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মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ 
অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানি কিতাব । আরবী ভাষায় নাধিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত 
তাৎপর্যপূর্ণ মহান রাবুলু আলামীন রিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের সুবিশাল ভাণ্ডার এ 
্স্থের মাধ্যয়ে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন 
কোন বিষয় নেই যা. পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি । বসু বিশুদ্ধতম এঁশী গ্রন্থ আল- 
কুরআনই সত্য ও.সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন- 
ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্‌ 
রাববুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন. করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও 
অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প 
নেই:.. 

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক 
বৈশিষ্ট্যলম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর 
মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না । এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত 
এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের 
উদ্ভব ঘটে ৷ তাফসীর শান্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে 
মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ- 
দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী 
সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস 
অব্যাহত রয়েছে। 

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, 
পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তার সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে 
তাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তার গ্রন্থসমূহের মধ্যে তফসীরে 
মা'আরেফুল কোরআন’ একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ । উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত 
হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র 
কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন 
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(চার) 


করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে । 

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এরত্রস্থঁটি তরজমার জন্য দেশের 
খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া 
হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তাফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী 
মুহাম্মদ শফী রে) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ 
করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। 
বর্তমানে এর অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো । এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে 
পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে ধারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উত্তম 
বিনিময় দান করুন বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পুবিত্র কুরআন চর্চায় 
আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলৈ আশা করি। ' 

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন! 


সামীম মোহাম্মদ আফজাল 
মহাপরিচালক 
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বি হাতি রা 

হলো “তফসীরে মা*আরেফুল কোরআন" ৷ উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষস্থানীয় আলিম 
আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর' রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র 
কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বকব্যকে অত্যন্ত দায়িতবপীলতা ও 
নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন। নু 

মুফতী মুহাম্মদ শফী রৈ) নিজে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীগণের কাছে স্বীকৃত মুফতী 
ছিলেন বিধায় তীর বক্তব্যঙুলোতে সকল মাযহাবের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলো 
বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাছাড়া তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতোপূর্বে রচিত 
প্রাচীন গরন্থাবলীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার 
জবাঘ প্রদান, দৈনন্দিন জীধনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা; বিশেষত 
মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে 
লাগানো বিষয়ে পৰ্িত্ৰ কুরআনের ষক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও-বিদগ্ধতার সাথে পেশ 
ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে. বাংলাভাষায় অনুবাদ. করে প্রকাশের ব্যকন্থা-করে ৷ এটি 
অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ।-- - 

পূর্ববর্তী সংস্করণে গ্রন্থটির মুদ্ধণে কিছু প্রমাদ ছিল । ইফা প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মোঃ 
উসমান গণী (ফারূক) প্রমাদগুলো সংশোধন করেন । এরপরও এত বড় তাফসীর গ্রন্থ 
প্রকাশনায়, অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় । এগুলো. নিরসনের 
জন্য সম্জুদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। 

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ করা 
হলো । আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে । মহান 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরু.সকলকে কুৰআন বোঝার ও.তদ্নুষায়ী আমূল করার তওফীক 
দিন। আমীন! 


পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
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দ্বিতীয় সংস্করণে 


অনুবাদকের আরয 
০৪২১) ৩০৯ 41 শে 

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন এ যুগের কোরআন চর্চাকারীগণের জন্য 
একটি নিয়ামত বিশ্রেষ। উর্দু ভায়ায় রচিত এ অনুপম তফসীরন্থটি ইতিমধ্যেই প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের-বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে. পবিত্র কোরআনের রস-আস্বাদন পিপাসু 
বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণে সহায়তা করেছে। 

এ মহত্তম..তফসীর থরন্থটি যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলিম হযরত আল্লামা মুফতী 
মুহাম্মদ শফী (র)-রু অসাধারণ কীর্তি। এতে পাক্‌ কোর্আনের মূল ব্যাখ্যাতা খোদ 
রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি-ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীঞলোর উদ্ধৃতি, 
সাহাবায়ে কিরাম, -ভাবেয়ীন এবং পরবর্তী প্রাজ্ঞ মনীষীগণ্রের ব্যাখ্যা ও বর্ণনার সাথে 
সাথে. আধুনিক জিজ্ঞাসাদির কোরআন-ভিভ্তিক- জবাবও..যুক্তিপুর্ণভারে পরিবেশন... 
করা হয়েছে। ফলে এ অনন্য তফসীরগ্রন্থখানির উপযোগিতা বহুলাংশে বর্ধিত হয়েছে? . 
ই রর জারা ভাত হারুন হোরদাত্র অনুবাদ ছি 
স্মরণীয় ঘটনারপে অনের-বিজ্ঞ পাঠক মন্তব্য করেছেন। 7 

আট বঞ্চে সমাপ্ত এই বিরাট গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে এ দেশের 
পাঠক সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই এর দ্বিতীয় 
সংস্করণ এমনকি প্রথম দিককার খণ্ুগুলির তৃতীয় সংক্করণও প্রকাশ করতে 
হয়েছে। 

বর্তমান খন্থটি উক্ত মহাপরন্থের সপ্তম "খণ্ডের দ্বিতীয় সংক্করণ। সর্বশেষ 
খণ্টিরও প্রথম সংস্করণ বহু আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই থেকেই মা'আরেফুল 
কোরআনের কবুলিয়ত ও জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়, 

মেহেরবান আল্লাহ্‌ তুচ্ছ বন্ধুকে মুহূর্তের মধ্যে মহামূল্যবান করে দিতে 
পারেন। তেমনি অতি সাধারণ অযোগ্য ফোন লোরু দ্বারাও বড় কাজ করিয়ে নিতে 
পারেন। তফসীরে মা'রেফুল কোরআনের ন্যায় মহাণন্থের অনুবাদ কর্মও অত্যন্ত বড় 
একটি কাজ বলে আমি মনে করি। আর আমার মতো একটি অসহায় বান্দাকে দিয়ে 
এ কাজ করিয়ে নেওয়া তার একটি অসাধারণ অনুগ্রহ বলেই আমি বিবেচনা করি। 
অবনত মস্তকে শুকুর আদায় করি তাঁর এই অনুপম অনুগ্রহের প্রতি। 
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(সাত) 

সপ্তম খণ্ডের প্রথম সংঙ্করণে যে সামান্য কিছু ক্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, সেগুলোর 
প্রতি বেশ কয়েকজন সহৃদয় পাঠক পত্র মারফত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্তমান 
সংস্করণে সে সব ক্রটি সংশোধন করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। আমি 
কৃতভ্রচিন্তে তীদের সে খণ স্বীকার করে দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন তাঁদের এ 
সহৃদয়তাটুকুর যোগ্য প্রতিফলন দান করেন। 

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মা'আরেফুল কোরআন 
অনুবাদের পরিকল্পনা ও তা দ্রচত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের 
পূর্ববর্তী দু'জন মহাপরিচালক যথাক্রমে জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম ও জনাব 
আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া ও সচিব জনাব মোঃ সাদেকুদ্দিন এবং প্রকাশনা 
পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুরের নিষ্ঠা ও আধহ ছিল অসাধারণ। পরবর্তী 
সংক্করণগুলি দ্রুত প্রকাশের ক্ষেত্রে বর্তমান মহাপরিচালক জনাব এম. সোবহান, 
সচিব জনাব ফিরোজ আহমদ আখতার, প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর 
ও উপ-পরিচালক জনাব লুতুফুল হকের নিষ্ঠাপূর্ণ আগ্রহ স্বরণ করার মত। এ 
খণ্ডটির অনুবাদের কপি প্রস্তুত, অনূদিত কপি নিরীক্ষা ও মুদ্রণ কর্মে আন্তরিক 
সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন যথাক্রমে জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ, বায়তুল 
মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব ও ঢাকা আলীয়া মাদরাসার তদানীন্তন হেড: 
মাওলানা জনাব মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী। এদের সবার প্রতিই আমি 
খণী। 

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবাইকে স্ব স্ব শ্রমের যোগ্য পুরষ্কার দান করবেন 
বলে আমি বিশ্বাস করি। 

সহৃদয়, পাঠকদের দোআ প্রার্থনা করি, যেন মহান আল্লাহ বাংলা ভাষায় 
প্রকাশিত এ সর্ববৃহৎ তফসীর খন্থটির অবশিষ্ট সব কয়টি খণ্ডের সংশোধিত পরবর্তী 
_ সংস্করণ প্রকাশ. করার তওফীক দান করেন। আমীন!! 

বিনয়াবনত 

তাঃ ২রা যিলকদ মুহিউদ্দীন খান 
১৪০৭ হিঃ 
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১১৮ 


ও. কল্যাণকর ৪.৮ | পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ 
আত্মবিয়োগ ও মালাকুল মউত | হিদায়েত ১২১ 
সম্পর্কে . ‘৫৪ | কোরআনের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ ১৩৪ 
তাহাজ্জুদের নামায . ৫৬ | কোরআন পাকে পুরুষদের 

আল্লাহর দিকে যারা ফিরে আসে সংস্বোধন করার তাৎপর্য ১৩৬ 
তাদের জন্য ইহলৌকিক বিপদাপদ বিয়ে-শাদীতে বংশগত সমতা 


রক্ষার নির্দেশ এবং তার স্তর: ১৪৩ 
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সমতার মাসআলা ১৪.৪ | পার্থিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে 

অপবাদ থেকে বেচে থাকা বাঞ্ছনীয় ১৪৮ আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল 

খতমে নবুয়তের মাস'আলা ১৫৭ | মনে করা ধোকা ২৮৭, 
রসূলুল্লাহ (সা)-র বিশেষ গুণাবলী ১৭০ | মক্কার কাফিরদের প্রতি দাওয়াত ২৯৯ 
ইসলামে সদাচারের নযীরবিহীন শিক্ষা১ ৭৫ সূরা ফাতির ৩০৪ 
বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত হকুম ১৮০ | উম্মতে মুহাম্মাদী বিশেষত 

রসূলুল্লাহ (সা)-এর সংসারবিমুখ আলিমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ 

জীবন ও বহু বিবাহ ১৮৭ | বৈশিষ্ট্য ৩৩৩ 
পর্দার বিধান ১৯৪ | উম্মতে মুহাম্মদী তিন প্রকার ৩৩৪ 
পর্দার বিধানাবলী, অশ্লীলতা সূরা ইয়াসীন ৩৪৭ 
দমনে ইসলামী ব্যবস্থা ১১৮ | সূরা ইয়াসীনের ফযীলত ৩৪৯ 


অপরাধ দমনে ইসলামের নীতি ১১১ 





গুপ্তাগ আবৃত করার বিধান ও | ব্যক্তির ঘটনা নিন: বড, 
পর্দার মধ্যে পার্থক্য ২০৪ মানুষের খাদ্য ও জীবজন্তুর 
শরীয়তসম্মত পর্দার স্তর ও খাদ্যের পার্থক্য ৩৭০ 
বিধানাবলীর বিবরণ ২০৬ আরশের নীচে সূর্যের সিজদা ৩৭৩ 
সালাত ও সালামের অর্থ "২১৩ | চন্দ্রের মনযিল ৩৭৯ 
দরূদ ও সালামের পদ্ধতি -২১৪ | কোরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ ৩৮০ 
রসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন প্রকারে মালিকানার মূল কারণ আল্লাহ্র. 
কষ্ট দেয়া কুফরী ২২০ | দান, পুঁজি ও শ্রম নয় "তত 
কোন মুসলমানকে শরীয়তসম্মত সুরা সাফফাত ৪০১ 
কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া হারাম” ২২০ নামাযে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব ৪০৪ 
মুসলমান হওয়ার পর ধর্মত্যাগের এক জান্নাতী ও তার কাফির সঙ্গী ৪২৫ 
শাস্তি হত্যা "২২৫ | মৃত্যুর বিলুন্তিতে বিশ্বয় প্রকাশ ৪২৬ 
আমানতের উদ্দেশ্য কি ২৩৪ | জ্যোতির্বিদ্যার শরীয়তগত মর্যাদা ৪৩৭ 
সুরা সাবা ২৪১| পুত্র কোরবানীর ঘটনা . 888 
শিল্প ও কারিগরির ফযীলত ২৫২ | কোরবানী ইসমাঈল (আ) 

জিন অধীন করা কিরূপ? ২৫৬ | হয়েছিলেন, না ইসহাক (আ) ৪৪১ 
ইসলামে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ হযরত ইলিয়াস. জীবিত LE 
ও ব্যবহার নিষিদ্ধ ২৫১ | আছেন কি? ৪৫৯ 
সোলায়মান (আ)-এর মৃত্যর আল্লাহ্ওয়ালাদের বিজয়ের মর্ম ৪৭৪ 
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স্বাভাবিক ভীতি নবুয়ত ও 
ওলীদের পরিপন্থী নয় 


চাপ প্রয়োগ চীদা বা দান-খয়রাত 


চাওয়া লুঠনের নামান্তর 
ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের 
মৌল কর্তব্য 


বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের 


সম্পর্ক 


দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য 


সর্ব প্রথম দেখার বিষয় চরিত্র 


রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া ৫০৮ 
হযরত আইয়ুব (আ)-এর রোগ 


কি ছিল 
শরীয়তের দৃষ্টিতে কৌশল 
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের মিল 
থাকা উত্তম 
সূরা যুমার 
তত্কালীন মুশরিকরাও বর্তমান 
কাফিরদের চেয়ে উত্তম ছিল 
চন্ত্র ভ সূর্য উভয়ই গতিশীল 

















৪১২ | বিদুপের পয়গা্বরসুলত জওয়াব" ৬২১ 
আকাশ ও পৃথিবী কোনটিয় পর কোনটি 
৪৯৩ | এবং কোন কোন দিনে সৃজিত ৬২৫ 
[হাশরের মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
৪১৭ | সাক্ষ্যদান - ৬৩৬ 
| নীরবতার সাথে কোরআন শ্রবণ Le 
৪১৭ | করা ওয়াজিব ৬৩৮ 
আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা 
৪৯৮ | করা জায়েয নয় ৬৪৫ 
কুফরের বিশেষ প্রকার 'এলহাদ 
এর সংজ্ঞা ও বিধান ৬৪১ 
৫১০ | একটি বিভ্রান্তির অবসান ৬৫০ 
৫১১ | বর্তমান যুগে কুফর ও এলহাদের 
ব্যাপকতা ৬৫১ 
৫১৬ | সূরা শুরা ৬৬০ 
৫২২ | পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে নুযুল ৬৮৬ 
দুনিয়াতে এশ্বর্ষের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের 
কারণ ৬৮৭ 
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ফিকাহবিদদের মতভেদ ৮০০ 
দুনিয়ার সুখ-সামধী ভোগ-বিলাস 
থেকে বেচে থাকার শিক্ষা ৮০৪ 
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সায়া লোকমান 


রিতার ডানা, টক হালা 
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ন পরম করুপাময় ও অসীম দয়ালু জাল্লাহূর নামে শুরু ।. 

(৯). আলিফ-লাম-মীম ৷, (২) গুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত (৩) হিদাল্সত 
ও রহমত, 'স্বৎকর্মপরায়ণদের জন্য । (৪) হারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় 
এবং আখিরাত সম্পকে দৃঢ় বিশ্বাস, ব্লাখে। এসব লোকই তাদের গয্পওয়ারদিঙ্গারের 
তরফ থেকে জগত হিদায়তের উপর প্রতিভ্তিত এবং এরাই সফলকাম ৷ (৬) এক শ্রেণীর 
লোক আছে যারা, মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে আবাসন 
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২ তক্ষসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কথাবাঙা সংগ্রহ করে অদ্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্রা-বিদ্রপ করে। এদের 
জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি । (৭) যখন ওদের সামনে আমার আয়াতসমূহ 
পাঠ করা হয় তখন ওরা দদ্ভের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা 
শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দু'কান বধির । সুতরাং ওদেরকে কষ্টদায়ক 
আযাবের সংবাদ দাও । (৮) যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য 
রয়েছে নিয়ামত ভরা জান্নাত । (৯) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে । আল্লাহ্‌র ওয়াদা 
যথার্থ । তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞামন্ন । 





তঙ্কসীরের সার-সংক্ষেপ 

আলীফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ, তা'আলাই জানেন। এ সূরায় অথবা 
কোরআনে উল্লিখিত )। এগুলো এক প্রক্তাময় কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের ) আয়াত 
যা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য হিদায়ত ও. রহমতের কারণ, যারা নামায কায়েম করে, 
যাকাত দেয় এবং পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (অতএব) তারাই (কোরআনের 
বিশ্বাস ও কর্মের বদৌলতে ) তাদের পালনকর্তার তরফ থেকে আগত সরল পথের 
উপর প্রতিজ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম । (সুতরাং কোরআন এভাবে তাদের জন্য 
হিদায়ত ও রহমতের কারণ হয়ে গেছে, যার ফলে তারা সফলকাম হয়েছে। এ হচ্ছে 
কতক লোকের অবস্থা । পক্ষান্তরে) এক শ্রেণীর জোক আছে, যারা (কোরআন থেকে 
মুখ ফিরিয়ে) এমন বিষয় ক্রয় ক্র (অর্থাৎ অবলম্বন করে,) যা (আল্লাহ্‌ থেকে) 
গাফিল করে দেয়, (অতএব প্রথমত ক্রীড়া-কৌতুক অবলম্বন করা, তৎসহ আল্লাহ্‌র 
আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া স্বয়ং কুফর ও পথন্রষ্টতাঃ বিশেষত তা যদি এই 
উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হয়,) যাতে (এর মাধ্যমে অন্য-লোকদেরকেও ) আল্সাহ্র পথ 
(অর্থাৎ সত্য ধর্ম থেকে) অন্ধভাবে পথভ্রষ্ট করে এবং (পথভ্রষ্ট করার সাথে) এর 
(অর্থাৎ সত্য-ধর্মের) প্রতি ঠাট্রা-বিদ্.প করে (যাতে মানুষের মন এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ 
হয়ে যায় তবে.তো এটা কুফরই কুফর এবং পথভ্রষ্টতাই পথন্্রষ্টতা )। এদের 
(অর্থাৎ এরূপ লোকদের) জন্য (পরকালে) রয়েছে অবমাননাকর. শার্ভি (যেমন: 
তাপের বিপরীত লোকদের জন্য সফলতা রয়েছে বলে জানা গেছে। উপরোক্ত ব্যক্তি 
এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে, ). যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, 
তখন সে দস্তভরে (এমন. আনমনা হয়ে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনেইনি, তার 
কানে যেন ছিপি লাগানো আছে (অর্থাৎ সে যেন বধির)। সুতরাং তাকে এক যন্ত্রণা- 
দায়ক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন। (যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এ হচ্ছে তার শাস্তির 
বর্ণনা। অতপর যারা হিদায়তের উপর প্রাতজ্ঠিত, তাদের প্রতিদান বণিত হচ্ছে। 
এ প্রতিদান প্রতিশ্ত সফলতারও ব্যাখ্যা)। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ- 
কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে ভোগ-বিলাসের জামাত! সেথায় তাঁরা চিরকাল থাকবে। 
এটা আল্লাহ্‌র সাচ্চা ওয়াদা । তিনি পরাক্রমশালী, প্রজাময়। (সুতরাং পরারুমশালী 
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সুরা লোকমান EX ৩ 


হওয়ার কারণে ওয়াদা ও শাস্তিবাণী বাস্তবায়িত করতে পারেন এবং প্রামর হওয়ার 
কারণে তা ওয়াদা অনুধাক্মী বাস্তবায়িত ' করবেন )। 


2 ls পন ১৯৭০ 

6৯৫) ৩9 দি মক্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতে যাকাতের বিধান উল্লেখ 
করা হয়েছে। ঞ থেকে জানা ম্বায় যে; মূল যাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কা 
মোয়াযৃযমাতেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হিজরতের দ্বিতীয় সনে যাকাতের বিধান 
কার্যকর হয় বলে যে খ্যাতি আছে, এর অর্থ এই যে, যাকাতের নিসাব নির্ধারণ, 
পরিমাণের বিবরণ এবং ই্দলামী রাট্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও যথার্থ খাতে 
ব্যয় করার ব্যবস্থাপনা হিজরী দ্বিতীয় সনে সম্পন্ন হয়েচ্ছ। 


রা | ও slr ॥ ও চে ও পা 
সূরা মুঘাম্মিলের ৪ 75) 115 ৪০01 59 1 আয়াতের 
অধীনে ইবনে কাসীর এ বক্তব্যই সপ্রমাণ করেছেন। কেননা সূরা মুযাম্মিল কোরআন 
অবতরণের প্রাথমিককালে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এ থেকে জানা যায় যে, কোরআন 
পাকের আয়াতসমূহ যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামায ও যাকাত একতে উল্লিখিত 
চরহ ত ফরযও 7 | 


- তাঞ্ পাকি দিছি 


ধানিক অর্থ ক্রম করা। বা কোন সময় এক কের পরব কা অহন করার 


A 


অর্থেও পা 521 শব্দ ব্যবহাত হয়। ৩৯০৭৪ RD 157৫ সই 


আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। 


আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার 
মুশরিক ব্যবসায়ী নষর ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যপদেশে বিভিন্ন দেশে সফর করত। সে 
একবার পারস্য দেশ থেকে কিসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটের এতিহাসিক কাহিনীর বই 
ক্রয় করে আনল এবং মক্কার মুশরিকদেরকে বলল, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ, 
সামুদ প্রভৃতি সম্পুদায়ের কিস্সা-কাহিনী শোনায় । আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইস- 
ফেন্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত 
আগ্রহতরে . তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে । কারণ এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু 
ছিল না, যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্প - 
শুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক, যারা এর আগে কোরআনের অলৌকিকতা ও 
অঁদ্িতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ রাখত এবং গোপনে গুনতও, তারাও কোর- 


আন থেক 2২৬ক্্ঘ্ওয়ার্‌ ছু তা পেয়ে গেল।-_রেহল মা“আনী) 
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8. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


দুররে মনসূরে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত-আছে যে.উল্িগিত ব্যবসানী. 
বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে.তাকে কোরআন শ্রবণ থেকে 'আনুয়দুক: 
ফিরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। কেউ কোরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান 
শোনাবার জন্য সে বাদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কোরআন 
শুনিয়ে নামায পড়া, রোযা রাখা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। 
এতে কষ্টই কষ্ট । এস এ গানষ্টি শোন এবং উল্লাস কর রঃ 


আলোচ্য. আয়াতটি এ ঘটনার - পরিপ্রেক্ষিতেই : অবতীর্ণ হয়েছে ॥ এতে 
০৪ এমা ৯8 কয় করার অর্থ আজমী সম্রাটগণের কিস্সা কাহিনী অথবা 
গায়িকা বাঁদী ক্রয় করা। শানে-নুষুলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে ন +55" শব্দটি 
আক্ষরিক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে অর্থাৎ ক্রয় করা। 
পরে বণিত ০ ১০০)] $8) _এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে ৮170 শব্দটিরও 


এ স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে. অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে,অন্য কাজ অবলম্বন করা! 
ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এতে দাখিল। 


০০৪ ১০১1 5৫ বাক্যটিতে ০৬ ১.৯ শব্দের অর্থ কথা, _কিসসা-কাহিনী 


এবং 5 শব্দের অর্থ গাফিল হওয়া |, যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে 
গাফিল করে দেয়, সেগুলোকে % বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও 30 বলা 
হয়, যার কোন উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের - 
জন্য করা হয়। রা 
পাজি AAT 

আলোচ্য আয়াতে 25৯ ১ 3%--ওর অর্থ ও তফসীর কি, এ সম্পর্কে 
তফসীরবিদপণের উত্ভি বিভিন্ন রাপ। হযয়ত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের 
রো)-এর এক রেওয়ায়েতে এর তফসীর করা হয়েছে গানবাদ্য করা । -_( হাকেম, 
বারিহাকী ) সি 

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক 
কিদূসা কাহিনীসহ যেসব বন্ধ মানুষকে আল্লাহুর ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফিল করে 


সেগুলো সবই ৪ ১ 2 খর বায়হাকী সব কিতাবে ৭০০ % 2 


AA end 


এর এ তফসীরই অবষান করেছেন। তাঁরা বলেছ: এরাও ০৭ ০ 
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£2 ‘aT 

রি অর্থাৎ ০৬ ১ ও বলে গান ও তদনুরাপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো 
হয়েছে (যা আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে গাফেল করে দেয় )। বায়হাকীতে আছে ঃ 30 
E52 ৯৯১1 ক্রয় করার অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংবা 


তদনুরূপ এমন অনর্থক বস্তু ক্রয় করা যা মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল করে 
দেয়, ইবনে, জারীরও এই ব্যাপক অর্থ অবল্পগ্নন করেছেন। (রাহুল-মা*আনী ) তিরমিষীর 
একু রেওয়ায়েত. থেকেও এরাপ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হয়। -এতে-রস্লু্লাহ্‌ (সা) বলেন, 
দিছি রর রা বক হা অতপর-তিনি বলেন, এ.ধরনের ব্যবসা সম্পকেই 


তা: AV 


sp ৭০০ ৩৮০, 3জযত নাযিল হযছ। 


ক্রীড়া-কৌতুক ও তার সাজ-সরঞামাদি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান $ প্রথম লক্ষণীয় 
বিষয় এই যে, কোরআন পাক কেবল নিন্দার স্থলেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার উল্লেখ 
করেছে। এই নিন্দার সর্বনিষ্ন পর্ঘায় হচ্ছে মাকরূহ হওয়া । (রাহুল মা'আনী, কাশশাফ ) 
আলোচ্য আয়াতটি ক্রীড়া-কৌতুকের নিন্দায় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য । 


এ সুস্তাদরাক হাকেমে বণিত হযরত আত হরায়রার রেওয়ায়েতে রসূতুল্লাহ্‌ (সা) 
বলেনঃ 
০০০58 59 ৮501 ES ITY WI ৩০ gt ০ 

< cu Gal ভন ও ও ০৪৪৪ শি ০০৯ ৮০৪১১ 5 


হা . অর্থাৎ পাথিব সরুল খেলাধুলা বাতিল ।. কিন্ত তিনটি বাতিল নয়: (১). তীরধনুক 
নিয়ে খেলা, )- .অগ্রকে প্রশিক্ষণ দানের খেলা এবং (৩) নিজের স্ত্রীর. সাথে হাসারমের 
খেলা। এ তিন প্রকার খেলা বৈধ। 


ঞ হাদীসে প্রত্যেক খেলাকে বাতিঙ্গ সাব্যস্ত করে যে তিনটি বিষয়ের ব্যতিক্রম 
বর্না করাব্হয়েছে। সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খেলার অন্ততূক্তই নয়। কেননা, খেলা এখন 
কাজকে বলা হয়; যাতত: কোন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও পাধিব উপকারিতা নেই। উপ- 
রোক্ত তিনটি বিষয়ই উপকারী কাজ। এগুলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পাধিষ উপ- 
একারিতা -দড়িত- আছে ।:- তীর: ন্লিক্ষেপ,.ও-অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেওয়া তো জিহাদের প্রস্তুতি 
শ্রহণের অন্তু, এবং :-জীর  সাথে--হাস্যরস.-সন্তান প্রজনন. ও বংশবৃদ্ধি লক্ষ্যরে 
পূর্ণতা দান কমে । একজে করে -ফেবন্ন- দৃশ্যত ও ৰাহ্যিক দিক দিয়ে খেল৷ বলে চদেওক্ধা 
. হয়েছে ) "নতুবা প্রকৃতপক্ষে এগুলো খেলাই: নয় । -: অঁনুবাগভাবে এই "তিনটি বিষক্গ ছাড়া 
শজভিও অনেক কাজ আছে; যেওলোর সাথে ধায় ও: পর্িক উপকারিতা সম্পৃক্ত রয়েছে 
এবং কেবগ্ দৃশ্যত সেগুলোকে খেলা সনে করা” হস্ম। অন্যান্য হাদীসে -বসঞ্ডলোকেও 
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৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বৈধ বরং কতককে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হবে। | 

সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা অর্থাৎ যাতে কোন ধর্মীয় 
ও গাখিব উপকারিতা নেই, সেগুলো সব অবশ্যই নিন্দনীয় ও মাকরাহ। তবে কতক 
একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কতক প্রকাশ্য হারাম এবং কতক কমপক্ষে 
মাকরূহ তানষিহী অর্থাৎ অনুসভ্তম। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনটিই এ 
বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব খেলাকে ব্যতিক্রমতুক্ত প্রকাশ করা হয়েছে, 
সেশুলো আসলে খেলার অন্তভূক্তই নয়। আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাক়্ 
বণিত হযরত ওকবা ইবনে আমেরের হাদীসে একথা পরিক্ষার ব্য্তও করা হয়েছে। 
হাদীসের ভাষা এরূপ £ 


৯০ 99 ৬৩ 1 উল le 2 ৪391 RU SW abl ০০০ 0 
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. এ হাদীস পরিক্ষার করে দিয়েছে যে, ব্যতিক্রমন্তক্ত তিনটি বিষয় প্রকৃতপক্ষে 
খেলাই নয় এবং যা প্ররুতপক্ষে খেলা, তা বাতি ও নিন্দনীয় । অতপর খেলার 
নিন্দনীয় হওয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে £ 


১) যে খেলা দীন থেকে পথজক্ট হওয়ায় অথধা অপরকে পথত্রচ্ট করার উপায় 


LA AT aA LAG AL 


হয়, তা কুফর, যেমন আলোচ্য. ৭ ১০৪ Spy ৩ ০০৩] ৩2 


আয়াতে এর কুফর ও পথম্রচ্টতা হওয়া বণিত হয়েছে এবং এর শাস্তি অবমাননাকর 
আযাব উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাফিরদের শাস্তি। কারণ, আয়াতটি নযর ইবনে 
হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে 
মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে ব্যবহার করেছিল। তাই এ খেলা হারাম তো বটেই, 
কুফর পর্যন্ত পৌছে গেছে। 

(২) যে খেলা মানুষকে ইসলামী বিশ্বাস থেকে সরিয়ে মেয় না। কিন্ত কোন 
হারাম কাজে .ও গোনাহে লিপ্ত করে দেয়, এরাপ খেলা কুফর নয়; কিন্তু হারাম ও 
ক্ঠার গোনাহ, যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতের সকল প্রকার খেলা অথবা যে খেলা 
নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয কর্মে অন্তরায় হয়। 

অল্লীল ও বাজে নভেল, জঙ্গীল কবিতা এবং বাতিল পদ্থীদের পুস্তক পাঠ করাও 
নাজায়নেষ ৪ বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক অন্লীল'নতেল;: পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী 
অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অত্যন্ত। এসব বিষয় উপরোত্ত হারাম খেলার অস্ততুস্ত। 
অনুরূপভাবে পপ্রস্রষ্ট বাতিল পন্থীদের চিন্তাধারা অধ্যযনন করাও সর্ব সাধারণের জন্য 
পথন্্রষ্টতার কারণ বিধায় নাজায়েয । তবে গভীর-জানের অধিকারী আজিমগণ জওয়াব 
দানের উদ্দেশ্যে এগুলো পাঠ করলে.তাঁতে আপতি-নেই। রি 
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(৩) যে সব খেলায় কুফর নেই কোন প্রকার গোনাহ্‌ নেই, সেগুলো মাকরাহ। 
কারণ, এতে অনর্থক কাজে আপন শক্তি ও সময় বিনষ্ট করা হয়। 


খেলার সাজ-সরঞ্জান ব্রয়-বিক্রয়ের বিধান £ উপরোক্ত বিবরণ থেকে খেলার 
সাজসরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব সাজসরঞ্জাম কুফর অথবা 
হারাম খেলায় ব্যবহাত হয় সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মাকরূহ 
খেলায় ব্যবহাত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মাকরাহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজসরঞ্জাম 
বৈধ ও ব্যতিক্রমতুজ' খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলে।র ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো 
বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ। 


অনুমোদিত ও বৈধ খেলা £ পূর্বে বিস্তারিত বণিত হয়েছে যে, যে খেলায় কোন 
ধর্মীয় ও পাধিব উপকারিতা নেই, সেই খেলাই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক 
ব্যায়াম তথা স্বাহ্থ্য রক্ষার জন্য অথবা অন্য কোন ধর্মীয় ও পাথিব উপকারিতা লাভের 
জন্য জথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য খেলা হয়, সেই খেলা শরীয়ত 
অনুমোদন করে যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে 
প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিস্মিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে 
সওয়াবও আছে। 


উপরে বণিত হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজার বাইরে রাখা হয়েছে__ 
তীর নিক্ষেপ, অস্থারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা। হযরত ইবনে আব্বাসের 
বর্ণনা এক, হাদীসে রসূবুজাহ সো) বলেন £ ££ ৮১1 ৮ ১1 ৬) 0৯৯ 
০7৯) ঘা 3) ১8১2 অৰ্থাৎ মু’মিনের শ্রেষ্ঠ খেলা সীতার কাটা এবং নারীর 
শ্ৰেষ্ঠ খেলা সুতা কাটা । 


সহীহ্‌ মুসলিম ও মনসদে আহমদে হযরত সালমা ইবনে আকও য়া. বর্ণনা করেন, 
জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কেউ তাকে হারাতে 
পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় 
অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত আছে কি? আমি রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে অনুমতি চাইলে তিনি 
অনুমতি দিলেন। অতপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। এ থেকে জানা 
গেল যে, দৌড় অনুশীলন করাও বৈধ । 

খ্যাতনামা কৃত্তিগীর রোকানা একবার রস্লৃল্লাহ্‌ সো)-র সাথে. কুম্তিতে অবতীর্ণ 
হলে তিনি তাকে ধরাশায়ী করে দেন।-__(আবু দাউদ) 

আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়্যেবায় সামরিক কলাকৌশল অনুশীজান- 
কলে -বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্ররণ্ত ছিল। রস্জুল্লাহ, সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে 
নিজের পশ্চাতে দাড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে 
বলেছিলেন £ 1131) 19$)1 অর্থাৎ খেলাধুলা অব্যাহত রাখ । (বায়হাকী,. কান্ষ) 
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কতক রেওয়ায়েতে আরও আছে £ 8৮৪৯০ ০ 559 ৮৪18 1 8351 ৮9৬ অর্থাৎ 
তোমাদের ধর্মে শুদ্ধতা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হোক-_এটা আমি পছন্দ করি না। 

অনুরাপভাবে কতক সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বণিত আছে যে, যখন তাঁরা 
কোরআন ও হাদীস সম্পকিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন 
অবসাদ দূর করার জন্য মাঝে মাঝে আরবের প্রচলিত কবিতা ও এঁতিহাসিক ঘটনাবলী 
দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন। 


এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ৪ ৬৬ be + 550 1১৯১) অর্থাৎ 


তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দেবে।--€আবূ দাউদ ) এ থেকে অন্তর 
ও. মস্তিক্ষের বিনোদন এবং এর জন্য কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হল।.. 


এসখ বিষয়ের শর্ত এই যে, এসব খেলার অস্তার্িহিত বিশুদ্ধ লক্ষ্য অর্জনের 
নিক্পতেই খেলায় প্রবৃত্ত হতে হবে। খেলার জন্য খেলা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই, প্রয়োজনের 
সীমা অতিক্রম না করা এবং বাড়াবাড়ি না করা চাই। এসব খেলা বৈধ হওয়ার 
কারণ পূর্বেই বদিত হয়েছে যে, সীমার ভিতর থাকলে এগুলো ১) তথা নিষিদ্ধ জীড়া- 
কৌতুকের মধ্যে দাখিল নয়। 


| কতক থেলা, যেগুলো পরিস্কার নিষিদ্ধ £ এমনও কতক খেলা রয়েছে যেগুলো 
রসূলুল্লাহ্‌ সো) বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপ- 
কারিতা আছে বলৈও-উল্লেখ করা হয়। যেমন দাবা, চওসর ইত্যাদি । এগুলোর 
সাথে হারজিত ও টাকা-গয়সার জেন-দেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য 
হারাম। অন্যথায় কেবল চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলা হলেও. হাদীতস এজক' শ্বেলা 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে । সহীহ মুসলিমে বণিত হযরত বুরায়দা রো)-র রেওয়ায়েতে 
রস্লুল্লাহ্‌ সে) ধলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে 
শুকরে় রক্তে রজিত করে । অনুরূপভাবে এক হাদীসে দাবা খেলোয়াড়ের প্রতি 
অসিশাস-বদিত হরেছে।-_-(নসবুররায়াহ) | 


এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রসূলুজাহ্‌ (সে) সাক 
(আবু দাউদ, কান্য) এই নিষেধাজার বাহ্যিক. কারণ এই যে, সাধারপড়াবে- এ 
খেলায় যা হলে মানুষ জরুরী কাজকর্ম এমনকি নামায, বোমা ও অন্যান্য ইবাদত 
থেকেও অসাধধান হয়ে ঘায়। - 

পান ও বাদ্যহসন্ত সম্পকিত বিধান ঃ কয়েকজন সাহাবী উল্লিখিত আয়াতে 


EA PRE 


৪ ১০:৩০ এর. তফসীর করছেন গান-বাজনা করা। অন্য সাহাদ্বীগণ ব্যাপক 


তফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন প্রত্যেক খেল৷ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে 
আজ্াহ্‌ থেকে গাফেল করে দেয়। তীদের মতেও গান-বাজনা এত্রেঞ্াখিল আছে। 
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নি as 24 372¢ ০ 
কোরআন পাকের 3 01 ৩2 ৫৪ ৪ আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা. মুজাহিদ 
মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখ আলিম 339 শব্দের তফসীর করেছেন গান-বাজনা । 


আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও ইবনে-হিক্মান বনিত হযরত আবু মালেক আশু 
‘আরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) হলেন £ 


SFR le | 2৮ Com PH gl ৩৮ rl 
৬১)১ঠা FY 1 (০৯০৯৮ ৯৯5 ০50০০ ৫১3-5) sk 
২০ ও ০ ৪১০৯৯ প্র 481 Jam ও 
আমার উদ্ম[ত্র কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান কলরবে। তাদের 
সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত সহকারে গান করবে, । আল্লাহ্‌ তা'আলা .তাদেরকে 
হিপ বিন কাজে দেবেন এবং তারের আকৃতি বিরুত করে বানর ও শৃকরে 
পূরিণত করে দেবেন । 
হযরত: ইবনে আব্বাস রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূমুপ্লাহ্‌ সে). বলেন, জাল্লাহ্‌ 


তা'আলা, মদ, ভুয়া, তরলা ও সারেঙ্গী-হারাম করেছেন । তিনি আরও.বলেন, নেশা- 
গ্রস্ত করে-_এমন প্রত্যেক বসন্ত হারাম়। --( আহমদ, আবু দাউদ ) 


০১০ ১৮12 ০০ এ 3৯১ ও ও ৩৩ ৪৯ পো 28 
১৯৮ plod > Le phe 85 pl Lies ble, ০৩ ৯) 1 ০191 
এন 13 ৬৯৬০ ০০৩1১ জা Fr) Sfp £৬1৩ এই 
wt) pail Hpi! ale ০৯৬] এ Spl ৬০%৩ 9 
৩8801 Sy) sy BRO SA ০531 (41 ৮5 
1997১ to) lke Hl ও ৩০ ০৯1 ৩১ ১০৯31 es yh 3s jl 
wihhi৮৯১,) (০৬৬০ ৭ Uy yl) পা o> (3) 5 3. ১৪ 
_ ৬৬০ ৮০ ১৩ 52৮৬ 514৯ 1৮৬৬ ০২ ৬০ 
হযরত আবু. ছরয়িরা রো) থেকে বণিত আছে, রসূলুল্লাহ সো) বলেন, যখন 
জিহাদলব্ধ সম্পদকে ব্যক্তিগত: সম্পদে পরিণত করা হবে, যখন গচ্ছিত বস্তুকে 
লুটের মলি. গণ্য করা হবে, যাকাতকে জরিমানার মত কঠিন মনে করা হবে, যখন 
পাথিব' সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় জান শিক্ষা করা হবে, যখন মানুষ শরীর আনু- 
গতা ও মাতার অবাধ্যতা শুরু করবে, যখন বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে 
দূরে সরিয়ে রাখবে, ষখ্ন. মসজিদসমূহে হট্টগোল হবে, যখন গাপাচারী কুকর্মী ব্যস্ত 
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গোল্লের নেতা হবে, যখন নীচতম ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের প্রধান হবে, যখন দুষ্ট লোক- 
দের সম্মান করা হবে তাদের অনিষ্টের। ভয়ে, যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের 
ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে, যখন মুসলিম সম্পুদায়ের পরবর্তী লোক- 
গণ পূর্ববর্তগণকে অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা প্রতীক্ষা কর একটি লালবর্ণযুক্ত 
বায়ুর, ভূমিকম্পের, ভূমি ধসের, আকার-আক্তি বিকৃত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের 
এমন নিদর্শনসমূহের, যেগুলো একের পর এক প্রকাশমান হতে থাকবে, যেমন কোন 
মালার সূতা ছিড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে। 

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ হাদীসের শব্দগুলো বারবার পড়ুন এবং দেখুন, এ যেন 
বর্তমান জগতের পরিপূর্ণ চিন্র। যেসব গোনাহ্‌ বর্তমান মূগে মুসলমানদের মধ্যে 
ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে, চৌদ্দশ বছর পূর্বেই রসূলুল্লাহ, (সা) তার সংবাদ 
দিয়ে গেছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরদার থাকার জন্য এবং পাপকর্ম 
থেকে নিজে বাঁচার ও অপরকে বাঁচানোর সমস্থ প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য তিনি 
মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। 

অন্যথায় যখন এসব পাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তখন এ ধরনের পাপী- 
দের উপর আসমানী আযাব নাযিল হবে এবং কিয়ামতের সর্বশেষ লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে 
যাচধে ! মেয়েদের নৃতাগীত এবং সঙ্গীত ও খাদ্যযন্ত্রসমূহ যথা £ তবলা, সারিন্দা ইত্যাদিও 
এ পাপসমূহের অস্তর্ভূ ্তত। এখানে এ হাদীসটি এই প্রেক্ষাপটেই নকল করা হয়েছে। 

এতত্িন্ন বহু প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে যাতে গানবাদ্য হারাম ও 
নাজায়েষ বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির 
ঘোষণা রয়েছে। 

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সুললিত কণ্ঠে উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ নয় £ 
অপর পক্ষে কতক স্লেওয়ায্মেত থেকে গান বৈধ বলেও জানা যায়। এ দুয়ের সামঞ্জস্য 
বিধান এই যে, তবলা, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রযুক্ত নারীকষ্ঠ নিঃসৃত গান হারাম । 
যেমন উপরোক্ত কোরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু 
কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোন নারী বা 
কিশোর- না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বন্ত অশ্লীল ৰা অন্য কোন পাপ-পক্কিলতা- 
যুক্ত না হয়, তবে জায়েষ। 


কোন কোন সূফী সাধক গান শুনেছেন বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা এ 
ধরনের বৈধ গানেরই অন্তর্ভুক্ত, কেননা তাঁদের শরীয়তের অনুসরণ ও রসূল (সা)- 
এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট। তাদের সম্পর্কে এরাপ পাপে 
জড়িয়ে পড়ার ধারণাও করা যেতে পারে ন।। অনুসন্ধানী সৃফীগণ নিজেরাই ব্যাপারটা 
পরিষ্কার করে দিয়েছেন। 
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(১০) তিনি খুটি ব্যতীত জাকাশমণগ্ডলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ। 
তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ডলে 
না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবপ্রকার জন্ত। জামি জাকাশ থেকে পানি বর্ষণ 
ক্ররেছি, অতপর তাতে উদ্গত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাপকর উদ্ভিদরাজি । (১১) এটা 
আল্লাহর সৃষ্টি । অতপর তিনি ব্যতীত অন্যেরা ঘা সুষ্টি করেছে, তা আমাকে দেখাও । 
বাটি সাং ময়া বত কাটতে দিছ জাত! 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ, পাক আসমানসমূহকে স্তম্ভ ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা স্বচক্ষে 
দেখতে পাচ্ছ। এবং ভূ-পৃষ্ঠে সুবিশাল পর্বতসমূহ স্থাপন করে রেখেছেন; যেন পৃথিবী 
তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয়-_কোন দিকে ঝুঁকে না পড়ে। এবং ভূ-পৃষ্ঠের. 
উপর সর্বন্র সকল প্রকারের জীবজন্তু সম্পূসারিত করে রেখেছেন। এবং আমি আকাশ 
থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, অতপর ভূ-পৃষ্ঠে সকল প্রকারের উত্তম উদ্ভিদ ও তরুলতা 
উদ্‌গত করেছি। (এবং যারা আমার অংশী স্থির করে তাদেরকে বলুন) এগুলো তো 
আল্লাহ্‌র সূল্ট বন্ত (এখন যদি তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহ্‌ পাকের অংশীদার স্থির 
করে থাক) তবে তিনি ভিন্ন (তোমাদের স্থিরীকৃত অন্যান্য মাবুদ ) যে সব বস্তু সৃষ্টি 
করেছে সেগুঞ্জো . আমাকে প্রদর্শন কর [যাতে করে তাদের আল্লাহ্‌ বলে আখ্যায়িত 
হওয়ার ঘোগ্যতা প্রমাণিত হয়। এ প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে এ সব লোকের. সঠিক পথ 
€হিদায়ত ) পেয়ে যাওয়ার কথা । কিন্ত তারা সে হিদায়ত প্রহণ করলো না।] বরং 
এসব অত্যাচারী রীতিমত স্পষ্ট পথগ্রজ্টতায় পড়ে আছে। 


পা পি টিপা 


577 ১০০০8 ৩ 19) 3 এই একই বিষয়ে পূর্বে জাংলাটিত সূরায়ে 


ere ৮ 2৩ 


5588 ১ yo ৩1৯০ &) sd 


4 বক শু ভবন অনুযায়ী এ বাক্যের দুটি অর্থ হতে পারে? 


www.pathagar.com 


১২ তফসীরে মাণআরেয়েল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


শী ক পাত rr 


(১) ৬ ১ ))-কে ১০-এর ১০৯৯ ( বিশেষণ) রাগে পক্িগণিত করে এর 


১1 


yes (সৰ্বনাম )- -কে ০-০-৮--এর প্রতি ধাবিত করা-_ তখন অর হবে__আ্গাহ 


তাআলা আঁকাশসমূহকে স্তস্তবিহীনভারব সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। 
অর্থাৎ স্তম্ভ থাকলে তোমরা তা অবলোকন করতে । যখন স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে 
না তখন. বোঝা গেল যে, বিশাল হাদরাপ এ আকাশ স্তন্তবিহীনভাবে তৈরী করা 
ঘড়. চা অনয রাত হুর এর কমা: এ কত! “(ইবনে- কাসীর ) 


(২) 109; ১ )}-এর ৫৯১ (সর্বনাম ) ৩ ৩12৯৮ -এর দিকে ধাবিত ৷" এবং এটা 
একটা তন বাক্য বলে পরিগণিত হবে।__অর্থ হবে যে, তোমরা আকাশসমূহ দেখতে 
পাচ্ছ মহ ন্‌ -আজাহ্‌ সেগুলোকে, স্তম্ভবিহীনভাবে সুচ্টি করেছেন। Hl 

প্রথম বাক্য প্রকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এক অর্থ এরাধও. হতে, পারে মে আকাশ 
স্স্তসমূহের উপর সংস্থাপিত-_সেগুলো তোমরা দেখতে সক্ষম নও-সেগুলো অদৃশ্য 
বন্ত। এটা হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামাহ ও মুজাহিদ কৃত তফসীর । (ইবনে- 
কাসীর ) 


সর্বাবস্থায় এই আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ পাক ওই বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত আকাশকে 
কোন ভ্তম্তবিহীনতাকে সুবিশাল ছাদরাপে সৃষ্টি করাকে তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও সুষ্টি- 
কৌশলের উজ্জ্বল নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন। 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর £ . এখানে প্রয্ন হতে পারে যে, জ্যোতিবিক্তানীগণ বলেন 
এবং. সাধারণভাবে প্রচলিত যে, আকাশ. একটি ধোল্লাকার বন্ত এবং এরূপ. গোস্তাক্ার 
রস্তুতে সাধারণত. কোন স্তম্ভ থাকে না। তা হলে আকাশের অস্ত না থাকার কি 
বিচ্যষত্ব আছে? 


-: এশ্রার উত্তর এরাপ হতে পারে যে, কোদ্পআনে করীম যেরাপজাবে অধিকাংশ 
জায়গায় পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত .করেছে___যা. বাহ্যত- গোল্তাকার্‌ হওয়ার 
পরিপন্থী. কিন্তু এর নিশান্রত্ব ক্।সুবিস্তীর্ণতার দরুন সাধারণ দৃষ্টিতে তা সমতল 
বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাধারণ ধারার উপর ভিত্তি করেই কোরআনে: কস্মীম 
একে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে। অনুরূপভাবে আকাশ একটি ছাদের মত 
পরিদৃষ্ট হয়---যা নির্মাণের জন্য সাধারণত স্তম্ভের প্রয়োজন ৷": সাধারণভাবে প্রচঙ্গিত 
এরাপ ধারণা অনুযায়ীই আকাশকে সস্তবিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত 
প্রস্তাবে তার নিরক্ষুণ -ক্ষমতা- কুদরতে কামেলা প্রকাশ ও প্রমীণের জন্য এই সুবিশাল 
গোল্লকের সুঙ্টিই যথেষ্ট । ইবনে-কাসীর এবং কিছুসংখ্যক তফসীরকারের গবেষণা 
নিঃসৃত-সিদ্ধান্ত এই বে; কোরআন: হাদীস অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ পোলাকায় 
হওয়ার প্রমাণ মেলে না। বরং কোরআনের কতক আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী 
উহা গুম্বজাক্লুতি বলে, জানা মায় তাদের ঘজ্তব্য এইযে, এক সহীহ্‌ হাদীসে সূর্য 
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জরা লোফমান ১৩ 


আরশের পাদদেশে পেঁ ছে সিজদা করে খলে যে বর্ণনা রয়েছে আকাশ "পূর্ণ গোলাকার 
না হলে পরই তা হওয়া সম্ভব । কেননা কেবল এ অবস্থাতেই এর উর্ধা ও নিশ্নদিক 
মিথায়িত, J তার ৷ ---পয়িপূপ গোলের কোন দিককে উপর বা নিচ খলা চজে না। 
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১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


(১২) আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে ঘে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ 
হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই ক্কৃতজ হয়। আর যে. 
অরুতজঞ হয়, আল্লাহ্‌ অভাবমুূক্ত, প্রশংসিত । (১৩) যখন লোকমান উপদেশছচে তার 
পুন্রকে বলল £ হে বৎস, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না । নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক 
করা মহা অন্যায় । (১৪) আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্যবহারের জোর 
নির্দেশ দিয়েছি । তার মাতা তাকে কঙ্টের পর কম্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে । তার 
দুধ ছাড়ানো দু'বছরে হয় । নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি 
কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে: (১৫) পিতামাতা যদি তোমাকে 
আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, ঘার জ্ঞান তোমার 
নেই; তবে ভূমি তাদের কথা মানবে না. এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সম্ভাবে সহ- 
অবস্থান করবে । যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে । অতপর 
তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা, যা করতে, আমি সে বিয়ে 
তোমাদেরকে জাত করবো । (১৬) হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও 
হয় অতগর তা দি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভ্-গর্ভে তরে আল্লাহ্‌ তাও 
উপস্থিত করবেন । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন । (১৭) 
হে বৎস! মামা কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কুর এবং 
বিগদাগদে সবর কর । নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ । (১৮) অহংকার বশে তুমি. 
মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্ভভরে পদচারণ করো না। নিশ্চচ্ন আল্লাহ্‌ 
কোন দান্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না । (১৯) পদচারণায় মধ্যবতিতীর জবলছন 
কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার ত্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর । 
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এবং আমি হযরত লোকমানকে প্রজ্ঞা (যার প্রকৃত অর্থ কর্মসহ জান) প্রদান 
করেছি।- (এবং সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদান করেছি) যে (সাধারণভাবে যাবতীয় 
অনুপ্রহ এবং বিশেষভাবে প্রজারাপ শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহের জন্য) মহান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃত- 
জতা প্রকাশ করতে থাক। এবং যে ব্যক্তি কৃতক্ততা প্রকাশ কল্পে-তার নিজস্ব 
লাভের উদ্দেশ্যে করে (অর্থাৎ এর দরুন তার নিয়ামত ও সম্পদে বৃদ্ধি লাভ মূলত 
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তারই উপকার! যেমন আল্লাহ্‌ পাক ফরমান ৪: 79 ০৯) ৪৮৬ 


ধর্মীক্স সম্পদের সমৃদ্ধি ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই হবে। দুনিয়ায় তো.নিয়া- 
মতের শুকরিয়া আদায় করলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং আমলের তওফীক বৃদ্ধি লাভ 
করে। আর পরকালের বিপুল সওয়াবের অধিকারী হবে। ইহকালে পরকালের অগ্র- 
গতি অর্থাৎ সওয়াব বৃদ্ধি লাভ তো একেবারে সুনিশ্চিত। আবার কখনো কখনো 
কৃতজতা প্রকাশের ফলে পাধিব সম্পদও বেড়ে যায়) এবং যে অকৃতক্ত'হবে সে তার 
‘নিজস্ব ক্ষতিই সাধন করবে। কারণ আল্লাহ্‌ পাক তো কারো মুখাপেক্ষী নন এবং 
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মাঘতীয় সৌন্দর্য ও গুপাবলীর অধিকারী । (অর্থাৎ ঘেহেতু তাঁর মহান সত্তা একেবারে . 
জ্য়ংসম্পূর্ণ এবং ১১৮ যাবতীয় প্রশংসা ও গুণাবলীর অধিকারী বলতে তাই বোঝায়। 
সুতরাং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন ।---কারো কৃতজতা বা স্ততিবাক্যের তার কোন 
প্রয়োজন নেই। এমনটি হলে তার অপরের সাহায্যে পূর্ণতা অর্জন বোঝাবে। এবং 
স্বেহেতু লোকমান প্রজ্া-_অর্থাৎ জান ও কর্মগুণে গুপাছিত ছিলেন, যদ্দ্বারা বোঝা 
যায় যে, তাঁকে কৃতজতা প্রকাশ প্রণালী শিক্ষা প্রদানের জন্যও তিনি হয়ত কৃতজতা 
প্রকাশ করে থাকবেন। সুন্তরাং তিনি র্লুতজও ছিলেন। যার ফলে তাঁর প্রায় উন্নতি 
ঘটেছিল। যদ্দরূন তিনি সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রজাবানে পরিণত হন।) এবং (এরূপ 
প্রজাবানের শিক্ষা অবশ্যই অনুকরপণযোগ্য। সুতরাং তাঁর শিক্ষা ও উপদেশাবলী. জন- 
অগ্ুলীর নিকটে বর্ণনা করুন) যখন লোকমান তার ছেলেকে উপদেশছঙগে বললেন, 
হে বৎস! আল্লাহ্‌ পাকের কোন অংশীদার স্থাপন করো না, কেননা, অংশীদ্ধাপন 
(শিরক) নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ। (আলিমগপের মতে যুলুমের অর্থ কোন বস্তুকে 
যথাস্থানে ব্যবহার না করা, এবং একথা : শিরকের ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রধোজ্য। ) এবং 
(কাহিনীর মধ্যদ্থজে -তওহীদের উপর. জোর - প্রদান উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ গাক ইরশাদ 
করেন যে) আমি মানবকে তার পিতামাতা সম্পর্কে বিশেষ আদেশ প্রদান করেছি 
(যেন তাঁদেরকে মান্য করে এবং তাঁদের সেরাষত্ন-করে। কেনন্ব,- মাতা-পিতা বিশেষ 
করে মা তাদের জন্য নানাবিধ জ্বালা যন্ত্রণা স্তোগ করেছেন। বস্তুত) মা দুঃখের 
উপর দুঃখ সয়ে তাদেরকে উদরে বহন করেছেন (কেননা গর্ভধারণ কাল: বৃদ্ধির সাথে 
সাথে গর্ভবতীর দুঃখ-কষ্টের মান্্রাও বেড়ে যায়) এবং দুবছর পর্যন্ত স্তন্য দানের পর 
তা ছাড়াতে হয় (এ সময়ে মা সব ধরনের সেবাধত্র করে থাকেন । - অনুরা পভাবে 
পিতাও অবস্থানুষায়ী ত্যাগ স্বীকার ও নানা প্রকারের- দুঃখ-কষ্ট তোগ করেন। তাই 
আমি আমার প্রাপ্যসমূহ আদায়ের সাথে সাথে পিতামাতার প্রাপ্যসমূহ আদায় করার 
নির্দেশও প্রদান: করেছি। তাই এ ইরশাদ করেছি) যেন তুমি আমার প্রতি এবং 
তোমার পিতামাতা উতয়ের প্রতি কৃতক্ততা স্বীকার কর। (আল্লাহ্‌ পাকের কৃতক্তা 
স্বীকার তো তাঁর ইবাদত ও তাঁর প্রতি সঠিক আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যম. হয়। আর 
পিতামাতার ক্ৃতক্ততা স্বীকার হয় তাদের খিদমত ও শরীয়ত নির্ধারিত তাঁদের প্রাপ্য- 
সমূহ আদায়ের মাধ্যমে ) কেননা আমার নিকটেই (সকলের) ফিরে আসতে হবে (সে 
সময়েই কার্মফজ-০স্পুরক্ষার বা শাস্তি প্রদান করবো। এ জন্য নির্দেশাবলী পালন 
অবন্য কর্তব্য). এবং (পিতামাতার এক্সাপ অধিকার থাকা সম্বেও “তওহীদ' এমন 
সুমহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে) যদি তারা উতয়েও তোমাদের উপর আমার. সহিত 
এমন কোন বসন্তকে অংশী স্থির করতে: পীড়াপীড়ি করেন যার (আল্লাহ্‌ পাকের অংশী 
হওয়ার) ব্যাপারে তোমার নিকটে কোন প্রমাণ নেই। (এবং একথা সুস্পষ্ট যে, 
এমন, কোন বস্তু নেই যার অংলী হওয়ার যোগ্যতার সপক্ষে কোন গ্রমাণ রয়েছে। বরং 
অযোগ্য হওয়ার. সম্পর্কে অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে। সুতরাং সারকথা এই যে, যদি 
তারা কোন বন্তকে আল্লাহ্র অংশী স্থান করতে তোমাদের. উপর শক্তি প্রয়োগ করে) 
তবে তাদের, একথা মানবে না এবং. (একথা অবশ্যই ঠিরু যে) দুনিয়ার: € পছিবা 


www.pathagar.com 


১৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন | সপ্তম খণ্ড 


প্রস্নোজমাদি ও পারল্পরিক আদাস-প্রদান যথা_-তাদের আবশ্যকীয় খরচাদি, সেবার 
প্রভৃতির-)-ক্ষেত্রে তাদের সহিত সদ্ব্যবহার রক্ষা করে চলবে। এবং (ধর্মীয় ব্যাপারে 
শুধু) এমন ব্যক্তির পথ অনুসরণ করবে ফে আমার দিকে প্রত্যাবতিত হয়।--(অর্থাৎ 
আমার নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাসী এবং সেগুলোর" অনুসারী ) অতপর তোমাদের 
সবাইকে আমার নিকটে ফিরে আসতে হবে। তগপর (আগমনক্ষপে) তোমরা যা কিছু 
করতে, সে সব কিছু সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করে দেব।: (সুতরাং আমার 
নির্দেশের পরিপন্থী কোন কাজ করো না। এরপরে মহাত্মা লোকমান কর্তৃক তার 
পুত্রের উদ্দেশে কত -উপদেশ্াবলীর -অবশিস্টাংশ বদিত হয়েছে। তিনি: তওহীদ- ও 
আকাযেন প্রসঙ্গে এ উপদেশও প্রদান করেন যে,) বৎস, (মহান আল্লাহ্‌র জান ও 
ক্ষমর্জ এমন অসীম ঘে,) যদি কোরো) কোন কাজ ( যত প্রচ্ছন্নই থাকুক না ফেল! 
উদাহরণ স্বরাপ'ধয়লেও খে তা পরিমাণে) একটি সরষে বীজ তুল্য। আবার ধেকে 
নাও ফে) তা কোন পাথরের অন্তযান্তরে (লুকিয়ে) রাখা হয়েছে ( এটা" এমন আবরণ, 
যা হটানো একান্ত দুষ্কর এবং তা না হটিয়ে এর ভেতর সম্পর্কে কোন জান জাত 
সম্ভবপর নয়) অথবা তা. আকাশের অভ্যন্তরে হক্ষিক (সা সাধারণ সৃষ্টবন্তসমূহ 
থেকে অবস্থামগতভাষে বছ গ্রে) অথবা তা ভ্-তলে থাকুক (থে জায়গা গন্ভীর 
অন্ধকারাচ্ছন্ন । সাধারণ স্ম্টবন্তর দৃ্ঠিথেকে প্রচ্ছম ধাকার এগুলোই কারণ । কেননা 
কখনো কথনো কোন বন্ত ক্ষুদ্র ও সৃক্ম হওয়ার কারণে দৃষ্টিগোচর হয় না; আবার 
কখনো কঠিন আবয়শে- আচ্ছন্ন থাকার কারণে :; কখনো বহু দরে অবস্থিত বলে, কখনো 
ঘনরুঞ্ণ অন্ধকারের ফলে। কিন্ত আল্লাহ্‌ পাকের এমনই শান যে, প্রচ্ছম থাকার উল্লিখিত 
যাবভীয়" কারণও আদি বর্তমান থাকে) তবুও (কিয়ামতের দিমে হিসাব-নিকাশের 
সময়) আল্লাহ পাক তা উপস্থিত: করবেন (এদ্বারা তীর অসাধারণ জান ও ক্ষমতা 
উভয়ই প্রমাণিত -হলো।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ পাক অত্যন্ত সুক্সমাদশী ও সর্বজাত। 
(এবং কর্ম সম্পর্কে এ উপদেশ প্রদান করেন) হে বৎস! নামাষ প্রতিষ্ঠা করবে (যা 
আকাক্েদ গয়িগুদ্ধির পরবতী সর্বশ্রেষ্ঠ আমল) এবং (খেরাপভাষে আকীদা ও আমল 
গরিশুছির মাধ্যমে নিজের পূর্ণতা লাত করলে, অনুরূপভাবে অপরের পূর্ণতা অর্জনের 
জন্যও সচেষ্ট থাকা চাই; সুতরাং লোকদেরকে ) সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ 
কাজ "থেকে বিরত রাখবে এবং (এই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে 
দিঙ্েধ কল্পতে পিয়ে বিশেষভাবে এবং সকল অবস্থায় সাধারণভাবে) তোমার উপর 
মেবিপঙগাঙ্গদ আপতিত হবে, তাতে ধৈর্য ধারণ করবে। এটা (গ্ররাপ ধৈর্য ধারণ ) 
উন্নত মনোবল ও সৎসাহসিকতাগূর্ণ কাজ এবং (স্বভাব চয়ন সম্পর্কে এ উপদেশ 
প্রদান করেন যে, হে বৎস) মানুষের প্রতি বিমুখ হয়ো না এবং ভূ-গৃষ্ঠে দপ্তরে পদ- 
চাক্সণা ফরলো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কৌম দাত্তিক ও জাত্মগর্যা লোককে ভালবাসেন 
না। এবং চলাফেনায় 'অধ্যগন্ছা অবলম্বন করবে। [খুব দ.তগতিতেও চলো না, যা 
ব্যক্তিত্ব ও মান-মর্খাদার পরিপন্থী-এতে পড়ে ঘাঁওয়ারও সম্ভীবনা রয়েছে। আবার 
আত্মাতির্মারমীদের ন্যায় একেবারে গলে গণেও পা ফেলো না, বরং কৃষ্রিমততা- 
বিশ্মুক্ত মধ্যম গতি, বিন ও সাদাসিধে চালচলন অবলম্বন: কর! যা অন্য আয়াতে 
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সুরা. লোকমান ১৭ 


¢ু AL APA 


‘bys AM ০০ 923 (তারা- ধর্সাপৃষ্ঠে অতি বিনম্রভাবে চলাফেরা করে) 


এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে ] এবং (বাক্যালাপের সময়) অনুঙ্চত্বরে কথা বলবে। 
(অর্থাৎ শোরগোল করে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। কিন্তু তাঁর অর্থ এ নয় যে, এমন 
মৃদু স্বরে কথা বলবে যে, অপর লোক তা শুনতেও পাবে না। পরবর্তী পর্যায়ে হৈ- 
হল্লোড়ের প্রতি ঘৃণা ও অবঙ্ঞা প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, বস্তুত গাধায় 
চীৎকারই স্বরসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতর। (সুতরাং মানুষ হয়ে গাধার ন্যায় বিকট রবে 
চীৎকার করা শোভা পায় না। এততিক্ন উচ্চরবে চীৎকার কোন কোন সময় অপরকে 
পীড়া দেয় ও তাদের বিরক্তির কারণ ঘটাম্ম )। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


পা পরি ৪০০ CR 1. Ade 


8০০০০) ust ১৪৫০ _ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহের বর্ণনানুষায়ী 


মহামথা োকমান হযরত আইব্যখ লৌ এর ভার ছিন্ন মুকাতেল তীর খালাতো 
ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। "বায়ষাবী” 'ও অন্যান্য তফসীরে রয়েছে. যে, তিনি দীর্ঘায়ু: 
লাভ করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আ)-এর সময়েও বেঁচে ছিলেন। একথা অন্যান্য 
রেওয়ায়েত থেকেও প্রমাণিত যে, মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ আ)-এর কালেও 
বর্তমান ছিলেন। 

:_ তফসীরে দুরুরে মনসূরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনানুষাক্মী লোকমান 
জনৈক আবিসিনীয় ক্রীতাদাস ছিলেন-_কাঠ চেরার কাজ করতেন। (ইবনে আরী 
শায়বাহ্‌, আহমদ, ইবনে জারীর ও ইবনুল মুন্ধির প্রমুখ যুহদ্‌ নামক শ্রন্থে: এরূপ 
বর্ণনা করেছেন।) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ রো)-র নিকটে তাঁর (লোকমান ) 
অবস্থাদি সম্পর্কে জিক্েস করায় তিনি বলেন যে, তিনি চেপ্টা ও থেবড়া নাক বিশিষ্ট, 
বেঁটে আকারের আবিসিনীয় ক্রীতদাস-ছিলেন। মুজাহিদ রে) বলেন যে, তিনি ফাটা 
পা ও পুরো ঠোঁট বিশিষ্ট আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন।__( ইবনে কাসীর) 

. জনৈক-ুয্ুকায় হাবশী হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবর খিদমতে কোন মাস- 
‘আলা জিডজ়েস করতে হাযির হয়। হষরত সাঈদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি. 
কৃষ্ণকায় বলে দুঃখ করো না। কারণ কালো বর্ণধারীদের মধ্যে এমন তিনজন 
মহান ব্যক্তি আছেন, যারা মানবকুলে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত-__হযরত বিলাল, হযরত 
ওমর বিন খাত্তাব কর্তৃক মুক্ত গোলাম হযরত “মাহজা” এবং হযরত লোকমান (আ)। 
x প্রাচীন ইসলাম বিশেষজগণ্রে মতে হযরত লোকমান কোন নবী ছিলেন না। 
বরং ওলী, প্রক্ঞাবান ও বিশিষ্ট মনীষী ছিলেন ঃ ইবনে কাসীর বজেন যে, প্রাচীন 
ইয়লাশী খবনীষীবদ্দ এ ব্যাপারে একমত য়ে, তিনি নবী ছিলেন. না। কেবল হযরত 
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১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ইকরামা রো) থেকে বণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনা সূত্র (সনদ) 
দুর্বল। ইমাম বাগাবী বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজাধান 
ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না।__(মাযহারী ) 

ইবনে কাসীর রে) বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ রো) থেকে এক 
বিস্ময়কর রেওয়ায়েত আছে যে, আল্লাহ্‌ পাক হযরত লোকমানকে নবুয়ত ও হিকমত 
(প্রজ্ঞা )--দুয়ের মধ্যে যেকোন একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হিক্মতই (প্রজ্ঞা ) 
গ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁকে নবুয়ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া 
হয়েছিল। তিনি আরয করলেন যে, “যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে 
থাকে তবে তা শিরোধার্ধ। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।” 


হযরত কাতাদাহ রো) থেকে আরও বণিত আছে যে, মনীষী লোকমানের নিকট 
এক ব্যক্তি জিজেস করেছিল যে, আপনি হিক্মতকে (প্রা) নবুয়ত থেকে সমধিক 
গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোন একটা গ্রহণ করার অধিকার 
দেওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার 
ইচ্ছা ব্যতীতই প্রদান করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ্‌ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, 
যাতে আমি সে কতব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্ত যদি আমি তা স্বেচ্ছায় 
চেয়ে নিতাম তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো।--(ইবনে কাসীর ) 

যখন মহাত্মা লোকমানের নবী না হওয়ার কথা অধিকাংশ ইসলামী বিশেষ 


A AJA 


কর্তৃক স্বীকৃত, তখন তাঁর প্রতি কোরআনে বণিত যে নির্দেশ ৮১০1 ) (আমার 


প্রতি ককৃতজত। প্রকাশ কর )--তা ইলহামের মাধ্যমেও হতে পারে, যা চিনি? ওলীগণ 
লাভ করে থাকেন। 

মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরীয়তী মাস- 
“আলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। হযরত দাউদ (আ)-এর নবুয়ত 
প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদ্দানকার্ধ পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর 
তার প্রয়োজন নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের 
বিচারপতি ছিলেন। হযরত লোকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ওয়াহাব 
বিন মুনাব্বেহ, বলেন যে, আমি হযরত লোকমানের জান-বিজানের দশ হাজারের 
চাইতেও বেশি অধ্যায় অধ্যয়ন করেছি ।__(কুরতুবী) 


একদিন হযরত লোকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জন-মণ্ডলীরে বহু 
জানগর্ভ কথা শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজেস করলো যে, আপনি 
কি সেই ব্যক্তি-_যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতো। লোকমান বললেন, হ্যা--- 
আমি সে লোকই। অতপর লোকটি বললো, তবে আপনি এ মর্যাদা কিতাবে লাভ 
করলেন যে, আল্লাহর গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং 
আপনার বাণী শোনার জন্য দূরদূরাস্ত থেকে লোক এসে জমায়েত হয়? প্রতি-উত্তরে 
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সূরা লোকমান ১৯ 


লোকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দুটি কাজ---এক. সর্বদা সত্য বলা, দুই. 
অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা । অপর এক রেওয়ায়েঘে আছে যে, হযরত 
লোকমান বলেছেন, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। 
যদি তুমি তা গ্রহণ কর তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে 
কাজগুলো এই £ নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে 
তুষ্ট থাকা, নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার 
পূর্ণ করা, মেহমানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর 
প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার ঝরা ।--(ইবনে 
কাসীর) 

হযরত লোকমানকে প্রদত্ত হিকমতের অর্থ কি? ০ শব্দটি কোরআনে 
করীশে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহাত হয়েছে__ বিদ্যা, বিবেক, গান্তীর্য, নবুয়ত, মতের বিশু- 
দ্ধতা। 

আবূ ‘হাইয়্যান’ বলেছেন যে, হিকমত বলতে সেসব বাক্য সমষ্টিকে বোঝায় 
যদ্ক্কারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, তাঁদের অন্তরকে প্রভাবান্বিত করে এবং যা 
মানুষ সংরক্ষণ করে অপরের নিকটে পৌঁছায় । ইবনে আব্বাস রো) বলেন যে, হিকমত 
অর্থ- বিবেক, প্রক্তা ও মেধা । আবার কোন কোন মনীষী বলেন, জানানুসারে কাজ 
করার নাম হিকমত । প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মধ্যে কোন প্রকারের বিরোধ বা 
বৈপরীত্য নেই।- এগুলো সবই হিকমতের অন্তর্গত। উপরের তফসীরের সার-সংক্ষেপে 
হিকমতের অনুবাদ “প্রজা” বলে এবং তার ব্যাখ্যা “কার্ষে পরিণত জান” বলে করা 
হয়েছে, যা সর্বঘ্যাগী ও অত্যন্ত সুস্পঙ্ট। 


উল্লিখিত আয়াতে হযরত জোকমানকে প্রা (হিকমত ) প্রদানের কথা বর্ণনার 
পর বলা হয়েছেঃ ৪০৪৪ ul (আমার কৃতক্ততা স্বীকার কর) এতে এক 


এরিক হরেন এখানে উহ (আমরা বললাম ) শব্দটি উহ্য আছে 


বলে ধরে নেওয়া। অর্থ হবে এই যে, আমি (আল্লাহু) লোকমানকে প্রজ্ঞা (হিকমত) 
প্রদান পূর্বক এ নির্দেশ দিলাম যে, আমার প্রতি রুতকতা প্রকাশ কর। আবার কোন কোন 


A ASA রা 
মনীষী বলেন ষে, 5) $1 ৬) 1 হয়ং হিকমতেরই ব্যা্যা। অর্থাৎ লোকমানকে 


যে হিকমত প্রদান করা হয়েছিল তা হলো তার প্রতি আমার কৃতকতা প্রকাশের নির্দেশ 
যানে কার্ষে পরিণত করেছে। তখন- এর মর্মার্থ হবে এই যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ :ও 
করুণারজটর জন্য. কৃতডতা প্রকাশ করা সর্বশ্রেষ্ঠ হিকমত! অতপর এ বিষয় অবহিত 
করে দেনা. আমি মে শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দিলাম-_তা আমার কোন নিজজন 
শ্লাভের জন্য নয়। :আমার কারো ক্বৃত্জর্তার কোন প্রয়োজন নেই। বরং এ নির্দেশ 
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তারই উপকারার্থে দিয়েছি । কারণ- আমার চিরস্তন বিধান, যে ব্যকি আমার প্রদত্ত 
মিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, আমি তার নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো । 


অতপর মহাত্মা লোকমানের কয়েকটি জানগর্ভ বাণী বর্ণনা করা হয়েছে, 
যেগুলো তিনি তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন, যাতে অন্যান্য লোকও 
উপকৃত হতে পারে। সেজন্য কোরআনে করীমও সেসব জানগর্ভ বাণীসমূহ উল্লেখ 
করেছে। | 


এসব জানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের :পরিশুক্ধিতা।. 
তন্মধো সর্বপ্রথম কথা হলো, কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির না করে আল্লাহ্‌ পাককে 
গোটা বিশ্বের অস্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য 
কাউকে উপাসনা-আরাধনায় অংশী স্থাপন না করা। আল্লাহ্‌ পাকের কোন সৃষ্ট বস্তুকে 
স্রষ্টার সমমর্ষাদাসম্পল্ন মনে করার মত গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু, হতে 


IA ৫ IAI Aw “এতা 


পারে না। তাই তিনি বলেছেনঃ 1৮৮00 ৩০ ০1 ৩১ 


(হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহ্র অংশী স্থির করো না, অংশী স্থাপন কারা গয়ুতর 
ভুজুম।) পরবর্তী পর্যায়ে মনীষী লৌকমানের অন্যান্য উপদেশ্য শু জানগর্ভ বাঁপী- 
সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন । 
শিরক যে গুরুতর অপরাধ সূতরাং কোন অবস্থাতেই এর নিকটবর্তী না হওয়ার 
হিদাক়তের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ পাক অন্য এক নির্দেশ দান করেন। & 


মাতাপিতার রুতজতা দ্বীকার ও তাদেরকে গান্য করা ফরয ॥ কিন্ত আল্লাহ্‌ 
পাকের নির্দেশ-বিরোধী হলে জন্য কারো আনুগত্য জায়েয নয় £ আল্লাহ্‌ পাক ফরমান 
ষে, খদিওঁ সন্তানের প্রতি পিতামাতাকে মান্য করার ও তাঁদের কৃতজতা স্বীকারের 
বিশেষ আ্রাকীদ রয়েছে এবং নিজের (আল্লাহ্‌র) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতভতা 
প্রকাশের সাথে সাথে পিতামাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। কিন্ত শির্ক এমন গুরুতর অন্যায় ও মারাত্মক অপরাধ যে, মাতাপিতার 
নির্দেশে এমনকি বাধ্য করলে পরও কারো পক্ষে তা জায়েয হয়ে যায় না। যদি কারো 
পিতামাতা তাক আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য বিজ চা ইত সে 
এ বিষয়ে পিতামাতার কথাও, রক্ষা ক্রা জায়েয নয়। - 


_ এখানে যখন পিতামাতার, প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাঁদের কৃতকতা স্বীকা- 
রের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হিকমত ও অন্তমিহিত রহস্য এই বর্ণনা 
করেছেন যে, তাঁর মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে 
অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস কাল 
উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট 
বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত ভ্তন্যদানের কঠিন 
ঝামেলা পোহায়েছেন, যাতে দিনরাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে 
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' তার দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়োছ। “আর সন্তানের লালন-পালন ক্ষেক্পে মাকেই যেহেতু 

অধিক বাঞ্জি-ঝামেলা পোহাতে হয়, সেজন্য শরীয়তে মায়ের স্থান.ও অধিকার পিতার 
(৮ করনত FBI ঠাপ পা CEASA NS LE 


NL ১৩৭ ৮1 ৬০৯ ৬১১19 3 Lo eS YI, হে 


AT A 65 পা পা পপর পা 


আয়াতে বলা হয়েছে ছে, আল্লাহ্‌ পাকের সাথে অন্য কাউকে অংশী সথাপন-বিষয় সিতা- 
মাতাকে মান্য করাও হারাম। 


ইফলামের জনন্য ন্যায়নীতি ঃ যদি পিতামাতা আল্লাহ্‌র অংশী স্থাপনে বাধ্য 
করার চেষ্টা করেন, তখন আজ্াহ্‌র নির্দেশ হল তাঁদের কথা না মানা । এমতাবস্থায় 
মানুষ স্বভাবত সীমার মধ্যে স্থির থাকে নাং. এ. নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের 
পক্ষে পিতামাতার প্রতি কু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ প্রদর্শন করে তাঁদেরকে 
আগরমানিত করার অংশংকা ছিল। ইসলাম তো ন্যায্সনীতির ত্বলত্ত প্রতীক- প্রত্যেক 
বস্তরই একটি সীমা আছে। তাই অংশী স্থাপনের বেলায় গতারাতর জনসন করার 


GAIAT JAG A 


নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছে £ 0: ৬১১1 ০৯৬৬৯ ৩ 


অর্থাৎ দীন সংক্রান্ত ব্যাপাচর তো তাঁদের কথা মানবে না। কিন্ত পার্থিব কাজকর্ম 
যথা শারীরিক সেবাষত্ধ বা ধনসম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ছ্ষেক্পে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত 
"না হয়। বরং. পার্থিব বিষয়াদিতে সাধারণ নিয়মানুযায়ী কাজকর্ম করবে। ' তাঁদের 
প্রতি বেয়াদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না। তাদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর 
দিও না, মাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোট কথা, শিরর-কুফরীর ক্ষেপ্রে 
বরদাশত করবে। কিন্ত প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে 
যেন মনোকচ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে । 


.. ব্সেষ দ্রষ্টব্য ৪---এ আয়াতে দুধ ছাড়ানোর কাল যে দু'বছর বলা হঙ্মেছে__ 
তাঁ প্রচলিত: সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী । এখানে এর কোন ব্যাখ্যা বা স্পল্ট বর্ণনা 
নেই যে. এর চাইতে অধিককাল দুধ পান করালে তার কি হুকুম। এ মাস'আলার 
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ব্যাথ্যা ও বিষণ সুরায়ে আহ্কাফ এর 108 ১৪:4১ 8৪৬১ ৯৮৯৯ আয়াতে 
ইনশাল্লাহ করা হবে। 

মহাত্মা লোকমানের দ্বিতীয় উপদেশ আকায়েদ সম্পর্ষে ঃ অটুট বিশ্বাস রাখতে 
হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ্‌ 


পাকের অসীম জানের আওতাধীন । এবং সব কিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য 
রয়েছে। কোন বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন যা সাধ।রণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না, 
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২২ তফসীরে মাআরেফুল-কে।রআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অনুরূপভাবে কোন বন্ত যত দূরেই অবস্থিত থাক না কেন অথবা কোন বস্তু যত গভীর 
আধার বা ঘবনিকার অস্তরালেই থাক না কেন মহান আল্লাহ্র জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে 
থাকতে পারে না এবং তিনি যে, কোন বস্তুকে যখন ও যেখানে চান উপস্থিত করতে 


গারেন। 8281/১ or ৮০ এডি ul 1 চ-এর 


মর্মার্থ তাই। যাবতীয় বন্ত মহান আল্লাহ্‌র জান ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে থাকা 
ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল । 


মহাত্মা লোকমানের তৃতীয় উপদেশ কর্ম পরিশুদ্ধিতা সণ্পকে £ অবশ্য করণীয় 
কাজ তো অনেক। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামায এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার 
সাথে সাথে অন্যান্য কাজের পরিস্তদ্ধির কারণ টির নমৰে 


পা এ ৩৪ 
সম্পর্কে মহান পাজনকর্তার ইরশাদ রয়েছে: -০ 1৫০০১) ৩৫ al 8১89 ul 
cA ০ 


5 (নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় অল্লীল ও গৰ্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে )। এজন্য 
অবশ্য করণীয় সৎকাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাযের বর্ণনা দিয়েই যথেষ্ট করেছেন। 


পাও + 89-7251 


৪9০) (3 31 ০8 অর্থাৎ হে বৎস! নামাষ প্রতিষ্ঠা কর । যেমন আগে বলা 


টি নাৰ প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায পড়ে নেওয়া নয়, বরং যাবতীয় অংগসমূহ ও 
নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা-_যথাসময়ে আদায় করা, এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ়পদ 
থাকা- এসবই নামায প্রতিষ্ঠার মর্মের অন্তর্গত । 


মহাত্মা লোকমানের চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে £ঃ ইসলাম একটি 
সমষ্টিগত ধৰ্ম--বাক্তির সাথে সাথে সমম্টির সংশোধন এ জীবন ব্যবস্থার প্রধান ও 
গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এজন্য নামাযের ন্যায় অবশ্য করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সাথেই 
সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ-_এ অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও 
দেওয়া হয়েছে। বগা হয়েছে___মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহবান কর ও অসৎ কাজ 
থেকে বিরত রাখ। এক. নিজের পরিশুদ্ধ, দ্বিতীয়, গোটা মানবকুলের পরিশুদ্ধি- 
এর উভয়টাই পালন করতে বেশ দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে হয়, শ্রম সাধনার প্রয়োজন 
হয়। এর উপর দৃঢ়পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সৃষ্টিকুলের পরি- 
শুদ্ধির উদ্দেশ্যে সৎ কাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ায় সর্বদা শল্রুতা ও বিরোধিতাই 
জুটে থাকে । সুতরাং SET ৮55 7 জেনি করা হয়েছে যে, 


355৯ রড পারা জলা তা 


সম্পন্ন করতে হে দুঃখ-কস্টের সমমৃীন হবে তাতে ধৈর্য ধ ধারণ রজার 
করবে। 
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সূরা জোকমান ২৩ 


& ৬ পাঠি পাপা 
এ 


মনীষী লোকমানের পঞ্চম উপদেশ সামাজিক শিল্টাচার সম্পকে £ ১৯০ ১ 


Bt 
০৩৪ ৩/১৯-)৯০১ -এর উৎপত্তি ৯০ ধাতু থেকে খার অর্থ উটের এক 


প্রকার ব্যাধি--স্বার ফলে এর ঘাড় বেঁকে হাগ্র। যেমন মানুষের !লাকওয়া” নামক 
প্রসিদ্ধ ব্যাধি, যার ফলে মুখমণ্ডল বাঁকা হয়ে স্বায়। এর অর্থ চেহারা ফিরিয়ে রাখা। 
মার মর্ম এই যে, লোকের সাথে সাক্ষাৎ বা কথোপকথনের সম মূখ ফিরিয়ে রেখো 
না--যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং তল্রোচিত স্বভাব ও আচ- 


AT 


রণের পরিপস্থী। Ep BH ৬০৪০ ০৮ শব্দের অর্থ গর্বভরে ওদ্ধত্যের 


সাথে বিচরণ করা অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক ভূমিকে ধাবতীয় বস্ত হতে নত ও পতিত 
করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের স্বচ্টিও এ মাটি দিয়েই । তোমরা এর উপর দিয়েই 
চলাফেরা কর-_নিজের নিগৃঢ় তত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আত্মাভি মানীদের ধারা অনুসরণ 


ছে 6 সপ পা 1 
কয়ে অহংকার ভরে বিচরণ করো না। সুতরাং এরপর বলেছেন £ 4০৪৯1 ০1 


AST 


১৯5 41০০ আল্লাহু পাক কোন অহংকারী আত্মাডিমানীকে পছন্দ করেন না। 


LALA AA 


৩১০ 5 ১12 অথাৎ নিজ গতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, দৌড় 


' ধাপসহও. চলো না, যা তব্যতা ও শালীনর্তার পরিপন্থী। হাদীস শরীফে আছে যে, দ্রুত- 

গতিতে চল্গা মুমিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদা হানিকর (জামে সগীর হযরত আবু হন্রায়রা 
থেকে বর্ণিত)। এরাপতাবে চলার ফলে নিজেও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশংকা আছে 
বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতেও চলো 
নাসা সেসব গর্বস্ফীত আত্মাভিমানীদের অভ্যাস যারা অন্যান্য মানুষের চাইতে নিজের 
অসার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চায়। অথবা সেসব শ্রীলোকদের অভ্যাস, যারা 
অত্যধিক লজ্জা-সংকোচের দরুন ভ্রষ্ত গতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধি- 
গ্রস্ভদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাম । দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় 
তাও না-জায়েয । আর যদিএ উদ্দেশ্য না থাকে তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক । 
তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতক্ততা প্রদর্শন-_সুচ্থ থাকা সত্ত্বেও রোগগ্রস্তদের 
কর তিন করা 


হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ ফরমান যে সাহাষায়ে-কিরামকে ইহুদীদের মত 
দৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার থুস্টানদের ন্যায় ধীর গতিতে চলতেও বারণ কারা 
হতো; বরং উতয়ের মধ্যবর্তী চালচলন গ্রহণের নির্দেশ ছিল। 
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২৪ তফসীরে মা'আরেকফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


হযরত আয়েশা রো) জনৈক ব্যক্তিকে অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলতে দেখলেন। 
মনে হচ্ছিল যেন সে এক্ষণি পড়ে যাবে। সুতরাং তিনি হোক্ষের নিক্ষাটতার এরূপ- 
ভাবে চলার কারণ জিক্তেস করাতে তারা বললো যে, সে কারীগণের একজন ॥ সে যুগে 
মারা বিশুদ্ধভাবে কোরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম ছিলেন-_সাথে সাথে কোরআনের 
আলিমও ছিলেন তাদেরকেই কারী বলে আখ্যায়িত করা হতো। সারকথা, সে একজন 
আলিম ও কাজী বলে এরাপভাবে চলে। এয পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আয্েশা (রা) ফরমান 
যে, খলীফা হযরত উমর রো) এর চাইতে অনেক উন্নতমানের কারী । কিন্ত তিনি যখন 
পথ চলতেন ছুল্তগতিতে চলতেন (কিন্ত এমন দক্ত নয় যেমন দ্রন্ত চলা নিষেধ)! তিনি 
কথা বলায় গমন এমন আওয়াষে বলতেন যেন অপর লোক: অনায়াসে ডা শুনতে পায়, 
(এয়ন ক্ষীণভাবেও নয় যে, তিনি কি বললেন শ্রোতৃমণ্ডলীর তা আবার জিক্েস করার 
প্রয়োজন হয় )। 


পা A A ASIA 


০০১০৩ 015 _ অৰ্থাৎ তোষাদর অব ক্ষীণ ৰুর। যার অর্থ স্বর 


প্রয়োজনাতিরিজ্ত উচ্চ করো না এবং হট্টগোল করো না। যেমন এইমাত্র ফারুকে আযম 
সম্পর্কে বলা হলো ঘে, তিনি এমনভাবে কথা ধলতেন ঘেন উপস্থিত জনমশ্ডলী অনায়াসে 
তা শুনতে পায়, কোন প্রকারের অসুবিধা না হয়। 


ACA I Ace SAA তালি হল ও 
অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তসমৃহের মধ্যে গাধার চীৎকারই অত্যন্ত. বিকট ও শ্ুতিকটু। এখানে 
সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। (১) লোকের সঙ্গে 
সাক্ষাত ও কথোপকথনকালে আত্মস্তরিতার সুরে মূখ ফিরিয়ে কথা বলতে বায়ণ করা 
হক্মেছে। (২) ধরাগৃষ্ঠে অহংকার ভরে বিচরণ করতে বারণ করা হয়েছে। (৩) 
মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কয়ে কথা 
বলতে মিষেধ করা হয়েছে। 

রসূলুল্লাহ, (সা)-র আচার-আচরণেও এসব গুণ্রে অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল । 

শামায়েলে, তিরখিযীতে হযরত হুসাগপ্নন রো) ফ্ুরমান-_ আমি আমার পিতা 
‘হযরত আলী-.রো)-র নিকট রসূলুল্লাহ সো)-র মানুষের সাথে উঠাবসা ও. মেলা- 
যেশার কালে আ হযরত (সা)-এর আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজেস করায় 
তিনি বলেন $ 
5৮585 5০ ০ OD ও HD dew pl ৮1১৩৩ 
পা ও W ০০ ৬০ ৩০) 05 মি আসর 3 She পি কি ৩ ডিএ 
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সুরা কর হট 


অর্থাৎ নবীজী সো)-কে সর্বদা প্রসঙ্গ ও হাস্যোজ্ছল মনে হতো--তাঁর চরিযে 
নম্রতা, আচার-র্যবহারে বিনয় বিদ্যমান ছিল. তার. স্বতাব মোটেই রুক্ষ ছিল না, কথা- 
বার্তাও নিরস ছিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বা অ্লীল কথা বলতেন না, কারো প্রতি দোষা- 
লোপ করতেন না। ক্কপণতা প্রকাশ করতেন না। যে সব ব্য, মনঃপূত ম্রো না 
সেওলোক়্ প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্ত (সেগুলো হালাল হলে এবং তার 
প্রতি, কারা. 'ক্াকর্ষণ. থাকলে) তা থেকে তাদেরকে. নিরাশ করতেন না, এবং সে 
সম্পর্কে কোন মন্তব্যও করতেন না (বরং নীরবতা অবলম্বন করতেন), তিন বন্ত 
সম্পূর্ণভাবে (চিরতরে ) : বর্জন করেছিজেন। , ৫১) ঝগড়া-বিবাদ ৬) বিকল (৩) 
অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজে আত্মনিয়োগ করা। 
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০ (২০)১)তোমগ্লা কি দেখ না আল্লাহ নতোমশ্ুজ ও ভ্যমগুলে যা কিছু আছে, 
সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য 
ও অপ্রকাশ্য নিষ্মামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এজন লোকও আছে ঘারা জ্ঞান, 
পথনির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ, সম্পর্কে বাকবিতশ্া করে। (২১) তাদেরকে 
হষ্ষন বলা হয়, আল্লাহ যা নাছিল করেছেন, তোক্য়া তার জনুসরণ কর, তঞ্গন 
তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই 
অনুসরণ করব । শয়তান যদি তাদেরকে জাহাল্নাঙ্ছের শান্তির দিকে দাওয়াত দেয়, 
তবুও কি? (২২) যে ব্যক্তি সঙকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ্‌ অভিমুখী 
করে, সে এক গ্বজযূত হাতল ধারণ করে। সকল কর্মের গল্সিপাম জাল্লাহ্‌র দিকে। 
(২৩) খে ব্যক্তি কুষ্রী করে, তার কফরী যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। আমারই 
দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন, জতপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত. 
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করব। অন্তরে হা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কে জাল্লাহ্‌, সবিশেষ পরিজ্ঞাত। ২৪) আমি 
তাদেরকে  স্বজ্গকালের জন্য ভোগবিলাস করতে দেব, অতগর তাঁদেরকে বাধ্য করব 
গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে । (২৫) আপনি যদি তাদেরকে. জিজেস করেন, নাভো- 
মণ্ডল ও -ভূকমগুল কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌ । বলুন, সরুল 
গ্রশংসাই আল্লাহর । বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না। (২৬) নভোক্ষগুলে ও 
ভুমণ্ুডলে যা কিছু রয়েছে সবই আজাহর। আন্বাহ্‌ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ । (২৭) পৃথিবীতে 
যত রক্ষ জাছে, সবই যদি কলম হয়. এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে 
কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় (২৮) তোমাদের সৃচ্টি ও পুনরুগ্থান একটি. মান্ত প্রাপীর সৃষ্টি ও পুনরুখানের 
সমান বৈ ময়। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (২৯) তুমি কি 
দেখ না যে, আল্লাহ্‌ রান্িকে দিবসে -প্রবিষ্ট করেন্‌. এবং দিবসকে রান্িতে প্রবিষ্ট 
করেন ? তিনি চন্দু ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নিদিষ্ট কাল 
পর্যন্ত পরিস্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা ঘা কর, আল্লাহ্‌ তার 
ঘবর রাখেন? (৩০) এটাই প্রমাণ যে, জাল্লাহ্‌ই সত্য এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তারা 
যাদের প্জা করে সব মিথ্যা । আল্লাহ সর্বোচ্চ, মহান । (৩১) তুমি কি দেখ না 
থে, আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজ সমৃদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর 
নিদর্শনারলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল , কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য 
নিদর্শন রয়েছে। (৩২) ঘখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ জাচ্ছাদিত কয়ে নেয়, 
তখন তারা ঘাঁটি মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে । অতপর তিনি যখনে তাঁদেরকে 
স্থলভাঙগের দিকে উদ্ধার করে জানেন, তক্ষন তাদের কেউ কেউ সরল পথে ঢলে। 
কেবল খিখ্যাচারী, জরুতজ্ঞ ব্যক্তিই আশার নিদশনাবলী জন্বীকার করে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

তোমরা কি (সৃষ্টি জগতে বিরাজমান চাক্ষুষ প্রমাণাদি দ্বারা) একথা উপলব্ধি 
করতে পার না যে, আল্লাহ্‌ পাক যাবতীয় বস্তু যা ভূ-মণ্ডল বা নভোমগুলে অবস্থিত 
(প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) তোমাদের কাজ ও কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। এবং 
তিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় নিয়ামত পরিপূর্ণভাবে প্রদান 
করেছেন। (প্রকাশ্য যা চোখ-কন প্রভৃতির সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় এবং অপ্রকাশ্য 
যা জান ও বিবেকের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়। এবং নিয়ামতরাজি দ্বারা সেসব 
নিয়ামত বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ পাক কর্তৃক নভোমণ্ডল ও ভ্মণ্ডলকে ব্যবহারোপ- 
যোগী ও আব্বত্তাধীন করে দেওয়ার ফলে মানুষ লাভ করেছে। সুতরাং সব সম্বোধিত 
ব্যজি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে হবে এ থেকে একথা বোঝা যায় না। এসব 
দলীলাদি দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও) এমন কতক লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌ 
পাকের (একত্ব )সম্পর্কে কোন অভিজ্ততা ( অর্থাৎ বাস্তব জান) কোন দলীল € অর্থাৎ 
বুদ্ধি ও বিবেক নিঃসৃত প্রর্মাপ-ভিভিক জান) এবং কোন (সুস্পষ্ট ) প্রস্থ (অর্থাৎ 
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বর্থনাতিভিক প্রমাপ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ) ব্যতীতই তর্ক ও বাদানুবাদে প্ররৃত হয়। এবং ঘন 
আল্লাহ্‌-পাক হে সব দিয় অবতীর্ণ করেছেন, তাঁদের সেগুলো অনুসরণ করতে বলা 
হয়'-(জর্থাৎ হক প্রমাণকারী দলীলাদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তাকঅনু- 
'সরণ করতে ) তখন (প্রতি-উত্তরে) তারা বলে যে, (আঁমরা তো তা অনুসরণ কারি ) 
না।গঞ্জাত্নাদের পিতৃপুরুঘকে যা করতে পেয়েছি আমরা ( তো) তাই অনুসরণ করবো । 
পরে তাদের এ যুক্তি খণ্ডন "করে বলা হচ্ছে ষে,) যদি শয়তান তাদেয়--পূর্ব- 
পুরুষকে জাহাঙ্গাগের শাস্তির প্রতি (অর্থাৎ পথন্রষ্টতার প্রতি যা দোষখের শাস্তির কারণ ) 
আহবান করতে থাকে তবুও কি! তারা তাঁদেরই অনুসরণ করবে? এর মর্য এই 
যেএরী' এমন পন্ভাবাপন্ন ও হঠর্চারী যে, যুক্তি ও প্রমাণের দিকে আহবান করা সত্বেও 
কোন প্রমাণাদি ব্যতীত এবং প্রমার্ণের বিরুদ্ধে পথন্রষ্ট পিতৃপূরুষের পথে চলতেই 
থাকে। এ তো বিশ্রান্তদেরই অবস্থা) আর যে ব্যক্তি সত্যানুগামী, নিজ মুখমণ্ডল আল্লাহ্‌র 
সামনে নত করে ( অর্থাৎ আকীদা-আমর উভয় ক্ষেত্রে একান্ত বাধ্য ও অনুগত থাকে। 
এর অর্থ ইসলাম ও তাওহীদ) এবং ( সাথে সাধে) যে নিষ্ঠাবান ও এঁকান্তিকতা 
সম্পন্নও বটে (অর্ধাৎ নিছক বাহ্যিক ইসলাম নয়) তবে সে অত্যন্ত সুদৃঢ় প্রস্থি ধারণ 
করে নিয়েছে (অর্থাৎ সে এ ব্যক্তি সদৃশ হয়ে-পড়েছে, যে কোন দ্ঢ রজ্জু হাতে ধাল্পণ 
কুরে গুড়ে যাওয়া থেকে. নিরাপদ থাকে)। ফলে সে ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে অব্যাহতি 
পেয়েছে: এবং. পরিশেষে যাবতীয় কাজের পরিশায ও ফলাফল আল্লাহ্র নিকটেই 
পৌছুল। (সুতরাং এসব আমলও অর্থাৎ হক ও বাতিলের. অনুসরণের গরিপামফলও 
তার সম্মুখে পেশ করা -হবে। -বস্তত তিনি প্রত্যেককে যথাযোগ্য পুরক্ষার ও শান্তি 
প্রদান করবেন ।) এবং যে ব্যক্তি. হক প্রযাণকারী দলীলাদি থাকা সত্ত্বেও) কুফরী 
করবে তার এ কুফরী আপনার দুশ্চিন্তার কারণ না হওয়া উচিত। (অর্থাৎ আপনি সন্তাপ 
প্রকাশ করবেন না।) এদের সবাইকে আমার নিকটেই ফিরে আসতে হবে। সে দুনি- 
স্নাতে যা করেছে তখন আমি তা সবই বর্ণনা করে দেব। কেননা আল্লাহ পাক অন্তরের 
কথাও ভালরাপে জাত আছেন। (সুতরাং আমার নিকট কোন কিছুই প্রচ্ছন্ন নেই 
সবকিছুই প্রকাশ করে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করবৌ। এ সম্পর্কে আপনি কোন চিন্তা 
করবেন না। যদি এসব লোক স্বল্পকালীন জীবনের উপর গর্বিত হয়ে থাকে তবে তা 
তাদের মারাত্মক ভূল। কেননা এ জীবনের কোন স্থায়িত্ব নেই। বরং) আমি তাদেরকে 
শ্মান্ কয়েক দিন উপভোগের সময় দিয়েছি। অনন্তর তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে 
টেনে টেনে নিয়ে আসবো ( সুতরাং এক্স উপর আত্মস্তরিতা নিছক মূর্খতা )। আর 
(যে তওহীদের প্রতি তাদেরকে আমি আহবান করছি, তারাও এর মর্ম সমর্থন করে । 
কিন্ত তিক ফললাভের কাজে তা ব্যবহার করে না। তাই) আপনি ষদি তাদেরকে 
জিজেস করেন যে, আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
পাক সৃষ্টি করেছেন’ বলে উত্তর দেবে। (অতপর) আপনি বলুন। যাবতীয় প্রশংসা 
আল্লাহরই । (যে বিষয়টা ছিল বিশেষ শুরুত্বপূর্ণ তা তোমাদের স্বীকারোক্তির ফলে 
* প্রমাণিত হয়ে গেল। এখন অপর বিষয়টি নিতান্ত স্পষ্ট যে, যা নিজেই সৃষ্ট তা উপাসনার 
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যোগ্য নয় । সুতরাং কাম্য বন্ত তো প্রন্মাণিত হলো কিন্তু তা মানে না ।) বরং 
তাদের অধিকাংশ ( ভো গোটা বিষয় সম্পর্কেও) অবহিত নয় তাই একেবারে 
সুস্পষ্ট. অপর বিষয়টির প্রতিও তারা দৃষ্টিপাত করে না যে, মাবুদ (প্জা) রাপে 
পরিণত হওয়া. কেবল শ্রষ্টারই অধিকার-_-গুধু তাঁর জন্য মালায় দবং আল্লাহ্‌ পাকের 
স্বরাপ এবং মর্যাদা তো এই যে,] আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই 
কর্তৃত্বাধীন। (বস্তুত তাঁর রাজত্ব এমনই. বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ ) এবং আল্লাহ্‌ পাক 
(স্বয়ং) সম্পূর্ণরাপে অযুখাপেক্ষী ( এবং যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলীর অধিকারী । 
সুতরাং একমান্ তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য) এবং (তার গুণাবলী এতই অগণিত 
যে,) ধরাপৃষ্ঠে যত গাছপালা রয়েছে যদি তা সবগুলো কলমে রাপাস্তরিত হয় (অর্থাৎ 
প্রচলিত কলমের: সমান করে খাবতীয় গাছপালা খণ্ড খণ্ড করে যদি তা দিয়ে কলম 
তৈল করা হয় এবং এটা সুস্পষ্ট যে, এরাপতীবে একই গাছ'দিয়ে হাজার হাজার কলম 
তৈরি হবে এবং এই যে সমুদ্র--এর সাথে আরো সাত সমুদ্ল সংযুক্ত হয়ে খদি 
কাঁলিতে পরিণত হয়) এবং গৈ সব কলম ও কাজি লিয়ে আল্লাহ্‌ পাকের মহিমা কৃতিত্ব- 
গাথা লিখতে আরম্ভ করা হয় তবে (কলম কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে )। আল্লাহ্‌র 
বাক্যাবলী (অর্থাৎ যে সব বাক্যাবলী দিয়ে আল্লাহ্‌ পাকের প্রশংসা ও স্তুতি এবং 
কৃতিত্বর্গাথা বর্ণনা করা হয়) শেষ হবে না। মিঃঙদ্দেহে আল্লাহ্‌ পাক মহা প্রজ্তাবান 
(অর্থাৎ তিনি ক্ষমতা ও জান এবং উভয় ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তার অধিকারী এবং এ দুটি 
গুণ যেহেতু অন্যান্য যাবতীয় গুণ ও কার্যক্রমের সহিত সম্পর্ক রাখে- সম্ভবত 
এজন্যই সাধারণভাবে যাবতীয় গুণ বর্ণনার পর আবার বিশেষভাবে এ দুটো গুপের 
উল্লেখ করা-কয়েছে এবং তীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ওণের গরিপূর্ণতার এক অংশ ৬ 
নিদর্শন পরজগতও বটে--নিরোধরা তো তা কঠিন বলে মলে করে- অথচ তিনি এখন 
ক্ষমতাবান যে) তোমাদের সবার (প্রথমবার ) সৃষ্টি এবং (দ্বিতীয় বার ) জীবন দান 
(তীর পক্ষে ) যেন ঠিক একটি সাপ বাজ্জিকে সৃষ্টি ও তাকে জীবন দানের ম্যায় । 
(যদিও এখানে স্থান দৃঙ্টে পুনরু থানের বর্ণনাই উদ্দেশ্য ॥ কিন্তু সৃচ্টিতত্বের বর্ণনার 
মীধ্যমে প্রমাণিত করায় তা অধিক শক্তিশালী ও তাৎপর্যবহ হয়েছে। ) আল্লাহ্‌ পাক 
নিঃসন্দেহে সবকিছু দেখেন ও শোনেন। (অতপর যেসব লোক এসব প্রমাণাদি সত্তেও 
কিয়ামতের বিচার দিবস অস্বীকার করে এবং ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে গর্হিত ও অপকৃষ্ট 
কাজ এবং পাপাচারে লিগ্ত থাকে। আল্লাহ্‌ পাক তাদের এসব কীর্তিকাণ্ড দেখেছেন-_ 
শুনেছেন__এদের যথোচিত শাস্তিধিধানও করবেন। এরপর পুনরায় তওহীদের বর্ণনা 
প্রসংগে বলা হয়েছে যে.) তোমরা কি উপলব্ধি করতে পারছ না যে, আল্লাহ্‌ রাতের 
€কিছু অংশ) দিনের ভেতরে এবং দিনের (কিছু অংশ) রাতের তেতরে প্রবিষ্ট কারে- 
ছেন এবং চন্দ্র-সূর্থকৈ কাজে নিয়োজিত রেখেছেন ( যে,) এবং প্রত্যেকটি এক নির্দিষ্ট 
সময় € অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) চলতে থাকবে এবং (তোমার ফি) একথা (জানা 
নেই") “যে, আল্লাহই: পাক তোমাদের খাবতীয়- কার্যক্রম সম্পকে পুরোপুরিভাবে ভাত 
(সুতরাং গিত্মকী পরিহার ফরাই এ সম্পর্কের পরিপূর্ণ জান ওবুদ্ধিমন্তার গরিটায়ক। 
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আর উপরে যেসব কার্যাবলী কেবল মহান আল্লাহ, পাকের সহিত নির্দিষ্ট করা 
হয়েছে )-তা-এ কারণে যে, শুধু আল্লাহ্‌ পাকই নির্খত ও পরিপূর্ণ সত্তার অধিকারী 
(ও অবিনশ্বর ) এবং এরা আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য যেসব বন্তর উপাসনা করে তা 
সম্পূর্ণ অসত্য ও অযৌক্তিক এবং আল্লাহ্‌ পাক অতি মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ ( সুতরাং) 
এসব কার্যক্রম তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট । অবশ্য অন্যান্য সত্তা যদি অসত্য, নশ্বর ও 
শ্লিয়মাণ না হতো বরং “নাউযুবিল্লাহ অপর কোন অবিনশ্বর সত্তার অস্তিত্ব থাকতো 
তবে এসব কার্যক্রম কেবল আল্লাহ্‌ পাকের জন্য নিদিষ্ট থাকতো না যা একেবারে 
সল্ট 


হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তোমার কি (আল্লাহ্র একত্বের) এ (প্রমাণ) জানা নেই 
যে, আল্লাহ্‌ পাকের একান্ত অনুগ্রহেই সমুদ্র বক্ষে. নৌকা চল্লাচল করে থাকে- যেন 
তিনি এতে তোমাদেরকে স্বীয় (কুদরতের) নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন। (ফলত 
প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব স্বীয় ভ্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ ও সাক্ষ্য, প্রদান করে। 
অনুরূপভাবে) এতেও প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতক্ত ব্যভিতর জন্য আল্লাহ্‌র (কুদরতের 
অজস্র নিদর্শন রয়েছে। (এ দ্বারা মুর্খমনকেই বোঝানো হয়েছে; কেননা ধৈর্য 
ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করা কেবল এদেরই বৈশিষ্ট্য। এতস্তিম 
সবর ও স্তক্র বিশ্বজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতেও অনুপ্রাণিত করে 
এবং প্রমাথ লাভের জন্য চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা একান্ত আবশ্যক । তাই এই উভয় 
গুণ এ স্থলে বেশ উপযোগী হয়েছে! বিশেষত নৌকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে- কেননা, 
সমুখিত তরজমালা ধৈর্য ধারণের স্থল-এবং নিক্পাপদে তীরে পৌছানো কতজতা প্রকা- 
শের স্থল! বস্তুত এসব ঘটনা সম্পর্কে যারা গবেষণা করেন প্রমাণ লাভের তওফীক 


ASA A 


তাঁরাই পেয়ে থাকেন) এবং (যেমন পূর্বোল্লিখিত আয়াত (4৫) ৮ wy --এ 


উত্ত কাফিরদের পক্ষ থেকে যেরূপভাবে দলীলের বিষয়াদির স্বীকৃতি পাওয়া যায়, 
কোন কোন সময় স্বয়ং দলীলের ফলশ্তি অর্থাৎ তওহীদ সম্পর্কেও স্বীকারোক্তি জাপন 
করে থাকে। যদ্দ্রারা তওহীদ অত্যন্ত স্প্ট হয়ে গেল। তাই) যখন তাদেরকে শামি- 
স্নানা (অর্থাৎ মেঘমালা) সদৃশ তরঙ্গরাজি (তাদের চতুদিকে) পরিবেষ্টিত করে ফেলে 
তখন তারা অকপট বিশ্বাসে আল্লাহ্‌ পাককে আহৰান করতে থাকে। অনন্তর .ষখ্খন 
তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে ভূ-ভাগের দিকে নিয়ে আসেন, তখন তাঁদের কিয়দংশ 
মধাপন্থা অবলম্বন করে (অর্থাৎ বক্র শির্ক পরিহার করে তওহীদের সরলতম মধ্যপথ 
অরলম্বন করে) এবং (কিয়দংশ আবার আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে বসে। 
এবং) যারা প্রবঞ্চক ও অকুতজ কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে 
(অৰ্থাৎ -নৌকাস্স যে তওহীদের প্রতিজা করেছিল তা ভংগ করে ফেলে এবং ভূ-ভাগে' 
পৌছতে পেরেছে বলে যে ক্কৃতজতা প্রকাশ করা উচিত ছিল তাও ছেড়ে দেয় )। 
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সুরা লোকমান ৩১ 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

মহান আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী অসীম জান ও অসাধারণ ক্ষমতার দুশ্যাবলী অব- 
লোকন করা সত্বেও কাফির ও মুশরিকগণ স্বীয় শির্ক ও কুফরীতে অনড় রয়েছে বলে 
সূরার প্রান্তে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী ছিল। আর অপরপক্ষে স্বতাবসুলভ-অনুগত 
মু'মিনগণের প্রশংসা-স্তরতি ও শুভ পরিণতির বর্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহামতি লোক- 
মানের উপদেশাবলীও এক প্রকার সেসব বিষয়ের পরিপূরকই ছিল। উল্লিখিত আয়াতে 
আল্লাহ্‌ পাকের সর্বব্যাপী ও সর্বতোমুখী ভান ও ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি তার 
০ সি তওহীদের প্রতি আহবান করা হয়েছে। 


Pd AIT পি Pd 


23 $৮) ভালা দি আহ আল্লাহ পাক নভো-. 


মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় বস্তু তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন __অনুগত করে 
দেয়ার অর্থ কোন বস্তুকে কারো আক্াবহ করে দেওয়া । প্রশ্ন হতে পারে যে, ভূ-মগুলের 
সকল বসন্ত তো আক্তাবহ নয়। বরং অনেক বন্তই তে। মানুষের মর্জির বিপরীত কাজ 
করে। বিশেষ করে যেসব বস্তু নভোমণ্ডলে বিদ্যমান সেগুলো মানুষের আজ।বহ হওয়ার 


তো কোন সম্ভাবনাই নেই। উত্তর এই যে, :/$:৭৬৮) অর্থ কোন রন্তকে কোন বিশেষ 


কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা । আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্ত 
মানুষের অনুগত করে দেওয়ার অর্থ এই যে, সেসব বন্ত মানুষের সেবা ও কল্যাণ 
সাধনে নিয়োজিত করে দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অনেক বস্তু তো এমন যে, সেগু- 
জোকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার সাথে সাথে তাদের আক্তাবহও করে দেওয়া 
হয়েছে__তারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করে। আবার কতক বন্ত 
এমনও আছে যেগুলো মানুষের কাজে তো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে __ফলে তা মানব- 
সেবায় যথারীতি অবশ্যই নিয়োজিত-__কিন্তু প্রতিপালকোচিত হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে 
সেগুলোকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়নি। যেমন নভোমণ্ডলে অবস্থিত সুষ্টি- 
জগৎ, গ্র্-নক্ষত্ত, বস্র-বিদ্যুৎ, রূষ্টিবাদল প্রভৃতি, যেগুলো মানুষের আক্তাবহ করে 
দেওয়া হলে পর সেগুলোর উপর মানুষের স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি ও অবস্থাবলীর বিভিন্ন- 
তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো। একজন কামনা করতো যে, সূর্য অনতি- 
বিলম্বে উদিত হোক। আবার অপরজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে এর বিলম্বে উদয়নই 
কামনা করতো। একজন রৃষ্চি কামনা করতো; অপরজন উন্মুক্ত প্রান্তরে সফরে 
আছে বলে রষ্টি না হওয়াই কামনা করতো । এমতাবস্থায় এরূপ পরস্পর বিপরীত- 
ধর্মী চাহিদা আফাশমণ্ডলের বন্তসমূহের কার্যক্রমে বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্যর উত্তব - 
ঘটাতো। এজন্যই আল্লাহ পাক এসব বন্ত মানব সেবাল্প নিয়োজিত অবশ্যি রেখে-. 
ছেন। কিন্তু ভার আড়াবহ করে রানি. এও এক প্রকারের করায়ন্তকরণই বৃটে। 


পাপী কটি পা রা ধা ASIN পাপ € পা পা 
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৩২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


করে দেওয়া। যার অর্থ আল্লাহ, পাক তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য-অগ্রকাশ্য.সকল 
প্রকারের নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নিয়ামত বলতে সেসব নিয়ামত- 
কেই বোঝায় যা মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে । যেমন 
মনোরম. আকুতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অংগ এমন 
সূসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ 
আক্ৃতি-প্রক্কতিতেও কোন প্রকারের বিরুতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন- 
সম্পদ, জীবন-যাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা-__-এ সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়া- 
মত. ও. অনুকম্পাসমূহের অন্তরূস্ত। তদ্রুপ দীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলম্খ করে 
দেওয়া, আল্লাহ্‌-রস্লের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তওফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের 
উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলত] এবং শল্পদের মোকাবেলায় মুসলমানদের প্রতি 
সাহায্য ও সহায়তা-__এসবই প্রকাশ্য নিয়ামতসমূহের পর্যায়ভূক্ত। আর গোপনীয় 
নিয়ামত সেগুলো যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পকষুক্ত- যথা ঈমান, আল্লাহ্‌ পাকের 
পরিচয় লাভ এবং জানবৃদ্ধি, সচ্চরিন্ন, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিত 
শান্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি। 


Soar A জাগি 


Rl 2 ৩৫ এ ০১৩ ৩558৯ আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ তাঁর 


জান ও প্রজা, রজার বারা 2 তর নিয়ামত (কৃপা ও দয়াসমূহ) যে 
একেরারে অসীম ও অফুরস্ত-_কোন ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, কোন 
কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, এ তথা্টুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্ত 
তিনি এরূপডাবে উদাহরণ. পেশ করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে যদি সেগুলোর 
সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরী করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে 
রাপান্গরিত করে দেওয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রা ও জান-গরিমা 
এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ত করে তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ 
হয়ে যাবে; তবু তীর অফ্রন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি 
মান সমুদ্র কেন-_-যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্রও অন্ততূপ্তি করে নেওয়া হয় তবুও 
সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ্‌ পাকের মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরি- 
সমাপ্তি, ঘটবে না। . &81৩৫-এর ভাবার্থ আল্লাহ্‌ : পাকের জানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় 


বাক্যাবলী।-__(রাহ ও মায়হারী) আল্লাহ্‌ পাকের মহিমা, ক্পা ও করুণাবলীও . এর 
অন্তভূক্ত। সাত সমুদ্র অর্থ এ নম্ঘ যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিই। ররং এর অর্থ এই 
যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয় 
তা সত্বেও এণন্ডলোর পানি দিয়ে আল্লাহ্র প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাষে মা। 
এখানে সাতের সংখ্যা উদীহয়গ জ্বরূপ-উল্লেখ করা হয়েছে--সীমিত: করে দেওয়া উদ্দেশ্য 


পপ A 


নয়নং যার প্রমাণ কোরআনের অন্য এক আয্নাত--যেখানে বলা হয়েছে $ ৩৮%$ 
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[১৯০ এ: ঘি 5 আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তনসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে 


টি 
যদি সমুদ্রকে কালিতে রাপান্তরিত করে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্র শূন্য হয়ে হাবে_ কিন্ত 
সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সমুদ্র নয়, অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত 
করলেও অবস্থা একই থাকবে। এ আয়াতে 84 বলে এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
যদি’ এ ধারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে থাকে যে, এক সমুদ্রের সাথে অনুরাগ অপর সমুদ্র 
সংযুক্ত হয়ে তার সাথে অনুরূপ তৃতীয়টা, অনুরূপ চতুর্থটা-__মোটকথা সমুদ্রসমূহের 
যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেওয়া হোক না কেন-এগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহ্‌র 
মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে 
একথা সুস্পষ্ট, ষে, সনু সাতটি কেন, সাত হাজারও যদি হয় তবুও তা সীমাঘদ্ধ, শেষ 
অবশ্যই হরে--কিনস্ত 81৬৫ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাক্যাবলী অসীম ও অনস্ত-_কোন 
সসীম বসন্ত অসীযকে কিরাপে সীমিত করতে পারে? 


কতক রেওয়ায়েতি আছে যে, এ আয়াত ইহুদী পাদ্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাবিল 
হয়েছে। মহানবী হযরত (সা) যধন মদীনার তণরীফ আনেন তখন কিছু সংখ্যক ইহুদী 


AA “BAS ASI 


পাদ্রী হাযির হয়ে কোরআনের আয়াত 5h ৩০৩12 (অর্থাৎ 


তোমাদেরকে অতি. সামান্য পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে) প্রসংগে আপত্তির 
সুরে বললো, আপনি (নবীজী) বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জান 
প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, না 
আর্মাদেরকেও এর অন্তর্ভূক্ত করেছেন? মহানবী হযরত (সা) বললেন___আমার 
উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ আমাদের জাতিও এবং ইহদী-খুস্টানপগণও। তখন তারা 
আপত্তি করে বললো-_আমাদেরকে- তো আল্লাহ, পাক তওরাত প্রদান করেছেন--__যা 


AS ujln 9 aA 


৮০ 9 ৩ ৮৮) অর্থাৎ সকল বস্তুর (রহস্য) বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এও 


আল্লাহ্‌র জানের তুলনায় অতি নগপ্য। আবার তওরাতে যেসব জ্ঞান রয়েছে সে সম্পর্কেও 
তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহ্‌র জানের তুলনায় যাবতীয় আসমানী 
প্রন্থ এবং সমস্ত নবীর সমস্টিগত জানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের 
সমর্থনেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে । 


পি জিত পা 


শা ATR 
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(৩৩) হে মানব জাতি ! তোমরা তোমাদের গালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয্ন 
কর এমন এক দিবসকে যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুন্সও তার 
পিতার কোন উপকার করতে পারবে না । নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য । অত- 
এব পাখিৰ জীবন যেন তোমাদেরকে ধোকা না দেয় এবং আল্লাহ, সম্পকে প্রতারক 
শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে । (৩৪) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছেই 
কিয়ামতের জান রয়েছে । তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভীশয়ে যা থাকে, তিনি 
তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে 
না কোন. দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে । আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জাত । 


৭ শা — — 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর ( এবং কুফরী ও শির্ক 
পরিহার কর) এবং সেদিনের ভয় কর যেদিন না কোন পিতা স্থীয় পূত্রের জন্য, না 
কোন পুত্র স্বীয় পিতার জন্য কোন দাবী আদায় করতে সক্ষম হবে। সেদিনের আগমন 
একেবারে অবশ্যস্তাবী। কেননা এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাকের অঙ্গীকার রয়েছে। আর 
আল্লাহ্‌ পাকের অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে সত্য (প্রতিপন্ন) হয়। সুতরাং এ পাখিব জীবন 
তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে। (সুতরাং এর প্রবঞ্চনায় পড়ে আল্লাহ্‌ পাক 
তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না বলে যেন মনে না কর। যেমন এরা বলে বেড়াতো 


AIM পি A Fo) Aur 1 চা শি | 

৬১১০ 59) ৩315580৮513 ৩০১১2 অৰ্থাৎ যদি আমাকে আমার 

পালনকর্তার সমীপে ফিরে যেতেও হয় তবে নিশ্চয় তার নিকটেও আমার জন্য অতি 

চমৎকার আয়োজন থাকবে )। নিঃসন্দেহে কেবল আল্লাহ, পাকই কিয়ামতের সংবাদ 
En” en 4 


www.pathagar.com 


স্রা লোকমান ৩৫ 


রাখেন এবং তিনিই (স্বীয় জানানুষায়ী বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সুতরাং এ সম্পর্কেও পূর্ণ 
জান কেবল তাঁরই তরে নিদিষ্ট ।) এবং (গর্ভবতীর ) গর্ভাশয়ে যা গন্ধ না কন্যা) 
রয়েছে তা কেবল তিনিই জানেন। এবং কোন ব্যক্তিই জানে না যে, আগামীকাল সে 
কি কাজ করবে। (এ সম্পর্কেও শুধু তিনিই জাত) এবং কোন ব্যক্তি জানে না যে, 
তার মৃত্যু কোথায় হবে (এ সংবাদও শুধু তাঁর জানেই রয়েছে। কেবল এগুলো কেন, 
যত অদৃশ্য বস্ত রয়েছে) নিঃসন্দেহে আল্লাহ, পাকই সেসব কথা জানেন। (এবং এ" 
গুলো সম্পর্কে) পরিপূর্ণভাবে জাত (এ ক্ষেপ্ত্রে অপর কারো অংশীদারিত্ব নেই)। 


জানুষঙ্জিক জাতব্য বিষয় 


উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সমগ্র মানব- 


ক্কলকে সম্বোধন উনি সি হাজারাা হাতা রর সর হাম 
ক পাটি পা 
করে সেজন্য প্রস্ততি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে ঃ 0৩১ ৬ 


নি) 5551 অর্থাৎ হে মানবজাতি! স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় কর। এক্ষেত্রে 


আল্লাহ, পাকের মূল বা অন্য কোন গুপবাঁচক নামের স্থলে ‘রব’ পালনকর্তা ) বিশেষ- 
পটি চয়ন করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহকে ভয় করার ষে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে, তা কোন হিংস্র জন্ত বা শগ্ত সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে মনে যেরূপ ভয়ের উদ্রেক 
হয়ে থাকে সেরাপ তয় নয়। কেননা আল্লাহ্‌ পাক তো তোমাদের পালনকর্তা-সুতরাং 
তার সম্পর্কে এ ধরনের কোন আশংকা থাকা বান্ছনীয় নয়। বরং এ স্থলে সে ধর- 
নের ভয় বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনের প্রতি তাঁদের মানমর্যাদা ও 
প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন পুণ্ত পিতাকে এবং ছান তার শিক্ষককে 
ভয় করে। অথচ এরা তার শঙ্গু বা ক্ষতি সাধনকারী কেউ নয়। কিন্তু তাদের সন্তরম 
ও প্রভাব হাদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাই তাদেরকে পিতা ও ওস্তাদের অনুসরণে ও 
নির্দেশ পালনে বাধ্য করে। এ খানেও একাই বোঝানো হয়েছে-_যেন আল্লাহ্‌ পাকের 
মহান মর্যাদা ও প্রতাপ তোমাদের হৃদয়ে পুরোপুরি স্থান করে নেয়, যেন তোমরা 
অনায়াসে তাঁর অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার। 
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8৮৩ 
সাধন করতে পারবে না। অনুরাপভাবে কোন পুন্রও স্বীয় পিতার কোন কল্যাণ সাধন 
করতে পারবে না। 
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এখানে এঁ শ্রেণীর পিতা-পুন্বকে বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন মু'মিন 
অপরজন কাফির। কেননা, মু'মিন পিতা স্বীয় কাফির পুছ্রের শাস্তি বিন্দুমান্রও হাস 
করতে পারবে না এবং তার কোন উপকারও সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে 
মু'মিন পুন্ধ কাফির পিতার কোন কাজে আসবে না।, 


 এরাপ নিদিষ্টকরপের কাত্সণ, কোরআন করীমের অন্য আয়াতসমূহ এবং 
হাদীসের বিভিন্ন রেওয়াস্মেত--যেখানে একথা স্পম্টরাপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়া- 
মতের দিন পিতামাতা সম্ভানের জন্য এবং সন্তান পিতামাতার জন্য সুপারিশ কর- 
বেন। আর এ যাতে দ্বারা তারা লাভবান ও সফলকাম হবে। কোরআনে 


TATA A নট উজ ৬ AIAG পা AS] পাক 


করীমে রয়েছে £ re ৩ 2৪ ৫৪৯১১ (৯2 iol ওই সাও 
এ পচ ও 


1৪43১ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্র 


তাদের অনুসরণ করেছে-_আর তারাও মু'মিনে পরিণত হয়েছে, আমি এ সন্তান-সম্ভতি- 
দেরকে তাদের পিতামাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব। যদিও তাদের কার্যাবলী এ 
স্তরে পৌছার উপযোগী নয়। কিন্তু সৎ পিতামাতার কল্যাণে কিয়ামতের দিন তারা 
এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে যে, পিতামাতার স্তরে তাদেরকে পৌছে দেওয়া হবে। 
কিন্ত এ ক্রেন্তে শর্ত এই যে, সন্তানকে মুপমিন হতে হবে-_ষদিও কাজকর্মে কোন ছুটি 
ও শৈথিল্য থেকে থাকে। 
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Hye 55 208 ৫১ অর্থাৎ তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর 


স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেঘ্রে তাদের যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন পিতামাতা, 
জ্রীগণ ও -পুন্র-পরিজনও তাঁদের সাথে প্রবেশ করবে। যোগ্য বল্রতে মুমিন হওয়া 
বোঝানো হয়েছে। 


এ আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি, অনুরাপভাবে 
স্বামী এবং জী আমিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমত্রেণীভুক্ত হয় তবে হাশর ময়দানে একের 
দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়েতে 
সন্তান কতৃক পিতামাতার জন্য সুপারিশ করার কথা ৰণিত, আছে। সুতরাং উদ্জি- 
খিত আয়াতে বণিত বিধি যে, হাশর ময়দানে কোন পিতা সন্তানের বা কোন সন্তান 
পিতার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না--তা শুধু সে ক্রেল্লেই প্রযোজ্য যখন 
এদের মধ্যে একজন মু'মিন এবং অপরজন কাফির হবে।- _(মাষহারী ) 
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৬ ফায়োদা £ এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে সিতা পুত্রের কোন 


উপকার সাধন করতে পারবে না--এ স্থলে ক্রিয়াবাচক বাক্যরাপে . ১15 ৭৭১ 


পা চা 


ও ৩£--_এই শব্দসমূহের ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দুটো পরিবর্তন 


সাধিত হয়েছে। এক. একে বিশেষ্যবাচক বাক্যরাপে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত. 
এখানে ১৪ শব্দের পরিবর্তে ১৪১৪ শব্দ গৃহীত হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, তুলনা 


মূলকভাবে ক্রিয়াবাচক বাক্যের চাইতে বিশেষ্যবাচক বাক্য অধিক জোরদার হয়ে 
থাকে। বাক্োর এরাপ পরিবর্তনের মাধ্যমে এ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা 
পিতাপুন্রের মাঝে বিদ্যমান। তা এই যে, সন্তানের প্রতি পিতার ভালবাসা অধিকতর 
গভীর। পক্ষান্তরে পিতার জন্য সন্তানের ভালবাসা দুনিয়াতেও সে স্তর পর্যন্ত পৌছাতে 
পারে না। আর এখানে হাশর ময়দানে উপকার সাধনে উভয়ের অক্ষমতার কথাই 
বলা হয়েছে। কিন্ত সন্তানের কোন উপকার সাধন না করার কথা বিশেষ জোর 
দিয়ে বলা হয়েছে। আর ১১০ শব্দের স্থলে ০৪) 2০ শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, 
১৪) বলতে শুধু সন্তানগণকেই বোঝানো হয় আর ১১১ শব্দ অধিকতর ব্যাপক। 
-সম্তানগণের সন্তানগণও এর অন্তর্ভুক্ত। এতে অপরদিক দিয়ে এ বিষয্নেরও সমর্থন 
পাওয়া গেল যে, স্বয়ং উরসজাত পুন্রও পিতার কোন কাজে আসবে না। তাহলে 
পৌন্তর ও প্রপৌন্সের কথা বলা নিঙ্গয়োজন। 


অপর আয়াতে পাঁচটি বন্তর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌ পাকেরই জন্য নিদিষ্ট 
থাকা এবং অপর কোন সৃষ্টির সেজান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর 
মাধ্যমেই সূরায়ে লোকমান শেষ করা হয়েছে! 
+ ASA + ঠলাঞ্ণা তা পা AA জলা তা ন 


3") ১১৮ fone (CE 785 Ls phe 3৮ % রী 


3 AIT, Ade IAT A ASL, পাপা ধুর পাপ 
৩৪০ ৩১1 ০৪১ ৪১৬১ 1 ১ ০4৪৪১ ১০5 

অর্থাৎ কিয়ামত সম্পকিত জান কেবল আল্লাহ্‌ পাকেরই রয়েছে (অর্থাৎ কোন্‌ 
বছর কোন্‌ তারিখে সংঘটিত হবে) এবং তিনি বৃচ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি 
আছে. তা তিনিই জানেন (অর্থাৎ কন্যা না পুদ্ধঃ কোন্‌ আকুুতি-প্রক্তির) এবং আগামী 
কাল কি অর্জন করবে তা কোন ব্যক্তি জানে না (অর্থাৎ ভাল মন্দ কি লাভ করবে) 
অথবা কোন্‌ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে তাও কেউ জানে না। 

প্রথম তিন বস্তু সম্পকিত জ্ঞান যদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ্‌ 
পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জান নেই। কিন্ত বাকা বিন্যাস ও প্রকাশভংগী থেকে 
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৩৮ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


একথাই বোঝা যায় যে, এসব বস্তুর ক্তান কেবল আল্লাহ্‌ পাকের অসীম জান ভাগই 
সীমিত 'রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বন্তদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পম্টভাবেই বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ব জানা নেই। এ পাঁচ বস্তুকে 
সূরায়ে আন'আমের আয়াতে ০০ অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ) বলে আ্যা- 


পাুটিপা ডে তা তা ৩ শি € পনি রা 


য়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে 1583 1 ৫০০১ ৪ ৪9 | i ৮১০১ 


- অর্থাৎ কেবল আল্লাহ পাকের নিকটই অদৃশ্য জানভাগারের চাবিকাঠি, তিনি ভিমন 
অন্য কেউ এ সম্পর্কে জাত নয়। হাদীসে একে ০৯) £- ৬৮ বলে আধ্যান্মিত 


করা হয়েছে ঃ ৬০৬৮০ ৬৮ - (৪০ এর বহুবচন, মার অর্থ তালা খোলার 


চাবি! সুতরাং এর অর্থ অদৃশ্য জান ভাণ্ডারের মৃূল-_যার সাহায্যে অদৃশ্য জান ভাঁশারের 
দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। 

অদৃশ্য জ্ঞান সম্পকিত মাস*জালা ৪ এ মাজ'আলার প্রয্োজনীয় বর্ণনা সূরায়ে 

3 + A AA পান্তা ও 5 

নামজের আয়াত/4 & 14801 9) 315 ৩১৬ ৪ ৩18 0 ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে প্রদান করা হয়েছে। এ আয়াতে যাবতীয় অদৃশ্য জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌ পাকেরই 
জন্য নিদিষ্ট বলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছেঃ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোটা উম্মতের 
আকীদা-বিশ্বাসও এই। আলোচ্য আয়াতে যে পাঁচ বস্তু উল্লেখ করে এর জ্ঞান কোন 
সৃষ্টির নেই, কেবল আল্লাহ্‌ পাকেয়ই রয়েছে বলে যা বলা হয়েছে তা শুধু এ কয়টিকেই 
নিদিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়। অন্যথায় সূরায়ে নামলের আয়াতের 
সহিত বৈপরীত্য দেখা দেবে। বরং এ পাঁচ বস্তুর বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশার্থে সেগুলো 
এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিশেষীকরণ ও গুরুত্ব আরোপের কারণ এই যে, 
সাধারণত যেসব অদৃশ্য বন্তর তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে মানুষ আগ্রহান্বিত--তা এ পাঁচ 
বস্তই। এ ছাড়া অদৃশ্য জানের দাবীদার জ্যোতিষিগণ যেসব বস্তুর তথ্য মানুষের 
নিকটে প্রকাশ করে নিজেদেরকে অদৃশ্য জানের অধিকারী বলে প্রমাণ করতে চায়-_ 
তাও এ পাঁচ বন্তই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, জনৈক ব্যক্তি মহানবী হযরত 
(সো)-কে এ পাঁচ বস্তু সম্পর্কে জিজেস করার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়, 
যাতে এ পাঁচ বস্তর জান কেবল আল্লাহ্‌ পাকের রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 


. ইবনে উমর রো) ও ইবনে মসউদ রো) হতে বণিত হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 
()8%5 ৩1 nt (৮1) eS ঠা cb SS 6১৬০ ০ 2 {-- অর্থাৎ 
পাঁচটি ব্যতীয় টি বস্তুর চাবি আমাকে প্রদান করা হয়েছে__এতে. ০৯১21 


স্বয়ং একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, এপীচ বস্তু ব্যতীত যে সব অদৃশ্য জান নবীজির 
অজিত ছিল তা আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছিল। সুতরাং 
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তা অদৃশ্য জানের সংজাতুত্ত নয়। কেননা নবীগণকে (সা) ওহী এবং ওলীগণকে 
ইলহামের মাধ্যমে যে অদৃশ্য তথ্যাবলী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবগত করানো হয় তা 
প্রকৃতপক্ষে অদ্শ্য জানই নয়--যঘার উপর ভিত্তি করে তাদেরকে অদৃশ্য জানের অধি- 


AR 3 পার শা 


কারী বলা যেতে পারে। বরং সেগুলো শা ॥ ১ 1 _ অর্থাৎ অদৃশ্য বার্তা আল্লাহ্‌ 


পাক যখন চান এবং যতটুকু চান ফেরেশতাকুলকে, নবীগণকে এবং তাঁর মনোনীত 
| ATA YS পাপ 
সিদ্ধ পুরুষগণকে প্রদান করেন। কোরআন করীমে এগুলোকে পাপন) পি 


পন 
-_অদৃশ্যবার্তাসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে বলা হয়ছে ॥ পা ৮১1০ 


৩) 1 35১%)-_ অর্থাৎ (এগুলো) অদৃশ্য তথ্যাবলী, যা ওহীর মাধ্যমে আমি আপ- - 
নাকে অবহিত করেছি। 

সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ এই যে, এ পাঁচ বন্ধকে তো আল্লাহ্‌ পাক নিজ সম্ভার 
সাথে এমনভাবে নিদিষ্ট করে রেখেছেন যে, ৮১৯)| «৮১ অদৃশ্য বার্তা হিসেবেও 
ফেরেশতা বা নবীগণকে এ জান প্রদান করা হয়নি। এগুলো ছাড়া অন্যান্য অদৃশ্য 
জ্ঞানের অনেক কিছু নবীগপকে ওহীর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। 

এ বক্তব্য থেকেও এ পাঁচ বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখের আরও এক কারণ জানা গেল। 


আরও একটি সন্দেহ ও তার উত্তর £ উল্লিখিত আয়াতে একথা প্রমাণিত হলো 
যে, সাধারণ অদৃশ্য জান যা আল্লাহ্‌ পাকের বৈশিষ্ট্য তন্মধ্যে বিশেষ করে উক্ত পাঁচ 
বসন্ত এমন যে, যার জান কোন নবী (সা)-কে ওহীর মাধ্যমেও প্রদান করা হয় না। 
সুতরাং এসব বন্ত সম্পর্কে কারো কিছু জানার কথা নয়। অথচ আল্লাহ্‌ পাকের 
ওলীগণ সম্পর্কে এমন অসংখ্য ঘটনা .বণিত আছে যে, তারা বৃষ্টি বর্ষণের আগাম সংবাদ 
দিয়েছেন বা কোন গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছেন বা কারো সম্পর্কে 
কোন কাজ করা বানা করার অগ্রিম সংবাদ, দিয়েছেন, কারো মৃত্যুন্থান নিদিষ্ট করে 
বলে দিয়েছেন এবং তাঁদের এসব আগাম বার্তা বাস্তবে ঠিক প্রমাণিতও হয়েছে। 

অনুরূপভাবে কোন কোন গণক ও জ্যোতিষশান্্বিদ এসব বন্ত সম্পর্কে কিছু 
কিছু তথ্য প্রদান করে থাকে এবং কখনো কখনো তা ঠিকও হয়ে যায়। তবে এ পাঁচ 
বন্তর জান কেবল আল্লাহরই সংগে কিভাবে নিদিষ্ট রইলো? 
__ এর এক উত্তর তো উহাই যা ‘সূরায়ে নামলে’ সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে 
এবং সংক্ষিপ্তভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে অদৃশ্য জান (ইল্মে 
গায়েব): তাকেই বলা হয়, যা কোন প্রচলিত ও স্বাড়াবিক কারণের মাধ্যমে হয় না। 
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৪০ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বরং কোন মাধ্যম ছাড়া নিজে নিজেই হয়। এসব জ্ঞান যদি নবীগণ (সা)-এর ওহীর 
মাধামে, ওলীগণের ইলহামের মাধ্যমে এবং গণক ও জ্যোতিষিগণের মিজহ গণনা বা 
অন্য কোন স্বাভাবিক কারণের মাধ্যমে অজিত হয় তৰে তা ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য 
জান নয় বরং অদৃশ্য বার্তা (৮৮৯1 = 4১1) যা আংশিকভাবে কোন ব্যক্তিগত 
ব্যাপারে কারো অজিত হয়ে যাওয়া উল্লেখিত আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ 
আয়াতের সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্টি ও যাবতীয় অবস্থা সম্পকিত এ পাঁচ বন্তর 
পরিপূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ্‌ পাক কাউকে ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে প্রদান করেন নি। ইলহামের 
মাধ্যমে কোন এক-আধটা ঘটনা প্রসংগে আংশিক জানলাভ, এর পরিপন্থী নয়। 

ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জান সম্পকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য £ বরেণ্য 
ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাববীর আহমদ ওসমানী রে) তাঁর তফসীরের 
সংশ্লিষ্ট টীকায় এক সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবহ তথ্য প্রকাশ করেছেন। 
ষদ্দ্বারা উল্লিখিত সব ধরনের প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। তা এই যে, গায়েব দ্ু'প্রকারের। 
(এক) অদৃশ্য নির্দেশাবলী, যথা শরীয়তের নির্দেশাবলী, আল্লাহ্‌ পাকের যাত ও সিফত, 
'প্তা ও গুণাবলী সম্পকিত জ্তানও এর অন্তর্গত, যাকে ইলমে আকায়েদ বলা হয়। আর 
শরীয়তের সেসব নির্দেশা যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ পাকের কোন কোন্‌ কাজ পছন্দ- 
নীয়, কোনৃগুলো অপছন্দনীয়, তা জানা যায়__-এসব বস্তু গায়েব বা অদৃশ্যই বটে। 


দ্বিতীয় প্রকার 8 ক 59 দৃশ্য ঘটনাবলী ) অর্থাৎ ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য 


ঘটনাবলী সংশ্লিষ্ট জান। প্রথম শ্ৰেণীভুক্ত অদৃশ্য বস্তসমূহের জান হক তা'আলা নবী 
টলে শবান সরল রর গে কোরাল করীমে এরাপভাবে 


AIG A (৩ ঠিলান ও পাশ - 


রয়েছে? 0 ৮+১ ০০ AS) ES 5 ৫% ৮ -_অৰ্থাৎ 
ভআর়াহ পাকের অনোরীত ও গনী সত্য ব্যতীত অন্য কেহ তাঁর গোপনীয় ও অদৃশ্য 
তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না। 

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ৪ ৩1951 (ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলী) 
-_এর পূর্ণ জান তো হক তাআলা কাউকে প্রদান করেন না-_তা সম্পূর্ণভাবে সেই মহান 
সত্তার সাথে নিদিষ্ট। কিন্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনার আংশিক ক্তান যখন এবং যতটুকু 
চান প্রদান .করেন। এরূপভাবে মূল অদুশ্য জান তো পুরোপুরিই আল্লাহ্‌র জন্য নিদিষ্ট। 
অনন্তর তিনি নিজ অদৃশ্য ও গোপনীয় জান হতে অদৃশ্য নির্দেশাবলীর জ্তানতত্ব সম্পর্কে 
ওহীর মাধ্যমে নবীগণ (সো)কে তো স্বাভাবিকভাবেই অবহিত করেন। তাঁদের প্রেরপের 
উদ্দেশ্যও এটাই । এশ ৩ পিঠা তেবিষ্যতে সংঘটিতব) ঘটনাবলীর), আংশিক জানও 
যতটুকু আল্লাহ্‌ পাক চান নবী. ও ওলীগণকে ওহী ও ইল্হামের মাধ্যমে প্রদান করেন। 
যা আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে একে ইল্মে গায়েব বা অদৃশ্য জান বলা 
চলে না--বরং গোপন বার্তা (৮৮৯) 24) ) বলা হয়। 
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সূরা লোকমান ৪৬ 

জায়াতেয় শব্দাবলী সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ঃ এ আয়াতে - পাঁচ বন্ধর জান হক 
তাআলার জন্য নিদিষ্ট থাকার কথা বিশেষ গুরুত্বসহ বর্ণনা করাই 'উদ্দেশ্য। সৃতরাং 
পাচ বস্তুকে একই শিরোনামভূক্ত করে এগুলোর জ্ঞান মহান আল্লাহরই জন্য নিদিষ্ট 
করে অন্য কোন সৃষ্টির এ জ্ঞান নেই--এ কথা বলে দেওয়াই বাহ্যত বাল্ছনীয় ছিল বলে 
মনে হয়। কিন্ত উল্লিখিত আয়াতে এমনটি করা হয়নি। বরং প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান 
তো ইতিবাচকপ্তাবে আল্লাহ্‌ পাকের জন্যই নিদিষ্ট থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে ও 
অপর দৃ'বন্ত সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক ব্যতীত অন্য কারো কোন জান নেই বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে। আবার প্রথম তিন বর মধ্য হতে কিয়ামতের বর্ণনা এরাপভাবে করা 


BRA ডা পি পাড় 


হয়েছে ৮-৪-০ Li ০৮১০4 এ/র্থাৎ কিয়ামতের তথ্য কেবল আল্লাহ্‌ পাকেরই 
জানা -রয়েছে। সর রা িরারাজ নি রিরনিডি বালি এরাপভাবে 


তা টিপছি, we 


করা হয়েছে ৮৩০৯ ০.7 অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এখানে রৃজ্টি 


ঈম্পকিত জানের কোন উল্লেখই নেই বরং এখানে অবতরণ করার উল্লেখ, রয়েছে। 


পা পিতার তি 


তৃতীয় নত বর্ণনা আবার শিরোনাম গানটির এরূপভাবে করা হয়ছে ৬০০5 


+ Mh 
£53! ৮ শিরোনামের এরাপ পরিবর্তন বাক্য বিন্যাসের এক প্রকার রীতিও বলা 


যেতে পারে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরো কিছু অভিনব তত্ত্ব ও তাৎপর্য 
পরিলক্ষিত হবে, যা হযরত থানবী (র) ‘বয়ানুল কোরআনে বর্ণনা করেছেন। এর 
সংক্ষিপ্তসার এই যে, শেষোক্ত দু'বন্ত অর্থাৎ আগামীকাল মানুষ কি উপার্জন 
করবে এবং সে কোন্‌ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে যা মানুষের নিজ সত্তা-সংক্লিষ্ট ব্যাপার, 
মানুষের এগুলোর জান অর্জন করার সম্ভাবনা হয়তো থাকতে প্রারতো। এ সম্ভাবনা 
অপনোদনের উদ্দেশ্যে এ দুয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো কোন জান নেই 
বলে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদ্দ্বারা প্রথম তিন বস্তুর জান ও তথ্য আল্লাহ, 
ব্যতীত অন্য কারো না থাকার কথা অতি উত্তমভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা 
যখন মানুষ নিজ কার্যাবলী ও উপার্জনাদি এবং নিজ পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যু ও মৃত্যুস্থল 
‘সম্পর্কে কিছু জানে না, তখন আকাশ, বৃষ্টি বর্ষণ ও মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে প্রচ্ছম 
জ্‌ণ সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে কি? সর্বশেষ বস্তুতে কেবল মৃত্যুস্থল সম্পর্কে মানু- 
ষের জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। অথচ মৃত্যস্থলের ন্যায় মৃত্যুক্ষণও মানুষের 
জানা নেই। কারণ এই যে, মৃত্যুস্থল নিদিষ্টভাবে জানা না থাকলে বাহ্যিক অবস্থাবলীর 
পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ সম্পর্কে কিছুটা অনুধাবন করতে পারে যে, সে যেখানে বসবাস 
করছে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্তত যে স্থানে মারা যাবে সে স্থানটি দুনিয়াতে 
তো বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে মৃত্যুক্ষণ যা অনাগত তবিষ্যৎকাল। এখনো অত্তিত্ব 
৬ 
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৪২ তফসীরে মা'আরেক্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পর্যন্ত লাভ করেনি। সুতরাং ঘে ব্যক্তি মৃত্যুস্থান কার্যত বিদ্যমান থাকা সম্ত্েও. তা 
জানে না, তার সম্পর্কে এরূপ ধারপা কিভাবে করা যেতে পারে যে, মৃত্যুক্ষণ যার 
এখনো অস্তিত্ব নেই তা সে জেনে নিতে সক্ষম হবে। 

মোটকথা এখানে এক বন্তর নিষেধের সাথে সাথে অপর বন্তসমূহের নিষেধও 
অতি উত্তমভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। তাই এ দু'বন্তকে নেতিবাচক শিরোনামে বর্ণনা 
করা হয়েছে। প্রথমোক্ঞ তিন বন্ত প্রকাশ্যতই মানুষের নাগালের বাইরে বলে তাতে 
মানুষের জ্ঞানের কোন অধিকার না থাকাটাই সুস্পষ্ট। এ জন্য এক্ষেত্রে হা-সুচক 
শিরোনাম অবলম্বন করে সেগুলো হক তা'আলারই জন্য নিদিষ্ট বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। 

এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যবাচক ও পরবর্তী দু'বাক্য ক্রিয়াবাচক বাক্য- 
রাগে ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবত এ প্রজা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, কিয়ামত 
তো এক সুনিদিষ্ট বিষয়--এতে কোন নতুনত্ব নেই। পক্ষান্তরে সন্তান ধারণ ও বৃষ্টি 
বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি নয়-__এতে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আরোপিত হতে থাকে। 
কিন্ত ক্রিম্মাবাচক বাক্য নতুনত্ব প্রকাশ করে। এজন্যই ইহাকে উভয় স্থানেই ব্যবহার 
করা হয়েছে। আবার এ দৃয়ের মধ্যেও হামলের (সন্তান ধারণ) ক্ষেত্রে তো আল্লাহ্‌ 


ALA EAE Ld পা তি 


পাকের ইলমের উল্লেখ রয়েছেঃ (১) টা ৮৮ ৮০৮5 (অর্থাৎ মাতৃগর্ভে কি 


রয়েছে তা তিনিই জানেন) এবং বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে ইলমের উল্লেখ মেই। এর 
কারণ এই যে, এখানে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করে আনুষঙ্গিকভাবে এও ব্যস্ত করে 
দেওয়া হয়েছে ষে, বৃষ্টির সাথে মানবজাতির অগণিত কল্যাণ ও উপকার বিজড়িত, তা 
মহান আল্লাহ্‌ কর্তৃকই বষিত হয়। এতে অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই। 
অতএব এ সম্পকিত জান বাক্যের বর্ণনাভংগপী থেকেই প্রমাণিত হুয়। 
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পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলার নাগে আরম্ভ । 

(১) জালিফ-লাম-মীম, (২) এ কিতাবের অবতরণ বিশ্বপালনকতার নিকট থেকে 
এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) ভারা কি বলে, এটা সে মিথ্যা রচনা করেছে? বরং 
এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্পৃদায়কে 
সতর্ক করেন, ঘাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি । সম্ভবত এরা 
সুপথ প্রাপ্ত হবে। 


তীরের সার সংক্ষেপ 

আলিফ-লাম-মীম (যার অর্থ আল্লাহ্‌ পাকই জানেন)। এটা অব্তরিত গ্রন্থ 
(এবং) এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। (এবং) এটা বিশ্বজগতের পানকর্তার 
পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে । (যেমন এ গ্রন্থের অলৌকিকত্ব ও অনন্যতার প্রমাণ ও প্রন্থ 
স্বয়ং। অবিশ্বাসী) লোকেরা কি এরূপ কথা বলে যে, এ প্রস্থ পয়গম্বর (সা)-এর 
স্বকপোল কল্পিত রচনা (অর্থাৎ এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক ও মিথ্যা ইহা মানব 
রচিত নয়) বরং ইহা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে (আগত ). সম্পূর্ণ সত্য প্রন্থ 
_ যেন আপনি (এর মাধ্যমে) সেসব লোকদের (আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে) ভীতি 
প্রদর্শন করেন যাদের নিকটে আপনার পুর্বে কোন ভ্ম প্রদর্শনকারী আগমন করেন নি। 
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88 তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
A রশ As AJ rz 


2% ১১ uw 8 1 ৮ এখানে ই ১ -_-ভয়প্রদ্শক বলে রস্লকে বোঝানো 


. 


হয়েছে। যার মর্ম এই যে, মহানবী হযরত (সা)-এর পূর্বে মক্কার কুরায়শগণের নিকট 
কোন নবী আগমন করেন নি। কিন্তু এ দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, এ পর্যন্ত নবীগণের 
দাওয়াতও তাদের নিকট পৌছেনি। কেননা, রি করীমের অপর এক আয়াতে 


IA পা oA পারা ও 


ক্টভাবে ইরশাদ হয়েছে যে, 38 5 ৩ ঠা ৮০৮12 ৩ 1 3 অর্থাৎ দুনিয়াতে 


এমন কোন সম্পুদায় নেই, যাঁর মাঝে আল্লাহ্‌ পাক সম্পর্কে কোন ভয়প্রদর্শ ক এবং তাঁর 
পক্ষ থেকে কোন দাওয়াত প্রদানকারীর. আগমন হয়নি। 

এ আয়াতে 9 ১--শব্দটি সাধারণ আভিধানিক -অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ পাকের প্রতি আহবানকারী, চাই তিনি রসূল ও পয়গম্বর হোন বা তাদের 
কোন প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলিম হোন। এ আয়াত দ্বারা সকল সম্প্রদায় ও দল- 
সমূহের নিকটে তওহীদের . দাওয়াত: পৌছে গেছে বলে বোঝা যায়। একথা স্বস্থানে 
সম্পূর্ণ ঠিক এবং আল্লাহ্‌ পাকের সর্বব্যাপী করুণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন ইমাম 
আবু হাইয়্যান বলেন যে, তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত কোন কালে, কোন স্থানে 
এবং কোন সম্পুদায়ে কখনো ছিন্ন ও ক্ষুম হয়নি। যখনি এক নবুয়তের উপর দীর্ঘ- 
' কাল অতিবাহিত হওয়ার পর সেই নবুয়ত ভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারী আলিমগণ 
নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক হয়ে পড়তেন, তখনি অপর নবী রা রসূল প্রেরিত হতেন। এ দ্বারা 
এ কথা বোঝা যায় যে, আরব সম্পুদায়সমূহের মধ্যেও. সম্ভৱত তওহীদের দাওয়াত 
পূর্ব থেকেই অবশ্য পৌছেছিল। কিন্তু এজন্য এটা আবশ্যক নয় যে, এ দাওয়াত স্বস়ং 
কোন নবী বা রসূল বহন করে এনেছিলেন__হতে পারে তাঁদের প্রতিনিধি আলিম- 
গণের মাধ্যমে পৌছেছিল; সুতরাং এ সূরা এবং সূরায়ে ইয়াসিন ও অন্যান্য সূরার 
যেসব আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আরবের কুরায়শ গোল্লে তার পূর্বে কোন 
849 তেয়প্রদর্শক ) আগমন করেন নি, তখন J; 5 বলতে এর পারিভাষিক তথ্যানুযায়ী 
নবী-রসূলকেই বোঝাবে এবং অর্থ এই হবে যে, এ সম্পরদায়ে অপনার পূর্বে কোন 
রসূল বা নবী আগমন করেন নি। যদিও অন্যান্য উপারে তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত 
এখানেও পেঁছেছিল। 


রসূলুজাহ্‌ (স)-র প্রেরণের পূর্বে বহু ব্যক্তি সম্পর্কে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, 
তারা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর দীনের (জীবন বিধান) উপর অবস্থিত ছিলেন। 
তওহীদের (একত্ববাদ ) প্রতি তাদের ঈমান ছিল। প্রতিমা পুজা করতে ও প্রতিমার 
নামে কোরবানী করতে তাঁরা ঘুণা প্রকাশ করতেন। 
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সরা সাজদাহ: 8৫ 


রাহুল মা'আনীতে মুসা বিন ওক্বা হতে এ রেওয়ায়েত বলিত হয়েছে যে, 
ওমর বিন নুফায়েল যিনি মহানবী হযরত (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তার সাথে 
সাক্ষাতও করেছিলেন । “কিন্ত নবুয়ত লাভের পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল এ সালে হয়, যে সালে 
টাল ৬৯৯ তাঁর নবুয়ত লাতের পাঁচ বছর 
পূর্বের ঘটনা ৷--মৃসা বিন ওকবাহ তাঁর - সম্পর্কে এরাপ বর্ণনা করেছেন ঘে, তিনি 
কুরায়শদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখতেন এবং প্রতিমার . নামে কোরবানী 
করাবে গর্হিত ওঁ অশোভন বল মন্তব্য করতেন'। তিনি পৌস্তজিকদের জবাইকৃত জন্তর 
গোশত খেতেন না। 


আব. দাউদ তায়ালেসী উমর বিন নুফায়েল-তনয় হযরত. সায়ীদ বিন উমর 
(রা) হতে (যিনি আশারাকে-মুবাশশারাহতূক্ত সাহাবী ছিলেন) এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, 
তিনি নবীজির খেদমতে আরষ করেছিলেন, জামার পিতার অবস্থা আপনি জানেন যে 
তিনি তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন--প্রতিমা পূজার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। 
এমতাবস্থায় আমি তাঁর মাঁপফিরাতের জন্য দোয়া করতে পারি কি? রসুলুল্লাহ, সো) 
ফরমান যে হ্যা, তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা জায়েষ। তিথি কিয়ামতের দিন 
একু স্থতন্জ উ্মতরাপে উঠবেন ।--(াহুল ) ক ২ 

অনুরাপভাবে ওরাকা বিন নাওফেল খিনি হুযূর সো)-র নবুয়ত প্রাপ্তির প্রারস্তিক 
স্তরে এবং কোরআন অবতীর্প হওয়ার সূচনা পর্বে বর্তমান ছিলেম-_তিনি তওহাঁটদর 
উপরই বিশ্বাস রাখতেন এবং রসূলুল্লাহকে (সা) দীন প্রচারে সাহাষ্য করতে ' সংকল্প 
প্রকাশ করেছিলেন। কিন্ত জ্বনতিবিলঘ্বেই তিনি: পরলোকঙ্গমন কর্পেন। - এসব ঘটনা 
প্রমাণ কয়ে যে, আরব 'জাতিসমূহ আল্লাহ্‌র তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত থেকে তো 
বঞ্চিত ছিলেন না। কিন্ত তাদের মাঝে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। আল্লাহ্‌ পাকই ' 
ভ৷ল জানেন। এ তিন আয়াত__কোরআন যে সত্য এবং রসূলুল্লাহ, যে প্রকৃত নবী 
তা প্রমাণ করে। 


2 Hs GENS Se 596 ৮8 GE GHZ ঠা 
25৩5৩582858 
2১৮০ Ss PY Ho LEG I 53% 
25255606520 -2% 27 HS ALS 591 
ই 2985 
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৪) জাল্লাহ্‌, যিনি নভোমগুল, ভূমণ্ডল ও এতদুতয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে 
সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি জারশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের 
কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে নাঃ (৫) তিনি 
আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতপর তা তার কাছে 
পৌঁছবে এমন এক দিনে, যায় পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। 
(৬) তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, (৭) যিনি তাঁর 
প্রত্যেকটি সুজ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা 
করেছেন। (৮) অতপর তিনি তার বংশধর সূচ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। 
(৯) অতপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রাহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে 
দেন কর্ণ, চক্ষু ও জন্তঃকরণ। তোমরা সামান্যই ক্কতজতা প্রকাশ কর । 





তফসীরের সার-সংক্ষে গ 


তিনিই আল্লাহ্‌-__ধিনি ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং উভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় 
সৃষ্ট বন্ত ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর (রাজ সিংহাসন সদৃশ) আরশের উপর 
€ষেরাপ তাঁর মান ও মহান মর্যাদা উপযোগী সেরাপভাবে ) সুপ্রতিষ্ঠিত (ও বিকশিত ) 
হয়েছেন। (তিনি এমন মহান যে তাঁর সম্মতি ও অনুমোদন) ব্যতীত কোন সাহাষ্য- 
কারী ও সুপারিশকারী থাকবে না। (অবশ্য তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ কার্যকর 
হতে পারে কিন্ত সাহায্যের সাথে অনুমতি সংশ্লিষ্ট থাকবে না) সুতরাং তোমরা কি 
অনুধাবন কর না (যে এমন মহান সম্ভার কোন শরীক হতে পারে না) তিনি (এমন 
খে) আকাশ হতে পৃথিবী পৰ্যন্ত (যত কিছু আছে) সব কিছুর পরিকল্পনা (ও ব্যবস্থা- 
পনা) তিনিই করেন। অতপর প্রত্যেক বসন্ত তার সমীপে এমম একদিন পৌঁছে যাবে, 
তোমাদের গণনানুসীরে যার পরিমাণ এক হাজার বহরের সমান হবে (অর্থাৎ কিয়াম- 
তের দিন যাবতীয় বন্ত এবং তৎসংশ্লিষ্ট সব কিছু তার সমীপে উপস্থিত হবে- যেমন 


হাতি ০ 9 পান Aes 


আল্লাহ্‌ পাক ফরমান_ £45) ঠাঁ £9৭ ৪)! অর্থাৎ, তীর সমীপেই সব কিছু 
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সূরা সাজদাহ ৪৭ 
ফিরে যাবে।) তিনিই অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বস্তুর (তথ্যাদি ) সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাত,-. মহা 
পরাক্রান্ত ও পরম করুণাময়। তিনি যাবতীয়: সৃষ্ট বন্ত অত্যন্ত নিপুপভাবে স্থষ্টি 
করেছেন (অর্থাৎ ষে উদ্দেশ্যে সেগুলো সৃষ্টি করেছেন সম্পূর্ণভাবে তার উপযোগী করেই 
সৃষ্টি করেছেন) এবং মানব [ অর্থাৎ হযরত আদম (আ)] সৃষ্টির সূচনা করেছেন 
মাটি দিয়ে। তৎপর তুচ্ছ পানির সারাংশ -_€ 'অর্থাৎ বীর্য) থেকে মানবের (অর্থাৎ 
আদম আ)-এর বংশধর সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর (মাতৃগর্ভে) তার অঙ-প্রত্যঙজ সুসংগঠিত 
করেছেন এবং তন্মধ্যে নিজ (পক্ষ) থেকে আত্মা ফুৎকার করে দিয়েছেন। এবং 
(ভূমিষ্ট হওয়ার পর) তোমাদেরকে কান, চোখ ও অন্তঃকরণসমূহ (অর্থাৎ বাহ্যিক 
ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অনুধাবন যন্ত্র প্রদান করেছেন--( এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা ও 
কৃপা নির্দেশক এসর বন্তসমূহের স্বাভাবিক দাবি এটাই, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র কৃতক্ততা 
প্রকাশ কর-_যার সর্বোচ্চ রাপ হলো তওহীদ কিন্ত) তোমরা অত্যক্সই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে থাক (অর্থাৎ মোটেও কর না)। : 


জানুঘলিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
£৮ 5 52 5৮4০ তত হত ৩০ ৯৪ 
“কিয়ামত দিবসের দৈঘ 8 ১5১৯১ ৬ ৪৮৮ ৮0 ২) ১০ SU সে 
অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গপনানুসার এক হাজার বহর এবং সুরা 


লাল TAT TA Ar A 


“মান্আরিজের আয়াতে রয়েছে ৪8০ ৮৯) ০৯ sy bie ও SUR 


অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ দান বছর হবে। 

এর এক সহজ উত্তর তো এই-_যা ‘বয়ানুল-কোরআনে’ উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বলে মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ মনে হবে। এরাপ 
দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমলানুপাতে হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট 
দীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন 
কতক লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে আবার সেদিনটি অন্যদের নিকট 
পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে। 

তফসীরে রাহুল মা"আনীতে ওলামা ও“সৃফীগণ কর্তৃক উক্ত 'আয়াতেয় আরো 
কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সবই কাল্পনিক ও অনুমান প্রসূত। 
কোনটাই কোরআনের মর্মভিত্তিক বা বিশ্বাসর্যোগা নয়। সুতরাং সলফে সালেহীন 
সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীন কর্তৃক অনুস্থত পদ্ধতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিরাপদ 
তা হলো, তাঁরা পঞ্চাশ ও একের এ পার্থক্য আল্লাহ্‌ পাকের জান ও অবগতির উপরই 
ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ তত্ব তাঁদের জানা নেই, একথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। 


এ সম্পর্কে হয়রত ইবনে, আব্বাস রো) বলেছেন । bP 55 beg ৩০৪ 
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৪৮ তফসীরে মাআগ্মেফুল-কোরআন ॥ সস্তম খণ্ড 


(429 ০ 401- অর্থাৎ এ দুদিন এমন যাহা আল্লাহ্‌ নিজ প্রস্থে উল্লেখ করেছেন। এ 
দুদিন সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাকই সর্বাধিক জাত এবং আল্লাহ্‌ পাকের গ্রন্থের যে বিষয় 
সম্পর্কে অবহিত নই সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা অবান্ছনীয় বলে মনে করি (ইহা 
আবদুর রাজ্জাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন)। 


-. দুনিয়ার সকল বন্তই মূলত উত্তম ও কল্যাপকর, অকল্যাণ ও জগক্জ্টতা শুধু 


Creer AS SI aA 


তার সা. বাবহারের কারণে: 8 ০5৯ 8 ০ এ 531 অর্থাৎ খিনি 


যাবতীয় বন্ধ অত্যন্ত সুন্দর ও মিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ বিশ্ব-জঙগতে তিনি 
খা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোপযোগী করেই সৃষ্টি করে- 
ছেন। সুতরাং এ প্রতিটি বন্তই মূলত এক বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। এদের মধ্যে 
বি উতর তার করে মানবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ইরশাদ করেছেন £ 


A AT AS A 


fc Eh ক Lis ৩৫০২৪ অর্থাৎ 'নিশ্চয়. আমি -মানবকে 


অতি-জুন্দর গঠন ও উত্তম: আকুতি-প্ৰকৃতি দিয়ে হষ্টি করেছি। অন্যান্য সৃষ্ট বস্ত 
বাহ্যত যত অশ্লীল ও অকল্যাণকরই মনে হোক না কেন-_কুকুর, শুকর সাপ, বিচ্ছু, 
সিংহ, বাঘ প্রভৃতি বিষধর ও হিংম্র জন্ত সাধারণ দৃষ্টিতে অকল্যাপকর বলে মনে হয়। 
কিন্ত, গোটা বিশ্বের 'মগ্লামগল বিবেচনায় এগুলো কোনটাই অপরুষ্ট অমঙ্গলকর নয়। 
জনৈক কবি বলেন $ | 
০৬ dle) 65 SSS ৮ 
USL EIVLS)S tN ৩4 
বিশ্বমাঝারে পাবে না কিছু অকেজো অসার 
অকর্মা হেথা নাহি কিছু লীলাক্ষেগ্্র আল্লাহ্গ ৷৷ 
হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রে) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক এবং আনু- 


পপ 63 


হঙ্গিক দত্ত ওর অজাতি অর্থাৎ-যে সব. বন্ধ মৌলিক সম্ভার অধিকারী 


ও দুশ্যমান যথা_ প্রাণীজগত, উদ্ভিদ জগত, জড় জগত প্রভৃতি এবং আনুষঙ্গিক অদৃশ্য 
বন্ত যথা, স্বভাব-চরিন্র ও আমলস্মূহ সবই এর অন্তর্ভূক্ত। এমন কি যেগুলো কুচরিন্র ও 
কুযতাব বলে কথিত যথা, ক্রোধ, জোত, যৌন কামনা প্রভৃতি ও প্ররুতিগতভাবে খারাপ 
নয়। যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহাত না হওয়ার দরুন. এগুলো অপরুষ্ট ও অকল্যাণ- 
কর প্রতিপন্ন হয়। মথাস্থলে ব্যবহৃত হলে এগুলোর কোনটাই খারাপ ও অমঙ্গলজনক 
নয়। কিন্তু এ দ্বারা এসব বস্তুর সৃষ্টিগত দিকই উদ্দেশ্য--যা মিঃসন্দেহে শুভ ও সুন্দর 
কিন্ত, আমলের অপর দিক.মানর কর্তৃক তা সাধন ও অর্জন--অর্থাৎ :কোন কাজ সম্পর্কে 
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সূরা সাজদাহ ৪৯ 


নিজস্ব ইচ্ছা নিয়োজিত করা। এ দিক দিয়ে সবকিছু শুভ ও সুন্দর নয়, আল্লাহ্‌ পাক যেগুলো 
করতে অনুনতি দেননি টিউন সুর ও রানির ত্র) অঙ্লীল-ও আঅপকৃষ্ট 


3৯৮৩০ ০৮ 2 [১_ ইতিপূর্বে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে 


যে, আল্লাহ্‌ পাক বিশ-জগতের যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দর ও নিখ.তভাবে স্থষ্টি করেছেন। 
অতপর এর মাঝে সর্বাধিক সুদর্শন ও মনোরম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর 
সাথে তাঁর পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থে এ কথাও ব্যস্ত করেছিলেন যে, মানবকে 
আমি সর্বোত্তম সেরা সৃষ্টি করে তৈরী করেছি। তার সৃষ্টি উপকরণ সর্বোন্নত ও 
সর্বোৎকৃষ্ট বলে সে শ্রেষ্ঠ নয়। বরং তার সৃষ্টি উপকরণ তো নিরুষ্টতম বস্ত- বীর্ষ। 
অতপর তাঁর অনন্যক্ষমতা ও অসাধারণ সৃষ্টিকৌশল প্রয়োগ করে এই নিরুষ্টতম বস্তুকে 
সর্বাধিক মর্ষাদাসম্পন্ন সেরা সৃষ্টিতে রাপান্তরিত করেছেন। 
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(১০) তারা বলে, জবস 
করে সৃজিত. হব কি? বরং তারা ভাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে জন্বীকার করে। 


ঁ 
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আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব । আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি। 
(১৩) আমি ইচ্ছে করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্ত আমার 
এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি ত্রির ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ/ই জাহান্নাম 
পূর্ণ করব । (১৪) অতএব এ দিবসকে ভূলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা 
আস্বাদন কর । আমিও তোমাদেরকে ভুলে. গেলাম-। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের 
কারণে স্থান্পী: আযাব ভোগ কর । (১৫) কেবল তারাই আমার আয্লাতসমূহের 
প্রতি ঈশস্মান আনে, ঘারা আত্মাতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে 
পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিভ্রতা- বর্ণনা করে । 
(১৬). তাদের পার্থ শষ; থেকে আলাদা থাকে । তারা তাদের পালনকর্তার ডাকে 
ভয়ে ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিঘিক দিয়েছি, তা থেকে বায় করে । 
(১৭) ক্েউ' জানে না তার জন্য রুতকর্মের কি কি নয়ন-ভ্রীতিকর প্রতিদান লুন্তায়িত 
আছে। (১৮) ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। (১৯) ঘারা 
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সূরা সাজদীহ ৫১ 
ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের ক্লুতকর্মের আপ্যায়ন- 
স্বরূপ বঙ্গবাসের জান্নাত । (২০) পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম । 
যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া 
হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহাঙ্জামের যে আহাবকে মিথ্যা বলতে, তার 
স্বাদ আস্বাদন কর । (২১) গুরু শাস্তির পূবে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি 
জান্বাদন করাবু, ঘাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (২২) যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার 
আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে শুখ ফিরিয়ে নেয়, তার 
চেয়ে সালিম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

এবং এসব (কাফিরগণ) বলে যে, আমরা যখন মাটিতে (মিশে ) একেবারে বিলীন 
হয়ে যাবো তখন ফি আমরা (কিয়ামতের দিন) আবার নবজন্ম লাভ করবো (এদের 
বাহ্যিক কথাবার্তায় বোঝা যায় যে, তারা কিয়ামত দিবসের পুনরুক্থান ও পুনর্মিলন 
সম্পর্কে কেবল বিস্ময়ই প্রকাশ করছে না) বরং (প্রকৃত প্রস্তাবে) এসব লোক স্বীয় 
পালনকর্তার সন্দর্শন সম্বন্ধেও অবিশ্বাসী (এবং আলোচ্য আয়াতে (৩৯ 17 প্রশ্নবোধক 
‘বাক্যের ব্যবহার অস্বীকৃতি প্রকাশার্থেই ব্যবহৃত হয়েছে ) আপনি (উত্তরে ) বলে দিন যে, 
(আল্লাহ্র পক্ষ হতে) মৃত্যু সংঘটন কার্ষের নির্ধারিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ বিয়োগ 
ঘট্টাবেন ; তৎপর তোমরা স্বীয় পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। (উত্তরের মাঝে 
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আসল উদ্দেশ্যই এই ৩১4৭১ প্রত্যাবর্তিত হবে এবং ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 


Albee 
মাঝখানে (9 5_ তোমাদের মৃত্যু ঘটবে একথা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে__ফেরেশতার 
মাধ্যমে তোমাদের প্রাণবিয়োগও ঘটবে__্বারা প্রাণ বের করার সময়. তোমাদেরকে 
সারধরও করনেন। যেমন অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে £ 
AIT কটি টে পাঠ উন 1৮4 | 
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AS পা eA 
অর্থাৎ হে নবী, আপনি যদি ফেরেশতাগণ টির জরিনা 
সম্মৃখাংশ ) ও পশ্চাদাংশে আঘাত করে করে মৃত্যু ঘটানোর করুণ অবস্থা দেখতে পেতেন। 
সুতরাং মৃত্যুর পরিণতি কেবল মাটির সাথে মিশে যাওয়াই নক. যেমন তোমাদের উক্তি 


09415 12 দ্বারা বোঝা যায় এবং তাদের-__প্রত্যাবর্তিত হওয়া-কালীন অনাস্থা ) 
যদি আপনি দেখতে পেতেন যখন এসব অপরাধীগণ (নিজ রুতকর্ষের জন্য চরমভাবে 


www.pathagar.com 
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লজ্জিত হয়ে) স্বীয় পালনকর্তার সম্মুখে নতশিরে (দাঁড়িয়ে) থাকবে (এবং বলতে 
থাকবে) হে আমাদের পাজনকর্তা (এখন) আমাদের চোখ-কান খুলে গেছে, (এবং 
পল্পগস্থরগণ যে কথা বলেছেন তা সবই সত্য ছিল ) সুতরাং আমাদেরকে (পৃথিবীতে ) 
আবার প্রেরণ করুন। আমরা (এবার গিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে) সৎকাজ করবো। 
(এখন) আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে। এবং (তাদের এরাপ বক্তব্য সম্পূর্ণ 
অসার প্রতিপন্ন হবে। কেননা) যদি আমি এরাপ ইচ্ছা করতাম (যে তারা অবশ্যই 
সঠিক পথ লাত করুক) তবে আমি প্রত্যেক লোককে তার (মুক্তি ও কল্যাণের ) রাস্তা 
€ইস্পিত লক্ষ্যে পৌছানো রূপ স্তর পর্যন্ত ) অবশ্যই প্রদান করতাম (যে তারা অবশ্যই 
সঠিক পথ লাভ করুক) তবে আমি প্রত্যেক লোককে তার (মুক্তি ও কল্যাপের ) রাস্তা 
(ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানো রাপ স্তর পর্যন্ত) অবশ্যই প্রদান করতাম ( স্বেরাপভাবে 
তাদেরকে কাম্য পথ প্রদর্শনার্থে হিবায়ত প্রদান করেছি ।) কিন্তু আমার এই (চিরন্তন 
জুনির্ধারিত ) কথা (অগণিত হিকমত দ্বারা) প্রমাণিত যে, আমি নরককে মানব- 
দানব উভয়ের (মধ্যে যারা কাফির তাদের দ্বারা) অবশ্যই পরিপূর্ণ করে দেব। 
(এবং কতক হিকমতের বর্ণনা সূরায়ে ছদের শেষ ভাগে অনুরাপ আয়াতের তফসীরে 
বর্ণিত হয়েছে।) তখন (তাদেরকে বলা হবে) এখন তোমরা যে দিনের সন্দর্শন 
সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়েছিলে তার আস্থাদ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের বিস্মৃত 
হলাম ( অর্থাৎ করুণা ও দয়া থেকে বঞ্চিত করে দেওয়াকে বিস্মৃত হয়ে গেছে বলে 
আধ্যায়িত করা হয়েছে এবং) আমি যে তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করতে বলেছি তা 
কেবল দু-এক দিনের জন্য নয়। (বরং এর নিগুত তত্ব এই বে,) স্বীয় পাপ কর্মসম্হের 
বদৌলতে চিরস্তন শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর। (এ তো হলো কাফিরদের অবস্থা ও পরি- 
ণতি। পরবর্তী পর্যায়ে মুমিনগণের অবস্থা ও তাদের পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে। 
অর্থাৎ) আমার আয়াতসমূহের প্রতি কেবল তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে যাদেরকে যখনই 
এসব আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখনই তারা সিজদায় পড়ে যায় (যার 
বিল্লেষণ পূর্বে সূরায়ে মরিয়মের চতুর্থ রুকুতে করা হয়েছে) এবং স্বীয় পালনকর্তার 
প্রশংসা-ন্ততি করতে থাকে এবং তারা (ঈমান লাতের দরুন ) অহঙ্কার করে না। 


% পাও br 


(যেমনটি হয় কাফিরদের বেলায়-_1+5০ 9) ১_ পর্বস্ফীত হয়ে অবজাভরে 


মুখমণ্ডল ফিরিয়ে রাখে । এ তো তাদের বক্তব্য-বিশ্বাস ও চরিন্তগত অবস্থা। এবং তাদের 
আমলের অবস্থা এই যে, রাতের বেলায়) তাদের (শরীরের ) পাশ্ব দেশ শয্যা থেকে 
সম্পূর্ণ আল্লাদা থাকে (ইশার ফরযের কারণে হোক বা তাহাজ্জুদের কারনে, এর ফলে 
সকল রেওয়ায়েতের সমন্বয় সাধিত হলো। কেবল. আলাদাই থাকে না, বরং ) এরাপভাবে 
(আলাদা থাকে ) যে, তারা স্বীয় পালনকর্তাকে ( সওয়াবের ) আশায় এবং শাস্তির ) তয়ে 
আহবান করতে থাকে (নামায, দোয়া ও যিক্র সবই এর অন্তর্ভুক্ত) এবং আমি তাদেরকে 
যা কিছু দান করেছি তা হতে বায় করে। (সারকথা এগুলো মু'মিনগণের গুপাবলী । 
তন্মধ্যে কতকগুলে৷ এমন যেগুলোর উপর মূল ঈমান নির্ভর করে এবং কতকগুলোর 
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উপর ঈমানের পরিপূর্ণতা নির্ভর করে) সুতরাং এদের জন্য অদৃশ্য ভাণ্ডারে এদের 
চোখ স্শীতলু ও পরিতৃপ্তকারী কি সব বস্তু বিদ্যমান রয়েছে, তা কেউ অবগত নয়। 
এগুলো তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ লাভ করবে। (এবং যখন উভয় দলের 
অবস্থা ও পরিণাম ফল জানতে পেলে) তবে (এখন বল তো) যে বিশ্বাস স্থাপনকারী 
সে অপরুষ্ট দুক্কৃতিকারীদের অনুরূপ হতে পারে কি? তারা পরস্পর ( অবস্থাগত ও 
পরিণামগত কোনভাবেই ) সমতুল্য হতে পারে না (যা জানাও গেছে। বিশেষ করে 
পরিণামগত অসমত্ল্য হওয়ার বর্ণনা বিশেষ অবগতির জন্য আবার শুনে নাও যে) যেসব 
লোক ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে (পরকালে ) স্বর্গোদ্যানই তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান। 
ঘা তারা তাদের কৃত সৎকাজের বিনিময়ে আতিথ্য স্বরাপ লাভ করবে (অর্থাৎ অতিথি- 
বন্দের ন্যায় এসব বস্তু বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে লাভ  করবে- _অভাবগ্রস্ত 
ভিক্ষুকের ন্যায় প্রানি ও অমর্ধাদার সাথে নয়) এবং যারা নির্দেশ অমান্যকারী, অবাধ্য, 
তাদের বাসস্থান নরক। যখন তারা এখান থেকে বের হতে চাইবে (এবং এতদুদ্দেশ্যে 
কিনারাভিমুখে অগ্রসর হবে। যদিও অত্যন্ত গভীর ও দ্বার রুদ্ধ হওয়ার দরুন বের 
হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্ত সে সময়ে তাঁদের এরাপ স্বাভাবিক গতিবিধির পর) পুনরায় 
তাদেরকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা সেই 
নরকাগ্সির শাস্তি আস্বাদন কর-_যা তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেতে (কিন্ত 
অঙ্গীকারকৃত শান্তি তো পরকালে হবে এবং) নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে (পরকালে 
অঙ্গীকাররুত ) রূহত্তর শাস্তির পূর্বে নিকটতর ( অর্থাৎ ইহকালে ) শাস্তি প্রদান করবো 
(যথা, রোগব্যাধি, বিপদাপদ প্রভৃতি । কেননা কোরআনের বর্ণনানুষায়ী ' অসুখ-বিসুখ, 
বিপদাপদ প্রধানত মানবরুত কুকর্মের কারণেই আসে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ 


পি AJ MAIS 9 পাপা err 


৩ IT ০৪২৯) --7০ ৮০ ১৪৪-_এতদসত্ত্বেও যারা সাবধান হয়ে ফিরে আসবে 


না তাদের জন্য রুহস্তর শাস্তিই রয়েছে । এ প্রকৃতির লোকের প্রতি শাস্তি প্রয়োগে 
আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই) কেননা সে ব্যক্তি হতে অধিকতর অত্যাচারী কে__ 
যাকে স্বীয় পালনকর্তার আয়াতসমূহের সাহায্যে উপদেশ প্রদান করা সত্বেও উহা থেকে 
বিমুখ থাকে। (সুতরাং এদের শাস্তির যোগ্য হওয়া সম্পর্কে কি সন্দেহের অবকাশ থাকতে 
পারে? তাই) আমি এরূপ অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। 
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৭ 555 3510 365 50530 পরব আয্মাতে কিয়ামত 


অস্বীকারকারীগণের প্রতি সতর্কবাণী এবং স্ৃত্যুন্তে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার 
পর পূনজাঁবন লাভ সম্পর্কে তাদের ষে বিস্ময়-_তার উত্তর ছিল। এ আয়াতে এ কথা 
বর্নিত হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তাভাবনা কর তবে এতে আল্লাহ পাকের 
কুদরত কামেলা ও অনন্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবে। তোমরা নিজ অক্তানতা 
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৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ও নির্বৃদ্ধিতাবশত একথা মনে কর যে, মৃত্যু আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়। কিন্ত 
ব্যাপার এমনটি নয়__বরং আল্লাহ্‌ পাকের নিকটে তোমাদের মৃত্যুর একু নির্দিষ্ট ক্ষণ 
রয়েছে ॥ এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাও নির্ধারিত রয়েছে। 
সেক্টেন্রে আজরাঈল (আ)-এর ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য । সমস্ত প্রাণীজগতের 
মৃত্যু ভার উপর ন্যস্ত, যে ব্যক্তির মৃত্যু যখন এবং যে স্থান নির্ধারিত রয়েছে ঠিক 
সে সময়েই তিনি তাঁর প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন। আলোচ্য আয়াতে এর বর্ণনাই রয়েছে। 
এখানে ৩ ৪)! 5০৫০ এক বচনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপর এক আয়াতে রয়েছে 


ELAN পাত 558 পাতি পা এ 


HAL (৪১5৩ ৪ ওঠা অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়--এখানে 


8০০০০ বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আজরাঈল (আ) 
একাকী এ কাজ সম্পন্ন করেন না- বছ ফেরেশতা তাঁর অধীনে এ কাজে অংশগ্রহণ 
করেন। | 


আত্মবিয়োগ ও মালাকুল মউত সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ £ প্রখ্যাত মুফাস্সির 
মুজাহিদ বলেন, মালাকুল মউতের সম্মুখে গোটা বিশ্ব কোন ব্যক্তির সম্মুখে রক্ষিত 
বিভিন্ন খাবার -সামন্রীপূর্ণ একটা থালার ন্যায়-_তিনি যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি 
এক “মারফু” হাদীসেও আছে (ইমাম কুরতুবী “তাষকিরা'তে ইহা বর্ণনা করেছেন )। 
অপর এক. হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী সো) একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুল- 
মউতকে দেখে বললেন যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমন্র ব্যবহার করো। 
মালাকুল-মউত উত্তরে বললেন, .আপনি নিশ্চিত থাকুন__আমি প্রত্যেক মুমিনের সাথে 
নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, যত মানুষ প্রাম-গঞ্জে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়- 
পর্বতে বা সমুদ্রে বসবাস করছে---আমি এদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচবার দেখে থাকি: 
এজন্য এদের ছোট-বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রতাক্ষভাবে পুরোপুরি জাত। অতঃপর 
বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সা)! এগুলো যা কিছু হয় সব আল্লাহ্‌র হুকুমে । অন্যথায় 
আল্লাহর হুকুম ব্যতীত আমি কোন মশারও প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই। 


মালাকুল-মউতই কি অন্যান্য জীবজন্তরও প্রাপন্িয়োগ ঘটান ?£ উল্লিখিত হাদী- 
সের রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ পাকের অনুমতি সাপেক্ষে মশার মৃত্যুও 
মালাকুল-মউতই ঘটায়। হযরত ইমাম মালিকও এক প্রশ্নের উত্তরে এ রকমই বলেন। 
কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের দ্বারা আত্মার 
বিয়োগ ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট-_কেবল তাঁর মান-মর্যাদা রক্ষার্থে- _অন্যান্য 
জীব-জন্ত আল্মাহ্‌র অনুমতিক্রমে .ফেরেশতাগণের মাধ্যম ব্যতীতই আপনা-আপনিই মৃত্যু- 
বরণ করবে ।-_(কুরতুবী'র বরাত দিয়ে ইবনে আতিয়া বর্ণনা করেন ) 


এ বিষয়ই আবুশ্শায়েখ, উকাইলী, দায়লামী প্রমুখ হযরত আনাস রো) থেকে 
রেওয়ায়েত করেন যে» নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন যে, জীবজন্ত ও কীট-পতঙ্গ সবই 
আল্লাহ, পাকের প্রশংসা স্ততিতে মগ্ন (এ-ই এগুলোর জীবন)। যখন এদের গুণ কীর্তন 
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সূরা সাজদাহ ৫৫ 


বন্ধ হয়ে যায় তখনই আন্কাহ পাক এদের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। জীব-জন্তর মৃত্যু মালা- 
কুল-মউতে”'র উপর ন্যস্ত নয়। ঠিক একই মর্মে এক হাদীস হযরত ইবনে উমর কো) 
থেকেও বর্ণিত আছে।---( মাষযহারী ) 

অপর এক আয়াতে রয়েছে যে, যখন আল্লাহ পাক আযরাঈল (আট-এর উপর 
গোটা বিশ্বের মৃত্য সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করেন তখন তিনি ( আযরাঈল.) আর্য 
করেন; হে প্রভু, আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করলেন যার ফলে বিশ্ব- 
জগৎ ও গোটা মানবজাতি আমাকে ভত্সনা করবে এবং আমার প্রসংগ উঠলে অত্যন্ত 
বিরূপ মন্তব্য করবে। প্রত্যুত্তরে হক তা'আলা বললেনঃ আমি. এর সুরাহা এরূপভাবে 
করেছি যে, জগতে রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য রূপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম 
যার “ফলে প্রত্যেক মানুম সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণরূপে আখ্যায়িত 
করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে ।-- (কুরতুবী ) 


ইমাম বগভী রে) হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, 
রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন__যত প্রকারের রোগ-ব্যাধি ক্ষত ও আঘাত রয়েছে__ 
এসবই মৃত্যুর দূত-__মানুষকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতপর যখন 
মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে আসে তখন মালাকুল-মউত মৃত্যুপথযাত্রীকে . সম্বোধন করে বলেন, 
ওগো আল্লাহ্‌র বান্দা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি 
গ্রহণের জন্য আমি রোগ ব্যাধি ও দুর্যোগ-দুর্ঘিপাক রূপে কত সংবাদ কত দৃত পাঠিয়েছি। 
এখন আমি পৌছে গেছি। এরপর আর কোন সংবাদ প্রদানকারী বা কোন দূত আসবে 
না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করবে- ভাই স্বেচ্ছায় হোক 
বা অনিচ্চারুতভাবে হোক ।-_( মাযহারী ) 

মাসআলা £ঃ কারো আত্মা বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত 


মালাকুল-মউত কারো মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।_- (আহমদ কর্তৃক মামার 
থেকে বর্ণিত __মাযহারী ) 


OG HAS কিতা পা ASAT CA পা ASIIASY | পাতা 


bobs ৩০৯৪১ ৩৪০০৯ ETL 9৮ pags sO 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির, মুশরিক ও কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী 


পা 115 A 


ছিল। অতপর ( ৯৬ ৮১০7 (1) থেকে খাঁটি ও নিষ্ঠাযান মুপমিনগণের বিশেষ 


গুণাবলী ও তাদের সুমহান মর্যাদাসমূহের বর্ণনা রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে মু’মিনগণের 
এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্থ দেশ শয্যা থেকে আলাদা 
থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌ পাকের যিকর ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করে। 
কেননা এরা আল্লাহ্‌ পাকের অসন্তষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর করুণা ও পুণ্যের 
আশা করে থাকে । আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে যিক্র ও দোয়ার জন্য ' হিল 
করে তোলে । 
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৫৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তাহাজ্জুদের নামা £ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে 
যিকর ও দোস্কায় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও নফল নামাষ-_যা ঘুম থেকে 
উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। (এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান, মুজাহিদ, মালিক ও 
আওষায়ীর বক্তব্যও ঠিক একই রাপ) এবং হাদীসের অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও 
এর সমর্থন পাওয়া যায়৷ 


মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মায়া ইবনে 
জাবাল থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর সংগে সফরে 
ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি তার (নবীজীর) সন্নিকটে গেলাম এবং আরজ করলাম ঃ 
ইয়া রসূল্লাল্লাহ্‌ সো), আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন, যার মাধ্যমে আমি 
বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোষখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, 
তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ্‌ পাক যার তরে তা সহজ- 
লত্য করে দেন তার জন্য তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল 
এই যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। 
নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্‌ শরীফে হজ্জ 
সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন-_এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, 
(তা এই যে, ) রোষা ঢাল স্বরূপ। (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়) এবং সদকা মানুষের 
পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মান্ষের গভীর রাতের নামায । এই বলে 


পা এ পেট 3 1 পা পপ 


কোরআন মজীদের উল্লিখিত আয়াত 2)! লে ঠা wees sf ED 
তিজাওয়াত ‘করেন । 


হযরত আবুদ্দারদা (রা), কাতাদাহ (রা) ও যাহহাক (রা) বলেন যে, সেসব লোকও 
শয্যা থেকে শরীরের পাশ্ব দেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যারা ইশা ও ফজর উভয় 
নামায জামাআতের সাথে আদায় করেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে 


০ ! ce 
বিশুদ্ধ সনদসহ বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াত ১11 5 ৩ ৮০ যারা 
ইশার নামাযের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, ইশার জামা*আতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, 
তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। 


আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নাযিল . 
হয়েছে যারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামাষ আদায় করে করে 
কাটান ( মুহাম্মদ বিন নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন।) এ আয়াত সম্পর্কে 
হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন যে, যে ব্যক্তি শুয়ে, বসে ৰা পার্থ দেশে শায়িত অব- 
স্থায় চোখ উন্মিলনের সাথে সাথে আল্লাহ্‌ পাকের যিফ্রে লিপ্ত হন, তাঁরাও এ আয়াতের 
তন্তর্ভূ । 
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সুরা সাজদাহ ৫৭ 


ইবনে কাসীর ও অন্যান্য তফসীরকার বলেছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে 
পরস্পর কোন বিরোধ নেই । প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভূক্ত । এর 
মধ্যে শেষরাতের নামাষই সর্বোস্তম ও সবশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী । “বয়ানুল কোরআনেও' 
ইহাই গ্রহণ করা হয়েছে। - 


/ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুক্লাহ, (সা) ইরশাদ 
করেছেন__কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্‌ পাক পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীকে একন্রিত করবেন 
তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক আহবানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র সুষ্টিকুল শুনতে 
পাবে, দাড়িয়ে আহবান করবেন,__হে হাশর ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী! আজ তোমরা 
অবহিত হতে পারবে যে, আল্লাহ্‌ পাকের নিকটে সর্বাধিক সর্মমান ও মর্যাদার অধিকারী 


পা ৪০০১১ 1 ত পপ 


কে? অনন্তর সে ফেরেশতা ই ৫৯ ভো ৩০০ 0১% (১ ৮ যাদের 


পার্থদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে ) এরাপ-গুপের অধিকারী লোকগণকে দাড়াতে আহবান 
জানাবেন। এ আওয়াজ শুনে এসব লোক দাঁড়িয়ে পড়বেন- যাদের সংখ্যা হবে খুবই 
নগণ্য--(ইবনে-কাসীর।) এই রেওয়ায়েতেরই কোন কোন শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে 
হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতপর অন্যান্য সমগ্র লোক দীড়াবে 
এবং তাদের থেকে হিসাব গ্রহণ করা হবে।-_ (মাষহারী ) | 
লি পা পন ১৩পাপা 
এ সী ৮1 ৩১১ ৩১৮ odd ৩: ফি ww; 

cAI AT 


urns অর্থ নিকটতম ১১টা ০১০৮ (নিকটতম শাস্তি) বলে 


ইহলৌকিক বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিকে বোঝানো হয়েছে এবং বৃহত্তম শাতি (445 | ০১1১০) 
বলর্তে পারলৌকিক শাত্তি বোঝানো হয়েছে। - 


আল্লাহর দিকে মারা ফিরে আসে তাদের পক্ষে ইহলৌকিক বিপদাপদ রূহমত- 
স্বরূপ £ এর মর্ম এই যে, আল্লাহ পাক অনেক মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য 
সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহকালে তাদের উপর নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ও রোগ- 
ব্যাধি চাপিয়ে দেন। যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের 
কঠিনতম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায় । 


এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, পাপীদের প্রতি দুনিয়াতে আপতিত বিপদ-আপদ 
ও জরা-ব্যাধি এক প্রকারের রহমত স্বরাপ- যার ফলে স্বীয় নির্লিপ্ততা ও অসাবধানতা 
থেকে ফিরে এসে পরকালের গুরুতর শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায় । অবশ্য ষে সর 
লোক এরাপ দুর্যোগ দুর্বিপাক সত্বেও আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত না হয়-_-তাদের পক্ষে এটা 
দ্বিগুণ শাস্তি, একটা দুনিয়াত্েই নগদ, দ্বিতীয়টা পরকালের কঠিনতম শাস্তি । কিন্ত 
৮ f 
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নবী ও ওলীগপের ওপর যে বিপদাপদ আসে, তাঁদের ব্যাপার এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধরনের। এগুলো তাঁদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরাপ-_যার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা উন্নত হতে 
থাকে । তার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরূপ বিপদ-জাপদ ও রোগ-ব্যাধির সময়ও তারা 
আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকারের আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন! 
চি অপরাধের শাস্তি পরকালের পর্বে ইহকালেই হয়ে ঘায় £ ৮ নি 
A কারি 4 A 
৩১৯৬০ ০৮3৯০1-- বাহাত প্রত্যেক শ্রেণীর অপরাধকারী ৬৬০) 
শব্দের অন্তর্ভূক্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণের “ক্ষেত্রে চাই ইহকালের হোক চাই পরফালে র- - 
উভয় এর অস্তঙ্গত। কিন্তু হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে তিন ধরনের শাস্তি 
পরকালের পূর্বে ইহকালেই পেয়ে যায়। (১) ন্যায় ও সত্যের বিপক্ষে পতাকা তুলে প্রকাশ্য- 
ভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ, (২) পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও অবাধ্যতা প্রদর্শন, 
(৩) অত্যাচারীর সহযোগিতা করা (হযরত মাআয বিন জাবাল থেকে ইবনে জারীর 
রানি হযেছে 


+ 8 শে ৩৪ রি ৮9৯৮৫9$ ১৬১৫ ১554 
25 9 
টার ০৪ 5৫ ও 0৮3) GLI 

2 পাছি পরত পা 2৬৯ % 
০9% 2৯4 0০৮52 মা 


এ ERE 


নর ৫৩ রি 2০5 | 
LEN 85৬ রর ৫ ও রি 
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স্রা সাজদাহ ফু ৫৯ 


(২৩) আমি ম্সাকে কিতাব দিম্পেছি, অতএব আগনি কোরআন প্রাপ্তির 
বিষয়ে কোন. সন্দেহ করবেন না । আমি একে বনী ইসস্ালের জন্য- পঞ্প্রদর্শক 
করোছ্লাম । (২৪) তারা সবর করত বিধাক্স আমি তাদের মধ্য থেকে মেতা 
মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পঞ্থপ্রদর্শন করত । তারা আমার 
আয়্াতসমূহে : দ্ঢ় বিশ্বাসী ছিল । (২৫) তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ. করছে, 
আপনার পালনকতাই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন । 
(২৬) এতে কি তাদের চোখ খোলেনি ঘে, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্পৃদাল্পকে 
ধ্বংস করেছি, যাদের বাড়িঘরে এরা বিচরণ করে। অবশাই এতে নিদর্শনাবলী 
রয়েছে । তারা কি শোনে না? (২৭) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উর 
ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উদ্গত করি, যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের জন্তরা 
এবং তারা । তারা কি দেখে না? (২৮) তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে বল; কবে হবে 
এই ফয়সালা ? (২৯) বলুন, ফয়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান তাদের কোন কাজে 
আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না । (৩০) অতএব আপনি তাদের 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন , তারাও অপেক্ষা করছে । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ টানে 
নিশ্চয়ই আমি ( আপনার ন্যায় হষরত) মূসা আ)-কেও প্রস্থ প্রদান করে- - 
ছিলাম ( যা প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে বহু - দুঃখ-যন্্রণা বরদাস্ত করতে হয়েছিল ।- 
সুতরাং আপনারও তা বরদাস্ত করা উচিত। সক সান্ত্বনা তো এই ! অনন্তর অনুরাপ- 
ভাবে আপনাকেও প্রশী গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে।) সুতরাং আপনি (আপনার ) এ গ্রন্থ 
77515455592 (যেমন আল্লাহ্‌ পাকের ইরশাদ 


7114 AGS 


৩ 10901 AD ৩১1 আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে । সুতরাং 


আপনি এ্রশী গ্রন্থের অধিকারী এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক রসূলরাপে সম্বোধিত ব্যপ্তি। 
আপনি যখন এরাপভাবে আল্লাহ্র নিকটে মনোনীত, তখন যদি গুটিকয়েক নির্বোধ 
আপনাকে প্রহছণ না করে তবে বিচলিত ও দুঃখিত হওয়ার কিছুই নেই। এও এক 
প্রকার সাচ্ত্বনা) এবং আমি সেই (মূসা আ-র) গ্রন্থকে ইসরাঈল ' বংশীয়গণের জন্য 
পথ প্রদর্শক করেছিলাম। (অনুরূপভাবে আপনার গ্রস্থের মাধ্যমেও অনেকে হিদায়ত- 
প্রাপ্ত হবে। সুতরাং আপনি প্রসন্ন থান্ুন। এও এক প্রকার সান্ত্বনা) এবং আমি 
সেই ইসরাঈল বংশীয়দের মধ্যে বহুসংখ্যক ধর্মীয় অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলাম-_- 
যারা আমার নির্দেশ মত সঠিক পথ প্রদর্শন করতো । যখন তারা দুঃখ-কজ্টের সময়: 
ধৈর্য ধারণ করেছিল এবং আয়াতসমূহের উপর স্থির বিশ্বাসী ছিল। (তাই তারা সেগুলো 
প্রচার ও প্রসার এবং সুজ্টিকুলের হিদায়ত. করতে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট বরণ করতো! 
এতে রয়েছে মুমিনগণের জন্য সান্ত্বনা যে, তোম্রা ধৈর্য ধারণ কর। যখন তোমরা 
বিশ্বাসের অধিকারী এবং বিশ্বাস চায় ধৈর্য ধারণ__তাই তোমাদের পক্ষে. ধৈর্য ধারণ 
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৬০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অবশ্য প্রয্নোজনীয়। এ সময়ে আমি তোমাদেরকেও ধর্মীয় অধিনায়ক করে দেব। 
এ তো ইহলৌকিক সান্তনা এবং তোমাদের এক পারলৌকিক সাল্নাও ধারণ করা 
উচিত। সে সাল্হনার বন্ত এই যে) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন সেসব 
বিষয়ের বোস্ভব ও কার্যকর) মীমাংসা করে দেবেন যেগুলো সম্পর্কে তারা পরস্পর 
মন্তবিরোধ করছিল। অর্থাৎ মু’মিনগণকে বেহেশত এবং কাফিরদেরকে নরকে, নিক্ষেপ 
করবেন এবং কিয়ামতও খুব দূরে নয় । এ থেকেও সান্তনা লাভ করা উচিত। 
এ বক্তব্য শুনে কাফিরের়া দু'প্রকারের সন্দেহ পোষণ করতে পারত ।-_-প্রথমত আমরা 
এ কথাই বিশ্বাস করি না যে কুফরী আল্লাহ্‌র নিকটে অপছন্দনীয়___যেমন ০৪) 
তিনি মীমাংসা করবেন,_-শব্দ দ্বারা বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত-_ আমরা কিয়ামত 
সংঘটিত, হওয়াই অসম্ভব বলে মনে করি। সামনে উভয় সন্দেহ অপনোদনের জন্য দুটি 
পৃথক বক্তব্য পেশ করা হয়েছে-_১. কুফরী গর্হিত ও অপছন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে যে 
তারা সন্দেহ পোষণ করে; তবে কি একথা তাদের পথ প্রদর্শনের পক্ষে যথেষ্ট নয় যে, 
আমি তাদের পূর্বে (শিরক ও কুফরের জন্য) কত জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি! 
(অর্থাৎ তাদের ধ্বংস প্রক্রিয়া থেকে এবং নবীর ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক স্বাভাবিক 
রীতি তংগ করে সংঘটিত হওয়া থেকে খোদার রোষাগ্নি বিচ্ছরিত হচ্ছিল-_-যন্দ্বারা 
কুফরী যে নিন্দিত ও গর্হিত তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এসব লোক যাদের বসবাসের 
স্থানসমূহের (সিরিয়া ভ্রমণকালে) যাতায়াত করে (অতিক্রম) করে । এ ক্ষেত্রে 
(কুফরী গহিত হওয়ার) সুস্পষ্ট লক্ষণাদি বিদ্যমান রয়েছে । এরা কি অতীত 
কালের 'জনমগুলীর ধ্বংস সংগ্লিষ্ট কাহিনীসমূহ শুনতে পায় না (যা বহুল প্রচারিত 
ও সর্বজনবিদিত ও আলোচিত। দ্বিতীয় বিষয়--কিয়ামত সংঘটন সম্পর্কে তাদের 
সন্দেহ পোষণ ।) তবে কিতারা এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করছে নাযে, আমি (মেঘমালা 
ও নদীনালা প্রভূতির মাধ্যমে) বিশ্ুক্ষ ভূমিতে পানি পৌঁছিয়ে থাকি এবং তার সাহায্যে 
শস্যাদি উৎপাদন করে থাকি--যাহা হতে তাদের (গৃহপালিত) পশুসমূহ এবং তারা 
নিজেও ভক্ষণ করে থাকে। তবে তারা কি দিবারান্ত্রি) এসব কিছু অবলোকন 
করছেনা? (এ হলো মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রযাণ।. যেমন পূর্বেও 
কয়েক জায়গায় তার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সুতরাং উত্তয় সন্দেহের অবসান ঘটলো 
এবং) এরা ( কিয়ামত ও বিচারের বর্ণনা শুনে বিস্ময়ভরে বিদ্র.পাপ্মক সুরে) বলে 
ঘেষদি তোমরা ( তোমাদের এ কথায়) সত্য হয়ে থাকো তবে (বল তো) এ মীমাংসা 
কবে সম্পন্ন হবে? আপনি বলে দিন যে ( তোমরা তো অহেতুকভাবে এর তাকীদ 
দিচ্ছ। তোমাদের জন্য তো তা হবে কঠিন বিপদের দিন। কেননা) সে মীমাংসার 
দিনে কাফিরদেরকে তাদের ঈমান (মোটেও) কোন সুফল প্রদান করবে না। (এবং 
তাদের অব্যাহতি লাভের একই পথ ছিল তাও হাতছাড়া) আর, (অব্যাহতি লাভ 
তো দূরের কথা, সে শাস্তি হতে এক মুহূর্তের তরেও) তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে 
না। সুতরাং [হে নবী সো)] আপনি (বিদ্রপাত্মক) কথাবার্তার প্রতি ( মোটেও) 
লক্ষ্য করবেন না (যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে সন্জাস ও মনোকষ্টের উদ্লেক করবে। 
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সূরা সাজদাহ্‌ ৬১ 


এবং আপনি (প্রতিশ্ত মীমাংসার ) প্রতীক্ষায় থাকুন (কিন্তু সত্বর জানা যাবে: যে, 
কারু বজ! বানর কারটা নয়। যেমন তাদের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্‌ পাকের 


LAG era পা Jc Aw + AIGA AS 


উক্তি ৪ wie yo ৩ ৮০ ০৩197 95-অর্থাৎ আপনি বলে দিন 
তোমরা প্রতীক্ষারত থাক; অনস্তর আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকযো। 


জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 


(Aw এটি টিপাপা পা 


৪ ০০ ৪7০ ০ ৩০৮৮ 59 হকের অথ সাক্গাৎ- এ আয়াতে 


কার সাথে কার সাক্ষাৎ বোঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মততেদ 
রয়েছে। “তফসীরের সার-সংক্ষেপে' ঠ$18)-র “যমীর' (সর্বনাম ) কিতাব-__অর্থাৎ 
কোরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা হয়েছে যে, ষেরাপভাবে মহান আল্লাহ্‌ 
হযরত মুসা আ)-কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুগ্ধাপভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ্‌ 
পাকের পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না। 


যেরাপভাবে কোরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে $০ ১ 15 
এ)1)8)1 --_ অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) এবং কাতাদাহ্‌ রো)-র ব্যাখ্যা এরাপভাবে করেছেন 
যে, $১. -র যমীন (সর্বনাম) হযরত মূসা (আ)-র দিক ধাবিত হয়েছে। 
এ আয়াতে হযরত মূসা আ)-র সাথে রসূলুষ্লাহ্‌র (সা) সাক্ষাতের সংবাদ দেয়া 
হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না ষে, 
হযরত মূসা আ)-র সাথে আপনার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে। সুতরাং মিরাজের 
রাতে এক সাক্ষাতকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত, 
অতপর কিন্নামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে।/ 


. হযরত হাসান বসরী রে) এর ব্যাখ্যা এরাপভাবে করেছেন যে, হযরত মূসা 
(আ)-কে এঁশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেরাপভাবে মানুষ তাঁকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস 
পেয়েছে এবং নানাভাবে দুঃখ-যন্্রণা দিয়েছে, আপনিও এসব কিছুর সঙ্ুগ্ীন হবেন 
বলে নিশ্চিত থাকুন। তাই কাফিরদের প্রদত্ত দুঃখ-যস্ত্রণার ফলে আপনি মনক্ষুঞ্জ হবেন 
না, বরং নবীগণের ক্ষেন্ত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা 
বরদাশত করুন। 


পারছি তি তালা 


কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক ও নেতা হওয়ার দুটি শর্ত $ ৬৬৯৩ 
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৬২ তফসীরে মা'আরেফুজ কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আমি ইসরাঈল সম্পৃদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুজ্ করেছিলাম, 
যারা তাঁদের পর়গম্রের প্রতিনিধি হিসাবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে 
হিদায়ত করতেন-__যখন তারা ধৈর্য ধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের উপর 
স্থির বিশ্বাস স্থাপন করতেন। | 


ইসরাঈল বংশের ওলামাগণের মধ্য হতে কতককে যে জাতির নেতা ও পুরোধার 
মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে, তার দুটি কারণ রয়েছে। এ আয়াতে সে দুটি কারণ 
বর্ণনা করা হয়েছে-_১. ধৈর্য ধারণ করা, ২. আল্লাহ্‌র আয্লাতসমূহের উপর অটুট 
বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবী ভাষায় সবর করার অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর 
শাব্দিক অর্থ অনড় ও দৃচ়বদ্ধ থাকা। এখানে সবর দ্বারা আল্লাহ. পাকের আদেশসমূহ 
পালনে. অটল ও দুঢ়পদ থাকা এবং আল্লাহ্‌ পাক যে সব বস্তু বা কাজ হারাম ও গর্হিত 
বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা । শরীয়তের যাবতীয় 
নির্দেশই এর অন্তর্গত---যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাফল্য। এর দ্বিতীয় 
কারণ আল্লাহ্‌ পাকের আয়াতসমূছহের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন__আয়াতসমূহের মর্ম 
অনুধাবণ করা এবং অনুধাবনাস্তে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা-_উভয়ই এর 
অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জানগত দক্ষতা ও সাফল্য । 


সারকথা, আল্লাহ্‌ পাকের নিকটে নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যের যোগ্য কেবল সেসব - 
লোকই, যারা কর্ম ও জান--উভয় দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। এস্থলে কর্মগত পূর্ণতা ও 
দক্ষতাকে জানগত পূর্ণতা ও দক্ষতার পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ জ্ঞানের স্থান 
স্বতাবত কর্মের পূর্বে; এখানে ইংগিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকটে কর্মহীন 
শিক্ষা ওক্তানের কোন মুল্য নেই। 


ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে কিছুসংখ্যক ওলামার মন্তব্য 


উদ্ধৃত করেন। তা এই ৫752 ০১1 ৮১ ৯০ ৮০ ঠা 00৩ 5895) 57০১ ও অর্থাৎ 
77555787854 


ENT FJ AJ PEPE লাল 


৩১ Eyl 230 ঞ ৬ 35০10481157 


\ 


‘অর্থাৎ, তাঁরা কি লক্ষ্য করে নাষে, আমি শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি যদ্দারা 
নানা প্রকারের শস্য সমুদগত হয়। 5 শুক্ষ ভূমিকে বলা হয়-_যেখানে কোন 
বৃক্ষলতা উদগত হয় না। | 

ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা ঃ শুক্ষ ভূমিতে পানি প্রবাহের ॥ 
অনন্তর সেখানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরুলতা উদগত হওয়ার বর্ণনা কোরআনে 
করীমের. বিভিম জায়গায় এরাপভাবে করা হয়ে যে---ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়-_ফলে 
ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে 
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সূরা সাজদাহ্‌ ৬৩ 


ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শুষ্ক ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা উদগত করার 
কথা বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ অন্য কোন ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান 
থেকে নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যেসব শুষ্ক ভূ-ভাগে সাধারণত বৃষ্টি 
হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়। 

এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, কতক ভূমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা বৃষ্টি 
বহন করার যোগ্যও নয়।--যেখানে পুরোপুরি বৃষ্টি বষিত হলে দালান-কোঠা বিধ্বস্ত 
হবে, গাছপালার মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে। তাই এরূপ ভূমি সম্পর্কে আল্লাহ পাক 
এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক পরিমাণে বৃষ্টি কেবল সেসব ভ্মিতেই বষিত 
হয় যেগুলো তা বহন করার যোগ্যতা রাখে। অতপর পানি প্রবাহিত করে এমন 
ভূমি অভিমূখে নিয়ে যাওয়া হয় যেগুলোর বৃষ্টি বহনের ক্ষমতা নেট ।-_-ঘেমন মিসরের 
ভূমি। কিছু সংখ্যক তফসীরকার ইয়ামনের ও শামের কতক ভূমি এরাপ বলে বর্ণনা 
করেছেন ।__যেমন ইবনে আব্বাস ও হাসান রো) থেকে বলিত আছে।, 

প্ৰকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমি এর অন্তর্ভু ভ্ু'। মিসরের ভূমি বিশেষভাবে 
এর অন্তর্গত- সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আবিসিনিম্না ও আফ্রিকার 
অন্যান্য দেশ হতে বৃষ্টির পানি নীল নদ দিয়ে মিসরে পৌছে-_সাথে করে সেখানকার 
অত্যন্ত উর্বর লাল পলিমাটি বহন করে আনে । তাই মিসরবাসিগণ সেখানে বৃষ্টি না 
হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বর নতুন পানি ও পলিমাটি দ্বারা উপকৃত হয়। 


Fara 1 Ie পা AMS Arr 


6৪৪ ডি এলে ৩৭) 5৯ 5 অর্থাৎ কাফিররা পরিহাসহলে বলে থাকে 


যে, আপনি কাফিরদের বিরুদ্ধে .সুসলিমগণের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন 
সংঘটিত হবে £-_আমরা তো এর কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।-_-আমরা- তো 
মুসলমানদেরকে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি । 


& 2 পাপা পা A ঢু ELS ATA TAT AS 


এর উত্তরে হক তা'আলা ফরমান $ ৮5655566158 


ML 44 
(৪১ ৮৮) অর্থাৎ আপনি তাদের প্রত্যুপ্তরে একথা বলে দিন যে, তোমরা যে আমাদের 


বিজয় সম্পর্কে জিজাসাবাদ- করছো, সেদিন তোমাদের জন্য তা সমূহ বিগন বহন করে 
আনবে । কেননা, যখন আমরা বিজয় লাভ করবো সেদিন তোমরা..কঠিন শাত্তিতে 
জড়িয়ে পড়বে। চাই ইহকালে হোক যেমন বদরের যুদ্ধে বা পরকালে এবং ষে মুহূর্তে 
কারো উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আপতিত হয় জখন- তার. ঈমান আর গৃহীত হয় না।--- 
(ইবনে-কাসীর অনুরূপ. বর্ণনা করেছেন) ।. 
2 ASA br) 

কোন কোন বিজজন ৮ 1৬ কা -এর অর্থ কিয়ামতের দিন বলে বর্ণনা 

করেছেন । উপরে 'তফসীরের সার-সংক্ষেপ” অংশে তাই গ্রহণ করা হয়েছে । 
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পিরিত 1838 
সরা আহযাক 
মদীনায় অবতীর্ণ, ৯ রুকু, ৭৩ আয়ত 


BP 
6৬81৫) 29955802555 9188 GE 
১০52 
৫০ ক) “ 2, 128 রি 
০৬ । 6545৬ 6221 SEG CL 
বির 
26250 4৪ 6১৪১। UE 08468 81%-% OHH 
পরম করুপাময় আল্লাহর নামে আরপ্ত। 
(১) হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও কপট বিশ্বাসীদের কথা 
মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ, সর্বজ, . প্রজ্ঞাময় । (২) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ 


থেকে যা অবতীর্ণ হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন । নিশ্চয় তোমরা ঘা কর, আল্লাহ্‌ 


সে বিষয়ে খবর রাখেন। (৩) আপনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। কার্ষনির্বাহীরাগে 
জাজাহ্‌ই যথেচ্ট । 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হে নবী! আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন-_€ অন্য কাউকে ভয় করবেন না 
-_-এবং তাদের ধমকের প্রতি মোটেও ভ্রক্ষেপ করবেন না।) এবং কাফির (যারা 
প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে) ও মুনাফিকদের (যারা গোপনে তাদের সাথে 
একমত পোষণ করে) অনুসরণ করবেন না এবং তাদের কথার প্রতি কর্ণপাতও 
করবেন না (বরং কেবল আল্লাহরই নির্দেশ পালন করবেন)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ 
পাক মহাক্ানী ও প্রক্তাবান (তাঁর প্রতিটি নির্দেশ নানাবিধ কল্যাণ ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ) 
এবং (আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের অর্থ এই) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ওহীর 
মাধ্যমে যে আদেশ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করুন। (এবং হে মানব সন্তান) আল্লাহ্‌ 
পাক নিঃসন্দেহে তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত । (তোমাদের 
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সরা. আহধাহ ৬৫ 


মাঝে যারা আমার. নবীর বিরোধিতা করছে আমি তাদের সম্পূর্ণ হিসাব (সের) এবং 
(হে নবী) আপনি (তাদের এরাপ ধমকী ও ভীত্রি প্রদর্শন ব্যাপারে-) মহান আল্লাহ্‌র. 
উপর ভরসা করুন। আর কার্ষনির্বাহী অভিভাবকরাপে আল্লাহ্‌ পাকই যথেল্ট। (এর 
মুকাবিলায় এদের যাবতীয় চক্রান্ত ও কূট-কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এব্যাপারে 
আপনি দুশ্চিন্তাপ্রস্ত হবেন না। আর যদি. আল্লাহ, পাকের পক্ষ থেকে রীক্ষাচ্ছলে 
আপনার প্রতি কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট পৌছে তবে কোন্‌ ক্ষতি নেই বরং এতে. 
কল্যাণই নিহিত। 


আনুষঙিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

এটা মাদানী সূরা। এর অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় আল্লাহ্‌ গ্বক সমীপে রসূলুল্লাহ্র 
(সা) বিশিষ্ট স্থান ও উচ্চ মর্যাদা সংশ্লিষ্ট | এ সূরার বিভিন্ন শিরোনামায়. রসূল 
(সা)-এর প্রতি ভি, ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যকতা এবং তাঁকে দুঃখ: যন্ত্রণা দেওয়া 
হারাম হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সূরার অবশিষ্ট বিষয়সমূহও এগুলোরই পরিপূরক 
ও সহায়ক । 


শানে নুঘূল £ রি রা সির রেওয়ায়েত রয়েছে। 
একটি এই যে, রসূলুজাহ্‌ যো) হিজরতের পর যখন মদীনায় তশস্নীফ নিয়ে যান, 
গোল্্র বসবাস করত। রাহমাতুল্লিল-আলামীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব 
লোক মূপলমান হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এসব ইহুদীর মধ্য থেকে কয়েক, ব্যক্তি নবীজীর 
(সো) খিদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রাপ ধারণ করে 
নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে, কিন্ত তাদের অন্তরে 
ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত 
পৌছানো সহজতর হবে মনে .করে নবীজী এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে 
স্বাগতম. জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌদ্বন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং. 
ছোট-বড়. সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমনকি ওদের দ্বারা. কোন 
অশালীন:-ও অসংগতিপূর্ণ -কাজ সংঘটিত হলে পরও ধর়্ীর কল্যাণের কথা চিন্তা, করে: 
সেগুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরায়ে 
আহ্ষাবের প্রারস্তিক আয়াতসমূহ নামিল, হয়েছে।- ক্রেতৃবী) রঃ 

ইবনে জারীর রো) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন। তা এই যে, হিজরতের পর ওয়ালীদ বিন মুগীরা, মুগীরা ও শায়বা বিন 
রাবীয়াহ্‌ মদীনায় গেছে মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে হুষূরে পাকের খিদমতে ওর 
প্রস্তাব পেশ ক্রেন যে, যদি আপনি ইসলামের : প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ 'করেন 
তৰে-আমরা আপনাকে মন্ধার অর্ধেক সম্পদ প্রদান রুরবো। আবার মদীনার যুনা-. 
ফিক ও ইহদীপণ এই মর্মে.ভীতি -প্রদর্শন করে যে, যদি তিনি নিজ.দাবী ও দাওয়াত 
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৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


থেকে বিরত না থাকেন তবে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো । এমতাবস্থায় এ আয়াত- 
সমূহ নাযিল হয়।--( রাহুল-মাণআনী ) 

সা'লাবী ও ওয়াহেদী এক তৃতীয় ঘটনা সনদহীনভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, 
হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় মক্কার কাফিরগণ ও নবীজীর মাঝে “যুদ্ধ নয় চুক্তি? স্থাক্ষ-. 
রিত হওয়ার পর যখন আবু সুফিয়ান, ইকরামা বিন আবু জেহেল:ও আবুল আওয়ার 
সালামী মদীনায় পৌছে নবীজীর খিদমতে নিবেদন করতো যে, আপনি আমাদের উপাস্য 
দেব-দেবীদের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ পরিহার করুন-__-এবং কেবল একথা বলুন যে, পের- 
কালে ) এরাও সুপারিশ করবে এবং উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে। যদি আপনি 
এমনটি করেন তবে আমরাও আপনার পালনকর্তার নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করধৌ+-_ 
এভাষে আমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটে যাবে। 

তাদের এ কথা রসূলুল্লাহ (সা) ও সমস্ত মুসলমানের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় 
বোধ হলো। মুসলমানগণ এদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নবীজী (সা) 
ইরশাদ করলেন যে, আমি এদের সাথে সন্ধিতুক্ষিতে আবদ্ধ বলে এমনটি হতে পারে 
না। ঠিক এই সময় এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।-_(রূহল মা'আনী) 


এসব রেওয়ায়েত যদিও বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ 
বাঁ অসামঞ্জস্য নেই। এসব ঘটনা ও উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ 
হতে পারে। 


- 


এ আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ সো)-র প্রতি দুটো নির্দেশ রয়েছে-_প্রথম. abl টা 


অর্থাৎ আল্পাহ্‌কে ভয় কর, দ্বিতীয় (5225 ঠা 59 অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের 


অনুসরণ করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় করার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব 
লোককে হত্যা করা দুত্তি্ভঙ্গের শামিল-__যা সম্পূর্ণ হারাম এবং কাফিরদের কথা অনুসরণ 
না করার নির্দেশ এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, এ সব ঘটনা সম্পর্কে কাফিরদের যা 
মতামত, তা মোটেও প্রহণযোগ্য নয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসছে। 
৪2 

MHEG casi Od মারার 
যে, সমগ্র কোরআনের কোথাও তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। যেমনটি অন্যান্য - 
নবীকে সম্বোধনের বেলায় করা হয়েছে। ' .যেমন---€ 5) ০ লাকি - 
(৮১115 10} প্রভৃতি ।. বরং খাতামুমাবিয়্যিন সো)-কে কোরআন পাকের যেখানেই 
সম্বোধন করা হয়েছে-_তার উপাধি--নবী বা রসূল প্রভৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে! 
কেবল চার জায়গায়, তিনি যে রসূল তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করা 
হয়েছে-__যা একাস্ত জরুরী ছিল। 
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. সূরা আহযাব ৬৭ 


'এস্বলে”আ হযরত (সো)-কে সম্বোধন করে দুটো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-_-এক, 
আল্লাহ্‌ পাককে ভয় করার- অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি" হয়েছে. তা, 
যেন লংঘন কযা না হয়, দুই মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদীদের মতামত, গ্রহপ মা 
করার । প্রশ্ন হতে পারে যে, রস্লুল্লাহ্‌ সো) তো যাবতীয় পাপ -পঙ্কিলতা থেকে মুক্তণ। 
চুক্তি ভংগ করা মহাপাপ € কবীরা গোনাহ) এবং উপরে শানে-নুষুল প্রসংগে কাফির 
মুশরিকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা তো মারাত্মক পাপ; আর 
তিনি ( নবীজী) এ থেকে সম্পূর্ণ পধিক্র-__সুতরাং এ নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? 
রূহল মা'আমীতে বর্ণনা করা হয়েছে মে, এসব নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এগুলোর উপর 
স্থির থাকা--যেমনভাবে তিনি এ ঘটনার সময়ও এসব হকুমের- উপর অটল ছিলেন 
এবং 4 ও 1-এর নির্দেশ প্রথম: উল্লেখ করার কারণ এই থে, মুসলমানগণ শাস্তি- 
চুক্তিতে আবদ্ধ মন্ধার 'মুশরিকদেরকে হত্যা -করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। সুতরাং 
চুক্তি লংঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য 41 ৬ 1এর মাধ্যমে প্রথম হিদায়ত করা 


‘হয়েছে। অপরপক্ষে যেহেতু কোন মুসলমান মুশরিক--কাফিরদের অনুসরণের ইচ্ছাও 
পোষণ করতেন না, তাই এর উল্লেখ পরে বলা হয়েছে। 

কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এ আম্মাতে যদিও নবী করীম- (সা)-কে 
সম্বোধন করা" হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উন্মত-_-তিনি তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, 
তীর দ্বারা আল্লাহ্‌ পাকের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণের কোন জাশংকাই ছিল না। 
কিন্ত বিধান গোটা উম্মতের জন্য এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা 
হয়েছে যে, সম্বোধন করা হয়েছে রসূলুল্লাহ (সা)-কে-_যার ফলে হকুমের গুরুত্ব বহুগুণে 
বেড়ে গিয়েছে। কেননা, যে বিষয়ে আল্লাহ্‌র রসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে সেক্ষেত্রে 
কোন মানুষই এর আওতা-বহিভূত থাকতে পারে না। 


ইবনে-কাসীর বলেন.যে, এ আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের ' অনুসরণ একে বারণ 
করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদের সাথে কোন ব্যাপারে পরামর্শ না 
করেন--তাদেরকে অত্যধিক ওঠা-বসা, মেলা-মেশার সুযোগ নাহ্দন1 কেননা, এদের 
সহিত অত্যধিক মেলামেশা. ও পরামর্শ করা অনেক সময় এদের কণা গ্রহণ -করার 
কারণরূপে পরিণত হতে পারে । সুতরাং. যদিও নবীজীর পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের 
কোন সন্তাবনাই ছিল না, কিন্ত তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে 
তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান থেকেও নবীজীকে বারণ করা হয়েছে।' পরন্ত এ- 
ক্ষেত্রে ০০৮ ৬ 1 (অনুসরণ করা ) শব্দ এজন্য ব্যবহার ক্রার্য: হয়েছে যে. এরূপ পরামর্শ 
ও পারস্পরিক সম্পর্কে স্বভাবত তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে 
দীড়াতে পারে। সুতারাং এস্থলে পরোক্ষভাবে- হলেও তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্বিত 
-করতে-পারে ; .. এরূপ কোন সুযোগও যাতে না হয় তারই, পথ বন্ধ করা হয়েছে। তীর 
পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। 
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এখন প্রন্ন উঠে যে, উল্লিখিত আয়াতে কাফিরদের পক্ষ থেকে শরীয়ত বিরোধী 
ও হকের পরিপন্থী উক্তি অতি স্বাভাবিক এবং সেগুলোর অনুসরণ না করার নির্দেশও 
একান্ত যুক্তিখুত্ত ৷ কিন্ত মুনাফিকগণ যদি আপনার নিকটে প্রকাশ্যভাষে কোন ইসলাম 
বিয্লোধী, উদ্ভিৎ করে, তবে তো তারা আর মুনাফিক থাকে না-পরিষ্চার কাফির হয়ে 
যায়-_-এমভাবস্থায় তাদের কথা স্বতজ্রভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই 
হতে পারে যে, মুনাফিকগণ একেবারে: স্পম্টভাষে তো ইসলাম বিরোধী কোন উক্তি করতো 
নাঃ কিন্ত অন্যান্য কাফিরের সমর্থনে কথা বলতো । - .. 


শানে নুযুল প্রসঙ্গে মুনাফিকদের যে ঘটনা উপরে বর্পনা করা হয়েছে, খদি এটাকেই 
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধর্রে নেয়া হয়, তবে তো কোন কথাই থাকে না। 
কেমনা এ ঘটনানুযায়ী যেসব ইহুদী কপটভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে 
তাদের সাথে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে নবীজী বারণ করা হয়েছে. 


OA ৩ 2৮:০৮ 


এ আয়াতের উপসংহার ৮০ 4৮০৫4 5 1 বলে, আল্লাহ্‌কে 


ভয় করার এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ না করার পূর্ব বর্ণিত যে হুকুম তার 
তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা. করা -হয়েছে। কেননা যে আল্লাহ্‌ যাবতীয় কর্মের পরিণতি 
ও ফ্রলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজাময়- _মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও 
মংগল তার পরিজাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে ফে; কাফির ও মুনাফিকদের কোন 
কোন কথা এমনও ছিল যদ্দ্রারা অন্যায়-অশান্তি লাঘব এবং. পারস্পরিক সম্প্রীতি ও 
সম্তাবপূর্ণ পরিবেশ স্থাপন এরাপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার সাধনে সহায়ক হতো। 
কিন্ত এদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণও মংগলের পরিপন্থী বলে হক তা'আলা 
নবীজীকে তা করতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়। রা 
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1৬৯ ০১০০ ৮৩ ৬1 এ] ৩১) এ ৮ ত5 


ইহা পূর্ববর্তী, হকুমেরই অবশিষ্টাংশ--যেন আপক্সি কাক্ষির ও মুনাফিকদের কথায় পড়ে 
তাদের অনুসরণ না করেন, বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা কিছু পৌছেছে, 
আপনি সাহাবায়ে ফিরামসহ কেবলা তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে “কিরাম ও 


TAIN Ed 
সমগ্র মুসলমানই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত তাই বহরচন ক্রিয়া ১54৩৯ ৮০3 ব্যবহার 
রে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে 
PA Ly পাপা হতে পাতা 2 পি i 
LS dh 3 ৯55 Bl ৩৩ 06505 ইহাও। পূর্ববর্তী, হুকুমের সমাপনী 
অংশ বিশেষ । ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি এসব লোকের কথায় পড়ে কোন কাজে 
উদ্যোগী হবেন না, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে কেবল আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা 
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"' সুরা -আহমারে -.. ২ ৬৯ 
করুম। কেননা অতিভাধকরাপে তিনিই ঘথেক্ট। ভার বর্তমানে, জি দ্বাক 
সাহায্য-সহযেপিতার প্রয়োজন চনই। 


মাস'আলা & উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, দর সংক্রান্ত 
কোন বিষয়ে কাফিরদের পরামর্শ গ্রহণ করা জায়েয নয়। অবশ্য অভিজ্ঞ তাসংন্িষ্ট 
'অন্যান্য বিষয়ে তাদের পরামর্শ প্রহণে কোন দোষ নেই। 


ওত জে ET 

সে 

Mh ১ টি 

নে 06973 22122 

< লে টপস পিস 
9 (৮৫146 28। 


(8) আল্লাহ্‌ কোন মানুষের মধ্যে দুষ্ট হাদয় স্থাপন করেন নি। তোমাদের স্রীগণ 
যাদের সাথে ' তোমরা ‘জিহার’ কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেন নি এবং তোমা- 
দের পোষ্য পুত্রদেরকে তোমাদের পূত্ করেন নি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত । 
আল্লাহ্‌ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। (৫) তোমরা তাদেরকে তাদের 
পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহ্র কাছে ন্যায়সঙ্গত । যদি তোমরা তাদের পিতু- 
পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বঙ্ছুরাপে গণ্য হবে।, এ র্যাপায়ে 
তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ, নেই, তবে ইচ্ছারুত হলে 
ভিন্ন কথা। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । | 

















তফষসীরে্রে সারসংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ পারু কারো হক্ষান্যন্তচর দু'টি আন্তকরণ SEE TOE 
ভাবে) তোমরা যে সব দ্লীকে মা. সম্বোধন কর তাদেরকে তোমাদের “মায়ে পরিণত 
করেন নি এবং (অনুরূপভাবে জেন্দে রাপ্র যে, )- তোমাদের পোস্য পু্ব,দরকে প্রকৃত পুরেও 
পরিণত করেন:নি। এটা তোন্মাদের নিছক মৌখিক বাকা (যা: অলীক---বাস্তবের সাথে 
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সঙ্গতিহীন) এবং আল্লাহ্‌ পাক সত্য কথা বলেন এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন। 
(এবং যখন পোষ্য পুত্র তোমাদের প্রকৃত পুত্র নয় কাজেই) তোমরা এদেরকে ( পাঙ্গক 
পিতার পুত্ৰ-বলে সম্বোধন করো না বরং) এদের (প্রকৃত) পিতৃগণের নামে,আহরান কর। 

আল্লাহ্‌র নিকট ইহাই সুসঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃগণের পরিচয় না জান তবে 
তাপেরকে তোমাদের ভাই বা বন্ধু বলে সম্বোধন: কর। . (কেননা তারা তোমাদের ধর্মীয় 
ভাই ও বন্ধু) আর এব্যাপারে তোমাদের যে ভ্লল্লটি হয়েছে তাতে কোন পাপ হবে না। 
কিন্ত হ্যা, যা তোমরা অন্তর থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বলতে (তাতে অবশ্যই পাপ হবে ) 
এবং €এথেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলে. তাও ক্ষমা. হয়ে যাবে কেননা ) আল্লাহ্‌ পাক অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময় । 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

. পূর্ববর্তী .আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ, (সা)-র প্রতি. কাফির ও মুনাফিকদের 'পরা- 
মর্শানুষায়ী কাজ না করা ও তাদের কথায় কর্ণপাত না করার নিদেশ রয়েছে। উল্লিখিত 
আয়াতসমূহে কাফিরদের মাঝে প্রচলিত তিনটি কুপ্রথা ও স্তান্ত ধারণার অপনোদন করা 
হয়েছে। প্রথমত বর্বর যুগে আ'রববাসিগণ অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভ্যন্তরে 
দুটি. অন্তকরণ আছে বলে মনে করত। দ্বিতীয়ত নিজ পত্দীগণ সম্পর্কে এ প্রথা.বিরাজ- 
মান ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি স্থীয় স্ত্রীকে তার আর পিঠ বা অন্য কোন- অঙ্গের সাথে 
তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার. পক্ষে আমার. সময়ের পিঠের সমত্য্ল্য : যাকে তাদের 
পরিভাষায় ‘জিহার’ বলা হতো, তবে ‘জিহার’কৃত সে স্ত্রী তার কাছে চিরকালের জন) 


হারাম হয়ে যেত। ) ও এর উৎপত্তি )৪১ থেকে-__যার অর্থ-পিঠ। 


তৃতীয়ত তাদের মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল যে, যদি কোন ব;ক্তি অপর কারো পুত্রকে 
পোষ্য পুত্ররাপে গ্রহণ করত, তবে এ পোষ্য পুত্র তার প্ররুত পুর্ন. বলেই পরিচিত হতো, 
এবং তারই পুত্র বলে সম্বোধন করা হতো; এ পোষ্য পুন্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেরই 
মর্ষাদাভুক্ত হতো। যথা--তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মীরাসের অংশীদার হতো এবং 
বংশ ও রক্তগত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব মারীর সাথে বিয়ে-শাদী হারাম-_এ পোষ্য 
পুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরূপই মনে করা হতো। ' যেমন---বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার 
পরও গুরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা. যেরূপ, হার্াম, অনুরূপভাবে পালক পুত্রের 
তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীও সে ব্যক্তির পক্ষে হারাম বলে মনে করা হতো।, 


. বর্বর যুগের এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথার মধ্যে প্রথমটি ইসলামী 
আকাীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামী শরীয়তে একে রদ 
করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একান্তই শরীরতত্ব, 'বিজীন ও টিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের ব্যাপার যে, মানুষের বক্ষাভ্যন্তরে একটি অন্তকরণ থাকে, না দুটি অন্তকরণ 
থাকে। এর স্পষ্ট অসারতা সর্বজনজাত। এজন্য সম্ভবত এর অসারতার বর্ণনা অপর 
দুটো বিষয়ের সমর্থনে ভূমিকা স্বরূপ বর্ণনা কয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর যুগের 
অধিবাসীদের মানুষের বক্ষ মাঝে দু’টি অন্তকরণ আছে বলে যে বিশ্বাসের অসারতা ও 
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"সূরা আহযাব ৭১ 


'অযৌভিতকতা. যেমন সাধারণ-অসাধারণ সর্বজনবিদিত, অনুরাপভাবে তাদের 'জিহার' 
ও পালক পুন সংশ্লিষ্ট ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক। 


অবশিষ্ট দুটি বিষয়-__জিহার ও পাল পুত্রের হুকুম-_ এগুলো এমন সব সামাজিক ও 
পারিবারিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, ইসন্রামে যেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । আল্লাহ, 
পাক যার. বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটি-নাটি পর্যন্ত কোরআনে প্রদান করেছেন। অন্যান্য 
বিষয়ের মত নিছক মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিশ্লেষণের ভার. নবীজী সো)-র 
উপর ন্যস্ত করেননি । এ দু'ব্যাপারে বর্বর আরবগণ নিজেদের খেয়াল খুশী খত হালাল- 
হারাম ও জায়েয-না-জায়েষ সংশ্লিষ্ট স্বকীয় কল্সনাপ্রসূত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে 
রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশ্নাতা প্রতিপন্ন করে 
যা প্ৰকৃত সত্য, তা সি করে ভারি ইলা bial কর্তব্য be big 

1 ওঠ 944 পালিশ ৬55০ hr 
-_অর্থাৎ এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে, য, যদি কোন বান্তি নিজ ১ বলে 
ঘোষণা করে তকে তার পক্ষে সে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে 
যায়। তোমাদের এরূপ বলার ফলে সেম্জী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত 
মা তো সে-ই, যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ। 

এ আয়াতে 'জিহারের দরুন স্ত্রী. চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার অন্ধকার যুগের 
্ান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিন্র বলে ঘোষণা ঝরা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরীয়তের 
ঝোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পকে ‘সূরায়ে মুজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে 
আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার 
পর যদি জিহারের ঝাফ্ফারা আদায়“ করে, তবে শ্রী তার তরে হালাল হয়ে যাবে। 
‘সূরায়ে মূজাদালায়’ জিহারের কাফ্ফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে ৪ 

দ্বিতীয় বিষয় পালক পূত্ৰ সংশ্লিল্ট। এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ => Le) 
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OA) ৮ কা০1 24৪ ৩ | ওর বহুবচন, যার পালক ছেলে---আয়াতের 


মর্ম এই, যেমন কোন মানুষের, দুটি.অন্তকরণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে 
সম্বোধন. করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না, অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত 
ছেলেতে পরিণত.হয় না অর্থাৎ অন্য সন্তানদের ন্যাম সে মীরাসেরও অংশীদার হবে 
না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাস'আলাসমূহও এর প্রতি প্রযোজ্য 
হবেনা। সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্ত 
পোষ্য পুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমনভাবে হারাম হবে না। 

যেহেতু এই শেষ্বোজ্ত* বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে, সুতরাং এ 
নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে মে, যখম পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে 
তখন. তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে 
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৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


না। কেননা এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উভ্ভবের আশংকা 
রয়েছে । ৮ 

বুখারী. মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর রো) থেকে বর্ণিত আছে 
যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ ধিন হারিসা রো)-কে যায়েদ বিন 
মুহা্মদ সো) বলে সম্বোধন করতাম। [কেননা রসূলুল্লাহ (সো) তাকে পালক ছেলে- 
রাপে গ্রহণ করেছিলেন। ] এ আয়াত অবতীর্ণ: হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরি- 
ত্যাগ করি। 

মাসআলা ঃ এর দ্বারা বেঝা যায়, অনেকে যে অপরের সন্তানকে নিজ পুন্ন বলে 

আহবান করে তায়দি নিছক স্লেহপররশজনিত হয়- পালক পুল্লে পরিণত করার উদ্দেশ্যে 
না হয় তবে যদিও জায়েয, কিন্তু তবুও বাহ্যত যা নিষিদ্ধ, তাতে জড়িত হওয়া সমীচীন 
নয়।--রোহল বায়ান, বায়যাবী ) 


এ ব্যাপারটা কুরায়শদেরকে চরম বিভ্রান্তিতে ফেলে এক গুরুতর পাপে লিপ্ত 
করে রেগ্েছিল। এমন কি নবীজী (সা)-কে পর্যন্ত এঅপবাদ দেওয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন 
করেছিল যে, তিনি নিজ পুন্নের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন। অথচ যায়েদ 
রো) তার সন্তান ছিলেন না বরং পালকপূন্ন ছিলেন, যার বিবরণ এ সূরাতে পরে আছে। 
ডঃ ক 77 ৮27 ৮১৫ ক্র. 3 (154 £ { 
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(৬) নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার 
স্রীগণ তাদের মাতা । আল্লাহর বিধান অনুষাক্ী-সু'মিন ও সুহাজিরগণের মধ্যে যারা 
আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ । তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া- 
দাক্ষিপ্য করতে চাও, করতে পার। এটা লওহে-মাহ্ফুজে লিখিত আছে। 

















তফদীরের সার-সংক্ষেপ 


নবী সো) বিশ্বাসিগণের সাথে তাদের নিজেদের চাইতেও নিষিড় সম্পর্ক রাখেন 
(কেননা হানূষ স্বয়ং তার উপকার ও ক্ষতি উভয়ই সাধন করতে পারে। কারণ মানব 
হাদয় যদি কলুষমুক্ত থেকে সঠিক পথে চলে, সৎকাজে আকৃষ্ট হয়, তবে তো উপকার 
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বরা লাহে ৭৩ 


ও কল্যাণ ॥ কিন্ত যদি পাপকর্মে ধাবিত হয় তবে নিজ সত্তাই তার জন্য সমূহ বিপদের 
কারণ হয়ে দীঁড়ায়। পক্ষান্তরে নবীজীর. শিক্ষা-দীক্ষা মানবের- ততে কেবল কল্যাণ 
ও মঙ্গল্লই আনয়ন করে। হাদয় যদি. কল্ষমুক্তও থাকে এবং সঠিক -প্রথেই ধাবিত 
হয়, তবুও এর লাড় নবীজীর লাভ. ও উপকারের তুল্য হতে পারে না। কেননা, 
মানবমন ও বিবেক তুত-অশুভ, কল্যাণ ও অকল্যাণ : নির্ধারণের ক্ষেত্রে. বিভ্রান্তিতে 
পৃড়ার আশংকাও. রয়েছে। আর মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কেও পুরোপুরি জানও তার নেই। 
পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ (সা) প্রদত্ত শিক্ষায় কোন বিভ্রান্তির আশংকা নেই। যেহেতু রসূলু- 
ল্লাহ্‌ সো) মানবের তরে তাদের স্বীয় জন-প্রাণের চাইতেও অধিকতর উপকার ও 
কল্যাণ সাধনকারী, সুতরাং আমাদের উপর তাঁর অধিকার আমাদের প্রাণের চাইতে 
বেশী এবং এ অধিকার হলো আমাদের প্রতিটি কাজে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা ও 
তীর প্রতি সমগ্র সৃষ্টিকুলের চাইতে বেশী শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা)। আর নবী- 
পত্রীগণ তাঁদের (মুখমিনগণের) মা (অর্থাৎ উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেল যে, 
রসূলুল্লাহ্‌ (সো) মু’মিনগণের আধ্যাত্মিক পিতা। যিনি তাদের প্রতি তাদের নিজের 
চাইতেও. অধিক দরদী ও স্লেহপরায়ণ। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁর পুপ্যব্তাঁ জ্রীগণ 
তাদের মায়ে পরিণত হলেন। অর্থাৎ তারা মায়ের অনুরাপ ডিস লাভের 
অধিকারিপী । 

এ আয়াতে নবীজীর পুণ্যবতী শ্রীগণকে সুস্পষ্টভাবে টার এবং 
রস্লুয্লাহ্‌ সো)-কে পরোক্ষভাবে আধ্যাত্মিক পিতা বলে - আখ্যায়িত করার ফলে 
পোষ্য পুন্নকে পালক পিতার প্রতি : সম্বোধন:.করার দরুন যেরাপ সন্দেহের . উদ্রেক 
করত, এক্ষেত্রেও অনুরাপপ সন্দেহের উদ্রেক করতে পারত, যার ফলন্িতি হরাপ 
সমগ্র মুসলিমের মাঝে পরস্পর আপন ভাই-বোনের সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাওয়ায় 
আপসে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হয়ে যেত এবং মীরাসের ক্ষেন্নেও 
প্রত্যেক মুসলমান অপরের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো। এ সর অপনোদনের 


জন্য আয়াতের উপসংহারে বলে দেয়া হয়েছেঃ Pt ৮৮১৪1 ৮121 9 
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& YI ৩৫০ ০৭ 2 অর্থাৎ আত্মীয়-হজনগণ আল্লাহ্র কিতাব 


অনুসারে (শরীয়তের বিধালানুষায়ী মীরাসের ক্ষেতে) অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরগণ 
অপেক্ষা পরস্পর নিবিড়তর সম্পর্ক রাখে। কিন্ত যদি তোমরা নিজেদের (গর) বন্ধুপণের 
সাথে (অসিয়তের মাধ্যমে) কোন সদ্যবহার শু'সহানুভূতি প্রদর্শন করতে টাও তবে তা 
জায়েয আছে। এ. কথাটি. লাওহে মাহ্ফুষে লিপিবদ্ধ রয়েছে (যে হিজরতের, সুচনা- 
পর্বে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে মুহাজিরগণকে আনসারদের মীরাসের অংশীদার করে 
দেয়া হয়েছিল; কিন্ত পরবর্তী সময়ে মযলির বায়রা আলীয়া ও রাজ আ্পকো 
ভিত্তিতে সংঘটিত হবে)। 


«8০০ 
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৭৪. তফসীরে মা“আরেফুজ-কোরআন ।॥। সপ্তম খণ্ড 


জানুঘঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিহ্ 
পূর্বেই বণিত হয়েছে যে, “সূরায়ে আহ্যাবের” অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় রসূলু- 
ল্লাহ্‌ সো)-র"প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট । 
সূরার প্রারস্তে মুশরিক ও মুনাফিকদের প্রদত্ত জালা-হন্্ণার বর্ণনা দেওয়ার পর“ রস্লু- 
ল্লাহ্‌ সো)-কে প্রাসঙ্গিক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল। অতপর অন্ধকার 
যুগের তিনটি অযৌক্তিক প্রথার, অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কুপ্রথাি 
সম্পর্কে আলোচনার, একটি সম্পর্ক নবীজীকে যন্্রাদান সংশ্লিষ্ট ছিল। কেননা 
কাফিরগণ হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী প্ণ্যবতী যয়নব রো)-এর সাথে নবীজীর 
বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার কালে বর্বরযুগের এই পোষ্য পুত্র জনিত কুপ্রথার 
ভিত্তিতে এরাপ অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজ ছেলের তালা কপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ ' 
করেছেন। সূরার শুরু থেকে এ পযন্ত নবীজীকে যন্ত্রণা প্রদান-সংশ্লিঞ্ট বিষয়বন্ত 
ছিল। আলোচ্য আয়াতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের চাইতে তীর, প্রতি ত্র প্রদর্শন ও তীর 
পাঠ a IA AME তা 
অনুসরণ অধিক প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে? ই ০৬০ ৩ 92 (এ 
_ ৬০০ 3০) ও ও) 9 /---এর যে মর্ম তফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে বর্ণনা করা 
হয়েছে, তা ইবনে আতিয়াহ্‌ (- ৪৮৮ 521) প্রমুখের অভিমত---যা কুরতুবী ও অধি- 
কাংশ ভফসীরকার গ্রহণ করেছেন, যার সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের 
পক্ষে আপনার (সা) নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক 
আবশ্যকীয়। ' যদি পিতা-মাতার হুকুম তার (সা) হুকুমের পরিপন্থী হয় তবে তা পালন 
করা জায়েষ নয়। এমনকি তাঁর সো) নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাত্ক্ষার 
চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। | 


সহীহ্‌ বুখারী প্রমুখ হাদীস প্র্থে হযরত আবু হুরায়রা রো) থেকে বণিত আছে 
, হুযূরে পাক (সা) ইরশাদ করেছেনঃ 


RAE ৬১১০ ভে ৯৮৩০1 su, জগ 
১৪৯৯১ 1 ৩০ ০৮৮০ 59 ও 5931 01৮০ ৩ 

অর্থাৎ এমন কোন মুগ্মিনই নেই, যার. পক্ষে আমি (সা) ইহকাল ও পরকালে সমস্ত 

মানবকুলের চাইতে অধিক হিতাকাৎক্ষী ও আপনজন. নই। যদি তোমাদের মনে 


চায় তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কোরআনের আয়াত ঃ 3 ৬ 
(৪০৪) 1 ৮ ৩৯০ 4, ৬_ পাঠ কর। 


যার সারমর্ম এই যে, আমি প্রত্যেক মু’শ্বিন-মুসলমানের জন্য গোটা সৃষ্টিকুলের 
চাইতে অধিক স্সেহপরায়ণ ও মমতাবান। একথা সুস্পষ্ট যে, এর অবশ্যস্তাবী ফল 
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‘সূরা আহযাব ৭৫ 


এরাপ হওয়া উচিত যে, নবীজীপ়্প্রতি প্রত্যেক মুমিনের ভালবাসা সর্বাধিক গভীর 
হওয়া বান্ছনীয়। যেমন হাদীসে. ইরশাদ-হয়েছে $ 
০৪ 01 ০০৯ 1 শত ৬০১ adh ০০টি 
টু ৬৪৪০৯ - (১৮০০ ২১৪ SY - ue তা ৩১1১5 
অর্থাৎ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার 
অন্তরে আমার ভালবাসা নিজ পিতা, নিজ সন্তান এবং সমস্ত মানব হতে. অধিক 
পরিমাণে না হবে। (বুখারী, মুসলিম, মাযহারী ) 


ASS পাড়ে 96 2 AT 


৪৬1 ৯2 9015 ৭জীর পুণ্যবতী জীগণকে উম্মতে মুসলিমার মা বলে 


আখ্যায়িত করার অর্থ-_-ভক্তি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যান্মভুক্ত হওয়া। মা-ছেলের 
সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম, যথা- পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া । মুহরিম 
হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নয়। যেমন আয়াতের শেষে একথা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর 
নবীজীর শুদ্ধাচারিণী পত্বীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য 
এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম 
হওয়া মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরী নয়। 

মাসআলা £$ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজীর পুণ্যবতী বিবি- 
গণের (রা) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বে-আদবী ও অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম 
যে, তাঁরা উম্মতের মা। উপরন্ত তাঁদেরকে দুঃখ দিলে নবীজীকেও। দুঃখ দেয়া হয়, 
যা চরমভাবে হারাম । 


১7 

১৮21 এ ৮০) 3-2 ১ ১11) 31 ১ সৰগত 
অর্থামুযায়ী সকল- আবীয়-স্রজনই এর অন্তত জ_ চাই সেসৰ ব্যক্তিবর্থ যাদেরকে 
ফকীহগণ “আসাবাত’ (৩ ৮৮ ) বলে আখ্যায়িত করেছেন যা যাদেরকে বিশেষ পরি- 
ভাষানুযায়ী ‘আসবাতে'র মুকাবিলায় [1১০1 9) ১ 1 নামে নামকরপ করা হয়েছে। 

অবশ্য কোরআঁনী-আয়াতের মর্ম পরবর্তীকালে গৃহীত ফ্িকাহ্‌র এ পরিভাষা নয় । 
সারকথা এইযে. রসূলুদ্লাহ্‌ সো) ও তদীয় পর্ীপণের সাথে মুসলিম উম্মতের 
সম্পর্ক যদিও, প্লিতা-মাতার চাইতেও..উন্নততর ও-অগ্রস্থানীয় কিন্তু মীরাসের - ক্ষেঞ্রে 


তাদের কোন স্থান নেই বরং মীরাস বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বন্টিত 
হবে। 


ইসলামের সূচনাকালে মীরাসের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে 
নির্ধারিত হতো। পরবতী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্কেই অংশীদারিত্ব 
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৭৬ তফসীরে মা'অরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেয়া হয়েছে। স্বয়ং কোরআন করীমই তার বিস্তারিত 
বর্ণনা প্রদান করেছে। এতদসংশ্লি্ট রহিতকারী ও রহিত আল্লাতসমূহের বিস্তারিত 
বিবরণ ইতিপূর্বে সূরান্ে আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে ১৪০ $৩)! এর" গরে 
আবার ny (৫০)! এর উল্লেখ এ ক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্য প্রকাশের 
উদ্দেশ্যে করা হয়েছে । 


কোন-কোন মনীষীর মতে এ স্থলে মু'মিনীন’ (১০৯ $* ') বলে আনসারগণকে 
বোঝানো হয়েছে। এখানে “মুমিনীন” অর্থ যে আনসার, তা মূহাজিরীনের মুকাবিলায় 
‘মু'মিনীন’ শব্দ ব্যবহার থেকে বোঝা যায়। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে 
মীরাসে অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হুকুমের রহিতকারী নোসেখ) বলে বিবেচিত 
হবে। কেননা নবীজী হিজরতের প্রারক্তিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী 
ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশও 
প্রয়োগ বরে দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ 
সংশ্লিষ্ট সে হকুমও রহিত করা হয়েছে__কেরতুবী) 

£ ৭54৮ 45 


U1 yu ০ 0021৩] টি ও ভি অর্থাৎ উত্তরাধিকার তো কেবল 


আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে লাভ করা যাষে। কোন অনাত্বীয় উত্তরাধিকারী হতে 
পারবে না। কিন্ত ঈশ্মানী ভ্রাতৃত্জনিত সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে 
চাইলে .সে অধিকার বহাল থাকবে-_নিজ জীবদ্দশায়ও দান ও উপঢৌকন হিসেবে 
তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য অসিয়তও করা যাবে । 


855৩5 এ | ৪১০৪৬ Get 18) 
ys ABE pe ipa 


৯ ০৯21, 24/5, 


দিও ন) ১ Solis GE 2598) 


(৭) ‘যখন আমি পল্পগম্নর্গণের কাছ থেকে, জাপমার /কাছ থেকে এবং নূহ, 
ইবয্নাহীম, মূসা ও মরিয়ম-তনয় ঈসার কাছ থেকে অংগীকার নিলাম এবং অংগীকার 
নিলাম তাদেয় কাছ থেকে দু অংগীকার-_-(৮) : সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত 
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- শা আহযাব ৭৭ 
তঙ্চঙীরের সার-সংক্ষেগ 
এবং (সে ক্ষণটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য) যখন আমি সমস্ত পয়গম্বর থেকে (এ) 
অঙ্গীকার প্রহপ করেছিলাম (যেন তাঁরা আল্লাহ্‌র আহ্‌ কামের অনুসরণ করেন- _সমগ্র 
সৃষ্টিকুলকে আল্লাহর পথে আহবান এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাও এর 
অন্তর্গত) এবং (সেসব পয়গ্রগণের সাথে) আপনার নিকট হতেও অঙ্গীকার গ্রহণ 
করেছিলাম (অনুরূপভাবে) নূহ, ইব্রাহীম, ম্সা ও মরিয়ম-তনয় ঈসা (আ) থেকেও 
এবং (এটা কোন সাধারণ অঙ্গীকার ছিল না বরং) তাদেরকে অত্যন্ত সুদৃঢ় অঙ্গীকারে 
আবদ্ধ করেছিলাম যেন (কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ পাক) সেসব সত্যবাদী ব্যক্তির 
থেকে (অর্থাৎ, নবীগণ থেকে) তাদের সত্যপরায়ণতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন (যেন 
এর ফলে তাঁদের মান-মর্যাদা এবং অমান্যকারীগণের বিপক্ষে প্রয্লোজনীয় দলীল 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান্ম। এই অঙ্গীকার ও তীর অনুসন্ধান ক্রিয়া থেকে দুটো কাজ ওয়াজিব 
-- অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হলো। এক--যার উপর ওহী নাধিল হয় তার পক্ষেও 
দস'ওহীর অনুসরণ ওয়াজিব--দুই সাধারণ লোকের উপর সাহেবে ওহী তথা ওহী- 
প্রাপ্ত পয়গছরের অনুসরণ ওয়াজিব ) এবং কাফিরদের জন্য (যারা নরীর অনুসরণ 
থেকে পরাস্ম.থ) আল্লাহ্‌ পাক যন্পাদায়ক শাস্তি প্রন্তত করে রেখেছেন। 


জানুষলদিক জাতব্য বিষয় 
"সূরার শুরুতে নবী করীম সৌ)কে তাঁর উপর অবতরিত ওহী অনুসরণের ' 
নির্দেশ দয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 3:3 ৬/০ 481 ০৫৯ 92 ৬ ৮1 ১-_অর্থাৎ 
আপনার উপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে যে ওহী অবতরিত হয়েছে, তা অনু- 
সরণ করুন। আর পূর্ববর্তী আয়াত ৩০) ৪ 5951 ৮৮০ এর মাধ্যমে 
মু'মিনগণের উপর সাহেবে ওহী- _গয়গন্থর (সা)-এর নির্দেশাবলী পালন করা ওয়াজিব 
বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে 
উ্জিছিত আচন্নাতত্বস্েও দুটি বিষয় বিবৃত হঁয়েছে। অর্থাৎ, 'সাহেবে ওহীর পে তাঁর 
উপর অবাতরিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেব ওহীর অনুসরণ, করা ওয়াজিব 
অপরিহার্য। 

নবীগণের 'জর্গীকার প্রহণ £ উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অঙ্গীকার ও 
প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকুল থেকে গৃহীত সাধারণ 
অঙ্গীকার. হতে “সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন মিশরাত শরীফে ইমাম আহমদ (লে) থেকে 
TER 
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৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অর্থাৎ রিসালত ও নবুয়তসংশ্লি্ট অঙ্গীকার নবী ও রস্লগণ থেকে স্বতন্্র- 
রূপে বিশেষভাবে গ্রহণ কর! হয়েছে। যথা- আল্লাহ্‌ পাকের বাণী ঃ 


LAT পান পা 


উঠা ও ০৮ ৩০৩ ১৯1৩15 


নবীগণ সো) থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুয়ত ও রিসালত সংশ্লিচ্ট 
দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর একে অপরের সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য-সুহযোগিতা 
প্রদান সম্পকিত। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত কাতাদাহ (রা) 
থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। পর এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও 
নবীগণের. সো). এ অঙ্গীকারভুক্ত ছিত যেন তাঁরা সকলে এ ঘোষণাও করেন যে__ 
¥ YF Ay 
০) ঠ 4 ৭7৮0 ১০% অৰ্থাৎ মুহাম্মদ (সা). আল্লাহ্র রসূল, 
তাঁর পরে কেন নবী আসবেন না। 
নবীগণের এ অঙ্গীকারও *আযল’ জগতে সেদিনই গ্রহণ করা হয়েছিল যেদিন 
সমগ্র মানবকুল থেকে (৫5? ০১) এর অঙ্গীকার গৃহীত হয়েছিল।-__(রাহুল- 
বায়ান ও মাযহারী) 


A LOLA পা 


& 2 ০১ চর সাধারণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা সে) 


উল্লেখের পর পাঁচজনের নাম আব্বার বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ কর। হয়েছে যে, 
নবীকুজের মধ্যে তাঁরা স্বতন্ত বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এদের. মাঝে রসূলে 
মকবুল (সা)-এর আবির্ভাব সকলের. শেষে হয়ে থাকলেও ০" শব্দের . মাধ্যমে 
নবীজীকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণ হাদীসের মধ্যে এরূপ বর্ণনা করা 
হয়েছে £ 

৬৬০৩৪125১৩০) / ৯7৯ 3891৯00431০ 
€ ৯৮১ অর্থাৎ আমি নেবীকুলের মাঝে সুষ্টিগতভাবে সকলের আগসেকিন্ত 


রি 425৫ Ecc % ঞ টিয়ার 
EEE দা রে 
৯ 16557 
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সুরা,আহ্যাদ-.. ৭৯ 


যারা র 
9624519) রসি 4 1438094৫958 
ই FS 
৫5855 64553 1১55 এ৯৪শা 02191 
22 980৩৩ ৮5053419628 
রি NOEs Fe ০২০০ 
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০0৯2 540 25৯৪৯৮ 
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১85৫1 SAIS ৬5149555528 
০৯55 GIB ED BS 2259 EES 
৬91 ১৪৮ ৩3 তে $6,5 ৪৯ ৯৫1 
9,425: INET ৮ 2148) 2 0489 

৮০০৫ 8 914 সু 6 ৮৮933 ০৪ ৮ ৫ রি 
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৮০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 








BLES LES ELL EG পে ওত 
১5524 ৯৫৮৭৫ ০9 CXL HA 


2৫৫5 4 GIG EIS GEE সা 
০ দলা কলে ৰ 
সক সি দিন 
ই ete 552 is eo be bs Sd 
Gx টিতে ৬ ০982 ররর 
মি 433 oo TRICE 4 টি 
0৬ 09) Cn £ হা 798 
EAL SE Es 








| 6১১৮5 ্ঠ 9৯44 Noe ENE Wh 


Ed পরল 27923 A AL CE) 
85৮ 92555 5 
০: ~ 22 রর 
টি 81%১865%৩6 BY 
তে হে মুপসিনগল। তোমরা কিন 
কর, যথন শন্ুবাহিনী তোমাদের নিকটবতী হয়েছিল, অতপর আমি তাদের বিরুদ্ধে 
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সূরা আহযাব ৮১ 


বান্বাবায় এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, ঘাদেরকে তোমরা দেখতে না। 
তোমরা যা বর, আল্লাহ: তা'দেখন। (১০) খথন তারা তোখাদের মিফউবতা হয়েছিল 
'উচ্ত ভূমি ও নিশ্মভূশ্ি থেকে এবং যখন তোশ্নাদের দৃষ্িন্্রম . হচ্ছিল, প্রাপ কাগত 
হয়েছিল এবং তোমরা জাল্লাহ্‌ সম্পর্কে নানা বিরাগ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে । 
(১১) সে সময়ে মৃ’'মিনগণ পরীক্ষিত: হয়েছিল এবং ভীঘণভাবে প্রকঙ্গিত হচ্ছিল । 
(১২) এবং যখন মুনাফিক ও যাদের জন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, জাঙাদেরকে 
প্রদত্ত জাজাহ. ও রসূলের প্রতিশ্চতি প্রতারূপা বৈ নয় । (১৩) এবং হখন তাদের একদল 
বলেছিল, হে-ইয়াসরিববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চজ। তাদেরই 
একদল নর্থীর কাছে জনুঙ্গতি প্রার্থনা করে বলেছিল, জামাদের বাড়ি-ঘর খালি, অথচ 
সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা । (১৪) যদি শন্ত.পক্ষ চতু- 
দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, জতগপন বিদ্রোহ করতে প্রয়োচিত 
করত, তবে তারা জবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না । (১৫) 
অথচ তারা পূর্বে আল্লাহ্র "সাথে অঙ্গীকার করেছিলে যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। 
জাল্লাহূর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (১৬) বলুন! তোগরা ঘদি স্বতযু 
জ্বথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ গলায়ন তোমাদের কাজে জাসবে না । তখন 
তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে। (১৭) বঙ্গুন ! কে তোমাদেরকে 
আল্লাহ, থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের 
প্রতি জনুকম্পার ইচ্ছা ? তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত নিজেদের কোন জতিভাবক ও সাহাহ্য- 
দাতা পাবে না । (১৮) জাল্লাহ, খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা 
দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, জামাদের কাছে এস। তারা কমই যুদ্ধ করে। 
(১৯) তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। খন বিপদ জাসে, তখন জাগনি দেখ- 
বেন শৃত্যুতয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায় । 
জতগর ঘন বিপদ টলে হায় তখন তারা ধন-হম্পদ লাতের জাশায় তোমাদের সাথে 
বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয় । তাই, জাজাহ্‌ তাদের কর্মসমূহ 
নিজ্ষল করে দিয়েছেন । এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ । (২০) তারা মনে করে শন 
বাহিনী. চলে যায়নি । যদি শত, বাহিনী জাবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে 
ঘে যদি. তারা প্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভাল 
হত ৷ তারা তোমাদের মধ্যে জবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত। (২১) ঘারা 
জাল্লাহ, ও শেষ দিবসের জাশা রাখে এবং জাজাহকে অধিক স্মরণ.করে তাদের জন্য 
রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নগুনা রল্পেছে। (২২) খন সু’মিনরা শর, বাহিনীকে দেখল, 
তখন বলল, জাজাহ ও তার রসূল এরই ওয়াদা জামাদেরকে দিয়েছিলেন এবং জাল্লাহ্‌ 
ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈঙ্মান ও জাবাসঙ্ঘগ্গই বৃদ্ধি পেল। (২৩) 
সু'মিনদের মধ্যে কতক জাল্লাহ্র সাথে কত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ 
স্বত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের - সংকল্প মোটেই 
EE 
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পরিবর্তন করেনি । (২৪) এটা এজন্যে ঘাংত জাল্সাহ্‌ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্য- 
বানিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে সুনাফ্িকদেরকে শাস্তি দেন জবা 
ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষঙ্গাশীল, পরম দয়ালু । (২৫) আল্লাহ্‌ কাফিরদেরকে 
ক্রছ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিজেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি $ যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্‌ 
মুমিনদের জন্য হথেচ্ট হয়ে গেলেন! জাল্লাহ, শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) কিতাবী- 
দের সধ্যে. যারা কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা ফরেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে 
নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করজেন। ফলে তোমরা একদলকে 
হত্যা করছ এবং একদজকে বন্দী করছ! (২৭) তিনি তোমাদেরকে তোদের ভূমির, 
ঘর বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভুূ-থণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন, ফেখানে তোমরা 
জতিষান করমি। জাল্লাহ্‌ অর্থবিষয়়োগরি সর্বশক্তিমান । 





তফসীরের সা-সংক্ষেপ 

হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের প্রতি. মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ 
কর, যখন তোমাদের উপর বিভিন্ন সৈন্যদল চড়াও করেছিল-_€ অর্থাৎ “উয়ায়না'র 
সৈন্যদল, আবূ সুফিয়ানের সৈন্যদল ও বনু কুরাইযার ইহুদী সৈন্যদল) অতপর 
আমি এক প্রচণ্ড ঝড় প্রেরণ করলাম (যা তাদেরকে কিংকর্তব্যবিমূ় করে তুললো 
এবং তাদের ছাউনীগুলোর মূলোৎপান করে দিল।) এব; (ফেরেশতার সমগ্বয়ে 
গঠিত) এমন সেনাবাহিনী প্রেরণ করলাম, যা তোমরা (সাধারণভাবে) দেখতে পাওনি। 
(তবে কোন কোন সাহাবী যথা__হ্ষরত হুযায়ফা রো) কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে 
মানুষের আকৃতিতে দেখতেও পেয়েছিলেন। অবশ্য ফেরেশতাগণ সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ করেন নি, বরং কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য তাদেরকে প্রেরণ 
: করা হয়েছিল) এক আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের (সে সময়ের যাবতীয় ) কার্যাবলী দেখতে 
ছিলেন। (যে তে'মরা অসাধারণ পরিশ্রম করে এক সুদীর্ঘ, প্রশস্ত ও গভীর পরিখা 
খনন করেছিলে এবং অতুলনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করে কাফিরদের মুকাবিলায় সম্পূর্ণ 
অনড় ও অটল ছিলে । আর তোমাদের এ কার্যক্রমে সন্তষ্ট হয়ে তোমাদের সাহায্য 
করছিলেন। এসব কিছু তখনই সংঘটিত হয়) যখন যেসব শেন.) পক্ষ তোমাদের 
উপরের দিক নিম্নদিক হতে (অর্থাৎ চতুদিক থেকে পরিবেষ্টিত করে) তোমাদের 
উপর চড়াও করেছিল। (অর্থাৎ কোন সম্পূদায় মদীনার নিম্নাঞ্চল থেকে এবং কোন 
সম্পৃদায় মদীনার তধ্ধার্চল খেফে অগ্রসর হলো) এবং যখন তোমাদের চোখ (ভীত 
সন্ভন্ত হয়ে) বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিলো এবং হাদপিশু ওষ্ঠাপত হওয়ায় উপক্রম হয়ে- - 
ছিল এবং তোমরা আল্লাহ্‌ পাক সম্বন্ধে নানাবিধ ধারপা পোষণ করতেছিলে (যেমন 
দুর্যোগকালে স্বাক্াবিকভাবে নানাবিধ ধারণার উদ্রেক হয়। এগুলো সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত 
বলে এতে কোন পাপ নেই। এবং তা বিশ্বাসীগণের পরবর্তী এ উক্তিরও পরিপন্থী নয় 
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ও তার রসূল যা সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে আমাদের নিকট অঙ্গীকার আগাম উত্তি 
করেছিলেন এ তো তাই এবং আল্লাহপাক ও তাঁর রসূল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য 
বলেছিলেন। কেননা (১৯ শব্দ দ্বারা সম্মিলিত শব্মবাহিনী কর্তৃক মুসলমানদের 
উপর চড়াও করায় প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু এ সংবাদ আল্মাহ্‌র পক্ষ থেকে 
পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছিল ; সুতরাং এটা সংঘটিত হওয়া ছিল স্থির নিশ্চিত। কিন্ত এ 
ঘটনার ফলাফল ও পরিণতি ব্যক্ত করা হয়নি। সুতরাং এতে জয়-পরাজয়ের উত্তয় 
সম্ভাবনাই ছিল।) এ স্থলে মুপ্মিনগণকে (পুরোপুরি ) পরীক্ষা করা হয়েছিল € তাতে তাঁরা 
সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিলেন) এবং তাদেরকে প্রবল প্রকল্পে নিক্ষেপ করা হয়েছিজ। 
এবং (এ ঘটনা সে সময় সংঘটিত হয়) যখন কপট বিশ্বাসীরা এবং যাদের অস্তকরণ 
(কপটতা ও ছ্বিধা-শক্ষার ) ব্যাধিতে আক্রান্ত এরূপ বলতেছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর 
রসূল তাদেরকে নিছক প্রতারণামূলক অঙ্গীকারই প্রদান করে ঘ্েখেছেন। ( যেরাপ- 
ভাবে মু'আভাব বিন কোশায়ের ও তার সঙ্গীরা এরাপ উক্তি তখম করেছিল যখন পরিখা 
খননকাজে কোদালের আঘাতে কয়েকবার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল এবং হুযূর সো) 
প্রতিবারই ইরশাদ করছিলেন মে, আলোকরশ্মিতে আমি পারস্য, সিরিয়া ও রোমের 
রাজপ্রাসাদসমূহ দেখতে পাচ্ছি, এবং শীঘুই তা তোমাদের করতলপত হবে বলে 
আল্লাহ্‌ পাক ওয়াদা করেছেন। কিন্ত সম্মিলিত শন্ত বাহিনীর সমাবেশের ফলে যখন 
মুসলমানগণ অতি্ষগ্রস্ত হয়ে গড়লেন তখন এরা বিদ.পের সুরে বলাবলি করতে লাগল 
যে. অবস্থা তো এই অথচ রোম ও সিরিয়া বিজয়ের সুসংবাদ শোনানো হচ্ছে---এ তো 
নিছক প্রতারণা । মুনাফিকরা একে আল্লাহর ওয়াদা ও তাঁকে (সা) রসূল বলে বিশ্বাস 


6 3242) পলাল পল 
না করা সন্বেও তাদের এ উ্ি-_২] $৯ ) ১ 4 5 ১৪, ৬ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও 
তদীয় রসূল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন-_নিছক উপহাস ও বিদ্র.পচ্ছলেই 
ছিল।) এবং (এ ঘটনা সে সময়ের) যখন সে সব মুনাফিকদের মাঝ থেকে কতিপয় 
লোক (রপক্ষেন্ত্রে উপস্থিত অন্যান্যদেরকে) বলল- হে মদীনাবাসিগণ ! এখানে তোমাদের 
টিকে থাকার অবকাশ নেই (কেননা এখানে অবস্থান করা নির্ঘাত মৃত্যুমুখে পতিত 
হওয়ারই নামান্তর মায় । সুতরাং (নিজ নিজ বাড়িতে) ফিরে যাও। (আউছ বিন 
কাইতী আরো কিছু লোকসহ এরাপ উক্তি করেছিল) এবং সে সব মুনাফিকদের 
মাঝে কতক লোক নবী করীম (সা)-এর নিকটে (নিজ নিজ বাড়ি) ফিরে যাওয়ার জন্য 
এই বলে অনুমতি চাইতে লাগলো যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিত (অর্থাৎ কোলের 
শিশু ও নারীগণ রয়েছে-_প্রাচীরগুলোওঁ সে সক র্$উরযৌগীনয়-এইয়ত বা চোর 
ঢুকে পড়বে-_-এ উক্তি ছিল ‘আৰু আরা” এবং অপর দকসু সংখ্যক হাটিরসহি গৌন্- 
তুক্তদের) অথচ তারা ( তাদের ধারপানুঘায়ী) অন্ক্ষিত রয় অর্থাৎ তীরের ঢু 
ও অন্যান্য কোন বিপদাশংকী-অধশাহগছলমা বাসদের )বাড়িফিকে আওয়ার পেছনে 
এরাপ উদ্দেশ্যও ছিল না যে; সঞ্জোষজনকভাঁবে ওখাসকনরু ফা তীয়াচএয়োতান বিউমোর 
পর আধা; পক্ষে: তলে আসবে 4১: রা: চ্বল, গ্রজাতে চাচ্ছি ॥;া আল্যার জারচ 
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থেকে তাদের মাঝে কেহ ( কাফির ' সৈন্যদল ) প্রবেশ করে, অতপর যদি তাদের 
নিকটে বিশৃংখলা সৃষ্টির (অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সময়ে উপনীত হওয়ার ) 
আবেদন করা হয় তবে এরা ( সঙ্গে সঙ্গে) তা (ফাসাদ সৃষ্টির আবেদন ) প্রহণ 
করে নেবে ॥ এবং তাদের বাড়িতে খুব অল্লই অবস্থান করবে ( অর্থাৎ কেবল এতটুকু 
সময়ের জন্য অবস্থান করবে যাতে কেউ আবেদন করতে পারলে: এবং এরা তা মঞ্জুর 
করে নিতে পারে ॥ এবং অনতিবিলছে প্রস্তুত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে: মুকারিলার 
জন্য গিয়ে উপস্থিত হবে এবং বাড়ির প্রতি কোন লক্ষ্যই করবে না যে, আমরা যদি 
অপরের বাড়িঘরে জুট-তরাজ করতে যাই তবে কেউ হয়তো আমাদের বাড়িও লুণ্ঠন 
করে নিতে পারে। তাই যদি এদের ইচ্ছা প্রকৃত প্রস্তাবেই বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ হয়ে 
থাকে: তবে এখন কেন বাড়িতে অবস্থান করে না। সূৃতরাং একথা স্পষ্ট বোঝা 
যায় যে, আসনে এদের মুসলমানদের প্রতি রয়েছে শঙ্গতা আর কাফিরদের সাথে 
গোপন' সম্পীতি ৷ . তাই, মুসলমানদেরকে সাহায্য করা এদের মোটেই কাম্য নয় । 
বাড়ি অরক্ষিত থাকার কথা নিতান্তই ভাওতা মান্্র। ) অথচ এরা (ইতি) পূর্বে 
আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল যে,. ( শন্তুর মুকাধিলার, ) এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে 
না। (এ অঙ্গীকার সে সময় করেছিল. যখন কতক লোক বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
থেকে বিরত থাকায় কিছু সংখ্যক মুনাফিক কৃথ্্িম দরদ ও সহানুভূতি. প্রদর্শনার্থে 
বলতে লাগলো যে, আফসোস ! আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি, অন্যথায় এমন 
করতাম অমন করতাম । কিন্ত যখন সময় আসলো---সব পোমর ফাস: হয়ে, গেয়া । ) 
আর আল্লাহ্র সাথে (এ ধরনের) যে সব অঙ্গীকার করা হয়, সে সম্পর্কে জিজাসাবাদ 
করা হবে। গিনি (চারে) হলে জাল তোকেরা য় বালির কিরছ রমন 
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থাকতে চায়) তবে তোমাদের এরাপ পালানো কোন উপকারে আসবে না, ঘদি তোমরা 
এর মাধ্যমে মৃত্যু বা হত্যা থেকে পালাতে চাও । এর ( পালানোর ) ফলে সামান্য 
কয়েকদিন ব্যতীত (নির্ধারিত অবশিষ্ট আয়ুক্ষাল ) জীবনে আর অধিক লাভবান হতে 
পারবে না। (অর্থাৎ পালানোর ফলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে না। কেননা এর সময় নির্ধা- 
রিত। তা যখন নির্ধারিত তখন না পালালেও নির্ধারিত সময়ের আগে মৃত্যুবরণ 
করতে পারবে না। সুতরাং অবস্থান করলেও কোন ক্ষতি নেই, আর _পালালেও 
কোন. লাভ নেই । সুতরাং, পু্কায়ন..বরা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক । 
রন্ধত সই. ভকদীরের মাসআলা বিরেষপ প্রসংগে তাদ্রেকে ) আপনি বলে দিন যে, 
দি, আল্লাহ্‌ তোম়দদের কোন ক্ষতি, সাধন করতে চান, তরে তোমাদেরকে তাঁর থেকে 
কে ' রক্ষা -:কদ্মতে পারবে ..(উদাহরণত--হদি তোমামন্রকে তিনি ধ্বংস করতে চান তবে 
হবে বলে মনে কর ) অথবা সে কেষে তোমাদের উপর থেফে গাজার অনুগ্রহকে 
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তিনি জীবন্ত রাখতে চান--যা পাধিব' অনুগ্রহের অন্তর্গত, তবে কেউ ভাতে প্রতিবন্ধকতা 
আরোপ করতে পারবে না--ঘেমন তোমরা সুছ্ধক্ষেয়ে অবস্থানকে তোমাদের জীবন 
হরণকারী :ও আয়ু ভ্রাসকারী বলে মনে হয়) এবং (তারা যেন স্মরণ রাখে যে, ) 
আল্লাহ্‌ ভিন্ন নিজেদের কোন সাহায্যকারী পাবে না ( যে তাদের কোন উপকার সাধন 
করতে পারে) আর কোন সহায়কও পারে না (যে তাদেরকে ক্ষতি ও দুঃখ-যন্ত্রণা 
থেকে রক্ষা করতে পারে। তকদীর সম্পকিত আলোচনার পর কপট বিশ্বাসীদের হীনতা. 
ও নিন্দাবাদের বর্ণনাধারা পূনরারস্ত হয়েছে । (অর্থাৎ ) আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের. মধ্যকার 
সে সব লোকদের ( ভালভাবেই ) জানেন যারা ( অপর লোকদের যুদ্ধে যোগদানের পথে) 
অন্তরায় সৃষ্টি.করে এবং যারা নিজ ( দেশীয় বা বংশোভূত ) ভাইদেরকে বলে যে, 
আমাদের. নিকটে চলে এস (ওখানে নিজেদের প্রাণ দিতে যাচ্ছ কেন? একথা এক 
ব্যক্তি নিজের সহোদর ভাইকে গোশ্ত-রুটি খেতে খেতে বলছিল.। মুসলমান ভাই 
আক্ষেপ করে বলতে লাগল, তুমি নিশ্চিন্তে বসে আছো অথচ নবীজী এমন দুঃখ- 
যন্ত্রণা ভোগ করছেন । সে বললো-__মিয়া, তুমিও এখানে চলে আস) এবং (তাদের 
ভীরুতা, অর্থলোলুপ্রতা ও কৃপণতার অবস্থা এরূপ যে ) তারা যুদ্ধে খুব কমই যোগ- 
দান করে। (এতো তাদের কাপুরুষতার দিক, আবার যদি যোগদান করেও, তবে ). 
তোমাদের প্রতি কৃপণতা সহকারে ( অর্থাৎ যোগদানের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমান- 
গণ সমস্ত গনীমতের মাল ভোগ করতে যেন সক্ষম না হয়, নামে মান যুদ্ধে 
যোগদানের ফলে গনীমতের মালে অন্তত অংশীদারিত্বের দাবি তো করতে পারবে ) 
সুতরাং ( যখন তাদের কাপুরুষতা ও বৃষপণতা উতয়টাই প্রমাণিত হলো, যার মোটা- 
মুটি প্রতিক্রিয়া এই যে, ) যখন ( কোন ) আতঙ্ক ও ভীতিজনক (জায়গা বা) অবস্থার 
সম্মুখীন হয় তখন আপনি তাদেরকে দেখতে পান যে, তাঁরা আগনার প্রতি এমনভাবে 
তাকাচ্ছে যেন মৃত্যু বিভীষিকায় আচ্ছন্ হয়ে তাদের চোখগুলো ঘূরছে ( এ তো কাপুরুষ- 
তার ফলশ্চতি ) অতপর যখন সে আতঙ্ক দূরীভূত হয় তখন সম্পদের € গনীমত ) 
লোডে তোমাদেরকে তীব্র ভাষায় তৎসনা করতে থাকে (অর্থাৎ গনীমতের মাল 
পাওয়ার আশায় হাদয় বিদীর্ণ করে দেয় এবং এমন কঠোর ভাষায় কথা বলতে থাকে 
যে, আমাদের অংশ কেন থাকবে না £ আমাদের সহযোগিতায়ই তো তোমরা জয়লাভ 
করতে সক্ষম. হয়েছ ।-. এটা হলো কৃপণতা ও লোলুপতার পরিচয় ও লক্ষণ। এ তো 
হলো তোমাদের সাথে তাদের ব্যাপার । আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এই যে,.) 
এরা ( প্রারম্ভিক অবস্থায়) ঈমান আনেনি বলে আল্লাহ্‌ পাক তাদের যাবতীয় পুণ্য 
(প্রথম দিকেই ) বিকল করে দিয়েছেন ( পরকালে কোন পুণ্যফল জাত করবে না। ) 
এবং একথা আল্লাহ্র পক্ষে একেবারে সহজসাধ্য ( অর্থাৎ এ ব্যাপারে কেউ আল্লাহ্‌র 
বনপা 27505 বার 
দেব। সম্মিলিত শন্নুবাহিনীর সমাধেশকালেই তাদের অবস্থা ছিল এই । 
তয় কাজ! এনন পাতে থিম ৬৩৮ 
তাদের এরূপ ধারণা ছিল যে, € এখন পর্যন্ত ) এসব সৈন্য ফিরে 'খায়নি। ("এধং 
তাদের চরম কাপুরুষতার দরুন তাদের অবস্থা এই যে,) যদি (ধরে নেওয়া হয় যে): 
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এই (গ্রত্যাগমনকারী ) সৈন্যদল € পুনরায় ফিরে ) আসে ( তবে ) এরা (নিজেদের 
তরে) এ কামনাই করবে যে, ফতইনা ভাল হতো যদি না আমরা শহরের বাইরে 
পল্পীপ্রামে ( কোথাও ) গিয়ে থাকতাম ( এবং সেখানে বসে বসেই পথচারীদের নিকটে ) 
তোমাদের খবরাখবর জিজেস করতে থাকতাম ( এবং এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ না দেখতে 
পেতাম )। আর যদি ( ঘটনা চক্রে এদের সকলে বা কিছু সংখ্যক পল্লীতে যেতে 
সক্ষম নাও হয়) বরং তোমাদের মাঝেই থেকে যায়, তবুও ( তিরক্কার-তৎ সনা 
শোনেও তাদের লজ্জার উদ্রেক করবে না তবে নাম মান্ত্র) লড়াইতে যোগদান করাতো । 
(পরবর্তী পর্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অনড় ও দৃঢ়পদ থাকাকে রসূলুল্লাহ সো)র অনুসরণ এবং 
ঈমানের স্বাভাবিক চাহিদা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মুনাফিকরা এই বলে লঙ্জা- 
বোধ করে যে, তারা ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও এর স্বাভাবিক চাহিদা অনুশীল- 
নের ক্ষেয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে এবং অকপট ও অক্বযিম বিশ্বাসীগণকে এ সুসংবাদ 


প্রদান করা হয়েছে যে, এরা নিঃসন্দেহে 22! ** Ban c ৬ - এর শ্ৰেণীভুক্ত । 
তাই ইরশাদ হয়েছে যে,) তোমাদের জন্য (অর্থাৎ এমন সব লোকের জন্য) 
যারা আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে ভয় পোষণ করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র 
যিকির করে (অর্থাৎ পূর্ণ মুপমিন তাদের তরে) রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র মাঝে এক উত্তম 
আদর্শ বিদ্যমান ( আর যখন খ্বয়ং তিনি যুদ্ধে অংশ প্রহণ করেছেন, তখন তার 
চাইতে অধিক প্রিয় এমন কে আছে যে, তাঁর ( নবীজীর ) অনুসরণ না করে দূরে 
অবস্থান করে নিজ প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরবে ). এবং (পরবর্তী পর্যায়ে মুনাফিকদের 
মুকাবিলায় খাঁটি ঝুগমিনগণের আলোচনা হচ্ছে ) ষখন মুপমিনগণ সৈন্যদল-সমৃহকে 
দেখতে পেল তখন বলতে লাগলো যে, এটা তো সে (স্থান) যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ 
ও তদীয় রসূল (সা) (পূর্বেই ) অবহিত করেছিলেন । ( যেমন সূরা বাকারার এ 


ভিটে একা জি পালটে ক পা al 


আয়াতে এর" প্রতি সৃস্পঙ্ট ইঙ্গিতে রয়েছে... “কটা 2৯৬ এ pits p 


তে 


€0- 07305 কেননা সুরা-বাকারা, সুরা আহযাবের পূর্বে নামিল হয়েছে__ 


“ইতকানে” অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে। ) এবং আল্লাহ্‌ পাক ও তাঁর রসূল (সা) সত্য 
বলেছেন এবং এ দ্বারা ( সম্মিলিত সৈন্যদল দেখে___যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা সম্পূর্ণ 
সত্য বিধায় ) তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আরো উন্নতি ঘটলো ( এটা তো সমস্ত 
মু’মিনকুলের সাধারণ গুণ, আবার কিছু সংখ্যক মু’মিনের কতকগুলো বিশিষ্ট গুণাবলীও. 
রয়েছে । সেগুলো এই যে,) এসব মু'মিনগণের মাঝে কিছু সংখ্যক. এমনও রয়েছে, 
যারা আল্লাহ্‌র সাথে যেসব কথার অঙ্গীকার করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে ( এরাপ 
শ্রেণীবিভাগের অর্থ এটা নয় যে, কতক মুসলমান অঙ্গীকার করে তা সত্যে পরিণত 
করেনি । বরং এ শ্রেণীবিভাগ এই ভিত্তিতে করা হয়েছে যে. কতক মুমিন অঙ্গীকার না 
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করেও অনড় ও দুড়পদ রয়েছে। আয়াতে 00150500385 stu 


কপট-বিশ্বাসীদের মুকাবিলায় এ আয়াতে এসব 'অঙ্গীকারকারীগণের বর্ণনা সুষ্পষ্ট- 
ভাবে প্রদান করা -হয়েছে এবং এসব অঙ্গীকারকারীগণের- দ্বারা হযরত আনাস বিন 
নাধার ও তাঁর সঙীগণকে বোঝানো হয়েছে । এসব মহৎ ব্যক্তিবর্গ ঘটনাক্রমে বদরের 
যুদ্ধে অংশ প্রহ্ণ করতে সক্ষম না হওয়ায়, অনুতপ্ত হয়ে অঙ্গীকার কল্পেন যে, অদূর 
ভবিষ্যতে যদি আবার কোন জিহাদ সংঘটিত হয় তবে প্রাণপণ পরিশ্রম ও অসাধারণ 
ত্যাগের দৃশ্য পরিলক্ষিত হবে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না) 
আবার € এসব অন্গীকারকারীগণ দু’ত্রেণীতে বিত্ত ) এদের মধ্যে কতক তো নিজেদের 
মানত পূরণ করেছেন ( অর্থাৎ মানততুঙ্স্য অবশ্যপাজনীয় অঙ্গীকার পূরণ করেছেন-_ 
শাহাদত বরণ করেছেন এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও পশ্চাদপসরণ করেন নি। তাই আনাস 
বিন নাষার রো) ও হযরত মাস'আব রো) যুদ্ধ করে করে শহীদ হয়ে যান । ) আবার 
এদের. মাঝে কতক: ( এ অঙ্গীকার পালনের সর্বশেষ জক্ষণ-_-অর্থাৎ লাহাদত বরণের ) 
অভিলাষী. ( এখনও শাহাদত বরণ করেন নি ) -এবং ( এখনো ) এরা ( এক্ষেঞ্জে) 
বিন্দুমান্ পরিবর্তন হটায়নি ( অর্থাৎ নিজ সংকল্প অটল ও অনড়। সুতরাং সমপ্র 
জাতি দুশশ্রেণীতে বিভক্ত ( ১) মুনাফিক, কপট বিশ্বাসী যাদের বর্ণনা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে 
(২) খুপখিনগপ, আবার মুপমিনগণ দু’শ্রেণীতে বিভজ্--_অঙ্গীকারাবদ্ধ ও অঙ্গীকার- 


পাত লে 


বিহীন । হার চাক তনত দারুন বর? চালান রাত ৬) ৬৪ 
&- এপি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। অঙ্গীকারাবদ্ধগণ পুনরায় দু'ভাগে বিভক্ত, 


শাহাদত প্রাপ্ত-_শাহাদতের তরে প্রতীক্ষারত ৷ এ আয়াতসমূহ সর্বমোট চার শ্রেণীর 
বর্ণনা রয়েছে । পরবর্তী পর্যায়ে এ যুদ্ধের এক নিগ্‌ড় তত্ত্ব বর্ণনার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে 
যে») এ ঘটনা এ কারণে সংঘটিত হয়েছিল, যেন আল্লাহ্‌ পাক খাঁটি বিশ্বাসীগণকে 
তাঁদের সত্যবাদিতার যথাষথ প্রতিদান প্রদান করেন এবং কপটবিস্বাসীদেরকে চাই শাস্তি 
প্রদান করেন বা তাদেরকে ( কপটতা থেকে ) তওবা করার তওফীক প্রদান করেন । 
(কেননা. এরূপ কঠিন সংকট ও দুর্যোগের মাঝে অকপট ও কপট, উভয়ই একে অপর 
থেকে পৃথক হয়ে. উঠে। আবার কখনো কখনো শাসনের দরুন কতক কৃষ্সিম-_.কপট 
বিশ্বাসীও অরুদ্রিম নিষ্ভাবানরাপে পরিণত হয়। আর কতক সে. অবস্থাতে থেকে যায়। ) 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ পাক পরম ক্ষমাশীল ও মহান দয়াল। (তাই তওবা গৃহীত হওয়া 
অসন্ধব কিছু নয়। এখানে তওবার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে ।) এবং ( ও পর্যন্ত 
বিভিন্ন জ্রেণীর মুসলমানগণের 'অবস্থাসমূহের বর্ণনাছিজ। সানে ধির্ধবাদী কাফির- 
দের-অবস্থা খর্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে গ্রে, ):আন্াহ, তা'আলা কাফিরদেরকে 
(অর্থাৎ মুশরিকদেরকে )' জোধপ্র্ণ অবস্থায় ( মদীনা থেকে ) হটিয়ে দিয্েছেন। যেন 
তাদের কোন উদ্দেশ্য পুর্ণ হয়নি (এবং তারা ক্রোধে পরিপূর্ণ ছিল )। এবং সমর ক্ষেঞ্গে 
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৮৮ তফসীরে মা"আরেক্ষুজ-কোরআন ।॥ সপ্তম খণ্ড 


মুসলমানগণের জন্য হুয়ং আল্লাহ্‌ পাকই যথেষ্ট ছিলেন (অর্থাৎ কাফিররা মূল যুদ্ধে 
উপনীত হওয়ার পূর্বেই গ্রতিনিরৃত্ত হয়ে যাঁয়। প্রণিধানযোগ্য যে, ছোট-খাটো বিক্ষিপ্ত 
যুদ্ধ এর পরিপন্থী নয়।) আর (এরাপতাষে কাফিরদেরকে হটিয়ে দেওয়া বিস্ময়কর 
কিছু নয়। কেননা) আল্াহ্‌ পাক-__মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী । (তাঁর অসাধ্য কিছুই 
নয়। এ তো গেল মুশরিকদের অবস্থা । বিরোধী পক্ষের অপর দল ছিল কোরায়যা 
এই (মুশরিকদের ) সহায়তা করেছিল তাঁদেরকে ( আল্লাহ্‌ তা'আলা ) তাদের দুর্গসমূহ 
হতে “নিচে নামিয়ে দিলেন (যার মধ্যে তারা আবদ্ধ ছিল) এবং তাঁদের অন্তরে তোমাদের 
তয় সঞ্চায় করে দেন, (যন্দ্ররুন তারা নিতে নেমে আদে। অতঃপর) তোমরা কতককে 
তো হত্যা করতে লাগলে, আবার কতককে বন্দী করে মিলে। আর তোমাদেরকে তাদের 
তুমি, ঘরবাড়ী ও ধনসম্পদের অধিকারী করে দেওয়া হলো (এবং নিজের অনন্ত 
জানে তোমাদেরকে) এমন সব ভূমিরও (মালিক করে দেওয়া হলো) যার উপর তোমরা 
(এখনো পর্যন্ত) পদার্গণও করনি ( এখানে সাধারণভাবে ভবিষ্যত বিজয়সমূহের এবং ' 
বিশেষভাবে স্বজকাল পরই অর্জিতব্য খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে) আর আল্লাহ্‌ 
পাক যাবতীয় বন্তর উপর পূর্ণতাবে ক্ষমতাবান (সুতরাং এসব কাজ তীর পক্ষে মোটেও 
অসাধ্য নয়). 


পূর্ববর্তী জায়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সা)-র অনন্য ও মহান মর্যাদার বর্ণনা এবং 
মুসলমানদের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও পদা্ক অনুসরণের নির্দেশ ছিল। এ 
পরিপ্রেক্ষিতে আহ্যাবের (সম্মিলিত বাহিনী ) যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কিত কোরআন পাকের 
এদু'রুকু অবতীর্ণ হয়েছে।__যাতে মুসলমানদের উপর কাফির ও মুশরিকদের সম্মিলিত 
আক্রমণ ও কঠিন পরিবেষ্টনের পর মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র নানাবিধ অনুপ্রহ- 
রাজি এবং রসূলুল্লাহ সো)-র বিভিন্ন আুজিযার বর্শনা রয়েছে। আর আনুষঙ্গিকভাবে 
জীবনের বিভিম দিক সংশ্লিষ্ট বহুবিধ হিদায়ত ও নির্দেশাবলী রয়েছে। এসব অমূল্য 
নির্দেশাবলীর দরুন বিশিষ্ট তফসীরকারকগণ আহষাবের ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করেছেন, 
বিশেষ করে কুরতুবী ও মাযহারী প্রমুখ তফসীরকার। তাই এখানে সে সব নির্দেশা- 
বলী সমেত আহযাবের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হলো __যার অধিকাংলটুকু কুরতুবী 
, ও মাষহারী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যেটুকু অন্যান্য প্রস্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তারও 
যথাযথ উদ্ধৃতি প্রদত্ত হয়েছে। | 

জাহযাবের যুদ্ধের বিবরণ £ ৮০)৯--৭+)-এর বহবচন, যার অর্ধ পার্টি বা 
দল। এ যুদ্ধে কাফিরদের বিভিন্ন দল ও গোর একতাক্ছ্ হয়ে মৃসজযানদেরকে সম্পূর্ণ- 
ভাবে নির্মূল কল্মার সংকজ নিযে মদীনার. উপর চড়াও করেছিল বজে এর নাম আহ- 
যাবের (সম্মিলিত বাহিনীর) যুদ্ধ রাখা হয়েছে। যেহেতু এ যুদ্ধে শ্দে, আগমন পথে 
নবীজী সো)-র নির্দেশানুষায়ী পরিখা খনন করা হয়েছিল, এজন্য একে খন্দক (গরিখার ) 
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সূরা আহযাব . চা 


যুদ্ধও বা হয়। আর আহযাব যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যেহেতু বন্‌ কুরায়ষার যুদ্ধও 
সংঘটিত হর়-_ উল্লিখিত আয়াতসসূহেও যার বর্ণনা রয়েছে, সুতরাং এ যুদ্ধও ' আহযাব’ 
যুদ্ধেরই অংশ বিশেষ- যা বিস্তারিত ঘটনার মাধ্যমে জানা ষাবে। 


রসূলুল্লাহ সো) যে বছর মন্ধা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তার পরের 
বছরই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তৃতীয় বছর হয় ওহদের যুদ্ধ । আহযাবের যুদ্ধ 
সংঘটিত হয় চতুর্থ বছর। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এটা পঞ্চম হিজরীর ঘটনা 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক, হিজরতের সূচনা থেকে এ যাবত মুসলমানদের, 
উপর পর্যায়ক্রমে কাফিরদের আক্রমণ চলে আসছিল। আহ্যাবের যুদ্ধের আক্রমণ 
হয়েছিল দৃঢ় সংকল্প, অটুট মনোবল, অভূতপূর্ব শজি-পরাক্রম ও পরিপূর্ণ প্রস্ততি সহকারে। 
তাই হযরত সো) ও সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে এ যুদ্ধ ছিল অপরাপর সকল যুদ্ধের 
চাইতে সর্বাধিক কঠিন ও সংকট সঞ্কুল। কেননা এ যুদ্ধে আক্রমণকারী কাফিরদের 
সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পনের হাজারের মত ছিল বলে বলা হয়। পক্ষান্তরে 
মুসলমানদের মোট সংখ্যা মান্র তিন হাজার---তাও আবার প্রস্নোজনীয় সাজ-সরঞ্জাম 
ও অন্ত্রশজ্রহীন---তদুপরি সময়টা ছিল কঠিন শীতের ।. কোরআনে. করীম ঘটনার 


পাজি পা 


ভদ্কাবহতা এরূপতাবে বর্ণনা উহ তিতির হয়ে 


LAA 3 ASIN পারবো পা 


উঠেছিল) 7 us! 55801 ০০৯৩7 (হাৎপিগু-অৰ্থাৎ প্রাণ ছিল কণ্ঠাগত) 


SE পন হঠাত 


9১৪ yp) (এবং তারা কঠিন কম্পনে নিপতিত হয়)। 


এ ঘটনা মুসন্ত্রমানদৈর জন্য যেমন কঠিন ও সঙ্কটময় ছিল, ঠিক তেমনই আল্লাহ্‌ 
পাকের অদৃশ্য সাহাষা-সহযোগিতার বদৌলতে মুসল্মানগ্পের পক্ষে এর পরিণাম ফল 
এমন মহান বিজয় ও চরম সাফল্যরাপে আত্মপ্রকাশ করে যে, বিপক্ষ মুশরিক ইহুদী ও 
কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেংগে চুরমার হয়ে যায়-_ 
এবং মুসলমানদের উঞ্ধর ভবিষ্যতে আবার আক্রমণের দুঃসাহস দেখাতে পারে-_-তারা 
এমন যোগ্য আর রইল না। তাই এটা ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যকার একটা চূড়ান্ত 
ফয়সাঙ্জার যুদ্ধ-_যা চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরীতে মদীনার মূল তূ-থণ্ডে সংঘটিত হয়েছিল। 

ঘটনার সূচনা এরাপতাবে হয় যে, নবীজী সো) ও মুসলমানগণের প্রতি চরম 
শঙ্গতা পোষপকারী বনু নাষীর ও আবৃ-ওয়ায়েহা গোল্ততূত্ত বিশজন ইহুদী সন্ধায় গিয়ে 
কুরায়শ-নেতুরদ্দ মলে করত. ফে, মেরূপভাবে মুসলমানগণ, আমাদের প্রতিমা পুজাকে 


১২ চট, ৭ পা 
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৯০ তফসীরে মাআয়েফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কুফরী বলে আখ্যায়িত করে, আমাদের ধর্মকে অপরুষ্ট খঙ্গে ধারণা করে, আমাদের 
ধর্ম সম্পর্কে ইহুদীদের ধারণাও ঠিক একই রকম ।- সুতরাং তাদের সহযোগিতা ও 
একাত্মতার আশা কিভাবে করা যেতে পারে। তাই তারা ইহুদীদেরকে প্রশ্ন করলো 
যে, মুহাম্মদ সো) ও আমাদের মাঝে ধর্ম ব্যাপারে যে বিরোধ ও মতপার্থক্য রয়েছে 
তা আপনারা জানেন-_আপনারা, এঁশী গ্রন্থানুসারী প্রজাবান লোক । সুতরাং একথা 
বলুন যে, আপনাদের দৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম উত্তম না তাদের (মুসলমানের ) ধর্ম। 


রাজনীতিক্ষেত্্রে মিথ্যার জাশ্রয় নতুন ব্যাপার নয় ঃ সেসব ইহুদীরা নিজেদের 
অন্তরস্থ জান ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাদেরকে নিঃসংকোচে এ উত্তর দিয়ে দিল 
যে, তোমাদের ধর্ম মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মের চাইতে উত্তম। এ উত্তরে ভারা খানিকটা 
সাশ্না লাভ করলো। এতদসন্ত্বেও ব্যাপার এ পর্যন্ত গড়াল যে, আগত এই বিশজন 
ইহুদী পঞ্চাশজন কুরায়শ নেতাসহ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ্‌র দেয়ালে: 
নিজেদের বুক লাগিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে এ অঙ্গীকার করলো যে, এক ব্যক্তিও জীবিত থাকা 
পর্যন্ত তারা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। 


আল্লাহ্র ধৈর্য ঃ আল্লাহ্‌র ঘরে-_সে ঘরেরই দেয়ালে বুক লাগিয়ে আল্লাহ্‌র শুরা 
তদীয় রস্ল সো) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকার ও সংকল্প প্রহণ করছে-__এবং যুদ্ধের নতুন 
প্রেরণা নিয়ে পূর্ণ তৃস্তিস্হ নিশ্চিন্তে ফিরে আসছে। এটা ছিল আল্লাহ্‌র ধৈর্য ও অনুগ্রহের 
বিস্ময়কর প্রকাশ। কাহিনীর শেষভাগে তাদের এ অঙ্গীকারের করুণ পরিণতি সম্পর্কেও 
অবহিত হওয়া যাবে যে, এ যুদ্ধে তারা সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়। 


এই ইহুদীরা মক্কার কুরায়শদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আরবের এক খ্যাতনামা 
সমরকুশলী গোল্ন বনু গাতফানের নিকটে পৌছে তাদেরকে বলল যে, আমরা মন্ধার 
কুরায়শদের সাথে এ ব্যাপারে এঁক্যবদ্ধ হয়েছি যে, নতুন ধর্ম ইসলামের বাহক ও সম্প্র- 
সারকদেরকে এক যৌথ আক্রমণের মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করে দেব। আপনারাও 
এ বিষয়ে আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হোন। সাথে সাথে ঘুষ হিসাবে এ প্রস্তাবও পেশ করল 
যে, এক বছরে খায়বারে যে পরিমাণে খেতুর উৎপন্ন হবে তার সম্পূর্ণটুকু, কোন কোন 
বর্ণনামতে তার অর্ধেক, বনূ পাতফানকে প্রদান করা হবে। -গাতফান গোক্র প্রধান উয্লাইনা 
রর ররর হি 
অংশপ্রহপ করে। 

ডর রাযুযা নাহার তাস 
সহ তিনশ ঘ্বোড়া ও এক হাজার উট সমেত চরি হাজার বুরায়শ সৈন্য মন্যা থেকে 
রওয়ানা হয়ে মাররে যাহয়ান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে বনু আসঙ্াম, 
বন্‌ জাশজা, 'বন্‌ মুররাহ, বন্‌ কেনানাহ, বনু ফাযারাহ, বনূ গাতফান প্রমুখ গোক্পের 
লোক এদের সাথে মিলিত হয়। খাদের মোট সংখ্যা কোন সৃদ্্ানুষাক্মী দশ হাজার, কোন 
সৃল্ানুযায়ী বার হাজার, আবার কোন সুল্লানুযায়ী পনের হাজার বর্ণনা করা হয়েছে। 


www.pathagar.com 


সূরা আহযাম ৯১. 


মদীনার উপর বৃহত্তর আক্রমণ ৪ বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের বিপক্ষীয় কাফির 
সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক হাজার।: আবার ওহদের যুদ্ধে আক্রমণকারী সৈন্য ছিল তিন 
হাজার। এবার সৈন্য সংখ্যাও পূর্ববর্তী প্রত্যেক বারের চাইতে অনেক বেশি। সাজ- 
সরঞ্জামও প্রদুর--আর এটা সমগ্র আরব ও ইহুদী গোল্লের সম্মিলিত শক্তি । 

মুসলমানগণের যুদ্ধ প্রস্তুত--(১) আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা (২) গারম্পরিক 
পরামর্শ ---(৩) সাধ্যানুসারে বাহ্যিক বপ্যগত বাহন ও উপকরণ সংগ্রহ £ রসূলুল্লাহ 
(সা) এ জজ ৮০৮৮৮ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তার মুথনিঃস্ৃত সর্ব প্রথম 


‘A এ পা & তা 


বাটি ছিল-__3465)1 ৮১১ 4 ৬৫৯৯ যহান আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য যথেষ্ট 


এবং তিনিই আমাদের সর্বোত্তম নিয়ামক।) অতপর মুহাজির ও আনসারদের নেতৃ- 
স্থানীয় “বিশিষ্ট ব্যক্তিষ্বর্গকে একছ্র করে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। যদিও 
প্রত্যাদেশপ্রাস্ত ব্যক্তির জন্য অপরের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই-_-তিনি সরাসরি 
বিধাতার ইংগিত ও অনুমতিসাপেক্ষে কাজ করেন । কিন্তু পরামর্শে দু'ধরনের লাভত 
রয়েছে; (১) উম্মতের মাঝে পরামর্শের রীতি চালু করা, (২) আুধমিনগণের অন্তকরণে . 
পায়জ্পরিকএঁক্য ও সংহতির উন্মেষ সাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার 
প্রেরণা পুনর্জাগরণ ।উপরন্ত যুদ্ধ ও দেশরক্ষা সংক্রান্ত বাহ্যিক উপকরণ সম্পর্কেও চিন্তা- 
ভাবনা: করা হয়েছে। পরামর্শ সভায় হযরত সালমান ফারসী (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। 
যিনি সদ্য জনৈক ইহদীর দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করে ইসলামের থিদযতের 
জন্য প্রন্ততি নিয়েছিঙ্লেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এরাপ পরিস্থিতিতে পারসিকদের 
(ব্ণকফৌশজ হচ্ছে শজ্র আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরিখা খনন করে তাদের 
প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেওয়া । রসুলুল্লাহ (সা) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে- পরিখা খননের 
নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন। 


পরিঙ্থা খনন ঃ শঙ্গদের মদীনার সম্ভাব্য প্রবেশদ্বার “সালা” পর্বতের পশ্চাৎবতী 
পথের সমান্তরালে এ পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিখার দৈর্ঘা-প্রন্থের নক্সা 
নবীজী; স্বয়ং অংকন করেন। এই পরিখা “দায়খাইন' নামক স্থান হতে আরস্ত করে 
“সালা” পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। পরবর্তী পর্যাস্ে তা “বাতহান' 
উপত্যকা ও “বাতুনা” উপত্যকার সংযোগস্থল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই পরিথার দৈর্ঘ্য 
ছিল্প প্রায় সাড়ে তিন মাইল। এর প্রশস্ততা ও গভীরতার সঠিক পরিমাণ কোন 
রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় না। তবে একথা পরিক্ষার যে, এতটুকু গভীর ও প্রশস্ত 
অবশ্যই ছিল, যাতে শন্মসৈন্য তা সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম না হয়। হযরত, 
সাল্মান (রা)-এর পরিখা খনন প্রসংগে বলা হয় যে, ভিনি প্রত্যহ পাঁচ গজ দীর্ঘ পাঁচ 
ইল সি করতেন।-_-(যাঁঘহারী):এ থেকে প্রমানিত হয় 
যে, পরিথার গভীরতা পাচগজ পরিমাণ ছিল। 


মুসজন্মানদের সৈন্যসংঘ্যা £ এ যুদ্ধে মুসলমানদের দৈন্য 00841 
হাজার এবং ছোড়া ছিল সর্বমোট ৩৬ টি। 


www.pathagar.com 


৯২ তফসীরে মাআরেফুলনকোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পূর্ণ বযক্ষতা লাভের জন্য পনর বছর নির্দিষ্ট হয় ঃ মুসজিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে 
কিছুসংখ্যক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকও ঈমানী জোশে উদ্ধ দ্ধ হয়ে দাড়িয়ে পড়ে। রস্লু- 
জাহ্‌ (সা) পনর বছরের চাইতে কম বয়স্ক বালকগণকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ বিন উমর, যায়েদ বিন সাবেত, আবু সাঈদ খুদরী, “বারা বিন আহিব প্রমুখ 
এদের অন্তত্স্ত ছিলেন। মুসলিম বাহিনী যখন মুকাবিলার: উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, 
তখন যে সব মুনাফিক. মুসলমানদের সাথে-মিলেমিশে থাকতো, তারা গড়িমসি করতে 
লাগলো।. কিছুসংখ্যক তো অজ্তাতসারে চুপে চুপে বের হয়ে গেল! আবার কিছু সংখ্যক 
মিথ্যা ওষর পেশ করে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র নিকটে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে 
লাগলো । উপরোজিখিত আয্লাতসমূহে এ সব মুনাফিকের প্রসংগে কয়েকটি আয়াত 
নাযিল হয়েছে।__ (কুরতুবী ) 


সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শৃংথলা বিধানের উদ্দেশ্যে বংশ ও গোভ্রগত শ্রেণীবিভাগ 
ইসলামী এঁক্য ও জাতিত্বের পরিপন্থী নয়ঃ রস্নুল্লাহ্‌ সো) এই যুদ্ধে মুহাজিরদের 
পতাকা হযরত যায়েদ বিন হারিসা রো)-কে এবং আনসারের পতাকা হযরত সা"আদ 
বিন::ওৰাদাহ্‌ রো)-কে প্রদান করেন। এ সময়-_মুহাজির ও আনসারের মধ্যকার 
ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় ও সুদৃঢ় ছিজ এবং সকলে পরস্পর ভাই-তাই ছিলেন। 
কিন্ত শৃংখলা বিধান ও ব্যবস্থাগত সুধিধার জন্য মুহাজির ও আনসারদের নেতৃত্ব পৃথক 
করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা বোবা যায় যে, ব্যবস্থাপনাগত সামাজিক শ্রেপীবিন্যাস ইস- 
লামী এঁক্য ও জাতিত্বের পরিপন্থী নয়॥' বরং প্রত্যেক-দলের উপর দায়িত্বভার পৃথকভাবে 
অর্পিত হলে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সহঘোগিতাবোধ সুদৃঢ় হয়। ত্র যুদ্ধের 
সর্বপ্রথম কাজ--পরিখা খননের ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাবোধ 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় । 


পরিথা খননের দায়িত্বভার বল্টন £ রসূলুল্লাহ, সো) মুহাজির ও আনসার সমন্বয়ে 
গঠিত সমগ্র সৈন্যকে দশ দশ ব্যক্তি সছলিত দলে বিত্ত করে প্রত্যেক দলের উপর 
চল্লিশ গজ পরিমাণ পরিখা খননের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত সালমান ফারসী 
(রা) যেহেতু পরিখা খনন পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও এ কাজে বিশেষ অভিজ্ত'ও দক্ষ ছিজেন 
এবং তিনি মুহাজির ও আনসার কারো অন্তর্গত ছিলেন না, তাই তাঁকে নিজ নিজ দল- 
তুস্ত করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের মাঝে কিছুটা প্রতিযোগিতার তাব পরিলক্ষিত. 
হওয়ায় নবীজী সো) এই মীমাংসা করলেন 8 একী! 02 ০৩ ০ ১১৮ অর্থাৎ 
সালমান আমার পরিবারভুক্ত। টু 


যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে স্বদেশী ও বিদেশী, কারি নিসার হজ 
অধুনা বিশ্বে আনুষ পরদেশী বহিরাগত অধিবাসীগণকে সমমর্ষাদা দিতে অনিচ্ছক। 
' কিন্ত এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক দল যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ নিজ দলভুক্ত করা গৌরবজনক বলে 
মনে করতো। তাই. রসূলুক্সাহ্‌ (সা). সালমানকে নিজ পরিবারভূত্তত করে বিবাদের পরি- 
সমাস্তি ঘটান এবং কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসার অন্তর্ভূক্ত. করে দশজনের 
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সুরা আহযাব ৯৩ 


পৃথক দল গঠন করেন। হযরত আমর বিন .আউফ (রা), হযরত হযায়ফা রো) প্রমুখ 
মুহাজির এ সম্পিজিত দলের অন্তর্গত ছিজেন। 

একটি বিশেষ যুণজিযা ঃ পরিখার যে অংশ হযরত সালমান রো) প্রমুখের উপর 
ন্যস্ত ছিল, ঘটনাক্রমে সেখানে এক সুকঠিন, মহৃণ ও সুবিভূত প্রস্তরখণ্ড- পরিলক্ষিত 
হয়। হফরত সালমান (রা)-এর সহকারী হযরত আমর বিন আউফ রো) বলেন যে, এ 
প্রন্তরথণ্ড আমাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিকল করে দেয় এবং আমরা এটা কাটতে অক্ষম 
হয়ে পড়ি। অতপর আমি সালমান রো)-কে বলি যে, এখানে খানিকটা বাঁকা করে 
খনন করে মূল পরিখার সাথে মিলিয়ে দেওয়া অবশ্য সম্ভব।. কিন্ত আমাদের নিজস্ত 
মতে রসূলুল্লাহ্‌ সো) অংকিত রেখা পরিত্যাগ করে অন্যত্র পরিখা খনন করা বাল্ছনীয় 
নয়। সুতরাং আপনি রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র সাথে পরামর্শ করুন যে, এখন আমাদের কর্তব্য 
কি হবে।, 

ধিধাতার সতর্ক সংকেত £ এই সুদীর্ঘ তিন মাইল পরিখা খনন করতে গিয়ে 
কোন খননকারীই কোন দুর্জয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন নি, কিন্ত সম্মুখীন হলেন 
পরিখার পরামর্পদাতা হযরত সালমান (রা) য়ং। আল্লাহ্‌ পাক এ কথা প্রমাণ করে 
দিলেন যে, পরিখা খননের ক্ষেত্রেও তাঁর সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই, যাবতীয় 
হন্্রপাতি ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এতে এ শিক্ষাই নিহিত রয়েছে যে, সাধ্যানুসারে বাহ্যিক 
ও বন্তসত মাধাম ও উপকরণ সংগ্রহ করা অবশ্য ফরষ--কিস্ত এগুলোর উপর নির্ভর 
করা বৈধ নয় । যাবতীয় বন্তগত উপকরণ ও বাহন সংগৃহীত হওয়ার পরও মুমিনের 
‘কেরল আল্লাহ্‌ তা'আলার উপরই নির্ভর করা উচিত । 

হযরত সালমান: রো) রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে ঘর্টনা বিরত 
করলেন। রসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং নিজ অংশের খননকার্ষে লিপ্ত থেকে সেখান থেকে 
পরিখার মাটি স্থানান্তরিত করছিলেন। হযরত বারা বিন আখিব রো) লেন, আমি 
দেখলাম যে, নবীজী (সা)-র শরীর ধূলো-বালিতে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল ঘে, 
তাঁর পেট ও পিঠের চামড়া পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না, এমতাবস্থায় সালমানকে কোন পরামর্শ 
বা নির্দেশনা দিয়ে নবীজী (সা) স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং পরিখায় অবতরণ 
করে সালমান (রা)-এর ' নেতৃত্বে খননকার্ষে -লিস্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
যান এবং নিজ হাতে কোদাল ধারণ করে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রচণ্ড আঘাত 


পালা শপ AG 


হানেন আর এ আয়াত পাঠ করেন Se SH Ses (অর্থাৎ আপনার 


পালনকর্তার অনুগ্রহ সত্য সত্যই পূর্ণ হয়েছে) প্রথম আঘাতেই পাথরের এক-তৃতীয়াংশ 
কেটে যায়। .সাথে সাথে প্রস্তরথণ্ড থেকে এক আলোকঙ্ছটা উদ্ভাসিত হয় । অতপর 
তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত হেনে উল্লিখিত আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ 


OATS OPA EAN PR তা পা AST 


৮১০ ৩০০ ৯ ৮৮৮ ০০ দ্বিতীয়বারের আয়াতে আরো এক-তৃতীয়াংশ কেটে 
সায় ও পূর্বের ন্যায় আবার -আলোকচ্ছটা উত্তাসিত হয়। তৃতীয়বার সেই পুরো আয়াত 
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৯৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পাঠ করে তৃতীয় আঘাত হানেন। এ আঘাতে অবশিষ্টাংশ কেটে যায়। অতপর 
রসূলুল্লাহ সো) পরিখা থেকে উঠে আসেন এবং পরিখার পার্থে রক্ষিত চাদর তুলে নিয়ে 
এক পাশে বসে পড়েন। সে সময়ে হযরত সালমান (রা) আরফ করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ 
(সো), আপনি পাথরের উপর যতবার আঘাত করেছিলেন ততবার সে পাথর থেকে আলোক- 
রশ্মি বিচ্ছরিত হতে দেখেছি। রসূলুল্লাহ (সা) হযরত সালমানকে জিজেস করলেন, 
সত্যি কি তুমি এমন রশ্মি দেখেছর তিনি আরয করলেন, ইয়া রস্লাল্লাহ্‌! আমি তা 
স্বচক্ষে দেখেছি। 

রসূলুঞ্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করলেন, প্রথম আঘাতে নিঃসৃত আলোকচ্ছটায় ইন্নামান 
ও কিসরার (পারস্য) বিভিন্ন নগরের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাই এবং হযরত জিবরাঈল 
আমীন আমাকে বললেন যে, আপনার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব শহর জয় করবে, 
আর দ্বিতীয় আঘাতে নিঃসৃত আলোকরশ্মির সাহায্যে আমাকে রোমের লোহিত বর্ণের 
প্রাসাদসমূহ প্রদর্শন করানো হয় এবং জিবরাঈল আ) এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, 
আপনার উত্মতগণ এসব শহরও অধিকার করবে। নবীজী সো)-র এই ইরশাদ শুনে 
মুসলমানগণ স্বস্তি লাভ করলেন এবং ভবিষ্যতের সুমহান বিজয় ধারা সম্পর্কে তাদের 
পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপিত হলো। 


মুনাফিকদের কটাক্ষপাত $ ES ETE TOO পরিখা খনন কাজে অংশ 
নিয়েছিল, তারা বলতে লাগল, তোমাদের কি মুহাম্মদ (সা)-এর কথায় বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে নাঃ তিনি তোমাদেরকে কিরাপ অবাস্তব ও অমূলক ( ভবিষ্যদ্বাপী শোনাচ্ছেন ) 
যে, মদীনার পরিখা গহবরে তিনি হীরা, মাদায়েন ও পারস্যের প্রাসাদসমূহ দেখতে 
পাচ্ছেন । আবার তোমরা নাকি সেগুলো অধিকার করবে! নিজেদের অবস্থার প্রতি 
একটু তাকাও ।- তোমাদের নিজ শরীরের খবর লওয়ার মত হা'শক্ঞান নেই __ পায়খানা 
প্রস্রাব করার মত সময়টুকু ' পর্যন্ত নেই। অথচ রোম-পারস্য প্রভৃতি দেশ নাকি 
অধিকার করবে । এসব কটাক্ষপাতের . পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোক্লিখিত আয়াতসমূহ 


পা পাপা ড 5 পণ ও 5555 AA SH 3A IASI A 
নাধিজ হয় ৪ 5:১৪, ০ AY IE ১৩৪ 315 955 ও 458 ১1 
‘adic 55 89 cca 
|| 4 
১১১৮1 ১০১2 এটা অর্থাৎ যখন কপট বিশ্বাসী ও ব্যাধিপ্রস্ত অস্তরবিশিষ্ট 
হরি রর নারি জহর না হাতত দ্ারার 

“5 A ASI A AA ad 
প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এ আয়াতে ১১০০০৪১১০১৪ বাক্যে সে সব 
কপট বিশ্বাসীদের অবস্থা, বিরত হয়েছে যাদের অন্তর কপটতা ব্যাধিতে আচ্ছন্ন । 

ভেবে দেখুন যে, মুসলমানগণের ঈমান এবং রস্লুল্লাহ সো)-র ভবিষ্যদ্বাণীর উপর 
' পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা ছিল । সর্বদিক থেকে কাফিরদের দ্বারা 
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' সুয়া আহযাব ৯৫ 


পরিবেষ্টিত এবং চরম-লিপল ও দুর্যোগের মুখোমুখি” পরিত্ধা খননের জন্য প্রয়োজনীয় 
শ্রমিক নেই, হাড়-কাপানো প্রচণ্ড শীতের মাঝে আলমাস সাপেক্ষ পরিখা খননের এরূপ কঠিন 
দায়িত্ব নিজেদের মাথায়ই তুলে নিয়েছেন । সকল দিক থেকে ভয়ভীতি বাহ্যিক উপকরণ 
ও অবস্থা দৃষ্টে নিজেদেব্র টিকে থাকা ও নিছক অস্তিত্বটুকু বজায় রাখা সম্পর্কে আস্থা- 
বান থাকাই কঠিন । এমতাবস্থায় তদানীস্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শকি-__বুহত্তম সাম্রাজ্য রোম 
ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ ও আগাম. বার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকারে সম্ঘব ? 
কিন্ত সমস্ত আমন থেকে ঈমানের মূল্য অধিক হওয়ার কারণ এই ঘে, পরিযেশ-পরিস্থিতি-_ 
বাহ্যিক বাহন ও উপকরণসমূহ সম্পূর্ণ পরিপন্থী হওয়া সত্বেও রসূল (সা)-এর ইরশাদের 
প্রতি বিন্দুমান্্র জন্দেহ ৰা শংকা দ্বিধার উদ্রেক করে না। 


উল্লিখিত ঘটনাতে উম্মতের জন্য বিশেষ নির্দেশ £ একথা কারো অজানা নয় যে, 
সাহাবায়ে কিরাম রো) নবীজীর কেমন উৎসর্গিত প্রাণ সেবক ছিলেন তাঁরা কখনো 
এটা কামনা করতেন নাষে, মন্তুরের এই কঠিন ও প্রাপান্তকর পরিশ্রমে রসূলুল্লাহ (সা)-ও 
অংশগ্রহণ করুন৷ কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌ সো) সাহাবায়ে কিরামের মনের সান্যনা ও পরিতৃগ্তি 
এবং উম্মতের ' শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই পরিশ্রমে সমভাবে অংশ নেন। নবীজী 
“সো)-র জন্য তাঁর সাহাবায়ে কিরামের উৎসর্গ এবং ত্যাগ তাঁর অনন্য ও অনুপম 
গুলাবলী এবং নবুয়ত ও রিসালতের ভিত্তিতে তো অবশ্যই ছিল। কিন্ত দৃশ্যমান কারণ- 
সমূহের "মাঝে বৃহত্তম কারণ এটাই ছিল যে, তিনি একজন সাধারণ' মানুষের ন্যায় 
প্রতিটি কায়-ক্লেশ, অভাব-অনটন ও দুঃখকস্টে পুরোপুরি শরীক থাকতেন,_শাসক- 
শাসিত, রাজা-প্রজা, নেতা-অনুসারী জনিত বৈষম্য ও পার্থক্যের কোন ধারণাও সেখানে 
ছিল না। আর যখন থেকে মুসলিম শাসকমণ্ডলী এ নীতি বর্জন করেছে তখন থেকে 
এ বিভেদ ও বিচ্ছেদের উন্মেষ ঘটেছে ।-_নানাবিধ অশান্তি-__উচ্ছংখলতা মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠেছে। 


াবতীল্প বিপদাপদ উত্তীর্ণ হওয্পার জমোথ বিধান £ উল্লিখিত ঘটনায় নবীজী 
এই দুর্জের প্রস্তরথণ্ডের উপর আঘাত এর রাড সাথে রিয়ার হ্যা, 


Fr পা জাপ্তি পা ATU পা গু পা Pree. 


৮১০১ এ ১৫০ 3 ৮৪০০৪ ৬০ 2) 8 ৮৮৬০ পাঠ করেন 


1০ পাপ 
EE 6 SG লা লব ভা বিপদ থেকে উদ্ধারের 
এক অমোঘ - ব্যনস্থাপন্তর- অব্যর্থ বিধান । 


সাহাবায়ে কিরামের অনন্য ত্যাগ £ উপরে জানা গেছে যে, প্রত্যেক দশ গজ 
পরিমাণ খননের জন্য দশজন করে লোক নিষুত্ত হয়েছিলেন। কিন্ত এ কথা সূস্পষ্ট 
যে,কতক লোক অধিক দক্ষ ও সবল এবং দত কাছ সঙগ্আ করতে সন্দম। সাহাবায়ে 
কিরায়ের মধ্যে যাদের খনন কার্ষের নির্ধঃরিত অংশ সম্পন্ন হয়ে যেত তাঁরা তাদের 
কর্তব্য শেষ. হয়ে গেছে. ভেবে নিক্িক্রয্নভাবে বসে থাকতেন না, বরং যাঁদের কাজ 
অসমাপ্ত. রয়েছে তাঁদের -আহায্যের জন্য: এগিয়ে আসতেন ।-_-€ কুরতুবী, মাষহারী ১ 
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৯৬ তফসীরে গা'আরেফুল-ফোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


দীর্ঘ গরিঘা ছপদিনে সমাপ্ত হয় 8 সাহাবায়ে কিরামের শ্রম সাধনার ফলাফল 
ছপদিনেই প্রকাশিত হলো-_-এই সুদীর্ঘ, প্রশস্ত--গভীর পরিখা. ছপদিনেই সম্পন্গ হয়ে 
পেল ।--€ মাষহারী ). 


হযরত জাবির (রা)-এর দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত এক চাক্ষুষ মু'জিঘা ঃ 
এই পরিখা খননকালে সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়। একদিন হযরত জাবির 
(রা) নবীজী সো)-কে ক্ষুধায় কাতর বলে উপলব্ধি করে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললেন যে, 
রামা করার মত কিছু থাকলে তা রাম্মা কর। শ্রী বললেন যে, বাড়িতে এক সা’ 
(সাড়ে তিন. সের ) পরিমাণ যব আছে--তা পিষে নেই। স্ত্রী আটা তৈরি করে 
পাকাতে লেগে গেলেন ! বাড়িতে একটি ছাগল ছানা ছিল, হযরত জাবির: রো) তা 
জবাই করে তৈরি করে ফেললেন । অতপর মহানবী হযরত সো)-কে ভেকে আনতে 
রওয়ানা হজেন। জী ডেকে বললেন যে, নবীজীর সাথে তো. সাহাবায়ে কিরামের এক 
বিশাল জাত রয়েছে। তাই কেবল নবীজী (সা)-কে দুপে-চুপে একা.ডেকে আনবেন। 
সাহাবায়ে কিরামের এই বিশাল জমাত এলে. কিন্ত লজ্জিত হতে .হবে। হযরত 
জাবির রে) নবীজী সো)-র নিকট প্রকৃত অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে বঙ্গজেন যে, 
কেবল এ পরিমাণ খাবার রয়েছে । কিন্ত নবীজী (সো) সাহাবায়ে. কিরামের বিশাল 
জমাতকে সম্বোধন করে রললেন জাবির (রা)-এর বাড়িতে দাওয়াত-_ _সবাই- চলো । 
হযরত জাবির. রো) বিব্রত হয়ে পড়লেন। বাড়ি পৌছে জীকে অবহিত করায় তিনি 
চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে স্বামীকে জিডেস করবেন যে, নবীজী সে)-কে 
খাবারের পরিমাণ জাত করেছেন কিনা ? হযরত জাবির রো) বলঙ্জেন যে, হ্যা, তা 
করেছি। মহীয়সী জ্রী তখন নিশ্চিত হয়ে বললেন যে, তবে আর উদ্বেগের কারণ 
নেই ।-_-নবীজী সো) স্বয়ংহই এখন মালিক ; যেমনি খুশি তিনিই ব্যবস্থা করবেন । 


ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্য়োজন ৷ এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, 
রসূনুষ্লাহ্‌ সো) স্বহস্তে রুটি ও তরকারি পরিবেশন করেন---এবং জমাতভুক্ত প্রত্যেকে পূর্ণ 
তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে খান । হযরত জাবির রো) বলেন যে, এই বিশাল জমাত খাওয়ার 
পরও হাঁড়ির গোশত বিদ্দুমান্ চাস পেল না এবং মঘিত আটা অপরিবতিতই রয়ে গেল । 
আমরা পরিবারের সকল সদস্যও পেট পুরে খেয়ে অবশিষ্টাংশ প্রতিবেশিপপের মাঝে 
বণ্টন করে দিলাম । 

এরাপভাবে ছ’দিনে পরিখার খননকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর শঙ্প.সৈন্ের সম্িমজিত 
বাহিনী এসে গড়ল, রসূলুজ্জাহ্‌ সো) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) সাজা” (৫১০৮ ) পর্বত 
নিজেদের পশ্চাতে ফেলে সৈন্যগণকে সারিবদ্ধ করেন। 

কুরায়ঘা গোত্রের ইহুদীদের চুক্তি লংঘন ও সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষাবলছ্ন ৪ 
এ সময়ে দশ-বার হাজারের সম্পূর্ণ সুসজ্জিত সশন্্র বাহিনীর সাথে সাজ-সরঞ্জামহীন 
নিরস্ত্র তিন হাজার লোকের মুকাবিলা যুক্তি-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে ৷ তদুপরি আবার 
নতুন কিছুর সংযোজন হলো । সম্মিলিত বাহিনীভুক্ত বনু নযীর গোল্্রগতি হুইয়াই বিন 
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সূরা আহযাব ৯৭ 


আথতাব--যে রসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকলকে এক্যবদ্ধ করতে বিশিষ্ট 
ভূমিকা পালন করেছিল---মদীনা পৌছে ইহুদী পগোল্র বনু কুয়ায়যাকেও নিজেদের 
দলতুত্ত করার পরিকল্পনা প্রহণ করে। বনু কুরায়ষা রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে মৈর্ী 
চুজিবদ্ধ ছিল বলে একে অপর সম্পর্কে নিরুদ্িপ্ন ছিল। বন্‌ কুরাঁয়যার নেতা ছি 
কা'ব বিম আসাদ । হইয়াই বিন আঙখতাব তার উদ্দেশে রওয়ানা করলো । এ 
সংবাদ গেয়ে কা'ব তার দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিল--যাতে হুইয়াই সে পর্যন্ত 
পৌঁছতে না: পারে । কিন্ত হুইয়াই দরজা খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল । 
কাণআব দুর্গের তেতর থেকেই উত্তর দিল যে, আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে মৈরী- 
চুক্তিতে আবদ্ধ এবং এ যাবত তারা তুক্তিত্র শর্তাবলী পুরোপুরি পালন করে আসছে । 
চুক্তির পরিপন্থী কোন আচরণই পরিলক্ষিত হয়নি, সুতরাং আমরা এরাপ চুক্তিতে 
আবদ্ধ বলে আপনাদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারছি না। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হইগ্লাই বিন 
আখতাব দরজা খোলার এবং কা'বের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে 
লাগর্দো এবং সে তেতর থেকে অস্বীকৃতি জানাতে লাগল, কিন্তু কা‘বকে পুনঃ পুনঃ 
ধিষ্কার দেওয়ায় অবশেষে সে দরজা খুলে হুইয়াইকে ভেতরে ডেকে নিল, হুইয়াইর 
মিথ্যা প্রলোতনে প্রলুব্ধ হয়ে অবশেষে কা'ব তার ফাঁদে পড়ে গেজ ও সম্মিলিত 
বাহিনীর সাথে অংশ গ্রহণ করবে বঙ্গে অঙ্গীকার - করল । কিন্ত কা'ব মথন গোয্ের 
অন্য নেত্রন্দের নিকটে একথা প্রকাশ করলো তারা সমস্বরে বলে উঠলো যে, 
কথায় নিজের ভুল অনুবাধন করে ক্বতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করল । কিন্ত 
পরিস্থিতি তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল । অবশেষে এ চুক্তি লংঘনই বনূ, 
কোরায়যার ধ্বংস ও গল্তনের কারণ হয়ে দীঁড়ায়-_যার বিবরণ পরে আসছে । 


রস্লুজাঙ সো) ও সাহাবায়ে কিরাম এই সংকটময় শুহূর্তে বন্‌ নাষীরের চুক্তি 
ভঙ্গের সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন। সম্মিলিত বাহিনীর আগমন পথে পরিখা খননের 
মাধ্যমে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল । কিন্ত এ গোন্র মদীনার -অত্যন্তরেই অবস্থান 
করছে ' বলে এদের থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি--তা নিয়ে বিশেষভাবে  চিত্তাপ্রস্ত 
ও দিচলিত হযে উঠলেন । কোরআন করীমে 'কাঞ্িরদের সম্মিলিত সৈন্য তোমাদের 


ALATA তা এট KH 
উপর চড়াও করে ফেলে, এ বাক্য সম্পর্কে যে বলা হয়েছে oY ote 
ia 


নি এর ব্যাখা প্রসংগে কোন কোন বিশিষ্ট তকষসীরকার এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন 


HAA 


চে. $:$--৯উপর দিক থেকে আগমনকারী দ্বারা, বন, করাকে এবং J 1 


দির রাহা জাজ বাহার পটা মোক 
হয়েছে । - = 


www.pathagar.com 


৯৮ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


রসূলুল্লাহ্‌ (সা) চুক্তিভঙ্গের মূল তত্ব ও সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার 
উদ্দেশ্যে আনসারের ‘আউস গোক্সের নেতা হযরত সাদ বিন মায়াঘকে এবং খাযরাজ 
গোলের নেতা হযরত সা'দ বিন ওবাদাহ্‌কে কা'বের সাথে আলোচনার জন্য প্রতি- 
নিধিরাপে প্রেরণ করেন । তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে দেন যে, চুক্তিতঙ্গের 
ব্যাপারটা যদি অসত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে তা সকল সাহাবায়ে-কিরামের সামনে 
খোলাধুজিতাবে প্রকাশ করে দেবে ॥ আর যদি সত্য হয় তবে আকার ইঙ্গিতেবলবে 
যাতে আমরা বুঝে নিতে পারি, যাতে সাধারণ সাহাবীগপের মাঝে উদ্বেগ ও. উৎকষ্ঠার 
উদ্রেক না করে। এই মহান বংক্তিদ্বয় ওখানে পৌছে চুক্তিভঙ্গের সুস্পঙ্ট লক্ষণ 
দেখতে পান। তাদের ও কা'বের মাঝে বাদানুবাদ ও কড়া কর্থাবার্তাও হয় । ফিরে 
এচস পূর্বনির্দেশমত আকার-ইঙ্গিতে ঢুক্তিডঙ্গের ব্যাপারটা সঠিক বলে হুযূর (সা)-কে 
অবহিত করেন । 

এ সময় মুসলমানদের সাথে মৈ্ীচুক্তিতে আবদ্ধ--ইহুদী গোদ্র বন, কুরায়মা 
প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তখন যারা কপটতাসহ মুসলমানদের সাথে অবস্থান 
করছিল, তাদের কপটতা প্রকাশ পেতে লাগলো । কেউ কেউ. তো খোলাথুলিভাবে 
ইযদুরাত ভরিতে কানত ৰথতে আত বলো, যেমন উপরে বলা হয়েছে 


পাঠিত টিন তা A 


৩০৬০) 48 3 1_আবার কতক মিথ্যা অমূলক অজুহাত তুলে যুদ্ধক্ষেত 
থেকে পালাবার উদ্দেশ্যে নবীজী (সা)-র নিকটে অনুমতি চাইতে লাগলো । যার বর্পনা 


Ica পপ ASI SG 


উল্লিখিত আয়াতে €)1 ৪) ১5৯০1 বাক্যে রয়েছে। 


এখন সুদ্ধক্ষেত্ত্রের অবস্থা ছিল এই যে, পরিখার দরুন আক্রমণকারী সম্মিলিত 
বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। এর অপর প্রান্তে মুসলিম সৈন্য অবস্থান 
করছিল । সর্বক্ষণ উভয়ের মাঝে তীর নিক্ষেপ অব্যাহত ছিল । এ অবস্থাক্সই প্রায় 
একমাস কেটে যায়-_খোলাধুলি ভাগ্য নির্ধারিত কোন ুদ্ধও হচ্ছিল না. আবার 
কখনো নিশ্চিন্তে শংকামুক্ঞ থাকাও যাচ্ছিল না। দিবা-রান্লি সর্বক্ষণ রসূলুজাহ্‌ (সা) ও 
সাহাবায়ে কিরাম পরিখা প্রান্তে ঘ্ববস্থান করে এর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে, নিয়োজিত 
থাকছেন যদিও রস্লুজ্লাহ্‌ (সা) স্থয়ংও এই প্রাণাস্তকর পরিশ্রম ও দুঃখ-কম্টে শরীক 
ছিলেন, কিন্ত সমগ্র সাহাবায়ে কিরামের চরম উদ্বেগ ও উৎকষ্ঠার মাঝে কালাতিপাত 
নবীজীর পক্ষে সবিশেষ পীড়াদায়ক ছিল । | 


রূসুজুল্লাহ্র একটি যুদ্ধ কৌশল £ হুষ্‌র (সা) এ কথা জানতে পেরেছিলেন যে, 
গাতফান গোল্পতি খায়বারের ফলমূল ও খেডুয়ের লোভে এসব ইহুদীর সাথে যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেছে। তিনি বনু গাতফানের অপর দুটি গোজ্রপতি উয়াইনা বিন হাসান ও 
আবুল হারিস বিন আমরের নিকটে দূত মারফত প্রস্তাব পাঠালেন যে, তোমরা যদি 
স্বীয় সহচরবৃন্দসহ যুদ্ধক্ষেন্ত ছেড়ে চলে যাও তবে তোমাদেরকে মদীনায় উৎপন্স ফলের 
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সুরা আহযাব ৯৯ 


এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে কথাবার্তা চলছিল । এ প্রস্তাবে উতর 
নেতা সম্মতিও প্রদান .করেছিল---চুক্তিপন্র স্বাক্ষরিত হয় হয় ভাব । কিন্ত রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা) তাঁর অভ্যাস মৃতাবিক এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করার 
সিদ্ধান্ত নিলেন । আউস ও খাযরাজ গোল্সদ্বয়ের দুই বরেণ্য নেতা-হযরত সাণ্দ 
বিন মায়ায় ও সা'দ বিন ওবাদাহ্‌কে ডেকে তাঁদের সাথে পরামর্শ করঙেন । 


হযরত সা'দ (রা)-এর ঈমানী জোশ £ উভয় নেতাই আরষ করঞ্রেন যে, হুযূর, 
আপনি যদি একাজ করতে আল্লাহ্‌ পাক কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাদের 
কিছু বলার নেই-_তা মেনে নেব। অন্যথায় বলুন এটা কি আপনার স্বাভাবিক মত না 


আমাদেরকে পরিশ্রম ও কায়ক্লেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এরাপ চিন্তা করছেন ? 


রসূলুল্পাহ্‌ সো) ইরশাদ করলেন যে, এটা বিধাতার নির্দেশও নয় বা আমার 
ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ইচ্ছাও এরাপ নয় বরং তোমাদের দুঃখকন্টের কথা বিবেচনা 
করে এ পথে অগ্রসর হচ্ছি। কেননা তোমরা সকল দিক থেকে পরিবেষ্টিত । আমি 
এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অনতিবিলঘ্ধে বিপক্ষদলের শক্তি ভেংগে দেওয়ার পরিকল্পনা 
করেছি। হযরত সা'দ রো) আরয করলেন__হে আল্লাহ্‌র রসূল /_-আমরা যে সময়ে 
প্রতিমা পূজারী ছিলাম__মহান আল্লাহকে চিনতাম না-্তার উপাসনা আরাধনাও 
করতাম না-_সে সময়েও এ নগরের এসব লোক এ শহরের কোন ফলের একটি দানা 
পর্যস্ত লাভের আশা প্রকাশ করতে সাহস পেত না। অবশ্য যদি না তারা আমাদের 
মেহমান হয়ে আসত এবং মেহমান হিসাবে তাদেরকে খাইয়ে দিতাম-_-অথবা খরিদ 
করে নিত। আজ যখন আল্লাহ্‌ পাক মেহেরবানীপূর্বক তাঁর পরিচয় প্রদান করে ধন্য 
করেছেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সম্মানে ভূষিত করেছেন, তবে এখন কি 
আমরা তাদেরকে আমাদের ফল-মূল ও ধনসম্পদ চুক্তির মাধ্যমে দিয়ে দেব । তাদের 
সাথে আমাদের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই । আমরা তাদেরকে তরবারির 
আঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই দেব না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের ও তাদের 
মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা না করে দেন। 


রস্নুজ্ঞাহ (সা) হযরত সা'দের সুদৃঢ় মনোবল ও ঈমানী মর্যাদাবোধ দেখে 
নিজের মত পরিত্যাগ করে ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ইচ্ছা-_যা চাও তাই করতে 
পার । হযরত সা'দ রো) তাদের নিকট থেকে সুলেহনামার কাগজগন্জ নিয়ে উহার 
লেখা মুছে বিলীন করে দেন । কেননা এ পর্যন্ত তা স্বাক্ষরিত হয়নি ৷ গাতফান গোল্প- 
পতি হারিস ও উয়্াইনা- যারা সন্ধির জন্য প্রস্তুত হয়ে মজলিসে এসেছিল, সাহাবায়ে 
কিরামের শৌর্ষবীর্য ও সুদৃঢ় মনোবল দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং মলে মনে দোদুজ্যমান 
হয়ে পড়লো । 

আহত হওয়ার পর হযরত সাদ বিন মা'আধের দোয়া £ এদিকে পরিখার উভয় 
দিক থেকে পাথর ও তীর নিক্ষেপের ধারা অবিরাম চলছিল । হযরত সা'দ বিন 
মা'আষ মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত বনী হারেসার ছাউনিতে তাঁর মায়ের নিকটে যান। 
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৯০৩ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন | সপ্তম খণ্ড 


হযরত আয়েশা রো) ফরমান যে, আমিও সে সময় এ ছাউনিতে ছিলাম ৷ তখন পর্যন্ত 
নারীদের জন্য পর্দা করার আয়াত নাধিল হয়নি । আমি হযরত সা‘দকে একটি ছোট 
বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলাম--যার মধ্য থেকে তার হাত বের হয়ে পড়ছিল 
এবং তার মা তাকে বলেছিলেন যে, অতিসত্বর রসূলুল্লাহ সো)-র পাশে চলে যাও। 
আমি তার মাকে বললাম যে, বর্মটা আরও কিছুটা বড় হলে ভাঙল হতো।. তার বর্ম 
বহির্ভূত হাত-পা আহত ও ক্ষত হওয়ার আশংকা আছে। মা বললেন, কোন ক্ষতি নেই। 
আল্লাহ্‌ যা করতে চান তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। 


হযরত সা'দ বিন মা'আষ (রা) সৈন্যদের মাঝে প্রবেশ করার পর তীরবিদ্ধ হন । 
তার একটি গুরুত্বপূর্ণ রগ কেটে যায়। অতপর সাণ্দ (রা) এই দোয়া করেন, হে 
আল্লাহ. ! ভবিষ্যতে রসূলুল্লাহ (সা)-র বিরুদ্ধে যদি কুরায়শদের আরো কোন আক্রমণ 
নির্ধারিত থেকে থাকে, তবে তার জন্য আমাকে জীবন্ত রাখুন । কেননা এটাই আমার 
একান্ত কামনা যে, আমি সে সম্পৃদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা নবীজীর প্রতি নানাভাবে 
নির্যাতন করেছে-_মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে-_এবং তাঁর আদর্শকে মিথ্যা 
বলে আখ্যায়িত করেছে। আর যদি আপনার জানা মতে এ যুদ্ধের ধারা সমাপ্ত হয়ে 
গিয়ে থাকে, তবে আমাকে আপনি শহীদী মৃত্যু প্রদান করুন । কিন্ত যে পর্যন্ত বনূ 
ফুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমার চোখ শীতল না হয় সে 
পর্যন্ত যেন আমারে মৃত্যু না হয়। 


- আল্লাহ পাক তাঁর দোয়াই প্রহথ করেছেন ।--আহ্যাবের এ যুদ্ধকেই কাফিরদের 
সর্বশেষ আক্রমণে পরিণত করেন. । এরপর থেকেই মুসলমানদের বিজয়াতিযানের সূচনা 
হয় প্রথমে খায়বার, অতপর মক্কা মুকাররামাহ, এবং এরপর অন্যান্য দেশ ও নয় 
অধিকারভূক্ত হয় ॥ এবং বন্‌ কুরায়যার ঘটনা যা পরবতী পর্যায়ে বণিত হয়েছে যে 
তাদেরকে বন্দী করে আনা- হয় ; এবং তাদের ব্যাপারে মীমাংসার তার হযরত মা'আষ 
(রা)-এর. উপর ন্যস্ত হুয্স। তাঁর মীমাংসানুষায়ী এদের যুবক শ্রেণীকে হত্যা করা হয় 
এবং নারী ও বালকদেরকে বন্দী করে রাখা হয়। 


আহ্যাবের এই ঘটনাকালে সাহাবায়ে কিরাম ও রসূলুল্লাহ (সা) সারারাত পরিখা 
দেখাশোনা করতেন । কোন সময় বিশ্রামের জন্য ক্ষণিকের তরে শয়ন করলেও কোন 
দিক থেকে ক্ষীণতম হটপোলের আভাস পেলেই অন্্রসজ্জিত হয়ে ময়দানে চলে 
আসতেন । উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) ইরশাদ: করেছেন যে, একই 
রাতে কয়েকবার এমন হত যে, তিনি ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য তশরীফা আনতেন এবং 
কোন.শল্ৰ, শুনে তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে যেতেন । আবার ফিরে এসে আয়ামের জন্য 
শয্যায় খানিকটা গা লাগাতেন, পুনরায় কোন শব্দ পেয়েই বাইরে তশরীফ নিতেন । 


উচ্দ্মুল মু'মিনীন হষরত উদ্লেম সালমা (রা) বলেন যে, আমি অনেক যুদ্ধে 
যথা খায়বারের যুদ্ধ, হোদায়বিয়া, মক্কা বিজয়, হন।য়নের যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সা)-র 
সংগে ছিলাম কিন্ত তিনি অন্য কোন যুদ্ধে খন্দকের (পরিখার ) ঘুদ্ধের ন্যায় এত দুঃখ 
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সূরা আহবাব ১০১ 


কম্টের সম্মুখীন হন নি । এ যুদ্ধে মূসলমানরা নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়---প্রচণ্ড 
শীতের কারণে ভীষণ যন্ত্রণা পোহাতে হয়। তদুপরি খাওয়া-দাওয়ার দরব্যসামপ্রীও ছিল 
একেধারেই পর্যাপ্ত ।--€ মাষহারী) 


V এই জিহাদে রসূলুল্লাহ তার ওয়াক্ত্‌ নামায কাষা হয়ে যায়ঃ একদিন বিপক্ষ 
কাফিররা স্থির করল যে, তারা একবার সকলে সযবেততাবে আক্রমণ করে কোন 
প্রকারে পরিখা অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হবে। এরূপ স্থির করে মুসলমানদের 
উপর প্রচণ্ড ও নির্মম আক্রমণ চালায় এবং সর্বন্ন ব্যাপকভাবে তীর নিক্ষেপ করতে 
থাকে। এ নিয়ে রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে সারাদিন এত বেশি ব্যস্ত 
থাকতে হয় যে, নামায গড়ার পর্যন্ত সুযোগ পাননি । সুতরাং ইশার সময় চার ওয়ান 
নামায ওকই সাথে পড়লেন । 


রসূলুল্লাহ (সা)-র দোয়া £ যখন দুঃখ-বন্্রণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে, তখন নবীজী 
সম্মিলিত কাফির বাহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ এবং মুসলমানদের বিজয়ের জন্য 
মসজিদে ফাতবের ভিতরে সোম, মংগল ও বুধ---একাধারে এই তিনদিন বিরামহীন- 
ভাবে দোয়া করতে থাকেন । তৃতীয় দিন যোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে দোয়া 
কবুল হয়। রসূলুল্লাহ সো) সহাস্য বদনে প্রস্ুল্পচিত্তে সাহাবায়ে কিরামের নিকটে তশরীফ 
এনে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন৷ সাহাবায়ে কিরাম বলেন যে, এর পর থেকে 
কোন মুসলমানের কোন প্রকারের কষ্ট হয়নি ।__( মাষহারী ) 


সাফল্য ও. বিজয়ের মাধ্যম এবং সূরসমূছের বহিঃপ্রকাশের সূচনা £ গাতক্ষান 
পোত ছিল৷ শঙ্গপক্ষের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর অসীম 
কুদরতে এ গোল্ভুজ “নৃগ্সাইম বিন মাসুদ’ নামক জনৈক বাডিদ্র অন্তর ঈমানের আলোকে 
উদ্ভাসিত করে দেন। তিনি হয্র (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত 
হওয়ার কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এখনো জামার গোলের কেউ আমার 
ইসলাম প্রহণের কথা জানতে পারেনি- এখন আমাকে মেহেরবানী করে বলে দিন যে, 
আমি এ পর্যায়ে ইসলামের কি থিদযত করতে পারি । রুস্লুল্লাছ (সা) বললেন যে, 
50525858778, নিজ সম্পৃদায়ে ফিরে 
গিয়ে তাদের ক্টুে অবস্থান করেই ইসলামের স্বার্থে যা সম্ভব হয় তাই কর । নুয়াইম 
(রা) অত্যন্ত প ও প্রজঞান্মান ব্যক্তি ছিল্লেন। মনে মনে এক পরিকল্পনা! প্রহপ করে 
হে রর বার জুমি চাক 
হুষূর (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন । 


বন্‌ কুরায়ষার সাথে নুয়াইমের ভর OEE PE 
তাদের নিকট গিয়ে তিনি বললেন” হে বনু -কুরায়যা ! তোষরা ভালভাবেই জান: খে, 
আমি তোমাদের বহু পুরাতন বন্ধু । তারা স্বীকৃতি ভ্ঞাপন করে বলল, আপনার বন্ধুত্ব 
ও কল্যাপবোধাঁ সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমান্্ সন্দেহ নেই । অতপর হহরত নুয়াইম রো) 
বনু কুরায়যারাঁনেত্রন্দকে নিতান্ত উপদেশপূর্ণ ও কল্যাণ হানার সুরে জিক্তেস করলেন 
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১০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যে, তোমরা সবাই জান ষে, মক্কার কুরায়শ হোক বা আমাদের পাতফান গোল্প হোক 
বা অন্যান্য ইহুদী গোত্র হোক-_এদের কারো মাতৃভূমি বা দেশ এটা নয়। যদি তান 
পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় তবে তাদের কোন ক্ষতি. নেই, কিন্ত তোমাদের ব্যাপারটা 
তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মদীনা তোমাদের মাতৃভূমি, তোমাদের পরিবার-পরিজন, 
ধনসম্পদ সবই এখানে । যদি তোমরা তাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর-_ 
পরিণামে যদি এরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়, তবে তোমাদের কি গতি হবে? 
তোমরা মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করে টিকে থাকতে পারবে কি? তাই আমি 
তোমাদের হিতাকাৎক্ষী হয়ে এ পরামর্শ দিচ্ছি যে, যে পর্যন্ত এরা তাদের কিছুসংখ্যক 
বিশিষ্ট নেতাকে তোমাদের নিকটে যিম্মি হিসাবে না রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করো না--যাতে তারা তোমাদেরকে মুসলমানদের মুখোমুখি ঠেলে দিয়ে 
পালিয়ে যেতে সক্ষম না হয়। তাঁর এ পরামর্শ বনু কুরায়যার বেশ মনঃপূত হলো 
এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তারা বলল যে, আপনি উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন । 


অতপর নুয়াইম রো) কুরায়শ দলপতিদের নিকটে যান এবং তাদের বলেন 
যে, আপনারা জানেন যে, আমি আপনাদের আন্তরিক বন্ধু এবং মুহাম্মদ (সা)-এর 
সংগে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি একটা সংবাদ পেলাম- আপনাদের একান্ত 
সুহাদ বলে এ সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করা আমার বিশেষ কর্তব্য । অবশ্যই 
আপনারা আমার নাম প্রকাশ করতে পারবেন না। সংবাদটি এই যে, বনু কুরায়যা 
আপনাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য তারা অনুতপ্ত এবং 
তারা 'মুহাশ্মদ (সা)কে এ সম্পর্কে এই বলে অবহিত করে দিয়েছে যে, আপনারা কি 
আমাদের এ শর্তে সম্মতি প্রদান করতে পারেন ফে; আমরা কুরায়শ ও পাতফান গোভ্রের 
কতিপয় নেতাকে এনে আপনাদের হাতে তুলে দেব আপনারা তাদেরকে হত্যা করবেন, 
অতপর আমরা আপনাদের সাথে একছ্রিত হয়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব । 
মুহাম্মদ সো) তাদের এ প্রস্তাব প্রহপ করেছেন । এখন বন্‌ কুরায়যা যিম্মি হিসাবে 
আপনাদের কিছু সংখ্যক নেতাকে তাদের নিকটে সমর্পণ করার জন্য দাবি পেশ করতে 
যাচ্ছে । এখন আপনাদের ব্যাপার- নিজেরা ভালভাবে তেবেচিস্তে দেখুন । 


অতপর নুয়াইম রো) নিজের গোত্র বনু গাতফানের নিকট গেলেন এবং তাদের- 
কেও এ সংবাদই শোনালেন ৷ এর সাথে সাথেই আবু সুফিয়ান কুরায়শদের পক্ষ থেকে 
ইকরামা বিন আবূ জেহেলকে এবং বনূ.গাতফানের পক্ষ থেকে ওয়ার্কা বিন্‌ গাত- 
ফানকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করলো যে, তারা বনূ কোরায়যার নিকট গিয়ে একথা 
বলবে যে, আমাদের যুদ্ধোপকরণ নিঃশেষ হওয়ার পথে এবং আমাদের লোক অবিরাম 
যুদ্ধের কারণে ক্লান্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে-_-আমরা চুত্তি অনুসারে আপনাদের 
সাহায্য ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রতীক্ষারত । উত্তরে বনু কোন্পায়ঘা বলল, যে পর্যন্ত 
তোমাদের উভভম্ন গোল্ত্রের কিছু সংখ্যক নেতাকে যিশ্মি হিসাবে আমাদের হাতে সমর্পণ 
মা করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশপ্রহণ করবো না। ইকরামা ও ওয়ার্কা 
এ সংবাদ আবু সুফিয়ানের নিকট পৌঁছালে পর গাতফান ও কুরায়শ নেত্রন্দ পূর্ণভাবে 
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সূরা আহযাধ' ১০৩ 


বিশ্বাস করলো যে, নুয়াইম বিন মাসুদ (রা)-এর প্রদত্ত সংবাদ সম্পূর্ণ ঠিক । তারা বন্‌ 
ধ্লুরায়যার নিকট সংবাদ পাঠিল্পে দিল যে, আমাদের কোম লোক আপনাদের হাতে 
সমপপ করা স্বাবে না । এখন মনে চাইলে আপনারা আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করুন আর না চাইলে না করুন। এ অবস্থা দেখে হযরত নুয়াইম প্রদত্ত সংবাদের 
উপর বনু কুরায়যার বিশ্বাস আরো. দৃঢ় ও ঘনীভূত হল। এরাপভাবে আল্লাহ্‌ শর 
পক্ষের এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও তুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি 
করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে দেন । 


তদুপরি তাদের উপর আকাশ থেকে এই বিপদ ও বিপর্যয় নেম এলো যে, এক 
প্রচণ্ড বায়ু- তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাদের তাবুগুলো ভুলুষ্ঠিত করে দিল 
চুলোর হীড়ি-পাতিল পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেল। তাদেরকে মূলোৎপাটিত ও ছিমতিন্ন 
করার জন্য এগুলো তো ছিল আল্লাহ্‌ পাকের বাহ্যিক মাধ্যম ও উপকরণ । তদুপরি 
অত্যান্তরীপভাষে তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য আল্লাহ্‌ পাক তদীয় ফেরেশতা- 
'অগুলীকে প্রেরপ করেন । উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ পাকের এই উত্ভয়বিধ সাহায্যের 


A‘ কি টি টড OA Aner oA Aer 


বর্ণনা এরাপতাবে দেওয়া হয়েছে ঃ ৩০771 এ ১৯৯০ ২১ ০৪৮০ ৩০১ ও 


অর্থাৎ অতপর. আমি তাঁদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত করে দেই এবং এমন 
এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেই, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল না। এর ফলে তাদের 
পক্ষে পালিয়ে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন পথ ছিল না। 


' হঘরত হযায়কা রো)-র শর, সৈন্যের মাঝে গমন ও -ঘবর নিয়ে আসার ঘটনা £ 
অপর' দিকে রসূলুল্লাহ (সা)-র নিকট হযরত নুয়াইম রো) অনুসৃত ভূমিকা ও কার্য 
বিবরণ এবং শন্গু বাহিনীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টিজনিত ঘটনাবলীর সংবাদ পৌঁছুলে পর 
তিনি নিজেদের কোন লোক পাঠিয়ে শঙ্্ুপক্ষের অবস্থা ও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে 
সঠিক তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্ত শল্গূদের উদ্দেশে প্রেরিত সেই 
প্রচণ্ড হিম বায়ুর প্রভাব সমগ্র মদীনার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল । মুসলমানগণও এই 
ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়েন। রান্রিকাল সাহাবায়ে কিরাম সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম 
ও শত্রুর মুকাবিলার ফলে ক্লান্ত ও অবসম শরীরে প্রচণ্ড শীতের দরুন জড়সড় হয়ে 
' বসে আছেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বললেন যে, 
শঙ্গুপক্ষের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেউ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কি, 
যার বিনিময়ে আল্লাহ্‌ পাক তাকে জাল্লাত প্রদান করবেন, উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবায়ে 
কিরাম (রা)-এর সমাবেশ- কিন্ত অবস্থা এমন অপারক করে রেখেছিল যে, কেউ 
দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছিলেন না। রস্লুল্লাহ্‌ (সা) নামাযে আত্মনিয়োগ করলেন । কিছুক্ষণ 
ঘাষাধে ভ্রিস্ত থাকার পর আবার জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন. $ শন সৈন্যদের 
মধ্য থেকে. তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার জন্য দাড়াতে পায়ে -এমন 
কেউ আছে কি ?--প্রতিদানে আল্লাহ্‌ পাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন ॥ এবার 
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১০৪ তফসীরে মাআরেকুজনকোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


গোটা সমাবেশ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ । কেউ দাঁড়ালেন না। হুযুর (সা) আবার নামাঘে 
দাড়ালোন, খানিকটা পরে তৃতীয়বারও একই রকম সম্বোধন করলেন, যে এ কাজ করবে 
সে আমার সাথে বেহেশতে অবস্থান করবে । কিন্তু সমবেত জনমণ্ডলী সারাদিনের 
প্রাণান্তকর পরিশ্রম, উপরের প্রচণ্ড শীত এবং কয়েক বেলা থেকে অভূক্ত থাকার দরুন 
এমন কাতর ও অবসর হয়ে পড়েছিলেন যে, কেউ সাহসে ভর করে দাঁড়াতে পার- 
ছিলেন না। 


হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হোষায়ফা বিন ইয়ামান রো) বলেন £ অতপর 
রসূলুল্লাহ, সো) আমার নাম ধরে বললেন যে, তুমি যাও। আমার অবস্থাও অন্য 
সকলের মতই ছিল.। কিন্ত নাম ধরে আদেশ করার দরুন ভা পান করা ব্যতীত 
কোন উপায় ছিল না ।-_আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম ॥ কিন্ত প্রচণ্ড শীতে আমার শরীর থরথর 
করে কাঁপছিল। তিনি তাঁর হাত আমার মাথা ও মুখমণ্ডলে বুজিয়ে বললেন---শঙ্প 
সেনাদের মাঝে গিয়ে কেবল সংবাদটা নিয়ে আমাকে দেখে এবং আমার মিকট ফিরে 
আসায় আগে অন্য কোন কাজ করতে পারবে ন।। অতপর তিনি আমার নিরাপত্তার 
জন্য দোয়া করলেন । আমি তীর-ধনুক তুলে নিয়ে সমর সঙ্জায় সজ্জিত হয়ে শঙ্গ্‌ 
শিবির অতিমূখে রওয়ানা করলাম । 

এখান থেকে রওয়ানার পর এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেলাম । তাঁবুতে 
এবস্থানকাজে শরীরে যে কম্পন ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। আর আমি এমনভাবে 
চলতে ছিলাম যেন কোন গরম গোসলখানার ভেতরে আছি । এভাবে আমি পন 
সেনাদের মাঝে পৌঁছে গেলাম ৮ দেখতে পেল্লাম যে, ঝড়ে তাদের তাঁবু উৎপাটিত হয়ে 
পেছে-হাঁড়িপাতিল উল্টে পড়ে আছে ।- আবু সুফিয়ান আগুনের পাশে বসে তাপ নিচ্ছিল। 
তাকে এরূপ অবস্থায় দেখে আমি তীর-খুনুক প্রস্তত-করতে উদ্যত হলাম |. এন 
সময় হুযূরের দে আদেশ স্মরণ পড়ল যে, ওখান থেকে ফিরে আসার আগে অন্য কোন 
কাজ করবে না। আবু সুফিয়ান একেবারে আমার নাগাঞ্গের মধ্যে ছিল। কিন্ত হুযুরের 
ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে তীর ধনুক থেকে বিচ্ছিন্ন _করে ফেললাম । আবূ সুফিয়ান 
অবস্থা বেগতিক দেখে ফিরে যাওয়ার মর্মে ঘোষণা দিতে চাচ্ছিল । কিন্ত এ সম্পর্কে 
রিতিন স্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শের প্লয়োজন ছিল । নিথর নিস্তব্ধ 
গভীর অদ্ধকারাচ্ছম রাজ্িতে তাদের মাঝে. কোন গুপ্ত্রচর অবস্থান করে . তাদের 
সিদ্ধান্ত জেনে নিতে পারে এমন আশংকাও ছিল । তাই আবূ সুফিয়ান এরাপ হাশিয়ারি 
প্রদান করলেন যে, কথাবার্তা আরস্ত করার পূর্বে উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকে যেন 
নিজের সম্মূখবতী লোককে চিনে নেয়--যাতে বহিরাগত কোন লোক আমাদের পরামর্শ 
শুনতে না পায়। 


“হযরত হোষায়ফা (রা) বলেন £ এখন আমি প্রঙ্থাদ ওপতে লাগালাম যে, যদি 
ঘাব। তাই তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে নিজে অগ্রণী হয়ে নিজের 
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সুয়া আহষাঘ ১০৫ 


সহ্্ৃন্থ ব্যক্তির হাতের উপর হাত রেখে জিজেস করলেন যে, তুমি কে? সে বলল, 
আশ্চর্য ! তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না, আমি অমুকের ছেলে অমুক--সে হাওয়াবিম 
গোলের লোক ছিল। আল্লাহ্‌ পাক এতাছে হযরত হোষায়ফা রো)-কে প্র হাতে বন্দী 
হওয়া থেকে রক্ষা করলেন । 

আবু সুফিয়ান যখন এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলেন মে, সমাবেশ তাদের নিজত্ 
গ্লোকদেরই-_-অপর কেউ নেই, তখন তিনি. উদ্বেগজনক অবস্থাবলী, বন্‌ কোরায়যার 
বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধ সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বিবৃত করে বল- 
লেন যে, আমার মতে এখন আমাদের সকলের ফিরে যাওয়া উচিত। আমিও ফিরে 
চলছি । একথা বঙ্গার সাথে সাথেই সৈন্যদের মাঝে পালাও পালাও রব পড়ে গেল 
এবং সবাই ফিরে চল্লো। 

'হর্ষরত হোযায়ফা রো) বলেন যে, আমি যখন এখান*থেকে কিরে রওয়ানা কর- 
লাম, তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার আশেপাশেই কোন গরম গোসলখানা 
আমাকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিয়ে রাখছে ৷ ফিরে গিয়ে হুযূর (সা)-কে নামাযরত দেখতে 
পৈলাম । সালাম ফেরানোর পর আমি তাঁর নিকট সমস্ত: ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি 
আনন্দে হেসে ফেললেন । এমনকি' রাতের আধারেও তার দীতগুলো চমকে উঠছিল। 
অতপর রস্লুল্লাহ্‌ সো) আমাকে তাঁর পায়ের দিকে স্থান করে দিয়ে তার গাল্পে জড়ানো 
চারের একাংশ আমার গায়ের উপর জড়িয়ে দিলেন। আমি দুমিতরে পড়ল্লাম। যখন 
ভোর হরে গেল তখন তিনি আমাকে এই বলে সজাগ করলেন--৩ ৮9) 
হে ঘুমকাতুরে উঠ |. 

জাগার্জীতে কাফিরদের মনোধল তেংঙগে যাওয়ার সুসংবাদ £ বুধায়ী লরীফে 
হযরত সুলায়মান বিন সায়দ রো) থেকে বণিত: আছে যে, আহযাব ফিরে যাওয়ার পর 
রসূধুলাহ্‌ সো) ফরমান £ 5/৪৮ 0৮১ ১ ৩১১১৯ ১ pj 
এখন থেকে আমরাই আক্রমণ চালাবো, ওরা আক্রমণ করতে আর সাহসী হবে না। 
অদূর ভবিষ্যতে আমরা তাদের দেশে পৌঁছে যাব এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। . এরাপ 
৮৪-৮7-1995 আসেন 
এবং সুদীর্ঘ একমাস পর তাঁরা নিরস্ত্র হন। 


প্রণিধানঘোগ্য বিষয় ৪ হযরত হোষায়ফা (রা)-সংশ্লিগ্ট এ ঘটমা মুসলিম শরীফে 
বণিত আছে। ঘটনাটি বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ ।-_নানাবিধ উপদেশাবলী এবং রসৃন্ল্লাহ্‌ 
সো)-র বেশ কিছুসংখ্যক মু'জিযা এর অনস্ত্ভু ক্র রয়েছে। চিন্তাশীল সুধীবর্গ নিজে নিজেই 
তা. অনুধাবন করে নিতে পারবেন- বিস্তারিতভাবে লেখার প্রয়োজন নেই। 


বনু কুয়ায়খার যুদ্ধ ৪ রস্লুল্লাহ্‌ (সা) এবং সাহাবায়ে কিয়াম মদীনায় পৌঁছার 
প্রর পরই হঠাৎ করে জিবরাঈল (আ) হযরত দাহ্ইয়ার্ে কাললযীর আকুতি ধারণ করে 
৯৪৮ 
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১০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তশরীফ আনেন এবং বলেন যে, যদিও আপনারা অস্ত্র-শঞ্জ খুলে রেখে দিয়েছেন 
ক্ষেরেশতাগণ কিন্ত তাদের অস্ত্র সংবরণ .করেন নি। আল্লাহ্‌ পাক আপনাদেরকে বনী 
কোরায়যার উপর আক্রমণ করতে হুকুম করেছেন এবং আমি আপনাদের আগে আগে 
সেখানে যাচ্ছি। 


রসূলুল্লাহ তাঁর এ নির্দেশ মদীনাবাসীদের মাঝে প্রচার করে দেওয়ার জন্য জনৈক 
সাহাবী রো)-কে প্রেরণ করেন যে পচ ৬ ০5 ঠা টস ও ৩১ এজ 2 
অর্থাৎ কোরায়যা গোত্রে না পৌছে তোমাদের কেউ যেন আসরের নামায না গড়ে । 


সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম তৎক্ষণাৎ দ্বিতীক্ম জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে বনু. 
কোরায়যা অভিমুখে রওয়ানা করেন। রাস্তায় আসরের সময় হলে পর কিছু সংখ্যক 
সাহাবায়ে কিরাম নবীজীর$বাহ্যিক নির্দেশ মুতাবিক-আসরের নামায আদায়:-করলেন 
না বরং নিদিষ্ট স্থল বনূ কোরায়যা পর্যন্ত পৌছে আদায় করলেন । আবার কতক 
সাহাবী এরূপ মনে করলেন যে, হুযূর (সা)-এর উদ্দেশ্য আসরের সময় থাকতে থাকতে 
বনু কোরায়যা পৌছে যাওয়া । সুতরাং আমরা যদি পথে নামায আদায় করে আসরের 
সমগ্ন থাকতে থাকতেই সেখানে পৌছে যাই .তবে হুযূরের হুকুম অমান্য করা হবে না। 
তাই তারা আসরের নামাষ যথাসময়ে পথিমধ্যেই-আর্দায় করে নিলেন ।.. 


পরস্পর বিরোধী মত পোষপকারীর কোন পক্ষই দোষী নয় বলে কেউই তৎ সনা 
পাওয়ার যোগ্য নন £ রাসূলুল্লাহ্‌ সো) সাহাবায়ে কিরামের এই বিপরীতমুখী কার্যক্রম 
প্রহণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কোন পক্ষকেও তৎ্'সনা করেননি । উভয় পক্ষই 
সঠিক পন্থী বলে সাব্যস্ত করেন । তাই বিশিস্ট- উলামায়ে কিরাম এই মূলনীতি 
বের করেছেন যে, যারা প্রকৃত মুজতাহিদ এবং ষাঁদের ইজতিহাদের সত্যিকার যোগাশা 
রয়েছে তাদের বিপরীতমুখী মতামতের কোনটাই ভ্রান্ত ও. অপরুষ্ট বলে মন্তব্য করা 
চলেনা। উভয় পক্ষই নিজ নিজ ইজতিহাদানুষায়ী কাজ.করলেও সওয়াবের অধিকারী 
হবেন । 


বনূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে জিহাদের জন্য' বের হওয়ার কালে রসূলুল্লাহ সো) 
পতাকা হযরত আলী (রা)-কে প্রদান করেন। বনু কুরায়যা রস্লুল্লাহ্‌ সো) ও' সাহা- 
বায়ে কিরামের আগমন সংবাদ গেয়ে সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেয় । মুসলিম : বাহিনী 
এ দুর্গ অবরোধ করেন। 

কুরায়ঘা গোত্রপতি কা*বের বক্তৃতা £ কুরায়যা গোল্লপতি কা'ব-_যে নবীজীর 
সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আহ্যাবের সাথে দুত্তিবদ্ধ হয়েছিল___সেই পরিপ্রেক্ষিতে গোলের 
সম্পুখে অবস্থার নাজুকতা বর্ণনার পর..তিন প্রকারের কোর্ষর্রুম পেশ করে £ 

(১) তোমরা সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র অনুসারী হয়ে 
যাও। কেননা আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তিনি সো) সত্য নবী--যা তোমরাও 
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সুরা আহযাব ১০৭ 


জান এবং তোমাদের ধর্মীয় প্রস্থ তওরাতেও সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তোমরা 
নিজেরাও তা পাঠ করেছ । যদি তোমরা এমন কর তবে ইহজগতে নিজেদের ধন- 
প্রাণ ও সন্তান-সম্ততিদেরকে রক্ষা করতে পারবে এবং তোমাদের পরকালাও গুত ও 
শান্তিময় হবে। 


(২) অথবা তোমরা নিজেদের পৃন্নর-পরিজন ও স্ত্রাগণকে নিজ হাতে হত্যা করে 
বীর বিক্ৰমে যুদ্ধ করার পর নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও। 


(৩) তৃতীয় পথ এই যে, শনিবার মুসলমানদের উপর অতকিতভাবে আক্রমণ 
কর। কেননা মুসলমানগণ জানে যে, আমাদের ধর্মে শনিবার হ্বুদ্ধ-বিপ্রহ নিষিদ্ধ! 
তাই তারা সে দিন আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে । আমরা অতকিতঙাবে 
আক্রমণ করলে জয় লাভের সমূহ সন্তাবমা রয়েছে। 


গোরপতি কা'বের এ বজ্ততার পর গোত্রের সমস্ত লোক জবাবে বলল যে, 
প্রথম প্রসান্--অর্থাৎ' মুসলমান হয়ে ‘যাওয়ার বাথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা 
আমরা তওরাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন প্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। 
এখন রইল দ্বিতীয় প্রস্তাব, নারী ও শিশুরা কি অপরাধ করেছে যে আমরা. তাদেরকে 
হত্যা করব! অবশিষ্ট তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে কথা হল-ইহা স্বয়ং তওরাতের হুকুম 
ও আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থী । তাই- এটাও আমরা করতে পারি না। 


অতপর সকলে এ ব্যাপারে একমত হল যে, রসূলুল্লাহ সো)-র সামনে অস্ত্র ছেড়ে 
দিয়ে তিনি যা করেন তাতেই রাষী থাকব আনসারদের মধ্যে ষারা আউস গোল্লভূত্ত 
ছিলেন-_্তারা প্রাচীন কাল থেকেই বনূ কোরায়যার সাথে একটা মৈশ্রীচুক্তিতে আবদ্ধ 
ছিলেন । তাই আউস গোক্লভূক্ত সাহাবায়ে কিরাম হুষূর (সা)-এর খিদমতে আরম 
করলেন যে, তাদেরকে আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দিন । রসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করলেন 
যে, তোমাদের ব্যাপার তোমাদেরই এক নেতার উপর ন্যস্ত করতে চাচ্ছি। তোমরা এতে 
রাষী আছ কি-না? তারা এতে রাষী হয়ে গেলে পর নবীজী বললেন যে, তোমাদের 
সে নেতা সা'আদ বিন মুয়াষ--এর মীমাংসার ভার আমি তাঁর উপর ন্যস্ত করছি । 
এ প্রস্তাবে সবাই সম্মতি জানালো। 


খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'আদ বিন মুয়ায রো) বিশেষভাবে ক্ষত-বিক্ষত হন । 
তার সেবা-যয়ের জন্য রসূলুল্লাহ সো) মসজিদে নববীর গপ্তীতেই তাঁবু টানিয়ে দেন। 
রসুলুল্লাহ, সো)-র নির্দেশ মুতাবিক বন্‌ কোরায়যাতুত্ত কয়েদীদের মীমাংসার ভার 
হযরত সা“আদ বিন মুয়াষের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় । তিনি এদের মধ্যে যারা খুবক 
যোদ্ধা রয়েছে, তাদেরকে হত্যা করে দেওয়ার এবং নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে যুদ্ধবন্দীর 
মর্যাদা দেওয়ার রায় প্রদান করেন । ফলে এ সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হয় । এরায় 
দেওয়ার অব্যবহিত পরেই হযরত. সাঁআদ রো)-এরক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল 
এবং এর ফলেই তিনি পরলোক গমন. করেন। আল্লাহ পাক তার তিনটি হলায়াই ফুল 
করেছেন। প্রথমত আগামীতে ঝুঁয়ায়শ আর যেন রসুষ্ুপ্তাহ্‌ সো)-র উপর আরুখ়ল 
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১০৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোয়আন || সপ্তম খণ্ড 


করতে সাহস না পায় । দ্বিতীয়ত ন্‌ কুরায়ষা নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার শান্তি যেন 
পেয়ে যায়-যা আল্লাহ্‌: পাক তাঁর মাধ্যমেই বাস্তবাক্সিত করেন। তৃতীয়ত তিনি শহীদের 
মৃত্যু বৱণ করেন । 


যাদেরকে হত্যা করা সাব্যস্ত হলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান হয়ে যাওয়ায় 
তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হলো। প্রসিদ্ধ সাহাবী আতিয়া কুরাষী রো)-ও এদের অন্যতম। 
হযরত যুবায়ের বিন বাতাও এদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন । হযরত সাবেত বিন কায়েস 
রো) আ হয়রত (সা)-এর নিকট দরখাস্ত করে এদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন । এর 
কারপ এই যে, অজ্জকার যুগে যুবায়ের বিন বাতা তার গ্রন্তি এক বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করেছিল । তা এই যে, অন্ধকার ষুগে বৃয়াসের যুদ্ধে হযরত সাষেত বিন কায়েস পলো) 
যুবায়ের বিন বাতার হাতে বন্দী হন। যুষযায়ের তাক হত্যা না করে তার মাথার 
চুল কেটে মুক্ত করে দেয় । 


'জনুপ্রহের প্রতিদান এবং জাতীক্স মর্যাদাবোধের দুর্টি অনন্য ও বিস্মলকর উদা- 
হরণ $ হযরত সাবেত বিন কায়েস যুবায়ের বিন বাতার মুক্তির নির্দেশ লাভ করে 
তার নিকট গিল্সে বললেন যে, তুমি বুয়াসের যুদ্ধে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করেছিলে: তারই প্রতিদান হিসাবে: তোমার এই মুক্তির. বাবস্থা কয়লাম। যুবায়ের 
বলল যে, জন্জান্তজ্বন অপর সন্ত্ান্তজনের প্রতি এরাপ ব্যবহারই করে থাকে! ' কিন্ত 
একথা বল দেখি যে, যে বাক্তির পরিবার-পরিজন বেঁচে থাকবে না, তার বেচে থাকার 
সার্থকতা কি? একথা শুনে হৃষরত সাবেত বিন্‌ কায়েস হুযূর (সা)-এর খিদমতে গিয়ে 
তার পরিবার-পরিজনকেও মুক্ত করে দেবার আবেদন করলেন। তিনিও তা প্রহণ 
করলেন । যুবায়ের আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলল যে, পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট কোন 
মানুষ তার ধনসম্পদ ব্যতীত কিভারে বেঁচে থাকতে পারে । সাবেত বিন্‌ কায়েস 
পুনরায় হযরত নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার ধনসম্পদও ফেরত 
দেওয়ার আবেদন করলেন। এটাই ছিল একজন মুমিনের শালীনতা ও কৃতজতাবোধের 
উদগাহরণ--হযরত সাবেত বিন্‌ কায়েস রো) তা প্রদর্শন করেছিলেন । 


অতপর যখন যুবায়ের বিন্‌ বাতা স্বীয় পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ ফেরত 
প্রান্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হল তখন সে হযরত সাবেত বিন্‌ কায়েস (রা)-এর নিকট ইহুদী 
সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতুরন্দের পরিণতি সম্পর্কে জিজাসাবাদ করে বলল যে, চীনা দর্পপের 
ন্যায় উজ্জ্বল ও সাদা মুখমণ্ডল বিশিচ্ট ইবনে আবিল্য হুকায়েক, কোরায়যা গোল্পপতি 
কা'ব বিন কুরায়যা ও আমর বিন কুরায়যার অবস্থা ক্রি? উত্তরে বললেন যে, 
তাদের সবাইকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে । অতপর আরো দুটি দল সম্পর্কে জিজেস 
করায় তাদেরকেও হত্যা করে ফেলা হয়েছে বলে সংবাদ দেওয়া হলো। 


একথা শুনে যুবায়ের বিন্‌ বাতা হযয়ত সাবেত বিন্‌ কায়েস রো) কে বলজ যে, 
আপনি আমার অনুগ্রহের প্রতিদান পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং নিজ দায়িত্ব পুরো- 
গুরিই পালন করেছেন । কিন্ত এসব লোকদের অন্তর্ধানের পর আমি আমার বিষয়াষর 
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সূরা আহ্যাষ ১০৯ 


জমাজমি আবাদ করব না। আমাকেও হত্যা করে তাদেরই দলভুক্ত করে দেন। 
হষরত সাবেত রো) তাকে হত্যা করতে অস্বীকৃতি জাপন করলেম। অবশ্য তার 
পীড়াপীড়িতে অপর এক মুসলমান তাকে হত্যা করে ফেলে ।-_€ কুরতুবী ) 


এটাই ছিল জনৈক কাফিরের জাতীয় অনুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধ---স্ে সকল 
কিছু ফিরে পাওয়ার পরও নিজের সঙ্গীহারা অবস্থায় বেঁচে থাকা পছন্দ করজ না। 
একজন মুমিন ও একজন কাফিরের এরূপ কর্মকাণ্ড এক এতিহাসিক ল্মারক বাপে 
বিদ্যমান থাকবে । 


বন্‌ কুরায়যার বিরুদ্ধে এ বিজয় পঞ্চম হিজরীতে যিলকদ মাসের শেষে ও 
যিলহঞ্ মাসের প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত হয় 1--( কুরতুবী ) 


প্ৰণিধানযোগ্য বিষয় 8 আহযাব ( সম্মিলিত বাহিনী ) ও বনু কুরায়ধার 
যুদ্ধকে এখানে খানিকটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার এক কারণ এই যে, স্বয়ং 
কোরআনেও এর সবিস্তার বর্ণনা দু'রুকু ব্যাপী স্থান দখল করে আছে। দ্বিতীয় কারণ 
এর মধ্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও নানাবিধ উপদেশমালা, রসূলুল্লাহ সো)-র 
সুস্পষ্ট মু‘জিযাসহ আরো বহু শিক্ষাপ্রদ বিষয় রয়েছে । যেগুলোকে এ কাহিনীর 
মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিরোনামায় বর্ণনা করা. হয়েছে । এ সম্পূর্ণ ঘটনা অবহিত হওয়ার 
পর উল্লিখিত: আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার জন্য তফসীরের সার-সংক্ষেপ দেখে নেওয়াই 
যথেষ্ট অতিরিক্ত বিশ্লেষণ নিষ্পুয়োজন। অবশ্য কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য । 


(১) এই যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার কথা 


বর্ণনা করে এ দুর্যোগপূর্ণ বিশ্বে মুসলমানদের এক অবস্থা এরাপতাবে বর্ণনা করা 
“AIS + addr 


হয়েছে যেঃ Bb ও ১১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন 


ধারণা পোষণ করছিলে । এসব ধারণা দ্বারা সেসব ইচ্ছা বহির্ভূত ধারপাসমূহকেই 
বোঝানো হয়েছে-_যেগুলো সঙ্কটকাজে মানব মনে উদয় হয়-__যেমন মৃত্যু আসম 
"ওঁ অনিবাৰ্য, বাচার আর কোন উপায় নেই ইত্যাদি। এরূপ ইচ্ছাবহির্ভ.ত ধারণা ও 
কল্সনাসমূহ পরিপন্ক ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। অবশ্য এগুলো 
চরম দুবিপাক 'ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষাবাহক ৷ কেননা পর্বতবৎ অনড় 
ও দুঢ়পদ সাহাবায়ে কিরামের অন্তরেও এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি. হয়েছে । 

(২) মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বল্গা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে 
আল্লাহ্‌ ও তার রসূলের অঙ্গীকারসমূহকে ভাওতা ও গ্রতারণা বলে আখ্যায়িত করতে 
লাগল $ 


শা পা পে তা ঠি পণ A নিট A পা 294 ন্ট এ পা & 


GLC G7 ৪১৩০১ ও 9558৩৩49831 
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১১০ তফসীরে মাণআরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


GAIIG CI 


9১1 ২) ৮55 যখন কপট বিশ্বাসী এবং ব্যাধিপ্রস্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা 


বলতে লাগল যে, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের এসব অঙ্গীকার প্রতিশ্ুতি প্রতারণা বৈ 
কিছুই নয় । এতো ছিল তাদের অভ্যন্তরীণ কুফরীর বহিঃপ্রকাশ । পরবর্তী পর্যায়ে 
যেসব মুনাফিক কার্যত--_বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিল তাদের 
লিন জাগা দুরে প্রথম শ্রেপী--যারা কিছু না বলেই পালাতে লাগল--_যারা 


পা সটিতা পা পার্টি পাতা দা rAle 


বলতে লাগল £ 0৩১৩1411578 ৮3 5 এ অর্থাৎ হে ইয়াসরিববাসীগণ! 


তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই সুতরাং ফিরে চল । আর অপর শ্রেণী যারা 
ছল-চাতুরী বের করে হযরত (সা)-এর নিকট ফিরে যাওয়ার আবেদন করল । যাদের 


এ “AAI ও ১55 ৬ঠ5 নাহি 
অবস্থা এরূপতাবে বর্ণনা করা হয়েছে £ ৩5 FY A ৪০ fp ৩ ১০০ 


BAT পা ৪টি 


৪১৮ 3১258 ৩1 (অর্থাৎ এদের মাঝে একদল নবীজীর নিকট এই বলে ফিরে 


যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে । ) 
কোরআন করীম এদের ছল-চাতুরীর স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছে যে, এসব কিছু মিথ্যা 


CA AIA BA 
1 


- আসলে এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়, 90835 ১৪০৯ ৩. 


পরবতী কয়েক আয়াতে এদের কু-কীতি ও অপকৃস্টতা এবং মুসলমানদের সাথে 
এদের শন্গুতা, অতপর এদের করুণ ও মর্মন্তদ পরিপতির বর্ণনা রয়েছে। 


এরপর অকপট ও খাঁটি মুসলিমগণের বর্ণনা প্রসংগে এদের অসম দৃঢ়তার প্রশংসা 
করা হয়েছে । এরই প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ সো) অনুসরণ ও অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা 


AST পাতা 


ও অপরিহার্ষতা এক মুরনীতিরপে বর্ণনা করা হয়েছে৷ (৭৫ 56 ১% 


Bere 


HX pid) (অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রস্লুষ্লাহ্‌ (সা)-র মধ্যে 


উত্তম--_অনুপম আদর্শ রয়েছে।) এ দ্বারা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র বাণীসমূহ ও কার্যাবলী 
উত্তয়ই অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্ত বিশিষ্ট মুফাস্সিরগণের 
মতে এর বাস্তব ও কার্যকরী রূপ এই যে, যেসব কাজ করা বা পরিহার করা সম্পর্কে 
রস্লুষ্লাহ্‌ (সা) দ্বারা অবশ্য করণীয় স্তর পর্যন্ত পৌছেছে বলে প্রমাণিত, তা অনুসরণ 
ওয়াজিব ও অপরিহার্য । আর যেগুলো করা বা বর্জন করা উত্তম (মুস্তাহাব) হওয়ার 
স্তর পর্যন্ত পৌছেছে তা করা বা বর্জন করা আমাদের ক্ষেত্রেও মুস্তাহাবের স্তরেই 
থাকবে ।-_-তা অমান্য করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। 
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সূরা আহযাব ১১১ 
উল্লিখিত আয়াতসমূহের সর্বশেষ, তিন আয়াতে বনূ, কুরায়যার ঘটনা বিরত 


AIAG পাপা 


ইডি শত ৬০৩৩ US Pe PIP GOSS 5_ 


অর্থাৎ যে সকল আহ্লে কিতাব সম্মিলিত শঙ্জ, বাহিনীর সহযোগিতা করেছে আল্লাহ্‌ 
পাক তাদের অন্তরে রসূলুল্লাহ্‌ সো) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে 
তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধনসম্পদ ও 
ঘরবাড়ি মুসলমানগণের স্বত্বভূন্ত করে দেন। 


সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদের অদূর ভবিষ্যতে জয়যাল্ার সুসংবাদ প্রদান 
করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফিরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং মুসলমানদের 
বিজয় যুগের সুচনা হলো আর এমন সব ভূখণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত হবে যেগুলোর 
উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়নি, যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কিরামের যুগে 
বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করেছে। পারস্য ও রোমান সামাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল 
সিরিজা আল্লাহ্‌ পাক. যা চান তাই করেন। 


১ রাজ্যের 
| রর ১৫441 চি ৩ 

? RTP Ls bs এ 
টিবি | মি ৯১ ০৮১5 ০৯৩১৪ ০১/০৯ 


পার্বাত ৫2১ 5 কি ০ ঘিয়ে 
৮৪৬৩৪ 02058 ০৯ 3 ূ 











8. Ed? 














রি চে STD (৮53 (0৬ রঃ এ 
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১১২ তফসীরে মা'আরেফল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


টা ৫ 9: তে ০ 
EE ত ইতি 


(২৮) হে নবী; জাপনার পত্নীগপকে বলুন, তোমরা হদি দাহিহ জীবন ও ভার 
বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবন্থা করে দেই এবং 
উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। (২৯) গক্ষান্তরে যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও 
পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মগরীয্পদের জন্য আল্লাহ্‌ মহা পুরস্কার 
প্রস্তুত করে রেছেছেন। (৩০) হে নবী-পদ্বীগণ, ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীল 
কাজ করলে তাকে দিগুণ শান্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহ্র জন্যে সহজ। (৩১) 
তোমাদের মধ্যে যে কেউ জাল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, 
আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেব এবং তাঁর জন্য আমি সম্মানজনক রিধিক প্রস্তুত 
রেখেছি। (৩২) হে নবী-পত্নীগগ ! তোমরা জন্য নারীদের মত নওঃ দি তোমরা 
আল্লাহ্‌কে তয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও জাকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা হলো 
না, ফলে সেই ব্যক্তি, কুবাসনা করে, যার জন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথা- 
বার্তা বলবে । (৩৩) তোমরা গুহাত্যন্তরে অবস্থান ফরবে--মূর্ঘতাযুগের জনুরূপ নিজে- 
দেরকে প্রদর্শন করবে না, নামাঘ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্‌ 
ও তীর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী-পরিবারের সদস্যবগ | আল্লাহ্‌ কেবল 
চান তোমাদের খেকে জগবিদ্ততা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূগে পূত-পবিতর 
রাখতে ৷ (৩৪) আল্লাহ্ব জায়াত শু জ্ঞানগর্ত কথা, যা তোমাদের গহে গঠিত হয় 
তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় জাজাহ্‌ সূক্সদশী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন। 








ওকসী়ের আর-জংক্ষেঞর - 


_হেনবী সেট। আপনি আপনার EE SET ররর 
দু'টো স্পষ্ট কথা পেশ করা হচ্ছে__সে কথা দু'টো এই যে, ) যদি তোমরা গাধিব 
জীবনের ( সুখ-স্বাচ্ছন্্য ) এবং তার জৌলুস ও চাকচিক্য কামনা কর তবে আস 
(অৰ্ধাৎ তৃঢপ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও ) আমি তোমাদেরকে কিছু ( গাথিব ) ধনসম্পদ 
প্রদান করব ( অথবা এর অর্থ সেই যুগল বস্তু যা তালাকপ্রাপ্তা পদ্মীকে তালাকের পর 
প্রদান করা মুস্তাহাব বা এর অর্থ স্ত্রীর ইন্দত পালনকালীন খোরপোষ উভয়ই ' এর অন্ত- 
ভূত ) এবং (সে সম্পদ প্রদান করে ) তোমাদেরকে অত্যন্ত শালীনতার সাথে বিদায় 
কর্ব ( অর্থাৎ সুন্নত অনুসারে তালাক দিয়ে দেব, যাতে যেখানে চাও গিয়ে পাধিব 
সম্পদ লাড় করতে গার ) আর যদি তোমরা আল্লাহকে পেতে চাও এবং" ( এখানে 
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আল্লাহ্‌কে পেতে চাওয়ার অর্ধ ) তাঁর রসূল (সা)-কে ( চাও অর্থাৎ বর্তমান দীন-হীন 
দারিদ্র্য পীড়িত অবস্থা বরণ করে রসূল (সা)-এরই পরিপয়সূদ্মে আবদ্ধ থাকতে চাও ) 
এবং পরকালের ( সুউচ্চ মর্যাদাসমৃহ ) লাভ করতে চাও (যা নবীজীর সাথে পরিণস্ম- 
সূত্রে আবদ্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে লাভ করা যাবে ) তবে ( এটা তোমাদের. সদাচার ও 
সৎস্থভাবের পরিচায়ক । এবং) তোমাদের সৎস্রভাব বিশিষ্ট পুণ্যবতীগণের জন্য 
আল্লাহু পাক ( পরকালে ) বিশেষ প্রতিদান ও পারিতোধিক প্রস্তুত করে রেখেছেন । 
(অর্থাৎ এটা এ প্রতিদান যা নবী-পত্ীগপের জন্য নিদিষ্ট ধা অন্যান্য নারীগণের 
প্রতিদান হতে উন্নততর এবং নবীজীর সাথে দাম্পত্যসূত্নে আবদ্ধ না থাকলে তা থেকে 
বঞ্চিত হবে। যদিও সাধারণ দলীলাদি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এমতাবস্থাতেও 
ঈমান ও সৎকর্মসমূহের প্রতিফল লাভ করবে। এ পর্যন্ত তো ইচ্ছা প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট 
বিষয়, যে ক্ষেতে রসূজুল্লাহ্‌ (সা) তাঁর পৃণ্যবতী জ্রীগণকে এ স্বাধীনতা প্রদান করেছেন 
ষে বর্তমান অবস্থার উপর তুষ্ট থেকে তাঁর সাথে পরিপয়সূত্রে আবদ্ধ থাকাকেই 
পছন্দ করে নিক অথবা তালাক প্রহণ করুক । পরবর্তা পর্যায়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব নির্দেশ অবশ্য পালনীয় সেগুলো 
বর্ণনা করেছেন ।: ইরশাদ হচ্ছেঃ ) হে নবী-পত্সীগণ ! তোমাদের মধ্য হতে যে অঙ্গীল 
আচরণ প্রদর্শন করবে [ অর্থাৎ এমন আচরণ যন্দ্বারা নবীজী (সো) অতিষ্ঠ উদ্বেগাকুল 
হয়ে উঠেন। তবে] তাদেরকে (এ কারণে পরকালে ) দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। 
€ অর্থাৎ অন্যান্য নারীগণ স্বামীর সাথে মন্দ আচরণের ফলে যে পরিমাণ লাস্তি ভোগ 
করতো তাঁর দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করবে ) এবং একথা আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষে ( একেবারে) 
সহজ ( এমনটি নয় যে, দুনিয়ার শাস কবর্গের ন্যায় পর্যায়ক্রমে শাস্তি বৃদ্ধি করার পথে 
কারো পদমর্যাদা প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়াবে। ) আর তোমাদের মাঝে যারা আল্লাহ্‌ পাক 
ও তীর রসূলের অনুসরণ করবে ( অর্থাৎ ষে সব কাজ আল্লাহ্‌ পাক অবশ্য করণীয় 
করে দিয়েছেন তা পালন করবে ও স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) স্বামী হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 
তাদের উপর. যে অতিরিত্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব আরোপিত হয় তা পালন করে ) এবং 
( অবশ্য করণীয় কর্মসমূহের বাইরে যে) সৎকাজসমূহ (রয়েছে, তা) করবে তবে 
আমি তাঁর সওয়াবও দ্বিগুণ করে দেব এবং আমি তাদের জন্য ( এই প্রতিশ্টত 
দ্বিগুণ প্রতিদান ছাড়াও ) এক ( বিশেষ) উত্তম খাবার ( যা নবী-পত্বীগপের জন্য নিদিষ্ট 
থাকবে এবং যা কর্মফলের অতিরিজ্ত হবে) প্রস্তুত করে রেখেছি । ( আনুগত্যের 
দরুন দ্বিগুণ পুরক্ষার ও প্রতিফল এবং আনুগত্যহীনতার জন্য তদ্র.প দ্বিগুণ 
শাস্তির কারণ নবীজীর সাথে পরিণন্ন সূত্নে আবদ্ধ থাকার সৌভাগ্য লাত -__যে কথা 


০0] ৬ 2০1 
তা ৩০ ৪৪ আয়াত দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে । কেননা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের 
হূর্টি-বিচ্যুতি সাধারণ লোকের হু.টির চাইতে অধিক আপত্তিকর ও শাস্তিযোগ্য 
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বলে বিবেচিত হয়। অনুরাপতাবে তাদের আনুগত্যও সাধারণ লোকের আনুগতোর 
চাইতে অধিক প্রশংসনীয় ও. অধিক পুরস্কার লাতের যোগ্য । সুতরাং পুরস্কার ও 
তিরস্কার, শাস্তি ও শাস্তি উভয় ক্ষেত্রে তারা সাধারণ লোকের চাইতে বিশিষ্ট অর্থাদা ও 
স্বাতস্ত্যের দাবীদার । আর বিশেষ করে প্রসংগত একথাও বলা চলে, উদ্মাহাতুল 
মু’মিনীনের (মুপমিনকুজের মহীয়সী মাতৃবর্গ ) খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শন নবীজী 
(সা)-র অন্তরত্ষ্টি ও শান্তি বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক হবে। সুতরাং তাঁর (সা) তৃপ্তি ও 
তৃষ্টি সাধন অধিক প্রতিদান ও পুরস্কার লাতের কারণ হবে । অপরপক্ষে এর বিপরীত 
দিকটাও অনুরাপই মনে করতে হবে । এ পর্যন্ত পুপ্যবতী স্ত্রী রো)-গণের প্রতি তাঁর 
সো) অধিকার সম্পকিত বিষয়ের বর্পনা ছিল । পরবর্তী পর্যায়ে অধিক গুরুত্ব আরো- 
পের উদ্দেশ্যে সাধারণ হুকুমাবলী- সম্পকিত সম্বোধন তা এই যে ) হে নবী-পন্দীগণ ! 
(তোমরা নিছক এ কারণে যেন গর্বস্ফীত ও উল্লসিত না হও যে, তোমরা নবীর 
অর্ধাজিনী-__সৃতরাং সাধারণ ভ্রীকুলের চাইতে বিশিষ্ট-মর্যাদা ও স্বাতন্ধেযর অধিকারী 
এবং এ সম্পর্ক ও মর্যাদাই তোমাদের জন্য যথেচ্ট ।.. তাই এরূপ ধারণা যেন পোষণ 
নাকর। একথা ঠিকষে) তোমরা অপরাপর সাধারণ জীলোকদের ন্যায় নও ( নিঃ- 
সন্দেহে তাদের চাইতে তোমরা: বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী । কিন্ত তা শুধু এমনিতেই 
নর, বরং এর সাথে একটি শতও জড়িত রয়েছে । তা এই যে) ষদি তোমরা তাক- 
ওয়া অবলঘন কর € তবে তো তোমরা এ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্ররুতপক্ষেই.অন্যা- 
নদের চাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারিণী হবে ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। এমনকি 
দ্বিগুণ সওয়াব অর্জন করবে । পক্ষান্তরে যদি এ শত প্রতিফলিত না হয় তবে এ 
শতই দ্বিগুণ শাস্তির কারণ হয়ে দীঁড়াবে। যখন তাকওয়াহীন আত্মীয়তার সম্পর্ক 
সম্পূর্ণ মূল্যহীন) তখন ( তোমাদের পক্ষে সাধারণভাবে শরীয়তের যাবতীয় আহকাম 
এবং বিশেষভাবে পরবর্তী আয়াতসমূহ বণিত আহকামের অনুসরণ একান্ত বান্ছনীয়। 
আর সেসব আহকাম এই যে,) তোমরা (গায়রে মুহরম পুরুষের সাথে ) কথা-বার্তা 
বলতে গিয়ে (যখন তা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়) কোমলতার আশ্রয় গ্রহণ 
করো না। (এর অর্থ এটা নয় যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোমলতার আশ্রয় নিও না; কেননা 
এটা যে গহিত তা একেবারে সুস্পষ্ট । নবীজী (সা)-র শুদ্ধচারিণী স্রীগপণের পক্ষে 
এরূপ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব । বরং অর্থ এই যে, ষেমন করে নারীগণের স্বভাবগত 
ভংগী. কোমল ও বিনমুভাবে কথা-বার্তা বলা, তোমরা এরূপ ভংগী ও নীতির অনু- 
সরণ করো না) কেননা (এর ফলে) এমন সব লোকের মনে (ভ্রান্ত) ধারণার 
উদ্রেক করতে থাকে- যাদের অন্তঃকরণ কলুষতাপূর্ণ এবং অসৎ, বরং এক্ষেত্রে 
ক্ুষ্মিমভাবে এই স্বাভাবিক ভংগী পরিবর্তন করে কথাবার্তা বল এবং নীতি পবিন্রতা 
মোয়াফেক কথা-বার্তা বল (অর্থাৎ এমন ভংগীতে যা হবে অপেক্ষাকৃত কর্কশ যা 
সতীত্ব রক্ষায় সহায়ক- এবং ইহা অসদাচরণ রূপে গণ্য নয় । অসদাচরণ ওটাই 
যাতে অন্তর ব্যথিত হয় । অন্লীল কামনা ও ঘৃণ্য লালসা প্রতিহত করাকে কম্ট দেওয়া 
বলা হয়না । এতে তোকেবল কথা বলা সম্পর্কে হুকুম করা হয়েছে । ) এবং ( পর-. 
বতী পর্যায়ে পর্দা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে আর উভয়ের মধ্যে সাধারণ বিষয় হল-_- 
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সতীত্ব ও শুদ্ধাচারিতা । অর্থাৎ ) তোমরা নিজ বাড়ীর মধ্যেই অবস্থান করতে থাক 
€(অর্থাৎ_-কেবল শালীন পোশাক পরিধান করাই পর্দার জন্য যথেষ্ট মনে করো না, 
বরং পর্দা এরূপঙডাবে কর, যাতে শরীর বা পোশাক-পরিচ্ছদ কোনটাই দৃষ্টিগোচর 
না হয়। যেমন পর্দার যে পদ্ধতি অধুনা ও সন্সান্ত পরিবারসমূহে প্রচলিত আছে যে, 
স্্রীলোকগণ বাড়ী থেকেই বের হয় না। : অবশ্য প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বাইরে বের 
হওয়ার কথা অন্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত ।) এবং ( পরবর্তী পর্যায়ে এ হুকুমেরই 
তাকীদের জন্য ইরশাদ হয়েছে যে, ) প্রাচীন বর্বর যুগের রীতি মাফিক ঘোরাফেরা 
করো না (সে সময় পর্দার প্রচলন ছিল না--হোক না তা অঙ্লীলতা বিবজিত। প্রাচীন 
বর্বর যুগের দ্বারা ইসলাম পূর্ববর্তী বর্বর যুগকে বোঝানো হয়েছে । .এর মুকাবিলায় 
পরবর্তী এক বর্বরতাও আছে-_তা হলো আহকামে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পরও 
তার উপর আমল না করা । -সুতরাং ইসলাম-পরবতীকালীন বর্বরতা উত্তরকালীন 
বর্বরতা রলে গণ্য হবে। তাই উপমাচ্ছলে পূর্বকালীন বর্বরতা বিশেষভাবে উল্লেখের 
কারণ সুস্পষ্ট । এর মর্মার্থ এই যে, উত্তরকালীন বর্বরতা চালু করে পূর্ববর্তী বর্বরতার 
অনুসরণ করো না- যেগুলোর মৃলোৎপাটটিত করার জন্য ইসলামের আবির্ভাব । এ 
পর্যন্ত ছিল সতীত্ব ও শুদ্ধাচারিতা বিষয়ক আহকাম ।) আর (সামনে শরীয়তের অন্যান্য 
আহকাম সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে যে,) তোমরা নামাষ প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত 
আদায় করবে (যদি তোমরা নিসাবের অধিকারী হও। কেননা উভয়টাই ইসলামের 
বিশিষ্ট রুকন । তাই এ দু'টোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ) এবং ( তোমাদের 
জাত অন্যান্য ষেসর হকুম রয়েছে সেসব ক্ষেন্তে) আল্লাহ্‌ পাক ও তাঁর রসূলের কথা 
মেনে চল। ( আর আমি যে তোমাদের উপর এসব আহকাম পালন ও অনুসরণে 
দায়িত্ব আরোপ করেছি তা তোমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলার্থেই । কেননা ) আল্লাহ্‌ পাকের 
€শরীয়তানুষায়ী এসব নির্দেশ প্রদানের ) উদ্দেশ্য (হে পয়গন্থরের ) পরিবার-পরিজন 
তোমাদের থেকে ( পাপ-পঞ্চিলিতা ও অবাধ্যতার ) আবিলতা দুরে সরিয়ে রাখা এবং 
তোমাদেরকে (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, আমল-আকাদা ও চরিন্তরগতভাবে সম্পূর্ণ ) পৃত-পবিল্ল 
রাখা (কেননা বিরুদ্ধাচরণ পবিত্রতা অর্জনের পরিপন্থী এবং আবিলতা ও পক্ষিলতার 
কারণ, এ থেকে বেঁচে থাকা আহ্‌ কাম সম্পকিত জানের মাধ্যমেই সম্ভব ) এবং ( যেহেতু 
এসব আহ্‌্কামের উপর আমল করা ওয়াজিব এবং আমল-আহকাম সম্পকিত জান 
আর তা স্মরণ রাখার উপর নির্ভশীল সৃতরাং ) তোমরা আল্লাহ, পাকের এসব 
আয়াতসমূহ (অর্থাৎ কোরআন ) এবং (আহকাম সম্পর্কিত ) যে ইলমের চর্চা 
তোমাদের গৃহে রয়েছে তা স্মরণ ( হাদয়ঙ্গম) করবে ( এবং এটাও মনে রাখবে যে, ) . 
নিঃসন্দেহে আল্লাহু পাক অত্যন্ত সূক্সদশী ও গোপন তত্বকানের অধিকাক্সী সুতরাং 
অন্তরের গোপন কার্যক্রম সম্পর্কেও পুরোপুরি অবহিত এবং ) সম্পূর্ণ জাত ( সুতরাং 
বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় 'আদেশসমূহ পালন ও নিষেধাবলীর 
প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা ওয়াজিব )। 
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১১৬ তফসীরে মা"আরেফুজ-কোরআন ৷ সপ্তম খণ্ড 
জানুষজিক জাতব্য বিষয় 

এই স্রার উদ্দেশ্যালীর মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সেসব বন্ত ও কার্যাবলী 
পরিহার করার প্রতি তাকীদ প্রদান, যেগুলো রস্লুজলাহ্‌ (সা)-র কষ্ট ও মর্মবেদনার 
কারণ হতে পারে৷ এতভিন তাঁর (সা) আনুগত্য ও সন্তষ্টি বিধান সম্পকিত নির্দেশা- 
বলীও রয়েছে । উপরে বলিত পরিখার যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনার মধ্যে রস্লুল্লাহ্‌ 
(সো)-র প্রতি কাফির ও মুনাফিকদের অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট প্রদান পরিণামে নির্যাতনকারী 
কাফির ও মুনাফিকদের চরম শ্রাম্ছনা ও অবমাননা এবং প্রত্যেক ক্ষেন্্রে মুসলমানদের 
অতুলনীয় বিজয় ও সাফল্যের বিবরণ ছিল । সংগে সংগে সেসব নিষ্ঠাবান মু’মিনগণের 
প্রশংসা এবং পরকালে তাঁদের উচ্চ মর্ধাদারও বর্ণনা ছিল, যারা রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র 
 আদেশ-ইঙ্গিতে নিজেদের সর্বস্ব- কোরবান করে দিয়েছিলেন । 


উপরোল্লিধিত আয়াতসম্হে নবীজী (সো)-র পৃণ্যবতী স্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ 
রয়েছে ষেন তাঁদের কোন কথা ও কাজের দ্বারা হুষূরে পাকের (সা) প্রতি কোন দুঃখ- 
যন্ত্রণা না পৌঁছে, সেদিকে যেন তাঁরা যথাযথ শুরুত্ব আরোপ করেন । আর তা 
তখনই হতে পারে, যখন তাঁরা আল্লাহ্‌ পাক ও তীর রসূল (সা)-এর প্রতি পূর্ণ ভাবে 
অনুগত থাকবেন। এ প্রসঙ্গে পুণ্যবতী পড্নীগপকে রো) সম্বোধন করে কয়েকটি নির্দেশ 
রয়েছে। 


শুরুর আয়াতসমূহে তাঁদেরকে যে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা 
করা হয়েছে, এ সম্পকিত পৃপ্যবতী স্রীগণ রো) কর্তৃক সংঘচিত এক বা একাধিক 
এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবীজীর মজির পরিপন্থী ছিল, যন্ত্বারা রসূল্ল্লাহ্‌ সো) অনিচ্ছা- 
কৃতভাবেই দুঃখ পান। 


এসব ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা যা সহীহ্‌ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসপ্রন্থে 
হযরত জাবের রো)-এর রেওয়ায়েতে বিস্তারিতভাবে বণিত হয়েছে, বলা হয়েছে, একদা 
পূণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা) সযবেতভাবে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র খিদমতে তাঁদের জীবিকা ও অন্যান্য 
খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি পেশ করেন ৷ বিশিষ্ট মুফাস্সির আরু হাইয়ান এর 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা তফসীরে বাহরে-যুহীতে এরাপতাবে প্রদান করেন যে, আহযাব যুদ্ধের 
পর বন্‌ নষীর ও বন্‌ কোরায়যার বিজয় এবং গনীমতের মাল বন্টনের ফলে সাধারণ 
মুসলমানগণের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে । এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী 
জীগণ (রা) ভাবলেন যে, আ হযরত সো)-ও হয়ত এসব গনীমতের মাল থেকে নিজস্ব 
অংশ রেখে দিয়েছেন । তাই তাঁরা সমবেতভাবে আরষ করলেন- ইয়া রস্লাজাহ 
(সো)! পারস্য ও রোমের সাম্াজীগণ নানাবিধ গহনাপন্র ও বহু মূল্যবান পোশাক 
পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে; এবং তাদের সেবা-যত্ের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে । 
আমাদের দারিদ্র্য পীড়িত জীর্ঘ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি স্বয়ংই দেখতে পাচ্ছেন । 
তাই মেহেরবানী পূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা রদ্ধির 
কা বিবেচনা করুন । 
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‘সূরা আহ্যাঘ ১১৭ 
রসূলুল্লাহ (সা) পুণ্যবতী জীগণের রো) পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ বিলাসী 
রাজ-রাজড়াদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবিতে উপস্থাপিত 
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তাঁরা নবীগৃহের 
প্রকৃত মৰ্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি । এর ফলে নবীজী (সা) যে দুঃখিত 
হবেন তা তাঁরা ধারণা করতে পাচরন নি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও 
সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাঁদের মাঝে খানিকটা প্রাচুর্ষের অভিলাষের উদ্রেক করেছিল । 
ভাষ্যকার আব্‌ হাইয়ান বলেন যে, আহ্যাবের যুদ্ধের পর এ ঘটনা বর্ণনা করার দ্বারা 
একথাই সমধিত হয় যে, নবী-গঞ্সীগণের (রা) এ দাবীই ছিল তাদেরকে তালাক প্রহণের 
অধিকার প্রদানের কারণ । 


কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে পরবর্তী সূরায়ে তাহ্রীমে সবিস্তার বণিত 
হযরত যয়নব (রা)-এর গৃহে মধু পানের কারণে স্ত্রীগণের রো) পারস্পরিক আত্মমর্যাদা- 
উদ্ভূত পরিস্থিতিই তালাকের অধিকার প্রদানের কারণ। এক্ষণে 
যদি উভয় ঘটনা সময়েই সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে উভয়ই কারণরাপে 
বিবেচিত হতে পারে। ধকার প্রদান সংশ্লিষ্ট আয়াতে ব্যবহাত শব্দাবলী 
দ্বারা একথারই সমর্থন অধিক মিলে যে, থুণ্যবতী স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের 


আহিক দাবিই এর কারণ ছিল। কেননা আয়াতে হয়েছে যে ঃ ১৬০ ৩1 
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8৫ ৬875 (5১) ৪5৮1 ৩১১ অর্থাৎ যদি তোমরা 
জীবনের জৌলুস ও চাকচিক্য কামনা কর... । 


এ আয়াতে সকল পুণ্যবর্তী স্ত্রীগণকে (রা) অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, 
তারা নবীজী (সা)-র বর্তমান দারিদ্র্য পীড়িত চরম আথিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে 
হয় তার (সা) সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষ্প্ন রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের 
মাধ্যমে তাঁর থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন ৷ প্রথমাবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় 

' পুরস্কার এবং পরকালে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন! আর 
দ্বিতীয় অবস্থায়, অর্থাৎ তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাদেরকে দুনিয়ার অপরাপর 
লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে নাঃ বরং 
সুন্নত মুতাবিক যুগল বস্তু প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হবে। 


তিরমিষী শরীফে উম্মুল মৃ’মিনীন হযরত আয়েশা রো) থেকে বণিত আছে 
যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাযিল হয় তখন রসূলুল্লাহ (সা) আমার থেকে 
ইহা প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আর আয়াত শুনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি 
তোমাকে. একটি কথা বলব- উত্তরটা কিন্ত তাড়াছড়া করে দেবে না। বরং তোমার 
পিতামাতার-সাথে পরামর্শের পর উত্তর দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রো) বলেন, 
"আমাকে আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে 
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১১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর (সা) এক অপার অনুগ্রহ । কেননা তাঁর 
অষ্ট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতামাতা কখখনো আমাকে রসূলুল্লাহ (সা)-র থেকে 
বিচ্ছেদ অবলম্বনের জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন না। এ আয়াত শুনার সংগে সংগেই 
আমি. আরষ করলাম যে, এ ব্যাপারে আমার পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি 
যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ্‌ পাক, তাঁর রসূল ও পরকালকে বরণ করে 
নিচ্ছি। আমার পরে অন্যান্য সকল পৃপ্যবতী পক্সীগণকে (রা) কোরআনে পাকের এ 
নির্দেশ শোনানো হলো। আমার ন্যায় সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন । রসূলুল্লাহ 
(সো)-র সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মুকাবিলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্থাচ্ছন্দ্যকে কেউ 
গ্রহণ করলেন না (তিরমিযী শরীফে এ হাদীস সহীহ ও হাসান বলে মন্তব্য করা 
হয়েছে )। 


ফায়দা £ তালাক গ্রহণের দু'টো পদ্ধতি রয়েছে-_প্রথমটি এই যে, তালাকের 
অধিকার স্ত্রীর হাতে নাত্ত করা, অর্থাৎ সে যদি চায় তালাকের মাধ্যমে নিজেকে মুত 
করে নিতে পারে। দ্বিতীয়টি এই যে, তালাকের অধিকার স্বামীর নিকটেই থাকবে । 
অবশ্য যদি স্ত্রী চায় তখন সে তালাক দেবে। 


উল্লিখিত আয়াতে কোন কোন _মূাস্সির প্রথমটি এবং কোন কোন মুফাস্সির 
দ্বিতীয়টি প্রহণ করেছেন উম্মাত হযরত থানভী (রে) বয়ানুল কোরআনে 






মরছে । সুস্প্ট আয়াত বা হাদীস দ্বারা কোন একটা নিদিষ্ট না হওয়া 
নিজের পক্ষ থেকে কোনটা নিদিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। 


মাস'আলা £ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ 
স্থাপন সম্ভবপর না হয়, তবে স্ত্রীকে এ অধিকার প্রদান করা মুস্তাহাব যে, চাই সে 
স্বামীর বর্তমান অবস্থার উপর তুষ্ট থেকে তার সাথে যথারীতি বসবাস করুক, অন্যথায় 
সুন্নাত মুতাবিক তালাক দিয়ে যুগল বস্ত্বয় প্রদান করে তাকে সসম্মানে বিদায় 
দেওয়া হোক। 


উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এ ব্যাপারটি কেবল মুস্তাহাব বলেই প্রমাণ করা যায় 
ইহা ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল নেই। কোন কোন ফিকাহ্‌ শান্ত্রবিদ্‌ এ আয়াত 
থেকেই ইহা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বের করেছেন । এ কারণেই কোন দরিদ্র ব্যক্তি 
যদি স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করতে সক্ষম না হয় সেক্ষেত্রে আদালত তালাক 
দেওয়ার অধিকার স্ত্রীকেই প্রদান করে । এ মাস*আলার বিস্তারিত বিবরণ আরবী ভাষায় 
লিখিত আহ্কামুল কোরআনের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এ আয়াতেরই প্রসংগক্রমে বর্ণনা _ 
করা হয়েছে। টু 


AG A. 


নি ৯. সি 
পুণ্যবতী স্রীগগের রো) একটি বৈশিষ্টাঠ ৮১৮০ ৩১ এ এটী 1৯১৪ 
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পা পাকি পাতা AJ জঁ: পপ 
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LAS পাক 


৩০ ৩৯ ঞ$ এ দু’ আয়াতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের রো) এ বৈশিষ্ট্য 


বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা ষদি ঘটনাক্রমে কোন পাপ কাজ করেন, তবে তাঁদেরকে 
অন্যান্য মহিলাগণের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে । অর্থাৎ, তাঁদের এক পাপ 
দু'টোর স্থলাভিষিজ্ঞ বলে গণ্য করা হবে। অনুরাপতাবে তাঁদের দ্বারা কোন নেক কাজ 
সংঘটিত হলেও অন্যান্য ভ্রীলোকের তুলনায় দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবেন, আর তাঁদের 
একটি নেক কাজ দু'টোর স্থলাভিষিজ্ত হবে। 


একদিক দিয়ে আম্নাত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের € ৩1১৮০ £931) এ আমলের 
প্রতিদান যা তারা অধিকার প্রদানের আয়াত (74 ৩ &1) নাযিল হওয়ার পর 
পাথিব- তোগ-বিলাস ও প্রাচূর্ষের উপর নবীজী (সা)-ব সাথে দাম্পত্য সম্পর্ককে অগ্রাধিকার 
প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। যার বিনিময়ে আল্লাহ্‌ পাক তাঁদের একটি আমলকে 
দু'য়ের মানে উন্নত করেছেন। আর গুনাহ্‌র বেলায় দ্বিগুণ শাস্তি লাভও তাঁদের স্বতন্ত্র 
শর্ধাদার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে । কেননা একথা সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ও বাস্তব ভিত্তিক 


যে, যাদের মান মর্যাদা যত উন্নত সে অনুপাতে তাদের নিলিস্ততা ও অবাধ্যতার 
শান্তিও বৃদ্ধি পায়। 


পৃপ্যবতী জীগণের (৩19৮০ ₹15)1) উপর আল্লাহ্‌ পাকের অনুগ্রহরাজি 
ছিল অতি মহান। কেননা আল্লাহ্‌ পাক তাঁদেরকে নবীজী “সা)-র পক্সীরাপে মনোনীত 
করেছেন__তাঁদের গৃহে ওহী নাযিল করেছেন। সুতরাং তাঁদের নগণ্য শ্রটি-বিচ্যুতি 
আর দুর্বলতাও বড় বলে বিবেচিত. হবে । যদি এদের দ্বারা কোন বেদনাদায়ক কথা 
বা আচরণ সংঘটিত হয়, তবে তা অন্যদের অনুরাপ আচরণের তুলনায় নবীজীর 
পক্ষে অধিকতর কঠিন ও মনোকল্টের কারণ হবে । কোরআনে করীমের এসব শব্দ- 


AISI A 


ন্ট 
সমূহে এর কারণের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে $ oi ০৪০ তি 
- কায়েদা $ সাধারণ উম্মতের তুলনায় পুণ্যবতী জীগপ ( lg ৫19) ) 
তাঁদের কৃতকর্মের দ্বিগুণ ফল লাভ করবেন-এ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা 
বোঝায় না যে, উম্মতের কোন ব্যক্তি থা দল বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে 
ঘ্বিগুপ পুরক্কার. ও প্রতিদান লাতের অধিকারী. হতে পারবে না।  বন্তত আহ্জে 
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কিতাবের মধ্যে যারা ইসলাম প্রহণ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে কোরআনে পাকে ইরশাদ 
3 


কাত AS পারি পাতা ALAS রা 


হয়েছে ৩) (৯) ৩১ ৪১1 তাদেরকে দু'বার প্রতিদান প্রদান 
করা হবে)। 


রসূলল্লাহ (সা) রোম সম্রাটের নামে যে চিঠি প্রেরণ করেন কোরআনের এই 
ইরশাদানুসারে তিনি সো) তাতে রোমান সমাউকে লিখেন যে 855))৯ 141 ৩০ 9৪ 
৩৬) (আল্লাহ্‌ পাক আপনার প্রতিফল দু'বার প্রদান করবেন) ৷ যেসব আহ্জে 
কিতাব (কোরআন ব্যতীত অন্য কোন প্রশী গ্রন্থে বিশ্বাসী) ইসলাম গ্রহণ করবে 
তাদের দু'বার প্রতিফল লাভের কথা তো কোরআনে পাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। 
অপর এক হাদীসেও তিন ব্যক্তি সম্পর্কে দ্বিগুণ প্রতিফল লাভের কথা বপিত আছে, যা 
বিস্তারিতভাবে সূরা কাসাসে (০০ 6 ১5৮) ৮23০ (৯) 19 5 28 আয়াত 
প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। 


জালিমের সৎকাজের প্রতিফল এবং পাপের শান্তিও জন্যদের চাইতে অধিক ঃ 
ইমাম আবু বকর জাসৃসাস আহ্কামুল কোরআনে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্‌ পাক 
যে কারণে পৃপ্যবতী জীগণের ( ৯ 19০ € 151 ) নেক কাজের সওয়াব ও 
পাপের শাস্তি দ্বিগুণ হবে বলে ঘোষণা করেছেন-_-তা হলো যে, তারা উজুমে নবুয্নত ও 
ওহীয়ে ইলাহীর বিশেষ অবতরণ স্থল। সুতরাং যে সব আলিম নিজ ইলম অনুযায়ী 
আমল করবেন, তাঁরাও তাঁদের আমলের সওয়াব অন্যদের চাইতে অধিক লাভ করবেন । 
পক্ষান্তরে যদি তাঁরা কোন পাপ কাজে লিপ্ত হন, তবে শাত্ভিও হবে অন্যদের চাইতে 
বেশি। 

পাঠ তা 


8 a Gy nL আরবী ভাষায় অঙ্নীলতা, ব্যভিচার প্রভৃতি অর্থে 


ES বটি ৮ পা 
ব্যবহাত হয় । এ শব্দটি সাধারণ পাপ-পঙ্কিলতা অর্থেও কোরআনে পাকে বহু জায়গায় 
ব্যবহাত হয়েছে । এ আয়াতে $১৯৬ শব্দ যিনা বা ব্যভিচার অর্থে ব্যবহাত হতে 
পারে না। কেননা আল্লাহ পাক সমস্ত নবীর স্ত্রীকুলকে এই জঘন্য দলটি থেকে মুক্ত 
রেখেছেন । সমস্ত আছিয়া (আ)-র জ্ীগপণের মধ্যে কারো দ্বারা এরাপ অপকর্ম 
সংঘাটত হয়নি । হযরত লূত ও নূহ আ)-এর শ্ত্রীগণ তাঁদের ধর্ম থেকে পরান্ম খ ছিল 
- অবাধ্যতা ও শদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল- যার শাস্তিও' তারা লা করেছিল । কিন্ত 
তাদের কারো উপরই ব্যভিচারের অপবাদ ছিল না। আযওয়াজে মূতাহ্‌ হারাতের 
থেকে কোন প্রকারের অশাঙ্গীনতা ও অম্ীলতার বহিপ্রকাশ তো সম্ভবই ছিল না। 
সুতরাং এ আয়াতে £১৯৬ অর্থ সাধারণ গুনাহ্‌ বা রসূলুন্তাহ্‌ (সা)-কে দুঃখ-কষ্ট 
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সূরা আহযাব ১২১ 


শী Ee 


দেওয়া । এ জায়গায় ৪০৩ শব্দের সাথে ব্যবহাত inte শব্দের দ্বারা এ কথাই 


প্রমাণিত হয়। কেননা যিনা বা ব্যতিচার কখনো চিনি OT EEO বরং 
তা পর্দার আড়ালে গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে । সুতরাং ৬০ ৪০ ৬ এর অর্থ 
সাধারণ পাপ বা রসূলুল্লাহ সো)-কে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়া । বিশিষ্ট মুফাসৃসিরগণের মধ্যে 
মোকাতেল বিন সোলায়মান এ আয়াতে ফাহেশার (£১৯৬ ) অর্থ রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র 
নাফরমানী বা তাঁর নিকট এমন দাবি পেশ করা, যা তাঁর সো) পক্ষে পূরণ করা কঠিন 
বলে ব্যক্ত করেছেন ।-_-( বায়হাকী ) 


কোরআনে করীমে শাস্তি লাভ কেবল ( ৪১৬০ ৪০৮ ৬ ) __ফাহেশায়ে 
মোবাইয়েনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে । কিন্ত দ্বিগুণ সওয়াব ও 


GIA A JAG Arr 


প্রতিফল লাভের জন্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে । 49 এস ০০৪ ৩ 3 


ALA add 


১০১০5, 032), এখানে ০3৯ অর্থাৎ-_আল্লাহ্‌ পাক .ও তাঁর রসূল 


(সা)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য শর্ত এবং সৎকাজও শর্ত। কেননা প্রতিফল ও সওয়াব 
তো কেবল তখনই লাভ করা যায়, যখন পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুকরণ পাওয়া যায়। 
কিন্ত শাস্তির জন্য কেবল একটি পাপই যথেষ্ট । 


পপপস্ভ ওতো ৬ জপ 


পুণ্যবতী স্রীগপের প্রতি বিশেষ হিদায়ত $ ১৯৬ ৩৯৭ ৮০ ৪০ 


লালে পা ATAT LT ডি IAT পাজ্ uy 
০৪. ৪০৯৬ 


স্রীগণকে রো) রসূলুল্লাহ সো) সমীপে এমন সব দাবি পেশ করতে বারণ করা হয়েছে, 
তাঁর পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা তাঁর মহান মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়। যখন 
তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন, তখন সাধারণ নারীদের থেকে তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া 
হয়েছে এবং তাঁদের এক আমলকে দু'য়ের সমতুল্য করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে 
তাঁদের কর্মের পরিশুদ্ধি এবং রস্লুক্লাহ্‌ সো)-র সামিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে 
গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হিদায়ত প্রদান করা হয়েছে। এসব হিদায়ত যদিও পুণ্যবতী 
জ্রীগণের ( ৩৬৫% €'53! ) জন্য নিদিষ্ট নয়। বরং জমগ্র. মুসলিম. নারীকুষের 
প্রতিই তা নির্দেশিত । কিন্ত এখানে তাঁদেরকে সো) বিশেষতাবে সম্বোধন করে তাঁদের 
দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আমল ও আহ্কাম তো সমস্ত মুসলিম 
6০ 
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১২২ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
রমণীকুলের প্রতি ওয়াজিব ও অবশ্য পালনীয় । তাই এগুলোর প্রতি তাদের বিশেষ 


“Ww গা পা BB চিতা 


গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আর ৪0 এপ ১৯৩ ৩৯৯) দ্বারা এ বিশেষত্ব ই 


বোঝানো হয়েছে । 


নবীজী (সো) পুণ্যবতী জীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ কি? 
আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যিকতাবে বোঝা যায় রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র পুণ্যবতী স্ত্রীগণ 
22 7 


(রি রাজার জিনা রত উর রি কাভানি 
করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। ) এ দ্বারা হযরত 
মরিয়ম (আ) সমস্ত নারীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হন। তিরমিষী শরীফে 
হযরত আনাস রো) থেকে বণিত আছে যে, রস্লুজ্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করেছেন-_সমগ্র 
রমণীকুলের মধ্যে হযরত মরিয়ম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত 
ফাতেমা এবং ফিরাউন-পত্বী হযরত আসিয়া আ)-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এ 
হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিনজনকে নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে 
আথ্যারিত করা হয়েছে! 

এ আয়াতে আহযওয়াজে মুতাহ্হারাতের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা বলা 
হয়েছে তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায়--নবী-পত্বী হিসাবে । এদিক দিয়ে তাঁরা 
নিঃসন্দেহে সমস্ত রমণীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্ত এ দ্বারা সকল দিক দিয়ে তাঁদের 
ত্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না-_যা অনান্য কোরআনের আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী । 
( মাষহারী ) 


[ Cd শশা ভি IA 


2 ll ৩৫ ৩৯6৭ এর পর SS { আল্লাহ্‌ পাক তাঁদের নবী- 


পত্নী হিসাবে যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ শর্ত, এর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে 
সতর্ক করে দেওয়া যেন তাঁরা নবীজী (সো)-র পত্নী হওয়ার সম্পর্কের উপর ভরসা করে 
বসে না থাকেন। বস্তুত তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো তাক্ওয়া এবং আহ্‌কামে ইলাহিয়ার 
অনুসরণ ও অনুকরণ ।---€ কুরতুবী ও মাষহারী ) 
এর পর আযওয়াজে মৃতাহহারাতের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হিদায়ত রয়েছে। 
“প্রথম হিদায়ত £ নারীদের পর্দা সম্পফিত তাঁদের কণ্ঠ ও বাক্যালাগ নিয়ন্ত্রণ 
সংশ্লিষ্ট : $80 ৬ ১৯45 3 অর্থাৎ যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে 


কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে বাক্যাল্লাপের সময় কৃল্পিমড়াবে নারী 
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কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে । অর্থাৎ এমন কোমলতা 
যা শ্রোতার মনে অবান্ছিত. কামনা সঞ্চার করে । সেমন এর পে বিরত হয়েছে 


oad 


১১ 4b 3s ৫০১ অর্থাৎ---এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাগ করো না 


নাতে ব্যাধির অভ্র বিশিষ্ট কের আনে সুরাজসা ও জাকরদের উদ্রেক করে। 
ব্যাধি অর্থ নিফাক ( কপটতা ) বা এর শাখা বিশেষ । প্রকৃত মুনাফিকদের মনে এমন 
লালসার-সঞ্চার- হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্ত কোন লোক খাঁটি মু’মিন হওয়া সত্ত্বেও 
যর্দি কোন হারামের প্রতি আকুষ্ট হয় তবে সে মুনাফিক নয় সত্য কিন্ত অবশ্যই 
দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট । এরাপ দুর্বল ঈমান যা হারামের দিকে আকৃষ্ট করে প্রকৃত 
প্রস্তাবে তা কপটতারই (নিফাকের ) শাখা বিশেষ । কপটতার লেশ বিমুক্ত' খাঁটি 
ঈমান বিশিষ্ট লোক কোন হারামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না।-_€ মাযহারী ) 

প্রথম হিদায়তের সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে 
অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিত, যাতে কোন অপরিচিত দুর্বল 
ইমান বিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও লালসার উদ্রেক তো করবেই না 
বরং তার নিকটেও যেন ঘেঁষতে না পারে । নারীদের পর্দার বিস্তারিত বিবরণ এই 
স্রারই পরবর্তী আয়াতসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হবে । এখানে নবীজীর 
সহ-ধমিনীগণের বিশেষ হিদায়তসমূহের সহিত প্রাসংগিকভাবে যা এসেছে শুধু তারই 
ব্যাথ্যা প্রদান করা হয়েছে । আয়াতে বণিত - বাক্যালাপ-সংক্লিষ্ট হিদায়তসমূহ শ্রবণ 
করার পর উন্মাহাতুল মু"মিনীনগণের কেহ যদি পরপুরুষের সাথে কথা-বার্তা বলতেন, 
তবে মুখে হাত রেখে বলতেন- যাতে কণ্ঠস্বর পরিবতিত হয়ে যায় । এজন্যই হযরত 
আমর ইবনুল আস রো) কর্তৃক বণিত এক হাদীসে রয়েছে $ ১০৪১ (৯১০ ০5 এ 
৩৪৯) 538 ০৬৯০1 ৮৮০ ১1 অর্থাৎ নবী করীম সো) নারী- 
দেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাক্যালাপ করতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন। 
--€( তাবারানী-মাশুহারী ) 


মাসআলা $ এ আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে এতট্‌কু প্রমাণিত হয়েছে 

যে, নারীদের কণ্ঠস্বর সতরের অন্তর্ভূক্ত নয় । কিন্ত এ ক্ষেত্রেও সতর্কতামূলক নিয়ন্ত্রণ 
আরোপ করা হয়েছে, যা যাবতীয় ইবাদত ও আহকামে অনুসৃত হয়েছে। .পয়পুরুষ- 
শুনতে পায়-_নারীদেরকে এমন উচ্চস্বরে কথা-বার্তা বলতে বারণ করা হয়েছে। 
নামাযের সময় ইমাম কোন ভুল করলে মুক্তাদিদের মৌখিকভাবে লুকমা দেওয়ার. হুকুম 
রয়েছে । কিন্ত মেয়েদেরকে মৌখিক লুকমা দেওয়ার পরিবর্তে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে 
ষে, নিজের এক হাতের পিঠের উপর অপর হাত মেরে তালি বাজিয়ে ইমামকে অবহিত 
করবে- _-মৃখে কিছু বলবে না । ররর 


দ্বিতীয় হিদায়ত-_পূর্ণ পর্দা করা সম্পফিত। ৬০১৮1০৯০৮৯৩ 
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১২৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তি ভিন শত জি ০৮৮ তা তা 


9১81 29৬) 7১ 75 5- অর্থাৎ - তোমরা তোমাদের গৃহে 


রি রজত ন্যায় দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন 
করে ঘোরাফেরা করো না। এখানে পূর্ববর্তী গ বলে ইসলাম-পূর্ব অন্ধ যুগকে 
বোঝানো হয়েছে-_যা বিশ্বের সর্বন্ধ বিজ্ৃত ছিল । এ এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
এরপর আবার অপর কোন অজতার প্রাদুর্ভাবও ঘটতে পারে, এই প্রকার 
নির্জজতা ও পর্দাহীনতাই বিস্তার লাভ করবে । নি 
যা অধুনা বিশ্বের সর্বন্র পরিদুষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পকিত আসল হুকুম এ 

মে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে ( অর্থাৎ শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত যেন বাইরে 
বের নাহয় )। সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অক্ত যুগের 
নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা চলাফেরা করত--তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না। 


EI শব্দের মূল অর্থ-_প্রকাশ ও প্রদর্শন করা । এখানে এর অর্থ পরপূরুষ সমীপে 


শা জাতাতা্ট পাপা 


স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন করা। হেন অন্য আয়াতে রয়েছে 550 08 ৩ 7৯০ y+ 


€ অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে )। নারীদের পর্দা রাত বল 
বিস্তারিত আহকাম এ সুরারই পরবর্তী অধ্যায়ে বণিত হবে |" এখানে কেবল উল্লিখিত 
আয়াতের ব্যাথ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত দু'টি বিষয় জানা গেছে। 
প্রথমত- প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌ পাকের নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই 
কাম্য-_গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে । এতেই তারা 
পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে । বস্তুত শরীয়তকাম্য আসল পর্দা হল গৃহের অভ্যন্তরে 
অনুস্ত পর্দা । 

দ্বিতীয়ত, একথা জানা গেছে যে, শরয়ী প্রয়োজনের তাকীদে যদি নারীকে 
বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয়, 
বরং বোরকা বা গোটা শরীর আর্ত করে ফেলে---এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে । 


পাতা & G are পা ক, নি 


যেমন সামনে সূরা আহযাবেরই 0888 ৩০ ৪৯০ ১ ১৯ 2_ আয়াতে 
ইনশাআল্লাহ, বিস্তারিত আলোচনা করা হবে । 


09 5, ৩টি ক পা পপ 


গ্রহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্গত নয় ঃ ৩59 2৯ ০৯ ৩৪ 


ছারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে । এর মর্ম এইযে, নারীর 
পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম । কিন্ত প্রথমত 


শর্ট এ (ডি পাতা তা কা 


এ আয়াতেই ১২ ঠ 3 দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরি- 
প্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয় । বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ। 
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সুরা আহযাব ৯২৫ 


0G Arce পাকি AS 


দ্বিতীয়ত, এই সূরায়ে আহযাবেরই পরবর্তীতে উল্লিখিত এ? 58415 ০১৪১ ৩৯ 


A Edd 


ut ৯ আয়াতে এ হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের 


পা yh 


বোরকা বা অন্য কোন প্রকারে পর্দা করে ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি আছে। 


| এতত্তিম রস্লুজাহ্‌ (সা) এক হাদীস দ্বারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্ৰসমূহ যে এ হুকুমের 
অন্তর্গত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে পৃণ্যবতী সহধমিপীগণকে সম্বোধন 
করে বলা হয়েছে যে £ (44-9 8099) ৩৩ ১৭955 159 ৩৩! 55 অর্থাৎ 
“প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার, অনুমতি দেওয়া 
হয়েছে ।” এতভিল্ন পর্দার আয়াত নাধিল হওয়ার পরও রসূলুল্লাহ (সা)-র আমল 
এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়ার . অনুমতি 
রয়েছে । যেমন হজ্জ ও ওমরার সময় হুযূর (সা)-এর সাথে তার সহধমিণীগণের 
গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । অনুরূপভাবে তাঁর সাথে তাদের বিভিন্ন 
যুদ্ধে গমন করাও প্রমাণিত রয়েছে । আবার অনেক রেওয়ায়েতে এ প্রমাণও পাওয়া 
যায় যে, নবীজীর পুণ্যবতী স্তীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুহরিম আত্মীয়দের সাথে 
সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ি থেকে বের হতেন এবং আত্মীয়-স্বজনের রোগ-ব্যাধির 
তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানৃষ্ঠান প্রভূতিতে অংশগ্রহণ করতেন । এছাড়া নবীজী সো)-র 
জীবদ্দশায় তাঁদের মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল । 
সুধুহুষূর (সা)-এর সাথে ও তার সময়েই এমন ঘটেনি । বরং হুযুরের ইন্তেকালের 
পরও হযরত সাওদা ও যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ রো) ব্যতীত অন্যান্য সকল: পৃথ্যবতী 
স্রীগণের হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে গমন করার প্রমাণ রয়েছে । আর এ সম্পর্কে 
সাহাবায়ে কিরাম (রো)-ও কোন আপত্তি তোলেন নি। বরং ফারুকে আযম (রা)-এর 
খিলাফতকালে তিনি স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে তাদেরকে হজ্জে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। 
হযরত উসমান গনী রো)-ও আবদুর রহমান বিন আওফ রো)-কেততাদের ব্যবস্থাপনা 
ও তন্বাবধানের জন্য প্রেরণ করেন । হুযুর (সা)-এর ইন্তেকালের পর উম্মুল মু'মিনীন 
হযরত সাওদা ও হযরত যয়নাব বিনতে জাহ্শের হজ্জ ও ওমরায় না যাওয়া এ 
আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল না ; বরং অপর এক হাদীসের ভিত্তিতে ছিল। তা এই যে, 
বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (সা) নিজের সাথে সহধমিণীগণকে হজ্জ সমাপনাত্তে ফেরার 
পথে বলেন 3 (3.9) 1৯ 5৯-_ এখানে ৯১৯ দ্বারা হজ্জের দিকে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে এবং )১-7৮4--এর বহুবচন। যার অর্থ-_চাটাই। হাদীসের মর্ম এই 
যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল এজন্য হয়েছে । এরপর নিজেদের বাড়ির চাটাই 
আকড়ে ধরবে--সেখান থেকে বের হবে না। হযরত সাওদা রো) ও যয়নাব রো) 
হাদীসের অর্থ এরাপ করেছেন যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল বিদায় হজ্জের জন্যই 
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১২৬ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বৈধ ছিল, এর পরে আর জায়েয নেই । বাকী অন্য সহধমিণীগণ, ষাদের মধ্যে হযরত 
আয়েশা রো)-র ন্যায় শ্রেষ্ঠ ফকীহও শামিল ছিলেন, সবাই হাদীসের মর্ম এরাপ বলে 
মন্তব্য করেছেন যে, তোমাদের এ সফর যেরূপ এক শরয়ী ইবাদত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে 
ছিল তোমাদের অনুরাপ উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়া জায়েয । অন্যথায় গুহেই 
অবস্থান করা অবশ্য কর্তব্য ৷ 
সারকথা এই যে, কোরআনে পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর রর আমল ও সাহাবাগণের 
5 AIA ATT 


ইজমা (সর্বসম্মত মত) অনুসারে প্রয়োজন স্থলসমূহ ০০০ 98 ৮৯ ৩১ আয়াতের 


মর্মের অন্তর্গত নয়, হজ্জ-ওমরাহও যার অন্তভুভ । আর স্বাভাবিক 'প্রয়োজনাদি, 
নিজের পিতামাতা, মুহরিম আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ, অসুস্থ থাকা বিধায় এদের 
সেবা-শুশ্নষা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান 
বা অন্য কোন পন্থা না থাকে, তবে চাকুরী. ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও 
এরই আওতাভুক্ত । প্রয়োজন স্থলসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো- অঙ্গ সৌষ্ঠব ও 
সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া ; বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া । 


উম্মুল মু'মিনীন হযরত জায়েশা সিদ্দীকা (রা)-র বসরা গমন এবং উক্ত যুদ্ধে 
(জংগে জামাল ) তার ভূমিকা সম্পকে রাফেষীদের অসার ও অযৌক্তিক মন্তব্য 8 


উপরোজ্ত' আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, কোরআন পাকের 
ইঙ্গিত, রস্লুল্লাহ সো)-র আমল এবং ০ কিরাম রো)-এর ইজমা (সর্বসম্মত 


৯352 রি 


রায়) দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রয়োজনীয় স্থলসমূহ (Ere J Sf ১.১ 5-আয়াতের 


আওতাবহিভূতি--হত্জ ও ওমরাহ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ যার অন্তর্ভূক্ত । হযরত 
আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত উম্মে সালমা এবং সফিয়্যা রো) হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় 
তশরীফ নেন, তারা সেখানে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদত ও বিদ্রোহ-সংল্লিষ্ট 
ঘটনাবলীর সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক 
অনৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মতের সংহতি বিনষ্ট হওয়া আর সম্ভাব্য অশান্তি ও 
উচ্ছংখলার আশংকায় বিশেষভাবে উৎকষ্ঠিত ও উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েন । এমতাবস্থায় 
হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত নোমান বিন বশীর, হযরত কা'ব বিন 
আষরা এবং আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী রো) মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা পৌছেন। 
কেননা. হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীগণ এ'দেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা 
নিয়েছিল। এ'রা বিদ্রোহীদের সাথে শরীক হতে পারেন নি। বরং এ কাজ থেকে তাদেরকে 
বারণ করছিলেন । হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার পর বিদ্রোহীরা এদেরকেও হত্যার 
পরিকল্পনা করে । তাই তারা প্রাণ নিয়ে মক্কা মৌয়াজ্জর্মা এসে পৌঁছেন এবং উম্মুল 
মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-র খিদমতে এসে পরামর্শ চান ৷ হযরত সিদ্দীকা (রা) 
তাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত আলীকে পরিবেষ্টন 
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সূরা আহঘাব ১২৭ 


করে থাকবে সে পর্যন্ত যেন তাঁয়া মদীনায় ফিরে না যান। আর যেহেতু তিনি তাদের 
প্রতিকার ও ধিচার-বিধান থেকে বিরত থাকছেন ; সুতরাং আপনারা কিছুকাল যেখানে 
নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন সেখানে গিয়ে অবস্থান করুম । যে পর্যন্ত আমীরুল 
মু'মিনীন রো) পরিস্থিতি আন্নত্তে এনে শৃংখলা বিধানে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত 
আপনারা বিদ্রোহীদেরকে আমীরুল মু’মিনীনের চতুদিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার 
লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেস্টা করতে থাকুন, 25555854558 
প্রতিশোধ প্রহণে সক্ষম হন । ” 

রা রি HET কেননা 
সে সময় তথায় মুসলিম সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছিল । এসব মহাত্মারন্দ তথায় যেতে 
মনস্থির করার পর তাঁরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত সিদ্দীকা (রা)-র. খিদমতে আরষ 
ক রিনি রা হলে জ্রিডি যায টিন নিন? 
যেন তাঁদের সাথে বসরাতেই অবস্থান করেন। 

সে সময়ে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের দাপট ও যারা ভার 
প্রতি আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী প্ো)-র শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগ অক্ষমতার 
কথা স্বয়ং নাহভুল-বালাগতের রেওয়ায়েতেও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান । উল্লেখযোগ্য 
যে, নাহভুল-বালাগা শিয়া পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত । 
এই গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত আলী (রা)-কে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক সুহাদ ও অন্তরঙ্গ 
বন্ধুবৰ্গ পর্যন্ত এই. মর্মে পরামর্শ. দেন যে, যদি আপনি হযরত উসমান রো)-এর 
হত্যাকারীদের যথোচিত শাস্তি বিধান করেন তবেই তা বিশেষ কল্যাণ ও সুফল বয়ে 
আনবে । প্রতিউন্তরে হযরত আমীরুল মু'মিনীন ফরমান যে, ভাই সকল 1. তোমরা 
যা বলছ সে সম্পর্কে আমি অজ নই । কিন্ত এসব হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা মদীনা 
পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সম্ভব? তোমাদের. ক্রীতদাস ও পাশ্ব বতা 
বেদুঈনরা . পর্যন্ত তাদের সাথে রয়েছে । এমতাবস্থায় যদি তাদের শাস্তির, নির্দেশ 
জারী করে দেই তবে তা কার্যকর হবে কিভাবে £ 


হযরত সিদ্দীকা রো) একদিকে আমীরুজ-মুপমিনীন (রা)-এর অক্ষমতা সম্পর্কে 
পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন । অপরদিকে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদতের 
কারণে মুসলমানগণ যে চরমভাবে মর্মাহত হয়েছেন সে সম্পর্কেও পূর্ণভাবে অবহিত 
ছিলেন। হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীয়া আমীরুল-মুপ্মিনীন (রা)-এর মজলিস- 
সমূহে সশরীরে শরীক থাকা সন্তেও-_তিনি একান্ত অক্ষম ছিশ্রেন বলে তাদের শাস্তি 
বিধান ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছিল, যারা আমীরুল মুগমিনীন 
(রা)-এর এই অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এ ব্যাপারেও তারা তাঁকে অভিযুক্ত 
করছিল । যাতে এ অভিযোগ-অনুযোগ অন্য কোন অশান্তি ও উচ্ছংখলার সূচনা না 
করে, সেজন্য জনগণকে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ করা, আমীরুল-মু'মিনীনের শত্তিগ 
সঞ্চার করে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং পারস্পরিক অভিযোগ-অনুষোগ ও 
ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে উম্মতের মাঝে শান্তি ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে 
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১২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন । সপ্তম খণ্ড 


তিনি (হযরত সিদ্দীকা ) বসরা রওয়ানা করেন । এ সময়ে ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ 
বিন খুবাচয়র (রা) প্রমুখ তাঁর সাথে ছিলেন। এ সফরের যে উদ্দেশ্য স্বয়ং উম্মুল 
মু'মিনীন রো) হযরত কাকার রো) নিকট ব্যক্ত করেছেন, তা পরবর্তী পর্যায়ে বণিত 
হবে। এইচরম অশান্তি ও অরাজকতার সময় মুমিনদের মধ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠা যে 
'কত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দীনি খিদমত ছিল,.তা একবারে সুস্পষ্ট। এতদুদ্দেশ্যে যদি 
উম্মুল মু'মিনীন (রা)-এর স্বীয় মূহরিম আত্মীয়-স্বজনের সাথে উটের হাওদায় পূর্ণ 
পর্দার মধ্যে বসরা গমনকে কেন্দ্র করে “তিনি কোরআনী আহকামের বিরুদ্ধাচরণ 
করেছেন” বলে শিয়া ও রাফেষী সম্পৃদায় অপপ্রচার করে থাকে, তবে তার কোন 
যৌক্তিকতা ও সারবস্তা আছে কি? 


যুনাফ্ৰিক ও দুষ্চৃতকারীদের যে অপকীতি পরবর্তী পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের রাপ পরিগ্রহ 
করেছিল, সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রো)-র কোন ধারপা বা কল্পনাও ছিল 
না। এ আয়াতের তফসীরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট । উদ্ভীযুদ্ধের ( জঙ্গে জামাল ) 
বিস্তার আলোচনার স্থান এটা নয়। নিছক প্রকৃত সত্য উদঘাউটনের উদ্দেশ্যে এ প্রসংগে 
সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা লিখা হচ্ছে মান । 


পারস্পরিক বিভেদ ও দ্বন্দ-কলহের সময় সাধারণত যে সব অবস্থার সৃষ্টি 
হয় ও যে সব রূপ ধারণ করে, সে সম্পর্কে চন্চুান ও অভিজতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ 
গাক্রিল ও নিলিপ্ত থাকতে পারে না। এ ক্ষেন্লেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, 
সাহাবায়ে কিরাম সমেত হযরত সিদ্দীকা রো)-র মদীনা হতে বসরা গমনের ঘটনাকে 
মুনাফিক ও দুঙ্ষৃতকারীরা আমীরুল-মুর্শমনীন হযরত আলী রো)-র সমীপে বিকৃত করে 
এভাবে পেশ করে যে, এরা সব আপনার সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় 
সৈন্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বসরা যাচ্ছে । সুতরাং আপনি যদি সত্যি খলীফা হয়ে 
থাকেন, তবে যাতে এ ফিতনা অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য সেখানে গিয়ে অঙ্কুরেই 
এটা প্রতিহত করা আপনার একান্ত কর্তব্য । হযরত হাসান, হযরত হুসায়ন, 
হযরত আন্দুল্লাহ বিন জাফর, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট 
সাহাবী তাদের এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করে খলীফা রো)-কে এ পরামর্শ দেন যে, 
সেখানকার প্ররুত অবস্থা অনুধাবন না করা পর্যন্ত আপনি তাদের মুকাবিলার জন্য 
সৈন্য প্রেরণ করবেন না। কিন্ত অপর মত পোষপকারীদের সংখ্যাই ছিল অনেক 
বেশি । হযরত আলী (রা)-ও এদের দ্বায়া প্রভাবান্বিত হয়ে সৈন্যদের সাথে বের হয়ে 
পড়েন এবং এই অপরুষ্ট অশান্তি সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীরাও তাঁর সাথে রওয়ানা করে । 


এরা বসরার সন্নিকটে পৌছে অবস্থা সম্পর্কে জিক্তাসাবাদের জন্য হযরত উম্মুল 
মুগমিনীনের ধিদমতে হযরত কাকা (রা)-কে প্রেরণ করেন ৷ তিনি উম্মুল মু”মিনীনের 
খেদমতে আরম করেন যে, আপনার এখানে আগমনের কারণ কি? প্রত্যুন্তরে হযরত 


সিদ্দীকা রো) বলেনঃ ০৮ তো ৯২ ০ 4 ঠা ২3 ১৪7 অর্থাৎ হে প্রিয় বৎস ৷ 
মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি । অতঃপর হষরত তালহা ও 
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সূরা আহযাব ১২৯ 


হযরত যুবায়ের (রা)-কেও হযরত কাকা (রা)-র আলোচনা সভায় ডেকে আনা হল । 
হযরত কা'কা রো) তাঁদেরকে বললেন যে, আপনারা কি চান। তাঁরা বললেন যে, 
হযরত উসমানের হত্যাকারীদের প্রতি শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগ করা ব্যতীত আমাদের 
অন্য কোন দাকি বা আকাৎক্ষা নেই । হযরত কা'কা রো) তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা 
করলেন, মে পর্যন্ত মুসলিম উদ্মমাহ সুসংবদ্ধ ও সুসংহত না হয়, সে পর্যন্ত এটা 
কার্ষকর করা সম্ভব নয় । এমতাবস্থায় আপোস-মীমাংসা ও শাস্তি-শৃত্বলা প্রতিষ্ঠায় 
আত্মনিয়োগ করা আপনাদের একান্ত কর্তব্য ৷ 


এসব মহান ব্যক্তিও একথা সমর্থন করলেন । হযরত কা'কা (রা) ফিরে গিয়ে 
আমীরুল মু'মিনীনকে এ সম্পর্কে অবহিত করায় তিনিও বিশেষভাবে সন্তষ্ট ও আনন্দিত 
হন এবং সবাই ফিরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর এ প্রান্তরে পরবর্তী তিন দিন 
পর্যন্ত অবস্থানকালে এমন পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল যে, এ সম্পর্কে কারো বিন্দুমান্্ 
সন্দেহ ছিল না যে, উভয় পক্ষের মাঝে শান্তিচুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা অনিবিলছে 
প্রচারিত হযে যাচ্ছে। চতুর্থ দিন ভোরে হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের 
অদুপস্থিতিচিত হযরত তালহা ও হযরত ষ্বায়েরের সাথে আমীরুল মুপমনীনের সাক্ষাত- 
কায়েক্স পর এরূপ ঘোষণা প্রচারিত হতে যাচ্ছিল । কিন্ত এরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠা হযরত 
উসমানের হত্যাকারী দুর্বৃত্তদের মোটেও কাম্য ও মনঃপূত ছিল না। তাই তারা এরাপ 
পরিকল্পনা গ্রহণ করল যে, তারা প্রথমে হযরত সিদ্দীকা রো)-র দলের মধ্যে প্রবেশ 
করে ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ আরম্ভ করবে, ষাতে তিনি ( হযরত সিদ্দীকা ) 
ও তাঁর সঙ্গীগণ হযরত আলী রো)-র পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে 
বলে মনে করেন। আর এরা এই ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে হযরত আলী (রা)-র 
সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের এ চাল ও কুট-কৌশল সফল হল । হযরত 
আলী রো)-র বাহিনীভুত্ত' দুক্ধুতকারীদের পক্ষ থেকে যধন হযরত সিদ্দীকা রো)-র 
জামাতের উপর আক্রমণ শুরু হল তখন তাঁরা একথা বুঝতে একান্ত বাধ্য ছিলেন যে, 
এ আক্রমণ আমীরুল মু'মিনীনের সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকেই হয়েছে। তাই এদের পক্ষ 
থেকে প্রতি-আক্রমণও আরম্ত হয়ে গেল। এ পরিস্থিতিতে আমীরুল মুমিনীন যুদ্ধ ভিন্ন 
অন্য কোন গতি দেখতে গেলেন না। ‘আর পৃহ-যুদ্ধের যে সর্মন্তদ ঘটনা হওয়ার 


ছিল তা হয়ে গেল ০৮৯০ SGI, তাবারী ও অন্যান্য প্রামাণ্য 


Lad এটি পাটি 


এতিহাসিকগণ এ ঘটনা ঠিক এরাপভাবেই হযরত হাসান রো), হযরত আবদুল্লাহ 
বিন জাফর রো), হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামের 
রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন ।-__ ১১০১1 65) 
মোটকথা দুন্ধতকারী পাপাচারীদের দুরতিসন্ধি ও কুট-কৌশলের পরিণতিতে 
সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে নিরপরাধ. ও পৃত-পবিভ্র এ দু'পক্ষের মাঝে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত 
১৭ 
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১৩০ তফসীরে মা*আরেক্কুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হয়ে গেল, কিন্ত ফিতনা ও দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর উভয় মহান ব্যক্তিত্বই অত্যন্ত 
মর্মাহত ও বিচলিত হন। এ মর্মন্তদ ঘটনা হযরত সিদ্দীকা রো)-র স্মরণ হলে তিনি 
এমন অজস্র ধারায় কাদতে থাকতেন যে, তাঁর দোপার্টা পর্যন্ত অশ্চুসিক্ত হয়ে যেত । 
অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা)-ও এ ঘটনায় বিশেষভাবে মর্মাহত হন । ফিতনা ও 
দুর্যোগ স্তিমিত হওয়ার পর ঘখন তিনি নিহতদের লাশ স্বচক্ষে দেখতে তশরীফ নেন 
তখন নিজ উরুতে হাত মেরে মেরে বলতে লাগলেন যে, ষদি এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার 
পূর্বেই আমি মৃত্যুবরণ করতাম কতই না ভাল হত । 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন রো) যখন কোরআনের 


G3 294 LAL 


আয়াত Om Sf ৬/2 পাঠ করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন । ফলে তাঁর 


দোপার্টা অশ্চসিক্ত হয়ে যেত ।-_( রাহুল মা'আনী ) 


উল্লিখিত আয়াত পাঠকালে কেঁদে ফেলা এজন্য ছিল না যে, তিনি গৃহে অব- 
জানের বিরুদ্ধাচরপণ পাপ বলে মনে করতেন অথবা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সফর 
নিষিদ্ধ ছিল। বরং বাড়ি থেকে বের হওয়ার দরুন যে অবাচ্ছিত ও অনভিপ্রেত হাদয়- 
বিদারক ঘটনা সংঘটিত হল তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবত সৃষ্ট সন্তাপ ও মর্মবেদনাই 
ছিল এর কারণ ( এসব রেওয়ায়েত ও যাবতীয় তথ্য তফসীরে রূহুল মা'আনী থেকে 
সংগৃহীত হয়েছে )। 


নবীজীর সহধর্মিলীগণের প্রতি কোরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হিদায়ত $ 


০৮০ শা 8 Ae 
532 25595 poss 69142) এ 12 অর্থাৎ নামায প্রতিষ্ঠা 
কর, যাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ্‌ ও তার রসূল (সা)-এর অনুসরণ কর । 
দু'হিদায়ত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বণিত হয়েছে । অর্থাৎ, পরপুরুষের 
সাথে বাক্যাল্লাপের সময় আপত্তিকর কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার- বিনা প্রয়োজনে 
পৃহাত্যন্তর থেকে বের হওয়া এবং এ আয়াতে রয়েছে তিন হিদায়ত । এ হল সর্বমোট 
পাঁচ হিদায়ত-__যা নারীকুল সম্পকিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত । 

এ পাঁচ হিদায়তের সব কয়টি সমস্ত মুসলমানগণের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য £ 
উপরোক্ত হিদায়তসমূহের মধ্যে শেষোস্ত' তিনটি নবীজীর পুণ্যবর্তী সহধমিপীগণের 
জন্য নিদিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সন্দেহের অবকাশ নেই । কোন মুসলিম 
নারী-পুরুষই নামায, যাকাত এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা 
বহির্ভূত নয় । বাকী রইল নারীকুলের পর্দা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট দু-হিদায়ত । একটু 
চিন্তা করলে এও পরিক্ষার হয়ে যায় যে, উহাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের 
জন্য নিদিষ্ট নয়-_বরং সমস্ত মুসলিম নারীগণের প্রতিও একই হুকুম । এখন কথা 


পা পাতা 0 লিপ 


হল এসব হিদায়ত বর্ণনার পূর্বেই কোরআনে পাকে বলা হয়েছে যেঃ ১৯ (১০৮৬ 
| 2 


www.pathagar.com 


সুরা আহ্ষাব ১৩১ 


তত তি 


৮8 ৩15 এ ৩৫ অর্থাৎ পুণ্যবতী নবী-পত্সীগণ যদি তাকওয়া ধারণ করে 


শপ তি কি 


তবে তাঁরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। এদ্বারা বাহাত এ হিদায়তসমূহ 
নবী-পত্পীগণের জন্যই নিদিষ্ট বলে মনে হয়। এর স্পষ্ট জওয়াব এই যে, এ 
নিদিষ্টকরণ আহ্‌কামের দিক দিয়ে নয় ॥ বরং এগুলোর উপর আমলের গুরুত্বের 
উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পুণ্যবতী স্ত্রীপণ অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন । বরং 
এদের মর্ষাদা-সর্বাধিক উন্নত ও উধ্বতম। সুতরাং যেসব হুকুম সমস্ত নারীকুলের 
প্রতি ফরষ, এগুলোর প্রতি এদের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত । আল্লাহ্‌ 
মহীয়ান গরীয়ানই সর্বাধিক জাত । 


HA AAI পা পাতী পা 


549869৯৭5৮০ ০51 পেট) পি উঠ এ 908 ৩1 


গূর্বব্তী আয়াতসমূছে পুণ্যবতী জ্রীগণকে সম্বোধন করে যেসব হিদায়ত প্রদান করা 
হয়েছে, সেগুলো মদিও তাঁদের জন্যে নিদিষ্ট ছিল না॥ বরং গোটা উত্মতের প্রতিই 
এসব হুকুম প্রযোজ্য । কিন্ত পৃণ্যবতী স্রীগণকে এজন্য বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, 
যাতে তাঁরা নিজেদের মর্ষাদা ও নবীগ্ৃহের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এসব আমল 
ও ক্রিগ়াকর্মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন । এ আয়াতে এই বিশেষ সম্বোধনের 
তাৎপর্য বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকট আমল (কর্ম) পরিশুদ্ধির বিশেষ 
হিদায়তের মর্ম ও তাৎপর্য নরীজীর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় কল্ষতা বিমুক্ত করে দেওয়া 

৮/৯৯) বীচি জারী জায় বিভিন্ন জাম বাবহাত হয়। এক জায়গায় ০/*৭ ১ 


“AY ASI “A ৩ 


প্রতিমা ও বিগ্রহ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। ৩৩ 28০ এ plies আবার 


কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আযাব অর্থে, কখনো কলুষতা ও অপবিশ্লতা অর্থে 
ব্যবহাত হয়। এ আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে । ( বাহরে মুহীত ) 


আয়াতে আহ্মে বায়তের মর্ম কি? উপরোক্ত আয়াতসমূহে নবী-পত্পীগণকে 
সম্বোধন করা হয়েছিল বলে শ্রীলিঙ্গ বাচক ক্রিয়া ব্যবহাত হয়েছে । কিন্তু এখানে 


পৃণ্যবতী আ্রীগণের সাথে সাথে তাদের সন্তান-সন্ততি এবং পিতামাতাও আহ্‌লে 
AIMS AIT 


বায়তের ( ৮৮! 9৯1 ) অন্তর্ভূ । সেজন্যই পুংলিজ পদ 098% 2 (৮ ব্যবহার 


করা হয়েছে। আবার কোন কোন মুফাস্সিরের মতে আহলে বায়ত দ্বারা কেবল 
নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত ইকরামা এবং হযরত মুকাতিল 
এ মতই পোষণ করেছেন হযরত ইবনে আঁব্বাস রো) থেকে বণিত হযরত সাঈদ 
বিন মুবায়েরের রেওয়ায়েতেও তিনি আহলে বায়তের অর্থ পৃণ্যবতী স্রীগণ (রা) 
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রর বারন ৩55 548 ss be ০015 
পেশ করেছেন (ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন ) এবং পূর্ববর্তী 
আয়াতসমূহে ls LS দিয়ে সম্মোধনও এরই সমর্থন করে। হযরত ইকরামা 


(ব্রা) তো প্রকাশ্য বাজারে উচ্চৈদ্বরে বলতে থাকতেন যে, এ আয়াতে আহলে বায়ত 
দ্বারা পুপ্যবতী স্ত্রীাগপকেই বোঝানো হয়েছে-_কেননা এ আয়াত তাঁদের শানেই নাযিল 
হয়েছে। তিনি বলতেন যে, এ সম্পর্কে আমি মোবাহালা (পুত্--পরিজনের মাথায় হাত 
রেখে শপথ ) করে বললে বলতেও প্রস্তুত আছি। 


কিন্ত হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, যেওলো ইবনে কাসীর এখানে নকল করে- 
ছেন--এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান-হুসায়নও 
আহলে বায়তের অন্তর্ভৃস্ত | যেমন মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে 
বদিত আছে যে, একদা হযরত রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বাড়ি থেকে বাইরে তশরীফ নিতে 
যাচ্ছিলেন । সে সময় তিনি একটি কালো রুমী চাদর জড়ানো ছিলেন । এমন সময় 
সেখানে হষ্রত হাসান, হযরত হুসায়ন, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলী (রা) এরা 
সবাই একের পর এক তশরীফ আঙন। নবীজী (সা) এদের সবাইকে চাদরের ভিতরে 


“A Au Jar পি 


প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত EN 3D ie Dio ঞা এ তা 


OKA Ad AS শর্ট পাট তা 


+8 ৮১৪১ তিলাওয়াত করেন। আবার. কোন কোন রেওয়ায়েতে এরূপ 


রয়েছে যে, আয়াত তিলাওয়াত করার পর তিনি ফরমান ০5০৮ 4৪ 1৭8 2 ০৪8 | 
(হে আল্লাহ, এরাই আমার আহলে বায়ত।-_-€ইবনে জারীর) 


ইবনে কাসীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে 
মুফাসসিরগণ প্রদত্ত এসব মতাবলীর মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই । যারা 
একথা বলেন যে, আয়াত পুণ্যবতী স্্রীগণের শানে নাষিল হয়েছে এবং আহ্জে বায়ত 
বলে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তাঁদের এ মত অন্যান্গণও-_-আহ্‌লে বায়তের 
অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পরিপন্থী নয় । সুতরাং এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্তীগণও আহলে 
বায়তের অন্তর্গত । কেননা, এ আয়াতের শানে নুষূলও এই । শানে নুষূলের মর্ম 
আয়াতে অন্তর্ভূক্ত হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই । আবার নবীজীর 
ইরশাদ মুতাবিক হযরত ফাতিমা, আলী, হাসান-হুসায়ন (রা)-ও আহ্‌লে বায়তের 


অন্তর্গত । আর এ আয়াতের পূর্বে ও “রে উভয় হলে 0০০ শিরোনামে 
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সুরা আহযাব ১৩৩ 
সম্বোধনা টির রত এবং এজন্য আ্রীলিজবাতক পদ ব্যবহাত হয়েছে। পূর্ববর্তী 


পি এ পাঞ প ru 


আয়াতসমূহে 450৬ ০০৪ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পদ ভ্রীতিজ 


dT AIA তা 


ক্লাপে ব্যবহাত হয়েছে। আর পরবর্তী পর্যায় i ০ ১95১1 এতেও. জ্জীলিজ- 


বিশিষ্ট পদে সম্বোধন করা হয়েছে। এই মধ্যবতী আয়াতেও পূর্বাপরের ব্যতিকম 
করে পুংলিজ পদ ৮০ ও ও (৪ এর ব্যবহারও একথা বিশেষভাবে প্রমাণ করে যে, 
এ আয়াতে কেবল নারীগণ অন্ততু ক্ৰ নয়, কিছুসংখ্যক পুরুষও এর তত্তভূ ক্র রয়েছে। 


AF পা জাপা পা লতা 


উ্িখিত আাতে 150845০০401 ০৯ 1০553117565 ০৯ 3৪ 


GA Ar 

15955 দ্বারা স্প্টত একথাই বোঝানো হয়েছে যে, এসব হিদায়তের মাধ্যমে 
আল্লাহ্‌ পাক আহ্জে বায়তকে শয়তানের প্রতারণা, পাপ-পঞ্চিলতা ও অঙ্গীলতাসমূহ 
থেকে রক্ষা করবেন এবং পবিশ্ন করে দেবেন । মোটকথা এখানে শরীয়তগত পবিতশ্র- 
করণকে বোঝানো হয়েছে। সৃষ্টি ও জন্মগত পবিভ্রকরণ, যা নবীগণের বৈশিষ্ট্য তা 
বোঝানো হয়নি । কিন্তু এদ্বায়া এ কথা বোবা যায় না যে, এরা সব নিম্পাপঃ এবং 
নবীগণ (সা)-এর ন্যায় তাদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হওয়া সঞ্জবপরই নয়। জন্মগত ' 
শুদ্কাচারিতা ও পবিভ্রতার যা বৈশিষ্ট্-_সে সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের 
থেকে ভিন্নমত পোষণ করে প্রথমত আহলে বায়ত-শব্দ কেবল রসূলের সন্তান-সম্ভতিদের 
জন্যই নিদিষ্ট বলে এবং পুণ্যবতী জীগণ এদের থেকে বহিভ্ত বলে দাবি করেছে। 
দ্বিতীয়ত উল্লিখিত আয়াতে পবিল্লকরণ অর্থ তাঁদের জন্মগত নিক্ষলুষতা বলে মন্তব্য করে 
আহলে বায়তকে নবীগণের ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। এর উত্তর 
এবং মাস'আলার বিস্তারিত বর্ণনা আহ্কামূল কোরআন নামক গ্রন্থে সূরায়ে আহ্যাব 
অধ্যায়ে প্রদান করেছি, যাতে নিক্ষলুষতার সংক্তা এবং তা নবী ও ফেরেশতাকুলের 
জন্য নিদিষ্ট থাকা এবং তারা ব্যতীত অন্যকেও নিষ্পাপ না হওয়ার কথা শরয়ী 
প্রমাণাদিসহ সবিস্তার বর্ণনা করেছি। বিদগ্ধ সমাজ তা দেখে নিতে পারেন-__সাধারণ 
লোকের জন্য তা নিজ্প্রয়োজন। 

5545525 las পপ ASA 
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অর্থ কোরআন আর ৮৪ অর্থ রস্বুজ্ধাহ্‌ (সো) প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং তার 
সুত ও আদর্শ । যেমন অধিকাংশ তফসীরকার ০৮৪৮ এর 'তফসীর সুমত বলে 
বর্ণনা করেছেন। ১7 5 ! শান্দের দুটি ভাবার্থ হতে পারে--(১) এসব বিষয় অল্পং 
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স্মরণ রাখা--যার ফজভ্রতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা । (২) কোর- 
আন পাকের যা কিছু তাঁদের গৃহে তাঁদের সামনে নাযিল হয়েছে বা রস্লুন্লাহ্‌ (সা) 
আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌছে দেওয়া । 

ফায়দা £ঃ ইবনে আরাবী আহ্কামূল-কোরআন নামক প্রচ্ছে লিখেছেন যে, এ 
আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সো)-র নিকট 
থেকে কোন আয়াতে কোরআন বা হাদীস শুনে তবে তা অন্যান্য লোকের নিকট 
পৌঁছে দেওয়া তার অবশ্য কর্তব্য । এমনকি কোরআনের যেসব আয়াত নবীজীর 
পুণ্যবতী শ্রীগণের গৃহে নাযিল হয়েছে অথবা নবীজী সো)-র নিকট থেকে তাঁরা 
যেসব শিক্ষা লাত করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা 
তাঁদের উপরও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্‌ পাকের এ আমানত 
উম্মতের অপরাপর লোকদের নিকট পৌছানো তাঁদের (পুণ্যবতী জীগণের ) অপরিহার্য 
কর্তব্য । 

কোরআনের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ $ এ আয়াতে যেরাপভাবে আয়াতে-কোর- 
আনের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদান উশ্মতের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে, 
অনুরূপভাবে হিকমত ( ৮৪ ) শব্দের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সো)-র হাদীসসমূহের 
প্রচার এবং শিক্ষা প্রদানও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে । এ কারণেই সাহা- 
বায়ে কিরাম রো) সর্বাবস্থায়্ই এ নির্দেশ পালন করেছেন । সহীহ্‌ বুখারী শরীফে 
হযরত মা'আষ (রা) সম্পর্কেও এরাপ ঘটনা বণিত আছে যে, তিনি রস্লুলাহ্‌ 
(সা)-র নিকট থেকে একখানা হাদীস শুনেন, কিন্ত জনগণ এর প্রতি যথাযথ মর্যাদা 
আরোপ না করতে পারে অথবা কোন ভূল বোঝাবুঝিতে পতিত হতে পারে এরূপ 
আশংকা করে তিনি তা সর্বসাধারণের সামনে বর্ণনা করেন নি! কিন্ত যখন তাঁর 
€মা'আযের ) মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি জনগণকে একনল্লিত করে তাদের সামনে 
সে হাদীস পেশ করলেন এবং বললেন যে, নিছক ধর্মীয় স্বার্থে আমি এ যাবত এ সম্পর্কে 
কারো সাথে আলোচনা করিনি । কিন্ত এক্ষণে আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন । সুতরাং 
উম্মতের এ আমানত তাদের হাতে পৌছিয়ে দেওয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। 
হযরত মা'আয হাদীসে-রসূল উম্মতের নিকট না পৌছানোর পাপে যাতে পতিত না 
হন সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বেই জনগণকে ডেকে এ হাদীস শুনিয়ে দেন। 


এ ঘটনাও এ সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরামই কোরআনের 
এ হুকুম পালন ওয়াজিব ও অবশ্যকরণীয় বলে মনে করতেন । আর সাহাবায়ে 
কিরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীসসম্হ জনগণের নিকট পে ছাবার ব্যবস্থা করতেন 
বলে হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব কোরআনের কাছাকাছি হয়ে পড়লো । এ সম্পর্কে সন্দেহের 
অবতারণা করা কোরআনে পাকে সন্দেহের অবতারণা করারই নামান্তর । 
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(৩৫) নিশ্চয় মৃসলম্মান পুরুষ, মুসলমান নারী ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার 
নারী অনুগত পুরুষ, জনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, 
ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোষা পালন- 
কারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাষতকারী পুরুষ, যৌনাজ হিফাঘতকারী 
নারী, আল্লাহ্‌র অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও ধিকিরকারী নারী--তাদের জন্য আল্লাহ্‌ 
প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও অহাপুরক্কার ৷ 








তফসীয়ের সার-সংক্ষেপ 

নিঃসন্দেহে ইসলামের কার্যাবলী সম্পন্ন কারী পুরুষগণ, ইসলামের কার্থাবলী 
সম্পন্নকারিপী নারীগণ, ঈমান আনয়নকারী পুরুষগণ ও ঈমান আনয়ন কারিণী নারীগণ 
(৮৮১০৬ ও ৪০ ১৯০ এর এই তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের মর্মার্থ দীন সংশ্লিষ্ট 
কার্যাবনী-_যথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি এবং ০৯১০০ ও ৩৬০ এর 
অন্তর্গত ঈমানের অর্থ আকাদা-বিশ্বাসসমূহ। যেরূপ হযরত জিবরাঈল (আ)-এর জিজ্ঞাসার 
পরিপ্রেক্ষিতে হযরত সো)-ও ইসলাম এবং ঈমান সম্পর্কে এরাপ উত্তর দিয়েছেন বলে 
সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বণিত আছে।) আনুগত্য স্বীকারকারী পুরুষ, আনুগত্য 
স্বীকারকারিপী নারীগণ, সত্যপরায়ণ পুরুষ ও সত্যপরায়ণা নারীগণ, (কথায় সত্য- 
পরায়ণ, কাজে-কর্ধে সত্যপরায়ণ এবং ঈম'ন ও নিয়তে সত্যপরাস়ণ- এরা সবাই এ সত্য 
পারাম্মণতার অন্তর্গত। অর্থাৎ এদের কথাবার্তায় মিথ্যার লেশযান্ নেই, কাজে-কর্মে 
কোন প্রকারের শৈথিল্য ও অনাসক্তি মেই এবং লোক দেখানোর মন-মানসিকতা এবং 
কপটতাও নেই) এবং ধৈর্য ধারণকারী পুরুষ ও ধৈর্য ধারণকারিলী নারীগণ (সকল 
প্রকারের ধৈর্যই-এর অন্তর্ভ-ক্ত । অর্থাৎ উপাসনা-আরাধনায় অটল ও দৃঢ়পদ থাকা, 
পার্গ্পঙ্কিজতা থেকে নিজকে মুক্ত রামখা এবং বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করা) এবং 
বিনয়ী প্রুষ ও বিনয়ী নারীগণ, ( নামাষ ও অন্যান্য ইবাদতে বিনয় এবং একাপ্রতাও 
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খুশডর অন্তর্ত-ক্ত। যেন অস্তরও ইবাদতমুরখী থাকে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অনুরূপ 
থাকে । অহঙ্কার ও আত্মস্তরিতার বিপরীত সাধারণ বিনয়-নম্রতাও এর অস্ত্ভূ ত্র । 
অর্থাৎ এরা গর্ব ও আত্মাভিমান থেকে মুক্ত আর নামায ও অন্যান্য ইবাদতে নম্রতা. 
একাগ্রতা তাদের অবিচ্ছিন্ন গুণ. ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য । ) এবং দানশীল পুরুষ ও দান- 
শীলা নারীগণ (যাকাত.ও-অন্যান্য নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি সবই এর অন্তর্গত) আর 
রোষাদার পুরুষ ও রোযাদার নারীগণ, স্বীয় ওপ্তাংগ সংরক্ষণ কারী পুরুষ ও গুপ্তা 
সংরক্ষণকার্িনণী নারীগণ এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণ- 
কারিণী নারীগণ (অর্থাৎ যারা ফরয যিকিরসমূহের সাথে সাথে নফল যিকিরসমূহ 
আদায় করে) এদের জন্য আল্লাহ্‌ পাক ক্ষমা ও মহান প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন । 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কোরআনে গাকে সাধারণভাবে পুরুঘদেরকে সম্বোধন করে নারীদেরকে আনু- 
ঘঙ্গিকভাবে তার অন্তদ্ভুক্ত করে দেওয়ার তাৎপর্য ঃ "যদিও নায়ী-পুরুষ উভয়ই 
কোরআনে পাকের সাধারণ নির্দেশাবলীর আওতাধীন, কিন্তু সাধারণত সম্বোধন 
রানার তর লা দাচি- ফজর এর অন্তর্গত । লবন 


9 পা এ 


ঠা a শব্দ-সমচ্টি ব্যবহার করে আনুষঙ্গিকভাবে নারীদেরকেও 


সম্বোধনের অনস্তর্ভ. ক্র করা হয়েছে। ' এতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই 
প্রচ্ছম ও গোপনীয় । এর মধ্যেই তাদের মান-মর্যাদা নিহিত । বিশেষ করে সমস্ত 
কোরআনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা. যাবে যে, কেবল হযরত মরিয়ম বিন্তে ইমরান 
ব্যতীত অন্য কোন জীলোকের নাম কোরআনে পাকে উল্লেখ নেই। যেখানে তাদের 
প্রসংগ এসেছে সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা ১৮১১ এ 
ও €₹5) ঢা )*! প্রভৃতি শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবত এই 
যে, ফোন পিতার সাথে হযরত ঈসা (আ)-র সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। তাই 
মায়ের সাথেই তাঁকে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ কারণেই তাঁর ( মরিয়মের ) 
নাম উদ্বেখ করা হয়েছে । আল্লাহ্‌ পাকই সর্বাধিক জাত । 

কোরআন করীমের এই প্রকাশভংগী যদিও এক বিশেষ প্রজা, যৌজিকতা 
ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসূত হয়েছিল, কিন্ত এ পরিপ্রেক্ষিতে নারীগথের হীনমন্যতা- 
বোধের উদ্রেক হওয়া একান্ত স্বাভাবিক ছিল । তাই বিভিন্ন হাদীস গ্রচ্থে এমন বহু 
রেওয়ায়েতে রয়েছে, যাতে নারীগণ রস্লুলাহ্‌ (সা)-এর খিদমতে এ মর্মে আরষ "করেছে 
যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি-_-আল্লাহ্‌ পাক কোরআনের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন 
এবং তাদেরকেই সম্বোধন করেন। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, আমাদের ( নারীদের) 
মাঝে কোন প্রকার পুণ্য ও কল্যাণই নিহিত নেই | সুতরাং আমাদের কোন ইবাদতই 
গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশংকা হচ্ছে। ( পুণ্যবতী স্্রীপণ থেকে ইমাম বাগবী রেওয়ায়েত 
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করেছেন) এবং তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে আন্মারা থেকে, আবার কোন কোন 
রেওয়ায়েতে হযরত আস্মা বিনতে উমায়েস্‌ রো) থেকেও এ ধরনের আবেদন 
উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে--আর এসব রেওয়ায়েতে এ আবেদন উপরোজিখিত 
আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। 


উল্লিখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সাম্না প্রদান এবং তাদের 
আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে । বলা 
হয়েছে, আল্লাহ্‌ পাক সমীপে মানমর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাতের ভিত্তি হল সৎ- 
কার্যাবলী, আল্লাহ্র আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার । এ ক্ষেত্রে নারীপুরুষের মাঝে 
কোন ভেদাভেদ নেই । 


অধিক পরিমাগে আল্লাহ র যিকিরের নির্দেশ এবং তার ঘৌজিকিতা ও তাৎপর্য £ 
ইসলামের স্তম্ভ গাঁচ প্রকারের ইবাদত। যথা-__নামাষ, রোঘা, হজ্জ, যাকাত ও. জিহাদ। 
কিন্ত সমস্ত কোরআনে এর মধ্য থেকে কোন ইবাদত অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ 
নেই। কিন্ত কোরআনে পাকের বহু সংখ্যক আয়াতে আল্লাহ্র যিকির অধিক 
পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে । সূরায়ে আনফাল, সূরায়ে জুম'আ এরং এই সূরায় 


পা টি A গু পা 
৬5 1১) 21540 ৩1০25 (অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ- 


কারিগণ ও ্মরণকারিণীগণ ) বল্গা হয়েছে । এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে প্রথমত. 
আল্লাহ্‌র যিকির সকল ইবাদতের প্ররুত রাহ ৷ হযরত মা'আষ বিন্‌ আনাস রো) থেকে 
বণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সো)-র নিকট জিজেস করল যে, মুজাহিদ- 
গণের মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও সওয়াবের অধিকারী কোন্‌ ব্যক্তি হবে £ তিনি 
(সা) বললেন, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র যিকির করবে। অতপর জিজেস করল 
যে, রোযাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ সওয়াবের অধিকারী কে হবে ? তিনি বললেন, যে 
আল্লাহ্‌র যিকির সবচেয়ে বেশি করবে । এরাপভাবে নামায, যাকাত, হজ, সদ্কা 
প্রভৃতি সম্পর্কেও জিজেস করল। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি 
সর্বাধিক. পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকির করবে, সে-ই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে 
€ ইবনে কাসীর-থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন )। 


দ্বিতীয়ত, যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে এটাই (যিকির) সহজতর । এটা আদায় করা 
সম্পর্কে শরীয়তও কোন শর্ত আরোপ করেনি-__ওযূসহ বা বিনা ওস্যৃতি উঠতে-বসতে 
চলতে-ফিরতে সব সময়ে আল্লাহ্‌র যিকির করা যায় । এর জন্য মানুষের কোন. 
পরিশ্রমই করতে হয় না. কোন অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্ত এর লাভ ও ফল্লশূতি 
এত বেশি ও ব্যাপক যে, আল্লাহ্‌র যিকিরের ' মাধ্যমে পার্থিব কাজকর্ম ও দীন. 
(ধৰ্ম ) ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। আহার গ্রহণের পূর্ববর্তী ও পরবতী দোয়া; বাড়ি. 
থেকে বের হওয়ার ও ফিরে আসার দোয়া, সফরে রওয়ানা করা ও সফরকালীন বাড়ি 
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১৩৮ তফসীরে মাপ্আরেফুল-কোক্পআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ফিরে আসার দোয়া, কোন কারবারের স্চনাপর্বে ও শেষে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) নির্দেশিত 
দোয়া--প্রভৃতি দোয়ার সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কোন সময়েই আল্লাহ্‌ সম্পর্কে 
অমনোযোগী ও গাঞ্ষিল থেকে কোন কাজ না করে, আর তাঁরা যদি সকল কাজকমে 
এ নির্ধারিত দোয়াসমূহ পড়ে নেয় তবে পাখিব কাজ দীনে (ধর্মে) পর্যবসিত হয়ে 
ষায়। 
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(৩৬) আল্লাহ, ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার 
পুরুষ ও ঈগানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ, ও তীর রসূলের 
জাদেশ অমান্য করে,সে প্রকাশ্য পথন্রজ্টতায় পতিত হয়। (৩৭) আল্লাহ, থাকে অনুগ্রহ 
করেছেন। আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন। তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার 
স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং জাল্লাহ্‌কে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন 
বিষয় গোপন করছিলেন, ঘা আল্লাহ্‌ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার 
তয় করছিলেন; অথচ আল্লাহ কেই অধিক ভক্ম করা উচিত! অতপর যায়েদ যখন 
যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিল্প করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ 
করলাম, যাতে মু’মিনদের পোষ্যপূত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব 
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সূরা আহযাব ১৩৯ 


ম্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে গু’মিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। জাল্লাহ্র নির্দেশ 
কার্ষে পরিণত হয়েই থাকে। (৩৮) জাল্লাহ নবীর জন্য যা নির্ধারিত করেন, তা করতে 
তাঁর কোন বাধা নেই। পূর্ববর্তী নবীগপের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর চির্নাচরিত বিধান। 
জাল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত । (৩৯) সেই নবীগণ জাজাহর পয়গাম প্রচার 
করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত জন্য কাউকে ভয় করতেন না। 
হিসাব প্রহণের জন্য আল্লাহ্‌ হথেচ্ট। ' 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কোন মু’মিন পূরুষ ও মুপ্মিন নারীর পক্ষে সম্ভব নয় যে-যখন আল্লাহ্‌ ও তার 
রসূল সো) কোন কাজের (তা পাধিব কাজই হোক না কেন-_অবশ্য করণীয় বলে ) 
নির্দেশ প্রপান করেন, তখন সেকাজে সেসব মুপমিনগণের কোন অধিকার অবশিষ্ট 
থাকে (অর্থাৎ ইচ্ছানুষায়ী করার বা না করার) অধিকার থাকে না। বরং তা কার্ষে 
পরিণত করাই ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি ( এরূপ বাধ্যতা- 
মূলক নির্দেশের পর) আল্লাহ্‌ ও তার রসূল (সা)-এর কথা অমান্য করে, সে স্পঙ্ট পথ- 
ভ্রষ্টতায় পতিত হল। আর (সে সময়ের কথা স্মরণ করুন ) যখন আপনি (উপদেশ 
ও পরামর্শছলে ) এ ব্যক্তিকে বলতে ছিলেন, যার প্রতি আল্লাহ্‌ অনুপ্রহ করেছেন: 
€ যথা ইসলাম গ্রহণের তওফিক দিয়েছেন -_যা দীনী অনুগ্রহ এবং দাসত্ব থেকে 
মুক্তি দিয়েছেন- যা পাথিব অনুগ্রহ ) এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন 
€ দীনী শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং মুক্ত করে দিয়েছেন, অতপর ফুফাত বোনের 
সাথে পরিপয়সূষ্রে আবদ্ধ করে দিয়েছেন অর্থাৎ যায়েদ বিন হারিসা, যাকে তিনি 
বোঝাচ্ছিলেন ) যে, তুমি নিজ শ্্রীকে (যয়নব) তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও 
(এবং তার সাধারণ হ্র.টি-বিচ্যুতিগলো ধরতে যেও না-_-অন্যথায় তোমাদের মাঝে 
গরমিল ও সামজস্যের অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে। ) এবং আল্লাহকে ভয় কর। 
(আর তার সাধারণ অধিকারসম্হ আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করো না, অন্যথায় তা 
সামজস্যহীনতার উদ্রেক করে) এবং (যখন অভিযোগসম্হ সীমা অতিক্রম করে গেল 
---আকার ইঙ্গিতে সংশোধন ও সামঞ্জস্য বিধানের আশা আর অবশিষ্ট রইল না, 
তখন মুখে বলারই আশ্রয় নেওয়া হল ) আপনি নিজ অন্তরে সে কথা গোপন রাখছিলেন, 
যা আল্লাহ্‌ তা'আলা (পরিশেষে ) প্রকাশ করার ছিলেন] এর অর্থ হযরত যয়নবের 
সাথে তার সো) বিয়ে-ষখন হযরত যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দেবেন, ঘা আল্লাহ্‌ 


HAT Y { f 
পাক ৪৮ 23 -এর সাহায্যে কথার মাধ্যমে এবং স্বয়ং বিয়ের মাধ্যমে প্রকাশ 
করছেন ] এবং ( এই শতসাপেক্ষ ইচ্ছার সাথে সাথে) আপনি মানুষের (রটানো 
দুর্নামের ) ভয় ও আশংকা করছিলেন ।- (কেননা সে সময় পর্যন্ত সম্ভবত এই 
বিয়ের মাঝে নিহিত গুরুত্বপূর্ণ দীনী কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা তাঁর মনে উদিত হয়নি । 
হযরত যয়নবের খেয়ালে কেবল পাথিব বিশেষ মঙ্গলের কথাই ছিল এবং পাধিব 
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১৪০ তফসীরে মা'আরেফ্ল-কোরআন ॥ সপ্তম থণ্ড 


বিষয়ে এরাপ আশংকা ক্ষতিকর নয়। বরং কোন [কান ক্ষেত্রে কাম্যও বটে। যখন 
প্রশ্ন তুললে অপরের ধর্মীয় ক্ষতি ও অমঙগলের আশংকা থাকে এবং তাদেরকে এ থেকে 
অব্যাহতি দেওয়া, উদ্দেশ্য হয়।) আর আপনার পক্ষে আল্লাহ পাকই তো তয় করার 
জনিকতর মলা (জা) বোর এরর প্রতারে এত নযায় অধর নিদায়াম। যেমন 
AI Ar 

পরবর্তী £1 ৩০২৪ 50 তে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং সৃষ্টিকুল থেকে কোন 
আশংকা করবেন না । বস্তুত ধর্মীয় মঙ্গল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তিনি আর 
কোন প্রকারের আশংকা করেন নি, যার বর্ণনা পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে। অতপর যখন 
তার ( যয়নব ) থেকে যায়েদের মন উঠে গেল (অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ গরমিল ও বনিবনা 
না হওয়ার দরুন তালাক দিয়ে দিল এবং ইদ্দতও অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন) 
আমি আপনাকে তাঁর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম, যাতে মূসল্লমানদের 
মধ্যে নিজেদের. পোষ্যপুন্রদের আ্ীদের (বিয়ে ) সম্পর্কে কোন সংকীর্ণতা না থাকে, 
যখন তারা (পোষ্যপুব্রপণ ) এদের প্রতি অনাসক্ত ও. বিরাগী হয়ে পড়ে (ও তালাক 
দিয়ে দেয়। মোটকথা শরীয়তের এ নির্দেশ প্রকাশ করাই "উদ্দেশ্য ছিল।) আর 
আল্লাহ্র এ নির্দেশ তো প্রকাশ পাওয়ারই ছিল । ( কেননা যুক্তি এটাই ঢাচ্ছিল। 
পরবতী পর্যায়ে অপবাদের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে,) এ নবীর জন্য আল্লাহ্‌ 
পাক ষে বিষয় (পাধিবতাবে বা শরীয়তগতভাবে) নির্ধারিত করে দিয়েছেন সে সম্পর্কে 
নবীর উপর কোন দোষারোপ (এবং অপবাদ )নেই। যেসব নেবী) অতীত হয়ে গেছেন 
তাঁদের জন্যও আল্লাহ্‌ পাক এ রীতিই নির্ধারিত করে রেখেছেন (অর্থাৎ তারা যেসব 
কাজের অনুমতি পেতেন নিঃসংকোচে তা সম্পম করে ফেলতেন। এতে তারা দুর্নাম ও 
অপবাদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন নি। অনুরূপভাবে এ নবীও প্রশ্নের লক্ষ্যস্থলে পরিণত 
হন নি) এবং ( সেসব পয়গন্ধর কর্ত্ কও ) এ ধরনের যত কাজ সাধিত হয় (সেগুলো 
সম্পর্কেও ) আল্লাহ্‌র হুকুম ( পূর্ব হতেই ) নির্ধারিত হয়ে থাকে । 

(এবং তদনুসারেই তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাঁরা আমল করেন। 
তাঁর অর্থাৎ নবীজীর ঘটনা মাঝে এ বিষয়ের অবতারণা, পুনরায় নবীগণের আলোচনার 
মধ্যে একে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা--সম্ভবত এ ইঙ্জিতই প্রদান করে যে, এসব বস্ত 
অন্যান্য ঘাবতীয় সৃষ্ট পাথিব বন্তসম্হের ন্যায় এমন হিকমত বিশিষ্ট ও তাৎপর্য 
সম্বলিত যে--তা পূর্ব থেকেই আল্লাহ্‌র ইলমে নির্ধারিত: ও সাব্যস্ত হয়ে থাকে । সুতরাং 
এ বিষয়ে নবীকে অপবাদ ও ভৎ সনা দেওয়া যেন আল্লাহ্‌কে অপবাদ দেওয়া । পক্ষান্তরে 
যে সব বিষয় ও কার্যাদি সম্পর্কে হক তা'আলা স্বয়ং ভৎসনা ও নিন্দাবাদ জাগন 
করবেন-_-যদিও সেগুলো পূর্বনির্ধারিত বলে অবশ্যই হিকমত বিশিষ্ট, কিন্ত তা 
তৎসনাস্থল ও শাস্তিযোগ্য হওয়া, এ কথাই প্রমাণ করে যে, সেগুলো অপরুজ্টতা ও 
পাপ-পঞ্চিলতার উপাদান সম্বলিত। সুতরাং এ অপকৃষ্টতা ও পাপ-পঙ্চিলতার পরি- 
প্রেক্ষিতে এসব কাজ ও বিষয়ের জন্য নিন্দাবাদ ও শাস্তিবিধান জায়েয । পরবতী 
পর্যায়ে নবীজীকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ওসব মহান পয়গস্বরের এক বিশেষ 
প্রশংসা বিরত হয়েছে। অর্থাৎ) এসব (অতীত কালের পয়গন্থরগণ ) এমন ছিলেন 
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যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুমসমূহ পৌছাতেন (যদি মৌখিকভাবে পৌছাতে নির্দেশিত 
উনি LOU Sa cil ৪৫42 
কর্মের মাধ্যমে ) এবং ( এ পর্যায়ে ) আল্লাহ্‌কেই তয় করতেন এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্য কাউকে ভয় করতেন না। [সুতরাং তিনি এ বিয়ে তাবলীগে ফেলী অর্থাৎ কাজের 
মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পৌছানো বলে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ আশংকিত হওয়া 
দোষের নয়। কিন্ত এখন যেহেতু আপনি এ সম্পর্কে জাত হয়েছেন, সুতরাং পুনরায় 
এরাপ আশংকা করবেন না- রিসালতের পদমর্যাদা এরাপ হওয়াই দাবি করে । বস্তুত 
এ কথা প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি আর এরূপ আশংকা করেন নি। যদিও আল্লাহ্‌র 
নির্দেশাবলী পৌছানোর ক্ষেন্রে তিনি কাউকে ভয় করতেন না--বন্তত এর সম্ভাবনাও 
ছিল না। তবুও. নৰী আ) গণের ঘটনার উল্লেখ--_একান্ততাবে হাদয়ে অধিক শক্তি ও 
সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এবং তাঁকে অধিক সান্তনা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফরমান যে, 
আমলসমূহের ] হিসাব-নিকাশ গ্রহণের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেল্ট। (সুতরাং অপর কাউকে 
ভয় করা কেন?-_তীর প্রতি ভতৎসনাকারীকেও আল্লাহ্‌ পাক শাস্তি প্রদান করবেন । 
আপনি এ অপবাদ ও তৎ সনার দরুন বিচলিত ও সন্তাপগ্রস্ত হবেন না)। 


জানুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় ৃ 

এ কথা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূরায়ে আহযাবের অধিকাংশ. 
আহকামই রসূলুল্লাহ সো)-র প্রতি ভালবাসা, সম্মান ও পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট 
অথবা তাঁকে দুঃখ-যন্্রণা পৌছানো নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত । 


উপরোষ্তিখিত আয়াতসমূহও এ সম্পকিত কয়েকটি ঘটনা প্রসংগেই নাধিল 
হয়েছে। | 


এক ঘটনা এই যে, হযরত যায়েদ বিন্‌ হারিসা রো) এক ব্যক্তির ক্রীতদাস 
_ছিলেন। অক্ততার যুগে রসূলুল্লাহ (সা) তাকে অতি অন্ত বয়সে “ওকাষ' নামক বাজার 
থেকে খরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন । আর আরব দেশের পপ্রথানুযায়ী .তাকে পোষ্য 
পুত্রের গৌরবে ভূষিত করে লালন-পালন করেন। মক্কাতে তাঁকে “মুহম্মদ (সা)-এর 
পুন্ন যায়েদ’ নামে সম্বোধন করা হত। কোরআনে করীম এটাকে অক্ততার যুগের 
ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্য পুরনকে তার প্রকৃত পিতার 
রা যারা তে নি সর এ প্রসঙ্গেই এ স্রার প্রথমাংশের আয়াতসমূহ 
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8 বত ৯০ নাধিল হয়েছে। এসব হুকুম নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে 


কিরাম রো) যায়েদ বিন্‌ মুহাম্মদ (সা) নামে ডাকা পরিহার করেন এবং তার পিতা 
হারিসার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে থাকেন। 


একটি সূক্ষ্ম কথাঃ সমগ্র কোরআনে নবী সো)-পণ ব্যতীত্কান শ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতম 
সাহাবীর নামেরও উল্লেখ নেই। -একমান্ত যায়েদ বিন্‌ হারিসা রো)-র নাম রয়েছে। কোন 
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১৪২ তফসীরে মা'আরেফ্ল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কোন মহাত্মা এর তাৎপর্য এটাই বর্ণনা করেছেন যে, কোরআনের নির্দেশানুসারে 
রসূলুল্জাহ্‌ (সা)-র সাথে তার পুন্তত্বের সম্পর্ক ছিম করে দেওয়ার ফলে এক বিশেষ সম্মান 
থেকে বঞ্চিত হন। আল্লাহ্‌ পাক কোরআনে করীম তাঁর নাম অন্তর্ভূক্ত করে এর 
বিনিময় প্রদান করেছেন। যায়েদ শব্দটি কোরআনে করীমের একটি শব্দ হওয়ার 
পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসের মর্মানুসারে এর প্রতিটি অক্ষর পাঠের বিনিময়ে আমলনামায় 
দশ দশ নেকী লিপিবদ্ধ হয়। কোরআনে পাকে কেবল তাঁর নাম পাঠ করলে পর 
ভ্রিশ নেকী লাভ করা যায় । 

ও রসূজুল্পাহ, (সা) ও তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। হযরত আয়েশা 
সিদ্দীকা রো) ফরমান যে, যখনই তিনি (সা) তাঁকে কোন সৈন্যবাহিনীভূত্ত করে 
পাঠিয়েছেন--তাকেই সেনাপতি নিষুজ্জ করেছেন ।---( ইবনে কাসীর ) 


বিশেষ জাতব্য ঃ ইসলামে এই ছিল গোলামির মর্মার্ঘ_ _শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের 
পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাঁদেরকে নেতার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। 

যায়েদ বিন্‌ হারিসা রো) যৌবনে পদার্পণের পর রস্লুল্লাহ্‌ সো) নিজ ফুফাতো 
বোন হযরত যয়নব বিনতে জাহশ রো)-কে তাঁর নিকট বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠান । 
হযরত যায়েদ রো) যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের কালিমা বিজড়িত ছিলেন সুতরাং 
হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ জাহ্‌শ এ সম্ন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি 
০০৮০০০০০০০7 
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এ ঘটনার রিভিউ রর 5 ৩৫১ < ৩৮৮০ নাযিল হয়। 


যাতে এ হিদায়ত রয়েছে যে, যদি রস্লুল্লাহ সো) কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোন 
কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তবে সে কাজ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় । 
শরীন্মতানুষায়ী তার তা না করার অধিকার থাকে না। শরীয়তে এ কাজ মূলত ওয়াজিব 
ও জরুরী না হলেও যেহেতু তিনি এ কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন, সুতরাং তার উপর 
সে কাজ ওয়াজিব ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে । যে ব্যক্তি তা করবে না আম্মাতের পরিশেষে 
একে স্পঙ্ট গোমরাহী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

হযরত হয়নব ও তার ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে 
নিয়ে বিয়েতে রাষী হয়ে যান। অতপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যার মহর দশটি লাল 
দীনার (প্রায় চার তোলা স্বর্ণ ) ও ষাট দিরহাম (প্রায় আঠারো তোলা রৌপ্য) এবং 
একটি বার বরদারীর জন্ত, এক পরস্ত লাওয়ায়েমাত আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও 
পাঁচ সের খেডুর- রস্লুল্লাহ্‌ সো) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। ( ইবনে 
কাসীর ) অধিকাংশ তফসীরকারের নিকট হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের বিয়ে 
সংশ্লিষ্ট ঘটনাই এ আয়াতের শানে-নুযূল।-_-(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, মাষহারী ) 


ইবনে কাসীর প্রমুখ মুফাস্সির অনুরাগ আরো দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। 
তন্মধ্যেও একথার উল্লেখ রয়েছে যে, উপরে বণিত আয়াত এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই 
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নাযিল হয়েছে । তন্মধ্যে একটি হযরত ভুলায়বীব (রা)-এর ঘটনা । তা এই যে, 
তিনি এক আনসার সাহাবীর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছুক 
ছিলেন । এই আনসার ও তাঁর পরিবার-পরিজন এ সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃতি জাপন 
করলেন । কিন্ত এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই রাষী হয়ে যান এবং যথারীতি 
বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায় । নবীজী (সা) তাদের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা কামনা করে 
দোয়া করলেন । সাহাবায়ে কিরাম বলেন যে, তার গৃহে এত বরকত ও ধনসম্পদের 
এত আধিক্য ছিল্প যে, মদীনার গৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়িটিই ছিল সর্বাধিক উন্নত ও 
প্রাচ্যের অধিকারী এবং এর খরচের অংকও ছিল সবচাইতে বেশি। পরবর্তীকালে 
হযরত ভুগায়বীব রো) এক জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন। রসূলুজ্লাহ্‌ সো) তাঁর দাফন- 
কাফন নিজ হাতে সম্পম করেন । 


অনুরূপভাবে উচ্দেম কুলসুম বিন্তে ওকবা বিন্‌ আবী মুয়ীত সম্পর্কেও হাদীসের 
রেওয়ায়েতসমূহে এক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে । (ইবনে কাসীর, কুরতুবী) প্রকৃত 
প্রস্তাবে এগুলোর মাঝে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই । এরাপ একাধিক ঘটনাই 
আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হতে পারে । 


বিষ্বে-শাদীতে বংশগত সমতা রক্ষার নির্দেশ এবং তার ভ্তরঃ উল্লিখিত বিয়েতে 
হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্‌ রো)-র প্রথম পর্যায়ে অসম্মতির কারণ ছিল, 
উভয় পক্ষে বংশগত সমতা ও সাদৃশ্যের অনুপস্থিতি এবং এ কারণ সম্পূর্ণ শরীয়ত- 
সম্মত । রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে-শাদী সমমর্ষাদাসম্পন্ন 
বংশে দেওয়া উচিত--যার সঠিক ব্যাখ্যা পরে আসছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এক্ষেত্রে 
হযরত যয়নব রো) ও তাঁর ভাইয়ের আপত্তি কেন গৃহীত হলো না। 


উত্তর এই যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দম্পতিদ্বয়ের উভয় পক্ষে সকল ক্ষেত্রে 
সমতা ও সাদৃশ্য একান্ত প্রয়োজনীয় । কোন কাফিরের সহিত কোন মুসলিম মেয়ের 
বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদিও মেয়ের এতে সম্মতি থ্থুকে। কেননা এটা কেবল মেয়ের 
অধিকার নয় যে, শুধু তার সম্মতির কারণেই তা রহিত হয়ে যাবে॥ বরং আল্লাহ্‌র 
হক ও অধিকার এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক আরোপিত ফরয ও অবশ্য পাল্গনীয় নির্দেশ । 
পক্ষান্তরে বংশগত ও অর্থনৈতিক সমতার ব্যাপারটা এর থেকে সম্পূর্ণ পুথক-_-কেননা 
এটা হলো মেয়ের অধিকার । আর বংশগত সমতার অধিকারের বেলায় মেয়ের সাথে 
সাথে তার অভিভাবকগণও শরীক আছে। যদি কোন বিবেকসম্পন্মা পূর্ণ বয়স্কা 
মেয়ে ধনাঢ্য পরিবারভূত্ত হওয়া সত্বেও কোন দরিদ্র ছেলের সহিত পরিণয়সূত্পে আবদ্ধ 
হতে রাষী হয়ে নিজস্ব অধিকার পরিহার করে দেয়, তবে তার সে অধিকার রায়েছে। 
কোন বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কোন মেয়ে ও অভিতাবকরম্দ 
যদি বংশগত সমতার দাবি পরিহার করে এমন এক ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক 
স্থাপনে রাষী হয়ে যায়, যারা বংশগততভাবে তাদের চাইতে হেয়, তবে তাদের এ অধিকার 
রয়েছে। বরং ধর্মীয় মঙ্গলামঙ্গল্লোর কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার করা বিশেষ 
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প্রশংসনীয় ও কাম্য । এ জন্যই রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বহু ক্ষেতে ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা 
করে এ অধিকার পরিহারগর্বক বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন । 


কোরআন করীমের ব্যাখ্যা ও মর্মানুষায়ী একথা সুস্পজ্টভাবে প্রমাণিত যে, 
নারী-পুরুষ নিবিশেষে উম্মতের প্রত্যেকের উপর রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র হক ও অধিকার সব- 
চাইতে যেশি। আনি সিরা ত ভারি 


হয়েছেঃ | ure ০৬০ দি ৪৪০1 hl অর্থাৎ-__মুপমিনগণের উপর 


নবীর হক স্বয়ং তাদের নিজেদের চাইতেও বেশি। তাই হযরত যয়নব ও আবদুল্লাহ্র 
ব্যাপারে যখন রসূলুল্লাহ, সো) বংশগত সমতার অধিকার পরিহার করে হযরত যায়েদ 
বিন হারিসার সাথে. বিয়েতে সম্মতি দানের নির্দেশ দেন, তখন এই হুকুমের সামনে 
নিজেদের মতামত ও অধিকার পরিত্যাগ করা তাদের উপর ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্য 
হয়ে দীঁড়ায়। কিন্ত এতে তাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করায় কোরআনে করীমে এ আয়াত 
নাখিল হয়। 


এখন প্রশ্ন উঠে যে, যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ সো)-ও বংশগত সমতা বজায় রাখা 
প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তবে তা রাখলেন না কেন? এর উত্তর উল্লিখিত বর্ণনার 
মাঝেই প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, অন্য কোন ধর্মীয় মঙ্গলের দিক বিবেচনা কয়ে এই 
বংশগত সমতা পরিহারযোগ্য । রসূলুল্লাহ্‌ (সা) জীবদ্দশায়ও এরূপ ধর্মীয় মঙ্গলের 
কথা বিবেচনা করে বংশগত সমতার অবর্তমানেও বহু বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে 
মূল মাস'আলার উপর কোন প্রভাব পড়ে না। 


সমতার মাস'জালা £ বিয়ে-শাদী এমন এক ব্যাপার যে, এতে দম্পতির উত্তরের 
মাঝে স্বডাবগত সাদৃশ্য না থাকলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়, 
পরস্পরের হক ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে স্ত.টি-বিচ্যৃতি পরিলক্ষিত হয়-_পরস্পর 
কল্গহ-বিবাদ সৃষ্টি করে। তাই শব্ধীয়তে সমতা ও পারস্পরিক সাদৃশ্য বিধানের নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে। কিন্ত তার অর্থ এটা নয় যে, কোন উচু পরিবারের ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত 
নীচু পরিবারের লোককে অপরুষ্ট বলে মনে করবে। হসলামে মানমর্যাদার মৃলতিত্তি 
তাকওয়া, নিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতা, এক্ষেত্রে বংশগত কৌলীন্য যতই থাকনা কেন 
আল্লাহ্‌র নিকটে এর সবিশেষ গুরুত্ব নেই। নিছক সামাজিক রীতিনীতি ও শৃংখলা 
বজায় রাখার জন্য বিয়ে-শাদীতে সমতা রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । 


এক হাদীসে রসূলুল্লাহ, সো) ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে তাদের 
অভিভাবকগপের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত অর্থাৎ প্রাপ্তবয়ন্কা মেয়েদের 
পক্ষেও নিজের বিয়ের. ব্যাপারে নিজে উদ্যোগী হয়ে ঢুকানো সংগত নয়-_লঙ্জা ও সম্জমের 
দিক বিবেচনায় এ দায়িত্ব পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকরন্দের উপরই ন্যস্ত থাকা 
উচিত। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে সমকক্ষ পরিবারেই দেওয়া 
উচিত । হাদীসের সনদ যদিও দুর্বল , কিন্ত সাহাবায়ে কিরামের বিভিম উদ্ভিদ ও 
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বাশীসমূহচ গ্রার়া সমধিত হওয়ায় এ হাদীস: দলীল হিসেবে পেশ করার যোগাতা 
অর্জন কয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ রে) “কিতাবুল আসার’ নামক প্রন্থে হখরত ফারাকে 
আম রো)আর উক্তি বর্সনা করেছেন যে, আমি এ মর্মে ফরমান জারি করে দেব-- 
যেন কোন সকন্জান্ত খ্যাতনামা বংশের মেলেকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত গঞ্জ অর্যাদাসম্পন্ন 
পয়িবারে বিয়ে'দে্কা না হয্---অনুরাপতাধে হযরত আয়েশাও “হযরত ্আমাস (রা)-এর 
প্রতি বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন যেন সমতা রক্ষার প্রতি যথাযথ -ওরুত্ব প্রদান করা হয়, 
যা বিভিন্ন সনদে বলিত আছে। ইমাম ইবনে ০2 'কারদীরে একথা 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন । 

সারকরথা এই যে, বিয়ে-শাদীতে। উদ্ধয় পক্ষের সমতা .ও সাদৃশ্যের. প্রতি 
যথাযথ গুরুত্ব আরোপ শরীয়তে বিশেষভাবে কাম্য যাতে উততয়ের মধ্যে সম্প্রীতি 
ও' মনের মিল স্থাপিত হয । কিন্ত কুফ'র (সাবিক সমতা বিধান) চাইতে অধিক 
গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক যদি সামনে আসে তবে কনে ও তার আতি- 
তাবকরন্দের পক্ষে তাদের এ অধিকার পরিত্যাগ করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্প্ করে 
নেওয়া. জায়েয আছে.। . ৱিশেষ্ করে কোন - ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে 
এরাপ করা উত্তম ও অধিক কাম্য । যেমন সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন ঘটনা থেকে 
এ কথার প্রমাণ মিলে ।:০ দ্বারা এ কথাও বোঝা যায় যে, -এসর ঘটনা কুফু'র 
(সমতা বিধান ):মৃল মাস‘আলার পরিপন্থী-লয। 


১ দ্বিতীয় ঘটনা £ নবীজী (সা)-র নির্দেশ মুতাবিক হযরত যায়েদ বিন হারিসার 
'স্য়মি। হযরত যায়েদ (রা) হযরত 'যয়নব রো) সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, : গোঙ্গত 
কৌলীন্যাতিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য: প্রদর্শনের অভিযোগ ' উত্থাপন ফরংতন '। 
অপর দিকে নবীজী (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে "একথা জাত করানো হয় যে, হযরত যায়েদ 
(রা) হযরত যরনরকে তালাক দিয়ে দেবেন; অতপর হযরত খয়নব (রো) হযুরে 
পাক (সা)র পরিপয়সূযে আবদ্ধ হবেন। একদিন হযরত যায়েদ রো) রসূলুল্লাহ 
(সা)-র খিদমতে এসব অনুযোগ পেশ করতে গিয়ে হযরত হয়নবকে তালাক দেওয়ার 
ইচ্ছে প্রক্ষাদ জান ।. নবীজী (সা) মদিও- আল্লাহ্‌ পাক .কতৃ ক অর্বাহিত হয়েছিলেন 
যে, ঘ্টনার-পরিণত্ি এ পর্যায়ে গিয়ে গড়াবে যে, হযরড-.যাস্েদ (রা) হযরত যয়নব 
পো)-কে তালাক দিয়ে দেবেন, অতপর হযরত যয়নব রো) নবীজীর সহ্তি পরিপয়- 
সুত্রে, আবদ্ধ হুবেন। কিন্ত দু'কারণে . তিনি. ভস্বরত ষারেদকে তালাক দিতে. বারণ 
কেরলেন। প্রথমত, তাঙ্জাক দেওয়া যদিও শরীতে জায়েষ, কিন্ত পছদ্দনীয়-ও কাম্য 
নয় বরং বৈধ বন্তসমূহের মাঝে নিরুষ্টতম ও সর্বাধিক অবাল্ছনীয়। আর পাধিব 
দিক খেকে কোন কার্য সংঘটিত হওয়া... সরীস্কতের হুরুয়কে গ্রভাবান্বিত. করে নঃ। 
দ্বিতীয়ত, নরীজী (সা)-র অন্তরে এরূপ ধারণা সৃষ্টি, হয় যে, যদি হযরত. যায়েদ 
তাল্লাক দেওয়ার 'পর.তিনি হযরত মকনবের পাৰি গ্রহণ করেন, তকআরনবাসী বর্বর 
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যুগের . প্রচজিত প্রথা অনুযায়ী এই অপবাদ দেবে যে, তিনি নিজ পুঞ্জবধূকে বিয়ে 
করেছেন। যদিও কোরআনে পাক সূরায়ে আহযাবের- পূর্ববতী আয়াতসমূহ বর্বর 
যুগের এ কুপ্রথাকে ভ্ত্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে খন্ডন করে দিয়েছে। এরপর কোন 
মুপমিনের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টির আশংকা ছিলনা, কিন্ত যে কাফিরদের কোর- 
জানের প্রতি কোন আস্থাই নেই, তারা বর্বর যুগের-.প্রথানুযায়ী পাজক পুরকে সকল 
ব্যাপারে প্রকৃত পুন্ততূল্য মনে করে অপবাদের ঝড় তুলবে ।-_-এ আশংকাও তালাক 
প্রদান থেকে হযরত ষায়েদকে বারণ করার কারণ হয়ে দাড়ায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে 
হক তা'আলার পক্ষ থেকে বন্ধুসুলত দরদমাথা শাসনবাক্য কোরআনে পাকের এ 


ASS তা ANAT তা সাত টি পাপা তে টা 
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অর্থাৎ ( সেই সময়ের আনা 
যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে বলছিলেন যে, তুমি নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহা- 
ধীনে থাকতে দাও। এ ব্যক্তি হষরত যায়েদ। আল্লাহ্‌ পাক তাঁকে ইসল্লামে দীক্ষিত 
করে তার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত, নবীজীর: সাহচর্য জাতের গৌরব 
প্রদান করেন এবং নবীজী তাঁর প্রতি প্রথম অনুগ্রহ গ্রদর্থন করেন-_তাঁকে গোলামি 
থেকে অব্যাহতি দানের মাধ্যমে । "দ্বিতীয়ত, নবীজী সো) তাকে এমন শিক্ষালীন্জার 
মাধ্যমে গড়ে তোলেন হে, তাঁর প্রতি বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম নর্ষন্ত সম্মান প্রদর্শন 
করতেন । পরবতী পর্যায়ে হযরন্ত মায়েদের: প্রতি নবীজী সো)-র প্রয়োগকৃত উত্তি 


En ভালে তি 5 A A ৯৭ | 
নকল করা হয়েছেঃ 41 515 ৩৭2) ৬. ৩১১৮০ | অর্থাৎ নিজ স্ত্রীকে তোমার 


বিবাহাধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহ্‌কে তয় কর।  এক্ষেয্ত্রে আ্গীহকে' তয় করার 
নির্দেশ এ মর্মেও হতে: গারে খে, তালাক একটি অপকুষ্ট ও গহিত কাজ, সুতরাং এ 
থেকে বিরত খীক। -আবার এ অর্ধেও ব্বিহাত হতে পারে যে, বিবাহাধীলে বহাল 
রাখার পর স্বভাবগত গরমিল ও অবজায়“দরুন তাঁর অধিকারসমূহ আদায়ের বেলায় 
যেন কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন না কয়ে । তাঁর সো) এ উক্তি" এ জায়গায় 
সম্পূর্ণ ঠিক ও যথার্থই ছিল। কিন্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সঁংঘাষ্টতব্য ঘটনা সম্পর্কে 
অবহিত হ্ঁয়ার এবং অন্তরে হযরত ষয়নবের পালি গ্রহণের বাসনা উদ্রেকের পর 
হযরত: যায়েদের প্রতি তালাক না দেওয়ার: উপদেশ এক প্রকারের বাহ্যিক” ও 
“আনুষ্ঠানিক হির্তীকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশেরই পর্ষায়তুক্ত ছিল, যা রসূলের পদমর্ধাদার 
সহিত সামজস্যপূর্ণ ছিল না। বিশেষ করে এ কারণে যখন এর সাথে জনমণ্ডলীর 
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অগবাদের আশংকাও বিদ্যমান ছিল । তাই উল্লিখিত আয়াতে শাসন. বাক্যের ভাষা 
ছিল এরূপ যে, আপনি যে কথা মনে মনে লুকিয়ে রাখছিজেন তা আল্াহ্‌ পাক 
প্রকাশ করে দেবেন। যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত যয়নবের সহিত আপনার 
পরিণয় সম্পর্ক স্থাপনের সংবাদ সম্পর্কে আপনি অবহিত রম্মেছেন; এবং আপনার 
অন্তরেও বিয়ের বাসনার উদ্রেক করেছে তখন এ ইচ্ছা ও বাসনা গোপন রেখে এমন 
প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক আল্লোচনা করেছেন যা আগনার মর্যাদার পরিপন্থী । 
জনমণ্ডলীর অপরাদের ভয় সম্পর্কে ফরমান মে, আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ ভয় 
তো করা উচিত কেবল আল্লাহকে । অর্থাৎ যখন আপনি জাত ছিলেন যে, এ ব্যাপার 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে_-_এতে খন তার অসন্তষ্টির কোন আশংকাই নেই 
তখন নিছক মানুষের ভয়ে এ ধরনের উত্তিৎ যুক্তিষুক্ত হয়নি । 


এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট উপরে রণিত বিবরণ সিরা কাসীর, ‘কুরতুবী’ ও 
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&} ১4 -এর ব্যাখ্যা এই যে, আপনি EEE EEE চেন এ 
যে, হযরত যায়েদ রো) হযরত যয়নবকে তালাক দিলে গর আপনি তাঁর পাণি গ্রহণ 
করবেন। এ ব্যাখ্যা হাকেম, তিরমিযী, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কিরাম 
হযরত আলী বিন হুসায়ন যয়নুল আবেদীনের রেওয়ায়েত থেকে নকল করেছেন। 
রেওয়ায়েতের নকল নিম্নে প্রদত্ত হলো £ 

১৪) ০৫৬৬০ শা) ৩14 3 ভাত এটা এ জা OS এ ৯৪1 
7৮০১1 ll x4 ও ০৬ ৯ ৩ 34 5 অর্থাৎ মহান-আল্লাহ্‌ স্বীয় নবী (সো)-কে 
একথা ওহীর মাধ্যমে জাত করেছেন খে; হযরত যায়েদ অনতিবিলম্বে হযরত 'ষয়নবকে 


তালাক দেবেন, অতপর যয়নক নবীজী (সা)-র সহিত পরিণয়স্ল্লে আবদ্ধ -হবেন। 
প্লেছুল মা'আনী-_-হাকেষে তিরমিযী থেকে উদ্ধৃত )। 


কবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে নিষ্নোক্ন শব্দ সমচ্টি নকল 
করেছেন 8. 


EE বা টিলার . 
JUS Slo 50:৮৩ Shwe [1 1 ও CORA WE 
Bn Bl ৮ ৩৪ এও ben 5 pe ৩1০ মা 


সার্থাৎ আল্লাহ্‌ পাক তার নবী ফো)-ক এ মর্মে অবহিত করেছেন যে, হযরত 
যয়নঘও অনতিবিলছে পুণ্যবতী স্বীগণের অস্ত ক্রু হয়ে ষাৰেন।. অন্তপর..যখন 
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হযরত যায়েদ “তার বিরুদ্ধে অভিশোগ নিয়ে নবীজী সো)-র খিদমতে উপস্থিত হন, 
তখন তিনি (সা) বলেন যে, আল্লাহ্‌কে তয় কর এবং স্বীয় জীকে তালাক দিও না। 
অতপর আল্লাহ্‌ পাক বলেন যে, আমি তো আপনাকে এ কথা বলে দিয়েছিলাম যে, 
আমি ভাক্ষে আপনার (সা) সাথে পরিপয় সূত্রে আবদ্ধ করে দেব এবং আপনি এমন একটি 
বিষয় 'গোপন- করে রেখে আসছিলেন, যা আল্লাহ্‌ প্রকাশ করে দেবেন। 


. অধিকাংশ তফসীরকার যথা খুহ্রী, বকর ইবনুল আলা, কুশাইরী ও কাষী 
আবূ বকর ইবনুল আরাবী প্রমুখ এ তফসীরই প্রহণ করেছেন, যে বিষয় অন্তরে গোপন 
রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে ওহীয়ে ইললাহী অনুযায়ী রেওয়ায়েতে ৬০০০৪) Le 
-এর তফসীর হযরত যয়নব রোট-র প্রতি ভালবাসা, বলে বর্পনা করা হয়েছে। সে 
সম্পর্কে, প্রখ্যাত মুফাস্সির ইবনে কাসীর মন্তব্য করেন যে, এসব রেওয়ায়েতের মধ্যে 
কোনটাই বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য নয় বলে আমরা এগুলোর উল্লেখ বাচ্ছনীয় মনে করিনি । 

বন্ধত কোরআন পাকের শব্দাবলীতেও হযরত যয়নুল. আবেদীন (রা)-এর 
রেওয়ায়েতে উপরে বধিত এ তফসীরেরই সমর্থন মেলে। কেননা এ আয়াতে স্বয়ং 
আল্লাহ্‌ পাক বলে দিচ্ছেন যে, অক্ষরে লুকায়িত বস্তু তাই ছিল যা আল্লাহ্‌ পাক প্রকাশ 
করে দেবেন। আল্লাহ্‌ পাক পরবর্তী আয়াতে যে বিষয় প্রকাশ করেছেন তা হল্গো 
হযরত যয়নবের, সাথে হুযুর (সা)-এর বিয়ে যেমন-বলেছেন, ০৯১৭ অর্থাৎ আমি 


আপনাকে তার, (হখরত যয়নব ) সাথে হি ভি করে দিলাম।-_(রাহুল 
মাঁআনী )। কের 


“অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা বাল্ছনীয় $ HEE মানুষের অপবাদ ও 
তথ'সনা থেকে বাঁচায় জন্য রসূলুল্াহ্‌ (সা) এমন বিষয়কে গোপন করলেন কেন, ষা 
আল্লাহর অসন্তষ্টির কারণ হয়ে দীড়াল। এর উত্তম এই যে, এ ক্ষেপে কোরআন- 
হাদীস দ্বারা গ্রযাণিত আসঙ্গ বিধান হব, যে কাজ করলে মানুষের মাঝে ভূল বোঝাবুঝি 
এবং তাদের তৎ সনা ও অপবাদ দেওয়ার পাগে ছিপ্ত-হওয়ার. আশংকা থাকে, সেগু- 
লোকে পরিহার করা সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই জায়েয. যখন এ কাজ শরীয়তের মূল জ্ধ্য- 
বন্তসমূহের অন্তর্ভূক্ত না হয় এবং হালাল-হারাম জনিত কোন দীনী- নির্দেশ এর 
সাথে জড়িত মা থাকৈ, যদিও কাজটি মূলত প্রশংসঁনীয়ই হয়। যার: উদাহরণ 
নবীজী সো)-র হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যথা নবীজী সো) ইরশাদ করেছেন+যে, 
অজতা ও বর্বরতার যুগে যখন কা'বাঘর নিখিত হয়, তখন এতে কয়েকটি কাজ 
হযরত ইব্রাহীম জো) অনুসৃত রাপরেখার উল্টো করা হস্স। ১. কা'বা গৃহের অংশ- 
বিশেষ নির্মাণ 'বহিভ্ত কয়ে রাখা হয়। ২. হখন্পত ইহ্তাহীয জো) কর্তৃক 'নির্মাণ- 
কালে বায়তুল্পাহ্র অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য দুটি দরজা ছিল; একটি পশ্চিম দিকে অপরটি 
পূর্বদিকে ৷ ফলে বায়তুজ্াহ্‌্র তেতরে যাতায়াতে কোন প্রকারের অসুবিধা হতো না। 
জাহিলিয়াত- যুগেয় লোকেরা এতে দু'ভাবে (হস্তক্ষেপ ঝরল। পশ্চিম দিকেয় দরজা 
একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল এবং-পূর্ব দিকের দরজা যা--ভূতলের প্রায়'সফ উচ্চতা 
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বিশিষ্ট ছিল, তা এতটুফু উচু করা হল যে, সিঁড়ি ব্যতীত সে দরজা দিয়ে প্রবেশ 
করা যেত না। . উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাকে তারা অনুমতি দেবে কেবল সে-ই এর ভিতর 
প্রবেশ করতে গারবে। 


... রস্লুক্লাহ্‌ সো) ইরশাদ করেন যে, যদি নও-মুসলিমগণের ' মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি 
সুষ্টির আশংকা না থাকত তবে আমি কা'বাঘর হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর রাপরেখা 
অনুযায়ী পুননির্মাণের ব্যবস্থা করতাম, এ হাদীস প্রত্যেক প্রামাণ্য প্রচ্থেই রয়েছে। 
এর দ্বারা বোঝা গেল যে, রস্লুল্লাহ্‌ সো) মানুষকে ভূল বোঝাবুঝি থেকে বাচানোর উদ্দেশ্যে 
তার এ বাসনা শরীয়ত মতে প্রশংসনীয় হওয়া সত্বেও পরিত্যাগ করেছেন । অবশ্য 
এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অসন্তষ্টি জাপন কোন ওহীও আসেনি । সুতরাং 
এ কাজ আল্লাহ পাকের নিকট গৃহীর্ত হয়েছে বলেই বোঝা যায়। কিন্ত হযরত ইবরা- 
হীম (আ)-এর রাপরেখা অনুযায়ী বায়্তৃজ্লাহ্‌র পুননির্যাণ এমন কোন ব্যাপার নয়, 
যার উপর শরীয়তের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল অথবা যার সাথে হালাল-হারাম সংশ্লিষ্ট 
হকুমসমূহ জড়িত ৷ 

পক্ষান্তরে হযরত যয়নব (রা)-এর বিয়ের ঘটনার সাথে তথাকথিত পালক পুত্রের 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হারাম হওয়া সংক্রান্ত বর্বর যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও 
ভ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক বিশেষ শরীয়তী- উদ্দেশ্য জড়িত ছিলল। 
কেননা সমাজ প্রচলিত কুপ্রথার কার্যকরভাবে মূল উৎপাটন তখনই সম্ভব, যখন 
হাতেকলমে বাস্তবে করে দেখান হয় ৷ হযরত ষয়নবের বিয়ে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ্‌ পাকের 
নির্দেশ এ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল । এ বক্তব্যের মাধ্যমে হযরত 
ইবরাহীম (আ)-এর নক্শা অনুযায়ী বায়তুল্লাহ্‌ গুননির্মাণের পরিকল্পনা কার্যকর না 
করা এবং আল্লাহ্‌ পাকের ইরশাদ মুতাবিক যয়নব (রা)-এর বিয়ে কার্যকরী করার 
মধ্যকার বাহাত প্রতীয়মান বিরোধ ও বৈপরীত্যের উত্তর হয়ে গেল। 


এ প্রস্ঙ্গে বোঝা যায়, যেন রস্লুল্লাহ্‌ (সা) স্রায়ে আহযাবের প্রথম আয়াত- 
সমূহে বণিত এই হুকুমের মৌখিক প্রচায়ই যথেষ্ট বলে মনে করতেন। এর কার্থকর 
ও বাস্তব প্রয়োপের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেন নি। তাই জানা 
ও ইচ্ছা থাকা সত্বেও তা গোপন রেখেছিলেন । উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক একটি 
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সংশোধন করে তা প্রকাশ করেছেন: হ৯ ৩৮ একি 05583 


es wei iy eee অর্থাৎ আমি আপনার সাথে 


যয়নবের (বিয়ে সম্পঙ্ম করেছি যাতে মুসলমানগণ, নিজেদের পালক পুষ্জেন্ন. তালাক- 
প্রাপ্তা জ্লীকে বিয়ে. করতে. গিয়ে কোন জটিলতার সম্মুখীন না হয়। 
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১৫০ তফসীরে মা'আরেফ্জ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


৬৫ 5)-এর শাব্দিক অর্থ আপনার সাথে তাঁর বিয়ে স্বয়ং আমি সম্পন্ন 


করে দিয়েছি । এর ফলে এ কথা বোঝা যায় যে, এ বিয়ে স্বয্নং আল্লাহ্‌ পাক সম্পন্ন 
করে দেওয়ার মাধ্যমে বিষ্বে-শাদীর সাধারণভারে প্রচলিত শর্তাবলীর ব্যতিক্রম ঘটিরে 
এ বিয়ের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করেছেন । আবার এর অর্থ এরাপও হতে পারে 
যে, এ বিয়ের নির্দেশ আমি প্রদান করলাম, এখন আপনি শরীয়তী বিধিবিধান ও 
শর্তাবলী মৃতাবিক তা সম্পন্ন করে নিন । মুফাস্সিরগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রথম 
অর্থ এবং কিছু সংখ্যক দ্বিতীয় অর্থ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন । 


অন্যান্য স্ত্রীলোকের সম্মুখে হযরত যয়নবের এরাপ উক্তি যে, তোমাদের বিয়ে তো 
তোমাদের পিতামাতা কর্তৃক সম্পন্ন হয় । কিন্ত আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্‌ পাক আকাশে 
সম্পন্ন করেছেন-_যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পরিলক্ষিত হয় । একথা উপরোক্ত উভয় 
অর্থের বেলায়ই প্রযোজ্য । যা প্রথম অর্থে অধিক স্পষ্ট ॥ অবশ্য দ্বিতীয় অর্থও এর 
পরিপন্থী নয় । 


ALTA 


বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উত্তরের সূচনা $ ৩০95 ০৫ সা এ 
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35 ১৪০) ১5 4011৮ 1 ও ও 5 445 এ আয়াতের মাধ্যমে এ বিয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 


উদ্ভূত সন্দেহসমূহের উত্তরের সুচনা এরাপভাবে করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণাবতী 
স্্রীগণ থাকা সত্বেও এ বিয়ের পেছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ?_ ইরশাদ হয়েছে যে, 
এটা আল্লাহ্‌ পাকের চিরন্তন বিধান যা কেবল মুহাম্মদ (সা)-এর জন্যই নিদিষ্ট নয় ॥ 
আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কালেই ধর্মীয় স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে 
বহ সংখ্যক স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণের অনুমতি ছিল। তন্মধ্যে হযরত দাউদ ও হযরত 
সুলায়মান আ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়- 
মান আ)-এর যথাক্রমে একশত ও তিনশত স্ত্রী ছিল। সুতরাং রস্লুল্লাহ (সা)-র 
বেলায়ও বিভিন্ন ধমায় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিয়ে সহ একাধিক বিয়ের অনুমতি 
লাভ বিচিন্ত কিছু নয় । এটা নবুয়ত ও রিসালতের মহান মর্যাদা ও তাকওয়া পরহিষ- 
গারীর পরিপন্থীও নয়। সর্বশেষ বাক্যে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে-শাদী 
অর্থাৎ কার সাথে কার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে তা মানুষের জীবিকার ন্যায় আল্লাহ্‌ 
পাক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার । এ সম্পর্কে ভাগ্যলিপিতে ঘা আছে 
তাই বাস্তবায়িত হবে। এক্ষেত্রেও হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের স্বভাব-প্রকৃতির 
বিভিন্নতা, হযরত যায়েদের অসন্তষ্টি--পরিশেষে তালাক প্রদানের সংকল্প, এ সব কিছুই 
ভাগ্যলিপির পর্যায় ক্রমিক বহিঃপ্রকাশ মান । 


পরবর্তী পর্যায়ে অতীতকালে যেসব নবী (আর বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের 
অনুমতি ছিল বলে উপরে জানা গেছে, তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা 
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সূরা আহযাব ১৫১ 
পা ৬টি জাপানি “A Ber 


দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 401০১ ৩৪-১) 1 অর্থাৎ এস মহীয়ান 
নবীগণ তো সবাই আল্লাহ্‌ পাকের বাণীসমূহ নিজ নিজ উল্মতের নিকটে পৌছিয়েছেন। 


একটি জানগর্ভ নিগ্ঢ় তত্ব $ সন্তবত এতে নবীগণ (আ)-এর বহু সংখ্যক জী 
থাকার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এদের (আ) 
যাবতীয় কাজকর্ম ও বাণীসমূহ উম্মত পর্যন্ত পৌছা একান্ত আবশ্যক। পুরুষদের 
জীবনের এক বিয়াট অংশ ঘরোয়া পরিবেশে স্ত্রী ও পুন্ন-পরিজনেন্স সাথে কাটাতে হয়। 
এ সময় যে সব ওহী নাযিল হয়েছে বা স্বয্পং নবীজী যেসব নির্দেশ প্রদান 'করেছেন 
অথবা কোন কাজ করেছেন-এগুলো সবই উম্মতের আমানত স্বরূপ, যেগুলো কেবল 
পুপাবতী স্রীগণের মাধ্যমেই সহজতরভবে উম্মতের নিকট পৌছানো সম্ভব ছিল। 
পৌছানোর অন্যান্য পদ্ধতি জটিলতামূক্ত নয়। তাই নবীগণ (আ)-এর অধিক সংখ্যক 
স্ত্রী থাকলে তাঁদের পারিবারিক জীবনের কার্যক্রম ও কথাবার্তা এবং তাদের ঘরোয়া 
পরিবেশের চরিপ্ল ও রূপরেখা সাধারণ উচ্মত পর্যন্ত গৌছা সহজতর হবে। 


নবীগণ তট-এর যে অপর এক ভু বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে তা এই-- 


শালা Arar ee IAT AT 


B31 Sof 0g ১5 অর্থাৎ এসব মহাত্মা আল্লাহ্‌ পাককে 


ভয় করেন এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন না । ধৰ্মীয় কল্যাণ ও 
মঙ্গলার্থে কোন কাজ বা বিষয় প্রকাশ্য ও সরাসরি তাবলীগের জন্য যদি তারা আদিষ্ট 
হন তবে এতে তাঁরা কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না।. এরাগ করতে গিয়ে ভারা 
কোন মহলের কটাক্ষপাত ও বিরাপ সমালোচনারও কোন পরোয়া করেন না। 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর $ - এখানে যখন সমগ্র নবীয়ই -এরাপ অবস্থা বর্ণনা 
448 অথচ এর 


পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ সো) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ ১০0 ASS (অর্থাৎ 
আপনি মানুষকে তয় করেন )-_এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তর এই যে, উল্লিখিত আয়াতে 
' নবীগণ (আ)-এর আল্লাহ্‌ পাক ভিম্ম অন্য কাউকে তল্স না করা এটা কেবল রিসাজত 
সংশ্লিচ্ট বিষয়াদি এবং তবলীগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । কিন্ত রস্লুষ্লাহ্‌ (সা)-র মাঝে এমন 
এক বিষয় সম্পর্কে. কটাক্ষপাতের ভয় উদ্রেক করেছে, যা ছিল বাহ্যত একটি পার্থিব 
কাজ। তবলীগ ও রিসালতের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্ত উল্লিখিত আরাত- 
সমূহের মাধ্যমে যখন আপনার নিকট একথা পরিক্ষার হয়ে গেল যে, এ বিয়ে বাস্তব ও 
কার্যকর তবলীগ এবং রিসালতের অংশ বিশেষ, তখন কারো কটাক্ষপাত- ও নিন্দাবাদের 
ভয় তাঁর কর্তব্য পথেও কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা 'আরোপ: করতে পারেনি। তাই 
অবিশ্বাসী কাফিরদের পক্ষ থেকে নানাবিধ আপত্তি ও প্রশ্ন উত্বাপিত হওয়া সত্বেও এ বিয়েকে 
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১৫২ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরজআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
বাস্তব র্যপ প্রদান করা হয়েছিল । বন্তত অদ্যাবধিও এ সম্পর্কে বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্নের 


অবতারণা, হতে দেখা যায়। 
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(৪০) মুহাম্মদ তোগগাদের কোন হাতির পিতা মম; হরং তিনি জাজাহ্‌র রসূল 
এৰং শেফ নবী। - জাজাহ্‌ সব বিষয়ে জ্ঞাত। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[প্রথম আয়াতসমূহে হযরত যয়নব (রা)-এর বিয়ে একটি শরীয়তী বিধান ও 
তত্ত্বের বাস্তব তবলীগ এবং নবীগণের সুমত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে. কাম্য ও প্রশংসনীয় 
বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সেসব প্রশ্নকারীদের উত্তর দেওয়া হয়েছে, 
যারা এ বিয়ে গর্হিত মনে করে কটাক্ষপাত করছিল অর্থাৎ ] মুহাম্মদ (সা) তোমাদের 
পুরুষগণের মধ্য থেকে কারো পিতা নন [ অর্থাৎ যেসব লোকের. রসূলুদ্লাহ্‌ স)-য সাথে 
জন্তানগত সম্পর্ক নেই। যেমন এ আয়াতে সাধারণ সাহাবারন্দকে সম্বোধন করে বলা 


হয়েছে: 9 ৯) অর্থাৎ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন। এখানে 


নবীজী ব্যতীত অপরাপর লোকদেরকে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। নবীজী এর 
আঙতাভুক্ত' নন। সুতরাং নিজ পরিবারের কোন ব্যক্তির পিতা হওয়া এর পরিপন্থী নয়। 
যার মর্মার্থ এই যে, সাধারণ উম্মততুক্ত কারো সাথে তাঁর পিতৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান নেই, 
যা কোন নির্ভুল প্রমাপাদির দবায়া তাদের তালাক-প্রদন্ত ভ্রীর- সাথে বিয়ে হারাম হওয়ার 
কারণ, বলে রিবেচিত হতে পারে ] কিন্ত (অপর এক প্রকারের আত্মিক পিতৃত্ব অবশাই 
বিদ্যমান রয়েছে । বস্তুত ) তিনি আল্লাহ্‌র রসূল ( এবং প্রত্যেক রসূল আত্মিক অভি- 
ভাবক হিসেবে সমগ্র উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা) এবং (এই আধ্যাত্মিক পিতৃত্বের ক্ষেত্র 
তিনি এমন চরম উৎকর্ষ সাধন' ফরেছেন যে, তিনি সমস্ত রসূলের মধ্যে সর্বোত্তম 
ও গূর্ণতম। বস্তুত তিনি) সক নবীর মোহর বিশেষ (এবং যে নবী এমন হবেন 
তিনি আধ্যাত্মিক পিতৃত্বের ক্ষেয্পে সর্বাধিক অগ্রগণ্য । ফেলনা তাঁর এ আধ্যাত্মিক পিতৃত্ব 
ফারা কিরামত পর্যন্ত বহাল. থাকবে। ফলে তাঁর. জীধ্যাত্মিক সন্তান সর্বাধিক হবে। 
মোটকথা -উষ্মতের জন্য তাঁর পিতৃত্ব শারীরিক বা বংশগত নয়--বিয়ে হারাম হওয়া 
যার সাথে-সম্পর্কিত॥ বরং এ পিতৃত্বের সম্পর্কটা একান্তই আধ্যাত্মিক। তাই গালক 
গুনের পরিত্যন্ স্ত্রীর সাথে বিয়ে জনুজ্ঠিত হওয়া কোন আপতিজনক ব্যাপার নয়। 
বরং সমগ্র মানব তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করুক-- আধ্যাত্মিক পিতৃত্ব এ কথাই 
কামনা করে) এবং (যদি এরূপ ওয়াস-ওয়াসার.উত্রেক করে যে, এ বিয়ে তো নাজায়েয 
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সূরা: আহযাব ১৫৩ 


ছিল না, তবে সংঘটিত না হওয়াই উত্তম ছিল। এমতাবস্থায় কোন প্রশ্ন তোলার. বা. 
কটাক্ষ করার সুযোগই মিলত না। তবে একথা বুঝে নেওয়া উচিত যে) মহান আল্লাহ 
প্রত্যেক বন্তর (অস্তিত্ব জাত করা ও না করার উপকার ও উপযোগিতা অল্পর্ে ) ভাক- 
ভাবেই জ্ঞাত । 


জানুহলিক জাতবা বিহক্প পপ 

- উল্লিখিত আয়াতে সেসব লোকের ধারণা অপনোদন করা হয়েছে, যারা বর্বর 
যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা)-কে নবীজীর সন্তান বলে মনে 
করতো এবং তিনি হযরত যয়নর রো)-কে তালাক দেওয়ার পর নবীজীর সাথে তীর 
বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাঁর প্রতি পু্রবধূকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করত। এ ভ্রান্ত 
ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, হযরত যায়েদের পিতা রসূলুজ্লাহ্‌. 
(সো) নন বরং তাঁর পিতা হারিসা (রা) কিন্ত এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ তাঁকীদ 


ss পতাপাপাঠিঞিপ্ও শী তং তত 


দেয়াচ্ছলে ইরশাদ হয়েছেঃ ey 2191 এম 5১৮৬৮ (অর্থাৎ 


রসূলুলাহ্‌ (সা) তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন। যে ব্যক্তির সন্তান-সম্ততি- 
দের মধ্যে কোন-পুরুষ নেই, তাঁর প্রতি এরাপ কটাক্ষ করা কিভাবে যুক্তিসংগত হতে 
পারে যে, তর পুল্প রয়েছে এবং. তাঁর পরিত্যন্তা স্রী নবীজীর পুন্তবধূ বলে তাঁর জন্য 
হারাম হবে। 


Fl এই মমা প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ সমঙ্টি (৮০০০০ ৪1 ) বললেই 


চলত। তদন্থলে কোরআনে হাকীমে অতিরিত্ত এ ১ শব্দ ব্যবহার করে এরাপ সন্দেহ 
অপনোদন করা ' হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র তো হযরত খাদীজা রো)-র গর্ভস্থ তিন 
পুন্ন সন্তান কাসেম, তাইয়্যেব ও তাহের এবং হযরত মারিয়ার গর্ভস্থ এক সন্তান ইব্রাহীম-_ 
মোট চার পুন্র-সন্তান ছিলেন। কেননা :এ'রা সবাই শৈশবাবস্থায় ইন্তিকাল ক্রেন! 
এরা কেউই (পূর্ণবর়্ক্ক ) পুরুষ পর্যায়ে পৌছেন নি। আবার এরূপও বলা যেতে পারে 
যে, এ আয়াত নাযিল হওয়াকালে কোন পুন্ন সন্তান ছিল না। কাসেম, তাইয়্যেব, তাহের 
রো) তো ইতিমধ্যেই ইন্তেকাল করেছিজেন।. আর ইরাহীম তখন পর্যন্ত জন্ুন্জাতই করেন নি। 
বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন ও কটাক্ষের উত্তর এ বাক্য দ্বারাই হয়ে গিয়েছিল । ' কিন্ত 

AIG A 1০ 

পরবতী পর্যায়ে অপরাগর সন্দেহাবলী দুরীকরপার্থে ইরশাদ করেনঃ -&া ০০) 59 
আরবী তায়ায় এ০ শব্দ পূর্ববর্তী বাক্যে কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ থাকলে 
ভা. দুরীকরপা্ে ব্যবহাত হয়। এ ছলে রসূলুল্লাহ সো) যম্পর্কে যখন একথা বর্ণনা করা 


Adan পাশা পাশা 


Te 
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১৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হয়েছে যে, তিনি উদ্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নন; তখন এরাপ সন্দেহের 

উদ্রেক করতে পারে যে, নবীগণ প্রত্যেকেই তো -নিজ নিজ:উম্মতের জনক। এ পরি- 

প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সো) সকল পুরুষ-_বরং সমগ্র নারী-পুরুষের পিতা ।. তাঁর প্রতি 

পিঘুর আরোপের কথা অস্বীকার করা প্রকারান্তরে 'নবুরতকেই অস্বীকার করার নামান্তর ৷ 
ASMA (পা 


- এ 45৮১ 0) শব্দন্্য়ের মাধ্যমে এর উত্তর এরাগঞ্তাবে দেওয়া হয়েছে 


যে, প্রকৃত উরসী পিতা- যে ভিত্তিতে বিয়ে শাদী হালাল-হারাম সংক্রান্ত নির্দেশাবলী 
আরোপিত হয়-_তা ভিন্ন জিনিস। আর নবী হিসেব গোটা উম্মতের আত্মিক পিতা 
হওয়া ভিন্ন জিনিস, এর সাথে উল্লিখিত আহ্‌ কামের কোন সম্পর্ক নেই ৷ সুতরাং সম্পূর্ণ 
বাক্যের মর্মার্থ এই দীড়াল যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা: নন, 
কিন্ত আধ্যাত্মিক পিতা সকলেরই । 

এর মাধ্যমে কতক মুশরিক কৃত অপর এক কটাক্ষেরও উত্তর হয়ে গেল। তা 
এই যে, রসূলুল্লাহ (সা) অপুল্পক। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যৈ কারের মাধ্যমে তাঁর বাণী ও 
কর্মধারা গতিশীল থাকতে পারে ও তাঁর বংশ বজায় থাকতে পারে---এমন কোন পুস্প 
সন্তান তীর নেই। কিছু কাল পরেই এগুলো মিটে যাবে। উপরোক্ত. শব্দসমূহের দ্বারা 
একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদিও তাঁর উরসজাত পুত্রসন্তান নেই, কিন্তু তাঁর নবুয়ত 
মিশনের প্রসার ও অগ্রগতি সাধনের জন্য উরসজাত পুল্র সন্তানের কোন প্রয়োজন নেই। 
এ দারিত্ব রাহানী সন্তানগণই পালন করে যাবেন। যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র রস্ল এবং 
রসূল উম্মতের রাহানী পিতাঃ সুতরাং তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তোর্মাদের সকলের চাইতে 
অধিক সন্তানের অধিকারী । | 


এখানে যেহেতু রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর বর্ণনা এসেছে এবং নবী হিসাবে তিনি বিশেষ 


পা শা তা 


ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী, সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে তাকে ol SE 
বিশেষপে ভূষিত করায় মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি নবীকুলের মধ্যে 


শত তা পাস 


অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশে মর্যাদায় জাতি জে ও ও সর্বোত্তম জন। 5017) ৬২০ 
(৮৬১ শব্দে দু'প্রকারের কিরাত রয়েছে । ইমাম হাসান ও ইমাম আসেম্সের ফিরাতে 
৮০৬৯ এন ০৩ এর উপর যবর রয়েছে। অন্যান্য “ইমামগণের কিরাতানুষায়ী উক্ত 
৪৮ যের বিশিষ্ট। কিন্ত উভয়ের সারমর্ম এক ও অতিন্ন-_-অর্থাৎ নবীগণের আবির্ভাব 
ধারার সমাস্তি সাধনকারী। কেননা ৮৬ এর খের বিশিষ্ট হোক বা যবর 


বিশিষ্ট__ উভয়ের এক অর্থ শেষও রয়েছে) আবার উভয় শব্দ মোহরের অর্থেও ব্যবহাত 
হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অর্থের বেলায়ও সারকথা শেখ অর্থই দীড়ার। কেননা কোন বন্ধ 
বন্ধ করে দেয়ার জন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যের ও যবর বিশিষ্ট 
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-স্রা আহযাব ১৫৫ 


(৩ শব্দ উতয়টার উভয় অর্থই কামূস, সিহাহ্‌, লিসানুল-আরাব, তাতুল-উক্ুস প্রভৃতি 
শীর্ষস্থানীয় আরবী অভিধানসমূহে রয়েছে। এই তফমীরে রাহুল মা'আনীতে (৮২ 
এর অর্থ মোহরের সারমর্ম ও শেষ বলেই বর্গনা করা হয়েছে। রাহল যা'জানীর শব্দ- 
সমূহ্‌ এরাপঃ 

#5 rh! ৬৬০৯১ 3 লঞর ০১ ৪ 1৮০৩ 
0০৯ এ ৮০১ ৩ 34831 অর্থাৎ ৩ এ বজ্র নাম হার মাধমে সমান্তি 
সাধন করা হয়। সুতরাং ০৮১০৯ অর্থ মার মাধ্যমে নবীগণের আগমন ধারার, 
পরিসমাস্তি সাধন করা হয়েছে-_যার সারকথা নবীগণের সর্বশেষ ব্যক্তি।) তক্ষসীরে 
বায়যাবী ও তফর্সীরে আহমদীতেও অনুরাপ বর্গনাই রয়েছে। ইমাম রাগেব “মুফরাদাতুল 
কোরআনে’ বলেন ঃ ৫০০ ৩০০ এ ৪ 580 ১৫৯ এও ই ও TL 
অর্থাৎ তাঁকে খাতেমে-নবুয়ত এজন্য বলা হয়. যে, তিনি তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবু়তের 
পরিসমাস্তি ও পরিপূর্ণতা সাধন করেছেন। 


মাহকাম ইবনে সাবদাতে ( ৪ ১% ৩৪) 1৯) রয়েছে: IL 
বন্তর শেষ পরিণতি ও পরিসমাচ্তিকে বলা হয়। 
সারকথা: (২৯ এর "5  হবর বিশিষ্ট হোক বা যের বিশিষ্ট হোক উত্তর 


অবস্থায় অর্থ এই যে, তিনি নবীকুলের আগমন ধারার সমাগ্তকারী অর্থাৎ তিনি সবার 
পরে প্রেরিত হয়েছেন । 


০৬৬ ৮৬ এমন এক গুণ যা নবুয়ত ও-রিসাছতের পূর্ণতার ক্ষে্রে 
তীর সর্বোচ্চ স্থান ও মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। কেননা প্রত্যেক বন্তই ক্রমাছয়ে উন্নতির 
দিকে ধাবিত হয় এবং সর্বোচ্চ শিখরে পৌ ছলে এর পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। আর সর্বশেষ 
পরিণতিই এর মোক্ষম উদ্দেশা । ই জনও ভা টানে বায়ার দিকের । 


HA AAT 3 AAT ASIA ৮4:০৭ ৪০ 
চা 


১ (রত ৩০৯12 সি ও ১০ ৩১৩৫1 0381 অৰ্থাৎ, আজ আমি 


তোমাদের দীন (জীবন-বিধান) পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতও 
€(অনুপ্রহ) পূর্ণ করে দিলাম। ৃ 


পূর্ববর্তী নবীগণের দীনও নিজ নিজ যুগানুসারে পরিপূ্ণই ছিল,-_কোনর্ঠাই 
অসম্পূর্ণ ছিল না।- কিন্তু সার্বিক "পরিপূর্ণতা কথা সর্বতোষ্তাবে নবীজীর দীনের প্রতিই 


প্রযোজ্য, যা পূর্ববর্তী সরারই জন্য দলীজব্বরাপ রী বরাতে হাতিটি 
থাকবে । 
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১৫৬. তফসীরে মানআরেফুল-কোয়আন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এ ক্রেযে 2৫৭1 (৮ ৩ বিশেষণ সংযোজনের ফলো এ বিহয়টাও একেবারে 
পরিক্ষার হয়ে গেল যে, নবীজী যেহেতু সমগ্র উ্যতের জনকের মর্যাদায় ভূষিত, সুতরাং 
তাঁকে অপুন্ক, বজে আখ্যা্বিত করামিবুর্তিতা বৈ কিছুই নয়। কেননা 4910৩, 
শব্দঘ্বয় একথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, পরবর্তীকালে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী 
গোষ্টা মানবকুজই তাঁর € নবীজীর.) উজ্যত্ততৃক্ত। ভাই তীর উল্মতের সংখ্যা অন্যান্য 
উচ্মতের চাইতে অনেক বেশী হবে। ফলে নবীজী সো)-র আধ্যাত্মিক সন্তানও অস্যাম্য, 
নবীগণের চাইতে বেশি হবে। ৮৮1 ৮ ৬ বিশেষলটি, একথাও যোঝাচ্ছে যে, সমগ্র 


উদ্মতের প্রতি হযরতের (সা) ত্রেহ-মমতা অন্যান্য নবীগণের তুলনায় অধিকতর হবে। 
তীর পরে কোন ওহী বা নবীর আগমন হবে না বলে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত উদ্তৃত যাবতীয় 
সমস্যার সমাধান ও. যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার পথ বাতলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে 
পূর্ববর্তী নবীগণের একথা ভাবতে হতো না, কেননা তাঁরা জানতেন যে, জাতির মাঝে 
গোমরাহী, ও. মিল্লাত প্রসার লাভ করলে তীদের পর 'অন্যান্য নবী আবিভূত হয়ে 
এসবের সংশোধন ও সংক্কার সাধন করবেন। কিন্তু খাতামুল আছিয়ার (সা) এ কথাও- 
ভাবতে হতো যে, কিয়ামত পর্যন্ত. উম্মত যে বিডিন্নমুখী অবস্থা 9 সমস্যার সম্মুখীন 
হবে সেগুলো সম্পর্কে উম্মতকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ তাঁকেই দিতে হবে। যে সম্পর্কে 
রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র বিভিন্ন হাদীস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাঁর পর অনুসরণযোগ্য যেসব 
বাস্তির আবির্ভাব ঘটবে তাঁদের অধিকাংশের 'নামই তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। 
অনুরাপতারে . তবিষ্যতে অন্যায় ও অসত্যের. হত পতাকাবাহীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে ওদেরও 
যাবতীয় লক্ষণ, অবস্থা ও তথ্যাদি এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন যেন একজন 
সাধারণ চিস্তাশীলেরও এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে । . এ. কারণেই 
রসূলুজ্জাহ্‌ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য এমন উজ্জল ও জ্যোতিষ্মান 
স্ম.পথ রেখে গেলাম বেথাক দিবায়াক্ি দুটোই সমান--কখনো পথন্রষ্ট হওয়ার : 
আশংকা নেই।. 


এ আয়াতে একথাও প্ৰণিধানযোগ্য যে, উপরে হুমূর (সা)-এর উল্লেখ “রসূল 
বিশেষণে করা হয়েছে। এজন্য বাহ্যত ০31০ বা ৩) ৮৮ 
শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসংগত ছিল বলে মনে হয়। অথচ কোয়আনে হাকীম তদহ্থলে 
এ+) ৮১.৬১ শব্দ পুহণ্‌ করেছে। = ক 

কারণ এই যে, অধিকাংশ আলিমের মতে নবী ও রসূলের মাঝে পার্থক্য শুধু 
গররড়াই--তা এই চে, নবী সেসব ব্যক্তি, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা*জাজা হষ্টিকুজের পরি- 
তদ্বি.ও..সংস্কার সাধনেল্প জনা প্রেরণ করেছেন” এবং তাঁদের প্রতি ওহী নাষিজ' করে ধন্য 
করেঙ্রেড চাই. তাঁদের জন্য কোন হতজ্জ আসমানী প্রন্থ ও স্বতন্ত শরীয়ত নির্ধারিত হবে 
থাকৃক-_.অথবা পূর্ববর্তী কোন নবীর প্রস্থ ও শরীয়তের অনুসারীগণের হিদায়তের জন্য 
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“সুরা আহধাব রী ১৫৭ 
আদিষ্ট হয়ে থাফুক--যেমন হযরত হারুন (আআ) হযরত মূসা (আ)-র প্রস্থ ও শরীয়তের 
অনুসারীগণের হিদারতের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন । 

অগরপগক্ষে ‘রসূল’ শব্দটি বিশেষভাবে নবীর প্রতি প্রযোজ্য, খাঁকে স্বত্ত 
প্রন্থ ও শরীয়ত প্রদান করা হয়েছে। অনুরাপভাবে ‘রসূল’ শব্দের চাইতে ‘নবী’ শব্দের 
মর্মার্থে ব্যাপকতা অধিক। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই খে, তিনি (সা) নবীকুলের 
আগমন ধারা সমাপ্তকারী এবং সর্বশেষ আগমনকারী । চাই তিমি স্বতন্ত্র শরীয়তের 
অধিকারী নবী হোন বা পূর্ববর্তী নবীর অনুসারী হোন। এ দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌ 
পাকের নিকটে যত প্রকায়ের নবী হতে পারেন তাঁর (নবীজী ) মাধামে এঁদের সবার 
পরিসমাপ্তি ঘটলো । তাঁর গরে অন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না। চির 


ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তক্ষসীরে ফরমান $ 
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অর্থাৎ.এ আয়াত এ আকীদার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ যে, তাঁর পরে কোন নবী নেই 
এবং যখন কোন নবী নেই তখন রসূল থাকার প্রশ্নই উঠে না। কৈননা “নবী ব্যাপক 
অর্থবোধক এবং ‘রসুল’ শব্দটি বিশিষ্টতা জাগক। -এটা এখন এক আকীদা; যার সর্ধন- 
সূচক বহুসংখ্যক প্রামাণ্য হাদীস রয়েছে যা সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট জামাতের 
দ্বারা বর্ণিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে! এ আয়াতের শব্দগত রিঙ্জেষণ খানিকটা 
বিস্তারিতভাবে এ জন্য করা হয়েছে যে, আমাদের দেশে নবুয়তের দাবীদার গোলাম 
আহমদ কাদিয়ানী এ-আঁয়াতকে স্বীয় হীন উদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্তরায় মনে রে 
এর তফসীরে নানাবিধ বিকৃতি ও মনগড়া” সম্ভাব্যতা উদ্ভাবন করেছে। উপরোরিথিত 
বক্তব্যের মাধ্যমে আলহামদুলিল্সাই-_এশুলোর উত্তর হয়ে গেছে 


খতমে-নবুয়তের মাস'জালা $£ রসূলুল্লাহ (সা)-র নবীকুলের আগমনধারার 
পরিসমাগ্তকারী হওয়া, তার সর্বশেষ নবী হওয়া, তাঁর পরে আর কোম্ -নবী: প্রেরিত 
‘মা. হওয়া, এবং .প্রতোক নবুয়তের দাবীদার মিথ্যাবাদী ও কাফির প্রতিপম: হওয়া 
* এমন; এক য়াস'আলা যে সম্পর্কে প্রত্যেক মুূগের মুসলমানগণ : এক্যবছ্‌ ও অভিম মৃত 
পোষণ করে আসছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে. বিস্তারিত আলোচনার কোন:গুঁযোজন ছিল 
মা। কিন্তু কাদিয়ানী সম্প্রদায় এ ‘সম্পর্কে মুসঁলমানদের মনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে ধ্রাৰান্তকর চেচ্টায় রত। তারা.লত'শভ পুস্তক-থুপ্তিকা 'প্রকাশ.কুরে অশিক্ষিত ও 
অর্ধশিক্ষিত্ মানুষকে পথত্রষ্ট -করতে প্রয়াস গাচ্ছে। সুতরাং আয়ি এ মাসাজালার বিশদ 
আলোচনা পূর্ণ ‘খতমে-নবুয়ত’ নামে এক স্তৃতজ্ কিতাব লিখেছি। যাতে একশত আয়াত, 
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১৫৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


দু'শতাধিক হাদীস এবং পূর্ববর্তী, মুসলিম মনীষিগণের: অসংখ্য উক্তি ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে 
এ মাস'আলা বিস্তারিত ও সূস্পষ্ট বিশ্লেষণ করেছি এবং কাদিয়ানীদের দ্বারা সৃষ্ট অম্লক 
সন্দেহাবলীর যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছি। এখানে সেগুলো থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। ১ 
| তাঁর খাতামুষ্লাবিষ্টন হওয়া শেষ হমানায় হযরত ঈসা (আ)-র পুনরাবিত্াবের 
পরিপন্থী নয় ঃ যেহেতু কোরআনে করীমের বেশ কিছু সংখ্যক আয়াত এবং প্রামাণ্য 
হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, শেষ যমানায় কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ) পুনয়ায় 
দুনিয়াতে আবিভূ-ত হবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং তদানীন্তন বিশ্বে বিরাজমান 
সকল প্রকারের গোমরাহীর মৃল্লোৎপাটন করবেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা আ[মি.আমার 
৮০] এ 509 5১১ 5৬ ৮১7৭1 নামক পুস্তিকায় প্রদান করেছি। 
কোরআন-হাদীসের অসংখ্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হযরত ঈসা আ)-র 
' আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং শেষ যমানায় তাঁর পুনরাবিতাবের কথা মির্জা গোলাম 
আহমদ কাদিয়ানী সরাসরি অস্বীকার করে নিজেই -প্রতিশ্ুত মসীহ্‌. বলে দাবী করেছে 
এবং প্রর্মাণ স্বরূপ বলেছে যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের আআ) দুনিয়াতে পুনয়ায় 
আগমনের কথা যদি মেনে নেয়া হয় তবে এটা হুযূর (সা)-এর ০৬১০ PELE 
হওয়ার পরিপন্থী হবে। 


উত্তর একেবারে সুস্পষ্ট ০০০ এবং সর্বশেষ নবী হওয়ার অর্থ 


আপনার পরে কোন ব্যক্তি নী পদে অধিষ্ঠিত করেন না। এ দ্বারা এ কথা বোঝা যায় না 

যে, তর পূর্বে যারা নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের নবুয়ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে 
রা এ জগতে এদের কারো পূনরাবির্ভাব ঘটতে, পারে নু. অবশ্যই হযরত সো)-র 
পরে তাঁর উম্মতের সংদ্কার ও পরিশ্ুদ্ধির উদ্দেশ্যে যিনিই আবির্ভূত হবেন, তিনি স্বীয় 
মুরুরত গদে বহাল থেকে ফা? হযরতের (সা) প্রবর্তিত আদর্শ ও শিক্ষাদীক্ষার অনুসারী 
হয়েই এ উদ্মতের পরিস্তদ্ধিও সংস্কারের দায়িস্ব পান্সন করবেন । . যেমন সহীহ্‌ হাদীস- 
সমূহে পরিচ্কারতাবে বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে কাসীর. এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে 
বলেন $ 
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সূয়া আহযাব ১৫৯ 


অর্থাৎ রস্জু্াহ (সা)-র খাভামুদ্দাবীঈনের অর্থ এই যে, তাঁর আবির্ভাহের পরে 
মবুমত পদের পরিসমাপ্তি ঘটবে । এখন আর কেউ এ গণ ও পদেল্প অধিকান্সী হবেন 
মা। এ দ্বারা শেষ ব্বাযানায় হযরত ঈসা €জা)-র দুনিয়ায় পুনঃ অবতরণের মাসআলা সম্পর্কে 
কোন বিরূপ. প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নাস সম্পর্কে গোটা উন্মমত.একমত, কোরআন 
পাকেও. সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং তাওয়াত্রের (1 3 জমমর্ষাদাসম্প় 
হাদীসসমূহ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করছে। কেননা, তিনি এ জগতে আমাদের 
নবীজী সো)-র পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিজেন। 


নবুয়তের মর্মার্থের বিক্কৃতি সাধন এবং ছায়া ও উপনবীত্ব পদের আবিষ্কার £ 
এই নবুয়তের দাবিদার নবুয়ত দাবির পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে দুরভিসন্ধিমূজকভাবে 
এক অভিনব প্রকারের নৰুয়ত আবিষ্কার করেছে---কোরআন-হাদীসে যার কোন অস্তিত্ব ও 
প্রমাণ নেই। অতপর বঙ্গলো যে, এ ধরনের নবুয়ত কোরআনে বর্ণিত খতমে-নবুয়ত 
বিষের. পরিপন্থী নয়। খাঁর সারকথা এই যে, সে নবুয়তের মর্মার্থ বিশ্লেষণে হিন্দ্‌ ও 
অন্যানা, সম্প্রদায়েন্স মারো প্রচলিত পঞ্চ অনুসরণ করেছে-তাঁ এই যে, কোন ব্যন্তি 
অপর চন্ান ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই পরবর্তী ব্যক্তির রূপে আত্মপ্রকাশ-ককপতে-পাতে । এ 
প্রসঙ্গে সে আরো রে মে, যে ব্যক্তি নবীজীর পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে. সার (নবীজীর) 
রংগে রজিত হয়ে তাঁর রাপ পরিপ্রহ করেছে---তার আগমন বঝত-ছম়্ঃ নবীজী .(সা)-র 
আগমন। প্রকৃত প্রস্তাবে সে তাঁরই ছায়া ও প্রতিভূ স্বরাপ। সুতরাং তার-মতে তার এ 
দাবির কারণে খতমে-নবুয়তের আকীদা কেনিভাবে প্রতাবাদ্বিত হয় না। ' ডি 


কিন্তু প্রথম কথা তো এই যে, ইসলামে নবাবিষ্ৃত এই ননুতের উত্তর কোথা 
থেকে হলো। .এতভিম্স যেহেতু. খতমে-নবুয়তের মাসপজজা ইসলামী আফীদাসমূহের 
মধ্যে একটি. মৌলিক বিষয় । তাই রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে এ মাস”আলা 
এমন স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন, যাতে কোন বিকৃতি সাধনকারীর পক্ষে 
এর অর্থে বিকৃতি ও ভূল ব্যাখ্যার কোন অবকাশই না থাকে। এই উত্তরের রিস্তারিত 
বর্ণনা আমার “খতমে নবুয়ত’ নামক পুত্তকে দ্রষ্টব্য । এখানে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি 
বিষয় আঁলোচনা করেই প্রসঙ্গের সমাম্তি টানা হলো ।: রঃ 


বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি সমস্ত হাদীসপ্রস্থে সংরূর্ণ নিল সনদের. ঠা হযরত 
আবু হুরায়রা (রা) খেকেশিতু আছে যে, নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেনঃ. রাঃ 


EE 


San GUS ৪৭ ০৯১০০ এ rs উহ ০০5 sl, 
৩22 এ 5১১ 288 or WL hp Bl rin) 5১০ 21 এলি 
১৭৯, [৮ 93 wt ~ S৬3 Hs. 4 Ends 1D 9.3) 
BED ged 30a. 0 54 টি এ HH শর 5 ১৭০৯৬ 2 sh 


০ GTS 


www.pathagar.com 


৯৬০ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


অর্থাৎ “আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপমা এ ব্যক্তির ন্যায়, যে অত্যন্ত 
দৃট, সুসংবদ্ধ ও সৌন্দর্য মণিত করে একটি ঘর তৈরী করলো। কিন্ত সে ঘরের এক 
কোণে দেয়ালের একটি ইটের সমপরিমাণ জায়গা খাজি-রেখে দিজ। অতপর মানুষ 
ভী দেখতে সর্বক্ষণ আনাগোনা করতে থাকলো এবং এর নির্মাণ কৌশল ও পারিপাট্য 
দেখে সবাহ চমৎকৃত ও বিস্ময়াতিভূত হলো; কিন্ত সবাই বলতে লাগলো যে, ঘরের 
মালিক. এ ইটটি বসিয়ে নির্মাণ কাজের পূর্ণতা কেন সাধন করলো না? রসূলুজাহ্‌ 'সো) 
ফরমান যে, নবুয়তের এই সুরম্য অষ্টালিকার সর্বশেষ ইউ আমি।. কোন কোন্‌ হাদীসের 
শব্দ এরাপ ষে আমি সে শুন্য জায়গা পূরণ করে .ন্বুয়তরূপী প্রাসাদের পূর্ণতা সাধন 
করোছি।” 

নি রিয়ার রিজাল মধু এপার জ্টাজিকা 
ও সুরদ্য প্রাসাদের ন্যায়--»মহান নবীগণ সো)-এর' ছে রাগ । নবীজী সো)-র 
আবির্ভাবের পূর্বেই একটি ইষ্টের সমপরিমাণ জায়গা ব্যতীত উক্ত নকুরতের: গোটা 
তি কাজই সম্পন্ন হয়েছিল। হযরত (সা) অই খালি অংশটুকু পূরণ কয়ে 
আংকান অবকাশ নেই। এখন যদি কোন প্রকারের “মতূন নবুরত ধারিদালতের ও আবির্ভাব 
ঘর্টে তবে নধুয়তর; এ, এর সঙ্কুজান হবে'না। | 


বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে-আহমদ প্রমুখ হাদীসে হযরত আবু হরায়রা রো) 
রি জগর এক হাদীসে রসূৃজ্জাহ, সো) ফরমান! 
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জরা বনী ইসরাঈলের রাজদও ও শাসন ক্ষমতা স্বয়ং নবীগণের. হাতে-ছিল। 
এক নৰীর, তিরাধান্রে গর আরেক নবীর আবির ঘটতো। আমার পরে কোন নবী 
আসবেন না, অবশ্যই আমার প্রতিনিধিগথ ( খর্গাক্কা). আসবেন-__যাদের সংখ্যা হবে 
অনেক। 


* হযরত যেহেতু, সর্বশেষ নবী, তীরপর কোন নবী প্লেরিত হবেন না- সুতরাং 
উত্মতের হিদায়তের কাঁজ কিভাবে সমাধা হবে--উপরোক্ত হাদীস সে কথাও বাক্ত.করে 
দিয়েছে! এ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, তাঁর পরে উম্মতের হিদাক্সত ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা 
তাঁর খলীফা (প্রতিনিধিগণের ) মাধ্যমে করা হৰেঁ। তাঁরা নবীজী (সা)-র খলীফারাপে 
নবুয্নতের উদ্দেশ্যব্ল্নী সম্পন্ন করবেন। যদি কোন প্রকারের “ছায়া নবী’ বা উপনবীয় 
অবন্ধাগ থোফত, অথবা কোন শরীয়তবিহীন নবীপদ অবশিষ্ট থাকত, তবে অবশ্যই 
এখানে তার. উল্লেখ-এভাবে থাকত ছে, অমুক ধরনের নকুয়ত বাফী রয়েছে, যন্দ্বায়া বিষের 
দ্রাম্ননকার্মম ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হবে। 
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সূরা আহযাব ১৬১ 


, এই হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর সো) পর কোন প্রকারের 
নবুয়ত বাকী নেই। বরং. পূর্ববর্তী উন্মতসমূহের হিদায়তের দায়িত্ব যেরাপে নবীগণের 
মাধ্যমে পালন করা হতো অনুরাপভাবে এ উম্মতের হিদায়ত তাঁর (নবীজীর ) খলীফাগণের 
সাহায্যে করা হবে। 


মাসনাদে-আহমদ প্রমুখ হাদীসগ্রছে হযরত আয়েশা জিদ্দীকা ও উম্মে কুর্ষ 
কাবিয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সো) ফরমান £ 
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অর্থাৎ “আমার পরে মোবাশ্বেরাত ব্যতীত নবুয়তের কিছুই বাকী নেই। সাহাবাগণ 
আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ সো), মোবাশ্বেরাত ( ৬১1১০ ) কি ব্লু? বললেন, 


সত্য স্বপ্--যা মুসলমান স্বয়ং দেখবে অথবা এ সম্পর্কে অপর কেউ দেখবে” ।-_(তিবরানী 
হাদীসটিকে, সহীহ্‌ বলে মত প্রকাশ করেছেন )। 


এ হাদীস কত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে, শরীয়তবহ বা শরীয়তবিহীন অথবা 
মির্জা কাদিয়ানীর মন্তব্যানুসারে ছায়া বা আনুষঙ্গিক কোন প্রকারের নবুয়তই বাকী নেই ; 
কেবলমান্ত্র মোবাশ্বেরাত বা সত্য স্বপ্সসমূহ থাকবে, যার মাধ্যমে মানুষ কিছু অভিজ্তা 
অর্জন করতে পারবে। 


“ মাসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস ব্রিজারের রো? নিক 
বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) ফরমান £ 
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অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমার মাধ্যমে রিসালত ও নবুয়ত পদের পরিসমাশ্তি ঘটেছে 
আমার পরে অপর কোন নবী বা রসুলের আবির্ভ।ব ঘটবে না।” 


এ হাদীস স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, তাঁর পর শরীয়তবিহীন নবুয়ত 
পদও বিদ্যমান নেই। ছায়া বা উপ নবুয়ত পদ বলে ইসলামে এমন কিছুর অস্তিত্বই নেই। 


এ স্থলে খতমে নবুয়ত ' সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ উদ্ধৃত কর উদ্দেশ্য নয়-_-দু'শতাধিক 
হাদীস “খতমে নবুয়ত’ নামক পুভ্িকায় একন্রিত করা হয়েছে । উদ্দেশ্য-_কয়েকটি 
হাদীস দ্বারা কেবল একথাই ব্যক্ত করা যে, কাদিয়ানীরা নবুয়ত পদ বিদ্যমান থাকার 
পক্ষে যুক্তির. অবতারণা করতে গিয়ে যে ছায়া বা উপনবী পদ আবিষ্কার করেছে-__ 
ইসল্লাংম এর কোন মূল) ও ভিত্তি নেই। এমনটি আছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তবুও 
উপরোক্ত হাদীসসমূহের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাঁর সো) পর কোন প্রচারের 
নবুয়তই বাকী নেই। 
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১৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এজন্যই সাহাবায়ে-কিরাম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ ও স্তরের 
মুসলমানগণ এ সম্পর্কে একমত যে, হযরতের পর কেউ কোন প্রকারের নবী বা রসূল 
হতে পারে না-_যে এমন দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী, কোরআন অস্বীকারকারী ও কাফির। 
সাহাবায়ে কিরামের সর্বপ্রথম ইজমা এই মাস'আলার উপরই সংঘটিত হয়। এই পরি- 
প্রেক্ষিতেই প্রথম খলীফা সিদ্দীকে আকবর রো) তণ্ড নবুয়্তের দাবিদার মুসায়লামা 
প্রমুখের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তার সকল অনুসারীসহ তাকে হত্যা করেন। 


এ সম্পর্কে প্রথম যুগের ইমাম ও খ্যাতনামা উলামায়ে কিরামের উত্তি এবং ব্যাথ্যা- 
সমূহ “খতমে নবুয়ত” নামক পুস্তিকার ৩য় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
এখানে তার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হলো $ 


প্রখ্যাত মুফাস্সির হযরত ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে লিখেছেন £ 


14০৪) ৯০০ ০১৮০ 4092 ন US এ এ] কিস 

৬৩1 ২১ 15559১ tx ৪০01195০৫১1 5০ 059 1 5০০ in SY 
যারা CGA ENG জা ১৯০৩ ৩১৯5 ০৪০ এ ০৪ এ 
sb ৬০ 4০০ Lyall অজ) 81 5) 21০ 0859 0৩০০ VLG এ Ys 
4501 015৯ ৩৭ ৬৩৮৪ ও PION ৬ 2 এপঠ ও ০০] 53521 ০৪ 


৬৬১৬৬৪ ক) 08534053 4 ple Le ৪১ UDI 0125 228১০ 
৯ ৬৪) 6 p82 EDD Ee SS ED 955 ৫9৬0 40 ০৬০ ওঠ 
(355৫1) এ উ ৯ orm ও চির 


অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় গ্রন্থ এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র বহু হাদীসের মাধ্যমে এ 
তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর সো) পর কোন নবী বা রসূল নেই। যেন মানুষ এ কথা 
অনুধাবন করে যে, তাঁর সো) পরে যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী, 
ভণ্ড, দজ্জাল, পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী--সে যত চালবাজির আশ্রয় নিক না কেন এবং নানা 
প্রকারের যাদু, এন্দ্রজালিক কলাকৌশল ও ভেক্কিবাজি প্রদর্শন করুক না কেন, এগুলো 
সবই প্রক্তাবান ও বিদ্ধ সমাজের নিকট অসম্ভব ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। 
যেমন করে আল্লাহ, পাক ইয়ামেন প্রদেশে আসওয়াদ উনাইসী (নবুয়তের ) এবং 
ইয়ামামাহ্‌ প্রদেশে মুসাফ্কলামা কাজ্জাবের মাধ্যমে এমন সব ভ্রান্তিকর ঘটনাবলী, অলীক 
ও অমূলক উক্তিসমূহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সেগুলো দেখে-শুনে প্রতিটি 'জানী ও বিবেক- 
বান ব্যক্তি বুঝে নিয়েছেন যে, এরা উভয়ই মিথ্যাবাদী ও পথন্রঙ্ট। এদের প্রতি আল্লাহ্‌র 
অভিশাপ নিপতিত হোক ৷ অনুরাপতাবে কিয়ামত পর্যন্ত যে-কোন ব্যক্তি নবুয়তের দাবি 
করবে সে মিথ্যাবাদী ও কাফির । বস্তুত মসীহে-দাজ্জাল পর্যন্ত গিয়ে নবুয়তের ভণ্ড দাবি- 
দারদের এ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটবে ।” 
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সূরা আহহাব ১৬৩ 


ইমাম গাজ্জালী (র) তাঁর রচিত প্রস্থ “কিতাবুল ইকতিসাদ- ফিল ইতিকাদে' 
(১৬১০ 81 ৬১ ০ ১০৩ | ৬৩৬ ) উপরোজিধিত আয়াতের তফসীর ও খতমে-নবু- 
তের আকীদা প্রসংগে লিখেছেন $ 


৩০ ৬৬ ০ PEG 8), 1 ৩০ 5 ARI l ২৬১ ৬৯ 5 
ই SD ADI 9৪) p Se YS 0৯ (৮১1 ৫১০ ৩ ৬ ১৩) 
০০৫০০৪১0১03 1০৮০ 


অর্থাৎ “এ আয়াতে অন্য কোন ব্যাথ্যা বা বিশেষীকরণের অবকাশ নেই এবং যে 
ব্যক্তি আয়াতের বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নবুয্পত পদ এখনো বিদ্যমান আছে বলে 
মত পোষণ করবে, তার এরাপ উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভ্রান্তিগ্রসৃত। এরাপ ব্যাখ্যা তাকে 
কাফিরদের দলভুক্ত হওয়া থেকে কোন অবস্থাতেই রেহাই দেবে না। কেননা সে এ 
আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পাচ্ছে । যে আয়াত বিকল্প ব্যাখ্যাযোগ্য নয় বলে 
পোষা উম্মত একমত” । 


কাজী আয়া ‘শেফ’ নামক গ্রন্থে নবীজী (সা)-র পরে নবুয়তের দাবিদারদেরকে 
কাফির মিথ্যাবাদী রস্লুল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী ও উল্লিখিত আয়াতের সত্যতা 
অন্বীকারকারী বলে আধ্যাদান পৃবক নিম্নরাপ মন্তব্য করেন $ 


৬০ 2৪০ ০১1 2৮0০৬ ৮০ ৪৮-7115৯ jes শি 2 ০০০15 
SHUT 5356১৯5৩89৩ 95 -৪91০)1 
ao 5 ৬ os 0 ls 15 


অর্থাৎ “গোটা উম্মত এ ব্যাপারে একমত । এক্ষেত্রে উল্লিখিত আয়াতের বাহ্যিক 
অর্থই গ্রহণ করতে হবে। বাহ্যত যেরূপ বোঝা যাচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে এ আয়াতের মর্মও 
তা-ই। অধিকন্তু আয়াতে বিকর্জ ব্যাখ্যার অবকাশই নেই। বস্তুত নবুয়তের দাবিদার- 
দের অনুসারী এসব উপদলের কুফরী সম্পর্কে কোন প্রকারের সন্দেহই থাকতে পারে 


না। বরং এদের কুফরী কোরআন হাদীস ও ইজমায়ে-উম্মত দ্বারা অকাট্যভাবে 
প্রমাণিত ৷” 


খতমে-নবুয়ত: পুস্তিকার ওয় খণ্ডে শরীয়তের ইমাম এবং সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট 
উলামাম্মে কিরামের বিপুল সংখ্যক বাপী সঙ্কলিত হয়েছে। 'আর এখানে যা বর্ণনা করা 
হয়েছে একজন মুসলমানের পক্ষে তা-ই যথেস্ট। 
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১৬৪ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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(85) শু’মিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। (৪২) এবং 
সকাল-বিকাল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা কর । (8৪৩) তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত 
করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগপও রহমতের দোয়া করেন-___অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে 
জালোকে বের করার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়াল্‌। (88) যেদিন আল্লা- 

হর সাথে মিলিত হবে, সেদিন তাদের অভিবাদন ' হবে দালাম। তিনি তাদের জন্য 

সম্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন । (৪৫) হে নবী! জামি আপনাকে সাক্ষী, 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরাপে প্রেরণ করেছি। (৪৬) এবং আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে 
তাঁর দিকে আহবায়করাপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (৪৭) আপনি মুপমিনদেরকে 
সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিরাউ অনুগ্রহ রয়েছে । (৪৮) 
আগনি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা 
করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ্‌ কার্যনির্বাহীরূপে যথেষ্ট । 


















হে মুমিনগণ! তোমরা [সাধারণভাবে মহান আল্লাহ্‌র অনুপ্রহরাজি এবং বিশেষ- 
ভাবে এরাপ পৃণ্যতম রসূল (সা)-এর প্রেরপজনিত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে এর শুকরিয়া 
আদায় করতে গিয়ে] আল্লাহ্‌ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর (যাবতীয় ইবাদতই 
এর অনস্তর্ভু জু হয়ে গেছে) এবং (এ ইবাদত ও ধিকিরে সর্বক্ষণ স্থায়ী থাক ।-:সৃতরাং) 
সকাল-সন্ধ্যা (অর্থাৎ সর্বক্ষণ) তাঁর, শুণ-কীর্তন করতে. থাক (অর্থাৎ মনে মনে বিভিম 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে এবং মৌখিকভাবে ৷ সুতরাং প্রথম বাক্যে যাবতীয় আমল 
ও ইবাদত এবং দ্বিতীয় বাক্যে সকল সময় ও কাল অস্তর্ভূ ক্র হয়েছে। অর্থাৎ কোন হুকুম 
পালন করাবে আবার কোন হুকুম পালন করবে না এবং একদিন কোন কাজ করবে অগর- 
দিনতা করবে না এমনটি যেন নাহয়। আর যেহেতু তিনি তোমাদের প্রতি বহুবিধ অনুগ্রহ 
প্রদর্শন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন, সুতরাং অবশ্যস্তাবীরূপে তিনি সর্বাবস্থায় 
কুতজ তা লাভের অধিকারী ও যিকিরের যোগ্য । বস্তত ) তিনি এমন ( দয়াশীল ) যে তিনি 
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গররা আহষাব ১৬৫ 


(হ্থয়ংও) এবং (তাঁর হুকুমে ) তীর ফেরেশতাগণ (ও) তোমাদের প্রতি রহমত ও করুণা 
প্রেরণ করতে থাকেন। (তার রহমত প্রেরণ করা অর্থ রহমত বর্ষণ করা এবং তাঁর 
উিন্জাদরসি কহ ৰ দাগ বলা ররর নার করা যেন মহান আল্লা- 


পা ATA পা AP AT পান জপ 


হর বাণী ৬৬০১ 5৯ এটা ০১৪ em ৩২ ১১। 


আয়াত দ্বারা প্রমাণিত । আর এরূপ রহমত প্রেরণ এজন্য ) যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
(এ রহমতের বদৌলতে ) তোমাদিগকে (অক্ঞানতা ও পথন্রষ্টতার ) আধার থেকে 
বিজ্ঞান ও হিদায়তের ).জ্যোতিপানে নিয়ে আসেন (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অসীম অনুগ্রহ 
ও ফেরেশতাকুলের দোয়ার বদৌলতে তোমরা ইলম ও হিদায়তের তওফিক জাত করেছ 
এবং এর উপর স্থির রয়েছ যা সর্বদা নতুন প্রাণ নাভ করে যাচ্ছে) এবং (এ দ্বারা প্রর্মাণিত 
হল যে,) আল্লাহ্‌ পাক মু’মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। ( এবং মুমিনদের 
অবস্থার প্রতি এ রহমত ইহকালেও রয়েছে এবং পরকালেও তাঁর করুণার বর্ষণ স্থলে 
পরিণত হবে)। বস্তুত যে দিন আল্লাহ্‌ পাকের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটবে সেদিন তাঁদের 
প্রতি যে সালাম প্রদত্ত হবে তা হবে। (আল্লাহ্‌ পাকের স্বয়ং ইরশাদকৃত ) আসসালামু- 
আলায়কুম (প্রথমত এ সালামই সম্মান প্রদর্শনের লক্ষণ- বিশেষ করে যখন এ 
সালাম আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত হবে। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ, 


BUA ভর্তা এপি তাত 


করেছেন পি) ৩ ৩০৪৪৪ %০ ইবনে মাজাহ প্রমুখ হাদীসগ্রহ্থসমূহে রয়েছে 


৪:82 পালা তি পাতি পা 
যে আল্লাহ্‌ পাক স্বয়ং জান্নাতবাসীদের প্রতি সম্বোধন করে ফরমান $ ০1 


এ সাল্লাম তো হলো আত্মিক পুরস্কার__যার সারমর্ম সম্মান প্রদণন করা) এবং ( পরবর্তী 
পর্যায়ে বাহ্যিক ও দৈহিক পুরস্কারের সংবাদ সাধারণ শিরোনামায় প্রদত্ত হয়েছে যে ) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদের ( মু’মিনগণের ) জন্য (জান্নাতে ) উত্তর প্রতিদান তৈরী করে 
রেখেছেন। (অপেক্ষা কেবল তাঁদের পৌছবার, পৌছামান্ত্র তাঁরা এসব পূর্ব প্রস্তুত পুরস্কার 
ও প্রতিদান লাভ করবেন । পরে হুযূর সো)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে) হে 
নৰী ! সা) (আপনি গুটিকয়েক পরিহাসকারীদের কটাক্ষপাতে বিচল্জিত হবেন ন।। যদি 
এসব. নিবোধরা. আপনাকে চিনতে সক্ষম না হয় ত্যবকি আসে যায়, মৃ্মিনদের জন্য 
বেহেশতে যে সব অনন্য ও অনির্বচনীয় অনুগ্রহ ধারা ও রহমতসমূহের কথা বিরত হয়েছে 
তা তো কেবল আপনার বক্তব্যই যথেচ্ট হবে। অন্য কোন প্র্মাপাদির প্রল্লোজনীয্পতা অনুতব 
করা হবে না। সুতরাং এ দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহ্‌ পাকের মত প্রিয় ও 
নৈকট্টপ্রাপ্ত। বস্তুত) আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে এমন বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী রসূলরূপে প্রেরণ করেছি যে, আপনি ( কিয়ামতের দিন উম্মতের” পক্ষে স্বয়ং 
রাজসাক্ষী) হবেন [ ফলত আপনার বক্তব্/ানুসারে তাদের (উম্মতের ) ফরসালা হবে । 


ওত 


যেমন আল্প।হ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন $ (99০ ৩৩৪১০) 3০501 
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১৬৬ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এবং স্বয়ং মামলা বিজড়িত ব্যক্তিকে অপর পক্ষের মুকাবিলায় সাক্ষী মানা যে কত 
উন্নত মান মর্যাদার পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না-_-যার প্রকাশ ঘটবে কিয়া- 
মতের দিন] এবং (দুনিয়াতে তার যে-সব নিখুত ও পূর্ণ গুপাবলীর প্রকাশ ঘটেছে 
তা এই ষে) তিনি (মুমিনদের জন্য ) সুসংবাদ প্রদানকারী ও (কাফিরদের জন্যে) ভীতি 
প্রদর্শনকারী এবং (সাধারণভাবে সবাইকে ) আল্লাহ্‌ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে 
আহবানকারী ( এবং এই সুসংবাদ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্‌র দিকে আহখন নিছক 
তবলীগ ও প্রচার উপলক্ষে ) এবং (নিজ সত্তা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলীর উপাসনা-আরাধনা, 
আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিন্ত্র প্রভৃতি সমষ্টিগত অবস্থা বিচারে ) তিনি (আপাদমস্তক 
হিদায়তের আদর্শ হিসেবে ) এক প্রদীপ্ত বাতির তুল্য। অর্থাৎ তাঁর প্রতিটি অবস্থা আলোর 
অনুসন্ধানকারীদের জন্য হিদায়তের মূল উৎস বিশেষ। বস্তুত কিয়ামত দিবসে এই 
মু’মিনগণের প্রতি যে সব রহমত বর্ষিত হবে তা তার, সুসংবাদ প্রদানকারী ভীতি প্রদর্শন- 
কারী, আহবানকারী ও প্রোজ্জল দীপ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুণাবলীর কল্যাণেই । সতরাং 
আপনি এতদসংক্রান্ত উদ্বেগ দুশ্চিস্তা ও দুর্ভাবনা পরিহার করুন ) এবং নিজ পদোচিৎ 
দায়িত্ব ও কর্তব্যে মনোনিবেশ করুন। অর্থাৎ মুখমিনগণকে এ সুসংবাদ দিন যে, তাঁদের 
প্রতি আল্লাহ্‌ পাকের অসীম করুণা বর্ষিত হবে (অনুরূপভাবে কাফির ও কপট-বিশ্বাসী- 
দেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকুন। যা এক বিশেষ শিরোনামায় প্রকাশ করে বলেছেন 
যে,)এ কাফির ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না [নবীজী (সা)-র পক্ষে তো এরূপ 
সম্ভাবনাই ছিল না যে, তিনি কাফির ও মুনাফিকদের কথাস্ন প্রভাবান্বিত হয়ে দাওয়াত ও 
তবলীগের কাজ পরিত্যাগ করবেন । কিন্ত লোকের পরিহাস ও কটাক্ষপাত থেকে পরিস্থাণ 
পাওয়ার লক্ষ্যে হযরত যয়নব (রা)-এর বিয়ের মাধ্যমে যে বাস্তব ভিত্তি ও কার্যকর তব- 
লীগ উদ্দেশ্য ছিল তাতে তাঁদের খানিকটা শৈথিল্য প্রদর্শনের সঙ্জাবনা ছিল। এটাকেই 
কাফিরদের কথা মেনে নেওয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।] এবং ওদের (এই কাফির 
ও মুনাফিকদের ) পক্ষ থেকে যে যন্ত্রণা দেওয়া হবে ( যেমনভাবে এ বিয়ে প্রসংগে মৌখিক 
যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল আর তবলীগ ছিল বাস্তব আমল দ্বারা) সেগুলোর প্রতি জাক্ষেপও 
করবেন না (এবং কাজ কর্মের মাধ্যমে যন্ত্রণা পৌছানোর আশংকাও করবেন না। যদি 
এরাপ ধারণা মনে জাগে তবে) সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন। আর আল্লাহ্‌ 
পাকই কর্মকুশল ও অভিভাবকরূপে যথেষ্ট । (তিনি আপনাকে যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা 
থেকে রক্ষা করবেন। আর তবলীগ করতে গিয়ে যদি বাহ্যত কোন প্রকারের যন্ত্রণা পৌছে 
---ত অত্যন্তরীণভাবে মূলত কল্যাণ ও উপকারে পরিণত হয়-_যা উকিল ও যথেষ্ট 
হওয়ার মর্মে প্রদত্ত প্রতিশ্টিতির পরিপন্থী নয়। 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পৃর্ববতাঁ আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ, সো)-র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও সম্মান 
প্রদর্শন এবং তার প্রতি দুঃখ-যন্ত্রণা পৌছালো থেকে বিরত থাকার মর্মে প্রদত্ত উপদেশাবলী 
প্রসংগে আনুষঙ্গিকভাবে হযরত যায়েদ ও যয়নব (রা)-এর ঘটনা এবং রসূলুললাহ্‌ সো)-র 
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সুরা আহযাব ৯৬৭ 


সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়েও তাঁর অনন্য ও অনুপ 
গুণাবলী বিরত হয়েছে। আর তায় সত্তা ও গুণাবলী গোটা বিশ্বে মুসলমানদের জন্য 
সর্বশেষ নিয়ামত বলে তার প্রতি র্লুতজতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আয়াতে 
অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌ পাকের ধিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


জাল্লাহ্র যিকির এমন এক ইবাদত হা সর্ধাবন্থাল্প ফরঘ এবং জধিক পরিমাণে 

Pa er GA + 394 Jl পাক SB Bl 
করার নির্দেশ রয়েছে ৪ 17815115341 515 3119 1 এই ১31 2 হযরত 
ইবনে আব্বাস রো) বলেন যে, আল্লাহ্‌ পাক যিকির ব্যতীত এমন কোন ফরযই আরোপ 
করেন নাই যার পরিসীর্যা ও পরিমাণ নির্ধারিত নেই। নামায, দিনে পাঁচবার এবং প্রত্যেক 
নামাষের রাকাত নির্দিষ্ট, রমযানের রোযা নির্ধারিত কালের জন্য, হজ্জও বিশেষ স্থানে 
বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও সুনির্দিষ্ট কর্ম-ক্রিয়ার নাম। যাকাতও বছরে একবারই ফরষ 
হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র যিকির এমন ইবাদত যার কোন সীমা বা সংখ্যা নির্ধারিত 
নেই। বিশেষ সময়ঝালও নিধারিত নেই অথবা এর জন্য দাঁড়ান বা বসার কোন বিশেষ 
অবস্থাও নির্ধারিত নেই। এমনকি পবিস্ত এবং ওষ্সহ থাকারও কোন শর্ত আরোপ 
করা হয় নি। প্রতি মুহূর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ 
রয়েছে সফরে থাকুক বা বাড়িতে অবস্থান করুক, সুম্থ থাকুক বা অসুস্থ, স্থলভাগ 

হোক বা জলভাগ, রাত হোবা বা দিন- সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকিরের হুকুম রয়েছে। 


এজন্যই ইহা বর্জন করলে বর্জনকারীর কোন কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে না, 
যদি না সে অনুভূতিহীন ও বেহুশ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইবাদতের বেলায় অসু- 
স্থুতা ও অপারগর্তার পরিপ্রে ক্ষিতে মানুষকে অক্ষম বিষেচনা করে ইবাদতের পরিমাণ 
হ্রাস বা উহা একেবারে মাফ হয়ে যাওয়ার অবকাশও রয়েছে। কিন্ত যিকরুল্লাহ্‌ সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ পাক. কোন শর্ত আরোপ করেন নি। তাই উহা বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন 
অবস্থাতেই কোন ওষর গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্ত এর ফযিলত-বরকতও অগণিত ৷ 


ইমাম আহমদ রো) হযরত আবুদ দারদা রো) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্রাহ্‌ 
(সো) সাহাবায়ে-কিরামকে সম্বোধন করে ফরমান যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন 
বন্তর সন্ধান দেব না, যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের প্রভুর 
নিকটে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্ধনকারী, আল্লাহ্‌র রাস্তায় 
সোনা-রূপা দান করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শঙ্গু দের মুকা- 
বিলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদৎ বরণ করার চাইতে উত্তম ? 
সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন £ ইয়া রসূলুল্লাহ সেটা কি বন্ত। কোন আমল? 
রসুণুল্লাহ্‌ ফরমান_:04 9 } 40750 “মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্‌ পাকের থিকির। 
--(ইবনে-কাসীর ) ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী আরও রেওয়াস্নেত করেন যে, 
হযরত আবু হুরায়রা রো) ফরমান £ আমি নবীজী সো)-র নিকট থেকে এমন এক দোয়া 
শিক্ষাজাত করেছি, যা কখনো পরিত্যাগ করি না। তা এই 
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১৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


৯1503597৮15 ০929 515 ০5১9 7০1 5০ ৮৪2 
(ES ০৯1) Sime, 
অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার কৃতজতা প্রকাশের, তোমার 
উপদেশের অনুসারী হওয়ার. অধিক পরিমাণে তোমার যিকির করার এবং তোমঞ্জর অছিয়ত 
সংরক্ষণের যোগ্য করে দাও ।-_€ ইবনে-কাসীর ) 


এতে রসূলুষ্ভাহ সো) আল্লাহ্‌ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তাঁর যিকিরের তওফিক 
প্রদানের জন্য দোয়া করেছেন। 


জনৈক বেদুঈন রসুলুল্লাহ সো)র ধিদমতে আরয করলো যে, ইসলামের আমল- 
সমূহ, ফরয ও ওয়াজিবসমূহ তো অসংখ্য । আপনি আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত 
অথচ সবকিছু অন্তর্ভূক্তকারী কথা বলে দিন, যা সুদুঢ়ভাবে উত্তমরাপে হাদয়গ্জম করে নিতে 
সক্ষম হই। রসূলুল্লাহ সো) ফরমান £ 


(15452 ১০০ ৬০০০) 41১৯ ৪ SILL এ টি অর্থাৎ “তোমার 
কণ্ঠ সর্বদা আল্লাহ্‌র ধিকিরে সরব ও তরতাজা থাকা চাই।” মুসনদ আহমদ ও ইবনে- 
কাসীর। হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ, সো) ফরমান £ 


CS orf Ted Sle) gis 1 5) 5 GS ৫9৬০ 4) 193551 
অর্থাৎ “তুমি আল্লাহ্‌র যিকির এত অধিক পরিমাপে কর যেন লোকে তোমাকে পাগল 
বলে আখ্যায়িত করে।” (মুসনাদ-আহমদ, ইবনে-কাসীর ). 


হযরত আবদুঞ্লাহ বিন্‌ উমর রো) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নবীজী (সা) 
ফরমান__যে ব্যক্তি এমন কোন আসরে বসে যেখানে আল্লাহ্‌র যিকির নেই, তবে 
কিয়ামতের দিন এ আসর তার জন্য সন্তাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে।--( আহমদ 
ইবনে-কাসীর ) 


কিন ‘Pca ada 


০13 819 ও 2৯৮ 2 অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিল্লতা বর্ণনা কর। 


সকাল-সন্ধ্যা দ্বারা সকল সময়কেই বোঝানো হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র যিকিরে 
বিশেষ বরকত ও তাকীদ রয়েছে বলে আয়াতেও এ দু'সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় 
আল্লাহ্‌র যিকির কোন বিশেষ সমস্ষের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট নয়। 


Ee Id AAT পাক জা 3 A 


5 0৩2 ও আও অর্থাৎ “যখন তুমি অধিক পরিমাণে 


আল্লাহ্‌র থিকিরে অীত্ত হয়ে পড়বে এবং প্রত্যহ সকাজ-সন্ধ্যায় ধিকির করতে থাকবে, 
বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকট এই প্রতিদান ও মর্যাদা লাভ করবে যে, আল্লাহ্‌ পাক তোমাদের 
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সূরা আহযাব ১৬৯ 


প্রতি অজস্র ধারায় রহমত ও অনুকম্পা বর্ষণ করতে থাকবেন এবং তীর ফেরেশতাগণ 
তোমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন ৷" 

উল্লিখিত আয়াতে “(7-9 শব্দটি আল্লাহ, পাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং 
ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও । কিন্ত উভয় ছুলে উহার অর্থ এক নয়; বরং ডিন্ন ভিন্। আল্লাহ্র 
“ 88৮০ ” অর্থ তিনি রহমত নাষিল করেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণ তো নিজের 
তরফ থেকে কোন কাজ করতে সক্ষম নন। সূতরাং তাঁদের “ ৪91০ অর্থ এই যে, 
তাঁরা আল্লাহর দরবারে রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করবেন। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষে ৪ (9.০ অর্থ 
রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষে মাগফেরাত কামনা করা এবং পরস্পর একে অপরের পক্ষে এর 
অর্থ দোয়া ৪ 112 এ তিন অর্থেই ব্যবহাত হয়। সুতরাং যারা ৮4০ (3 
তথা সামগ্রিক অর্থে শব্দের ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাঁদের মতে “ ৪91-০” শব্দটি 
ব্যাপক অর্থবোধক । কিন্ত আরবী ব্যাকরণ বিধি অনুসারে ৮5১০ ৮5৮ যাদের 
নিকট বৈধ নয় তাদের মতে } ০ ১৯৮ অর্থাৎ বিশেষ ব্যাপক অর্থবোধক হিসাবে 
আলোচ্য সকল অর্থেই ইহার ব্যবহার রীতিত্তদ্ধ। 

sc CLALAL পা কপাকিঠজ 2 রে 
7৮৮ ৮5৯ 1581 js ইহ! এই ৪ 19৮০ এরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ 

যা মু’মিনগণের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ্‌ পাকের সাথে 
এদের সাক্ষাৎ ঘটবে-__-তখন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম অর্থাৎ আস্সাল্গামু আলায়- 
কুমের মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। ইমাম রাগেব প্রমুখের মতে আল্লাহ্‌ পাকের 
সংগে সাক্ষাতের দিন হলো কিয়ামতের দিন। আবার কোন কোন তফসীরকারের 
মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো বেহেশতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ ও 
ফেরেশতাগপের পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে। আবার কোন কোন মুফাস্সির মৃত্যু 
দিবঙ্মরে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের 
সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হওয়ার দিন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে মাসউদ রো) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল-মউত যখন কোন মুমিনের প্রাণ 
বিয়োগ ঘটাতে আসেন তখন তার প্রতি এ সুসংবাদ পৌছানো হয় যে, আপনার পালনকর্তা 
আপনার জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন। আর £4) শব্দ এই তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 
তাই এসব উক্তির মাঝে কোন বিরোধ ও অসামঞ্জস্য নেই। বস্তুত এ তিন অবস্থাতেই 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে ।-_-(রলাহুল-মা*আনী ) 


৬ 
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১৭০ তফসীরে মাআরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


‘মাস'জালা £ এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের পারস্পরিক 
অভিবাদন ও সম্ভাষণ আস্সালামু আলায়কুম হওয়া উচিত, চাই বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের 
প্রতি হোক অথবা ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি হোক । 


রসূলুল্লাহ (সা)-র বিশেষ গুণাবলী $ DU) | LATE 


দি: «2 Lb পা Au ৮৬ পা ও > 
পপ ৯0০2 550 dre DIRS 10৮9 SoG এ 
রসুলুল্লাহ, (সা)-র বিশেষ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের পূনরুল্পেখ। এখানে রস্লুল্লাহ 
(সা)-র পাঁচটি গুপ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯ ৬০ ১০ 7? ৩১ ০52১ 
১৮৮17491491 অথ ঃ তিনি কিয়ামতের দিন উম্মতের জন্য সাক্ষ্য প্রদান 
করবেন। যেমন সহীহ্‌ বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত 
আবূ সাঈদ খুদরী রো) থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, যার কিয়দাংশ হলো 
এই £ কিয়ামতের দিন হযরত নূহ আট) উপস্থিত হজে তাঁকে জিজেস করা হবে যে, 
আপনি আমার বাণী ও বার্তাসমূহ আপনার উম্মতের নিকটে পৌছিয়েছিলেন কি? 
তিনি আরষ করবেন যে, আমি যথারীতি পেঁছিয়ে দিয়েছি। অতপর তাঁর উম্মতগণ 
একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি ওদের নিকট আল্লাহ্‌র বার্তা পৌছিয়েছেন। অতপর 
হযরত নূহ আ)-কে জিক্তেস করা হবে যে, আপনার এ দাবির স্বপক্ষে কোন সাক্ষী 
আছেকি? তিনি আরষ করবেন যে, মুহাম্মদ সো) এবং তাঁর উম্মত এর সাক্ষী । কোন 
কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে পেশ করবেন 
এবং এ উম্মত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন হযরত নূহ আ)-র উল্মত এই 
বলে জেরা করবে যে, তারা আমাদের ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে-_সে সময়ে, 
এদের তো জন্মই হয়নি। আমাদের সুদীর্ঘকাল পর এদের জন্ম। উম্মতে মুহাম্মদীর 
নিকটে এ জেরার উত্তর চাইলে পর তারা বলবে যে, সে সময়ে আমরা অবশ্য উপস্থিত 
ছিলাম না। কিন্ত আমরা এ সংবাদ আমাদের রসূলুল্লাহ (সা)-র নিকটে শুনেছি, যাঁর উপর 
আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাস রয়েছে । এ সময় রসূলুল্লাহ সো)-র নিকট থেকে 
তাঁর উম্মতের এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর সাক্ষ্য প্রহণ করা হবে। 


সারকথা, রসূলুল্লাহ, (সা) নিজ সাক্ষে)র মাধ্যমে স্বীয় উম্মতের কথা এই বলে সমর্থন 
করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম। 


উদ্মমতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের সাধারণ মর্ম এও হতে পারে যে, রসূলুষ্লাহু (সা) 
স্বীয্ন উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল-মন্দ আমলের সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং এ সাক্ষ্য এ 
ভিত্তিতে হবে যে, উম্মতের যাবতীয় আমল প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যান্স-_অপর রেওয়ায়েতে 
সপ্তাহে একদিন রসূলুল্লাহ সো)-র খিদমতে পেশ করা হয়, আর তিনি উম্মতের প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে তার আমলের মাধ্যমে চিনতে পান। এজন্য কিয়ামতের দিন তাকে উম্মতের 
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সুরা আহযাব ৯৭১৯ 


সাক্ষী স্থির করা হবে (সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব থেকে ইবনুল মোধারক রেওয়ায়েত 
করেছেন--মাষহারী )। 


আর “4 ” অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী, যার মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় উম্মতের 
মধ) থেকে সৎ ও শরীয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে বেহেশতের সুসংবাদ দেবেন এবং “% ১১ ” 
অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী অর্থাৎ তিনি অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্ক্ষিবর্গকে আযাব ও শাস্তির 
ভয়ও ধ্রদর্শন করবেন। 


“ঠা 91 ৫ -এর অর্থ ভিনি উপদতাক আজাহ্‌ পাকের সন্তা ও অভি এবং 
তীর আনুগত্যোর প্রতি আহবান করবেন । এ ঠা লটক 5 5৬ এর সংগে 


শা 


সম্পর্কযুক্ত করায় একথাই বোঝা হ্বায় যে, তিনি মানবমপ্ুলীকে জাহ পাকের দিকে 
তার অনুমতি সাপেক্ষেই আহবান করবেন। এ শর্তের সংযোজন এ ইংগিতই প্রদান 
করে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য_-যা আল্লাহ্‌র অনুমতি 
ও সাহায্য ব্যতীত মানুষের সাধ্যের বাইরে । 01)” অর্থ প্রদীপ 7৮৮ জ্যোতিষ্মান 
রস্লুল্লাহু সো)-র পঞ্চম গুণ ও বৈশিষ্ট্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি জ্যোতিষ্মান প্রদীপ 
বিশেষ। আবার কতক মনীষী ১৮০ €17৮ এর মর্মার্থ কোরআনে পাক বলে উল্লেখ 
করেছেন। কিন্ত কোরআনে পাকের বর্ণনাধারা ও প্রকাশতংগী দ্বারা একথাই বোঝা 
যায় যে, ইহাও হযরত (সা)-এরই বৈশিষ্ট্য ও গুণ বিশেষ । 


সমসাময়িক কালের বায়হাকী বলে খ্যাত প্রখ্যাত মুফাস্সির কাঘী সানাউল্লাহ্‌ 
রে) তফসীরে-মাযহারীতে ফরমান যে, তিনি (সা) তো প্রকাশ্যভাষে ভাষার দিক 
| 50৬5৮ 5 আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারী) এবং অভ্যন্তরীণভাবে হাদয়ের 
দিক দিয়ে তিনি প্রদীপ্ত ও জ্যোতিষ্মান বাতি বিশেষ- অর্থাৎ যেমনিভাবে গোটা বিশ্ব 
সূর্য থেকে আলো সংগ্রহ করে, তেমনিভাবে সমগ্র মুমিনের হাদয় তাঁর অন্তর রশ্মি দ্বারা 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এজন্যই সাহাবায়়ে-কিরাম যারা ইহজগতে নবীজী (সা)-র সামিধ্য 
লাতে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা গোটা উম্মতের মাঝে সর্বোস্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত । 
কেননা তাঁদের অন্তর নবীজীর অন্তর থেকে কোন মাধ্যম ব্তীতই সরাসরি নূর ও ফয়েজ 
লাভ করার সুযোগ পেয়েছে । অবশিষ্ট উম্মত এ নূর সাহাবায়ে-কিরামের মাধ্যমে 
পরবর্তী পর্যায়ে মাধ্যমের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে লাভ করেছেন এবং একথাও বলা 
যায় যে, সমগ্র আঘিয়ায়ে কিরাম বিশেষ করে রসূঙে করীম (সা) এ ধরাধাম থেকে অন্ত- 
ধানের পরও নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের কবরের জীবন সাধারথ লোকের 
কবরের জীবন থেকে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত, যার অন্তর্নিহিত তত্ব ও মাহাত্ম্য আল্লাহ্‌ 
পাকই ডাল জানেন। 
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১৭২ তফসীরে যা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যাহোক, উল্লিখিত জীবনের বদৌলতে কিয়ামত পর্যন্ত মুপমিনপণের অন্তঃকরণ 
তাঁর পৃত-পবিভ্তর স্তর থেকে জ্যোতি লাভ করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর মর্যাদা 
ও সম্মান রক্ষার প্রতি যত বেশি যত্ববান থাকবেন এবং যত বেশি বেশি দরাদ পাঠ 
করবেন, তিনি এ নূরের অংশ তত বেশি পরিমাণে লাভ করবেন। রসূলুল্লাহ সো)-র 
জ্যোতিকে বাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ তাঁর আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আলো 
সুর্যের আলোর চাইতে ডের বেশি। সূর্যকিরণে কেবল্র পৃথিবীর বাহ্যিক ও উপনরিতাগই 
আলোকিত হয়। কিন্ত তার (সে) আত্মার জ্যোতিতে গোটা বিশ্বের অত্যন্তরভাগ এবং 
মুমিনদের অন্তর আলোকিত হয়। এই উপমার কারণ এই বলে মনে হয় যে, বাতির 
আলো থেকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী উপকৃত হওয়া যাঁয়। সর্বক্ষণ সে উপকার লাভ করা 
যায় ও বাতি পর্যন্ত পৌছনো সহজতর এবং তা অনায়াসেই লাভ করা যায়। পক্ষা- 
স্তরে সূর্য পর্যন্ত পৌছা একেবারে দুঃসাধ্য এবং সব সময় এর থেকে উপকার লাভ করা 
যায় না। 


কোরআনে বর্ণিত রসূলুল্লাহ সো)-র এই শুপাবলী কোরআনের ন্যায় তওরাতেও 
উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইমাম বুখারী (র) নকল করেছেন যে, হযরত আতা বিন ইয়াসার 
(রো) ইরশাদ করেন যে, আমি একদিন হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন আমর ইবনুল আসের (রা) 
সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করলাম যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ (সা)-র যেসব 
গুণের উল্লেখ রয়েছে, মেহেরবানীপূর্ক আমাকে সেগুলো বলে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন, 
আমি তা অবশ্যই বলবো। আল্লাহর শপথ। রসূলুল্লাহ সো)-র যেসব গুণের বর্ণনা 
কোরআনে রয়েছে, তা তওরাতেও রয়েছে। অতঃপর বললেন £ 


কি ক enn ই ও ১58 2 আর pot) JS golf Som ০৪৯৮ 52 4 ৬ 
401 ৮৫5 5) ১০৯৭ 5 2 559 5 HARDY Hall ০ ৪85 31৫১ ঠা 
১৭ 65 42 ৪1819) 55০) as BS pit Go SS 

৫১ 3 53 5 ৩০0 151 2৬ ৩৬০1 


অর্থাৎ হে নবী (সা)। নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষীরাপে, সুসংবাদ প্রদানকারী, 
ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মীদের (নিরক্ষরদের ) আশ্রয়স্থল ও রক্ষাস্থলরাপে প্রেরণ করেছি। 
আপনি আমার বান্দা ও রসূল। আমি আপনার নাম 55৮০ (আল্লাহ্র উপর তর- 
সাকারী) রেখেছি। আপনি কঠোর ও রুক্ম স্বভাববিশিষ্ট নন। বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারীও 
নন। আর না'আপনি অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিদানকারী। বরং আপনি ক্ষমা করে 
দেন। পথস্রচ্ট ও বক উম্মতকে সঠিক পথে দীড় না করিয়ে এবং তারা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ 
না বলা পর্যন্ত আল্লাহ্‌ পাক আপনাকে দুনিস্না থেকে উঠিয়ে নেবেন না। আপনার মাধ্যমে 
মহান আল্লাহ্‌ অন্ধচোখ, বধির কান ও রুদ্ধ হাদয়সমূহ খুলে দেবেন। 
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দূরা আহযাব ১৭৩ 
5 #2 & 229° 5 k EA Cd 
রত ৭ 865১০ 2৫ ৫2 গত 54৫ U2 
৫৮৪৯০৬২৯১ কত (১৯১৮ ৩1 ০৩ 
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৪১৫ ৩৩১৬৮১৬১১৮০ 

(৪৯) মুমিনগণ, তোমরা যখন মু"মিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতপর তাদেরকে 
স্পর্শ করার পূবে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার 


অধিকার তোমাদের নেই । অতপর তোমরা তাদেরকে কিছু দেবে এবং উত্তম গদ্থায় 
বিদায় দেবে । 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে মুমিনগণ ! (তোমাদের বিয়ে সংশ্লিষ্ট হুকুমসমূহের মধ্যে এটাও এক হুকুম 
যে) যখন তোমরা মুসলিম মহিলাগণের সহিত পরিণয়সূজ্জে আবদ্ধ হবে (এবং কোন 
কারণে যদি ) তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তাজাক দিয়ে দাও তবে তাদের উপর ইদ্দত 
পালন € ওয়াজিব) নয়-_যা তোমরা গণনা করতে থাকবে (যেন তাদেরকে ইদ্দতকালে 
দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বারণ করতে পার। যেমন করে ইদ্দত পালন ওয়াজিব থাকা অবস্থায় 
দ্বিতীয় বিষ্পে বারণ করা শরীয়ত মতেই জায়েয; বরং ওয়াজিব । যে ক্ষেত্রে ইন্দত নেই) 
তখন তাদেরকে কিছু দ্রব্য-সামগ্রী বা টাকা-পয়সা দিয়ে দাও এবং পূর্ণ সৌজন্য ও 
শালীনতার মাধ্যমে তাদেরকে বিদায় কর। মুসলিম মহিলাদের ন্যায় আসমানী গ্রন্থে 
বিশ্বাসী মহিলাদেরও একই হুকুম । এখানে ৩১৬০ $*--এর উল্লেখ শর্ত হিসেবে নয় 
বরং এটা একটা প্রেরপাদায়ক উপদেশ __-এই মর্মে যে, মুপমিনগণের পক্ষে বিয়ের ক্ষেত্রে - 

হাতে স্পর্শ করা দ্বারা ইংগিতে স্রীসহবাসকে বোঝানো হয়েছে। সে সহবাস 
চাই যথার্থতাবেই হোক বা শরীয়ত সহবাস বোঝায় এমন কোন অবস্থার পরই 
€ ৮০৬৯ ৬৮৮ ) হোক । যথা তৃতীয় কারোর অবর্তমানে কেবল স্বামী-স্রীর একান্তে 
নির্জনবাস হয়ে গেলে উহাও শরীয়ত অনুমোদিত সহবাসেরই অন্তর্গত। বস্তুত সহবাস 
প্রকৃতভাবেই হোক বা সেরাপ পরিবেশে স্বামী-স্ীতে অবস্থানই হোক উভয় অবস্থাতেই 
ইদ্দত পান ওয়াজিব (হিদায়া প্রভৃতি ফিকাহ প্রস্থে এরূপ রয়েছে )। স্পর্শিত হওয়ার 
পূর্বেই তালাকপ্রাপ্তা জ্রীর মোহরানা যদি নির্ধারিত হয়ে থাকে তবে অর্ধেক মোহরানা 
আদায় করলেই আয়াতে কথিত শ্ত্রীকে দেয় মাতা, ( £ ৬ )-আদায় হয়ে যাবে এবং 
04০৭০) সৌজন্যমূলক আচরণ অর্থ অনর্থক বাধা আরোপ করে না রাখা 
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১৭৪ তফসীরে আ"“আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এবং যে মাতা, (€ ০ ) প্রদান ওয়াজিব তা পরিশোধ করে দেয়া আর প্রদত্ত মাতা 
(8৮৬০ ) ফেরত না জওয়া, মৌথিকভাবেও কোন কুবাক্য প্রয়োগ না করা। 


'জানুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-র ওটি কয়েক অনন্য গুণাবলী এবং তাঁর বিশিষ্ট 
মর্যাদার বর্ণনা ছিল। সামনেও তাঁর সেসব বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা রয়েছে, যা বিয়ে ও 
তালাক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে তার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত ; সাধারণ উম্মতের 
তুলনায় এক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী । ইতিপূর্বে ভূমিকা হিসেবে তালাক 
সম্পর্কে একটি সাধারণ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা সমস্ত মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য । 

উল্লিখিত আয়নাতে এ সম্পকে তিনটি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 

প্রথম হুকুম £ কোন মহিলার সহিত পরিণয়সূন্নে আবদ্ধ হওয়ার পর যথার্থ 
নির্জনবাস ( ৪৬৩ ৬৬৪৮১ ) সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই যদি কোন কারণে তাকে তালাক 
দেওয়া হয়। তবে তালাক প্রদত্তা মহিলার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয় । সে সংগে 
সংগেই দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে হাতে স্পর্শ করার অর্থ (স্ত্রী) সহবাস। 
সহবাস হাকীকী কিংবা হুকমী হতে পারে এবং উভয়ের একই হুকুম যা তফসীরের সার- 
সংক্ষেপ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। শরীয়ত অনুমোদিত সহবাস (৭১০4৯০ ) 
যথার্থ নির্জন বাস ( ৬.০ ৬৪১ ) এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে যায় । 

দ্বিতীয় হুকুম £ তালাক প্রদত্তা স্বীকে সৌজনামূলকভাবে শিষ্টাচারের মাধ্যমে 
কিছু উপচৌকন প্রদান করে বিদায় করা উচিত। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপচৌকন 
প্রদানপূর্বক বিদায় করা মুস্তাহাব এবং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিব ৷ যার বিস্তারিত 
বিবরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে এবং সূরায়ে বাস্কারার আয়াত 


GS IATA পা পাপা Ar re 

০৯৪০০ ০০০০ 5০1 হি সংশ্লিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে চলে 
থ্রেছে। আর কোরআনের বাক্যে “মাতা” ( £ ০০০) শব্দ গ্রহণ সম্ভবত এ হিকমত 
ও তাহপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে যে, ‘মাতা’ ( £৬৮০ ) শব্দটি অর্থগততাবে অত্যন্ত 
ব্যাপক। মানবের জন্য উপকারী ও লাভজনক ষে কোন বস্তু এর অন্তর্গত। নারীর অবশ্য 
প্রাপ্য (১৫15 ৮১৯ ) মোহরানা প্রভৃতিও এর অন্ততূত্ত। যদি অদ্যাবধি মোহরানা 
পরিশোধ না করে থাকে তবে তালাকের সময় সানন্দচিত্তে পরিশোধ করে দেবে এবং 
ওয়াজিব বহির্ভূত প্রাপ্য ষথা-_তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিদায়কালে এক জোড়া কাপড় 
প্রদানের যে বিধান রয়েছে তাও এর অন্তর্তৃত্ঞ। প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যা দেওয়া 


'আুসতাহাব। ( মাবসূত, মুহীত, রাহ) এ প্রেক্ষিতে এট নির্দেশবাচক' ক্রিয়া 
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সুরা আহা ১৭৫ 


( 7৭ ৪০) সাধারণ প্রেরণা দানের জন্য ওয়াজিব ও ওয়াজিব-বহিভূ'ত উভয় 
শ্রেপীই এর অন্তর্গত ।__(রাহ্‌) 


প্রথিতযশা মুহাদ্দিস হযরত আবদ্‌ বিন হোমায়েদ হযরত হাসান রো) থেকে 
রেওয়ায়েত করেন যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে “মাতা” ( € ৩০ ) প্রদান করা ( মুস্তা- 
হাব। চাই তার সাথে যথার্থ নির্জন বাস) ১০০৯০ ১1 হয়ে থাক বা না থাক; 
তার মোহরানা নির্ধারিত থাকুক বা না থাকুক। 

তালাকের সময় দেয় পোশাকের বিবরণ £ বাদায়ে € ৫১৯. ) প্ৰস্থে বর্ণিত আছে 
যে, তালাকের পর দেয় মুত্য়া ( ১৯৯০ ) অর্থ ও পোশাক যা স্্রীলোকগণ বাড়ি থেকে 


বের হওয়ারকালে পরিধান করে- পায়জামা, জামা, ওড়না এবং আপাদমস্তক সমগ্র 
শরীর আব্বন্ত করে ফেলে এমন একটি বড় চাদর এর অন্তভূজ্ঞ ( আমাদের বাংলাদেশের 
ক্ষেত্রে সম্ভবত এদেশে সাধারণভাবে পরিধেয় পোশাক- শাড়ী, জামা, বোরকা অথবা 
আপাদমস্তক আর্ত করে এমন একটি বড় চাদর অন্তর্ভুক্ত হবে অনুবাদক । ) যেহেতু, 
পোশাক-_ উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন সব শ্রেণীরই হয়, সুতরাং ফিকাহ শান্্রবিদগণ এ 
সম্পর্কে এ মত বাত্ত করেছেন .ষে, স্বামী স্ত্রী উভয়ই যদি ধনাঢ্য পরিবারতুক্ত হয় তবে 
উত্তম শ্রেণীর পোশাক দিতে হবে। আর- ষদি উভয়ই দরিদ্র পরিবারের হয় তবে নিশ্ন 
মানের- আর যদি একজন ধনী ও অপরজন গরীব হয় তবে মধ্যম মানের পোশাক দিতে 


হবে নোফাকাত-_ ৩১ ৪১) অধ্যায়ে মনীষী খাসসাফের (1৯৬০৯ ) উক্তি )। 


ইসলামে সদাচারের নযীরবিহীন শিক্ষা £ঃ গোটা বিশ্বে প্রাপ্য ও অধিকার আদায়ের 
নীতি কেবল বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বড় জোর সাধারণ লোক 
পর্যন্ত সীমিত। সচ্চরিন্প ও সদাচার প্রদর্শন ও প্রয়োগের সীমা কেবল এটুকুই নয়। 
বিপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ ও শম্নুদের হক ও অধিকার আদায়ের তাকীদ বিধান কেবল ইস- 
লামেই রয়েছে। বর্তমানকালে মানব অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হয়েছে এবং এর জন্য কিছু বিধি-বিধান ও নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে 
বিশ্বের জাতিসমূহ থেকে. পূজি বাবত কোটি কোটি টাকাও সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্ত প্রথমত, 
এই প্রতিষ্ঠানগুলো ( ব্বহৎ পরাশভিন্সমূহের ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধির খপ্পরে 
পড়ে আছে। দুর্গত মানুষের যতটুকু সাহায্য কর? হয় তাও উদ্দেশ্য বিমুক্ত বা নিঃস্থার্থ- 
ভাবে নয়। আবার সব জায়গায় বা সকল দেশও নয় ॥ বরং যথায় স্বীয় উদ্দেশ্য ও 
স্বার্থসি্ধি হয়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এসব প্রতিষ্ঠান যথারীতিই মানব সেবার 
দায়িত্ব পাজন করে যাচ্ছে । তবুও এসব সাহায্য কোন এলাকায় কেবল তখনই পৌছে 
যখন. সে. এলাকা কোন সর্বগ্রাসী দুর্যোগ, মহামারী, ব্যাপক .রোগব্য।ধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত 
হয়। ব্যক্তি মানুষের বিপদাপদ দুঃখ-যস্্রণার কে খবর রাখে? ব্যক্তিগত সাহায্যের 
জন্য-কে এগিয়ে আসে? ইসলামের প্রজাময় ও দৃূরদর্শিতাপূর্ণ শিক্ষা দেখুন। তালাকের 
বিষয়টা একেবারে সুস্পষ্ট যে, নিছক পারস্পরিক বিরোধ, ক্রোধ ও অসন্তষ্টি থেকেই এর 
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১৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥॥ সগ্মত খণ্ড 


উৎপত্তি। সাধারপত যার ফলশ্তি এই হয়ে থাকে যে, যে সম্পর্ক একাত্মতা, প্রেম-শ্রীতি ও 
ভালবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করে পারস্পরিক ঘৃণা, 
বিদ্বেষ, শন্ত্রুতা ও প্রতিশোধ প্রহণ প্রবণতায় পরিণত হয়। কোরআনে করীমের উল্লিখিত 
আয়াত এবং অনুরূপ বহু সংখ্যক আয়াতের মাধ্যমে ঠিক তালাকের ক্ষেপে মুসলমানদের 
প্রতি যেসব নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে, তাতে সঙ্চরিল্র ও সদাচরণের পুরোপুরি 
পরীক্ষা হয়ে যায়। মানব প্রবৃত্তি স্বভাবতই এটা চায় যে, যে নারী নানাবিধ দুঃখ-যাতনা 
ও স্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ করে তোলে পরিশেষে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে পর্যন্ত বাধ্য . 
করেছে, তাকে চরম লাম্ছনা ও অবমাননাকর পরিবেশেই বের করে দেওয়া হোক এবং 
তা থেকে যতটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব গ্রহণ করা হোক। 


কিন্ত কোরআনে করীম তালাকপ্রাপ্তা স্রীগণের প্রতি সাধারণভাবে ইদ্দত পালনের 
এক কঠিন ও অবশ্য পালনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে এবং স্বামী গৃহেই ইদ্দত 
পালনের শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে। এ সময়ে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের না করে দেওয়া তালাক 
দানকারীর প্রতি ফরয করে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রতিও তাকীদ রয়েছে যেন সে এ 
সময়ে বাড়ি থেকে বের না হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর যাবতীয় 
খরচপন্র বহন স্বামীর উপর ফরয করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত স্বামীর প্রতি বিশেষ 
তাকীদ রয়েছে যেন ইদ্দত পালনান্তে স্বীকে যথারীতি পোশাক প্রদান পূর্বক সৌজন্পূর্ণ- 
ভাবে স-সম্মানে বিদায় করে। যে সব নারীর সাথে কেবল বিয়ে বাক্য পাঠ করা হয়েছে, 
স্বামী গৃহে আগমন, সহবাস বা নির্জনবাসের সুযোগ হয়নি তাদেরকে ইদ্দত পালন পর্ব 
থেকে মুজ রাখা হয়েছে। কিন্ত অন্যান্য স্ত্রীর তুলনায় তাকে পোশাক প্রদানের জন্য 


গু 92 0জ6০ 


স্বামীর প্রতি অধিক তাকীদ রয়েছে। এরই সাথে তৃতীয় হুকুম এই থে £ uf 6১৯৯ 


পি পদ পি পালা 
4৬৩৯ 1) অর্থাৎ অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ পরিবেশে তাদেরকে বিদায় কর-_-যাতে এরাপ 
বাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে যেন-_মৌখিকতাবে কোন কুবাক্য প্রয়োগ না করে কোন 
প্রকারের কটাক্ষপাত বা নিন্দাবাদ নাকরে । 

বিরোধ ও' মনোমালিন্যের সময় প্রতিপক্ষের অধিকার কেবল সেই রক্ষা করতে 
পারে, যার স্বীয় ভাবাবেগের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য রয়েছে। ইসলামে যাবতীয় 
শিক্ষায় এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 





০৩ SEE Ses ae 8৫৬6 
415 ৫৮৮9৫4৮৯৫4৫ LE Bef 


www.pathagar.com 


সূরা আহযাব ag 


TAREE Hs ALLL GAL 5; 
SHALL ECS BG ret CEIU CYS 
62৫ oA oie BE BSUS AS Del 


POET AT ALY TE ; 


পণ 241 পচ গর্ত 4৫ ৫ চপ ৫৫:55:55 ৫৫2 2৫2? 2 পা 
Gell OMe CFI 6558৩ ১১11১ 














“14 খা 2 (৮51৫ 5৬৫ y DH 5প2 581৮ চর্চিত 8৬). af 2 
IAS NALS 664০৮ ৯৮০৫ ১৮৫ 






6৮৭৫4 6 এ 
YE BOS DSL ASC IN 64০ 


(৫০) হে নবী! আপনার জন্য আপনার ভ্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে 
আপনি সোহরানা প্রদান করেন । আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
জাগনার করায়নন্ত করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি জাপনার চাচাতো ভ্মি, 
ফুফাতো ভরি, মামাতো ভগ্লি ও খালাতো ভপল্পিকে, যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। 
কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে 
চাইলে সে-ও হালাল। এটা বিশেষ. করে আপনারই জন্য--জন্য মু'মিনদের জন্য নয়। 
আপনার জসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মু”মিনগণের শ্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা 
নির্ধারিত করেছি, জামার জানা জাছে। জাজাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়ালু । (৫১) আপনি 
তাদের মধ্যে থাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। 
জাপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাঁকে কামনা করলে তাতে জাগনার ফোন দোষ নেই। 
এতে জধিক সম্ভাবনা জাছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং 
জাগনি ঘা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তস্ট থাকবে । তোমাদের অন্তরে যা জাছে, 
আল্লাহ.জানেন। জাল্লাহ, সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (৫২) এরপর জাপনার জন্য কোন নারী 
হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে জন্য জ্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় দিও তাদের 
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১৭৮ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


রাগলাবপ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ, সর্ব বিষয়ের উপর 


সজাগ নজর রাখেন। . 
পপ শী ীী্ীশিশ্ীীশীাশিশিীিশ) 


তফঙ্গীরের সার-সংক্ষেপ 

হে নবী সো). (কিছু সংখ্যক হুকুম কেবল আপনার জন্যই নির্দিষ্ট; যন্দ্বারা 
আপনার স্থাতজ্জ্য ও বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ পায়। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি এই প্রথমত ) 
আমি আপনার জন্য আপনার এই স্ত্রীগণকে (যারা বর্তমানে আপনার খিদমতে উপস্থিত 
আছেন এবং) আপনি যাঁদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছেন (তাঁরা চার থেকে অধিক 
হওয়া সত্বেও) হালাল করে দিয়েছি । (দ্বিতীয় হুকুম ) আর সেসব নারীগণকেও 
(বিশেষভাবে হাজাল করা হয়েছে ) যারা আপনার মাজিকানাধীন- যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
পাক গনীমত হিসেবে প্রদান করেছেন ( এই বিশেষ ধরনের বর্ণনা পরবতাঁ আনুষঙ্গিক 
জাতব্য বিষয় ও মাস'আলাসমূহ অধ্যায়ে আসছে । তৃতীয় হুকুম ) আপনার চাচার 
কন্যাগণ ও আপনার ফুফুর কন্যাগণ ( অর্থাৎ তাঁর পিত্বংশীয় কন্যাগণ) এবং আপনার 
মামার কন্যাগণ ও খালার কন্যাগণ (অর্থাৎ মাত্বংশীয়া কন্যাগণ; কিন্তু এসব বংশীয়া 
কন্যাগণ সবাই হালাল নয় বরং এদের মধ্যে কেবল তারাই ) যারা আপনার সংগে 
হিজরতও করেছেন (সংগে অর্থ যারা এই হিজরতের কাজে'সহযোগিতা করেছেন এবং 
হিজরতও করেছেন। কিন্ত তা নবীজী সো)-র সংগেই হতে হবে এমন কোন কথা নয় 
এই শর্তীনুসারে যারা একেবারে হিজরতই করেনি তারা বাদ পড়ে গেল। চতুর্থ হুঞ্চুম ) 
সে মুসলিম নারীও ( আপনার পক্ষে হালাল করা হয়েছে) যে কোন প্রকারের বিনিময় 
ব্যতীত (অর্থাৎ বিনা মোহরানায় ) নিজেকে নবীর নিকট সমর্পণ করে দেয় ( অর্থাৎ 
নবীর সাথে পরিণয়সূত্লে আবদ্ধ হতে চায়) অবশ্যই এই শর্তে যে, নবীও তাঁকে পরিণয়- 
সূত্রে আবদ্ধ করতে রাষী হন। (মুসলিম শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাসী কাফির নারী 
বাদ গড়ে গেল। এদের সাথে নবীজীর বিয়ে জায়েয নয় এবং পঞ্চম হুকুম এই যে) 
এসব হুকুম আপনার জন্য নির্দিষ্ট, অন্যান্য মুমিনদের জন্য নয় (তাদের জন্য ভিন্ন হুকুম।) 
বস্তুত সেসব হকুমও আমার জাত ( এবং কোরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহের মাধ্যমে 
অন্যান্াদেরকেও এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে) যা আমি এদের সাধারণ মুমিনদের 
উপর এদের জ্রীগপের ও দাসীদের জন্য নির্ধারিত করে 'দিয়েছি (যা এসব হুকুম থেকে 
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আলাদা, যেগুলোর মধ্যে নমুনা হিসেবে উপরে ৮০9 1১1 আয়াতেও একটির 


উল্লেখ রয়েছে। সেখানে (১8:৬5 শব্দের মাধ্যমে প্রত্যেক বিয়েতে মোহরানা অবশ্য 


দেয় বলে প্রমাণিত হয়। চাই তা হাকীকীভাবে হোক বা হুকুমীতাবে, চাই তা প্রস্তাব ও 
চুক্তিগন্জ্রের মাধ্যমে হোক বা শরীয়তের হুকুম অনুসারে হোক । চতুর্থ হুকুম অনুসারে 
নবীজীর বিয়ে মোহরানা বিমুক্ত রইল। এরাপ বিশেষীকরণ এজন্য ) যাতে আপনার 
উপর কোন প্রকারের অসুবিধা ও প্রতিকূলতা আরোপিত না হয় (সুতরাং যেসব বিশেষ 
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হুকুমের মধ্যে অন্যান্যগুলির চাইতে ব্যাপকতা ও নমনীয়তার অবকাশ রয়েছে যথা 
প্রথম ও চতুর্থ হুকুম-_-এতে কোন প্রকারের অসুবিধা ও সংকীর্ণতা না থাকার কথা তো 
সুষ্পম্ট। যেগুলোতে বাহ্যত সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা রয়েছে যথা-_তৃতীয় ও পঞ্চম 
হকুম। সেক্ষেদ্রে অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা না থাকার অর্থ এই যে, আমি এ সীমাবদ্ধতা 
ও অসুবিধা কতকগুলো মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে আরোপ করেছি। যদি এ শর্ত ও সীমা- 
বদ্ধতা না থাকত তবে সেসব কল্যাণ লোপ পেয়ে যেত। - এমতাবস্থায় আপনি কি অসু- 
বিধার সম্মুখীন হতেন তা আমার না । বস্তুত এসব কল্যাণ ও মঙ্গলসমূহের কথা 
চিন্তা করেও আপনার প্রতি কিছু শর্তাবলী ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে এবং 
দ্বিতীয় হুকুম সংক্রান্ত আলোচনা ‘আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় ও মাস'আলাসমূহ’ অধ্যায়ে 
করা হয়েছে। এবং অসুবিধা দূরীকরণের বিবেচনা যে কেবল এসব বিশেষ হুকুমসমূহের 
বেলায়ই করা হয়েছে তা নয়। বরং ঘেসব হুকুম সাধারণ মুমিনদের সম্পর্কিত সেগু- 
লোর ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কেননা |) আল্লাহ্‌ পাক-_মহা ক্ষমা- 
শীল ও পরম দয়ালু। [সুতরাং দয়াপরবশ হয়ে যাবতীয় | হুকুমের ক্ষেত্রে সহজ-সাধ্যতা 
ও অনায়াস লব্ধতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন এবং এসব সহজ সরল হুকুমসমূহ ' 
পালনের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের শিথিলতা ও নির্লিপ্ততা পরিদৃষ্ট হলে প্রায় সময়ই তা 
ক্ষমা করে দেন-_ যা তাঁর অন্যান্য দয়া অনুকম্পার দলীলা যা হুকুমসমূহ সহজীকরণ 
ও অসুবিধা দূরীকরণের মূল। এ. পর্যন্ত তো সেসব নারীগণের শ্রেণী বিন্যাসের আলো- 
চনা ছিল যাদেরকে তাঁর সো) জন্য হালাল করে দেওয়া হম়েছে। এসব হালালরুত নারী- 


১৭৯ 


গণের মধ্য থেকে বিভিন্ন সময়ে যত সংখ্যক তাঁর খিদমতে 
হকুম- পরবতী পর্যায়ে সেসব আলোচনা করা হয়েছে। 


পস্থিত থাকবে তাদের কি কি 
অতঃপর ষষ্ঠ হকুম প্রসঙ্গে 


ইরশাদ হয়েছে ঘষে] এদের মধ্যে আপনি যাকে চান (এবং যতক্ষণ পর্যন্ত চান) নিজ 


থেকে দূরে রাখুন। (অর্থাৎ তাকে পালা প্রদান না 
ও যতদিন পর্যন্ত চান) নিজের সানিধ্যে রাথুন € 
এবং যাদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে 
করতে .চান তবুও আপনার কোন দোষ হবে না। (এই 
আীগণের সাথে রাজি যাপনের ক্ষেত্রে পালার নীতি অনুসর 


অর্থাৎ | 


) এবং যাকে চান (যতক্ষণ 
তাকে গালা প্রদান করুন ) 
পুনরায় যদি কাউকে আহবান 
কথার মর্মার্থ এই যে, মহীয়সী 
করা আপনার উপর ওয়াজিব 


নয়। এতে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় কল্যাণ নিহিত তা এই যে)এর ফলে এই 
(বিবিগণের ) চোখ শীতল থাকবে বলে বিশেষভাবে আশা করা যায়। (অর্থাৎ প্রফুল্প 
ও আনন্দিত থাকবে ।) ভগ্ন হাদয় ও ভারাক্রান্তচিত্ত হবে না এবং আপনি তাদেরকে 
যা কিছু প্রদান করবেন তাতেই তারা সন্তষ্ট ও তৃপ্ত থাকবে । (কেননা অধিকার ও 
প্রাপ্যর দাবিই সাধারণত মনোকষ্টের কারণ হয়ে থাকে। যখন একথা জানা থাকবে 


যে, যতটুকু ধন-সম্পদ বা আকর্ষণ বিতরিত হয়েছে তা দয়া ও অনুকম্পা-_ 
এট্টা আমাদের অবশ্য প্রাপ্য কোন অধিকার নয়, তবে 1 কোন প্রকারের আপত্তি 
বা অভিযোগ থাকবে না এবং দাসীদের পালার অধিকার না থাকার কথা সর্বজনজাত ) 


এবং € হে মুসলিমগণ! এই বিশেষ হুকুমের কথা গুনে মনে মনে এ প্রশ্ন যেন না 
জাগে যে, এসব হুকুম ব্যাপক তবে সকলের জন্য কেন হলো না, যদি এমনটি হয় 


b) 1 
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৯৮০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তবে) তোমাদের সকল কথার জন্যই আল্লাহ্‌ পাক শাস্তি প্রদান করবেন। কেননা ইহা 
আল্লাহ্‌ পাক সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি হিংসা পোষণের নার্মাস্তর, 
- তা শাস্তি প্রয়োগের. কারণ) এবং আল্লাহ, তা'আলা (কেবল এগুলো কেন) সবকিছু 
জাত. (এবং প্রশ্নের উত্থাপক ও তের অবতারণাকায়ীদের প্রতি নগদ ও ত্বরিত শাস্তি 
না পৌছা থেকে এ কথা বোঝা যায় না থে, তিনি এ সম্পর্কে জাত নন। বরং এর 
কারণ এই যে, তিনি) স্থির ও সহনশীলও বটে (তাই কখনো কখনো শাস্তি প্রয়োগ 
করার ক্ষেত্রে অবকাশ দেন।. পরবর্তী পর্যায়ে নবীজী সো) সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট বিশেষ 
নির্দেশাদি সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে। তন্মধ্যে কতক তো উপরোল্লিখিত নির্দেশাবলীরই 
ফলক্ুতি আবার কতকগুলো নতুন। ইরশাদ হচ্ছে যে, উপরে তৃতীয় ও পঞ্চম হুকুমে 
বিবাহিত শ্্রীপণ সম্পর্কে যে হিজরত ও ঈমানের শর্ত আরোগ করা হয়েছে_ ফলে ) এদের 
ছাড়া অপয়াপর জ্রীলোকগণ (যাদের এ শর্ত ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে না) আপনার জন্য 
হালাল নয়। (অর্থাৎ জাতি ও নিকটবরতাদের মাঝে হিজরতকারিণীগণ ভিম কেউ হালাল 
নয় এবং অন্যান্য রমণীগণের মধ্যে মু'মিন ব্যতীত কেউ হালাল নয্ন। এটা তো উপরোন্তর 
হুকুমের উপসংহার) এবং (পরবর্তী পর্যাস্সে সপ্তম--নতুন হুকুম তা এই যে,) আপনার 
পক্ষে বর্তমান জ্রীগণের স্থলে অপর জ্্রীগণকে গ্রহণ করা বৈধ হবে না। (এরাপভাবে 
যে আপনি এদের কাউকে তালাক দিয়ে অপর কাউকে সে স্থলে গ্রহণ করে নেন। 
অবশ্য এদেরকে তালাক না দিয়ে যদি অপর কাউকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন তবে 
কোন বাঁধা নেই। অনুরূপভাবে পরিবর্তনের ইচ্ছা ব্যতীতও যদি কাউকে তালাক দেন 
তবুও কোন আগতি নেই। J ১% শব্দ দ্বারা একথাই বোঝা বাক্স যে, কেবল পরি- 
বর্তনের উদ্দেশ্যেই তালাক দেয়া নিষিদ্ধ ) যদিও আপনাকে তাদের (অপর রমথীগণের ) 
সৌন্দর্য মুগ্ধ ও বিমোহিত করে থাকে । কিন্ত যারা আপনার মালিকানাধীন দাসী ( তারা 
পঞ্চম ও সপ্তম হুকুমের আওতা বহিভ্ত ।. অর্থাৎ তারা 'কিতাবীয়াহ্‌, কোরআন ব্যতীত, 
অন্য কোন এঁশী গ্রন্থে বিশ্বাসী এবং অনুসারী হলেও হালাল এবং এক্ষেত্রে পরিব্তনও 
জায়েষ) এবং মহান আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বন্তর (মাহাত্ম্য, ফলাফল, প্রতিক্রিয়া ও গুপাণুণের ) 
পরিপূর্ণ রক্ষক। (সুতরাং এ সব হুকুমের মাঝে অবশ্যই কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে, 
যদিও তা সাধারণ মানুষের বোধগম্যাতীত। তাই এ সম্পর্কে কারো প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার, 
অবকাশ বা যৌক্তিকতা নেই)। 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট এমন সাতটি হুকুমের. আলো”. 
চনা রয়েছে যেগুলো কেবল রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট এবং এরূপ বিশেষীকরপ রসূ- 
লুল্লাহ্‌ (সা)-এর স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। এগুলোর মধ্যে কতক হুকুম 
তো এমন যে রস্লুল্লাহ্‌র সাথে যেগুলোর বিশেষীকরণ একেবারে স্পষ্ট ও জাজ্ল্যমান। 
আবার কতক এমন সেগুলো ঘদিও সমগ্র মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য কিন্ত তাতে এমন কিছু 
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সূরা আহঘাব ১৮১ 
ছোট খাট শর্তাবলী রয়েছে, যা কেবল রসূহুলজাহ্‌ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট । এখন সেগুলোর 
বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন! 


9০5. “Als রি নি 


নন রত ECE UEC OG যাদের মোহরানা আদায় করে 
দিয়েছেন, হালাল করে দিয়েছি। এ হুকুম বাহ্যত সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য । 
কিন্ত এতে বিশেষীকরণের কারণ এই যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়াকালে তাঁর (সা) সহিত 
পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ চারের অধিক স্রী ছিজেন্ু। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এক 
সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হালাল নয়। সুতরাং তার জন্য এক সাথে চারের অধিক 
জী হালাল করে দেওয়া কেবল তীয়ই বৈশিষ্ট ছিল । 
১০৬১ afl A পা | 

আর এ আয়নাতে যে ৩১৩৯ কা এ বলা হয়েছে, এটা হালাল 
হওয়ার শর্ত নয় বরং বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মান যে, যত মহিলা নবীজী (সা)-র সাথে 
পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন, নবীজী সো) তাঁদের সবার মোহরানা নগদ আদায় করে, 
দিয়েছেন, বাকি রাখেন নি। তাঁর সো) স্বতাবই. এরাপ ছিল .যে, যে জিনিস আদায়ের 
দায়িত্ব তাঁর উপর আরোপিত ছিল তা কালবিলম্ব না করে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করে 
 দায়মুন্ত' হয়ে যেতেন, অনর্থক বিলম্ব করতেন না। এ ঘটনা প্রকাশের মাঝে সাধারণ 
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(সা) মাজিকানাধীনে যেসব নারী রয়েছে: তাঁর ৬০ জন্য হালাল! এ আয়াতে ৬1 
শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ৫3১ ধাতু থেকে-_পারিভাষিক অর্থে ৫৫১ সে সব মালকে 
বোঝায় যা কাফিরদের থেকে বিনাযুদ্ধে বা সন্ধিসূন্্রে লাভ করা হয়। আবার কখনো 
শব্দ সাধারণ গনীমতের মাল অর্থেও বাবহাত হয়। বক্ষ্যমাণ আরাতে এর উল্লেখ 
কোন শর্ত হিসেবে নয় যে আপনার জন্য কেবল সেসব দাসীই হালাল হা .ফায় (৫৪৯) 
বা-গনীমতের মাগ হিসেবে আপনার অংশে পড়েছে। বরং তিনি যাদেরকে মুল্যের বিনিময়ে 
খরিদ করেছেন তারাও এর অন্তর্গত। 


কিন্ত এই হুকুমে বাহ্যিকভাবে রসূলুজ্াহ্‌ সে)-এর কোন স্বাতন্ত্য বা বৈশিষ্ট্য নেই, 
এ হুকুম সমগ্র উম্মতের জন্য। যে দাসী গনীমতের মাল হিসেবে ভাগে পড়ে বা দাম 
দিয়ে খরিদ করা হয় তা তাদের জন্য হালাল ।' কিন্ত সমগ্র আয়াতের বর্ণনাভংগি এটাই 
চাক়্যে, উদ্ত- আয়াতসমূহে যেসব হুকুম রয়েছে তাতে ‘রসুলুল্লাহ্‌ স্য)-এর সাথে কিছু না 
কিছু বিশেষীকরণ অবশ্যই রয়েছে । এজন্যই রাহুল মা*আনীতে দাসীর্দের হালাল হওয়া 
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| ১৮২ তফসীরে মাণআরেকফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


প্রসঙ্গেও রসূলুজ্ঞাহ্‌ (সা)-এর এক বৈশিষ্ট্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে আগ- 
নার পরে আপনার মহীয়সী শ্ত্রীগণের বিয়ে কারো সাথে জায়েষ নয়, অনুরূপভাবে যে 
দাসীকে আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে আপনার পরে সেও অন্য কারো জন্য হালাল 
হবে না। যেমন হযরত মারিয়া কিবতিয়া রো)-কে রোম সম্রাট মাকুক্কাস উপঢৌকন 
হিসেবে আপনার খিদমতে পাঠিয়েছিলেন । সূতরাং যেমন করে তাঁর (সা) পরে মহীয়সী 
জ্বীপণের কারো সাথে বিয়ে জায়েষ ছিল না, এদের বিয়েও কারো সাথে জায়েয রাখা 
হয়নি। 


হযরত হাকীমুল উম্মত (র) “বয়ানুল কোরআনের মাঝে আরো দুটি 
বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য থেকে অধিক স্পল্ট। 


প্রথমত রস্লুল্লাহ্‌ সো)-কে হক তা“আলার পক্ষ থেকে এ বিশেষ ইখতিয়ার দেওয়া 
হয়েছিল যে, গনীমতের মাল বণ্টনের পূর্বেই তিনি এগুলো থেকে কোন জিনিস নিজের 
জন্য পছন্দ করে রেখে দিতে পারতেন। যা তাঁর সো) বিশেষ মালিকানা স্বত্বে পরিণত 
হতো। এই বিশেষ বস্তুকে পরিভাষায় $০ (নবীজীর পছন্দ ) বলে আখ্যায়িত 
করা হতো। যেমন খায়বার যুদ্ধের গনীমত থেকে হুযুর সো) হযরত সাফিয়া রো)কে 
নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। সুতরাং দাসী সংশ্লিষ্ট মাস'আলার ক্ষেত্রে এটা 
কেবল হযরতেরই (সা) বৈশিষ্ট্য ছিল। 


দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ‘দারুল হরবের” কোন অমুসলিমের পক্ষ থেকে যদি কোন 
হাদিয়া (উপভৌকন ) মুসলমানদের আমিরুল মুগমিনীনের নামে প্রেরণ করা হয় তবে 
তার মালিক আমিরুল মৃপ্মিনীন হন না, বরং শরীয়ত অনুসারে তা বায়তুল মালের স্বত্বে 
পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবীজী (সা)-র জন্য এরূপ হাদিয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। 
যেমন মারিয়া কিবতিয়ার রো) ঘটনা--খীকে সম্রাট মাকুক্কাস হাদিয়া রূপে তাঁর 
55837577957 


তে ৬৬৫ IL EA Lad 


তৃতীয় হুকুম ঃ ঠা Soe ৪5 রাস ০০৪ এ আয়াতে (৪ ও J 


একবচন এবং৮ ও ৬৪৬১ ৩০০ বহুবচন রূপে প্রহণের অনেক কারণ আছে বলে 
আলিমগণ বর্ণনা করেছেন। তক্ষসীরে রাহুল মা'আনী, আবু হাইয়্যান বর্ণিত এ কারণ 
গ্রহণ করেছেন যে, আরবী- পরিতাষাই এরাপ- আরবী কবিতাই এর প্রমাণ-- সাতে এর 
বহুবচন ব্যবহাত হয় না, একবচনই ব্যবহাত হয়। 

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আপনার জন্য চাচা ও ফুফু এবং মামা ও খালার 
কন্যাগণকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। চাচা ও. ফুফুর মাঝে পিতৃ বংশীয় মেয়ে এবং 
মামা ও. খালার মাঝে মাতৃবংশীয়া সকল মেয়ে তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা রসূলুল্লাহ 
সৌ)-র বিশেষত্ব নয়, বরং সকল মুসলমানের জন্য তাদেরকে বিবাহ করা হালাল.। কিন্ত 
তাঁরা আপনার সাথে মক্কা থেকে হিজরত করেছে-_এ কথাটি রসূলুন্লাহ্‌ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য 
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a সুরা আহযাব ১৮৩ 
সারকথা এই যে, সাধারণ উল্মতের জন্য পিতৃ ও মাতুকুলের এসব কন্যা কোন শর্ত 
ছাড়াই হালাদ-_হিজরত করুক অথবা না করুক । কিন্ত রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য কেবল 
সঙ্গে থাকা অথবা একই সময়ে হিজরত করা জরুরী নয়, বরং ঘে কোন প্রকারে 
রসূলুল্লাহ (সা)-এর ন্যায় হিজরত করাই উদ্দেগ্য। ফলে এসব কন্যার মধ্যে যারা কোন 
কারণে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য হালাল রাখা 
হয়নি। রসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আবূ তাজিবের কন্যা উম্মে হানী (রা) বলেন £ আমি 
মক্কা থেকে হিজরত না করার কারণে আমাকে বিবাহ করা রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য 
হালাল ছিল না। আমি তোলাকাদের মধ্যে গণ্য হতাম। মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ 
(সা) যাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী না করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাদেরকে 'তোলাকা' 
বলা হৃত। (রাহুল মা”আনী, জাসসাস) 


রসনা সা)-এর সাথে যিহাহের জন্য হিজরতের উপরোদ্ত শর্ত কেবল মাতৃ 
ও পিতুবংশীয় কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, সাধারণ উম্মতের মহিলাদের ক্ষেত্রে 
হিজরত শর্ত ছিল না, বরং তাদের শুধু মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট ছিল। পরিবারের 
মেয়েদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত আরোপ করার রহস্য সম্ভবত এই যে, পরিবারের 
মেয়েদের মধ্যে সাধারণত বংশগত কৌলিন্যের গর্ব ও অহমিকা বিদ্যমান থাকে। 
রস্লুষ্লাহ্‌ (সা)-এর সহধর্মিণী হওয়ার জন্য এটা সমীচীন নয়। হিজরতের শর্ত আরোপ করে 
এই গর্ব ও অহমিকার প্রতিকার করা হয়েছে । কারণ হিজরত কেবল সেই নারীই করবে, 
যে আল্লাহ্‌ ও রসূলের ভালবাসাকে গোটা পরিবার, দেশ ও বিষয় সম্পত্তির ভালবাসার 
উপর প্রাধান্য দেবে। এছাড়া হিজরতের সময় মানুষ নানাবিধ দুঃখ-কম্টের সম্মুখীন 
হয় এবং আল্লাহ্‌র পথে সহ্য করা দুঃখকষ্ট সংশোধনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। 
মোটকথা এই যে, মাতৃ-পিত্কুলের মেয়েদেরকে বিবাহ করার বেলায় রস্লুজ্লাহ্‌ 
(সা)-এর জনা একটি বিশেষ শর্ত ছিল। তা এই যে, সংশ্লিষ্ট মেয়েদের মক্কা নিজেরা 
করতে হবে। 
AGA at পপ পা 
চখ বিধান ৷ ঠা of Dw এও ie fe fy 


AA PL dd oor পাপা & বেত পা 


৩৯০ In SH ES stir ০1 


অর্থাৎ যদি কোন মুসলমান মহিলা নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করে, মানে 
দেনমোহর ' বাতিরেকেই আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় এবং আপনিও 
তাংরু-মিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনার জন্য দেনমোহর হ্যতীতও বিবাহ হালাল। 
এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্য-_অন্য মুমিনদের জন্য নয় । 
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১৮৪ তফসীরে মাণআরেফুল-কোৌরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


উপরোক্ত বিধান যে একান্তভাবে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র বৈশিষ্ট্য, তা রর্ণনাসাপেক্ষ 
নয়। কেননা, সাধারণ লোকের জন্য বিবাহে দেনমোহর অপরিহার্য শর্ত। এয়নকি, 
বিরাহের সময় যদি কোন নারী বলে, দেনমোহর নেব না কিংব্বা কোন পুরুষ বলে, দেন- 
মোহর দেব না--এই শর্তে বিবাহ করছি, তবে তাদের এসব উত্তিগ ও শর্ত শরীয়তের আইনে 
অসার-হবে এবং 'মোহরে মিসল' ওয়াজিব হবে৷ একমাত্র রসূলুজাহ্‌ (সা)-এয় -রিশেষ 
দেনমোহর ব্যতীত বিবাহ করতে আগ্রহী হয়। 


জ্ঞাতব্য £ উপরোক্ত বিধান অনুষায়ী রস্বুজ্লাহ্‌ (সা) দেনমোহর ব্যতিরেকে কোন 
বিবাহ করেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ 
বলেন, এরাপ কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ নেই। এই উক্তির সারকথা এই যে, 
তিনি কোন মহিলাকে দেনমোহর বাতিক বিবাহ বরন নি। পক্া্ কেউ কেউ এর 
বিবাহ সপ্রযাপ করেছেন ।--( রাহুল-মাপ্আানী ) : 


0 পার পা 


এই বিধানের সাথে জন্দৃক্ত ০০ ৯০১৬ নিচ রশ 


বিরহ জিসান পন কিন্তু ‘যমখশরী’ প্রমুখ তফসীরবিদ 
একে উল্লিধিত সকল বিধানের সাথে ভুড়ি দিয়েছেন অর্থাৎ সব লো বিধানই রসূলু- 


AAT AL পরলে ছি 


জাহ্‌ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা হয়েছে $ হ১৯৫৮ 52886 


আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আপনার জন্য এসব বিশেষ বিধান দেওয়া হল। 
উল্লিখিত বিশেষ বিধানসমূহে প্রথম বিধান হচ্ছে চারের অধিক পত্নী রসূল্ল্লাহ্‌ সো)- 
এর জন্য হালীল এবং চতুর্থ বিধান হচ্ছে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করা হালাল। 
এই বিধানদ্বম্নেশ্ব মধ্যে অসুধিধা দুয়ীকরণ এবং অভিন্নিক্ত স্বিধা দানের বিষয়টি 
বর্ণনা স্গাপেক্ষ নয়। কিন্তু অবশিল্ট দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিধানে বাহ্যত তাঁর 
উপর অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে অসুবিধা আরও বর্বদ্ধি 
পাওয়ার কথা । কিন্ত এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও বাহ্যত এসব কড়াকড়ি 
অসুবিধা ব্দ্ধি করে, কিন্ত এতে আপনার অনেক উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 
এসব কড়াকড়ি না থাকলে আপনি অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন, যা মনোকস্টের 
কারণ হত ।.: “কলাই অতিরিক্ত কড়াকড়ির মধ্যেও আপনার অসুবিধা দৃরীকরণই উদ্দেশ্য । 
পর AS 


পঞ্চম বিধান £ আয়াতের ১১ $+ শব্দ থেকে বোঝা যায়-_তাএই যে, সাধারণ 


মুসলমানদের জন্য ইহুদী ও খৃস্টান নারীদেরকে বিবাহ করা কোরআনের বর্ণনা জনু- 
ষায়ী হালাল হলেও  রপূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জনা হালাল নয়: বরং: ঢু ন জের গাত নয 
দার হওয়া শর্ত । - : 
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- এগ্ুয়া আহযাব. ১৮৫ 
রসূলে. করীম (সা)-এর উপরোন্ত পাঁচটি বিশেষ বিধান. বর্গনা করার পয় সাধারণ 


AMA শি 


মুসলমানদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ 54১০৩ 35 


০ A A পাপী পা পে পা ৫ ARS 


pe bo | ee ৩2 pa! 351 Ge অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের বিবা- 


হের জন্য আমি যা ফরষ করেছি, তা আমি জানি__উদাহরণত সাধারণ. মুসলমানদের ' 
বিবাহ দেনমোহর ব্যতিরেকে হতে পারে না এবং ইহুদী ও খৃস্টান নারীদের সাথে তাদের 
বিবাহ হতে পারে.। এরাপতাবে পূর্বোভং বিধানসমূহে যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত রসূলুল্লাহ্‌ 
(সা)-এর বিবাহের জন্য জরুরী, সেগুলো অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। 


ঠে পাশা ATS AIT cA 


অবশেষে বলা হয়েছে € 9 4৮ ৩ 98 ৪১৭ অর্থাৎ বিবাহের ব্যাপারে 


আগনাকে এসব বিশেষ বিধান দেয়ার কারণ অসুবিধা দূর করা। মেসব কড়াকড়ি 
ও. শর্ত অন্য মুসলমানদের তুলনায় আপনার প্রতি অতিরিক্ত আল্লোগ করা হয়েছে,:সেগু- 
লোতে বাহ্যত এক প্রকার অসুবিধা থাকলেও: এগুলোর অন্তর্নিহিত উপযোগিতা ও রহ- 
স্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এগুলোও আপনার আত্মিক পেরেশানি ও মনোকল্ট দুর করার 
উদ্দেশ্যেই আরোপিত হয়েছে। 


এ পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কিত রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর. পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। 
অতপর Ue Rt Oo দুটি হি এ 


AS =A 48৮ 5১৪ উলকি 


শব্দটি Er থেকে উদ্ভূত। অর্থ গেছনে রাঙা এবং এ ১ পট পা । থেকে 


উভ্ভূত। এর অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই ষে, আপনি বিবিগপের মধ্য থেকে 
যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন. এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। এটা 
রসূলুজ্লাহ্‌ (সা)-এর জন্য বিশেষ বিধান। সাধারণ উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তির একাধিক 
পত্নী থাকলে সকলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরী এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা 
হারাম। সমতার মানে তরপ-পোষণে ও রানি যাপনে সমতা করা অর্থাৎ প্রত্যেক! 
্রীর সাথে সমান সংখ্যক রান্লি যাপন করতে হবে__কম বেশি করা হারীম। কিন্ত এ 
ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স)-কে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে পত্মীদের মধ্যে সমতা খিধান. করা 
থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং আয়াতের শেষে আরও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি 
যে পরদ্থীকে একবার দুরে রাখার সিদ্ধান্ত প্রহণ করেন, ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় কাছে 


পপ পা পি শত তি কি পালন ক পাকার ee 


রাখতে পারেন । le Cle BD ye or eit ৩০৩ বাক্যের 
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১৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আল্লাহ্‌ তা'আলা রস্লে করীম (সা)-এর সম্মানার্থে তাঁকে গল্মীদের মধ্যে সমতা 
বিধান করার হুকুম থেকে মুক্ত. রেখেছেন। কিন্ত রসূলুল্লাহ (সা) এই ব্যতিক্রম ও অনু- 
মতি সত্ত্বেও কার্যত সর্বদাই সমতা বজায় রেখেছেন। ইমাম আবূ বকর জাসসাস বলেন, 
হাদীস থেকে এ কথাই জানা যায় যে, আলোচ্য আক্মাত অবতীর্ণ হওয়ার পরও রসূলুন্জাহ, 
(সা) বিধিগপের মধ্যে সমতা রক্ষামূলক আচরণের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন । . অতপর 
ইমাম জাস্সাস স্বীয় সনদ সহকারে মসনদে আহমদু, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ 
ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হ্যর্ত আয়েশা রো) থেকে এই হার্দীস উল্লেখ করেছেন ঃ 


lin 8D 58১ ০১৬৪০ ৮৮৪০০ 5 ule dl 4০4 ০5৮3৫ 
ALD ৬১ ও 49 HH 00 ০9 TY ULES ও Hs Sle | ৬৪১ 


-_ ব্রসূলুল্লাহ্‌. সো) সকল পড়ীর মধ্যে সমতা বিধান করতেন এবং. এই দোয়া.করতেন, 
, ইয়া আল্লাহ্‌ ! যে বিষয়ে আমার ইখতিয়ার আছে, তাতে আমি সমতা বিধান করলাম, 
(অর্থাৎ ভরণ-পোষণ ও রান্লি খাপন ) কিন্তু যে ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার মেই, সে 
ব্যাপারে আমাকে তিরক্কায় করধেন না (অৰ্থাৎ আন্তরিক ভালবাসা কারও প্রতি বেশি 
এবং কারও প্রতি কাম বাকী ব্যাপার 'আমার ইথতিস্না্ নেই )। 

"সহীহ্‌ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন £ বস্লুল্লাহ্‌ সো) পত্নীদের 
কাছে যাওয়ার ব্যাপারে পালা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। সেই পালা অনুযায়ী কোন 
বার কাহিনি কি তাহ বলা টিন গলো তান তাছ জাতি 


AS A 


গ্রহণ করতেন। অথচ সে সময়ে 5%) 1 ১ $5 আয়াতধানি অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, 
যাতে প্সীদের মধ্যে সমতা বিধানের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। 


fl ' এ হাদীসটিও হাদীস গ্রন্থসমূহে সুবিদিত যে, ওফাতের পূর্বে রুণাবসথায় প্রত্যহ 
গল্পের গৃহে গমন করা তীর পক্ষে কঠিন হয়ে গেলে তিনি সকলের কাছ থেকে 
অনুমতি নিয়ে হযরত আয়েশা রো)-র গৃহে শয্যা গ্রহণ করেছিলেন। *"" 
পরগন্বরগণ বিশেষত রসূলে করীম (সা)-এর অভ্যাস এটাই ছিল যে, যেসব 
কাজে আল্লাহ্‌ তাণ্আলার পক্ষ থেকে তাঁকে তারই সুবিধার্থে ‘রুখসত' তথা অব্যাহতি 
হি টা রা 
হতিকে কেবল প্রয়োজনের মুহূর্তেই ব্যবহার করতেন 


AAT AT ও পারছি, এরি sila our & ৩. VAS, শি 


০১১৪ ৩০৪5 এত 980৩1 ০১1 ০৭ ১ শসা 


(জা) পল্জীগণের মধ্যে সমতা, বিধানের আদেশ থেকে অব্যাহতি দান এবং তাঁকে 
সর্বপ্রকার ক্ষমতাদানের কারণ ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে। এর রহস্য এই যে, এতে সকল 
পড়ীর চক্ষু শীতল থাকবে এবং তাঁরা যা পাবেন, তা নিয়েই সন্তষ্ট থাকবেন। 
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সুরা আহযাব ১৮৭ 


এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিধান তো বাহাত গড্ীগণের পছন্দ ও বাসনার 
বিপরীত হওয়ার কারণে তাঁদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। একে পত্নীগণের সন্ত- 
স্টির কারণ কিরাপে আখ্যায়িত করা হল? এর জবাব তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত 
হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকারই অসন্তভ্টির আসল কারণ হয়ে থাকে । কারও কাছে 
কিছু পাওনা থাকলে সে যদি তা আদায় করতে নটি করে তবেই পাওনাদার ব্যক্তি 
দুঃখকল্টের সম্মুখীন হয়। কিন্ত যার কাছে কারও কোন পাওনা নেই, সে যদি সামান্য 
দয়াও প্রদর্শন করে, তবে প্রতিপক্ষ খুবই আনন্দিত হয়। এখানেও যখন বলা হয়েছে 
যে, পত্রীগণের মধ্য সমতা বিধান করা রসূলুল্লাহ, (সা)-এর জন্য জরুরী নয়, বরং 
তিনি এ ব্যাপারে স্বাধীন, তখন তিনি যে পত্পীকে যতটুকু মনোযোগ ও সঙ্গদান করবেন, 
তাকে সে এক অনুগ্রহ ও দান মনে করে সন্তষ্ট হবে। 
পা & পাঠে পাপা তাজ পা পারা এ 
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অবশেষে বলা হয়েছে 4৫০৯ (০৪+ 4 3৫51855 ঠত 


অর্থাৎ, . আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন তোমাদের অন্তরে ফি. আছে । তিনি সর্বজ, 
প্রজাময় । উল্লিধিত আয়াতসমূহে এ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ, (সা)-এর বিবাহের সাথে 
কোন না কোন দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখে, এরূপ বিধানসমূহ বিধৃত হয়েছে। এরপরও 
এমনি. . ধরনের কতক বিধান বর্ণিত হবে। অমধ্যস্থলে এ:আয্মাতে বলা: হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তা"আল্লা.১ তোমাদের অন্তরে যা আছে জানেন এবং তিনি সর্বজ, প্রজাময়। 
বাহ্যত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়বন্তর সাথে একথা কোন সম্পর্ক রাখে না। রাহল 
মা'আনীতে বঙ্গা হয়েছে, বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য চারের 
অধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি এবং দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহের অনুমতি দেখে কারও 
মনে শয়তানী কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা. ছিল । তাই মধ্যন্ছলে আলোচ্য আয়াত 
নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলমানরা যেন তাদের অন্ত্ররকে এ ধরনের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে 
রাখে এরং- দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এসব .বিশেষত্ব আল্লাহ্‌ তা"আল্লার পক্ষ থেকে, যা 
অনেক রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এখানে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার 
অবকাশ নেই । 


রসূলুল্লাহ (সা)-র সংসারবিমুখ জীবন ও বহু বিবাহ ঃ ইসলামের শহ্'রা সব 
সময় রহ বিবাহ বিশেষত রসূলুল্লাহ্‌ (সা)র বহু বিবাহকে সমালোচনার বিষয়- 
বস্তুতে পরিণত করে ইসলাম বিরোধিতার প্রসয্নাস পেয়েছে । কিন্ত রসূলুল্লাহ (সা)-র 
সমগ্র জীবনালেখ্য সামনে রাখা হলে শয়তানও তাঁর রিসাললতের বিপক্ষে কথা বলার 
অবকাশ পায় না। তাঁর জীবনালেখ্যে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম বিবাহ করেন 
পঁচিশ বহুর বয়সে হযরত খাদীজা (রা)-কে, যিনি ছিলেন বিধবা, চল্লিশ বছর বয়ক্ষা 
ও সন্তানের জননী ৷ এর আগে দুই স্বামীর ঘর করার পর তিনি রসুলুল্লাহ (সা)-র.' 
জ্বীরাপে আগমন করেছিলেন । অতপর রসূলুল্লাহ সো) পঞ্চাশ বছরের বয়ঃক্রম পর্যন্ত 
এই বয়ক্ষা মহিলার সাথে সমগ্র যৌবন জতিবাহিত-করেন। পঞ্চাশ বছরের এই: ৰয়ঃক্রম 
মন্ধ।বাসীদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়। চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়তের ঘোষণা 
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১৮৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


প্রচারিত হওয়ার পর মক্কা নগরীতে তাঁর বিরোধিতার সূচনা হয়। বিরোধী পক্ষ তাঁর উপর 
নির্যাতনের এবং তীর ছিদ্রাছেষণের চেষ্টার কোন শ্লূটি রাখে নি। তাঁকে যাদুকর বলেছে, 
উদ্মাদ বলেছে, কিন্ত পরম শঙ্গর মুখ থেকেও কোন সময় এমন কথা বের হয়নি, 
যা-তার আল্লাহ্ভীতি ও -চাপ্সিক্লিক পবিহ্বতাকে সন্দেহযুক্ত "করে দিতে পারে। 


_ পঞ্চাশোর্ধ বয়সে হযরত খাদীজা (রো)-র ওফাতের পর হযরত সওদা রো) তার 
শ্রীরাপে আসেন-__তিনিও বিধবা ছিলেন। 
মদীনায় হিজরত এবং বয়স চুয়ান্ম বছর হওয়ার পর দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত 
আয়েশা, সিদ্দীকা রো) নববধূ বেশে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র গৃহে আগমন করেন । এর 
এক বছর পর হযরত হাফসা রো)-র সাথে এবং কিছুদিন পর যয়নব বিনতে খুষায়- 
মার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। কয়েক মাস পর যয়নবের ইন্তেকাল হয়ে যায়। চতুর্থ 
হিজ্বরীতে সস্তামের জননী ও বিধবা হযরত উম্মে সালমা রো) তাঁর অন্তঃপুরে আসেন । 
পঞ্চম হিজরীতে হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশে 
তাঁর বিবাহ হয়। এ সম্পর্কে সূরা আহযাবের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। তখন 
রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র বরঃক্রম ছিল -আটাম বহর ৷ অবশিষ্ট পাঁচ বহুরে অন্যান্য পত্নী 
তার হেরেমে প্রবেশ করেন। পয়গন্বরের পারিবারিক জীন ও আচার-আচরণের সাথে 
অনেক ধর্মীয় বিধান সম্পৃক্ত থাকে । এই নয়জন পত্নীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের 
কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, তা অনুমান করতে - হলে অটাই যথেষ্ট যে, একান্ত 
হযরত আস্মেশা জিদ্দীকা রো) থেকে দু'হাজার দু'শ দশটি হাদীস এবং হযরত উঁশ্মে সালমা 
রো) থেকে তিনশ আটষা ্টটি হাদীস নির্ভরযোগ্য হাদীস শ্রচ্থসমূহে সমিবেশিত রয়েছে। 
হযরত উদ্দেম সালমা: রো) বধিত বিধানসমূহ ও ফতোয়া সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাইয়্যেম 
“এলামুল-মুকেয়ীন” গ্রচ্থে লিখেন £ এগুলো একছ্রিত করা হলে একটি সথতন্ত গ্রন্থের 
আকার ধারণ করবে । দু'শতেরও অধিক সাহাবায়ে কিরাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকার 
শিষ্য ছিলেন, বারা তাঁর কাছ থেকে হাদীস, ফিকাহ ও ফতোয়া শিক্ষা করেছিলেন । 


অনেক পদ্দীকে নবী করীম (সা)-এর হেরেমে দাখিল করার পশ্চাতে তাদের 
পরিবারবর্গকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার রহস্য নিহিত ছিল । রসূলে করীম (সা)- 
এর জীবনের এই সংক্ষিপ্ত চিত্রটি সামনে রাখা হলে কারও পক্ষে একথা বলার অবকাশ 
থাকে কিযে, এই বহুবিবাহকোন মানসিক ও যৌন বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে 
ছিল? এরাপ হলে যৌবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অবিবাহির্ত অবস্থায় এবং তারপর 
একজন বিধবার সাথে অতিবাহিত করার পর জীবনের শেষভাগকে এ কাজের জন্য কেন 
বেছে নেয়া'হল ? এ বিষয়বস্তুর পূর্ণ ধিবরণ এবং শরীয়তগত, বুদ্ধিগত, প্রকৃতিগত ও 
অর্থনীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বহুবিবাহ সম্প্ষিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে 
রা রাত হায়াতের উর হয়ছে! | 


ঘা 
EASA TS ৩৮ নহি 
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সূরা আহযাব ১৮৯ 


UII তালার cae 


৩৪০ ০৯৮ 15355.501 অর্থাৎ জতপর আপনার জন্য অন্য মহিলাকে 


বিবাহ করা হাজাল নয় এবং বর্তমান পড্নীগণের মধ্যে কাউকে তাল্লাক দিয়ে তার স্থলে 
অন্যকে বিবাহ করাও হালাল নয়। 
নিপা A 


এ আয়াতে ১৪ ৩৮০ শব্দের দু'রকম তফসীর হতে পারে--(১) সেই নারীগণের 


পরে যারা বর্তমানে আপনার বিবাহে আছে, অন্য কাউকে বিবাহ করা আপনার জন্য 
হালাল নয়। কতক সাহাবী ও তফসীরবিদ থেকেও এই তফসীর বণিত আছে, যেমন 
হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী-পত্বীগগকে দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে 
যেকোন একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন--_সাংসারিক তোগবিলাস লাভের . 
উদ্দেশ্যে রসূল সো)-এর সঙ্গ ত্যাগ করা অথবা দুঃখ-কষ্ট ও সুখ যা-ই পাওয়া যায়, তাকে 
বরণ করে নিয়ে তার স্ত্রী হিসাবে থাকা । সে মতে পুণ্যময়ী পক্সীগণ সকলেই অতিরিক্ত 
ভরণ-পোষণের দাবি পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় রসূলুল্লাহ (সা)-র পর্ধীত্বে থাকাকেই 
বেছেনেন। এরই পুরস্কারস্বরাপ আল্লাহ্‌ তা'আলা রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র সম্ভাকেও এই নয় 
পদবীর জন্য সীমিত করে দেন। ফলে তাঁদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ 
রইল না ।__(রাহুল মা"আনী )- 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন, আল্লাহ, তা'আলা নবী-পত্ীগণকে একান্ত 
তার জন্যই. নিদিষ্ট করে দিয়েছিলেন । ফলে তীর ওফাতের পরও তাঁরা অন্য কাউকে 
বিবাহ করতে পারতেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ তা“আজা রসূলুল্লাহ, (সা)-কে তাঁদের 
জন্যে নিদিষ্ট করে দেন যে, তিনি তাঁদের ব্যতীত অন্য কোন নারীকে বিবাহ করতে 
পারবেন না। এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা রো) থেকেও এই তফসীর বণিত 
আছে। 

(২) অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা, ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে 


JAA 


০০৩০, শব্দের তীয় তফসীর ৪34 ১৩) ০ 5 U০ | ৩ ৩০ বলিত আছে। 


অর্থাৎ আয়াতের শুরুতে আপনার জন্য যত প্রকার নারী হাজাল করা হয়েছে,. তাঁদের 
ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নারীকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল নয় । উদাহরণত 
আয়াতের শুরুতে তাঁর পরিবারের নারীদের মধ্যে যারা মক্কা থেকে হিজরত করেছেন,. 
কেবল তাদেরকেই হালাল করা হয়েছে এবং ধারা হিজরত করেন নি, তাঁদ্রেকে বিবাহ 
করা হালাল রাখা হয়নি । অনুরাপভাবে ৪০4 তথা ঈমানদার হওয়ার শর্ত আরোপ 
করে কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করাও তাঁর জন্য অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে । সুতরাং 


সল্প A 


১৯) (৩ শব্দের অর্থ এই যে, যে সব প্রকার নারী তার জন্য হালাল করা হয়েছে, 
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কেবল তাঁদের মধ্যে আপনার বিবাহ হতে পারে । সাধারণত নারীদের মধ্যে মুসলমান 
হওয়াই শর্ত এঘং পরিবারের নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিজব্রত 
করাও শর্ত । যাদের মধ্যে এই শর্তদ্রয় অনুপস্থিত, তাদেরকে বিবাহ করা হালাল নয় । 
এই তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে কোন নতুন বিধান ব্যক্ত হয়নি, বরং পূর্বোস্ত 
বিধানেরই তাকীদ ও ব্যা্যা করা হয়েছে মান্ত্। এ আয়াতের কারণে নয় জনের পর 
অন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায় নি ॥ বরং মু’মিন নয়, এমন নারীকে এবং 
হিজরত করেনি-পরিবারের এমন নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে মাত্র । অবশিষ্ট 
নারীগণকে আরও বিবাহ করার ব্যাপারে তাঁর ইখতিয়ার বহাল রয়েছে । হযরত 
আয়েশা সিদ্দীকার এক রেওয়ায়েতও এই দ্বিতীয় তফসীর সমর্থন করে, যদ্দ্বারা বোঝা 
যায় যে, আরও বিবাহ করার অনুমতি ছিল । 


‘AT A পা টেপা সে পাপা 


ঢো১১1 ৩০ ৩৬ এ ৬ ৩183- আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় তফসীর 


অনুযায়ী এ বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, বর্তমান স্তরীগণ ব্যতীত অন্য নারীদেরকে 
বণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে. বিবাহ করা যদিও জায়েয, কিন্তু এটা জায়েয নয় যে, 
একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বহাল করবেন অর্থাৎ নিছক. পরিবর্তন 
মানসে কোন বিবাহ বৈধ নয়। পরিবর্তনের নিয়ম ব্যতীত যত ইচ্ছা -বিবাহ করতে 
পারেন। 


পক্ষান্তরে প্রথম তফসীর অনুযায়ী অর্থ এই হবে যে, বর্তমান পক্ষী তালিকায় 
নতুন কোন মহিলার সংষোজনও করতে পারবেন না এবং কাউকে পরিবত্তনও করতে 
পারবেন না অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বিবাহ করতে 
পারবেন না। 
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(৫৩) হে মুমিনগণ ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হজে তোমরা খাওয়ার 
জন্য জাহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না । তবে তোমরা 
আহ্‌ত হলে প্রবেশ করো, অতপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবাতীয় 
মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কম্টদায়ক। তিনি. তোমাদের কাছে 
সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ, সত্য কথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তার 
পত্থীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের 
জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর গবিভ্রতার কারণ। আল্লাহ্‌র রসূলকে 
কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্জীগপকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য 
বৈধ নয়। আল্লাহ্র কাছে এটা গুরুতর অপরাধ । (৫৪) তোমরা খোলাখুলি কিছু 
বল অথবা গোপন রাখ. আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ । (৫৫) নবাী-পদ্ধীগণের জন্য তাঁদের 
পিতা-পু্, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পূর, ভর্লিপুত্র, সমধর্মিপী নারী এবং অধিকারডূজ্ঞ দাসদাসীগণের 
সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গোনাহ, নেই। নবী-পডত্নীগণ, তোমরা জাল্লাহ্‌কে ভয় কর। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সখ বিষয় প্রতাক্ষ করেন। 





৩০. 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হে মুমিনগণ । তোমরা নবীর গুচ্ছ (অধাচিতভ্তাবে ) প্রবেশ করো না, তবে খন 
তোমাদেরকে আহারের জন্যে (আসার ) অনুমতি দেওয়া হয় (তখন যাওয়া দৃষণীয় 
নয়। কিন্ত তখনও যাওয়া) এভাবে (হওয়া চাই )যে, তোমরা আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা 
করবে (অর্থাৎ দাওয়াত ছাড়া তো যাবেই না, দাওয়াত হলেও অনেক আগে যাবে 
না।) কিন্ত তোমরা (আহার্য প্রস্তুতির পর) আহ্ত হলে প্রবেশ করবে, অতপর 
খাওয়া শেষে উঠে চলে খীবে এবং কথাবার্তায় মশগুল হয়ে,বসে থাকবে না। (কেননা, 
এটা নবীর জন্যে পীড়াদায়ক । তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন (এবং 
মুখে চলে যেতে বলেন না ) কিন্ত আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলতে (কোনরাপ) সংকোচ বোধ 
করেন না। (তাই সাফ সাফ বলে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই বিধান হচ্ছে 
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১৪২ তফসীরে মাআরেফ্ল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যে, নবী-পদ্ধীগণ তোমাদের কাছে পর্দা করবেন। তাই এখন থেকে) তোমরা তাঁর 
পডধীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে (অর্থাৎ পর্দার আড়াজে দাঁড়িয়ে 
সেঙ্গান থেকে) চাইবে । (বিনা প্রয়োজনে পর্দার কাছে যাওযা- এবং কথা বলাও 
উচিত নয় । তবে প্রয়োজনে কথা বলতে দোষ নেই, কিন্তু সামনাসামনি দেখা না 
হওয়া চাই।) এটা (চিরতরে ) তোমাদের অন্তর এবং তাঁদের অন্তর পবিশ্ন থাকার 
প্রকৃষ্ট উপায় । (অর্থাৎ এ পর্যন্ত যেমন উভয় পক্ষের অন্তর পবিব্ন, ভবিষ্যতেও তেমনি: 
অপবিল্ন হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গেছে । নিষ্পাপ না হওয়ার কারণে এরূপ অপ- 
বিব্রতার আশংকা ছিল। পয়গন্ধরকে পীড়া দেওয়া হারাম-_এটা কেবল বিনা প্রয়োজনে 
আসন গেড়ে বসে থাকার মধ্যেই সীমিত নয়; বরং সর্বাবস্থায় বিধান এই যে,) আল্লাহ্‌র 
রসূলকে (যে কোনভাবে ) কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পক্ষীগণকে বিবাহ্‌ 
করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা আল্লাহ্‌র কাছে গুরুতর (গোনাহের ) ব্যাপার। 
(এ বিবাহ যেমন অবৈধ, অনুরাপভাবে মুখে এর আলোচনা করা অথবা অন্তরে ইচ্ছা 
করা সব গোনাহ্‌। অতএব) তোমরা (এ সম্পর্কে) খোলাখুলি কিছু বল অথবা (এরাপ 
ইচ্ছাকে) অন্তরে গোপন রাখ, আল্লাহ্‌ (উভয় বিষয় জানেন; কেননা, তিনি ) সর্ববিষয়ে 
সর্বজ সুতরাং তোমাদের তজ্জন্য শাস্তি দেবেন। আমি উপরে যে পর্দার বিধান 
দিয়েছি, তাতে কেউ কেউ ব্যতিক্রমত্ক্তও আছে, যাদের বর্ণনা এই £) নবী-পত্বীগণের 
জন্য তাদের পিতা, পুর, ভ্রাতা, জ্রাতৃষ্ঞু, তগ্রিপুনস, (সমধমিণী) নারী এবং দাসীগণের 
(সামনে) যাওয়ার ব্যাপারে কোন গোনাহ্‌ নেই (অর্থাৎ তাদের সামনে যাওয়া জায়েষ)। 
আর (হে নবী-গত্মীগণ । এসব বিধান পালনের ব্যাপারে ) আল্লাহকে ভয় কর (কোন 
বিধান যেন অমান্য করা না হয়)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন (অর্থাৎ 
তীর কাছে কোন বিষয় গোপন নয়। যে বিপরীত করবে, তাকে শাস্তি দেবেন )। 


জানুষর্িক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী সামাজিকতার কতিপয় রীতিনীতি ও রিধান 
বিরত হয়েছে। পূর্বোক্ত আয্মাতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, এসব আয়াতে 
বণিত রীতিনীতিগুলো প্রথমে রসূলুল্লাহ সো)-র গৃহে ও তাঁর পড্মীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ 
হয়েছে, যদিও এগুলো তাঁর ব্যক্তিসভ্তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয় প্রথম বিধান 
খাওয়ার দাওয়াত ও মেহমানের কতিগয় রীতিনীতি । 


॥ ৯১০০৪ 6 ৪৩৩ 
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সূরা আহযাব ১৯৩ 


এ আয়াতে দাওয়াত ও আপ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। 
এগুলো সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ; কিন্তু যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
অবতীর্ণ হয়েছে, তা রসূলুল্লাহ (সা)-র গৃহে সংঘটিত হয়েছিল। তাই শিরোনামে 
(০1 ৩৪% উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রীতি এই যে, নবী সো)-র গৃহে বিনা 
অনুমতিতে প্রবেশ করো না! বলা হয়েছে £ 


+ ASI ASS দরে পা 


Add Hat A id 


দ্বিতীয় রীতি এই যে, প্রবেশের অনুমতি এমন কি, খাওয়ার দাওয়াত হলেও 


SPA 


সময়ের পূর্বে উপস্থিত হয়ে আহা্য প্রস্তুতির অপেক্ষায় বসে থেকো না ৩75 Uy 


£51 ys শব্দের অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং ৩1 শব্দের অর্থ খাদ্য রন্ধন 


AI ATL 


করা। আয়াতে 191১ ০১ নিষেধাজ্ঞা থেকে দু'টি ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে-একটি 
AST লি ACA AT 

Pui ¥ 721 শব্দ দ্বারা এবং অপরটি 7% শব্দ দ্বারা। এর অর্থ 
এই যে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না এবং সময়ের পূর্বে এসে খাদ্য রন্ধনের 
অপেক্ষায় বসে থেকো না, বরং যথাসময়ে আহশন করা হলে পৃহে প্রবেশ কর। বলা 


APSA ASIA তিতা 


- 01৯৩৩ 01592 


তৃতীয় রীতি এই যে, খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়। 


AJA পাতি 


কথাবার্তা বলার জন্য গৃহে অনড় হয়ে বসে থেকো না। বলা হয়েছে ঃ ৮৬1১ ও 


রকি ৪৮ পচাত, ভি 


ক্সাস'আলা £ এই রীতি সেই ক্ষেত্রে, যেখানে খাওয়ার পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের 
বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়ার্তকারীর জন্য কঙ্টের কারণ হয়, যেমন সে একাজ সেরে 
অন্য কাজে মশগুল হতে তায় কিংবা তাদেরকে বিদায় দিয়ে অন্য মেহমানদেরকে 
খাওয়াতে চায়। উভয় অবস্থায় দাওয়াতপ্রাপ্তদের বসে থাকা তার জন্য কষ্টের কারণ 
হয়ে দীড়ায়। কিন্তু যেখানে সাধারণ অবস্থা ও নিয়মদৃষ্টে জানা যায় যে, আহারের 
পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হবে না, 
সেখানে এই রীতি প্রযোজ্য নয়। আজকালকার দাওয়াতসম্হে তাই প্রচলিত আছে। 


২৫ 
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১৯৪ তফসীরে মানআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
জয়াতেও পরবর্তী বাক্য এর প্রমাণ, ঘাতে বলা হয়েছেঃ 


eA A ALATA cr ASA A ALAS 6 জজ ade cas U5 


Sl ৩৫ Sint এ] 3 phe এসে GMS 32 ৩৩৫৭3 ol 


অর্থাৎ আহারের পর কথাবার্তায় মশগুল হতে নিষেধ করার কারণ এই যে, 
এতে রসূলুল্লাহ (সা) কষ্ট অনুভব করতেন। কারণ, মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা 
অন্দরমহলে করা হত। সেখানে মেহমানদের বেশীক্ষণ বসে থাকা যে কষ্টের কারণ, 
তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। 


আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, মেহমানদের এই আচরণে যদিও রস্জুল্লাহ্‌ (সা) 
কষ্ট পেতেন; কিন্ত নিজ গৃহের মেহমান হওয়ার কারণে তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা 
দিতে সংকোচ বোধ করতেন। কিন্ত আল্লাহ, তা'আলা সত্য প্রকাশে সংকোচ বোধ 
করেন না। 


মস'জালা £ এই বাক্য থেকে মেহমানদের আদর-আপ্যায়নের যথেষ্ট গুরুত্ব 
জানা গেল। দাওয়াতের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া যদিও রসূল্ল্লাহ্‌ (সা)র কর্তব্যের 
ত্তর্ভূক্ত ছিল, কিন্ত নিজের মেহমান হওয়ার অবস্থায় তিনি তাও মুলতবি রাখেন। 
ফলে আল্লাহ, তা"আলা স্বয়ং কোরআনে এই শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। 


9942৫ ০ AIA পরা তী 


দ্বিতীয় বিধান নারীদের পর্দা £ ০১৯০ ৬ ৩০০৩৯ তর 31১ 


ASI AJ A329 soar A রা 


৯৪532 ৭১৬১ 1951 ৮০১ ১৩৯০১১৩ এতে শানে-নুখূলের 


বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে বর্ণনা এবং বিশেষভাবে নবী-পত্বীগণের উল্লেখ থাকলেও 
এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য । বিধানের সারমর্ম এই যে, 
নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোন ব্যবহারিক বস্তু, পান্ত, বস্ত ইত্যাদি নেওয়া 
জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না; বরং পর্দার অস্তরাল থেকে চাইবে। আরও বলা 
হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে 
পবিশ্ন রাখার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। 


পর্দার বিশেষ গুরুত্ব $ এখানে প্রণিধানযোগ্য রিষয় এই যে, এস্থলে রসূলুল্লাহ 
(সা)-র পুণ্যাত্তা পত্জীগথকে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পাক-সাফ 


IIa পা পা কেপ 
রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। পূর্বোল্লিখিত (৯০ ০৯ ১৬) 


পাজি পাতা 


০০৬) ০৯1 ০৯2 আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 
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সুরা আহ্যাঘ ১৯৫ 


অপরদিকে যে সব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেওয়া হয়েছে, তারা হলেন রসূলে 
করীম সো)-এর সাহাবায়ে কিরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগপেরও 
উধ্বে। 


কিন্ত এসব বিষয় সত্বেও তাদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্তরণা থেকে 
বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। 
আজ এমন ব্যক্তি কে, যে তার মনকে সাহাবায়ে কিরামের পবিল্প মন অপেক্ষা এবং 
তার স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্মা নবী-পত্বীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিশ্ন হওয়ার দাবি করতে 
পারে। আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিষ্টের 
কারণ হবে না। 


জালোচ্য জায়াতসম্গহ জবতরণের হেতু ঃ এসব আয়াতের শানে-নুষূলে কয়েকটি 
ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টি 
এ আয়াত অবতরণের হেতু হতে পারে। আয়াতের শুরুতে দাওয়াতের শিল্টাচার 
বর্ণিত হয়েছে যে, ডাকা না হজে খাওয়ার জন্য যাবে না এবং খাওয়ার অপেক্ষায় 
পূর্ব থেকে বসে থাকবে না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এর শানে-নুযৃল 
এই যে, এই আয়াত এমন ভারী ও পরভোজী লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, 
যারা দাওয়াত ছাড়াই কারও গুহে যেয়ে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে। 

ইমাম আবদ ইবনে হোমায়েদ হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত 
এমন কতিপয় লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা অপেক্ষায় থাকত এবং খাওয়ার 
সময় হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা)-র গৃহে যেয়ে কথাবার্তায় মশগুল থাকত। অত- 
পর আহার্ষ প্রস্তুত হয়ে গেলে বিনাদ্বিধায় তাতে শরীক হয়ে যেত। আয়াতের শুরুতে 
উল্লিখিত নির্দেশ তাদের সম্পর্কে জারি করা হয়েছে । এসব বিধান পর্দার বিধান অবতীর্ণ 
হওয়ার পূর্বেকার। তখন সাধারণ পুরুষরা অন্দর মহলে আসা-যাওয়া করত। 

পর্দা সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধানের শানে-নুষূল সম্পর্কে ইমাম বুখারী দুটি রেও- 
স্লায়েত বর্ণনা কুরেছেন। হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এই যে, হযরত 
ওমর (রা) একবার রসুলুন্াহ্‌ সো)র কাছে আরষ করলেন, ইয়া রস্লাল্লাহ্‌ (সা)! 
আপনার কাছে সৎ-অসৎ হরেক রকমের লোক আসা-যাওয়া করে, আপনি পল্মীগণকে 
পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই তাজ হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আস্নাত নাধিল হয়। 


বুখারী ও মুসলিমে হযরত ফারাকে আষম (রা)-এর উত্তি বর্ণিত আছে, তিনি . 
বলেন ঃ 
Pin lie 8 ০৩৬15 dl ০১9 ও ০০৩ SS py ০৯১ 
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১৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


৪ আত ০৪ ৬৩ plang আত এটা ৩০০ 5৪০ ৪905 52 ত্য 
9১০০৭ 95 ৩০০ 05৮ লী 201 ও ৯ of rile এ 2) ৩০০ ৪ 3৯] 


“আমি আমার পালনকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একইরাপ মতে পৌছেছি-_ 
(১) আমি রস্লুল্লাহ সো)র কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আপনি 
মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আদেশ নাযিল করলেন, তোমরা মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে 
নাও। (২) আমি আরষ করলাম, ইয়া রস্লাল্লাহ্‌ সো)! আপনার পড্ধীগণের সামনে 
সৎ-অসৎ প্রত্যেক ব্যক্তি আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভাল হত। 
এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল। (৩) নবী-পত্মীগণের মধ্যে যখন পার- 
স্পরিক আত্মমর্ষাদাবোধ ও ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন আমি বললাম, বদি 
রসূলুল্লাহ (সা) তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের জপেক্ষা উত্তম পত্নী তাকে দান করবেন। জতপর ঠিক এই ভাষায়ই কোর- 
আনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেজ।” 

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত ফারাকে আযম (রা)-এর কথার শিষ্টাচার লক্ষণীয় । তিনি 
বাহ্যদুষ্টিতে একথা বলতে চেয়েছিলেন, আমার প্রতিপালক তিনটি বিষয়ে আমার সাথে 
একই মতে পৌছেছেন। 

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, হযরত 
আনাস (রা) বলেন, পর্দার আয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জাত। কারণ, 
আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষাদশী। হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ রো) বিবাহের 
পর বধুবেশে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র গৃহে আগমন করেন এবং গৃহে রসূলুল্লাহ, (সা)-র 
সাথে উপস্থিত ছিলেন৷ রসূলুল্লাহ, (সা) ওলীমার জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত. করান এবং 
সাহাবায়ে কিরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক কথাবার্তার 
জন্য সেখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। তিরমিষীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ 
(সা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যয়নব রো)-ও বিদ্যমান ছিলেন । তিনি 
সংকোচবশত প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন । লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ 
বসে থাকার কারণে রসূলুল্লাহ (সা) কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি গৃহ থেকে বের 
হয়ে অন্য গত্দীদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্য চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে 
দেখলেন যে, লোকজন পূর্বব বসে রয়েছে । তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাদের 
স্িৎ ফিরে এল এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। রস্লুল্লাহ্‌ (সা) গৃহে প্রবেশ করে 
অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি 
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পর্দার আয়াত [7:5 % [০1 an এ] ও; টুপাঠ করে লোনালেন, যা তখনই 
অবতীর্ণ হয়েছিল । 
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সূরা আহযাব ১৯৭ 


এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আনাস রো) বলেন, আমি এসব 'আগ্লাত অব- 
তরণের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি ছিলাম । আমার সামনেই আয়াতগুলো অবতীর্ণ 
হয়েছিল ।-_ (তিরমিযী ) 

পর্দার আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনান্্রয়ের মধ্যে কোন 
বৈপরীত্য নেই। তিনটি ঘটনাই একর্লে আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে। 


তৃতীয় বিধান কুরোহ টির পান কারও সাথে তার পত্বীগণের বিবাহ 
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৮০607 -এর পূর্বের বাক্যে রসূলুল্লাহ, (সা)-র কষ্ট হয়, এমন 


2 
প্রত্যেক কথা ও কাজ হারাম করা হয়েছিল। অতপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর 
ওফাতের পর তার পত্বীগণের সাথে কারও বিবাহ হালাল নয়। 

উপরে বর্ণিত সব বিধানে রসূলুল্লাহ (সো) ও তাঁর পডত্নীগণকে সম্বোধন করা 
হলেও বিধানাবলী সকল উম্মতের জন্যও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল । কিন্ত এই সর্ব- 
শেষ বিধানটি এরূপ নয়। কেননা, সাধারণ উন্মমতের জন্য বিধান এই যে, স্বামীর 
মৃত্যুর পর ইদ্দত অতিবাহিত হলে স্্রী অপরকে বিবাহ করতে পারে । কিন্ত নবী-পত্পীগণের 
জন্য বিশেষ বিধান এই যে, তারা রসূলুঞ্লাহ্‌ সো)-র ওফাতের পর কাউকে বিবাহ 
করতে পারবেন না। 

এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁরা কোরআনের বর্ণনা. অনুষায়ী মু’মিনগণের 
জননী। তবে তাঁদের জননী হওয়ার প্রভাব তাঁদের আত্মিক সন্তানদের উপর এভাবে 
প্রতিফলিত হয় না যে, তারা পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী হয়ে একে অপরকে বিবাহ করতে 
পারবে না। বরং বিবাহের অবৈধতা তাঁদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে। 


এ রাপ বলাও অবান্তর নয় যে, রসূলুল্লাহ, (সা) তাঁর পবিস্ন রওজা শরীফে 
জীবিত আছেন। তাঁর ওফাত কোন জীবিত স্বামীর আড়াল হয়ে যাওয়ার অনুরাপ। 
এ কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্মীগগের 
অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মত হয়নি । 

আরও একটি রহস্য এই যে, শরীয়তের নিয়মানুষায়ী জাল্গাতে প্রত্যেক নান্নী 
তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে অবস্থান করবে। হযরত হুযায়ফা রো) তীর পক্জীকে অসিয়ত 
করেছিলেন, তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাইলে আমার পর দ্বিতীয় বিবাহ করো 
না। কেননা জান্নাতে সর্বশেষ স্বামীই তোমাকে পাবে ।-_-( কুরতুবী ) 

তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী-পত্ধীগণকে গয়গদ্ধরের পত্ধী হওয়ার যে গৌরব ও 
সম্মান দুনিঘ্লাতে দান করেছেন, পরকালে তা অক্ষুঞ্র রাখার জন্য তাঁদের বিবাহ অপরের 
সাথে হাক্সাম করে দিয়েছেন। . 
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১৯৮ তফসীরে শাআরেফুলনকোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এছাড়া কোন স্বামী স্বভাবগতভাবে এটা পছন্দ করে না যে, তার জীকে অপরে 
বিবাহ করুক। কিন্ত এই স্বাভাবিক মনোবাসনা পূর্ণ করা সাধারণ মানুষের জন্য 
শরীয়তের আইনে জরুরী নয়। রসূলুল্লাহ সো)-র এই স্বাভাবিক বাসনার প্রতিও 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান। 


রসূলুল্লাহ, (সা)-র ইন্তেকাল পর্যন্ত যেসব পত্নী তার অন্দর মহলে ছিলেন, 
উপরোক্ত বিধান তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এ ব্যাপারে সকল ফিকাহ বিদ 
একমত। কিন্তু যাদেরকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন অথবা অন্য কোন কারণে যারা 
আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। কুরতুবী 
এসব উক্তি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। 
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কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁর ইস্তিকালের পর তার পড়ীগপকে বিবাহ করা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কাছে গুরুতর পাপ। 
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হিতে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্তরের গোগন ইচ্ছাও চিন্তাধারা 
সম্পর্কে সম্যক জাত। তোমরা কোন কিছু গোপন কর বা প্রকাশ কর সবই আল্লাহ্‌র 
সামনে প্রকাশর্মান। এতে জোর দেওয়া হয়েছে, উল্লিখিত বিধানাবলীর ব্যাপারে যেন 
কোন প্রকার সন্দেহ, সংশয় ও ঝুমন্ত্রপাকে অন্তরে স্থান না দেওয়া হয় এবং এগুলোর 
বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হয়। 

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয়ন্ত্রয়ের মধ্যে নারীদের পর্দার বিষয়টি কয়েক 
কারণে বিশদ বর্ণনা সাপেক্ষ । তাই এ সম্পর্কে নিম্নে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হচ্ছে। 


পর্দার বিধানাবলী, জঙ্সীলতা দগনে ইসলামী ব্যবস্থা ঃ অঙ্গীলতা, অপকর্ম, 
ব্যতিচার ও তার প্রাথমিক কার্যাবলীর ধ্বংসাত্মক প্রভাব কেবল ব্যক্তিবর্গকেই নয় ॥ 
বরং গোল, পরিবার এবং মাঝে মাঝে সুবিশাল সাম্রাজ্যকেও ছারখার করে দেয়। 
অধুনা পৃথিবীতে হত্যা ও লুষ্ঠনের যত সব ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, সঠিকভাবে খোজ নিলে 
দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার পটভ্মিকায় কোন নারী ও যৌন বিকৃতির জাল 
বিস্তৃত রয়েছে । এ কারণেই পৃথিবীর সৃচ্টিলপ্র থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত জাতি, ধর্ম ও 
তূ-খণ্ড এ বিষয়ে একমত যে, এটা একটা মারাত্মক দোষ ও অনিষ্ট! 


দুনিয়ার এই শেষ যুগে ইউরোপীয়ান জাতিসম্হ তাদের ধর্মীয় সীমানা এবং 
প্রাচীন ও শজিশপালী এঁতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে ব্যডিচারকে সম্ভাগতভাবে কোন অপরাধই 
স্বীকার করে না। তারা সভ্যতা ও সমাজ জীবনকে এমনভাবে গড়ে নিয়েছে, যাতে 
প্রতি পদক্ষেপে যৌনবিরুতি ও অঙ্গীলতার প্রকাশ্য আবেদন বিদ্যমান আছে। কিন্ত 
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সূরা জাহহাহ ১৯৯ 


এর কুফল ও অগ্ুত পরিপর্তিকে তারাও অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেনি। 
ফলে বেশ্যারৃত্তি, বলপূর্বক ধর্ষণ এবং জনসমক্ষে অশালীন কর্মকাণ্ডকে দণ্ডনীয় অপরাধ 
সাব্যস্ত করতে হয়েছে। এর উদাহরণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, একব্যজি' অগ্নি সংযোগ 
করার জন্য খড়ি স্তুপীকৃত করল, অতপর তাতে কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে অগ্নি সংযোগ 
করল। এর লেলিহান শিখা যখন উপয়ে উত্থিত হতে লাগল, গুখন এর উপর বিধি- 
নিষেধ আরোপ করতে ও একে নিরৃত্ত করতে তৎপর হয়ে উঠল। 


এর বিপরীতে ইসলাম যে সব বিষয়কে দোষ এবং মানবতার জন্য ক্ষতিকর 
সাব্যস্ত করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেছে, সেগুলোর প্রাথমিক কার্যাবলীর 
উপরও বিধি-নিষেধ আরোগ করেছে এবং সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে 
বাতিচার ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল, কিন্ত একে দৃষ্টি নত 
রাখার আইন দ্বারা শুরু করেছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছে। 
নারীদেরকে গৃহাত্যন্তরে থাকার আদেশ দিয়েছে । প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময়ও 
বোরকা অথবা লঙ্া চাদর দ্বারা দেহ আর্ত করে বের হওয়ার এবং সড়কের কিনারা 
ধরে চলার নির্দেশ দিয়েছে। সুগন্ধি লাগিয়ে অথবা শব্দ হয় এমন অলংকার পরিধান 
করে বের হতে নিষেধ করেছে । অতপর যে ব্যক্তি এসব সীমানা ও বাধা ডিগিয়ে 
বের হয়ে গড়ে, তার জন্য এমন কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যা একবার 
কোন পাপিষ্ঠের উপর প্রয়োগ করা হলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সবক হয়ে যায়। 


ইউরোপীয়ানরা এবং তাদের অনুসারীরা অঙ্গীলতার বৈধতা সগ্রমাণ করার 
জন্য নারীদের পর্দাকে তাঁদের স্বাস্থ্যহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণরাপে অভিহিত 
করে। তারা ধেপর্দা থাকার উপকারিতা নিয়ে নানা কুটতর্কের অবতারণা করেছে। 
তাদের বিস্তারিত জওয়াব আলিমগণ বড় বড় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে 
এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়াও যথেষ্ট যে, উপকারিতা ও ফায়দা থেকে তো কোন 
অপরাধ ও পাপ কর্মই মুক্ত নয়। চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা এক দিক দিয়ে খবই লাত- 
জনক কারবার। কিন্ত যখন এর মারাত্মক ফলাফল ও পরিণতির ধ্বংসকারিতা সামনে 
আসে, তখন কোন ব্যক্তি এগুলোকে লাভজনক কারবার বলার ধৃষ্টতা দেখায় না। 
বেপর্দা থাকার মধ্যে কিছু অর্থনৈতিক উপকারিতা থাকলেও যখন এটা সমগ্র দেশ ও 
জাতিকে হাজারো বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে দেয়, তখন একে উপকারী বলা কোন 
কানী লোকের কাজ হতে পারে না । 


অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে উৎসমুখ বন্ধ করার সুবর্ণনীতি এবং এতে 
সমতা বিধান £ তওহীদ, রিসালত ও পরকাল ইত্যাদি মৌলিক বিশ্বাস যেমন সকল 
পয়গম্বরের শরীয়তে অভিন্ন ও সর্বসম্মত ছিল, তেমনি সাধারণ পাপকর্ম, অশ্লীলতা 
ও গর্হিত কার্যাবলী প্রত্যেক শরীয়তে ও ধর্মে হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী 
শরীয়তসমূহে এগুলোর কারণ ও উপায় উপকরণাদিকে সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়নি। 
যে পর্যন্ত এগুলোর মাধ্যমে কোন অপরাধ বাস্তবরাপ লাভ না করত, সেই পর্যন্ধ এগুলো 
হারাম ছিল না। | 
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২০০ তফসীরে মা'আরেকুজ-কোরআন ॥ সপ্তম থণ্ড 


কিন্ত শরীয়তে মুহাম্মদ হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকরী শরীয়ত। তাই আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে এর হিফাষতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এই নেওয়া হয়েছে যে, অপরাধ ও 
পাপকর্ম তো হারাম আছেই; সেসব কারণ ও উপায়-উপকরপাদিকেও হারাম করে 
দেওয়া হয়েছে, যেগুলো স্রতাবসিদ্ধভাবে মানুষকে এসব অপরাধের দিকে পৌছিয়ে দেয়। 
উদাহরণত মদ্যপান হারাম করার সাথে সাথে মদ তৈরী করা, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং 
কাউকে দেওয়াও হারাম করা হয়েছে । সুদ হারাম করার জন্য সুদের সাথে সামঞ্জ সয- 
শীল লেনদেনও হারাম করা হয়েছে। এ কারণে ফ্িকাহ্বিদণগ অনুমোদিত কাজ- 
কারবার থেকে অর্জিত মুনাফাকেও সুদের ন্যায় অপকৃষ্ট সম্পদ আখ্যা দিয়েছেন। 
শিরক ও প্রতিমা পূজাকে কোরআন মহা অন্যায় ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত 
করার সাথে সাথে এর কারণ ও উপকরণাদির উপরও কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। 
সূর্যের উদয়, অস্ত ও মধ্যগগনে থাকার সময় মুশরিকরা সূর্যের পূজা করত। এসব 
সময়ে নামায গড়া হলেও সূর্যপূজারীদের সাথে এক প্রকার সাদৃশ্য হয়ে যেত। অতপর 
এই সাদৃশ্য কোন সময় নামাধী ব্যক্তির শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারত। তাই 
শরীয়ত এসব সময়ে নামায ও সিজদা হারাম ও নাজায়েয করে দিয়েছে। প্রতিমা, 
মূর্তি ও চিন মূর্তিপূজার নিকটবতাঁ উপায়। তাই মূর্তি নির্মাণ ও চিন্ন তৈরী হারাম 
এবং এগুলোর ব্যবহার নাজায়েয করে দেওয়া হয়েছে। 


অনুরাপভাবে শরীয়ত ব্যতিচারকে হারাম করার সাথে সাথে তার সমস্ত নিকট- 
বতাঁ কারণ ও উপায়কেও হারামের তালিকাভূক্ত করে দিয়েছে । কোন বেগানা নারী 
অথবা শ্মশ্চবিহীন কিশোর বালকের প্রতি কাম দৃষ্টিতে দেখাকে চোখের যিনা, তার 
কথা শুনাকে কানের যিনা, তাকে স্পর্শ করাকে হাতের যিনা এবং তার উদ্দেশ্যে পথ 
চলাকে পায়ের যিনা সাব্যস্ত করেছে। সহীহ্‌ হাদীসে তদ্রপই বলা হয়েছে। এহেন 
অপরাধ থেকে রক্ষা করার জন্য নারীদের পর্দার বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়েছে। 


কিন্ত নিকটবর্তী ও দৃরবর্তী কারণ ও উপকরণাদির এক দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। 
অধিক দৃর পর্যন্ত এই পরম্পরাকে নিষিদ্ধ করা হলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে 
পড়বে এবং কাজকর্মে খুব অসুবিধা দেখা দেবে। এটা এই শরীয়তের মেযাজের 


IAL রা 


বিপরীত । এ সম্পর্কে ০০০০০ (০ ০৯৮ 


“A 


E> rt un | ৪ অর্থাৎ ধর্মের কাজে তোমাদের প্রতি কোন সংকীর্ণতা আরোপ 


করা হয়নি। তাই কারণ ও উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিজজনোচিত ফয়সালা এই যে, যে 
সব কাজকর্ম করলে মানুষ সাধারণ অভ্যাসের দিক দিয়ে অবশ্যই পাপকর্ষে লিপ্ত হয়ে 
পড়ে, শরীয়ত সেসব নিকটবর্তী কারণকে আসল পাপকর্মের সাথে সংযুক্ত করে হারাম 
করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব দূরবতাঁ কারণ কার্যে পরিণত করলে মানুষের পাপকার্ধে 
লিপ্ত হওয়া স্বভাবত অপরিহার্য ও জরুরী হয় না, কিন্ত পাপ কাজে সেগুলোর কিছু না 
কিছু দখল আছে, শরীয়ত এ ধরনের কারণ ও উপকরণাদিকে মকরাহ ও গর্হিত 


www.pathagar.com 


সুরা আহযাব ই০১ 


সাব্যস্ত করেছে। আর যেসব কারণ আরও দূরবর্তী এবং পাপকর্মে যেগুলোর প্রভাব 
বিরল, শরীয়ত সেগুলোকে উপেক্ষা করেছে এবং মোবাহ্‌ তথা অনুমোদিত বিষয়াদির 
অন্তভূত্ত করে দিয়েছে। 

প্রথম কারণের উদাহরণ মদ্য বিক্রুয়। এটা মদ্যপানের নিকটবতাঁ কারণ। 
ফলে শরীয়ত একেও মদ্যপানের অনুরাপ হারাম সাব্যস্ত করেছে । কোন বেগানা 
নারীকে কামতাব সহকারে স্পর্ন করা সাক্ষাৎ যিনা না হলেও যিনার নিকটবর্তী কারণ । 
তাই শরীয়ত একে যিনার ন্যায় হারাম করেছে । 


দ্বিতীয় কারণের উদাহরণ এমন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা, যার সম্পর্কে 
জানা আছে যে, সে আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরী করে এবং এটাই তার পেশা । অথবা সে 
পরিক্ষার বলে দিয়েছে যে, এই আঙ্জুর দ্বারা মদ তৈরী করা হবে। এটা মদ্য বিক্রয়ের 
অনুরাপ হারাম না হলে মকরাহ ও গর্হিত কাজ। সিনেমাগ্হ নির্মাণ অথবা সুদের 
ব্যাংক পরিচালনার জন্য জমি ও গৃহ ভাড়া দেওয়ার বিধানও তাই। লেনদেনের সময় 
যদি জানাযায় যে, গুহটি নাজাযের কাজের জন্য ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, তবে এই ভাড়া দেওয়া 
মকরাহ তাহন্বীমী ও নাজায়েয । 
তৃতীয় কারণের উদাহরণ সাধারণ ক্রেতাদের কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা । 
এক্ষেন্ত্রে এটাও সম্ভবপর যে, কেউ এ আঙ্গ্র দ্বারা মদ তৈরী করবে। কিন্ত সে তা 
প্রকাশ করেনি এবং বিক্রেতাও তা জানে না। শরীয়তের আইনে এ ধরনের ক্রয়- 
বিক্ৰয় মোবাহ্‌ ও বৈধ। 


এখানে স্মরণ রাখা জরুরী যে, শরীয়ত যেসব কাজকে পাপকর্ষমের নিকটবতী 
কারণ (প্রথম শ্রেণীর কারণ) সাব্যস্ত করে হারাম করেছে, অতপর সেগুলো সকলের 
জন্য সর্বাবস্থায় হারাম। পাপকর্মের কারণ বাস্তবে হোক বা না হোক। এখন তা 
শরীয়তের এমন স্বতঙ্জ বিধান, যার বিরুদ্ধাচরণ হারাম। 


এই ভূমিকার পর এখন বুঝুন, নারীদের পর্দাও এই উপকরণাদি বন্ধ করার 
নীতির উপর ভিত্তিশীল। কারণ, পর্দা না করা পাপকর্মে লিগ্ত হওয়ার কারণ ও 
উপায়। এতেও কারণাদির পূর্ববর্ণিত প্রকারসমূহের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। উদা- 
হরণত কোন যুবক পুরুষের সামনে যুবতী নারীর দেহ অনাব্বত রাখা পাপকর্মে লিপ্ত 
হওয়ার নিকটবর্তী কারণ । অধিকাংশ অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে এতে পাপকর্ম 
সংঘটিত হয়ে যাওয়া অপরিহার্ষের মতই। তাই শরীয়তের আইনে এটা ফিনার অনুরূপ 
হারাম। কারণ, শরীয়ত এ কাজকে অল্লীল সাব্যস্ত করেছে। ফলে এখন তা সর্বাবস্থায় 
হারাম, যদিও তা কোন নিষ্পাপ ব্যক্তির সাথে হয় অথবা এমন ব্যক্তির সাথে, যে আত্ম- 
সংযমের মাধ্যমে পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে । চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনের কারণে 
অঙ্গ খোলার বৈধতা আলাদা বিষয়। এর কাল্পণে মূল অবৈধতার উপর কোন বিরূপ 


২৬-- 
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২০২ তফসীরে মাআরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


প্রতিক্রিয়া হয় না। এ বিষয়টি সময়-ও পরিস্থিতি দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয় না। ইসলামের 
প্রাথমিক যুগেও এর বিধান তাই ছিল, যা আজ পাপাচার ও অনাচারের যুগে রয়েছে। 


পর্দা বর্জনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে গৃহের চতুঃপ্রাচীরের বাইরে বোরকা অথবা লম্বা 
চাদর দ্বারা সমগ্র দেহ আর্ত..করে বের হওয়া। এটা পাপ কর্মের দৃরবর্তী কারণ, 
এর বিধান এই যে, এরাপ করা বাস্তবে অনর্থের কারণ হলে নাজায়েয এবং যে ক্ষেপে 
অনর্থের ভয় নেই; সেখানে. জায়েষ। এ কারণেই এর বিধান সময় ও পরিস্থিতির 
পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে পারে। রসূলুজ্জাহ্‌ (সা)র যুগে নারীদের এতাবে বের 
হওয়া কোন অনর্থের কারণ ছিল না। তাই তিনি নারীদেরকে বোরকা ইত্যাদিতে আর্ত 
হয়ে মসজিদে আসার কতিপয় শর্ত সহকারে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে 
মসজিদে আগমনে বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তবে সে যুগেও নারীদেরকে গৃহে 
নামায গড়ার জন্য তিনি উৎসাহিত করতেন। কারণ, মসজিদে আসা অপেক্ষা গৃহে 
নামায গড়া তাদের জন্য অধিক সওয়াবের কাজ। অনর্থের তয় না থাকার কারণে 
তখন তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হত না। রসূলুল্লাহ (সা)-র ওফাতের 
পর সাহাবায়ে কিরাম লক্ষ্য করলেন যে, এখন নারীদের মসজিদে আগমন অনর্থমুক্ 
নয্ন; যদিও তারা বোরকা, চাদর ইত্যাদি পরিধান করে আসে । ফলে তারা সর্ব- 
সম্মমতিক্রমে নারীদেরকে মসজিদের জামা'আতে আগমন করতে নিষেধ করেছেন। 
হযরত আয়েশা রো) বলেন £ রসূলুল্লাহ্‌ সো) বর্তমান পরিস্থিতি দেখলে নারীদের অবশ্যই 
মসজিদে আসতে বারণ করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের ফয়- 
সালা রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র ফয়সালা থেকে ভিন্নতর নয়ঃ বরং তিনি যে সব শর্তের অধীনে 
অনুমতি দিয়েছিলেন, সেগুলোর অনুপস্থিতির কারণেই বিধান পাজ্টে গেছে। 


কোরআন পাকের সাতটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তিনটি 
আয়াত সূরা নূরে পূর্বেই বিরত হয়েছে। আলোচ্য সূরা আহ্যাবের চারটি আয়াতের মধ্যে 
একটি আগে উল্লিখিত হয়েছে, একটি আলোচনাধীন আছে এবং অবশিষ্ট দুটি আয়াত 
পরে আসবে । এসব আয়াতে পর্দার স্তর নির্ধারণ, বিধি-বিধানের পূর্ণ বিবরণ এবং 
ব্যতিক্রম সমূহের বিশদ বর্ণনা রয়েছে । এমনিভাবে পর্দা সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি 
ও কম সম্বলিত সত্তরটিরও অধিক হাদীস বর্ণিত আছে। 


পর্দার হুসুম প্রসঙ্গ ৪ নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা পৃথিবীর সমগ্র ইতি- 
হাসে হযরত আদম আট) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যস্ত কোন যুগেই বৈধ 
মনে করা হয়নি । কেবল শরীয়ত অনুসারীরাই নয় পৃথিবীর সাধারণ অভিজাত পরিবার- 
সমূহেও এ ধরনের মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হয় না। 

হযরত মুসা আ)-র কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মাদইয়ান সফরের 
সময় দু'জন যুবতী তাদের ছাগপালকে পানি পান করানোর জন্য দৃরে দাঁড়িয়ে ছিল। 
এর কারণ এটাই বলা হয়েছে ঘে, তারা পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করা পছন্দ করেনি 
এবং সকলের পর অবশিষ্ট পানি পান করাতেই সম্মত হয়েছে। হযরত যয়নব 
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- সূরা আহযাব ২০৩ 


বিনৃতে জাহশের বিবাহের সময় পর্দার প্রথম আয়াত নাযিল হয়েছিল । আয়াত নাযিল 
হওয়ার পূর্বেও তিরমিষীর রেওয়ায়েতে তাঁর গৃহে বসার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে 


Lf ৩0 ১5) | 9৪৯ ৪৪) 9০ এষ 2 অর্থাৎ তিনি প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে 
বসেছিলেন। 


এ থেকে জানা গেল যে, পর্দার হুকুম অবতরণের পূর্বেও নারীপুরুষের অবাধ 
মেলামেশা এবং যন্ত্রতত্র সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার প্রচলন অভিজাত ও সাধু লোকদের 
মধ্যে কোথাও ছিল না। কোরআন পাকে যে মূর্খতা যুগ (জাহিলিয়াতে উল্লা) এবং 
তাতে নারীদের খোলামেলা চলাফেরা (তাবাররুজ ) বর্ণিত আছে, তা-ও আরবের অভিজাত 
পরিবারসমূহে নয়) বরং দাসী ও যাযাবর ধরনের নারীদের মধ্যে ছিল । আরবের 
সঙ্জান্ত পরিবারের লোকেরা একে দ্ষণীয় মনে করত! আরবের ইতিহাসই এর সাক্ষী । 
ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌগ্ধ ও অন্যান্য মুশরিক ধর্মাবলগ্বীর মধ্যেও নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার দাবি, বাঁজার 
ও সড়কে প্যারেড করা, শিক্ষাঙ্ষেন্র থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের 
দ্বিধাহীন মেলামেশা এবং নিমন্ত্রণ এ ক্লাবসমূহে দেখাসাক্ষাতের বর্তমান কার্যধারা 
কেবল ইউরোপীয় জাতিসমূহের বেহায়াপনা ও অন্লীলতার ফসল। এতে এসব জাতিও 
তাদের অতীত এঁতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে তাদের মধ্যেও 
এরূপ অবস্থা ছিল না। আল্লাহ্‌ তা'আলা নারীর দৈহিক গঠন প্রকৃতিকে যেমন পুরুষ 
থেকে স্থতগ্তর করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তাঁর ন-মস্তিক্ষে স্বভাবগত লক্জজাও. নিহিত 
রেখেছেন, যা তাকে স্বভাবগতভাবে পুরুষ থেকে আলাদা থাকতে এবং :আরত হয়ে 
চলতে বাধ্য করে। এই স্থভাবসিদ্ধ ও মজ্জাগত লরজ্জা-শরম সৃষ্টির শুরু : থেকে নারী 
ও পুরুষের মধ্যে শালীনতার প্রাচীর হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও 
এই প্রকার পর্দাই প্রচলিত ছিল। 

নারীদের স্থান গৃহের চতুঃপ্রাচীর এবং কোন শরীয়তসম্মত কারণে বাইরে 
গেলে সম্পূর্ণ দেহ আর্ত করে 'বাইরে যেতে হবে-_নারীদের এই বিশেষ প্রকারের পর্দা 
হিজরতের পর পঞ্চম হিজরীতে প্রবর্তিত হয়েছে। 


এর বিবরণ এই যে, আলিমগণের একমত্যে পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হচ্ছে 
জু “ASS এটিটিঞতাপা 


১৪৭3 ৩5০ 91০০০ যা উপরে উল্লিধিত হয়েছে। এ আয়াত হযরত হয়নব 


১ শী পি 


বিন্তে জাহ শের বিবাহ ও তার পতিগৃহে আগমনের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এই বিবাহের 
তারিখ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার 'এসাবা' গ্রচ্থে এবং ইবনে আবদুল বার ‘এস্তিয়াব’ 
গ্রন্থে তৃতীয় হিজরী অথবা পঞ্চম হিজরী উভয় প্রকার উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইবনে 
কাসীরের মতে পঞ্চম হিজরীর উক্তি অগ্রগণ্য। ইবনে সা'দ হযরত আনাস রো) থেকেও 
পঞ্চম হিজরী বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আয়েশা রো)-র কতক রেওয়ায়েত থেকেও 
তাই জানা ঘযায়। 
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২০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এ আয়াতে নারীদেরকে পর্দার অন্তরালে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং 
পুরুষকে বলা হয়েছে যে, তারা নারীদের কাছে কোন কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে 
চাইবে । এতে পর্দার গুরুত্ব জানা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে পুরুষ ও নারী আলাদাই 
থাকবে এবং প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলতে হবে। 


কোরআন পাকে পর্দার বিবরণ সম্বলিত সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে_চারটি 
সূরা আহ্মাবে এবং তিনটি পূর্বে বর্ণিত সূরা নূরে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, 


& 3009 ASIA তা 


১5538801010 ওঠ চি ১৪ আরতি পদ৷ সম্পৰ্কিত সরবরম 
63 ৯5 OA পাত 


আয়াত। সূরা নূরের তিন আয়াত এবং সুরা আহযাবে ০৯ 5৯1 ৮০ ১5 


আয়াত যদিও কোরআনের ক্রমিকে প্রথমে ॥ কিন্তু অবতরণের দিক দিয়ে পশ্চাতে । সূরা 
আহযাবের প্রথম আয়াতে পরিক্ষার বলা হয়েছে যে, এই আদেশ তখন দেওয়া হয়েছিল, 
যখন নবী-পত্নীগণকে দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য অথবা রসূলুঞ্জাহ্‌ সো)-র সংসর্ণ--এ দুয়ের যে 
কোন একটি বেছে নেওয়ার ইথতিস্ার দেওয়া হয়েছিল। 


এ ঘটনায় আরও উল্লেখ আছে যে, যাদেরকে এই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, 
তাদের মধ্যে হযরত যয়নব বিনৃতে জাহ্শও ছিলেন। এ থেকে বোঝা গেল যে, তাঁর 
বিবাহ এই আয়াত নাহিল হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল । এমনিভাবে সূরা নূরের আয্মাত- 
সমূহও এরপর অপবাদ রটনার ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল, যা বনি মুস্তালিক 
অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ য্ঠ হিজরীতে 
সংঘটিত হয়। অপর দিকে পর্দার বিধান হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহে আয়াত নাযিল 
হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হয়। 


.. গুপ্তাজ জারত করার বিধান ও পর্দার মধ্যে গার্থকা £ পুরুষ ও নারীদেহের 
সেই অংশ যাকে আরবীতে “আওরাত' এবং উদ্ূতে ‘সতর’ বলা হয়, তা সকলের 
কাছে গোপন করা শরীয়তগত, স্বতাবগত ও যুজিগতভাবে ফরয । ঈমানের পর সর্ব 
প্রথম করণীয় ফরয হচ্ছে এই গুপ্তাঙ্গ আরত করা। সৃষ্টির শুরু থেকেই এটা ফরয 
এবং সকল পয়গছরের শরীয়তে তা ফরঘ ছিল, বরং শরীয়তসমূহের অভিত্বের পূর্বেও 
জামাতে যখন নিষিদ্ধ বৃক্ষ ভক্ষপের কারণে হযরত আদম (আ)-এর জান্নাতী পোশাক 
খুলে যাওয়ায় গুগ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন সেখানেও আদম (আ) গুপ্তাঙ্গ খোলা 
০55 তাই আদম ও হাওয়া উদ্তয়ে জান্নাতের পাতা গুপতালের 


“D5 A Ale Al পা লালা 


উপর বেঁধে নেন। চিএ 3১১ ০ ৪৮০ এ hen ০ আয়াতের 


অর্থও তাই। চি TEES OOO ES REEL ET ET AEC ETE 
(সা) পর্যন্ত প্রতে ক পয়গছ্গরের শরীয়তে গুপ্তাঙ্গ আরত করা ফরয রয়েছে। ওপ্তাঙ্গ 
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সূরা আহযাব ২০৫ 


নির্দিষ্টকরণে মতভেদ হতে পারে। কিন্তু আসল ফরয সকল শরীয়তে স্বীকৃত ছিল। 
নারী-পুরুষ নির্বিশেষ্বে প্রত্যেক মানুষের উপর এটা ফরয, কেউ দেখুক অথবা না 
দেখুক। এ কারণে প্রয়োজনীয় বস্তু থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ অন্ধকার রাঙ্জিতে উলঙ্গ 
হয়ে নামায পড়ে, তবে এ নামাষ সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয, অথচ তাকে কেউ উলঙ্গ 
অবস্থায় দেখে না। (বাহরুর রায়েক) অনুরাপভাবে কেউ দেখে না, এরাপ নির্জন জায়গায় 
নামায পড়লে যদি ও”তাজ খুলে যায়, তবে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। 


নামাযের বাইরে মানুষের সামনে গুগ্তাঙ্গ আরত করা যে ফরয, এ ব্যাপারে 
কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু নির্জনতায়ও শরীয়ত সিদ্ধ অথবা শ্বতাবসিদ্ধ প্রয়োজন ব্যতি- 
রেকে ওপ্তাঙ্গ খুলে বসা জায়েয নয়। এটাই বিশুদ্ধ উক্তি।-_-(বাহ্র) 


এ হচ্ছে গুপ্তাঙ্জ আর্ত করার বিধান, যা ইসলামের শুরু থেকে বরং সৃষ্টির 
প্রথম লগ্ন থেকে ফরষ এবং এতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। প্রকাশ্য ও নির্জনতায়ও 
সমান ফরষ। 


কিন্ত পর্দা এই যে, নারীরা বেগানা পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকবে । এ ব্যাপা- 
রেও এতটুকু বিষয় সকল পয়গদ্বর, সজ্জন ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে স্বীকৃত 
ছিল যে, বেগানা পূরুষদের সাথে নারীদের অবাধ মেলামেশা হতে পারে না। কোরআনে 
উল্লিখিত হযরত শোয়াইব (আ)-এর কন্যাদ্বয়ের উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা যায় 
যে, সে যুগে এবং তাঁর শরীয়তেও নারী-পুরুষের কাঁধে কাধ মিলিয়ে চলা এবং অবাধ 
মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পূরুষদের সাথে মেলামেশা জরুরী হয়, এমন কোন কাজই 
নারীদেরকে সোপর্দ করা হত না। মোট কথা, এ থেকে জানা যায় যে, নারীদেরকে 
নিয়মিত পর্দায় থাকার আদেশ সে যুগে ছিল না। অনুরাপতাবে ইসলামের প্রাথমিক 
যুগেও এরাপ আদেশ ছিল না। তৃতীয় অথবা পঞ্চম হিজরীতে নারীদের উপর এই 
পর্দা ফরয করা হয়েছে। 


এ থেকে জানা গেল যে, গপ্তাঙ্গ আর্ত করা এবং পর্দা করা দুটি আলাদা 
আলাদা বিষয়। গুপ্তাঙ্গ আর্ত করা চিরম্তন ফরয এবং পর্দা পঞ্চম হিজরীতে ফরয 
হয়েছে। গুপ্তাঙ্গ আর্ত করা নারী-পুরুষ উভয়ের উপর ফরয এবং পর্দা কেবল 
নারীদের উপর ফরয । গুপ্তাঙ্গ আর্ত করা প্রকাশ্যে ও নির্জনে সর্বাবস্থায় ফরয এবং 
পর্দা কেবল বেগানা পৃরুষদের উপস্থিতিতে ফরয । এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কারণ 
এই যে, উভয় বিষয়কে মিশ্রিত করে দেওয়ার কারণে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার 
ক্ষেন্লে অনেক সন্দেহ দেখা দেয়। উদাহরণত নারীর মূখমণ্ডল ও হাতের তালু সকঙ্গের 
মতেই গুপ্তাঙ্জ বহিভূত। তাই নামাযে এগুলো খোলা থাকলে নামায সকলের মতেই 
জায়েয ৷ এ দু'টি অঙ্গ কোরআন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ীই ব্যতিক্রমতুক্ত। ফিকাহ্‌- 
বিদগণ কিয়াসের মাধ্যমে পদযুগলকেও এগুলোর অন্তত স্তর করেছেন। 
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২০৬ তফসীরে মা"আরেকুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
কিন্ত বেগানা পুরুষের কাছে পর্দার ক্ষেত্রেও মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু ব্যতি- 


রি (০+ cA AJ 


ক্ৰমভূত্ত কি না, এ ব্যাপারে মতডোদ আছে। সুরা নূরের 1 ৮৩৪) ot ১৫৭ 8 


PA Teer তি 


৬8১ )85 ৩ আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 


শরীয়তসম্মত পর্দার স্তর ও বিধানাবলীর বিবরণ $ পর্দা সম্পর্কে কোরআন 
পাকের সাতটি আয়াত ও সম্তরটি হাদীসের সারকথা এই যে, শরীয়তের আসল কাম্য 
ব্যক্তি-পর্দা অর্থাৎ নারী সন্তা ও তাদের গতিবিধি পুরুষের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকা । 
এটা গৃহের চতুঃপ্রাচীর অথবা তাবু ও ঝুলন্ত পর্দার মাধ্যমে হতে পারে। এছাড়া 
পর্দার যত প্রকার বর্ণিত রয়েছে, সবগুলো প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনের সময় 
ও পরিমাণের সাথে র্তযুক্ত। 


এভাবে ব্যজি-পর্দা হচ্ছে পর্দার প্রথম স্তর; যা শরীয়তের আসল কাম্য এবং 
যার অর্থ নারীদের গৃহে অবস্থান করা। কিন্ত ইসলামী শরীয়ত একটি সর্বাঙ্গীন ও 
পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বিধান এতে মানব প্রয়োজনের সকল দিকই বিবেচিত হয়েছে। বলা- 
বাহুল্য, নারীদের গৃহ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যস্ভাবী। এর জন্য 
পর্দার দ্বিতীয় স্তর কোরআন ও সুঙ্গাহ্র দৃষ্টে এরূপ মনে হয় যে, নারীরা আপাদমস্তক 
বোরকা অথবা লম্বা চাদরে আরত করে বের হবে। পথ দেখার জন্য চাদরের ভিতর 
থেকে একটি চক্ষু খোলা রাখবে অথবা বোরকায় চোখের সামনে জালি ব্যবহার করবে। 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পর্দার এই দ্বিতীয় স্তরের ব্যাপারেও আলিম ও ফিকাহ্‌বিদগণ একমত। 

কতক রেওয়ায়েত থেকে পর্দার তৃতীয় একটি স্তরও জানা যায়, যাতে সাহাবী, 
তাবেয়ী ও ফিকাহুবিদগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন । তা এই যে, নারীরা যখন প্রয়ো- 
জনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও মানুষের সামনে খুলতে 
পারবে যদি দেহ আর্ত থাকে । পর্দার এই স্তরন্ত্রয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল $ 


প্রথম স্তর গৃহের মাধ্যমে ব্যত্তি-পর্দাঃ কোরআন ও সুম্নাহর দৃষ্টিতে এ. 


AMSA © পাপা G3 একতারা তারা 


স্তরই আসল কাম্য। সূরা আহযাবের আলোচ্য $৯ ৬ ০ ১০ ০১৯০০ ৮৯ 151 


পপ 


৮৮৯৮৪ 2 
7১১ ৩১ ৯ আয়াত এর উত্জ্রজ প্রমাপ। আরও উজ্জল প্রমাণ হচ্ছে এ 
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স্রারই শুরুর আয়াত। US gh sf ০৯১ এসব আয়াতের নির্দেশ রসূলুল্লাহ (সা) 
যেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন, তাতে বিষয়টি আরও স্পষ্টরাপে সামনে এসে যায়। 
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সুরা আহযাব ২০৭ 


উপরে বলা হয়েছে যে, পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হযরত যয়নব (রা)-এর 
বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি তখন রসূলুল্তাহ 
সো)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। ফলে পর্দার এই ঘটনা আমি সর্বাধিক ভাত আছি। 
আয়াত অবতীর্ণ হওল্পার পর রসূলুল্লাহ, (সা) পুরুষদের সামনে একটি চাদর টাঙিয়ে 
হযরত যয়নব রো)-কে তার ভেতরে আর্ত করে দেন- বোরকা অথবা চাদরে আরত 
করেন নি। শানে নুযূলের ঘটনায় হযরত উমর (রা)-এর যে উক্তি উপরে বর্ণিত হয়েছে, 
তা থেকেও জানা যায় যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নবী-পত্বীগণ পুরুষদের দৃষ্টি থেকে দৃরে 


অন্দর মহলে থাকুন। তাঁর 18 ৩১15 7৭1 ০৮৮ ৫৯ ৪ বাক্যের মর্ম তা-ই। 


সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আয়েশা রো)-র রেওয়ায়েত মুতা যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত 
আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে রাওয়াহা রো)-র 
শাহাদাতের সংবাদ যখন মদীনায় পৌছে, তখন রসূলুজাহ্‌ (সা) মসজিদে উপস্থিত 
ছিলেন। তাঁর চোখেমুখে তীব্র দুঃখ ও কষ্টের চিহ* পরিস্ফুট ছিল। হযরত আয়েশা 
রো) বলেন, আমি গৃহের ভিতর থেকে দরজার এক ছিদ্র দিয়ে এই দৃশ্য অবলোকন 
করছিলাম। 


এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা রো) এই বিপত্ভির সময়ও বোরকা 
পরিধান করত বাইরে এসে সমাবেশে যোগদান করেন নি, বরং দরজার ছিদ্র দিয়ে 
সভাস্থল পরিদর্শন করেন।. 


‘বুখারী কিতাবুল মাগাষী’ “ওমরাতুল কাযা’ অধ্যায়ে হযরত আয়েশা রো) 
ভগ্নীপুদ্ৰ ওরওয়া ইবনে যুবায়ের ও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে 
যে, তাঁরা মসজিদে নববীতে হযরত আয়েশা (রা)-র কক্ষের বাইরে নিকটবর্তী স্থানে 
উপস্থিত ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ সো)-র ওমরা সম্পর্কে পরস্পরে বাক্যালাপ করছিফেন। 
ইবনে উমর রো) বললেন, ইতিমধ্যে আমরা হযরত আয়েশা রো)-র . মেসওয়াক 
করার ও গলা সাফ করার আওয়াজ কক্ষের ভিতর থেকে শুনতে পেলাম । এ রেওয়ায়েত 
থেকেও জানা যায় যে, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী-পন্মীগণ গৃহে থেকে 
পর্দা করার নীতি অবলগ্ষন করেছিলেন । 


অনুরাপভাবে বুখারীর তায়েফ যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রসুলুন্তাহ্‌ (সা) 
পানির এক পাত্রে কুলি করে আৰু মূসা আশআরী ও বেলাল (রা)-কে তা পান করতে 
ও মুখমণ্ডলে লাগাতে দিলেন । উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রো) পর্দার 
আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি ভিতর থেকে আওয়াজ দিয়ে সাহাবীদ্বয়কে 
বললেন, এই তাবাররুকের কিছু অংশ তোমাদের জননীর অের্থাৎ আমার) জন্যও 
রেখে দিও। 


এ হাদীসট্িও সাক্ষ্য দেয় যে, রা জের পর নবী-পত্ঠীগণ গৃহে এবং 
পর্দার অত্যন্তরে থাকতেন। ক, 


www.pathagar.com 


২০৮ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ৷ সপ্তম খণ্ড 


জাতবা £ এ হাদীসে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, নবী-পত্ধীগণও 
অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় রসূলুল্লাহ (সা)-র তাবাররুকের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। 
এটাও রসূলুল্লাহ সো)-র পবিল্প সত্তার বৈশিষ্ট্য ছিল। নতুবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর যে 
অধাধ সম্পর্ক থাকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর প্রতি এ ধরনের সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ 
স্বভাবতই অসম্ভব। 

বুখারীর কিতাবুল আদবে হযরত আনাস রো) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার 
তিনি ও আব্‌. তালহা রো) রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র সাথে কোথাও গমনরত ছিলেন। 
রসূলুল্লাহ (সা) উটে সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত 
সাফিয়া রো)। পথিমধ্যে হঠাৎ উট হোঁচট খেলে তাঁরা উভয়েই মাটিতে পড়ে গেলেন! 
আবূ তালহা রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র কাছে যেয়ে বলজেন, আমার জীবন আপনার জন্য 
উৎসর্গ হোক, আপনি কোন আঘাত পাননি তো? তিনি বললেন, না। তুমি সাফিয়া রো)-র 
খবর নাও। আবূ তালহা রো) প্রথমে বস্ত্র দ্বারা নিজের খুখমণ্ডল আর্ত করেছেন, 
অতপর হযরত সাফিয়া রো)-র কাছে পৌছে তাঁর উপর কাপড় রেখে দিজেন। তিনি 
উঠে দাঁড়ালেন এবং আবূ তালহা রো) তাঁকে পর্দারত অবস্থায়ই উটে সওয়ার করিয়ে 
দিলেন। 

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যেও সাহাবায়ে কিরাম এবং নবী-পদ্ধীগণের পর্দার 
সযস্ধ প্রয়াস এর গুরুত্বের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে। 


তিরমিযী বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে 
রসূলুস্তাহ সো) বলেন ৩ ৬৮:১1 ৪১), 18 1101 ০৩ 9৯191 অর্থাৎ নারী 
যখন গৃহ থেকে বের হয়, তথন শয়তান তাকে তাক করে নেয় (অর্থাৎ তাকে অনিষ্ট 
সাধনের উপায় হিসাবে প্রহণ করে )। 

ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্যান এ হাদীসে আরও বর্ণনা করেনঃ ০১১15 
0821 1৯0 5১ 58 2 0993 ১৪3 (১ ৩) 5% ৮০ অর্থাৎ নারী তার পালনকর্তার 
সর্বাধিক নিকটে তখন থাকে, যখন সে তার গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। 


এ হাদীসেও সাক্ষ্য আছে যে, গৃহে অবস্থান করা এবং বাইরে না যাওয়াই 
নারীদের আসল কাজ। (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম । ) 


অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন £ € 5701 dS ৮৬৪৭ ০০) 
৪4৮4০ | অর্থাৎ নিরুপায় হওয়া ছাড়া নারীদের বাইরে যাওয়ার বৈধতা নেই। 

হযরত আলী রো) বর্ণনা করেন, আমি একদিন যখন রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে উপ- 
স্থিত ছিলাম, তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন, ৪ ০ 48 ৩৯5 51 
অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম কি? সাহাবায়ে কিরাম চুপ রইলেন--কোন জওয়াব 
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| চক: সয়া” জাহহাহৰ হর ২০৯ 


দজেন না। অতপর আমি গৃহে পৌছে ফাতেমা রো)-কে এই প্রশ্ন করলে তিনি বজলেন ঃ 
৩ 278 85 4৩১7 ৬১7৭৯ অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম এই যে, তারা 
পুরুষদেরকে দেখবে না এবং পুরুষরাও তাদেরকে দেখবে না।. আমি তীর এই জওয়াব 
রসুলুল্লাহ সো)-র গোচরীভূত করলে তিনি বললেন £ 54০ 8০44 085 ৩55 ৯০ 
অর্থাৎ সে সত্য বলেছে। সে তো আমারই অংশ বিশেষ। | 


নবী-পদ্ধিগণ কেবল বোরকা চাদরের পর্দাই করতেন না--বরং তাঁরা সফরেও 
উটের পিঠে হাওদায়. থাকতেন । হাওদায় উপবিষ্ট অবস্থায় তা উটের পিঠে তুলে দেওয়া 
হত্‌ এবং এমনিভাবে নামানোহত। রঃ 

আরোহীর জন্য হাওদা গুহের ন্যায় হয়ে থাকে। হাওদায় অবস্থানই অপবাদের 
ঘটনায় হষরত.'জায়েশা (রা)-র 'জঙ্গলে থেকে যাওয়ার কারণ হয়েছিল । ' কাফেলা 
রওয়ানা, হওয়ার সময় হযরত আয়েশা (রা) হাওদায় আছেন__এই মনে করে খাদিমরা 

'ওুদাটি উটের পিঠে তুলে দেয়। বাস্তবে তিনি তাতে ছিলেন না, বরং প্রাকৃতিক প্রয়োজনে 

বাইরে গিয়েছিলেন । এই ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায় এবং 
উদমুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রো) জঙ্গলে একাকিনী থেকে হান। 
এ ঘটনাটিও এ বিষয়ের শক্তিশালী সাক্ষী যে, রসূলুজ্লাহ্‌ সো) এবং তার পদ্ধিগণ 
পর্দার অর্থ এটাই বুঝেছিলেন যে, নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে থাকবে এবং সফরে গেলে 
হাওদার অভ্যন্তরে থাকবে। তাদের ব্যক্তিসপ্তা পৃরুষের সামনে পড়বে না। সফরে 
অবস্থানকালে পর্দার এই গুরুত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে, বাড়িঘরে অবস্থানকালে 
কতটুকু গুরুত্ব হবে। 
_.. ' দ্বিতীয় স্তর বোরকার মাধ্যমে পর্দীঃ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নারী গৃহ থেকে বের 
হলে কোন বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আর্ত করে ব্‌ হৎয়ার বয়ান 
রয়েছে) এর প্রমাণ সূরা আহর্হাের এই আয়াত $ 
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পতি এ ০ ৪৮৯, 


হে নবী! আপনি আপনার পত্নিগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের জীদেরকে 
বলুন, তাঁর! যেন -'জিলবাব' ব্যবহার করে 'জিলবাব' সেই লম্না চাদরকে বলা হয়, 
বসার জারীর আপাদমস্তক আদ্বত হয়ে যায়। 
"ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে ‘জিলবাবর’ ব্যবহারের প্রকৃতি 
এই" বৰ্ণনা: করেছেন যে, নারীর বর ও .নাকসহ আপাদমস্তক এতে ঢাকা থাকবে 
হার 
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২১০ তফসীয়ে মা'আরেকুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এবং পথ দেখার জন্য কেবল একটি চক্ষু খোলা রাখবে । এ -জায়াতের পূর্ণ তফসীর 
যথাস্থানে বর্ণিত হরে। এখানে যা উদ্দেশ্য তা বর্ণিত হয়ে গেছে । 2 


প্রয্লোজনের ক্ষেত্রে এরূপ -.পদাও ফিকাহবিদগ্নণের:- এঁকমত্যে জায়েয |... কিন্তু 
সহীহ্‌ হাদীসসমূহে এই পন্থা অবলম্নন করার উপুর .কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা 
হয়েছে, যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হবে না। শব্দ করে এমন অলংকার পরিধান 
করে বের হবে না, পথের কিনারা দিয়ে চলবে এবং পুরুষদের ভিড প্রবেশ করবে না 
ইত্যাদি । 

পর্দার তৃতীয় ভর, যাতে ফিকাহ্‌বিদগণের মতভেদ রয়েছে £ সেটা এই ৫ যে, 
সমস্ত দেহ আর্ত থাকবে, কিন্ত বুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলা থাকবে। মরা মুখ- 
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এগুলো খোলা রাখা জায়েষ। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে 
যাঁরা বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা তফসীর করেন, তাঁরা এগুলো খোলা নাজায়েয মনে 
করেন। হযরত ইবনে মসউদ (রা) থেকে তা-ই বর্ণিত আছে।... যারা জায়েয বলেছেন, 
তাঁদের মতেও অনর্থের আশংকা না থাকা শর্ত।- নারী-রূপের কেন্দ্র তার মুখমণ্ডল। 
তাই একে খোলা রাখার মধ্যে অনর্থের আশংকা না থাকা খুবই বিরল ঘটনা হবে। তাই 
০০780777587 টা 

ইমাম চতুষ্টয়ের' মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল---এই তিন 
জন প্রথম মষহাব অবলম্বন করে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার কোন অবস্থাতেই 
অনুমতি. দেন নি--অনর্থের আশংকা হোক বানা হোক। ইমাম আযম. আনু হানীফা 
রে) অনর্ধের আশংকা না থাকার শর্তে দ্বিতীয়. ময়হাব অবলম্বন ক্লরেছেন।. তরে 
স্বভাবতই শর্তটি অনুপস্থিত বিধায় হানাফী ফিকাহ্রিননরণও বেগানা পুরুষের সামনে 
মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার অনুমতি দেন নি। এখানে অনর্থের আশংকায় নিষে- 
ধাজ্তার বিধান সম্বলিত হানাফী মযহাবের কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ 
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. কোন অঙ্গ গুণ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হলেই তার দিকে দৃষ্টিপাত করা জারেষ হয়ে 
যাবে না। কেননা, দৃষ্টিপাতের বৈধতা কামতাব না হওয়ার. উপর নির্ভরশীল; যদিও 
সেই অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভূক্ত নয়। এ কারণেই বেগানা নারীর. মুখমণ্ডল অথবা কোন 
শ্যমশ্ বিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত-করা হারাম যদি কামভাব হওয়ার 
আশংকা থাকে; অথচ মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভূক্ত নয় ।--(ফতহুল কাদীর ) 
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এ উদ্ধৃতি থেকে 'কামভাবের আশংকার তফসীরও জানা গেল যে, কার্যত কাম- 
প্রবৃত্তি থাকা জরুরী নয়, বরং এরূপ ধারণা স্থষ্টি হওয়ার সন্দেহ থাকাই যথেস্ট। এরূপ 
সন্দেহ থাকলে কেবল বেগানা নারীই নয়॥ বরং শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমগ্ডলের 
দিকে দৃষ্টিপাত করাও হারাম। ধারণা সৃঙ্টি হওয়ার ব্যাখ্যা 'জামেউর রুমুষে' এই 
করা হয়েছে. যে, মনে তার নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। বলা বাহল্য 
মনে এতটুকু প্রবণতা সৃষ্টি হবে না-_এটা পূর্ববর্তী মনীষীগণের সময়কালেও বিরল 
ছিল। হাদীসে আছে, একবার হযরত ফযলকে জনৈকা নারীর দিকে তাকিয়ে থাকতে 
দেখে রসূলুল্লাহ (সা) স্বহস্তে তার মুখমণ্ডল অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন । এটা 
উপরোক্ত বিষয়ের উজ্জল প্রমাণ। সুতরাং বর্তমান অনর্থের যুগে কে এই আশংকা থেকে 
মুক্ত আছে? * 


শামসুল আয়েম্মা 'সুরখসী' এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আঙ্লোচনার পর লেখেন $ 
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মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দুষ্টিপাতের বৈধতা কেবল তখন-_ যখন কামভাব 
সহকারে দৃষ্টিপাত না হয়। পক্ষান্তরে যদি সে জানে যে, মুখমণ্ডল দেখলে কুধারণা 
সৃষ্টি হতে পায়ে, তবে তার জন্য নারীর কোন অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েষ 
নয্ন:।--( মবসূত ) 

আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতার’ কিতাবে লেখেন £ 
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যদি কামভাবের আশংকা অথবা সন্দেহ হয়, তবে নারীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত 
করা নিষিদ্ধ হবে। কেননা, কামভাব না হওয়ার শর্তে দৃষ্টিপাত করা হালাল । এ 
শর্তটি অনুপস্থিত হলে হারাম । এটা পূর্ববর্তীদের সময়কালে ছিল । কিন্ত আমাদের যুগে 
তো সর্বাবস্থায় নারীর দিকে দৃষ্টিপাত' করা নিষিদ্ধ; তবে কোন পর্যায়ে দৃ্চিট- 
পাত করা ভিন্ন কথা, যেমন বিচারক অথবা সাক্ষী, যারা কোন ব্যাপারে নারী সম্পর্কে 
সাক্ষ্য অথবা ফয়সালা দিতে বাধ্য হয়।./নামাছের শর্তাবলী অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ 
যুবতী নারীদের বেগানা পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল খোলা নিষিদ্ধ। এটা এ কারণে 
নয় যে, মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের-অস্তর্ভূু ত । বরং অনর্থের আশংকার কারণে । 
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২১২ তফসীরে মা'আর়েফুল-কোরআন ॥ সপ্তম থণ্ড 


এই আলোচনা ও ফিকাহ্বিদগণের মততেদের সার-সংক্ষেপ এই যে, ইমাম 
শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল যুবতী নারীদের দিকে দৃষ্টিপাতকে অনর্থের 
কারণ মনে করে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করেছেন-_বাস্তবে অনর্থ হোক বা না হোক । 
শরীয়তের অনেক বিধানে এ নযীর পাওয়া যায়। উদাহরণত সফর হুভাবত কষ্ট ও 
শ্রমের কারণ বিধায় সফরকেই কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন 
সফরের উপরই রুখসতের বিধান নির্ভরশীল । যদি কোন ব্যক্তি সফরে মোটেই কষ্টের 
সম্মুখীন না হয়, বরং নিজের বাড়ির চাইতেও আরামে থাকে তবুও নার্মাষের কসর ও 
রোযার রুখসত তাকে শামিল করবে। অনুরাপভাবে নিদ্রায় মানুষ বেখবর থাকে । 
ফলে স্বভাবতই বায়ু নিঃসরণ হয়ে যায়। এমন নিদ্রাকেই বায়ু নিঃসরণের স্থলাভিযিত্তর 
করে দেওয়া হয়েছে । এখন কেউ নিদ্রা গেলেই তার ওষৃ ভেঙ্গে যাবে _বাস্তবে বায়ু 
নিঃসরণ হোক বা না হোক। 

কিন্ত ইমাম আবূ হানীফা রে) নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাকে 
অনর্থের স্থলাভিষিক্ত করেন নি; বরং বিধান এর উপর নির্ভরশীল রেখেছেন যে, যে ক্ষেত্রে 
নারীর নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতার আশংকা অথবা সম্ভাবনা থাকবে, নারীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে এবং যেখানে এরূপ সম্ভাবনা নেই সেখানে জায়েয হবে। 
কিন্ত পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্তমান যুগে এরূপ সম্ভাবনা না থাকা বিরল । তাই 
পরবতী হানাফী ফিকাহবিদগণও অবশেষে ইমামদ্বয়ের অনুরাপ বিধান দিয়েছেন । 
অর্থাৎ যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ । 

সারকথা এই দাঁড়াল. যে, এখন ইমাম চতুষ্টয়ের একমত্যে পর্দার তৃতীয় স্তর 
অর্থাৎ বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা সমপ্র দেহ আবৃত করে কেবল মুখমণ্ডল ও হাত 
খোলা রেখে পুরুষের সামনে আসা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে । ফলে বর্তমানে পর্দার কেবল 
প্রথমোক্ত দুই স্তরই অবশিষ্ট আছে-_এক. নারীদের গৃহের অত্যন্তরে থাকা, বিনা 
প্রস্নোজনে বাইরে বের না হওয়া । দুই, বোরকা ইত্যাদি পরিধান করে বের হওয়া 
প্রয়োজনের সময়ে ও প্রয়োজন পরিমাণে । 

মাস'আলা £ পর্দার উল্লিখিত বিধানাবলীতে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। উদাহরণত 
মাহরাম পুরুষ পর্দার আওতা বহির্ভূত এবং অনেক বৃদ্ধা নারীও পর্দার সাধারণ 
বিধান থেকে কিঞ্চিত বাইরে । এগুলোর বিবরণ কিছুটা সূরা নূরে বণিত হয়েছে এবং 
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(৫৬) জাল্লাহ্‌ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে সমু’মিন- 
গণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের তরে দোয়া কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর। 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


নিশ্চয় আল্লাহ, ও তাঁর ফেরেশতাগণ পয়গম্বর, (সা)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ 
করেন । হে মুমিনগণ ! তোমরাও তাঁর জন্য রহমতের দোয়া কর এবং খুব সালাম 
প্রেরণ কর ( ঘাতে তোমাদের তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের কর্তব্য পালিত হয় )। 


এর পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্জ উল্লিখিত 
হয়েছিল এবং প্রসঙ্গক্রমে নবী-পত্রিগণের পর্দার বিষয় আলোচিত হয়েছিল । এর পরেও 
পর্দার কিছু বিধান বণিত হবে। মাঝখানে সেই বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যার 
জন্য এসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্য দান করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে রসূলুজাহ্‌ সো)-র 
মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং তার সম্মান, মহব্বত ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান। 


আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে রসুলুল্লাহ, (সা)-এর প্রতি দরাদ 
ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা। কিন্ত তা এভাবে ব্যক্ত. করা হয়েছে 
যে, প্রথমে আল্লাহ্‌ স্বয়ং নিজের ও তাঁর ফেরেশতাগণের দরাদ পাঠানোর কথা উল্লেখ 
করেছেন৷ অতঃপর সাধারণ মু’মিনগণকে দরূদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এতে 
তাঁর মাহাত্ম্য ও সম্মানকে এত উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে যে, রসূল (সা)-এর শানে যে 
কার্জের আদেশ মুসলমানদেরকে দেওয়া হয়, সে কাজ স্বয়ং আল্লাহ, ও তাঁর ফেরেশতা- 
গণও করেন । অতএব যে মুমিনগণের প্রতি রসূলুল্লাহ (সা)-র অনুগ্রহের অন্ত নেই, 
তাদের তো এ কাজে খুব যত্ববান হওয়া উচিত। এ বর্ণনাতঙ্গীর আরও একটি 
উপকারিতা এই যে, এতে করে দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী মুসলমানদের একটি বিরাট 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে । কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে এমন এক কাজে শরীক 
করে নিয়েছেন, যা তিনি নিজেও করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও। 


সালাত ও সালামের অর্থ £ আরবী ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দোয়া, 
প্রশংসাকীর্তন। আয়াতে আল্লাহ. তা'আলার প্রতি যে সালাত সম্পৃত্ত করা হয়েছে এর 
অর্থ তিনি রহমত নাযিল করেন। “ফেরেশতাগণ সালাত প্রেরণ করেন” কথার অর্থ 
তাঁরা রসূলুল্লাহ সো)-র জন্য রহমতের দোয়া করেন । আর সাধারণ মুমিনদের তরফ 
থেকে সালাতের অর্থ দোয়া ও প্রশংসারীর্তনের সমষ্টি । তকফসীরবিদগণ এ অর্থই 
লিখেছেন। ইমাম বুখারী আবৃল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সালাতের অর্থ রসূলুল্লাহ, (সা)-এর সম্মান ও ফেরেশতাগপের সামনে প্রশংসাকীর্তন 
করা? আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রস্লুঞ্জাহ্‌ সো)-র সম্মান দুনিয়াতে এই ষে, তিনি তাঁর নাম 
সমুমত করেছেন। ক্লে আমান, ইকামত ইত্যাদিতে আল্লাহ্‌র নামের সাথে সাথে 
তাঁর নামও শামিল করে দিয়েছেন, তাঁর ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করে- 
ছেন। তাঁর শরীয়তের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর শরীয়তের 
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২১৪ তক্ষসীরে সমা*আরেক্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হিফাষতের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন।-__পক্ষাস্তরে পরকালে তাঁর সম্মান এই যে, 
তাঁর স্থান সমগ্র সৃষ্টির উধ্র্বে রেখেছেন এবং যে সময় কোন পয়গন্ধর ও ফেরেশতার 
সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাঁকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে 
“মাকামে-মাহমূদা’ বলা হয়। 

এই অর্থদৃষ্টে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হাদীস অনুযায়ী দরূদ ও সালামে 
রসূলুল্লাহ, (সা)-এর সাথে তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণকেও শামিল করা হয়। কর্মিই 
আল্লাহ্‌র সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনে তাঁর সাথে অন্যকে কিরাপে শরীক করা যায়? এর 
জওয়াব রাহুল মা'আনী ইত্যাদি কিতাবে এই দেওয়া হয়েছে যে, সম্মান ও প্রশংসা- 
কীর্তনের অনেক স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর রস্লুল্লাহ্‌ সো) লাভ করেছেন এবং 
এক স্তরে বংশধর, সাহাবী এবং সাধারণ মু’মিনগণও শামিল রয়েছেন। 


একটি সন্দেহের জওয়াব £ এক. সালাত শব্দ দ্বারা একই সময়ে একাধিক অর্থ 
রহযত, দোয়া ও প্রশংসা নেওয়াকে পরিভাষায় “ওযূমে মুশতারিক' বলা হয়, যা 
কারও কারও মতে জায়েষ নয়। কাজেই এ স্থলে ‘সালাত’ শব্দের এক অর্থ নেওয়াই সঙ্গত 
অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সো)র সম্মান, প্রশংসা ও শুভেচ্ছা । অতঃপর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে হলে এর সারমর্ম হবে রহমত, ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া ও 
ইত্তিগফার এবং সাধারণ মু’'মিনগণের তরফ থেকে হলে দোয়া, প্রশংসা ও সম্মানের সমচ্টি 
অর্থ হবে। | 

সালাম’ শব্দটি ধাতু, এর অর্থ সালামত ও নিরাপত্তা । এর উদ্দেশ্য ছ.টি, দোষ 
ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা । ‘আসসালামু আলায়কা' বাক্যের অর্থ এই মে, 
দোষন্ টি বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা আপনার সঙ্গী হোক। আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী 
এটা ৮৮ অব্যয় ব্যবহারের স্থান নয়। কিন্ত প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে 
ist অবায় যোগে পিট অথবা (৮৮৬ বলা হয়। 


কেউ কেউ এখানে ‘সালাম’ শব্দের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহ্‌র সন্ভা। কেননা, এটা 
তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম। অতএব “আসসালাম্‌ আলায়কুম’ বাক্যের অর্থ 
এই হবে মে, আল্লাহ্‌ আপনার হিফাযত ও দেখাশোনার যিশ্মাদার। 

দরূদ ও সালামের পদ্ধতি £ হাদীসের সকল কিতাবে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত 
কা'ব ইবনে আজরা রো) বলেন £ (আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে) এক ব্যজি 
রসূলুল্লাহ সো)-কে বলল, আয়াতে বর্ণিত দুটি বিষয়ের মধ্যে সালামের পদ্ধতি আমরা 
জানি এবং তা হচ্ছে ১) ৪ 1 ৮৯০ ০ ১১)! বলা। কিন্ত সালাত তথা দরাদের 
নিয়ম আমরা জানি না। এটা বলে দিন। তিনি বললেন £ পরাদের জন্য তোমরা এ 
কথাগুলো বলবে $ 
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আপা ৯৩১ 


-০সাহাঝায়ে কিরামের প্রন্ন করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, সাল্লাম করার 
টির HDS চা রত শেখানো রুহির হাহা হিৰ 


6 পালাল পটে পা পালিত 


ইরা 4 ০১32 ০ 1 নি পল বলা । তাই সালাতের 


ব্যাপারে তীরা নিজেরা বাক্য রচনা পছন্দ করেন নি, বরং অয়ং রসূলুল্লাহ্‌ সো)-কে 
জিজাসা করে এর ভাষা ঠিক করেছেন। এ কারণেই নামাযে 'এ ভাষায়ই দরূদ পাঠ 
করা হয়! কিন্ত এটা. অপরিবর্তনীয় নয়। কেননা, স্বন্সং রস্লুক্লাহ্‌ সো) থেকে দরাদের 
বিভিন্ন ভাষা বর্ণিত. আছে.। দরাদ...ও. সালামের শব্দ সম্বলিত যে কোন ভাষাম্ম এ 
আদেশ পালিত হতে পারে। সেই ভাষা হুবহু রসূলুল্লাহ সো) থেকে বর্ণিত হওয়াও 
জরুরী নয়। বরং যে কোন বাক্যে দরদ ও সালাম ব্যস্ত করা হলে আদেশ প্রতি- 
পালিত ও:দরাদের সওয়াব হাসিল হয়ে যায়। তবে রসূলুগ্তাহ্‌ সো) থেকে বর্ণিত বাক্যে 
“দরাদ পঠি'করা হলে যে অধিক বরকত ও সওয়াবের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। 
তাই সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কাছেই দরূদের ভাষা জিজাসা করেছিজেন। 


' আাস‘জাল্য £ নামাযের বৈঠকে উপরে বর্ণিত ভাষায় চিরকাহ্দ দরাদ ও 
সালাম পাঠ করা সুনগত। নামাযের বাইরে রসূলুন্াু সো১কে সম্বোধন করা হলে 


শা ওলা টিকা পা 


০৪" শি 83191. বলা উচিত; যেমন তাঁর জীবদ্দশায় তাই বলা হত। 


পি CLE Mid FE 
তার ওফাতের পর পবিয্ রওমষার সামনে সালাম আরয্‌.করা হলেও এল ০ ১৯) | 
বলা. সুন্নত । এতদ্যতীত অনুপস্থিত ক্ষেৱে দরাদ ও সালাম পাঠ করা হলে এ সম্পর্কে 
সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে অনুপস্থিত পদব।চ্যের ব্যবহার বর্ণিত আছে। 


পাড়েলাকা ATT Iy 


“যথা শি 2৬০৭ ১.৫ িদীসবিদগলের কিতাবসমূহ এ শাক পরিপূর্ণ 
দেখা থায়। . মর ur 


. 
Ed 


রাগ ও সাজার লেই পির রহস্য রিনার জার 
(সা)-এর উক্তি ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত আছে, তার সারকথা এই যে, আমরা সব 
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মুসলমান তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র রহমত ও নিরাপত্তার দোয়া করঘ । এখানে প্রশ্ন হয় যে, 
আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল আমরা স্বয়ং তার প্রতি সম্মান ও সন্্রম প্রদর্শন করব; কিন্ত 
এর পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ, তা'আলার কাছে দোয়া কররা এতে 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-এর পুরোপুরি সম্মান ও আনুগত্য করার সাধ্য 
আমাদের 'নেই। ৮০০০০০০০৮০০ 
মা'আনী ) 

দরূদ ও সালামের বিধানাবলী £ লারা বরা 
মতে সুন্নতে মোয়াস্কাদাহ্‌। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ওয়াজিব। 


মাস'আলা $ অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রসূলুল্লাহ (সা)-এর 
নাম উল্লেখ করলে অথবা শুনলে দরাদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে খায়। কেননা, 
হাদীসে এয়াপ ক্ষেত্রে দরাদ পাঠ না করার কারণে শাস্তিবাণী বর্ণিত আঁছে। তিরমিযীর 
এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ” সো) বলেন 8 0১৪: ৬১১০3 -১1 J 
০ ০৯ অর্থাৎ সেইব্যক্তিঅপমানিত হোক, যার সামনে আমারনামউচ্চারুণ করা হলে দরূদ 
পাঠ করে না। ‘ 


অন্য এক হাদীসে আছে : 4 ০4৪7৬ ৮৬০ ৩55০ ০৪৯৭ 2 
-_সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কীছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না। 


০ একই মজলিসে রারবার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরাদ পাঠ করলেই 
ওয়াজিব আদায় হয়ে যায় । কিন্ত প্রত্যেক বার. পাঠ করা মুভ্তাহীব। মুহাদ্দিসগণই 
সর্বাধিক রসূলুল্লাহ (সা)-র. নাম উচ্চারণ করতে পারেন। কারণ, হাদীস চর্চাই 
তাঁদের সার্বক্ষণিক কাজ। এতে বারবার রসূলুল্লাহ, (সা)-র নাম আসে। তাঁরা “প্রত্যেক 
বার দরাদ ও সালাম পাঠ করেন ও লেখেন। সমস্ত হাদীস প্রস্থ এর সাক্ষ্য দেয়। 
বার বার দরাদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যাবে-_তীরা 
এ বিষয়েরও পরওয়া করেন নি। অধিকাংশ ছোটখাট হাদীসে দু'এক লাইনের পরে এবং 
কোথাও কোথাও এক লাইনেই একাধিক বার রসূলুজ্াহ্‌ (সা) রনাম আসে। কিন্ত হাদীসবিদগণ 
কোথাও দরূদ ও সালাম বাদ দেন নি। 


০ মুখে নাম উচ্চারণ করলে যেমন দরাদ ও সালাম ওয়াজিব, তেমনি কলমে 
লেখার সময়ও দরাদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব । এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে “সা” লেখাও যথেষ্ট 
নন্ন। সম্পূর্ণ দরাদ ও সালাম লেখা বিধেয়। 

০ দরূদ ও সালাম উত্তয়টি পাঠ করাই উত্তম ও মুস্তাহাব। কিন্ত কেউ উত্তয়ের 
মধ্য যেকোন একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে তাতে কোন গোনাহ, নেই। 
ইমাম নভভী একে অকরাহ্‌ বলেছেন। ইবনে হাজার হায়সমীর মতে এর অর্থ 
এম করূহ্‌ তানযিহী 1... আলিমগণ উতয়টিই পাঠ করেন এবং সারে মাঝে যেকোন 
একটিও পাঠ করেন। 
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সূরা আহযাব. ২১৭ 


০ পয়গম্ধরগণ ব্যতীত কারও জন্য সালাত তথা দরাদ বাবহার করা অধিকাংশ 
আলিমের মতে বৈধ নয়। ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের এই ফতোয়া 
বর্ণনা করেছেন ঃ 


০৯ of ping ie 1 ০৪ এ ০০1০০৫০০০০৪ 
সিন © ০ 2 ৩৪০০০ 


ইমাম শাফেয়ী বলেন, নবী ব্যতীত অপরের জন্য সালাত ব্যবহার করা মকরাহ্‌। 
ইমাম আযমের মযহাবও তাই। তবে রসূলুল্লাহ সো) এবং সাথে তাঁর বংশধর সাহাবী 
অথবা মু”মিনগণকে শরীক করায় কোন দোষ নেই। 


ইমাম ভুওয়াইনী রে) বলেন, সালাতের ন্যায় সালামও নবী য্যতীত অপরের 
জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। তবে কাউকে সন্তাষণের সময় 7৮13৯) 1  বজা 
জায়েয ও সুন্নত। কিন্ত নবী ব্যতীত কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নামের সাথে আলায়হিস্‌ 
সালাম বলা জায়েয নয়।__(খাসায়েসে-ফুবরা) 


কাজী. আয়ায বলেন, অনুসন্ধানী আলিমগণের মতে এবং আমার মতেও এটাই 
ঠির। ইমাম মালেক, সূফিয়ান প্রমুখ ফিকাহবিদ তা-ই অবলম্বন করেছেন । তাঁদের 
মতে দরূদ ও সালাম পয়গঘরগণের বৈশিষ্ট্য-_অপরের জন্য জায়েঘ নয়; যেমন 
সোবহানাহ তা'আলা ইত্যাদি শব্দ আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মুসলমানদের জন্য 
ক্ষমা ও সন্তষ্টির দোয়া করা উচিত, যেমন কোরআনে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে 


রণ এ টি orcas 


গিরি বলা হয়ছে _রোহর-মা'জানী) 
SEN Stal IIS Bt aA SANS! 
2০259 GLYN 


১৫ 3 3৫০১৪ ঠ. 33 ও ৯০15 


(৫৭) ei SU FL CoE MERLE VN 
ও পরকালে জতিসম্পাত করেন এবং তাদের. জন্য প্রস্তুত রেখেছেন. অবমাননাকর শাস্তি । 


৫৮) গ্বারা বিনা অপরাধে. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ভাড়া 
মিথ্যা জগবাদ ও. 25555 ০ এ 











২৮০ 
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২১৮ তফসীরে মা'আরেকুল-কোরআন ॥॥ সপ্তম খণ্ড 

তফসীরের সার-সংক্ষেপ নি 

| নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তার রসূল (সা)-কে (ইচ্ছাপূর্বক) কষ্ট দেয়, 
আল্লাহ, তা'আলা তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের 
জন্য অবমাননাকর শান্তি. প্রস্তুত. রেখেছেন। (এমনিভাবে ) যারা মুমিন পুরুম ও. 
মুমিন. নারীদেরকে. কোন (শাস্তিযোগ্য). অপরাধ করা ব্যতীতই কষ্ট দেয়, তারা 
মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা (নিজেদের পিঠে ) বহন করে ( অর্থাৎ 
কথার মাধ্যমে' কষ্ট দিলে তা মিথ্যা অপবাদ এবং কর্মের মাধ্যমে কষ্ট দিলো তা 
প্রকাশ্য পাপ )। 


আনুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

টিউগতিউউ OE ETE TEES বদ হুশিয়ার 
করা হয়েছিল, যেগুলো রসূন্ুল্লাহ্‌ (সা)-র জন্য কষ্টদায়ক । ‘কিছু সংখ্যক মুসলমান 
অজতা অথবা অনবধানতাবশত অনিচ্ছারুতভাবে-ও ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত, হত । 
যেমন দাওয়াত ব্যতিরেকেই তাঁর গৃহে চলে যাওয়া অথবা দাওয়াতের নির্দিষ্ট সময়ের 
অনেক আগে? এসে বসে থাকা অথবা খাওয়ায় পর পারস্পরিক কথাবার্তায় মশওল 


স্পেস ০ পা Aa 


হয়ে বিল করা ইত্যাদি। এসব কাজের ব্যাপারে 3! aie fy 


এ 


aay ASI Arr 

GC GEIS - _আফাতে হালা করা হয়েছিল। , 

এসব রহ নিউ ইরানকে 
হু শিকার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কিন্ত আলোচ্য আয়াতসমূহে সেই কম্টের 
উল্লেখ করা হয়েছে, ফা ইসলামের শর, কাফির ও মুনাফিকদের পক, থেকে ইচ্ছাপূর্নক 
রসূলুল্লাহ সো)-কে দেওয়া হত। এ কারণেই তফীরের সার-সংক্ষেপে এ স্থলে “ইচ্ছা- 
পূর্বক’ শব্দটি বাড়ানো হয়ছে! এতে দৈহিক নির্ধাতনও দাখিল - আছে, হা. বিভিন্ন 
সময়ে কাফিরদের হাতে তিনি: ভোগ. করতেন এৰং আত্মিক কষ্টও দাখিল আছে, 
যা বিদ্রুপ, দোষারোপ ও নবী-পদ্ধিগণের প্রতি মিথ্যা. অগবাদ আরোপ করে তাকে 
দেওয়া হত। এই ইচ্ছাপূর্বক কষ্টদানের কারণে অভিসম্পাত এবং কঠোর শাস্তিবাণীও 
আয্মাতে উদ্জিথিত হয়েছে। . i 


আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্‌ তা'আরলাকে BREE SEV EER এর অথ 
এমন কাজকর্ম '-করা ও কথাবার্তা -বর্লা,' যা স্বভাবত মর্মপীড়ার কারণ হযে থাকে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিজ্র সম্তা প্রভাব প্রহণজনিত সকল ক্রিয়াক্স': উধ্রে। নাকে কষ্ট 
দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। কিন্ত স্বভাবত পীড়াদাস্নক কাজকর্মকে এখানে পীড়া ও 
কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
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এখানে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের মধ্যে 
মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কষ্ট দেওয়ার ‘অর্থ এমন কাজকর্ম ও 
কথাবার্তা, যেগুলো সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্‌ সো) মৌখিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এসব 
কাজ আল্লাহ্‌ তাআলার কষ্টের কারণ হয়। উদাহরণত বিপদাগঙ্গের সময় মহাকালকে 
গালমন্দ দেওয়া । প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর কর্তা আল্লাহ্‌ তাআলা । কিন্ত কাফিররা মহা- 
কালকে কর্তা মনে করে গালি দিত। ফলে এই গালি আসল কর্তা পর্যন্তই পৌছত। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রাণীদের চিন্ন নির্মাণ করা আল্লাহ্‌ তা'আলার কষ্টের 
কারণ। সুতরাং আয়াতে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এ ধরনের কথাবার্তা ও কাজ- 
কর্ম করা । ূ্‌ 
অন্য তফসীরবিদগণ বলেন, .এখানে প্রকৃতপক্ষে রস্লুঘাহম (সা)--র কষ্ট 
প্রতিরোধ করা এবং এর জন্য শাত্তিবাণী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্ত আয়াতে রসূলের 
কম্টকে আল্লাহ্‌র কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা রসূলকে কষ্ট দেওয়া প্রকৃত- 
পক্ষে আল্লাহ্‌কে কষ্ট দেওয়া। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস পরে উদ্লেখ কর্হবে। 
কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টেও এই তফসীরটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কারণ 
পূর্বেও রস্লের কষ্ট বর্ণিত আছে এবং পরেও তাই বর্ণিত হবে। রসূলুল্লাহ (সা)-র 
কষ্টই যে আল্লাহ্‌ তা'আলার কষ্ট, একথা আবদুর রহমান ইবনে মুগাফফাল মুষানী 
(রা)-র নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়ঃ 
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রসূলুল্লাহ সো) বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে তয় 
কর) আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার জক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না। কেননা, 
যে. ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার কারণে তাঁদেরকে ভালবাসে 
আর যে তাদের সাথে শন্তরতা রাখে, সে আমার সাথে শব্জুতা রাখার কারণে শঙ্্তা 
রাখে। যে তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়, যে আমাকে কৃষ্ট দেয়, 
সে আল্লাহ্‌ কে কষ্ট দেয়, যে আল্লাহ্‌ কে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্‌ সত্বরই তাকে. পাকড়াও 
 করবেন।--€ মাষহারী ) 

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ, (সার কষ্টের কারণে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কষ্ট হয়। অনুরাপভাবে আরও জানা গেল যে, কোন সাহাবীকে কষ্ট 
দিলে অথবা তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে রসূলুল্লাহ সো)-র কষ্ট হয়। ) 


এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আয়েশা রো)-র 
প্রতি মিথ্যা কলংক আরোপের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ছ্বনে আব্বাস 
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রো) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা রো)-র প্রতি মিথ্যা কলংক আরোপের দিন- 
গুলোতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিকের গৃহে কিছু লোক সমবেত হয়ে এই 
অপবাদ প্রচার ও প্রসারিত করার কর্থাবার্তা বলত । তখন রসূলুল্লাহ (সো) সাহাবায়ে 
কিরামের কাছে অভিযোগ পেশ করে বলেন £ লোকটি আমাকে কষ্ট দেয় । 
--(মাখহারী ) 

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সঙ্ষিয়্যা রো)-র সাথে বিবাহের সময় 
কিছুসংখ্যক মুনাফিক বিদ্রুপ করায় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সঠিক কথা এই যে, 
, রসূলুগ্তাহ (সা)-র জন্য কষ্টদায়ক প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল 
হয়েছে। এতে হযরত আয়েশা (রা)-র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং হযরত 
সফিয়্যা রো)-র বিবাহের কারণে বিদ্রুপ ও দোষারোপ সবই দাখিল আছে। এ ছাড়া 
সাহাবায়ে-কিরামকে মন্দ বলাও এর অন্তর্ভূ ্ত। 


খ্যস্লূজাহ (স।)-কে যে কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া কুফরী £ যে ব্যন্তি' রসূলুল্লাহ 
(সো)-কে কোন প্রকার কষ্ট দেয়, তাঁর সত্তা অথবা শুণাবলীতে প্রকাশ্য অথবা ইঙ্গিতে 
কোন দোষ বের করে, সে কাফির হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তার প্রতি 
আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত ইহকালেও হবে এবং পরকালেও।---€ মাষহারী ) 


দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোন একজন মুসলমানকে কষ্ট ও মিথ্যা 
অপবাদ দেওয়া হারাম-যদি তারা আইনত এর যোগ্য না হয়। সাধারণ মুসলযান- 
দের ক্ষেত্রে এ কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে কারও কোন অপকর্মে 
জড়িত হওয়ারও আশংকা আছে, যার প্রতিফল স্বরাপ তাকে কষ্ট দেওয়া শরীয়তের 
আইনে জায়েঘ। প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ ও রসুলকে কম্ট দেওয়ার ব্যাপার ছিল। 
তাই তাতে উপরোক্ত শর্ত যুক্ত করা হয়নি। কারণ সেখানে কষ্ট দান বৈধ হওয়ার 
কোন সম্ভাবনাই নেই। 


কোন মুসলমানকে শরীয়তসশ্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া হারাম ঃ 


A AIA পা এ LA Ge 


Plus fol রি ০৪ ১১ আয়াত দ্বারা কোন মুসলমানকে শরীয়ত- 
সম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্টদানের বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন ঃ 
০৭৩ এত 1 ৮2 ৯3 ৬৬২ ৩৮ ও 2০ pl ওত পিস 

- 9) 119 ৮৪ ০১ le 
কেবল সে-ই মুসলমান্‌, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাগদ থাকে, 


কেউ কষ্ট পায় না। কেবলসে-ই মু'মিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধনসম্পদের 
ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে ।--(মাষহারী ) 
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(৫5) হে নবী! জাগনি জাগনার গত্থিগণকে ও কন্যাগপকে এবং মুমিনদের 
ভ্রীগঞকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। 
এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। জাঙ্াহ্‌ 
ক্ষমাশীল, পরম দয়াল (৬০) মুনাফিকরা এবং ঘাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় 
গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে জামি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে 
উত্তেজিত করব। অতগর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী জঙ্জই থাকবে । (৬১) 
অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে সেখানেই গাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা 
হবে। (৬২) মারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল জাল্লাহ্র রীতি। 
আপনি আল্লাহ্‌র রীতিতে কখনও পরিবর্তন গাবেন না। | 






তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

ওযহ পয়গম্বর! আপনি আপনার পদ্রিগণকে, কন্যাগপকে: এবং মুসলমানদের 
আ্ীগণকেও বলুন, তারা যেন তাদের (মুখমণ্ডলের ) উপরে তাদের চাদরের কিয়দংশ 
টেনে নেয়। এতে তাদেরকে তাড়াতাড়ি চেনা যাবে । ফলো তাদেরকে উল্ত্যস্ত করা 
হবে না (অর্থাৎ কোন প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে তারা ফেন চাদর-ছারা সাথা ও 


আলা পাঠে Fd 


মুখমণ্ডল আর্ত করে নেয় । সূরা নূরের শেষভাগে Ey J? 9 ৯ 34০348 আয়াতে 


এর তফসীর রেওয়ায়েত দ্বারা করা হয়েছে। দাসীদের জন্য মাথা আদতে সতরের 
অন্তর্ভূক্ত নয় এবং মুখমণ্ডল খোলার ব্যাপারে তারা হাধীন নারীদের অপেক্ষা অধিক 
সুবিধা প্রাপ্তা। এর কারণ এই যে, তারা প্রভুর আদেশ পালনে নিয়োজিত থাঁকে। 
তাই কাজকর্মের জন্য তাদের বাইরে যাওয়ার এবং মুখমণ্ডল খোলার প্রয়োজন বেশি। 
সুতরাং নারীরা এরূপ বাইরে যেতে বাধ্য নয়। দুষ্ট লোকেরা স্বাধীন নারীদেরকে 
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তাদের পারিবারিক প্রতিপত্তি ও শক্তির কারণে উত্ত্যক্ত করার সাহস করত না। তারা 
কেবল দাসীদেরকেই উত্ত্যক্ত করত। মাঝে মাঝে দাসী ভ্রমে স্বাধীন নারীদেরকেও 
উত্যন্ত করা হত। তাই আলোচ্য আয়াত স্বাধীন নারীদেরকে দাসীদের থেকে 
স্বতজ্ঞ করার জন্য এবং তাদের মাথা ও ঘাড় সতরের অন্ত্তক্ত হওয়ার জন্যও নবী- 
পত্নী, কন্যা ও সাধারণ মুসলমানদের জীদেরকে আদেশ দিয়েছে, তারা যেন লঙ্গা চাদরে 
আর্ত হয়ে বের হয়। চাদরটি মাথার কিছু নিচে মুখমগ্ুলের উপর লটকিয়ে নেবে 
যাকে ঘোমটা-দেওয়া বলা হয়। এই আদেশের কারণে শরীক্মতসম্মত পর্দার আঁদেশও : 
পাজিত. হস্তে যাবে এবং খুব সহজে দুষ্ট লোকদের কবল থেকে হিফাষতও হয়ে 
যাবে। অতপর দাসীদের হিফাষতের ব্যবস্থা পরবর্তী আঁয়াতে বর্ণিত হবে। এই 
মুখমণ্ডল ও মস্তক আরম, করার ব্যাপারে কোন 'কম বেশি অথবা অনিচ্ছারুত অসা- 
বধানতা হয়ে গেলে ) আল্লাহ্‌ ক্ষ মাশীল, পরম দয়াল্‌। (তিনি ক্ষমা করে দেবেন । 
অতপর যারা দাসীদেরকে উত্ত্যক্ত করত, তাদেরকে এবং যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
গুজব রটনা করত, তাদেরকে হু'শিয়ার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সাধারণ মুনাফিক- 
দের মধ্য থেকে) যাদের অন্তরে প্রেরুজি পুজার) রোগ আছে (ফলে তারা দাসীদেরকে উত্ত্যক্ত 
করে) এবং (তাদেরই মধ্য থেকে). যারা মদীনায় (মিথ্যা ও অস্বস্তিকর) জব রটনা 
করে, তারা যদি (এসব কুকর্ম থেকে ) বিরত না হয়, তবে অবশ্যই (কোন না 
কোন দিন ). আমি আপনাকে তাদের উপর চড়াও করে দের (অর্থাৎ তাদেরকে 
মদীনা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়ে দেব।) অতঃপর (এই আদেশের পর তারা 
আপনার কাছে, খুব কমই থাকতে পারবে, তাও চতুদিক খেকে) লাঞিছত হয়ে (অর্থাৎ 
মদীনা থেকে. বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য. যে সামান্য সময় দেওয়া হবে, 
তাতেই তারা এখানে থাকতে পারষে। এ সময়ের মধ্যেও চতুদি ক থেকে লাঞিছত 
হবে। এরপর বহিচ্ধৃত হবে। বহিষ্কারের পরও তারং.কোথাও শাস্তি পাবে না, বরং) 
যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং হত্যা করা হবে। (কারণ এই যে, বহিষ্কারই 
ছিল তাদের কুফরের দাবি। কিন্তু কপটতার আড়ালে তারা আশ্রয় পেয়েছে। যখন 
প্রকাশ্যে এরূপ বিরোধিতা শুরু করবে, তখন আড়ালও বাকি থাকবে না। ফলে তাদের 
সাথেও কুফক্টের আসল দাধি অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ ত্রাদের বহিষ্কার, 
বন্দী, হত্যা সবই বৈধ হবে। বের হওয়ার জন্য কিছু সময় দেওয়া হলে সে সময়েই 
ভারা মিরাঁপদ থাকবে । এরপর যেখানে যাবে, সেখানেই চুক্তি না থাকার কারণে 
তাদেরকে বন্দী ও হত্যা করার অনুমতি থাকবে । মুনাফিকদেরকে প্রদত্ত এই হুমকির 
মাধ্যমে দাসীদেরকে উত্ত্যক্ত. করার বিষয়েও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং গুজব ছড়া- 
-নোর পথও বন্ধ করা হয়েছে। 


আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে 
বিরত হলে তাদেরকে এই শাস্তি দেওয়া হবে না, যদিও কপটতায় লিপ্ত থাকে। অন্যথায় 
সাধারণ কাফ্রিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে শাস্তিযোগ্য হয়ে যাবে। বিপর্যয় সথষ্টি ও চক্রান্তের 
এই শাড়ি কেবল তাদেরকেই. নয়। বরং) পূর্বে যারা অর্থাৎ (দুচ্ধৃতিকারী) অতীত 
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হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্র এই বিধান ছিল।-.( তাদেরকে নৈসর্গিক শাস্তি 
দেওয়া হয়েছে ॥ অথবা পরগম্বরগপের হাতে জিযদের মাধ্যমে শাস্তি দিয়েছেন। এরাপ 
ঘটন? ঘটে না থারুলে এ ধরনের শাক্জিকে অবান্তর মনে করা সন্তরূপর ছিল। এখন 
তো অবান্তুর মনে করার কোন অবকাশই নেই।) আপনি. আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধানে 
(কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ) পরিবর্তন “পাবেন না ( অর্থাৎ. আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কোন বিধান জারি:করতে চাইলে কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারে 'না। 481 8০ 


' শব্দে প্রকাশ হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার পূর্বে কেউ কোন কাজ করতে পারে 


fA ঞ পা পা AT 


না এবং 45 40 8০০ ০০ ১5 বাকের বাজ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 


তাণ্জালা কোন 45 তা প্রতিরোধ করতে পারে না)। 


= পূৰ্ববত আয়াতসমূহে রি ত হয়েছে মে; সাধারণ মুসলমান নারী ও পুরুষকে 
কষ্ট দেওয়া হারাম ও মহাপাপ এবং বিশেষ-করে রসূলে করীম (সা)-কে পীড়া দেওয়া 
কুফর ও অভিসম্পাতের কারণ। মুনাফিকদের পক্ষ থেকে সব মুসলমান ও রসূলুল্লাহ 
(সা) দুই প্রকারে কষ্ট গেতেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা 
বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্ধমে নারীদের ' পর্দা সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত বিধান উল্লেখ 
করা হয়েছে। মুনাফিকদের দ্বিবিধ নির্যাতনের একটি ছিল এই .ষে, মুসলমানদের 
দাসীরা কাজকর্মের জন্য বাইরে গেলে দুষ্ট প্রকৃতির মুনাফিকরা তাদেরকে উদ্ভ্যক্ত করত 
এবং “মাঝে মাঝে দাসী সন্দেহে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্ত্যক্ত করত । ফলে সাধারণভাবে 
মুসলমানগণ এবং রসূলুল্লাহ (সা) কষ্ট পেতেন। 


দ্বিতীয় নির্যাতন ছিল এই যে. তারা সদাসর্বদা মিথ্যা খবর-রটনা করত। উদা- 
হরণত এখন অমুক শঙগূপক্ষ মদীনা আক্রমণ, করবে এবং .সকলকে নিশ্চিহ' করে 
দেবে।, প্রথম প্রকার নির্যাতন. থেকে স্বাধীন নারীদেরকে. বাঁচানোর তাৎক্ষণিক :ও.সহয় 
ব্যবস্থা ছিল্‌ স্বাধীন নারীদের মধে। বিশেষ স্বাতন্য ফুটিয়ে তোলা । কারণ মুনাফিকরা 
স্বাধীন নারীদের পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শ্তি-সামর্থ্যের ' কারণে তাদেরকে 
ইচ্ছাপূর্বক উত্ত্যক্ত করার সাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরাপ ঘষ্টনাঁ সংঘটিত 
হত়ো। তাই স্বাধীন..নারীদের. পরিচয় ফুটিয়ে. তোলার বির জেল বল বাজ য়া অভি 
স্যুজে দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায় ্ 


অপরদিকে শরীয়ত স্বাধীন নারী ও দাসীদের পর্দার মধ্যে নব 
একটি পার্থক্যও রেখেছে। স্বাধীন নারীরা "তাদের * মাহরাম - ব্যক্তির, সামনে. যতটুকু 
পর্দা কুরে, দাসীদের জন্য গৃহের রাইরেও-তহটুরু পর্দা রাখা হয়েছে। : 'কাকসপ প্রভুর 
কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এতে তাকে রারবার বাইরেও. যেতে হয়। . এমতাবস্থায় 
মুখমণ্ডল ও হাত আর্ত রাধা, ক্লঠিন র্যাপ্ারঃ সয্লাধী নারীরা কোন প্রয়োজনে, বাইরে 


www.pathagar.com 


২২৪ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


গেলেও বারবার যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই পূর্ণ পর্দা পালন করা কঠিন 
কাজ নয়। তাই স্বাধীন - নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তাঁরা যেন লম্বা চাদর 
মাথার উপর থেকে” মুখমণ্ডলের সামনে ঝুলিয়ে নেয়, যাতে বেগানা পুরুষের দৃষ্টিতে 
মুখমণ্ডর্লনা 'পড়ে। ফলে তাদের পর্দাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল এবং দাসীদের থেকে স্থাতজ্ত্যও 
ফুটে উঠল। অতপর মুনাফিকদেরকে শাস্তির ' সতর্কবাণী 'শুনিয়ে দাসীদের হিফাখতের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইরা নি রর রা ভাজি 
তাদেরকে ইহক।লেও তাঁর নবী. ও মুসঙ্জমানদের হাতে সাজা দেবেন। :.. 

উল্লিখিত ESE HCE EEO তা না 


A Ed A ডে AL “ A AS 


ott te ০ ৪৮০ ৯) ১৯ এতে ১০৯) ৯. শৰ্দটি.£ ৬.০! থেদক উদ্ভূত । 
এর শাব্দিক অর্থ নিকটে আনা। এ খর শব্দটি ৬৬৯ এর বহবচন। অর্থ বিশেষ 


ধরনের লম্ব চাদর। এই চাদরের আকার-আকুতি সম্পর্কে হযরত ইবনে মসউদ রো) 
বলেনঃ এই চাদর ওড়নার উপরে পরিধান করা হয়।-_-(ইবনে কাসীর ) হযরত ইবনে 
আব্বাস রো) বলেন $ 


ules ৪) IH ৩০ ০৭১৯ ডি ০৯০০ টা ৪ Bi pe 
৯৯ 20৮ ৩৪ ই আই ঠা ও ৩৬৭5) ও 8১ ৩৩ 0D 3 3 ৩ 


পু আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের, পড্ীগণকে আদেশ্র করেছেন, তারা যখন কোন 
প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মস্তকের উপর দিক থেকে এই চাদর ঝুলিয়ে 
মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে এবং পথ দেখার জন্য একটি চক্ষু খোলা রাখবে।--(উরনে 
কাসীর ) 

ইমাম মুহম্মদ ইবনে সিরীন বলেন £ আমি হযরত ওবায়দা সালমানী (র)-কে 
এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকুতি সম্পর্কে জিক্তাসা করলে তিনি 
মন্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমগ্ুলের উপর লঁটকিয়ে মুখমণ্ডল চেকে ফেললেন 
এবং, কেবল, বাম চক্ষু খোলা রেখে ৮5১1 ৬ শত এর তফসীর কার্যত 
দেখিয়ে দিযোন। 5" 
৭. মন্তকের উপর দিক থেকে মুখমগুলের উপর চা্গর লটকানো হচ্ছে ae নর 
তফসীর- _অর্থাৎ নিজের উপর চাদরকে মিকটব্তী করার অর্থ চাদরকে সবের উপর 
দিক থেকে শ্লটকানো । 


এ মিল রান দুর বার অর ফলে 
উঞয়ে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বন্তর সমর্থন হয়ে গেছে। তাতে বলা হয়েছিল 
যে, শুখমগ্ল ও হাতের তালু সতরের অন্তভূর্ত না হলেও অনর্থের চিনি তার এগুলো 
আবৃত করা জরুরী । শুধুমান্র অপারকতা এই হুকুম বহির্ভূত 
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জরুনী জাতব্য ঃ এ আয়াতে স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পর্দার 
আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা শস্তকের উপর দিক থেকে চাদর লটকিয়ে মুখমণ্ডল 
ঢেকে ফেলবে, যাতে সাধারণ বাঁদীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্য স্কুটে উটে এবং দুষ্টদের 
কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। উল্লিখিত বর্ণনায় এ কথাটি স্পঙ্ট হয়ে উঠেছে যে, 
এর অর্থ এরাপ কখনও নয় যে, ইসলাম সতীত্ব সংরক্ষণে স্বাধীন নারী ও বাঁদীদের মধ্যে 
কোনরাপ পার্থক্য করেছে এবং স্বাধীন নারীদের সতীত্ব সংরক্ষণ করে বাঁদীদেরকে 
ছেড়ে দিয়েছে । বরং প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্য লম্পটরাই করে রেখেছিজ। তারা স্বাধীন 
নায়ীদের উপর হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস করত না; কিন্তু বাঁদীদেরকে উত্ত্যক্ত করতে 
দ্বিধা করত না। শরীয়ত তাদের সৃষ্ট পার্থক্যকে এভাবে কাজে লাগিয়েছে যে, অধি- 
কাংশ নারী তাদেরই স্বীকৃত নীতির মাধ্যমে আপনা-আপনি নিরাপদ হয়ে গেছে। 
এখন বাঁদীদের সতীত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারটিও ইসলামে স্বাধীন নারীদের অনুরাপ ফরয 
ও জরুরী। কিন্ত এর জন্য আইনগত কঠোরতা অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। 
তাই পরবর্তী আয়াতে এ আইনও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যারা এই কুকর্ম থেকে বিরত 
হবে না, তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না; বরং যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই 
পাকড়াও করা হবে এবং হত্যা করা হবে। - এ আইন বাঁদীদের সতীত্বও স্বাধীন: নারীদের 
অনুরূপ সংরক্ষিত করে ' দিয়েছে । 


উপরোক্ত সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লামা ইবনে হাষম প্রমুখ আলোচ্য আয়াতের 
তফসীর অধিকাংশ আলিমের তফসীর থেকে ভি্নরূপ করার প্রয়াস পেয়েছেন । উপ- 
রোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এরূপ তফসীর করার প্রয়োজন নেই। বাঁদীদের 
হিফাষতের ব্যবস্থা না করা হলেই সন্দেহ হতে পারত। 


মুসলমান হওয়ার পর ধর্ম ত্যাগের শান্তি হত্যা £ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের 
মিত বি রেস করায় পর ত কে ব্রত না হলে এই শান্তির বর্ণনা করা 


DA A adr রা A 


“হয়েছে যেঃ BS LG, 1 dat 9৯৩ ০৫1 ৩১5 অর্থাৎ ওরা 


,হষখানেই, থাকবে অভিসম্পাত ও লাল্ছনা ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া 
যাবে, গ্রেফতার করত হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফিরদের শাস্তি নয়। 
কোরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, কাফিরদের. জন্য শরীয়তে; এরূপ 
' আইন নেই ; বরং তাঁদের জন্য আইন এই যে, প্রথমে তাদেরকে ইসল্লামের দাওয়াত 
দেওয়া হবে, তাদের সন্দেহ দূর করার ,চেষ্টা করা হবে। এর পর্ওটুসলাম প্রহণ 
না করলে মুসলমানদের অনুগত যিল্মী হয়ে থাকার আদেশ দেওয়া হবে-।--তারা এটা 
মেনে নিলে তাদের জানমাল ও ইযূষ্ত-আবরুর হিফাযত করা মুসলমানদের অনুরাপ 
ফরয হরে যাবে। তবে কেউ যদি এটাও না মানে এবং নাত উদ্যত হয়, তবে 
কলর লে হজ হারে ডিস ; 
২৯: 
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২২৬ তফসীরে মাআরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সর্বানস্থায় বন্দী ও হত্যার আদেশ শোনানো. হয়েছে । 
এর কারণ এইযে, ব্যাপারটি ছিল মুনাফিকদের, তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলত । 
কোন মুসলমান ইসলামের বিধানাবলীর প্রকাশ্য বিরোধিতা করলে শরীয়তের পরিভা- 
মায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। তার সাথে শরীয়তের কোন আপস নেই। তবে 
সে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে ভিম্ন কথা-।. নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। 
রসুলুল্লার, সো)-র সুস্পষ্ট উক্তি এবং সাহাবায়ে কিরামের কর্মপরম্পরা দ্বারা এটাই 
প্রমাণিত । মুসায়লামা কাষযাব ও তার দলের বিরুদ্ধে সাহবায়ে কিরামের একমত্যে 
জিহাদ পরিচালনা এবং মুসায়লামার হত্যা এর যথেষ্ট সাক্ষী |. আয়াতের শেষে একে 
আল্লাহ্‌ তাঁআজার শাশ্বত রীতি বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী পয়গ্র- 
গণের শরীয়তেও মুরতাদের শাস্তি হত্যাই ছিল । 


তফসীরের সার-সংক্ষেপে এসব শাস্তিকে সাধারণ কাফিরদের শাস্তির কাতারে 
আনার জন্য যে ব্যাথ্যা দেওয়া হয়েছে, উপরোস্ত' বক্তব্যের পর এর প্রয়োজন থাকে না। 

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল £ 

০) নারীরা প্রয়োজন বশত গৃহ থেকে বের হঙ্গে লম্বা চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত 
করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপরদিক থেকে লটফিয়ে মুখমণ্ুলও আর্ত 
করবে । প্রচলিত বোরকাও এ চাদরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে । 


(২) মুসলমানদের উদ্বেগ ও উৎবষ্ঠার কারণ হয়, এরূপ কোন ভজব ছড়ানো 
হারাম । 


১৮ ০৫৫7 দঃ 2৫১2৬ 0৫ ন Ze 
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(৬৩) লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পকে জিজ্ঞাসা করে । বলুন, এর জান 
জাঙ্লাহর কাছেই ) আগনি কি করে জানবেন ঘে সম্ভবত কিয়ামত নিকটেই । 
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সূরা আহ্যাঘ ২২৭ 


(৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ, কাঁফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত জপি 
প্রস্তুত রেছেছেন। (৬৫) তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোন জভিভাবক ও সাহাম্া- 
কারী পাবে না। (৬৬) যেদিন অল্পিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলউপালট করা হবে; সেদিন 
তারা বলবে হায়! আমরা হদি আল্লাহ্র আনুগত্য করতাম ও রসূলের জানুগত্য করতাম 
(৬৭) তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, জামরা আমাদের নেতা ও বড়দের 
কথা মেনেছিলাম, অতগর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। (৬৮) হে জাস্নাদের 
গালনকর্তা ! তাদেরকে দ্বিগুণ শান্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন। 





€ অবিশ্বাসী ) লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে ( অবিহ্বাসীসুলত ) প্রশ্ন করে 
(ষে, কখন হবে £) আপনি ( জওয়াবে ) বলুন, এর ( সময়ের ) ক্তান আল্লাহ্র 
কাছেই, আর আপনি কি করে জানবেন (ষে, কখন হবে, তবে সংক্ষেপে তাদের জেনে 
রাখা উচিত ) সম্ভবত কিয়ামত নিকটেই । ( কারণ, সময় যখন নিদিষ্ট নেই ॥ তখন 
নিকটপরিপামকে ভয় করা, এর প্রস্তুতি প্রহণ করা এবং অবিশ্বাসীসুলত জিক্তাসাবাদ 
থেকে খেঁচে থাকা উচিত ছিল । 


আসম বলার এক কারণ এটাও সম্ভবপর যে, কিয়ামত প্রত্যহ 
নিকউবতী হচ্ছে। যে বন্ত ক্রমশই সামনে থেকে আসছে, তাকে আসম মনে করাই 
বুদ্ধিমত্তার কাজ। আরও একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী 
ও কঠোরতা দৃষ্টে সারা বিশ্বের আয়ুক্ধালও সামান্য প্রতীয়মান হবে। হাজারো বছরের 
এই মেয়াদ কয়েকদিনের সমান অনুভূত হবে ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কাফিরদেরকে রহমত 
থেকে দূরে রেখেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন, তথায় তারা 
অনন্তকাল থাকবে এবং কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। যেদিন তাদের 
মুখমণ্ডল অরিতে ওলটপালট করা হবে, ( অর্থাৎ মুখমণ্ডল অগ্লিতে ছেঁচড়ানো হবে 
একবার এ পার্শ্ব ও একবার ওপার । ) তখন তারা ( আক্ষেপ করে) বলবে, হাক! 
আমরা যদি ( দুনিয়াতে ) আল্লাহ্র, আনুগত্য করতাম এবং রসুলের আনুগত্য করতাম । 
(তৰে আজ এ বিপদে পতিত হতাম. না। আক্ষেপের সাথে সাথে পথন্রষ্টকারীদের 
প্রতি রাগান্বিত হয়ে ) তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের 
নেতাদের ( অর্থাৎ শাসকবর্গের ) ও বড়দের ( অর্থাৎ যাদের কথা মান্য করা অন্য 
কোন কারণে আমাদের জন্য জরুরী ছিল ). কথা মেনেছিলাম, অতপর ভারা আমাদেরকে 
(সরল পথ থেকে ) পথভ্রষ্ট করেছিল । হে স্বামাদের পালনকর্তা! . তাদেরকে দ্বিগুপ- 
শান্তি দিন এবং তাদের প্রতি মহ অভিসম্পাত করুন। ( এটা স্রা আরাফের নিম্নোভ্ত 


ABT পান্টি 1] ক” 
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২২৮ তফসীরে মা'আরেকফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


জানুষজিক জাতব্য বিষয় 

পূর্ববর্তী আয়াতসম্হে আল্লাহ, ও রসূলের বিরুদ্ধাতরণকারীদেরকে ইহকাল ও 
পরকালে অভিসম্পাত ও শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছিল। কাফিরদের অনেকদল 
স্বয়ং কিয়ামত ও পরকালেই বিশ্বাসী ছিল না এবং অবিশ্বাস হেতু ঠা্টা-বিদ্র,পছলে 
জিক্তাসা করত, কিয়ামত কবে হবে? আলোচ্য আয্লাতসমূছে তাদের জওয়াব দেওয়া 
হয়েছে। 
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(৬৯) হে খু'মিনগণ! মুসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। 
তারা ঘা বলেছিল, আল্লাহ্‌ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রম্াপ করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র 
কাছে ছিলেন মর্ধাদাবান। (৭০) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা 
বল। (৭১) তিনি তোমাদের জামল-আচরপ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাঁপ- 


সমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ জাল্লাহ্‌ ও তীর র্লসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা 
সাফল্য অর্জন করবে। 








তফসীয়ের সার-সংক্ষেগ 


মুমিনগণ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা (কিছু অপবাদ রটনা করে ) মৃসা 
(আ)-কে কষ্ট দিয়েছিল, অতপর তারা যা বলেছিল, তা থেকে আল্লাহ্‌ তাঁকে নির্দোষ 
প্রমাণ করেন। (অর্থাৎ তার তো কোন ক্ষতি হয়নি-_-অপবাদ আরোপকারীরাই মিথ্যুক 
ও দণ্ডনীয় প্রতিপন্ন হয়েছে ।) তিনি [ অর্থাৎ মূসা (আ) ] আল্লাহ্‌র কাছে খুব 
মর্যাদাবান পেক্সগন্থর ) ছিলেন। € তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নির্দোষ হওয়ার কথা 
প্রকাশ করে দিয়েছেন। অন্য পয়গন্রগপের জন্যও এ ধরনের অপবাদ থেকে মুক্তি- 
দানের ঘটনা ব্যাপক। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা রসূলের বিরোধিতা করে তাঁকে কষ্ট 
দিও না। কারণ, তাঁর বিরোধিতা প্রকারান্তরে আল্লাহরই বিরোধিতা । এই বিরোধিতার 
পরিণামে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে । তাই প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসূলের 
আনুগত্য করো। অতপর এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে $) মু'য়িনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌ কে 
তয় কর। (অর্থাৎ প্রতি কাজে তাঁর আনুগত্য কর। বিশেষত কথাবার্তায় এদিকে 
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সুরা আহযাব ২২৯ 


খুব লক্ষ্য রাখ । যখন কথা- বলতে হন্ত,) সঠিক কথা বল, যাতে সততার সীমা- 
লঙ্ঘিত না হয়। আল্লাহ্‌ তাণ্জালা (এয প্রতিদান) তোমাদের আমল কবুল করবেন 
এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন, (কিছু আমলের বরকতে এবং কিছু তওবার 
বরকতে, যা আল্লাহ্‌ভীতি ও সঠিক কথার অন্তর্ভূ স্তর । এগুলো আনুগত্যের ফল। 
আনুগত্য এমন বিষয় যে.) যে কেউ আল্মাহ্‌ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, সে 
মহাসাফলা অর্জন করে। 


জানুহজিক ভাতব্য বিষয় 

পূর্বেকার আয়াতে বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহ, ও তাঁর রসূলকে রুষ্ট দেওয়া 
মারাত্মক বিপজ্জনক আচরণ। এ আয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌ 
ও রস্লের বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এই 
বিরোধিতা তাদের কষ্টের কারণ। 

মূসা আ)-র সম্প্রদায় তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল । প্রথম আয়াতে সেই ঘটনা উল্লেখ 
করে মুসলমানদেরকে হা'শিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। এর জন্য 
জরুরী নয় যে, মুসমলমানরা এরাপ কোন কাজ করেছিল: বরং কাজ করার পূর্বেই 
তাদেরকে এ কাহিনী শুনিয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে । হাদীসে কতক সাহাবীর যে 
ঘটনা বর্ণিত আছে, তার অর্থ এই যে, তারা কখনও এদিকে লক্ষ্য করেন নি যে, কথাটি 
রসুলুল্লাহ্‌ সো)-র জন্য কষ্টদায়ক হবে। কোন সাহাবী ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দিবেন এরূপ 
আশংকা ছিল না। ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দেওয়ার যত কাহিনী বর্ণিত আছে, সবগুলোর 
কর্তা মুনাফিক সম্প্রদায় । মুসা আ)-র.কাহিনী কি ছিল, তা শথয়ং রস্জুল্লাহ্‌ সো) 
বর্ণনা করে এ আয়াতের তফসীর করেছেন । ইমাম বুখারী হঘরত আবু হুরায়রা রো) 
থেকে রেওয়ায়েত করেন---হষযরত মুসা আ) অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে 
তাঁর দেহ ডেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল 
করতেন । তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলজ হয়ে গোসল 
কয়ার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মূসা আ) কারও সামনে গোসল করেন না দেখে 
কেউ কেউ বলাবলি করল-_এর কারণ এই যে, তাঁর দেহে নিশ্চয় কোন খুতি আছে-__ 
হয় তিনি ধবল কুষ্ঠরোগী, না হয় একশিরা রোগী। (অর্থাৎ তাঁর অণ্ডকোষ স্ফীত ৷ ) 
নতুবা তিনি অন্য কোন ব্যাধিপ্রস্ত। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ ধরনের থু ত থেকে মূসা আ)-র 
নির্দোষিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন। একদিন মূসা (আ) নির্জনে গোসল করার 
জন্য কাপড়. খুলে একথণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন। গোসল শেষে যখন হাত 
বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খণ্ডটি (আল্লাহ্‌র আদেশে) নড়ে উঠল 
এবং তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। মূসা (আট তাঁর লাঠি নিক্ষে প্রস্তরের পেছনে 
পেছনে “আমার কাপড়, আমার কাপড়” বল্তে বল্তে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রস্তরটি 
.ঘাঁমল না- যেতেই লাগল। অবশেষে প্রস্তরটি বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে পৌছে 
থেমে গেল। তখন সে' সব লোক মুসা (আ)-কে আপাদমস্তক উলঙ্গ অবস্থায় দেখে নিল 
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২৩০ তফসীরে মাণআরেফুলনকোরআন || সপ্তম খণ্ড 


এবং তাঁর দেহ নিখুত ও সুস্থ দেখতে গেল। (এতে তাদের বর্ণিত কোন খত বিদ্যমান 
ছিল না।) এভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা মূসা আ)-র নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ 
করে দিলেন। প্রস্তরথণ্ড থেমে যেতেই মূসা আট তাঁর কাপড় উঠিয়ে পরিধান করে নিলেন। 
অতপর তিনি লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডকে মারতে লাগলেন। আল্লাহ্র কসম, মূসা আ)-র 
আঘাতের কারণে পাথরের গায়ে তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল । 


এই ঘটনা বর্ণনা করে রসুলুল্লাহ সো) বলেন £ কোরআনের এই আয়াতের 
এটাই অর্থ। কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আরও একটি কাহিনী খ্যাত আছে, যা 
এই আয়াতের তফসীরের সাথে সংযুক্ত ৷ কিন্ত রসূলুল্লাহ সো)-র প্রত্যক্ষ উক্তির 
মাধামে যে -তফসীর হয়, তাই অপ্রগপ্য। - 


৬৯2. & 1 ১৮ ও 5 অর্াৎ মূসা জো) আল্লাহ্র কাছে মর্যাদাবান 


ছিজেন। আল্লাহ্‌র কাছে কারও মর্যাদাবান হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তার 
দোয়া কবুল করেন এবং তীর বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। মূসা (আ) যে এরাপ ছিলেন, 
তার প্রমাণ কোরআনের অনেক ঘটনায় রয়েছে। এসব ঘটনায় তিনি যেতাবে আল্লাহ্‌র 
কাছে দোয়া করেছেন, সেভাবেই কবৃল হয়েছে । এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া 
এই ষে, তিনি হারান জো)-কে পয়পন্বর করার দোয়া করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তা কবৃল 
করে তাঁকে তার রিসালতে অংশীদার করে দেন । অথচ রিসালতের পদ কাউকে কারও 
সুপারিশের ভিত্তিতে দান করা হয় না।-_-€ ইবনে কাসীর ) 


পয়গন্থরপপকে সব প্রকার দৈহিক দোষ থেকে মুক্ত রাখা জাজাহ্‌র রীতি এ 
ঘটনায় সম্প্রদায়ের দোষারোপের জওয়াবে নির্দোধিতা প্রমাণের বিষয়টিকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অলৌকিকভাবে প্রস্তর খণ্ড কাপড় নিয়ে 
দৌড়াতে শুরু করেছে এবং - মূসা (আট) নিরুপায় অবস্থায় মানুষের সামনে উলঙ্গ হয়ে 
হাযির হয়েছেন। এই গুরুত্ব প্রদান এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাঁর পয়গম্বরগণের দেহকে দ্বণাস্বক খত থেকে সাধারণভাবে পবিজ্ত ও মুক্ত রেখে- 
ছিলেন। বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সকল পয়গন্থরকেই উচ্চবংশে জল্গ- 
দান করা হয়েছে। কেননা, সর্বসাধারণ যে বংশ ও পরিবারকে নিকৃষ্ট ও হীন 
মনে করে,সে পরিবারের কারও কথা শোনা ও মানা তাদের জন্য কঠিন হয় । অনু- 
রাগভাবে পয়গন্ঘরগপের ইতিহাসে কোন পয়গন্রের অন্ধ, কানা, মূক অথবা বিকলাঙ্গ 
হওয়ারও প্রমাণ নেই। হযরত আইয়ুব (আ)-এর ঘটনা দ্বারা এতে আপত্তি তোলা 
যায় না। কারণ সেটা আল্লাহ্‌র রহস্য অনুযায়ী একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্য ক্ষণস্থায়ী 
ব্যাধি ছিল, যা পরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। 


AIT AASB গন তা 
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ALAS 3 & লাজ ade adr one 


R25 (৭৯৯২5 ৮9০11১৯০৬০5) এর তফসীর কেউ টকউ সত্য 


কথা, কেউ সরল কথা, কেউ সঠিক কথা করেছেন। ইবনে কাসীর সবগুলো উদ্ধৃত 
করে বলেন, সবই ঠিক । কোরআন গাক এস্থলে ১ ৬০ - লট ইত্যাদি শব্দ 
বাদ দিয়ে ১% ১৯ শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা এ শব্দের মধ্যে সব গুণাবলী 
বিদ্যমান রয়েছে। একারণেই কাশেমী রাহুল-বয়ানে বলেন, ১%.১৮৮ 05৮ এমন কথা 


যা সত্য তাতে মিথ্যার নামগন্ধও নেই, সঠিক যাতে ভূলোর নামগন্ধ নেই, গাস্তীর্ষপূর্ণ 
যাতে ঠাট্টা ও রসিকতার নামগন্ধাও নেই, কোমল যা হাদয় বিদারক নয়। 


মুখ সংশোধন সব অলপ্রত্যঙ্গ ও কর্ম সংশোধনের কার্যকর উপায়ঃ এ আয্মাতে 
মুসলমানদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে আল্লাহ্‌ ভীতি অবলম্বন কর। এর হরাপ যাবতীয় 
আল্লাহ্‌র বিধানের পরিপূর্ণ. আনুগত্য। অর্থাৎ যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাব- 
তীয় নিষিদ্ধ ও মকরাহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলা বাহুল্য, এটা মানুষের জন্য 
সহজ কাজ নয়। তাই আল্লাহ্ভীতির আদেশের পর একটি বিশেষ কর্মের নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে অর্থাৎ কথাবার্তা সংশোধন করা। এটাও আল্লাহ্‌্ভীতিরই এক অংশ; কিন্ত 
এমন অংশ, হা করায়ত হয়ে গেলে আল্লাহ্ভীতির অবশিষ্ট অংশগুলো আপনা-আপনি 
অর্জিত হতে থাকে; . যেমন এ আয়াতেই সঠিক কথা অবন্বম্নের ফলশ্তিতে 


AI 0? AS 


rer En এর ওয়াদা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা হদি সুখকে তুল- 


প্রান্তি থেকে নিরত রাখ এবং সঠিক ও সরল কাথা বলায় অত্যন্ত হয়ে যাও, তবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের সর্বকর্ম সংশোধন করে দেবেন। আম্মাতের শেষে আরও ওয়াদা 
করা হয়েছেখে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির ঘ.টি-বিত্যুতি ক্ষমা করে দেবেন। 
কোৌরআনী বিধানসমূহে সহজকরণের বিশেষ গুরুত্ব £ কোরআন পাকের সাধারণ 
পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেখানেই কোন. কঠিন ও দুরাহ আদেশ 
দেওয়া হয়, সেখানেই তা সহজ করার নিয়মও বলে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ভীতি সমস্ত 
ধর্মকর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করার ব্যাপার। তাই সাধা- 
রণভাবে যেখানে আল্লাহ্‌কে ভয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এর পরেই 
এমন কর্ম বলে দেওয়া হয়েছে, যা অবলম্বন করলে আল্লাহভীতির অন্যান্য স্তত্ত পালন 


4 Pad 40 
করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সহজ করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে 41৯1 


“ad এঠবএ 


আদেশের গর (৯4475 009 শিক্ষা দেওয়া এরই একটি নযীর। এর পূর্বের 
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শা AMAT 


আয়াতে না $1 আলাশেহে “নৈ (০১৭00 ০8 013 8858 বলে এ- 


বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সৎ ও প্রিয় বান্দাদেরকে কষ্ট দেওয়া 
আল্লাহ্ভীতির পথে একটি বৃহৎ বাধা। এটা পরিত্যাগ করজে আল্লাহ্ভীতি সহজ হয়ে 
যাবে। 

পাপা চোট কচি প% 


EF 
অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে শট ১ ৩০ তে 555 এ 91- এতে 


আল্লাহভীতিকে সহজ করার জন্য এমন লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করতে বলা 
হয়েছে, যারা কথায় ও কাজে সাল্যা। এর মানে যারা আল্লাহ্র ওলী । আরও এক 


ক পাঠিত SB Suramar: 


আয়াতে 41 i আদেশের সাথে ১ ৬ ৬ ও ০905 যোগ করা 


হয়েছে।' "জর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত, সে আগামীকল্য অর্থাৎ 
কিয়ামতের দিনের জন্য কি পৃ'জি প্রেরণ করেছে। এর সারমর্ম পরকাল চিন্তা। এটা 
আন্ত্াহ্ভীতির সকল ত্ৃস্তকেই সহজ করে চদয়। ' 

মুখ ও কথার সংশোধন উত্তম জাহানের কাজ ঠিক করে দেয় ঃ হযরত শাহ্‌ 
আবদুল কাদের দেহলভী রে) এ আস্নাতের খে অনুবাদ করেছেন, তা থেকে জানা যায় 
যে, এ আয়াতে সোজা কথায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে কর্ম সংশোধনের ওয়াদা কেবল 
ধর্মীয় মর্মেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুনিয়ার সব কর্মও এতে দাখিল আছে। যে ব্যক্তি 
সঠিক কথায় অভ্যস্ত হয়, কখনও মিথ্যা বলে না, চিন্তাভাবনা করে দোষজ্পুটি মুক্ত 
কথা বলে, প্রতারণা করে. না এবং অন্যের অর্মপীড়ার কারণ হয় এমন কথা বলে 
না, তার পরকাল্প ও দুনিয়া উভয় জাহানের কর্ম সঠিক হয়ে যানে । হযরত শাহ্‌ 
সাহেবের অনুযাদ এই £ বল সোজা কথা, যাতে পরিপাটি করে দেন তোমায় জনো 
তোমার কর্ম। 
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সূরা আহযাব ২৩৩ 


(৭২) জাম্নি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই জামাতন-গেশ করে- 
ছিলাম, অতগর তারা একে বহন ফর্কতে জস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল; কিন্তু 
মানুষ তাঁ বহন করল । নিশ্চয্প সে জালিম অজ্ঞ । (৭৩) ঘাতে জাল্লাহ্‌ মুনাফিক 
পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করেন৷ জাল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়াজু। 





তফসীরের, সার-সংক্ষেপ 

আমি এই আমানত ( অর্থাৎ. আমানতরাপী বিধানাবলী ) আকাশ, পৃথিবী ও 
পর্বতযালার সামনে পেশ করেছিলাম । (অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু চেতনা সুষ্টি 
করে, যা এখনও আছে-_আমার বিধানাবলী তাদের সামনে পেশ করেছিলাম । তাদের 
সামনে আরও পেশ করেছিলাম যে, এসব বিধান মেনে নিলে তোমাদেরকে পুরস্কার 
ও সম্মান দান করা হবে এবং না মানলে আযাব ও কষ্ট দেওয়া. হবে । অতপর 
তাদেরকে এসব বিধান গ্রহণ করার ও গ্রহণ না করার এখতিয়ার দিয়ে বলেছিলাম, 
তোমরা যদি এগুলো প্রহণ না কর, তবে আদিষ্ট সাব্যস্ত হবে না এবং সওয়াব ও 
আষাবের যোগ্য হবে না। উপরন্ত তোমাদেরকে অবাধ্যও বলা হবে না। তাঁদের মধ্যে 
যতটুকু চেতনা ছিল, তা সংক্ষেপে এই বিষয়বস্তু বুঝে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। 
তাদেরকে এখতিয়ার দেওয়ার কারণে ) অতপর তারা (শাস্তির ভয়হেতু পুরস্কারের 
সম্ভাবনা থেকেও হাত গুটিয়ে নিল এবং ) তার দায়িত্ব প্রহণ করতে অস্বীকার করল 
এবং ( এ দারিত্বের ব্যাপারে ) ভীত হজ ( যে, আল্লাহ্‌ জানেন এর পরিণাম কি হবে । 
তারা যদি এটা গ্রহণ করত, তবে মানুষের মত তাদেরকেও জানবুদ্ধি দান করা হত, 
যা বিধানাবলী, সওয়াব ও আযাব বোঝার জন্য জরুরী । তারা এটা গ্রহণ না করায়, 
জ্ঞানবুদ্ধি দান করারও প্রয়োজন হয়নি । মোটকথা, তারা. তো অস্বীকার করল ) 
কিন্তু ( যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার পর মানুষ সৃষ্টি করে তার সামনেও এ 
আমানত পেশ করা হল, তখন, ) মানুষ (আল্লাহর জানে তার প্রতিনিধিত্ব অবধারিত 
ছিল বিধায় ) তা গ্রহণ. করল । [ সম্ভবত তখন পর্যন্ত তার মধ্যেও এতটুকুই প্রয়ো- 
জনীয় চেতনা বিদ্যমান ছিল এবং সম্ভবত অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে এই আমানত: পেশ 
করা হয়েছিল ও আমানত গ্রহণের ফলশ্চৃতিতে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল । অঙ্গীকার 
গ্রহণের সময় মানুষের মধ্যে জানবুদ্ধির সঞ্চার করা হয়ে থাকবে । এটা কোন বিশেষ 
মানুষ যখা আদম (আ)-এর সামনে পেশ করা হয়নি বরং অঙ্গীকার প্রহণের অনুরাপ 
এ পেশ করাও ব্যাপক ভিত্তিতে হয়ে থাকবে এবং মানুষের পক্ষ থেকে কবৃল করাও. 
ব্যাপকভাবে হয়ে থাকবে । সুতরাং আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা আদিচ্ট হল না 
এবং মানুষ আদিষ্ট হয়ে গেল । আয়াতে এ ঘটনা স্মরণ করানোর রহস্য সম্ভবত 
তাই, যা অঙ্গীকার প্রহণের ঘটনা »মরণ করানোর মধ্যে ছিল। অর্থাৎ তোমরা স্বতঃ 
প্রগোদিত হয়ে এসব বিধান পালন করার দায়িত্ব প্রহণ করেছ। সুতরাং তা পাপন করা 
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উচিত। দ্বিনজাতিও আদিষ্ট বিধায় সম্ভবত তারাও এই পেশ ও বহনের মধ্যে শরীক 
ছিপ। কিন্তু এ স্থলে যেহেতু মানুষকে সম্বোধন করেই কথা বলা হয়েছে, তাই বিশ্বে" 
ভাবে মানুষই উল্লেখিত হয়েছে। এই দায়িত্ব প্রহণের পর মানুষের আস্থা, সংখ্যাগরি- 
ষ্ঠের দিক দিয়ে এই হল ফে;.] নিশ্চয় সে (অর্থাৎ মানুষ করণীয় বিষয়াদিতে ) 
জালিম ( এবং জাতব্য বিষয়াদিতে ) অজ ( অর্থাৎ কর্ম ও বিশ্বাস উদ্ভয়ক্ষেন্লে বিরুদ্ধা-- 
চরণ করে। এ হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের অবস্থা । সমস্টিগতভাবে. এই দায়িত্বের ) পরিণাম 
এই হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক 
পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে ( কারণ তাঁরাই বিধানাবলী বিনষ্ট করে ) শাস্তি দেবেন 
এবং মু'মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীদের প্রতি মনোনিবেশ (ও দয়া) করবেন । ( বিরুদ্ধা- 
চরণের পরও যদি কেউ বিরত হয়, তাকেও মৃমিনদের শ্ৰেণীভুক্ত করে নেওয়া হবে। 
কেননা, ) আল্লাহ, ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 


সমগ্র সূরায় রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র সম্মান সন্জম ও আনুগত্যের উপর জোর 
দেওয়া. হয়েছে । সূরার উপসংহারে এই আনুগত্যের সুউচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে। 
এতে আল্লাহ্‌ ও রসুলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশাবঙ্গী পালনকে ‘আমানত’ শব্দের 
মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এর কারণ পরে ঘণিত হবে। 


জামানতের উদ্দেশ্য কিঃ এচ্ছলে আমানত শব্দের তফস্গীর প্রসঙ্গে সাহাবী 
তাবেরী প্রমুখ তফসীরবিদের অনেক উক্তি বপিত আছে ॥ যেমন শরীয়তের ফরয 
যাকাত, রোষা, হাজ্জ ইত্যাদি । এ-কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, ধর্মের 
যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এই আমানতের মধ্যে দাখিল আছে ।_( কুরতুবী ) 


তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের সমষ্টিই 
আমানত । 2 
JIM 435 ডি ৩ শত AS EN, 
.- প্রত্যেক যে বিষয়ে মানুষের উপর আস্থা রাখা হয় অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ এরং 
প্রত্যেক যে অবস্থা দীন-দুনিয়ার সাথে লম্পর্ক রাখে এবং সমগ্র শরীয়ত আমানত । 
এটাই অধিকাংশের উত্তি। 
সারকথা এই যে, আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিষ্ট 
হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং বিরোধিতা 
অথবা ছুটি করলে জাহান্নামের আযাব প্রতিশুন্ত । কেউ কেউ বলেন, আমানতের. 
উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ স্তরের জান- 
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বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ডরশীল। উন্নতি এবং আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই 
বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল । যেসব সৃষ্ট বস্তুর ' মধ্যে এই যোগ্যতা নেই, 
তারা ত্বস্থানে যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা তাদের স্থান থেকে 
উন্নতি করতে পারে না। এ কারণেই আকাশ, পৃথিবী এমনকি, ফেরেশতাগপের মধ্যেও 
উন্নতি নেই। তারার নি দির হারে অনড় হয়ে আছে। তাদের অবস্থা 


ঠ ঠিক ঠে পণ 


এই 94৯৮ pe এ (০০. অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকরই একটি 
নিদিষ্ট স্থান আছে। 


আমানতের এই অর্থ অনুযায়ী আমানত সম্পফিত সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত 
পরস্পর সামঞ্জস্যশীল হয়ে যাক্স। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তিসমূহও এতে প্রায় 
একমত হয়ে যায়। 


বুখারী, পদ: ও সনদে আহার রেওয়ারোতে হযরত জযারফা রো) অন, 
রসূলুজ্াহ সো) আমাদেরকে দুপট হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন । : তন্মধ্যে একটি আমরা 
চাক্ষুষ দেখে নিয়েছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি । 


প্রথম হাদীস এই যে, ধর্মের কৃতী সন্তানদের অন্তরে আমানত নাহিজ করা 
হয়েছে, অতপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে ফলে মুমিনরা কোরআন থেকে জান অর্জন 
করেছে এবং সুন্নাহ থেকে কর্মের আদর্শ লাভ করেছে । 


দ্বিতীয় হাদীস এই যে, (এক সময় আসবে যখন ) মানুষ নিদ্রা থেকে জাগ্রত 
হতেই তার অন্তর থেকে আমানত ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তার এমন কিছু চিহল্মান, 
থেকে যাবে, যেমন কেউ আগুনের অঙ্গার পায়ে সরিয়ে দিল । ( অঙ্গার তো নূরে 
সরে গেল কিন্ত ) তার চিহফোসকার আকারে পায়ে থেকে গেজ । অথচ এতে অগ্নির. 
কোন অংশ নেই ......... মানুষ পরম্পরে জেনদেন ও চুক্তি করবে,  ফিস্ত আব্কানতের 
হককেউ আদায় করবে না। ( আমানতদার লোকের এমন অভাব দেখা দেবে যে,) 
মানুষ বলবে, অমুক গোল্লের মধ্যে একজন আমানতদার আছে । 


এই হাদীসে মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কশীল একটি বিষয়কে আমানত 
বলা হয়েছে । এ বিষয়টিই শরীয়তের আদেশ-নিষেধ দ্বারা আদিষ্ট হওয়ার 
যোগ্যতা রাখে । 


মসনদে আহমদে বণিত হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে আমরের রেওয়ায়েতে রসূলু-:- 
ল্লাহ, সো) বলেন, চারটি. বন্ত এমন যে, এগুলো অজিত হয়ে গেলে দুনিয়ার অন্য 
কোন বন্ত অজিত না হলেও পরিতাপের কিছু নেই। সেগুয্বো এই £ আমানতের 
হিফাষত, সত্যবাদিতা, নিলুষ চরিত্র, হালাল. খাদ্য । (ইবনে-কাসীর )%. 

জামানত কিরাপে গেশ করা হবে £ উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে ঘে, আমি 
আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমাজার সামনে আমানত পেশ করেছিলাম । তারা সকলেই 
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এর বোঝা, বহন করতে অস্বীকার করল এবং এর যথার্থ হক আদায় করার ব্যাপারে 
ভীত হয়ে গেল। কিন্ত মানুষ এই বোঝা বহন করে নিল । 


এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা বাহাত 
অপ্ৰাণীবাচক ও চেতনাহীন বন্ত। তাদের সামনে আমানত পেশ করা এবং তাদের 
প্রত্যুত্তর দেওয়া কি প্রকারে সম্ভব হল ? 


কেউ কেউ একে রাপক ও উপমা সাব্যস্ত করেছেন । যেমন কোরআন পাক এক 
জায়গায় উপমাস্বরূপ বলেছে ঃ ১ 


An Are 6০ + 7A LATA AT 


৩০৩ ০০০ GLAS 5০18 So BY 


481 ৪০০ অর্থাৎ আমি এই কোরআন পর্বতের উপর নাধিল করলে আপনি দেখতেন 


যে, পর্বতও এর ভারে নুয়ে পড়ত এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ছিন্নবিচ্ছিম্ন হয়ে যেত। এখানে 
ধরে নেওয়ার পর্যায়ে এই উপমা বণিত হয়েছে । আক্ষরিক অর্থে পর্বতের উপরে অবতীর্ণ 


LAr 


করা উদ্দেশ্য নয় !- Uy! আয্নাতও তাঁদের মতে তেমনি একটি উপমা ।- 


কিন্ত অধিকাংশ আলিমের মতে এটা ঠিক নয় । কেননা, এর প্রমাপত্বরাপ যে 
আয়াত পেশ করা হয়েছে, তাতে কোরআন পাক 2১ শব্দ ব্যবহার করে ব্যাপারটি যে 
নিছক ধরে নেওয়ার পর্যায়ে, তা নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছে । কিন্ত আলোচ্য আয়াতে 
একটি ঘটনা বধিত হয়েছে । একে কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে রূপক ও উপমা মেমে 
নেওয়া বৈধ হবে না। যদি প্রমাণ পেশ করা হয় যে, এসব বন্ত অচেতন ও জড়, এদের 
সাথে নার হতে পারে না, তৰে: তা কোরআনের অন্যান্য বর্ণমা দৃষ্টে ধ্রত্যাখ্যাত 


জজ পা গ্ঞ AT AY 


হবে। কারণ, কোরআন পাকের স্পষ্ট ইরশাদ এই ঃ 68৯1 কাত ৩০০12 


৪১০৭ অর্থাৎ প্রতোক বন্ত আল্লাহ্‌র হামদ, পবিল্নতা ঘোষণা করে । বলা বাহলা, 


আল্লাহকে চেনা এবং তাকে শ্রষ্টা, মালিক, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জান করে তাঁর স্তুতি পাঠ 
করা! চেতন ও উপলব্ধি ব্যতীত সম্ভবপর নয় । তাই এ আয়াত দুষ্টে এ কথা প্রমাণিত 
হয় যে, উপলব্ধি ও চেতনা সকল সৃষ্টবন্তর মধ্যে এমন কি, জড় পদার্থের মধ্যেও 
বিদ্যমান আছে। এই উপলব্ধি ও চেতনার ভিত্তিতেই তাদেরকে সম্বোধন করা খায় এবং 
তারা উত্তরও দিতে পারে । উত্তর শব্দ ও অক্ষরের মাধ্যমেও হতে পারে। এতে বুদ্ধিগত 
কোন অসন্তাব্তা নেই। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে 
বাকশক্তি দিতে পারেন । তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আকাশ, পৃথিবী ও 
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পর্বতমালার সামনে আক্ষরিক অর্থেই আমানত গেশ করা হয়েছে এবং তারা আক্ষরিক 
অর্থেই এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে । এতে ফোন উপমা অথবা 
রাপকতা নেই। 

জামানত ইচ্ছাধীন পেশ করা হযেছিল, বাধ্যতামূলক নয়ন ৪ এখানে প্রশ্ন হয় 
যে, আল্লাহু তা'আলা স্থয়ং যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ 
করলেন, তখন তাদের তা বহন করতে অস্বীকার করার শক্তি কিরাপে হল? আল্লাহ্র 
অবাধ্যতার কারণে তাদের তো নাস্তানাবুদ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। _এছাড়া আকাশ ও 


ক ZA! 


পৃথিবী যে আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ ও অনুগত, তা কোরআনের আয়াত এ ৬ ৬০1 


বাক্যটি দ্বারাও প্রমানিত । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা"আলা যখন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন 
আমার আদেশ পালন করার জন্যে সানন্দে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হও, তখন 
তারা উত্তরে বলল, আমরা সানন্দে উপস্থিত আছি । 


এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এ আয়নাতে তাদেরকে এক শাসকসুলত অনুবতিতার 
আদেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা রাষী হও অথবা 
গররাষী, সর্বাবস্থায় এ আদেশ মানতে হবে। কিন্ত আমানত পেশ করার আয়াত এরাপ 
নয়। এতে আমানত পেশ করে তাদেরকে কবুল করা ও কবুল না করার এখতিয়ার 
দেওয়া হয়েছিল । 

 ইবনে-কাসীর ইফনে-আব্বাস, হাসান বসরী, মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক সাহাবী 
ও তাবেয়ী থেকে আমানত পেশ করার এই বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা প্রথমে আকাশের সামনে অপ্ঠপর পৃথিবীর সামনে এবং শেষে পর্বতমালার 
সামনে ইচ্ছাধীন আকারে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার আমানতের বোঝা নির্ধারিত 
প্রতিদানের- বিনিময়ে তোমরা বহন কর। প্রত্যেকেই বিনিময় কি, তা জানতে তাইলে 
বলা হল, তোমরা পূর্ণরাপে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানাবলী পুরোপুরি 
পালন করলে পুরস্কার, সওয়াব এবং আল্লাহ্র কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করবৈ। 
পক্ষান্তরে বিধানাবলী পালন না করলে অথবা ঘটি করলে আযাব ও শাস্তি দেওয়া 
হবে। একথা শুনে এসব. বিশালকায় সৃষ্টি জওয়াব দিল, হে আমাদের" পালনকর্তা ! 
আমরা এখনও আপনার আজাবহ দাস কিন্ত আমাদেরকে যখন, এখতিয়ার দেওয়া 
হয়েছে, তখন আমরা এ বোঝা বহন করতে নিজেদেরকে অক্ষম পাচ্ছি । আমরা 
সওয়াবও চাই না এবং আযাবও ভোগ করার শক্তি রাখি না। 


তফসীরে-কুরতুবীতে উদ্ধৃত হযরত ইবমে-আব্বাস (রা)-এয় বাচনিক 'রিওয়া- 
তলতে রস্জ্জীহ (সা) বলেন, অতপর আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম আ)-কে 
সম্বোধন কর বললেন, আমি আমার আমানত আফাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করে- 
‘ছিলাম, তখন তারা এই বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর - 
নির্ধারিত : প্রতিদানের বিনিময়ে এই আমানত বহন করতে সম্মন্ত আছ? আদম (আআ) 
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২৩৮ তফ্ষসীরে আাআরেফুলনকোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


জিক্তাসা করলেন, হে পালনকর্তা, এর বিনিময়ে কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? উত্তর 
হল, পূর্ণজ আনুগতা করলে পুরস্কার পাবে (যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য, সন্তষ্টি ও জামাতের 
চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে হবে )। পক্ষান্তরে যদি এই আমানত পণ্ড কর, তবে শাস্তি 
পাবে । আদম (আ) আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন 
করে নিলেন। বোঝা বহনের পর যোহর থেকে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু 
সময়ও অতিবাহিত হতে পারেনি, ইতিমধ্যে শয়তান তাকে সুপ্রসিদ্ধ পথভ্রচ্টতায় লিপ্ত 
করে দিল এবং তিনি জামাত থেকে বহিষ্কৃত হলেন। 
জামানত কথন পেশ করা হয়েছিল? উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে জানা 
হায় যে, আদম সৃষ্টির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ 
করা হয়েছিল। আদম সৃষ্টির পর তাঁর কাছে এ কথাও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তোমার 
পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর সামনেও এই আমানত পেশ করা হয়েছে। তাদের শক্তি ছিল না 
বিধায় তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। 
ASJur SFA 


বাহ্যত বোঝা যায় যে, (973 4০৯৯ |: অঙ্গীকার প্রহণের পূর্বে এই আমানত 


পেশ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেননা এই অঙ্গীকার আমানতের বোঝা বহন 
করার প্রথম দফা এবং পদের শপথ করার স্থুলাভিষিস্তর ৷ 


পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমানত বহনের যোগ্যতা জরুরী ছিল £ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আদি তকদীরে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি আদম আ)-কে পৃথিবীতে 
তাঁর প্রতিনিধি নিষুক্ত করবেন। এ প্রতিনিধিত্ব তাকেই দান করা যেত, যে আল্লাহ্‌র 
বিধানাবলী মেনে চলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারত । কেননা এই প্রতিনিধিদ্বের অর্থ 
এই যে, পৃথিবীতে আন্তাহ্র আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র 
বিধানাবলী আনুগত্যে উদ্বদ্ধ করবে। তাই সৃষ্টিগতভাবে হয়রত আদম (আ)এই 
আমানত বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পেজেন। অথচ তিনি জানতেন যে, বিশালকায় 
সৃষ্টবন্ত এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।-( মায়হারী ) 
adr alco পা পা 


59:৮০ SU 81725 অর্থ নিজের প্রতি ভুলুমকারী এবং 48৭ 


এর অর্মীর্থ পরিণামের ব্যাপারে অক্ত। এ বাক্য থেকে বাহাত বোঝা যায় যে, এতে 
সর্বাবস্থায় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে যে, এই অর্বাচীন সাধ্যাতীত বিরাট বোঝা বহন 
করে নিজের প্রতি জুলুম করেছে; কিন্ত কোরআনী বর্ণনাদৃষ্টে বাস্তবে তা নয়। কেননা 
মানুষ বলে হযরত আদম (আ) বোঝানো হলে তিনি তো নিষ্পাপ পয়গন্ঘর ৷ তিনি নিজের 
উপর: অপিত দায়িত্ব পুরোপূরি আদায় :করেছেন । এরই ফলশ্রুতিতে তাঁকে. আল্লাহ্‌র 
প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয় । তাঁকে ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করানো 
হয়। পরকালে তাঁর মর্যাদা ফেরেশতাদের উর্ধ্বে রাখা হয়। পক্ষান্তরে মানুষ বলে 
সমপ্র মানবজাতি বোঝানো হলে তাদের মধ্যে লাখো পয়গন্থর রয়েছেন এবং কোটি 
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- সুরা আহা ২৩৯ 


কোটি সৎকর্মপরায়ণ ওলী রয়েছেন, যাদের প্রতি ফেরেশতাগণও ঈর্ষা.-রুরেন । তারা 
কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা এই আল্লাহ্র আমীদতের "যথার্থই 
হকদার ছিলেন। তাঁদের কারণে কোরআন পাক মানব জাতিকে “আশরাফুজ মখলুকাত” 


পাপা যে পি SADA 


আখ্যায়িত করেছে। বলা হয়েছে (* ১15 ১০75 ১১) এ থেকে প্রমাণিত হল যে, 


আদম (আ) ও সমগ্র মানব জাতি--কেউই, নিন্দার পান্জ নয়। এ কারণেই তফসীর- 
বিদগণ বলেন যে, উপরোক্ত বাক্যটি নিন্দার জন্য নয় ॥ বরং অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তব 
অবস্থা বর্ণনা করার জন্য অবতারণা করা হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, মানব জাতির 
অধিকাংশ যালিম ও অঙ্ত প্রমাণিত হয়েছে । তারা এই আমানতের হক আদায় করেনি 
এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । অধিকাংশের অবস্থা বিধায় একে মানব জাতিরই অবস্থা বলে 
দেয়া হয়েছে । 

সারকথা এই যে, আয়াতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিবর্গকে যালিম ও অক বলা 
হয়েছে, যারা শরীয়তের আনুগত্যে সফলকাম হয়নি এবং আমানতের হক আদায় 
করেনি । কাফির, মুনাফিক ও পাপাচারী মুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভূক্ত। হযরত / 
ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের হাসান বসরী রে) প্রমুখ থেকে একই তফসীর বলিত 
আছে ।-_-(কুরতুবী ) 

কেউ কেউ বলেন (5৮ ও ০১৪৯ সব্দদ্বয় এ স্থলে সরল গোবেচারা অর্থে 
আদরের সূরে বলা হয়েছে । অর্থাৎ সে আল্লাহ্‌ তা'আলার মহব্বতে ও তীর নৈকট্যের 
আশায় পরিণামের কথা চিন্তা করেনি। এভাবে এ শব্দছয় গোটা মানবজাতির জন্যও 
হতে পারে। তফসীরে মাযহারীতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র) ও অন্যান্য 
সূফী বুযূর্গ থেকে এ ধরনের বিষয়বন্ত বণিত আছে। 

৩৩৪৫ ০৪৪ ও & ত 5৯%) এখানে hd অবায়টি কারণ 
ও উদ্দেশ্য বর্ণনা অর্থে নয়। বরং ব্যাকরণের পরিভাষায় একে 45 ৮ ০ 3 বলা হয়। 
আয়াতের অর্থ এই যে, পরিণামে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী- 
দেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং ম্ব'মিন পুরুষ 
ও মুমিন নারীদেরকে পুরক্কৃত করবেন। এক আরবী কবিতায় এই এভাবে 
ব্যবহৃত হয়েছে ৬৮102৩০1512 ৩০5০৩ 19১১- অর্থাৎ জন্মগ্রহণ কর পরিণামে 
নৃত্যুর জন্য এবং নির্মাণ কর পরিণামে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য । উদ্দেশ্য এই যে. প্রত্যেক 
জন্মগ্রহণকারীর পরিণাম মৃত্যু এবং প্রত্যেক নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস । 


এ TAA পাীপাতা 


৬ 8 ৩১৩ এর সাথে এ বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ মানুষ যে 
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২৪০ তফসীরে মাপ্জারেকফ্াল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আমানতের বোঝা বহন করেছে, এর পরিপামে মানুষ দু'্দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এক. 
কাফির, মুনাফিক ইত্যাদি, যারা অবাধ্য হয়ে আমানত নষ্ট করে দেবে তাদেরকে 
শান্তি দেওয়া হবে। দুই. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী | যারা আনুগত্যের মাধ্যমে 
আমানতের হক আদায় করবে ৷ তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমাসুদ্দর ব্যবহার 
করা হবে। 

পূর্বে ₹5৬ ও ০37 শব্দদ্বয়ের এক তফসীরে বলা হয়েছে যে, এটা 
সমগ্র মানবজাতির জন্য নয় ॥ বরং বিশেষ ধরনের লোকদের জন্য বলা হয়েছে, যারা 
আল্লাহ্র আমানতকে নষ্ট করে দেবে। উপরোল্ত সর্বশেষ বাক্যেও এ তফসীরের 
সমর্থন রায়েছে ৷ 
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পরম করামর় ও জসীম দাতা আল্লাহ্র নাগে শুরু 
(১) সমস্ত প্রশংসা জাল্লাহ্র ঘিনি নভোমরগুলে ঘা জাছে এবং সুমণ্তলে ঘা জাছে 
সবকিছুর মালিক এবং তাঁরই প্রশংসা গরকালে। তিনি প্রজামত়্, সর্বজ্ঞ । (২) তিনি 
জানেন হা ভূগর্তে প্রবেশ করে, হা সেখান থেকে নির্গত হয়, হা জাকাশ থেকে বর্ধিত হয় 
এবং ঘা জাকাশে উদিত হয়। তিনি পরম দল্লাজু, ক্ষমাশীল । 





স্পা পপ 


তচ্ছলীয়ের সার-সংক্ষেগ 

সমস্ত প্রশংসা ( ও গুপকীর্তন ) আল্লাহ্‌র জন্য শোভনীয়, যিনি নতোমগুলে 
যা আছে এবং ভ্মগডলে যা আছে সবকিছুর মালিক । (তিনি ইহকালে যেমন প্রশংসার 
হকদার, তেমনি ) পরকাজেও প্রশংসা ( ও গুণকীর্তন ) তাঁরই জনা শোভনীয় । ( এটা 
এভাবে প্রকাশ পাবে যে, জাম্বাতীরা জামাতে প্রবেশ করার পর এ ভাষায় আল্লাহ্‌র 
প্রশংসা করতে $ 


পা পাজি GA 


wy ৮৩ ০৬১1 1 এ & ১০৩ 139 91১5 5 Hd ১০০ A) | 


8 পালে পা পাশা পাপা পাপা 
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৩১. 
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ইত্যাদি) তিনি প্রজাময়, (আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় সৃষ্টিকে অসংখ্য উপযোগিতা 
ও উপকারিতা সম্বলিত করে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি) সর্ব বিষয়ে অবহিত। (এসব 
উপযোগিতা ও উপকারিতা সৃষ্টি করার পূর্বেই এ সম্পর্কে অবহিত । তিনি এমন 
খবরদার যে ) তিনি জানেন যা ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে ( যথা বৃষ্টির পানি) এবং যা 
তা থেকে নির্গত হয় ( যথা বৃক্ষ ও সাধারণ উদ্ভিদ ) এবং যা আকাশ থেকে বধিত হয় 
এবং যা আকাশে উত্থিত হয় (যেমন ফেরেশতাগণ আকাশে উঠানামা করেন, শরীয়তের 
বিধানাবলী আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং সৎকর্মসমূহ আকাশে উদ্বিত হয়। এসব 
বিষয়ের মধ্যে দৈহিক ও আত্মিক উপকারিতা আছে। এসব উপকারিতার দাবি এই 
যে, সব মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার পূর্ণ কৃতক্ত হবে এবং কেউ নটি করলে সে শাস্তি 
পাবে। কিন্ত ) তিনি (আল্লাহ্‌) পরম দয়ালু (এবং) ক্ষমাশীল (ও স্বীয় রহমতে সগীরা 
গোনাহ্‌ সৎকর্মের ফলে, কবীরা গোনাহ্‌ তওবার ফলে এবং উভয় প্রকার গোনাহ্‌ কেবল 
স্বীয় কৃপায় ক্ষমা করে দেন। কুফর ও শিরকের গোনাহ্‌ ঈমানের মাধ্যমে ক্ষমা করে 
দেন) । | 
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(৩) কাফিররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলুন, কেন জাসবে 
না? আমার গাজনকর্তার শপথ--অবশ্যই আসবে । তিনি অদৃশ্য সম্পকে জ্ঞাত । 
নভোমগুলে ও ডূ-মণ্ডলে তার জগোচরে নয় অপ পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা চ্চুর এবং 
না ব্ৃহৎ--সমস্তই আছে সুষ্পষ্ট কিতাবে। (8) তিনি পরিণামে ঘারা মু'মিন ও সৎকর্ম- 
পরামণ, তাদেরকে প্রতিদান দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিধিক । 
(৫) আর যারা আমার জায়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে উঠেগড়ে লেগে যায়, 
তাদের জন্য রয়েছে হন্ত্রণাদায়ক শান্তি। (৬) যারা জ্ঞানগ্রাপ্ত, তারা জাগনার 
পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ কোরজানকে সত্য জান করে এবং এটা মানুষকে 
পরাক্রমশালী, প্রশংসাহ আল্লাহ'র পথগ্রদর্শন করে। (৭) কাফিররা বলে. জামরা কি 
তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, ঘে তোমাদেরকে খবর দেয় যে; তোমরা 
সম্পূর্ণ ছিম্র-বিচ্ছি্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সুজিত হবে? (৮) সে জাজাহ, সম্পকে 
মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তারা আমাবে ও ঘোর 
পথন্্রচ্উতায় পতিত আছে । (১) তারা কি তাদের সামনের ও গণ্চাতের আকাশ ও 
পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব জখবা 
আকাশের কোন খণ্ড তাদের উপর পতিত করব । আল্লাহ, অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য 
এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। - 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


কাফিররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না! আপনি বলে দিন, 
কেন (আসবে না) ? আমার অদৃশ্য বিষয়ে জাত পালনকর্তার শপথ, তা অবশ্যই 
তোমাদের উপর আসবে । (তাঁর জান এমন সুবিস্তৃত ও সর্বব্যাপী যে, ) তাঁর অগো- 
চরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না আকাশে, না পৃথিবীতে ( বরং সবই তাঁর জ্ঞানে উপস্থিত ) 
এবং না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, না বহৎ--সমস্তই (আল্লাহ্‌র জান সর্বব্যাপী হওয়ার কারণে ). 
সুস্পষ্ট কিতাবে ( ওহে মাহফষে ) আছে। 

(কিয়ামত সম্পর্কে কাফিরদের একাধিক সন্দেহ ছিল। এক. কিয়ামত যদি 


ALIAS পপ 


আসেই, তবে কখন আসবে বলুন ৮ )০ ৬ ৮ | দুই. যেসব অংশ একর করে 
তাতে জীবন সঞ্চার করা হবে বলা হয় সেগুলোর তো নাম-নিশানাঞ থাকবে না। 
কাজেই একর করা হবে কিরা$প ? 
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অদৃশ্য জান সগ্রমাণ করার উপরোক্ত বিষয়বস্তুর. দ্বারা প্রথমে সন্দেহের জওয়াব 
হয়ে গেছে। অর্থাৎ কিয়ামতের সময়জান বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত । 
পয়গন্থরের এটা জানা না থাকলে জরুরী হয় না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না। 


পাশটি তি পাঠে AS 


আল্লাহ্‌ বলেন, &1 ১১০ ৪০৩ ৩৯199 পক্ষান্তরে সর্বব্যাপী জান সপ্রমাণ করার 


খারা দ্বিতীয়. সন্দেহের জওয়াব হয়ে গেছে। অর্থাৎ মানবদেহের সমুদয় অংশ পৃথিবীতে 
বিক্ষিপ্ত ও বাতাসে ছড়িয়ে পড়া সত্বেও আমার জানের অগোচরে আসবে না। আমি 


ATTRA 
যখন ইচ্ছা একন্ করে নেব। আল্লাহ্‌ বলেন 63124 (4 ! এখন কিয়ামতের 
উদ্দেশ্য বলিত হচ্ছে। ) যাতে মু’মিন ও সৎকর্মপরায়পদেরকে (উত্তম ) প্রতিদান দেন । 
(সুতরাং ) তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও ( জামাতে ) সম্মানজনক রিযিক । আর যারা 
আমার আয়াতসমূহকে বানচাল করার চেস্টা করে নবীকে পরাস্ত করার জন্য, (যদিও 
এ চেষ্টায় ব্যর্থও হয়) তাদের জন্য কঠোর মর্মন্তদ শাস্তি রয়েছে। ( কোরআনের 
আয়াত বানচাল করার জন্য এ শান্তি হওয়াই উচিত। কেননা কোরআন সত্য ও 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এরূপ সত্যকে বানচাল করা স্বয়ং আগ্রাহ্‌কে মিথ্যা বলার 
শামিল । দ্বিতীয়ত কোরআন সৎপথ প্রদর্শন করে। যে একে অমান্য করবে, সে 
ইচ্ছাপূর্বক সৎপথ থেকে দূরে থাকবে । সে বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের সন্ধান পাবে 
না। এটাই ছিল মুক্তির পথ । সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক মুক্তির পথ বর্জন করার কারণে 
শাস্তি হওয়া অন্যায় নয় । কোরআন সত্য ও পথপ্রদর্শক তা সপ্রমাণ করার এক সহজ 
পদ্ধতি এই যে) যারা ( এ্রশী গ্রন্থদমূহের ) জান প্রাপ্ত, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
"আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য জান করে এবং এটা পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ 
আল্লাহ্র সেন্তষ্টির ) পথপ্রদর্শন করে । ( এ সম্পর্কে সূরা শোয়ারায়ে আলোচনা করা 
হয়েছে। কিয়ামতের খবর সম্বলিত হওয়ার কারণে কোরআনের সত্যতাকেই এ ছলে 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । নতুবা ঈমানের জন্য আরও অনেক জরুরী বিষয় রয়েছে। 
সুতরাং সার কথা হল এই যে, কিয়ামতের দিন এই কিয়ামতকে মিথ্যা বলার কারণেও 
শাস্তি হবে । অতপর আবার কিয়ামত সপ্রমাণ করা হয়েছে। ) কাফিররা (পরস্পরে ) 
বলে, আমরা তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব কি, যে তোমাদেরকে (বিস্ময়কর ) 
খবর দেয় যে, তোমরা ছিন্ন-বিচ্ছিম হয়ে গেলেও (কিয়ামতের দিন ) তোমরা নতুন সৃজিত 
হবে। সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ( ইচ্ছাপূর্বক ) মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ । (ফলে ইচ্ছা 
ছাড়াই মিথ্যা বলছে। কেননা, এটা অসম্ভব বিধায় এ সম্পকিত খবর মিথ্যা । আল্লাহ্‌ 
বলেন, আমার নবী মিথ্যাবাদী ও উল্মাদ কিছুই নয়) বরং যারা পরকালে অবিশ্বাসী 
তারাই আযাব ও ঘোর পথস্রচ্টতায় পতিত ৷ এই পথন্রষ্টতার নগদ প্রতিক্রিয়াহ্বরাপ 
সত্যবাদী মিথ্যাবাদী ও উল্মাদ দুষ্টিগোচর হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রভাব এই যে, শাস্তি 
ভোগ করতে হবে। মূর্ঘেরা বিক্ষিপ্ত জড় অংশসমূহ একছ ও পুনকুজ্জীবিত করাকে 
অসম্ভব ও সাধ্যাতীত মনে করে। (জিজাসা করি,) তারা কি (কুদরতের প্রমাপাদির 
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মধ্য থেকে) আকাশ ও পৃথিথীর প্রতি লক্ষ্য করে না, খা তাদের সামনে ও পশ্চাতে 
বিদ্যমান আছে (যে, তারা যেদিকেই তাকায়, সেদিকেই এগ লো দৃষ্টিগোচর হয়। এসব 
বিশালকায় বন্ত মিনি প্রথমে স্থষ্টি করেছেন, তিনি কি ক্ষুদ্রকায় বস্তু পুনরায় সৃষ্টি করতে 
গু A এটপনিশা লন পা তা পাপা Aw 
সক্ষম নন? আল্লাহ্‌ ধলেন £ ০ 4 ৬০৮ 18050 ঠা 590 923 
সত্যের প্রমাণাদি চোখের . সামনে থাকা সত্ত্বেও অস্বীকার ও হঠকারিতার কারণে তারা 
তাৎক্ষণিক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। শাস্তিও এমন যে, আল্লাহ্র কুদয়তের প্রমাণ এবং 
তাদের জন্য মহা নিয়ামত এই আকাশ ও গৃধিবীকেই তাদের শাস্তির হাতিয়ারে 
রলাপান্তরিত করে দেওয়া। কারণ, যে নিয়ামত অস্বীকার করা হয়, তাকেই আযাবে 
স্লাপান্তরিত করে দিলে পরিভাপ বেশি হয়। আমি এ শান্তি দিতেও সক্ষম। সেমতে) 
আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ভূ-গর্ভে ধসিয়ে দেব অথবা তাদের উপর আকাশের কোন 
খণ্ড পতিত করব। (কিন্ত রহস্যের কারণে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। মোটকথা তাদের 
উচিত আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করা । কেননা, ) এতে (কুদরতের) পূর্ণ নিদর্শন 
রয়েছে (কিন্ত) সেই বান্দার জন্য, যে আল্লাহ্‌ অভিমুখী (এবং সত্যান্বেষী । অর্থাৎ 
প্রমাণ তো যথেষ্ট আছে, কিন্ত তাদের পক্ষ থেকে অচ্বেষণ নেই। তাই তারা বঞ্চিত )। 


সি টির হয 
5৪১10 ৩-৭টা ৬৮) শব্দের বিশেষণ, পূর্বে যার শপথ করা হয়েছে।, 


আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণাবলীর মধ্য থেকে এ স্থলে অদৃশ্য জান ও সর্বব্যাপী জানকে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের 
ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। কাফিরদের কিয়ামত অস্বীকার করার বড় কারণ ছিল 
এই যে, সকল মানুষ মরে মৃতিকাল্॥ পরিণত হয়ে গেলে সেই মৃত্তিকার কপাসমূহও 
পুথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে । সুতরাং সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে এককন্স করা, 
অতপর প্রত্যেক মানুষের কণাকে অন্য মানুষের কণা থেকে আলাদা করে তার 
অস্তিত্বে সংযুক্ত করা কিরাপে সম্ভবপর ? একে অসম্ভব মনে করার ভিডি এটাই ছিল 
যে, তারা আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞান ও কুদরতকে নিজেদের জান ও কুদরতের অনুরূপ 
মনে করে রেখেছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর জান সারা বিশ্বব্যাপী । 
আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সব কিছু তিনি জানেন। কোন্‌ বন্ত কোথায় কি অবস্থায় 
আছে, তাও তিনি জানেন। সৃষ্টির কোন কণা তাঁর অজ্ঞাত নয়। এই সর্বব্যাপী জান 
আল্লাহ, তা'আলার বৈশিষ্ট্য। ফেরেশতা হোক কিংবা গঞ্পগন্ঘর কারও এরাপ সর্বব্যাপী 
জান অর্জিত হতে পারে না। এমন সর্বব্যাপী জানসম্পল্ল সত্তার জন্য মানুষের কণা- 
সমূহকে আলাদাভাবে সারা বিশ্ব থেকে একক করা এবং সেগুলো দারা পুনরায় দেহ 
গঠন করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয় । 
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4১ চিতা ar 


021 ৪ এ ৩08৭2- এ বাকি পূৰ্ববত (০43 ০১ বাক্যের সাথে 


সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই আগমন করবে এবং কিয়ামত আগমনের উদ্দেশ 
সুপমিনদেরকে প্রতিদান ও উত্তম রিষিক অর্থাৎ জাম্নাত দান করা। তাদের বিপরীতে 


পা পাও ALAA ডে 


03181 4 6৯০ ৩% এ) 1___ অর্থাৎ যারা আমার আয়াতসমূহে আপত্তি তুলেছে 
এবং মানুষকে তা থেকে নির্ত করার চেস্টা করেছে, তাদেরকে আযাব দেওয়া হবে। 


রা A শা টে 
৬৯ ) ৩৬০ অর্থাৎ তারা যেন চেষ্টা করেছিল আমাকে অক্ষম করে দেওয়ার 
জন্য। 


AT AVA ভু পাপা AIT তা 


0133 ০৮ নি (9) 4557, |- অৰ্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ 
মর্মন্তদ শাস্তি । 


পাতা তি 


৮ 9) 5 1 ৬৪ 3 ৩ )১-_ এতে কিয়ামত অস্বী কারকারীদের বিপরীতে 


কিয়ামতে বিশ্বাসী ুপমিনদের আলোচনা করা হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
রসূলুল্লাহ সো)-র প্রতি অবতীর্ণ জান দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। 


G3 2৩ কত & SI পা সঠ গুক্ড। 5৩ | ৩০ ০ ঠা পা ঠা 


6097 3৮771 0 রি 3৯১ he (6৩3 05 9১8 HOG; 


এখানে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারা ঠাট্টা ও উপহাসের 
ছলে বলত, এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক অভ্্ত ব্যক্তির সন্ধান নেই, যে বলে 
তোমরা পূর্ণরাপে ছিন্ন-বিচ্ছিন হয়ে গেলেও তোম্মাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃচ্টি 
করা হবে, অতপর তোমাদেরকে এই আকার-আরুতিতেই জীবিত করা হবে। 


বলা বাহুল্য ব্যক্তি বলে এখানে নবী করীম সো)-কে বোঝানো হয়েছে, যিনি 
কিয়ামত ও তাতে মৃতদের জীবিত হওয়ার খবর দিতেন এবং সেসবের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করতে বলতেন। কাফিররা সকলেই তাকে পূর্ণরাপে চিনত ও জানত। কিন্ত 
এখানে এভাবে উল্লেখ করেছে যেন তারা তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানে না। উপহাস 
এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্যই এরাপ ভঙ্গিতে কথা বলা হয়েছিল। 


ASA 


৮৩7 শব্দটি 87” থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চিরা ও খণ্ড-বিখ: করা । 
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ও }* 45 এর অর্থ মানবদেহ ছিম্ন-বিচ্ছি্ন হয়ে আলাদা হয়ে ঘাওয়া। অতপর 
কাফিররা রসুলুজাহ্‌ (সা)-র খবর দেওয়া সম্পর্চে তাদের ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেছে। 


A রণ (৯৫ 
৬ 816364০০৩86 জিলা এই হে, দেহ ছি হয়ে 


যাওয়ার পর সমস্ত কপা একন্রিত হয়ে মানবদেহে পরিণত হওয়া এবং জীবিত হওয়া 
একটি উদ্ভট কথা। একে মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই তাঁর এই খবর হয় 
জেনেশুনে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, না হয় সে উচ্মাদ, যার কথার 
কোন সতিক ভিত্তি থাকে না। 


AIA তারা AA Ar রা পানি &ি তা পা তি 


৪০ ০১1৯ ৬২1 এও চির 


বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রশ্মাণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ 
আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্ট বন্তসমূহে তিস্তা করলে এবং আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ কুদরত প্রত্যক্ষ 
করলে কাফ্কিররা কিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবে না। সাথে সাথে আয়াতে 
অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণীও রয়েছে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল- 
কায় সুষ্টবন্ত তোমাদের জন্য বিরাট মিয়ামত। এগুলো প্রত্যক্ষ করার পরও তোমরা 
অবিশ্বাস ও অস্বীকারে অটল থাকলে আল্লাহ্‌ এসব নিয়ামতকেই তোমাদের জন্য আযাবে 
রূপান্তরিত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন । ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে গ্রাস করে নেবে। 
আকাশ খণ্ড-বিধণ্ড হয়ে তোমাদের উপর পতিত হবে। 


TTI RE OG 8৫ 
ATE 
হক GES Ee 29 ৪ রি 


৩৫ ৪0৫1 লে * 5 
175502555০৬ 45202506595 97664 
ভর না ৫95 93925 ১140 55 014 
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পট ওরা? 


ভে 96322১44549) ৮5 ৩৩ 
৯৩ এন Mea CIEE NEC 
Agel SNL 


(১০) লম অনুগ্রহ করেছিলাম এই জাদেশ মর্মে যে, হে পর্বত- 
মালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিরতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, 
তোমরাও । আমি তার জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম। (১১) এবং তাকে বজে- 
ছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর, কড়াসমূহ যথাহথডাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পা- 
দন কর। তোমরা ঘা কিছু কর, আমি তা দেখি। (১২) জার জামি সোলায্নমানের 
জধাীন করেছিলাম বাহধুকে, ঘা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক সাসের পথ 
জতিক্র্ম করত। জামি তার জন্য গলিত তামার এক ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। 
কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার গালনকর্তার জাদেশে। তাদের যে কেউ 
আমারা আদেশ অমান্য করবে, জামি স্বলভ্ত জপ্নির-শাভি জান্াদন করার। (১৩) তারা 
সোলায়মামের ইচ্ছানুঘা্লী দুর্গ, তান্র্থ, হাউযসদৃশ রহদাকার পায় এবং চুজজির উপর 
স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত । হে দাউদ পরিবার! ক্লৃতজ্তা সহকারে তোমরা 
কাজ করে হাও। জামার বান্দাদের মধ্যে অন্পসংধ্যকই ক্কৃতজ্ঞ। (১৪) যখন জামি 
সোলাযসমানের মমতা ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর ম্বত্যু সম্পর্কে জবহিত 
ফরল। সোলায়মানের লাঠি থেয়ে ঘাচ্ছিল। হখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন 
জিনেরা বুঝতে গারল যে, জদৃশ্য বিষয়ের জান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শান্তিতে 
জাবছ থাকতো না। 





তক্ষলীযের সার্ম-সংক্ষেপ 


আর আমি দাউদ (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিজাম। ( সেমতে আমি পর্বত- 
মালাকে আদেশ দিয়েছিলাম, ) হে পর্বতমালা! দাউদের সাথে বার বার পবিন্রতা 
ঘোষণা কর (অর্থাৎ সে যখন যিকিরে জিপ্ত হয়, তোমরাও তার সাথে যিকির কর ) 
এবং ( এমনিভাবে ) গক্ষীকুতকেও (আদেশ দিয়েছিলাম। যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ 
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সম্ভবত এর রহস্য এই ছিল যে, তিনি খিকিরে ফুর্তি অনুভব করবেন অথবা তীর 
মু'জিযা ক্ুটে উঠবে। পক্ষীকুলের এই তসবীহ্‌ খুব সম্ভব শ্রোতাদের বোধগম্য ছিল। 
নতুবা অবোধগম্য তসধীহ তো তারা করেই থাকে। এতে দউদ আ)-এর সাথে করার 
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প্রি) ৩ 9৫855 3 আরেক নিয়ামত এই দিয়েছিলাম যে.) আমি তাঁর জন্য 


লৌহকে (যোমের মত) নরম করেছিলাম (এবং আদেশ দিয়েছিলাম যে,) তুমি এই 
লোহার প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর এবং কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং (আমার 
দেওয়া এসব নিয়ামতের রুতজতাতরাপ ) তোমরা সকলেই [ অর্থাৎ দাউদ (আ) ও 
তার লোকজন ] সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি। (তাই 
পুর্ণ গুরুত্বসহকারে আদেশ পালন কর।) আর আমি বায়ুকে সোলায়মান (আ)-এর 
অধীন করেছিলাম, যে সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের- পথ অতিক্রম 
করত। চর রি রানা জোরে এতটুকু দূরে নিয়ে যেত। আল্লাহ 
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লেন ঃ ৪৭3 5) ৫22216৫১৯০5. ারক নিয়ামত এই দিয়ে ছিলাম 


জাতি রাত তার বলা অবাহিত কলা ( অৰ্থাৎ তামাকে 
খনিতে তরল করে দিয়েছিলাম, যাতে তদ্দ্বারা কোন ঘদ্ধপাতির সাহায্য ছাড়াই দবা- 
সামপ্রী তৈরি করা সহজ হয়। দ্রব্য তৈরির পর সেই গলিত তামা জমাট হয়ে যেত। 
এটাও ছিল একটা মুণজিষা। আরেক নিয়ামত এই ছিল যে, আমি জিনদেরকে তার 
অনুগত করে দিয়েছিলাম । সেমতে ) কতক জিন তাঁর সামনে (নানা রকম ) কাজকর্ম 
করত, তীর পালনকর্তার আদেশে (অর্থাৎ তিনি অধীন করে দিয়েছিলেন বলে। এর 
সাথে জিনদেরকে আইনগত আদেশও দিয়েছিলাম যে,) তাদের মধ্যে যে কেউ (সোলা- 
সমমানের আনুগত্য সম্পর্কিত ) আমার আদেশ লংঘন করবে, [ অধীন করে দেওয়ার 
কারণে সোলায়মান (আ) তাদেরকে বেগারদের ন্যায় বাধ্যতামূলক কাজে লাগাতে 
পারতেন ]। আমি তাকে ( পরকালে) জাহাম্ামের শান্তি আস্বাদন করাঘ। (এ থেকে 
একথাও জানা গেল যে, যে জিন ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করবে, সে জাহান্নামের 
শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে। অতপর জিনদের আদিষ্ট কাজ বর্ণনা করা হয়েছে 8) 
জিনরা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, তাক্ষর্য, হাউয-সদৃশ বৃহদাকার পাদ এবং চুর্লীর উপর 
স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত । (আমি তাঁকে আদেশ দিয়েছিলাম, আমার দেওয়া 
এসব নিয়ামতের বিনিময়ে) হে দাউদ পরিবার, [ অর্থাৎ সোলায়মান আ) ও 
তার লোকজন,] তোমরা সকলেই (এসব নিয়ামতের ) কৃতজতান্বরাপ সৎকর্ম সম্পাদন 
কর । আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ । [ তাই এই রুতজ্তার মাধ্যমে 
তোমরা বহু লোক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাবে । সুতরাং এ বাক্যে র্তজতা ও সৎকর্ষে 
প্রজুদ্ধ করা হয়েছে। সারা জীবন সোলায়মান (আ)-এর সামনে জিনরা এভাবে 
কাজ. করে গেল।] অতপর যখন আমি তাঁর মৃত্যু ঘটালাম ( অর্থাৎ তিনি. ইন্তিকাল 
৩২ 
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করলেন, ) তখন [ মৃত্যু এমনভাবে ঘটল যে, জিনরা টেরই পেল না। অর্থাৎ মৃত্যুর 
সময় সোল্লায়মান.(আ) দু'হাতে লাঠি ধরে লাঠির মাথা নিজের চিবুকে লাগিয়ে সিংহা- 
সনে উপবিষ্ট ছিলেন। এ অবস্থায় তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যায় এবং তিনি এমনি- 
ভাবে সারা বছর উপবিষ্ট রইলেন। জিনেরা তাঁকে উপবিষ্ট দেখে জীবিত মনে করতে 
থাকল । . কাছে যেয়ে অথবা গভীরভাবে দেখার সাধ্য কারও ছিল না। সন্দেহেরও 
কোন কারণ ছিল না। জিনেরা তাঁকে জীবিত মনে করে যথারীতি কাজ করে গেল] 
এবং ঘৃণপোকা ব্যতীত কেউ তীর স্থৃত্যু সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করল না। সে 
সোলায়মান আ)-এর লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। [ অবশেষে লাঠি ঘুণে খাওয়ার কারণে 
ভেঙে পড়ে গেল। লাঠি গড়ে যাওয়ায় সোলায়মান (আ)-এর অসার দেহও মাটিতে 
পড়ে গেল।] যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন (এবং ঘুণে খাওয়ার হিসাব করে 
জানা গেল যে, এক বছর আগেই তাঁর মৃত্য হয়েছে) তখন জিনেরা (তাদের অদৃশ্য 
জান দাবির স্বরাপ) জানতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানত, তবে (সারা 
বছর ) এই লাল্হনাপূর্ণ শান্তিতে আবদ্ধ থাকত না ( অর্থাৎ হাড়তাঙ্গা থাটুনিতে । এতে 
গোলামির কারণে লাশ্ছনাও ছিল এবং কষ্টের কারণে বিপদও ছিল )। 


উপরে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা মৃত্যুর পর দেহের অংশ” 
সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সেগুলোকে একত্র করে জীরিত করাকে 
অযৌক্তিক মনে করে অস্বীকার করত। আলোচ্য আয্লাতসমূহে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁদের 
এই অসত্য ধারণা দূর.করার জন্য হযরত দাউদ ও. সোলায়মান (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ 
করেছেন । কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের হাতে ইহকাজেই- এমন কাজ সংঘটিত 
করিয়েছেন, যা তাদের কাছে অসম্ভব মনে হত । যেমন লোহাকে মোমে পরিণত করা, 
বায়ুকে আজাবহ করা এবং তামাকে তরল পানির মন্ত করে দেওয়া । 
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করেছিলাম । ০১--এর শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত । উদ্দেশ্য এমন বিশেষ গুণাবলী 
যা অন্যের চেয়ে অতিরিক্ত হিসাবে তাঁকে দান করা হয়েছিল। আল্লাহ্‌ তা'আজ্জা প্রত্যেক 
পৰ্মগন্বরকে কতক বিশেষ স্বাতস্ত্যমূলক গুণাবলী দান করেছেন। এগুলোকে তাঁদের 
বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা হয়। হযরত দাউদ (আ)-এর ঘিশেষ শুণাবলী এই ছিল যে, 
তাঁকে রিসালতের সাথে সাথে সারা বিশ্বের রাজদ্বও দান করা হয়েছিল। তিনি এমন 
সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, আল্লাহর যিকির অথবা যব্য় তিলাওয়াত করতে 
শুরু করলে পক্ষীকুলও শুনো উত্তপ্ত অবস্থায় তা শোনার জনা সমবেত হয়ে যেত। এমনি- 
ভাবে তাঁকে একাধিক বিশেষ মু'জিযা দান করা হয়েছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। 
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9214৯ ৪৪51 শব্দটি রই 2 ৩ থেকে উত্ত্ত। এর অর্থ বারবার 


করা। আল্লাহ্‌ তা'আলা পর্যতমালাকে আদেশ দিয়েছিলেন, যখন দাউদ (আ) আল্লাহ্র 
যিকির ও তসবীহ্‌. পাঠ করেন, তখন তোমরাও সেই সব বাক্য বারবার আরতি কর । 
হযরত ইবনে-আব্বাস রো) এ শব্দের তফসীর তাই করেছেন ।---(ইবনে কাসীর ) 


হযরত দাউদ (আ)-এর সাথে পর্বতমালার এই তসবীহ্‌ পাঠ সেই সাধারণ 
তসবীহ্‌ থেকে ভিম, যাতে সমগ্র সৃষ্টি অংশীদার এ এবং যা সর্বদা ও সর্বকালে অব্যাহত 
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রয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে $ ৩৭5 ১০ ৫81 388 ৩51 


ASA কত শে ১৫ 


৪১৮ 98888 অর্থাৎ, জগতের সব কিছুই আল্লাহ্‌ তা'আলার সপ্রশংস 


তসবীহ্‌ পাঠ করে; কিন্ত তোমরা তাদের তসবীহ্‌ বুঝ না। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 
তসবীহ্‌ হযরত দাউদ আ)-এর একটি মু'জিযার মর্যাদা রাখে। তাই এ তসবীহ্‌ সাধারণ 
শ্লোতারাও শুনত এবং বুঝত। নতুবা এটা মুর্পজযা হত না। 


এ থেকে আরও জানা গেল যে, দাউদ (আ)-এর কণ্ঠের সাথে পর্বতমালার কণ্ঠ 
মেলানো প্রতিধ্বনিরূপে ছিল না, যা সাধারণভাবে কোন গম্থজে অথবা কূপে আওয়াজ 
দিলে সে আওয়াজ ফ্রিরে আসার. কারণে শোনা যায়। কেননা কোরআন পাক একে 
দাউদ (আ)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহরূপে উল্লেখ করেছে। প্রতিধ্বনির সাথে 
কারও শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এটা তো প্রত্যেকেই এমন কি কাফিরও 
সৃষ্টি করতে পারে । 

AAD ৮ - ADL 

18৮1 ০-এ শব্দটি ব্যাকরলিক দিক দিয়ে উহ্য ১7 ক্রিয়াপদের ০5০ 
হয়ে > 944 হয়েছে ।--( রূহুল মা'আনী ) অর্থ এই যে, আমি পক্ষীকুলকে দাউদ 
(আ)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম। এই অধীন করার উদ্দেশ্য এই যে, ওরাও তাঁর 
আওয়াজ শুনে শুন্যে সমবেত হয়ে যেত এবং তাঁর সাথে পর্বতমালার অনুরাপ তসবীহ্‌ 
পাঠ করত। অন্য এক আয়াতে আছে £ 


পানে পা A পা Au Co AS শু 
GAAISIAT 


ষ ) $5৯৮ অর্থাৎ আমি পর্বতমালাকে দাউদ (আ)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম 


যাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সাথে তসবীহ্‌ পাঠ করে এবং পক্ষীকুলকেও অধীন করে 
দিয়েছিলাম । 


www.pathagar.com 


২৫২ তফসীরে মা'আরেকুল্জ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পা পাকি 


নীড় জি এটা ছিল তার দ্বিতীয় মু'জিযা। হযরত 
হাসান বসরী, কাতাদাহ, আনাস প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'জিষা- 
রাগে লোহাকে তার জন্য মোমের মত নরম করে দিয়েছিলেন । লোহা দ্বারা কোন 
কিছু তৈরি করতে অগ্নির প্রয়োজন হত না। হাতুড়ি অথবা অন্য কোন হাতিয়ারেরও 
প্রশ্নোজন ছিল না। অতপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি যাতে অনায়াসে লৌহবর্ম 
তৈরি করতে পারেন, সেজন্য লোহাকে তাঁর, জন্য নরম করে দেওয়া হয়েছিল। 


ASG ASL AAAS I পাক ডল পা 


অন্য এক আয়াতে আরও আছে £ ৭ ০5৪ 8) ৬০০ ও ১০:০০ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বয়ং তাঁকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিল্লেন। এখানেও পরবতী: 543 
ASB পা 
১১৯) এ বাক্যটি এ শিক্ষাদানের পরিশিষ্ট । ১5 শব্দটি ১৯১ থেকে উদ্ধৃত । 


অর্থ একই জাতীয় ও একই প্রকার করে তৈরি করা । ১৯--এর শাব্দিক অর্থ বয়ন 
করা। উদ্দেশ্য এই যে, বর্ম নির্মাণে তার কড়াসমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত কর 
যাতে একটি ছোট ও একটি বড় না হয়। ফলে মজবুতও হবে এবং দেখতেও সুন্দর 
হবে। এতফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত আছে।--( ইবনে কাসীর ) 

এ থেকে আরও জানা গেল যে, শিল্পকর্মে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও 
পছন্দনীয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে এর নির্দেশ দিয়েছেন । 


কেউ কেউ ১০ ৮৪) ১১--এর অর্থ এই দিয়েছেন যে, এই শিল্পকর্মের জন্য 


সময়ের পরিমাণ নিদিষ্ট করে নেওয়া উচিত--_সারাক্ষণ এতে মশগুল থাকা উচিত নয়, 
যাতে ইবাদত ও রাজকার্ষে ব্যাঘাত না ঘটে । এ তফসীর থেকে জানা গেল যে, শিজী 
ও শ্রমিকদেরও উচিত ইবাদত ও জ্ঞান লাতের জন্য কিছু সময় বাঁচিয়ে নেওয়া এবং 
সময় বিধিবদ্ধ করা। 


শিল্প ও কারিগরির ফযীলত £ আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবিষ্কার করা ও তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ । আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বয়ং একে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মহান পয়গন্ছরপণকে শিক্ষা দিয়েছেন । হযরত 
নৃহ (আ)-কে জাহাজ নির্মাণ কৌশল এমনিভাবে শেখানো হয়েছিল । বলা হয়েছে $ 


3A তা ASIA A 


৩৬৯০ 445) ৮১০12 -_ অর্থাৎ আমার সামনে জাহাজ নির্মাণ কর। অনুরাপ- 


পা 


ভাবে অন্য পয়গন্ধরগণকেও বিভিন শিল্পকর্ম শিক্ষা দেওয়া বিভিম রেওয়ায়েতে প্রমাণিত 
আছে। হাফেজ শামসুদ্দীন যাহ্বী রচিত ‘আত্তিবুম্মব্ভী' নামক কিতাবে বলিত 


www.pathagar.com 


সূরা সাবা ২৫৩ 


আছে যে, গুহনির্মাণ, বন্ত্রবয়ন, বৃক্ষরোপণ, খাদ্াদ্ব্য প্রস্ততকরণ, মাজপন্্ আনা-নেও- 
যার জন্য ঢাকা বিশিষ্ট গাড়ি তৈরি করে চালানো ইত্যাদি মানব জীবনের সকল 
প্রয়োজনীয় শিল্পকাজ আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গন্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন । 


শিল্পজীবী মানুষকে হেয় মনে করা গোনাহ £ঃ আরবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন 
শিল্পকাজ অবলম্বন করত এবং কোন শিল্পকে হেয় ও নিরুষ্ট মনে করা হত না। পেশা 
ও শিল্পের ভিতিতে কাউকে কম ও বেশি সম্মানী মনে করা হতনা এবং এর ভিডিতে 
সমাজও গড়ে. উঠত না। এগুলো কেবল ভারতীয় হিন্দুদের আবিষ্কার । তাদের 
সাথে বসবাস করার কারণে মুসলমানদের মধ্যেও এসব কুপ্রথা শিকড় গেড়ে বসেছে । 


দাউদ (জা)কে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দেওয়ার রহস্য £ঃ তফসীরে ইবনে- 
কাসীরে বণিত আছে--হযরত দাউদ (আট) তাঁর রাজত্বকালে ছদ্মবেশে বাজারে গমন 
করতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, দাউদ কেমন 
লোক? তীর রাজত্বে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সব মানুষ সুখে-শান্তিতে 
দিনাতিপাত করত । রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ ছিল না। তাই যাকেই 
প্রশ্ন করা হত, সেই দাউদ (আ)-এর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও ন্যাক্স বিচারের কারণে 
কৃতজতা প্রকাশ করত । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর শিক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা মানববেশে প্রেরণ করেন । 
দাউদ (আ) যখন বাজারে যাওয়ার জন্য ছদ্মবেশে বের হলেন, তখন এই ফেরেশতার 
সাধে সাক্ষাৎ হল। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও তিনি সেই প্রশ্ন করলেন । মানবরাপী 
ফেরেশতা জওয়াব দিল, দাউদ খুব ভাল লোক । নিজের জন্য এবং উচ্মত ও 
প্রজাদের জন্য তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি । তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি অভ্যাস আছে, 
যা না থাকলে তিনি পুরোপুরি কামিল মানুষ হয়ে যেতেন । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 
সেটা কি অভ্যাস £ ফেরেশতা বলল, তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের তরণ-পোষণ 
বায়তুল মাল তথা সরকারী ধনাগার থেকে প্রহণ করেন। 


একথা শুনে হযরত দাউদ আ) আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে কাকুতি-মিনতি ও 
দোয়া করতে থাকেন । তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌ ! আমাকে এমন কোন হস্তশিল্প শিক্ষা 
দিন, যার পারিশ্রমিক দ্বারা আমি নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে পারি 
এবং জনগণের সেবা ও রাজকার্ষ বিনা পারিশ্রমিকে আনজাম দিতে সক্ষম হই। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে বর্ম নির্মাপ কৌশল শিখিয়ে 
দিলেন । পয়গন্বরসুলভ সম্মানত্বরাপ তাঁর জন্য লোহাকে মোমের মত নরম করে 
দেওয়া হল, যাতে কাজটি সহজ হয় এবং অল্স সময়ে জীবিকা উপার্জন করে তিনি 
অবশিষ্ট সময় ইবাদত ও রাজকার্ষে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন । 


মাস“জালা £ খলীফা অথবা বাদশাহ তাঁর পূর্ণ সময় রাজকার্য সম্পাদনে ব্যয় 
করেন বিধান তাঁর পক্ষে বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষপের জন্য বেতন গ্রহণ করা 


www.pathagar.com 


২৫৪ তফসীরে মাণআরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


জায়েয । কিন্ত জীবিকার অন্য কোন উপায় সম্ভব হলে তা অধিক পছন্দনীয় । হযরত 
দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা সারা বিশ্বের ধনভাগ্ার খুলে দিয়েছিলেন । 
ধনৈশ্বর্ষ, মণি-মাণিক্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামণ্রীর প্রাচুর্য ছিল ; আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 
থেকে তাকে সরকারী ধনাগার ইচ্ছানুষায়ী ব্যয় করার অনুমতিও দান করা হয়েছিল । 


Ad ALS A ATATLTAIA ৩ 


৩৯৯৯৪ Sale ও 1১০৩ আয়াতে নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছিল 


যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন । আপনার কাছে হিসাব চাওয়া হবে না। 
কিন্ত পয়গন্থরগণকে আল্লাহ্‌ তাঁ“আর্লা যে সুউচ্চ মর্যাদায় রাখতে চান, তারই পরি- 
প্রেক্ষিতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে । এরপর দাউদ (আ) এত বিশাল সাআাজোর 
অধিকারী হওয়া সত্বেও কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাতেই 
সন্তষ্ট থাকতেন |. 

আলিমগণ শিক্ষা ও প্রচারকার্থ বিনা পারিশ্রমিকে আনজাম দিয়ে থাকেন । কাষী 
(বিচারক ) ও মুফতি জনগণের কাজে তাঁদের সময় বায় করেন । তাঁদের বেলায়ও 
একই বিধান। তারা বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের ব্যয় গ্রহণ করতে পারেন । 
কিন্ত জীবিকার অন্য কোন উপায় থাকলে এবং তা কর্তব্যকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি না 
করলে তাই উত্তম। 


ফ্ষায়েদা $ হযরত দাউদ (আ) নিজের এই কর্ম নীতির ভিত্তিতে স্বীয় আমল ও 
অভ্যাস সম্পর্কে জনগণের অবাধ ও স্বাধীন মতামত জানার যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে- 
ছিলেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজের দোষ নিজে জানে না বিধায় অপরের 
কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত । হযরত ইমাম মালিকও এ বিষয়ে বিশেষ যত্ববান 
ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কি, তা তিনি জানতে চেস্টা করতেন। 


Id 3 পপি eB ওঠ AS পা ALS পা 


০৫০ > 15) 338 ৩১১৪ ৫৪3১1 ০ ০১ ১-২দাউদ আ)-এর 


বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুগ্রহ উল্লেখ করার পর হযরত সোলায়মান আ)-এর আলোচনা 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেখানে হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা পর্বতমালা 
ও গক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন । অনুরাপভাবে সোলায়মান (আ)-এর জন্য 
বাযুকে অধীন করে দিয়েছিলেন । সোলায়মান (আ) তাঁর সিংহাসনে পরিবার-পরিজন 
ও বহু সংখ্যক সভাসদসহ আরোহণ করতেন । বায়ু তাঁর আজাধীন হয়ে তিনি 
যেখানে ইচ্ছা করতেন সিংহাসনটি সেখানে নিয়ে যেত । হযরত হাসান বসরী রে) 
বলেন £ একটি কর্মের প্রতিদানে সোলায়মান (আ)-এর' জন্য বায়ুকে অধীন করে 
দেওয়া হয়েছিল। একদিন তিনি অশ্ব পরিদর্শনে এতই মশগুল হয়ে পড়েন যে, আসরের 
নামায কাযা হয়ে গেল। এই অমনোযোগিতার কারণ ছিল অস্ব। তাই, এ কারণ 
খতম করার জন্য অস্থসমূহকে কুরবানী করে দিলেন । কেননা তাঁর শরীয়তে গরু- 
মহিষের ন্যায় অশ্ব কুরবানীও জায়েষ ছিল । এসব অশ্ব তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন 
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সুরা সাবা ২৪৫ 


ছিল। তাই, সরকারী ক্ষতির প্ররই উঠে না। কোরবানী করার কারণে নিজের 
ধনসম্পদ নষ্ট করার প্রশ্নই দেখা দেয় না। সূরা ছোয়াদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হবে। সুলায়মান (আ) তাঁর আরোহণের জন্ত কোরবানী করেছিলেন । 
তাই, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে আরোহণের জন্য আরও উত্তম বন্ত দান করলেন । 
€ কুরতুবী ). 

5০০ শব্দের অর্থ সকাল. বেলায় চলা এবং ৮15.) শব্দের অর্থ বিকালে চলা । 
আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সোলায়মান (আ)-এর সিংহাসন 
বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে এক মাসের পথ অতিক্রম করত, অতপর বিকাল 
থেকে রান্তি পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এভাবে দু'মাসের দূরত্ব একদিনে 
অতিক্রম করত । 


হযরত হাসান বসরী -রে) বলেন, হযরত সোলায়মান আ) সকালে বায়তুল 
মোকাদ্দাস থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরে ইস্তাখারে পৌছে আহার করতেন। অতপর 
সেখান থেকে যোহরের পর প্রত্যাবর্তন করে রান্লিতে কাবুল পৌছতেন । বায়তুল 
মোকাদ্দাস থেকে ইস্তাখার পর্যন্ত পথ এক ব্যক্তি দ্রুতগামী সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে 
এক মাসে অতিক্রম করতে পারে । অনুরাপভাবে ইস্তাথার থেকে কাবুল পর্যন্ত পথও 
টি দির হন 


কতা CAS পাতা 


251 ০৬০ ৭ ৬৫ 12--অর্থাৎ আমি সোলায়মান (আ)-এর জন্য তামার 


রশনবণ প্রবাহিত করেছি । উদ্দেশ্য এই যে, তামার ন্যায় শক্ত ধাতুকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সোলায়মান আ)-এর জন্য পানির ন্যায় বহমান তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, যা 
* প্রশ্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হত এবং উত্তপ্তও ছিল না। অনায়াসেই এর পান্ন ইত্যাদি 
তৈরি করা যেত ৷ 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন, ইয়ামানে অবস্থিত এই প্রত্রবণের ' দূরত্ব 
অতিক্রম করতে তিনদিন তিন রানি লাগত । মুজাহিদ বলেন, ইয়ামানের সান'আ 
থেকে. এই প্রন্রবণ শুরু হয়ে তিনদিন তিন রানির পথ পর্যন্ত পানির ন্যায় প্রবাহিত 
ছিল। ব্যাকরণবিদ খলীল বলেন, আয়াতে ব্যবহাত ১৮১ শব্দের অর্থ গলিত তামা। 
-_ কুরতুবী) 

ATTA ITA cu 

২8 ০৪ ৩৯ ০০৭ ৩৯ একা ০৮০ 3-_-এ বাকাটিও উহ্য ৩৭৬. ক্রিয়া- 
পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত । অর্থ এই যে, আমি কতক জিনকে সোলায়মানের অধীন 
করে দিয়েছিলাম, মারা তাঁর সামনে তাঁর পালনকর্তার 'আদেশক্রমে কাজ করত । 
‘সামনে’ বলার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে মানুষের অধীন করার 
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২৫৬ তফসীরে মা'আরেফুদ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ন্যায় জিনকে সোলায়মান (আ)-এর অধীন করা ছিল না। বরং এর ধরন ছিল এই 
যে, ভারা চাকর-নওকরের মত অপিত দায়িত্ব পালন করত । 


জিন অধীন করা কিরূপ £ এ স্থলে উল্লিখিত জিন অধীন করার বিষয়টি 
আল্লাহ্‌ তা'আঙ্গার নির্দেশে কার্যকর হয়েছিল বিধায় এতে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। 
কতক সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বণিত আছে যে, জিন তাঁদের বশীভূত ও অধীন 
ছিল। এ বশীকরণও আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুমতিক্ৰমে ছিল, যা কাযামতরাপে তাঁদেরকে 
দান করা হয়েছিল। এতে আমল ও ওযীফার কোন প্রভাব ছিল না। আল্লামা 
শরবিনী 'সিরাভুল মুনীর” তফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের অধীনে হযরত আবূ হোরায়রা, 
উবাই ইবনে কা'ব, মুয়াষ ইবনে জাবাল, উমর ইবনে খাত্তাব, আবূ আইউব আন- 
সারী, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখ সাহাবীর একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন । 
এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিনরা তাঁদের আনুগত্য ও কাজকর্ম করত । 
কিন্ত এটা নিছক আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা ছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা সোজায়- 
মান আ)-এর অনুরাপ কতক জিনকে তাদেরও সেবাদাসে পরিণত করে দেন । কিন্ত 
আমলের মাধ্যমে জিন বশ করার যে নিয়ম আভিমপগণের মধ্যে খ্যাত আছে, সেটা 
শরীয়তে জায়েষ কি-না, তা তিস্তার বিষয় বটে। অঙ্টম শতাব্দীর আলিম কাজী 
বদরুদ্দীন শিবলী হানাফী জিনদের বিধান সম্পর্কে “আ-কামুল মারজান ফী আহ- 
কামিল জান” নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন । এতে বলিত আছে যে, 
জিনদের কাছ থেকে সেবা প্রহণের কাজ সর্বপ্রথম হযরত সোলায়মান আ) আল্লাহ্‌র 
আদেশক্রমে মু'জিযারাপে করেছেন । পারস্যবাসীরা জমশেদ সম্পর্কে বলে থাকে 
যে, তিনি জিনদের সেবা গ্রহণ করেছিলেন । এমনিভাবে সোলায়মান (আ)-এর সাথে 
সম্পর্কশীল “আসিফ ইবনে বরখিয়া’ প্রমুখ সম্পর্কেও জিনদের সেবা গ্রহণের ঘটনাবলী 
খ্যাত আছে। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে সর্বাধিক খ্যাতি আবু নসর আহমদ 
ইবনে বেলাল এবং হেলাল ইবনে ওসিফের রয়েছে । তাঁদের থেকে জিনদের সেবা 
গ্রহণের অত্যাম্চর্য ঘটনাবলী বপিত আছে । হেলাল ইবনে ওসিফ একটি স্বতক্ গ্রন্থে 
সোলায়মান (আ)-এর সামনে গেশকুত জিনদের বাক্যাবলী এবং তাঁর সাথে জিনদের 
চুক্তি ও অঙীকারনামা উল্লেখ করেছেন । 


কাজী বদরুদ্দীন উক্ত গ্রন্থে আরও লেখেন, যারা জিন বশ করার আমল করে, 
তারা সাধারণত শয়তান রচিত কুক্ষরী কলেমা ও যাদুকে কাজে লাগায়। কাফির জিন 
ও শয়তান এগুলো খুব পছন্দ করে । জিনদের অধীন ও অনুগত হওয়ার গুড়তত্ব এত- 
টুকুই যে, তারা আলিমদের কুফরী ও শিরকী আমলে সমন্তষ্ট হয়ে ঘুষস্বরাপ তাদের 
কিছু কাজও করে দেয় । এ কারপেই এসব আমলে আজিমরা কোরআনের আয়াত 
নাপাকী, রক্ত ইত্যাদি দিয়ে লিখে থাকে । এতে কাফির জিন ও শয়তান খুশি হয়ে 
তাদের কাজ করে দেয় । তবে খলীফা মু'তাষিদ বিল্লাহ্র আমলে ইবনুল ইমাম নামক 
ব্যক্তি সম্পর্কে কাজী বদরুদ্দীন লেখেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের 
মাধ্যমে জিন বশ করেছিলেন । এতে কোন শরীয়ত বিরোধী কথা ছিল না। 
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+ 4১ সূরা পাৰা ২ ৫৭ 


আর কথা এই যে; স্বদি-কোন ইচ্ছা ও আ্ামল. ব্যতিংরকে শুধু আল্লাযুর..-মেছের- 
বাণীতে জিন কাঢ়রা অধীন হয়ে যায়, যেমন সোলায়মান জো) ও কতক সাহাবী সন্দূর্কে 
এ্ররাগ প্রমাণিত আছে, তবে এটা মু’'মিজা ও কারামতের অন্তর্ভূ জ্র। পক্ষান্তরে আম- 
জের মাধ্যমে জিন বশ করা হলে তাতে যদি কুফরী বাক্য অথবা কুফরী কর্ম থাকে, 
তবৈ এরাগ বশীকরণ কুক্ষর হবে। কেবল গোনাহ সম্বলিত আমল হলে কবীরা গোনাহ্‌ 
হবে। যেসব আমলে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার' অর্থ জানা নৈই "সেগুলোকে 
ফিকাহবিদগণ নাজায়েঘ বলেছেন । কারণ, এগুলোতে কুফর, 'শিরক অথথযা গোনাহ্‌ 
থাকা বিচিদ্র নয়। কাজী স্বদরুদ্দীন আ-কামুর মারজানে অবোধগম্য বাক্যাবজীর 
ব্যবহারকেও নাজায়েম . লেখেছেন। টু 


রানার রা 
হয় এবং তাতে অপথিন্ বস্তু ব্যবহারের মত গোনাহ না থাকে, তবে এই শর্তে জায়েয 
যে, এর উদ্দেশ্য জিনদের উৎপীড়ন থেকে দর্দজেকে ও অন্য মুসলমানদেরকে রক্ষা করা 
হতে হবে। অর্থাৎ ক্ষতি দয় করা উদ্দেশ্য হওয়া চাই--উপকার জাত করা উদ্দেশ্য 
নী হওয়া চাই। ধনোগার্জনের উপায় হিসাবে এরূপ আমল করা নাজায়েয । কারণ, 
এতে ১ 05৮ 1 অর্থাৎ স্বাধীনকে গোলামে পরিণত করা এবং শরীয়তসম্মত 
কারণ ব্যতীত তাকে বেপ্লারখাটানো অরুরী হয়ে পড়ে, যা হারাম। | 


‘A 25 তঠ পর কপি ক পাকনক এ ৩৪১৩ 


2 lle 05 3 0 ০৭ Ls pale 88 ০০৭ অথাৎ চকান ছিন 


দি সোজায়মান আট-এর আনুগত্য না করে, তবে তাকে আগুন স্বারা শান্তি দেওয়া 
হবে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে পরকালের জাহাল্মামের আঘাব বোঝানো 
হল্সেছে। কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের" উপর একজন ফেরেশতা 
নিয়োজিত রেখেছিলেন দে অবাধ্য জিনকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করতে 
বাধ্য করত । (কুরতুবী) এখানে প্রশ্ন: হয় যে, জিন জাতি আগুন দ্বারা সুজিত । 
কাজেই আগুন তাদেয় মধ্যে কি ক্রিক্লা করছে ? এর জওয়াব এই'খে, আগুন ছারা জিন 
সজিত হওয়ার অর্থ তাই, যা মাটির ব্বারা মানব সুজিত হওয়ার-'অর্থ ।: অর্থাৎ মানব 
অস্তিত্বের প্রধান উপাদান মৃত্তিকা। কিন্তু তাকে মৃত্তিকা ও পাথর গ্বার়া আঘাত 'করা 
হলে সে রুষ্ট প্লান । এমনিভাবে জিন জাতির প্রধান উপাদান. অগ্নি । কিন্তু নির্ভেজাল 
ও তেজছিয় অগ্নিত তারাও জলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়. : পর 


পিরিতি iad ‘BG A ঠ পাল প ভাল ৮৯৬০৩ ত 
৬9 ৩% ৩৯508 ৩৪2 এ আগ শিপন পক oy) 
রি AISI 
লিন সে সব কাজের কিছু বিবরণ দেওয়া হছে বা 
টিন রী কা; সি 
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১০ তফসীরে মা'আরেকুল-কোরআান ॥ সপ্তম থও 


সোলায়মান জে) জিনদের-যারা করাতেন। ৬০৪) শব্দটি এ৯১স--এর বহুবচন । 
অর্থ গৃহের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ অংশ") বাদসাহ অথবা বড় লোকেরা নিজেদের জন্য হৈ 
সরকারী বাসভবন নির্মাণ করে, তাকেও পঁঠা _ বলা হয়। এ এদন্দট ০ থেকে 
উদ্ভূত । অর্থ যুদ্ধ । এধরনের বাসতবনকে- সাধারণত অপরের ন্যগাল থেকে সংরক্ষিত 
রাখা হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধ, রুরা,দুয় । -.এর সাথে মিল রেখে গৃহের 
বিশেষ অংশক্ষে এ১ 1) বলা হয় । মসজিদে' ইমামের দাঁড়াবার জায়গাযকও - এই 
স্বাতন্তযের কারণেই : 5১1৯৬ ' বলা হয়। কখনও মসজিদ অর্থেই এ? ১ তদ শব্দ 
ব্যবহাত হয়। প্রাচীন কাজে 851) ৮53 ৮৪৫১ এ এবং ইসলাম যুগে 
৩৮০ ৩০৯) অ বলে তীঁদের মসজিদ বোঝানো হত ।' 


: মসজিদসমূহে মেহরাঃবর জন্য কত থান নির্মাণের বিধান ৪ রসূজুজাহ্‌ (সা) 
ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমন পর্যন্ত ইমামের দীড়াবার স্থানকে আলাদারূপে নির্মাণ 
করার প্রচলন ছিল না.। প্রথম শতাব্দীর প্র সুলতানগ্রণ নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে 
এর প্রবর্তন করেন। আরও একুটি. উপযোগিতার, কারণে বিষয়টি সাধারণ মুসল- 
মানদের মধ্যেও প্রচলিত হয়ে যায় । 'উপযোগিতাটি এই যে, ইমাম যে জায়গায় 
দাড়ান, সে কাতারটি সম্পূর্ণই খালি থেকে যায় নামীর্যাদের প্রাচুর্য এবং মসজিদ- 
সমূহের সংকীর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে: কেবল ইমামের, দঁড়াবার স্থান কিবলার দিকস্থ 
প্রাচীর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে নির্মাণ করা হয়, যাতে এর পেছনে সবকাতার নামাষী- 
হের দারা পূর্ণ হল যায় । প্রথম-শতাব্দীতে এই পদ্ধতি না থাকায় কেউ কেউ একে 
রিস'জ্াত আখ্যা দিয়েছেন । . শায়খ. জালালুদ্দীন সুয়ুতী এ প্রকে ‘এলামূল আরানিৰ 
জী. .বি্র“আতিল যাহারিব' নামক একখানি পুস্তিকা. রতন করেছেন.। সত্য এই ফু, 
নামাযীদের সুবিধা এবং- মসজিদের উপকারিতার - পরিপ্রেক্ষিতে -্নরনের সেরার 
নির্জাদ, করলে এবং: একে উদ্দিষ্ট সুমত -মনে. কর।.-ন্না হলে "একে বিদআত, আখ্যা 
হওয়ার কোন কারণ নেই। . তৰে একে উদ্দিষ্ট যুক্নত মনে করে নেওয়া হলে এবং 
তি বানি বতা 1 হরর মেনে 
কে বিল জড় গিরি করে 0 দু 


সমাস'জালা $£' ধেসব মসজিদে ইমামের মেহরাব ত্বত্ত: স্থানের আকারে তৈরি 
করা হয়, সেখানে যেহরাবের কিছুটা বাইরে নামাধীদের দিকে দণ্ডায়ীমীন হওয়া ইমামের 
জন্য: অপরিহার্য, যাতে ইমাম ও মুক্তণদীদের স্থান এক গণ্য হতে পারে । ইমাম 
জম্পূর্ণরাপে মেহরাবের- ফ্েতরে দগ্ায়য়ান হলে ভা. মুকরাহ'ও নাজায়েয । 'কোন কোন 
মসজিদের মেহরাব এত বড় আকারে নির্মাণ করা হয় যে, মুক্তাদীদেরও একটি ছোট 
কাতার তাতে - দাড়াতে প্রাক্লে। এরাপ মেহরাবে মুক্তণদীদেরও একটি কাতার দণ্ডায়মান 
হলে এবং ইমাম তাদের সামনে সম্পূর্ণরাপে মেহরাবে দণ্ডায়মান হলে তা মকরাহ 
হবে না। কারণ, এতে ইমাম ও মুক্তাদীদের স্থান অভিন্ন গণ্য হবে । 
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১৯$ ৬3: শব্দটি ৮০) খহবতন। : অর্থ চিত্রা ইন আরাবী আহকাম 
কোরআনে বলেন, চিন্ন দু'প্রকার হয়ে থাকে-_ প্রাণীদের চিষ্ ও অগ্রালীর্দের "টি 
প্রাণী দু'রকার--ওক্ষ.: জড়গদার্থ, ঘাতে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না ;মেষন পাথর, মৃত্তিকা 
ইত্যাদি । . দুই: হাসবৃদ্ধি হয় এমন পর্দার্থ। যেয়ন বৃক্ষ, কসল ইত্যাদি। জিনক্ল! হযরত 
সোঙগাস্মমাম, (আট)-এর জন্য উপরোক্ত সর্বপ্রকার বন্তর চি নির্মাণ বত ।. প্রথমত 
০৮০ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার খেকে একথা জানা যায় । বিতীনযত এতিহাসিক . 


বর্ণনায় উল্লেখ ' করা হয়েছে যে, সোলায়মান (আ)-এর সিংহাসনের উপর পাধীদের চির 
অংকিত ছিল। । j 


' ইসলাম প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার নিধিছ্ধ $ আলোচ্য আয়াত থেকে 
জানা গেল যে, সোলায়মান, (আ)-এর . শরীয়তে. প্রাণীদের চিন্র নির্মাণ ও..ব্যবয্থার 
হারায় ছিজ না ৷. পূর্ববর্তী উল্মতযমুহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হযেছে স্ব তারুপুণ্যবান 
্লুক্িদের স্মৃতি-রক্ষার্থে তাঁদের ছি নির্মাণ করে উপাসনালয় রাখত, মাতে তাদের 
উপাসনার -কগ্রা স্মরণ করে তারাও উপাসনায় উদ্ধ দ্ধ হয়।.. কিন্তু. আস্তে, আতে তারা 
এসবংিযকেই উপাস্য স্থির করে নিয়েছে..এবং প্রতিমা পূজা শুরু. হয়ে গেছে।- এতারে 
পূরবী: উদ্মতসমূহের মধ্যে প্রাণীদের চিন মূর্তিপূজা প্রচলনে সহায়ক হয়েছে! 


ইসলাম কিয়ামত পথ্স্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে: এটা আল্লাহ্র অমোথ বিধান ।' তাই 
পরতে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, মূল হারাম বন্ত-ষেমন 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে; ভেষনি তার উপায় ও নিকটবর্তী সহায়ক কারপসমূহকেও নিষিদ্ধ 
কারী হয়েছে। মূল মহা অপরাধ হচ্ছে শিরক ও মৃতিপ্জা। একে নিষিদ্ধ করার সাথে 
সাথে যেসব ছিদ্গথে মূর্তিপূজার আগমন হতে পারে, সেসব পথেও পাহারা ধসি: 
দেওয়া হয়েছে এবং মূর্তিপূজার উপায় ও নিকউবতী কারপসমূহকেও, হারাম করে দেওয়া 
হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতেই প্রাণীদের চিন্তন নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম করা হয়েছে; 
8 | 


৯৯ এমমিভাবে মদ হারাম করা হলে এর ক্রয়-বিরুয়, বহনের মজুরি ও তৈরি সবই 
হারাম করা, হয়েছে। চুরি হারায়. করা হজে. কারও গৃহে বিনানুর্ঘতিতে প্রবেশ 'এমন 
কি, বাইরে থেকে উকি দিয়ে দেখাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জিনা হারাম করা হলে 
মাহরাম নয়-এরাপ কীরও দিকে ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টিপাতও হারাম করা হয়েছে? মোট- 
কথা শরীয়তে আয অসংখ্য নযীর বির রয়েছে। রঃ “is 


একটি সাধারণ প্রশ্ন ও তার জওয়াব ৪7 বলা যেতে পারে যে, রসূলুল্লাহ ,সো)-র 
আমলে প্রচলিত চিয্নের ব্যবহার মৃতিপূজার উপায় হতে পারত। কিন্ত আজকাল 
জপরাধী জমার্জকরণ; ব্যবসার ট্রেউমার্, বন্ধু নক ক্রিক্নজনদের সাথে সাক্ষাত, ঘটনা- 
বলীরু উদন্তৈ- পহায়তাদান ইত্যাদি কাজে চিন্ত ব্যবহার করা-হয়। ফলে আজনদল 
চির্নাক: জীবন “খারপেন্্রযৌোজনীয় বাদীর জু কর “নেিরযেছে । পরতে: 
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২৬০ ভফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অৃতিগৃজা- ও-উপাপনার: কোন ধারণা-কজনাও পর্যন্ত নেই। কাজেই বর্তমানে এই 
নিক্েধাজা গ্রত্যাহাত হওয়া উচিত । ls ot Sas 


EEE ABN CER EE CEES EEE EEE 
উপায় নঞ্জা। বর্তমানেও এমন অনেক  সম্পৃদাস় রয়েছে যারা তাদের মহাপ্‌ রুষ্দের 
চিনের: পূজা পাঠ করে । ফোম বিধান: কোন ক্ষারণের উপর ' নির্ভরশীল. হলে সে 
কারণ প্রতোক:ব্যত্তি'র মধ্যে, বিদ্যমান থাকা জরুরী নয । Te 
কারণ কেরল একটিই নয় যে, এটা. মূর্তিগুজার উপায়, ॥.বরং ২ j মদ 
এর নিষেধাজার অন্যান্য আরও কারণ বধিত আছে। উদাহরপত চিন্ত নির্মানে 


Sus 


তা'আলার একটি বিশেষ গুণের অনুকরগ করা হয় । SS td বিজিত 


তাণ্জালার সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম এবং এটা ' প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্যই শোভনীয় ( 
সৃষ্টিবৈচিষ্য তারই ক্ষমতাধীন। সৃষ্টবন্তর হাঁজারৌ প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের 
কোট কোট 'ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। একজনের আঁকার-আকুতি অন্যজনের সাথে শিলে 
না। মানুষের কথাই ' ধরুন, পুরুষের আকুতি নারীর আকুতি থেকে সুস্পষ্ট ভিন্ন । 
এরপর নারী ও পুরুষের কোটি কোটি ব্যক্তিসন্তার মধ্যে দু'ব্যক্তি পুরোপুরি একই রাপ' 
নয়। দর্শক শাল্ল কোনরাপ চিন্ত।ভাবনা ব্যতিরেকেই তাদের পার্থক্য ধরতে পারে । 
এই আকার নির্মাণ আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জত ব্যতীত কারু সাধ্যে আছে ? যে ব্যক্তি কোন 
প্রাণীমূত্ি অথবা, রঙ ও তুলির সাহায্যে কোন প্রাণীর চি্ধ নির্মাণ করে সে কেন 
কার্ষত দাবি করে যে, সেও আকার নির্মাণে, সক্ষম ।:. এ কারণেই বুখারী... প্রমুখের 
হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন চিন্-নির্যাতাদেরকে বলা হবে, তোমরা স্রখন . 
আমার অনুকরণ করেছ, তখন একে পূর্ণান্থ কুরে দেখাও । আমি কেবল ত্রাকুরই 
নির্মাণ করিনি, তাতে আত্মাও সঞ্চারিত করেছি। তোমাদের সাধ্য থাকলে, তোমাদের 
নি্িত আকারসমূহে আত্ম সঞ্চার করে দেখাও 1. হি 


ননী ঘাটী: চির উনার নি রর এক. ডর দিন হর 

যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার ফেরেশতাগণ চিনন ও. কুকুরকে ঘৃণা করে । যে ঘরে এগুলো 
থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। ফলে সে গৃহের বরকত ও 
রওনক মিটে যায়। গৃহে বসবাসকারীদের ইবাদত ও আনুগত্য করার শক্তি হাস 
পায়। এছাড়া, এ প্রবাদ বাকাটিও মিথ্যা নয় যে, ১০ ARs) ৩১৯১৩ 
অর্থাৎ খালি গৃহ ভ্তপ্রেতের দখলে চলে ঘাৰ । কোন গৃহে. রহমতের ফেরেশতা 
প্রবেশ না ক্রলে সেখানে শয়তানের. আডড়া জমবে এবং গৃহের লোকদের মনে পাপের 
কুমন্রণা থাকবে, এটাতো শ্বাতাবিক। | fe 


কান TE TOBE কা OE HETERO 
প্রশ্লোজনাতিরিত্ সাজসজ্জা। বর্তদাম যুগে চিত্র -দ্বাস: যেন অনেক. উপকারিতা অজিত 
হয়, তেমনি: হাজরা. অপরাধ ও অম্বীলতা এসশ চিন্ত থেকেই জন্মগ্রহণ করে। মোট্রুথা, 
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শরীয়ত কেবল জক কারদে নয়-জনেক কারণের দিকে জক্ষ্য করে প্রাশীচিন্স, নির্মাণ 
ও ব্যবহার হারাম সাব্যস্ত করেছে । এখন যদি কোন বিশেম্গ ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে সেলব 
ফারিণ উনি থাকে, তবে তাতে শরীয়তের আইন পর্রিহতিত ত পারে নাণ 


খা ও সু হই মদ বনত ওয়ায়েতে রসূতুজাহ্‌ সো) 
চির নি্াতার! নী রিনার ভার রান টি 

. কোন কোন হাদীসে রসূরু্গহ, (সা) চিন নির্মাতাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। 
হযরত ইবনে আব্বাস বলিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, ৩1৪১৯ 
অর্থাৎ প্রত্যেক চিত্রকর: জাহাঙ্গামে খাবে ।-_বেখারী, মুসলিম ) 


ফটো ও চিন্ন £ কারও কারও এঁরাপ বলা নিশ্চিতই শ্রান্ত যে, ফটো: চিন নয়, 
বরং এটা প্রি, যা আয়না, পানি ইত্যাদিতে তেসে উঠে । সুতরাং আয়নায় নিজের 
মুখ দখা থেয়ান জায়েষ, তেমনি ফটটার চিন্তও জায়েয । এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, 
প্রতিবিষ ততক্ষণ পর্যন্তই প্রতিবি” থাকে, যতক্ষণ তাকে কোন উপায়ে বদ্ধমূল ও স্থায়ী 
করে নৈয়া না হয়ণ যেমন, পানি ও আয়মীতে আপনার প্রতিবিষ্ স্থায়ীনক্প । আপনি 
সামনে থেকে সরে গেলেই প্রতিবিদ্বও শেষ হয়ে যায় । যদি আয়নার উপরে কোন মসলা 
জরা কি ত বিত চুর কন দাদা তি ভিতর 
975, হাদীস: দ্বারা প্রশ্মাণিত-। ' . 


(৮৯ এর । বহুবচন । অর্থ, বড় পান্র। বর, তললা, উৰ 


ইত্যাদি । ৩ 9% শব্দটি ৪৪৫ এ -এর বহুবচন । অর্থ ছোট চৌবাচ্চা । উদ্দেশ্য এই 
যে, ছোট চৌবাষ্চার সমান পানি ধরে, হা পনি বা 32 সর 
০১-এর বহুবচন । অর্থ ডেগ। i 


৮3 ৬৬০) স্বন্থামে প্রতিষ্ঠিত !. অথাৎ এমন বড় ও তারী জেল নির্মাণ করত খা 
নাড়ানো' যেত: না. সম্ভবত এগুলো পাথর খোদাই করে পাথরের পুজি উপরেই: নির্মাণ 
কর] মত, যা স্থান্যন্কর করার যোগ্য ছি না।: ইলা রাডার রানার 


দে 


করেছেন। 35 এ ১৩ EH এর is ১313 ০1 fle 1— 


হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর প্রতি বিশেষ কুগা ও অনুযহ বরা করার 
পর cs Pole ঠাপের ও তাঁদের পর্িধাররর্গকে Wa ES tA 
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২৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোয়আান ॥ সপ্তম খণ্ড 
“= স্কতজতার ছয়াপ ও ভার বিধান $ কুরতুবী জন, কৃতজতার স্বরাপ: হচ্ছে নিস্থামত 
দাতার নিক্নামত স্বীকাল্স করা ও তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুয়ায়ী : য্যবহার 'করা ।- কারাও?ওযা 
টার না ডে ভাংগা সা সহ | এ থেক. জানা গেল 
যে, রুতক্ততা কেবল মুখেই নয়, কর্মের মাধ্যমেও হয়ে থাকে । কর্মগত ক্ৃতজতা 
হচ্ছে নিয়ামতনাতীর নিয়ামতকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী “বাহার করা। আব্‌ আবদুর 
রহমান সুলামী বলেন, নামায ফকুতকতা, রোষা কৃতকতা এবং শ্রত্যেক-সৎকর্ম ক্কুতজতা। 
মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাষী বলেন, আলা হ্ভীতি ও-সগকর্সের নাম .রুতক্ততা ॥--(ইবানে 
কাসীর ) বি 
 আলোচ। আয়াতে কোরআন. পাক সততার আদেশ করার জন্য 2১1 


PAI AISA 


সংক্ষিপ্ত শব্দ না বলে মর টস বাক্য ব্যবহার কর. সম্ভবত ইঙ্গিত করেছে যে, 


সোলায়মান রো) এবং তাদের -পরিবারবর্গমৌছিকড়ারে ও-কর্মের মৃঞায়ে এই আদেশ 
পালন করেছেন । তদের: গৃহে. এমন কোন মুহূর্ত যেত না, যাতে ঘরের কেউ না 
কেউ, ইবাদতে মশগুব না. থাকত । পরিবারের লোকুল্ননকে সময় ভাগ করে . দেওয়া 
হয়েছিল |. কালা দত ০5-9 
না! ( ইরনে-কাসীর ). Ee 

-- হারও সুসলিছের এক সপীসে রালরা্জাহ পো বামন, -জাল্গাহ: তা'আলার 
দাত সাল চলি 'ভিনি-জর্ রানি: ঘুমাতেন অতপর: 
রাতের এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং শেষের এক-যষ্ঠাংশে ঘুমাতেন । 
আল্লাহ তা'আলার কাছে হঘয়ত দাউদ: (আ)-এর রোাই- অধিক জিয়া তিনি একদিন 
অন্তর তুর রোষা রাখতেন ।_(ইবনে কাসীর ). 


.এহসুরত  ফুষায়েল. রে). থেকে বর্নিত আছে, হমরত দাউদ (আ)-এর প্রতি তা 
প্রকাশের এই আদেশ অবতীর্দ হলে তিনি আরয করলেন, হে আমার পালনকর্তা! 
আমি আপনার শোকর কিভাবে আদায় করব? আমার উদ্ভিগত অথবা কর্মগত 
শোকর*তা আপনারই দ্বান। এর -জন্যও তো .লাকর  আদান্ন করা ওয়াজিব ৷ 
আল্লাহ্‌: তা'জালা বছজোন, ১51১ ৮85১) ৩১ 4:--অর্থাৎ হে দাউার:।' এখন তুমি 
আমার. কনাকার আদায় করেছ। কেননা, যথাযথ শোকর আদায়ে তুমি তোমার অক্ষমতী 
উপলব্ধি করতে পেরেছ এবং মুখে. তা স্বীক্ষার করেছ। . - 


যাক রাবী ও ইমাম জাসসাস্‌ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রো) থেকে 
টিপার পাশ তে 1 এই 3 


রেওয়ামেত করেছেন . 98855541 pied আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে: রেস্দ্জাহ্‌ 
(সা) মিম্বরে দীড়িয়ে আয়াতথানি তেলাওয়াত করলেন এবং: ইলফৌন, তিমাটি কাজ 
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ধৈ- ব্যক্তি সম্পন্ন করবে সে দাউদ পরিধায়ের বৈশিষ্ট্য জানত করতে সক্ষম হবে 
সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, সে তিনটি কাজ কি ? "তিনি বললেন, ১. সম্ভ্টি ও 
ক্রোধ উততয় অবস্থায় ন্যায় বিচারে কায়েম থাকা ২, সাচ্ছল্য-ও দারিদ্য উজদ্ধ “অবস্থায় 
টিভি লারা জলি সলা চর জক 
(কুরতুবী, আহকামূল-কোরআন-_জাস্ঙাস্‌ ) 

রিনি চিনো 


391৩ we ০০০ মার এট এ বাস্তব সত্যও 


তুলে ধরা হয়েছে যে, কতক বান্দাদের সংখ্যা অঞ্ই হবে। এতেও দু'সিনগপকে শোকরে 
উৎসাহিত” করা হয়েছে । রি 


রা AA ATT cA 


সিল ৩% আয়াতে ৪ ০৮০ শব্দের অর্থ জাতি কেউ, 


el এটা আবিসিমীয় ভাষার শব্দ-এবং কারও মতে আরবী জন্দ। ৮০. 
শব্দের অর্থ সরানো, পেছনে নেয়া। লাঠির সাহায্যে মানুষ ক্ষতিকর বন্ত সরিয়ে 
-থাকে। ' তাই লাঠিকে 8 ০ অর্থাৎ সরানোর হাতিয়ার বলা হয় 14 আর্তি 
হযরত সোলায়মান আ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করে অনেক টিকা ৃঁ 
পথ নির্দেশের দরজা: খুলে দেওয়া হয়েছে? 


- স্ঙ্গীলায়মান (জা)-এর মৃত্যুর জিঙ্মকর. ঘটনা £ এ ঘটনায় অনেক. পথনির্গেশ 
রূযছে।.:উদায়ক্লত- হযরত সোল্রায়মান (আ) অদ্বিতীয় ও অনুপম সামার ভূধিকারী 
ছিযেন। কেরন; সমগ্র বিশ্বের উপরেই নয় বরং জিন ছাতি, বিহঙকুল ও বায়ুর 
উপরও তর আস কার্ষক্র ছিল । কিন্তু এতসব উপায়-উপকরণপ থাকা সত্বেও. এতিনি. 
মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেলেন না। নিদিষ্ট সময়ে তাঁর- মৃত্যু আগমন করেছে।, 
বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ দাউদ (আ) শুরু করেছিলেন এবং সোলায়মান 
(ভু) তা’ শেষ করেন। তীর মৃত্যুর পূর্বে কিছু" নির্মাণ কাজ অবশিষ্ট ছিল । “কাজটি 

বাধাতীপ্রবৃণ জিনদের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সোজায়মীন আ)-এলস তরে" 

কাজ করত! তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হতে পারলে তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে পি 1 
ফলে নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যেত । সোলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে এর ব্যবস্থা 
এই করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তার খেহরাবে প্রবেশ 
করলেন । মেহরাষটি স্বচ্ছ কাঁচের নিমিত ছিল । বাইরে থেকে ভেতরের সধকিছু দেখা” 
যেত । তিনি নিয়মানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ওর দিয়ে দাড়িয়ে গেলেন যাতে 
' আত্মা বৈর হয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাঠির সাহায্যে স্বন্থানে অনড় থাকে । -মথাসময়ে 
তাঁর’ আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে গেল। কিন্ত লাঠির উপর তয় করে তাঁর দেহ জনত” 
সাধ্য জিনদের ছিল না। তারা তাকে জীবিশস্মনে করে দিনেয়'পর'দিন কাজ:করাতো- 
লাগল । অবশেষে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বায়তুল খোকাচ্ছায়সর -নির্মাগ - 


চি 
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২৬৪ তফসীরে মা'আরেফুলসকোরজান ৷ সপ্তম খণ্ড 


কাজও মমাপ্ত হয়ে গেল:। আজাহ্‌ সোলায়মান ভেটিংএর -লাঠিতে উইপোকা জ্যগিয়ে 
দিয়েছিলেন।. একে ফারসীতে দেওক উদ্দুতে দীমকনবহ্ণ হয়। কোরআন. ফালে 
একে “দাব্বাতুল আরদ’ বলা হয়েছে । উইপোকা তেতরে ভেতরে জাতি থেয়ে ফেলল । 
লাঠির তর খতম হয়ে গেলে সোলায়মান (আ)-এর অসাড় দেহ মাটিতে পড়ে গে: 
তখন জিনরা জানতে পারল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। 

জিনদেরকে আল্লাহ, তা'আলা দূর-দূরান্তের পথ কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম করার 
শক্তি দান করেছেন । তারা এমন পরিস্থিতি ও ঘটনা জানত্র, যা মানুষের জানা ছিল 
না। তারা যখন এসব, ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণন] করত, তখন মানুষ এগুলোকে 
গায়ের খবর মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, জিনরাও গায়েবের খবর আনে। 
স্বয়ং জিনরাও সম্ভবত অদৃশ্য জানের দাবি করত। মৃত্যুর এই অভূতপূর্ব ঘটনা এ 
বিষয়ের স্থরাগ খুলে দিল । হয়ং জিনরাও টের গেল্য এবং সব মানুষও বুঝে নিল যে, 
জিনরা আলেমুল গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞানী ) নয়। কারণ, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জাত হলে 
সোলায়মান (আ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে এক বছর পূর্বেই জাত হয়ে ষেত এবং সারা বছরের 


যাড়ড়াঙ্গা খাটুনি থেকে নিচ্ৃতি পেত। আয়াতের শেষ বাক্য উনি 


ASA নটি তাঞ 


এটা জরি এ সি তল 0৮968 ০1 ০ আয়াতে 


তাই বলিত হয়েছ্ছে। একে (০৩১১০ বলে সে হাড়তালা খাটুনিকে _র্ঝানো 
হয়েছে যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য জোজায়মান জো) 
জিমদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন । তাঁর মৃত্যুর এই বিস্ময়কর ঘটনা আংশিক 
কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এবং আংশিক হযরত ইবনে আব্বাস রো9 প্র্থ 
থেকে ৰণিত রয়েছে ।_( ইবনে কাসীর ) 


এ অত্য্চর্য ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও, অজিত হয় যে, মৃত্যুর কবল থেকে (কারও 
নিষ্কৃতি নেই । আরও বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে কাজ করতে চান তার 
ব্যক্জা, মেতাত্রে; ইচ্ছা -করতে পারেন । এ ঘটনায় তাই হয়েছে। মারা যাওয়া সত্বেও 
স্েক্লার়মান, (আ)-কে পূর্ণ- এক বছর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রেখে জিনদ্রে দ্বারা কাজ 
সম্থা্ত .করিয়ে, নেয়া হয়েছে। আরও জানা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত আসবাবপন্ন ও 
হন্তুপাত্ ততক্ষণ পর্যত্তই নিজেদের কাজ. করে যায়, যতক্ষণ আল্লাহ্‌ তা'আলা চান। 
তিনিংনা চাইলে সবকিছু নিক্ষিয় হয়ে পড়ে । যেমন এ ঘটনায় লাঠির তর উইপোকার 
মাধমে খতম করে দেওয়া হয়েছে । জিনদের বিস্ময়কর কাজকর্ম, কীতিও বাহ্যত 
গায়েবী বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ঘটনাবলী দেখে এ বিষয়ের আশংকা. ছি যে, 
মানু তাদেরকে উপাস্যরূপে প্রহণ করে নেবে। মৃত্যুর এই. অভাবিত ঘটনা এ আশং- 
কার মুন্েও কুঠাক্সাঘাত করেছে । সবাই 'জিনদের অক্ততা ও অসহায়তা সম্পর্কে 
চাক্ষুষ জান লাড় করেছে । 
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সূরা সাঘা ২৬৫ 


উপরোদ্ত বস্তব্ব্য থেকে আরও জানা গেল যে, মৃত্যুকালে সোলাস্নমাম-(আ) দু’টি 
কারণে এই বিশেষ প্রস্থ অবলমন করেছিলেন ।- এক. বায়তুল মোকাদ্দাস- নির্মাণের 
অসমাপ্ত :কোজ- সমাপ্ত করা এবং দুই. মানুষের সামনে জিমদের অজ্ঞতা ও. অসহা- 
মতা ফুটিয়ে ভোলা, যাতে তাদের ইবাদতের আশংকা না থাকে ।---€ কুরতুবী ) 


হযরত আবদুল্লাহ্‌, ইবনে আমর বণিত রেওয়ায়েতে রসূলুঞ্লাহ্‌ সো) বলেন, 
সোলায়মান (আ) বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সমাগনান্তে আল্লাহ, তা'আলার 
কাছে কয়েকটি দোয়া করেন, যা কবুল হয় । তন্মধ্যে একটি দোয়া এই যে, যে ব্যক্তি 
নামাযের নিয়তে এ মসজিদে প্রবেশ করবে ( অন্য কোন পাধিব উদ্দেশ্য থাকবে না ) 
মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাকে গোনাহ্‌ থেকে এমন পবিয় করে দিন, যেমন 
সে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মপ্রহণের সময় ছিল । 


সুদ্দীর রেওয়ায়েতে আরও আছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ- 
নান্তে সোলায়মান (আ) কৃতজতাস্বরাপ বার হাজার গরু ও বিশ হাজার ছাগল কোরবানী 
করে-মআনুষকে ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং আনন্দ উদ্যাপন করেন । অতগর 
“ছখরার? “উপর দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এসব দোয়া কৰেনে-- ছে 
আর্ট, আপনিই আমাকে শক্তি ও সম্পদ দান করেছেন । ফলে বাস্বতুল ৫ 

সের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে । হে আল্লাহ্‌! আমাকে এই, নিয়ামতের (সকার 
পে (05, এবং জব কেণ্ নার মার বত ভৱতি 
হিল্ায়ত্প্লাপ্তির' পরু. আর আমার অন্তরে কোন বক্তা সৃষ্টি করবেন না। হে 
আর্মরি২গাজনকর্তী । যে ব্যক্তি এই মসজিদে. প্রবেশ করবে, আমি তার জন্য আপনার 
কাছে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করছি-_-১, ' গোনাহ্গার ব্যক্তি তওবা করার জন্য. এ 
মসজিঙ্গে প্রবেশ করলে আপনি তার তওবা কবুল করুন এবং তার গ্রোনাহ্‌ মাফ 
করুন । '২. যে ৰাজি কোন ভয় ও আশংকা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এ মসজিদে 
প্রবেশ করবে, আপনি তাকে অভয় দিন এবং আশংকা থেকে যুক্তি. দিন । ৩. রুগ্ন 

ব্যক্তি এ ম্সূজিদে প্রবেশ করলে তাকে আরোগ্য দান করুন ২8১. সিঃস্ধ, ব্যক্তি এ 
মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে ধনাচ্য করুন । ৫. এ মসজিদে-প্রবেশকারী যতক্ষণ 
এখানে থাকে, ততক্ষণ আপনি তার প্রতি-কৃপাদৃষ্টি রাখুন । তবে কেউ কোন অন্যায় 
- ও অধর্মের কাজে লিগ্ত হলে তার প্রতি নয় ।-_-€ কুরতুবী ). 


এ হাদীস থেকে জানা গেল ঘে,-বাযতুজ মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সোলায়মান 
জো)-এর জীবদ্দশায় সঙ্া্ত হয়ে গিক্েছিল-। পূর্ববপিত ঘটনাও এর পরিপন্থী ময় । 
কারণ, বড়বড় নির্মাণ কাজে মূল নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে গেলেও কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট 
থাকে । এখানেও সে ধরনের কাজ বাঁকা ছিল। শির টসারাররার জো) সারাহ 
কৌশল অবলম্বন করেছিলেন । 


৩৪. 9 2 ৮ fe সু এ 


www.pathagar.com 


হও তফসীরে মা'আরেনিজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


= - হযরভ..ইখনে আব্বাস থেকে 'আরও: বমিত -আছে যে, খৃত্যুর পর সোলায়মান 
(জা) -পাঠিতে তর দিয়ে এক বছয় দণ্ডায়মান থাকেন । (কুরতুবী), কতক রেওয়ায়েতে 
আছে১ক্ষিনরা যখন জানতে পারল যে, সোলায়মান: ₹্জা) অনেক পূর্বেই মারা গেছেন 
কিন্ত তারা টের পায়নি, তক্ষন তাঁর মৃত্যুর সময়কাল জ'নার জন্য একটি কাঠে উইপোকা 
ছেড়ে দিল। একদিন এক রাপ্ত্রিত-যতটুকু কাঠ উইপোকায় খেল, সেটি হিসাব করে 
তারা আবিষ্কার করল যে, সোলায়মান আ)-এর লাঠি উইয়ে খেতে এক বছর সময় 
লেগেছে | 
টা BUC! চা EEE 
মোট বয়স তেপ্পান্ন বছর হয়েছিল। তিনি চল্লিশ বছরকাঁল রাজত্ব করেন। তের 
বছর বরঁসৈ তিনি রাজকার্ষ হাতে নেন এবং চর বি বানানের নির্মাণ 
কাজ শুরু করেন কি রন করতুবী) 
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5:৫) “সাবার অধিবাসীদের জন্য SEEM Ss এফ নিদর্শন--পুষ্টি উদ্যান ' 
একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে ।.:তোমরা ভোগাদের: পালনকার্ডার রিথিক খাও এবং 
ভার গতি কৃতজড়া প্রকাশ কর। স্থাহ্্যকুর শহর এবংক্মাশ্টীল পারানকর্তী (১৬) জতপর 
তারা অবাধ্যতা করলো ফলে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা. জার তাদের 
উদ্যান্রয্নকে পরিবর্তন ঝরে দিলাম এন দুই উদ্যানে, হাতে উদগত হয় বিশ্াদ ফল- 
গুল, বাষ্ট গাছ এবং গাঁগ্নান্য কুলইক্ষ । (১৭) এটা ছিল কুচরের কারণে তাদের প্রতি 
আমার শাস্তি । আমি অক্কৃতপ্জ বাতীত কাউকে শান্তি দেই না । (১৮) তাদের এবং 
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খেলধ জনগনের লোকদের প্রতি জামি অনুগ্রহ 'ফছেছিজাম- দেখলো: শ্রধ্যহর্তী স্থানে 
জনেক দৃম্যমান জনগদ স্থাপন করছিলাম এবং সেগুলোতে ভাল নির্ধারিত করেছিলাক্ে। 
ভোগযা এসব জনগদলে: রাতে /ও “দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর । (১৯). জতগর তালা 
বলল, হে৷ মাছের গাজনকর্তা। জামাদের জঙ্গখর পরিসর. বাড়িকে দাও 1 তারা মিঙ্জে- 
দেয় প্রতি ভুলুগ কারছিজ । - ফলে জামি: ভাদেরকে উপাখ্যান পরিণত, করলাম এরং- 
রা সস মদদ! নিশ্চল্প এতে চিল্ক: নাতি জজলের দয 


উর 





তক্ষসীয়ের সার-সংকেগ 


রি জবা অধিবাসীদের জন্য তেয়ং) তাদের বাসভ্ূমিতে ( অর্থাৎ বাসভ্মির 
মোটামুষ্টি অবস্থার মধ্যে আল্লাহ্র আনুগত্য জরুরী হওয়ার) নিদর্শন ছিল ।: তগ্মধো, 
এক নিদর্শন দুপ্সারি 'উপ্যান--একটি (তাদের সড়কের) ডানদিকে জার একটি বা- ' 
দিকে (অর্থাৎ তাদের সঙ্গপ্র এলাকার দু'সারি সংলগ্ন উদ্যান বিজ্ত "ছিল। এতে 
উৎ্পাদনও ছিল প্রচুর এবং অফুরন্ত ফলমুলও ছিল । এছাড়া ছিল সুশীতল ছায়া ও 
মনোরম পরিবেশ । আমি পয়গল্রগণের মাধামৈ তাদেরকে আদেশ 'দিগাম, ) তোমাদের 
জনৰ মী প্রদপ্ত ) রিযিক খাও এবং ( খেয়ে ) তাঁর শোকর আদীয় ্ররি। € অৰ্থাৎ 
আনুগত্য কর। কারণ, দুগ্রকার নিয়ামত আনুগত্যকে অপরিহার্য করে দেয়, এক. 
পাথিব অর্থাৎ বসবাসের জন্য শ্বাস্থাকর শহয় এবং ( দুই. পারলৌকিক্‌ অর্থাৎ ঈমান ও 
আনুগত্যের ক্ষেত্রে ছুটি হয়ে গেলে ক্ষমা করার জন্য ) ক্ষমাশীল পালনকর্তা । (স্তয়াং 
: এমতাবস্থায় অবশাই ঈমান ও: আনুগত্য করা উচিত ।) অতপর (এতেও ) তারা 
(এ আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিরা।: (সম্ভবত তারা সূর্য গ্জারীও দিল 


পে ও ঠঠী ॥ পাঠা ee Ar 





সূরা নমলে তাদের কতক অনম্পর্কে বলা হয়েছে $ ৩3 ১৭১ ৪০2 সদ 


টিক) 
a 





১০ - ) ক্ধলে আমি তাদের উপর (আমার ক্রোধের বহিঃপ্ৰকাশ হিগাবে ). 


প্রেরণ করলাম বীধের বন্যা । (অর্থাৎ বাধ দিয়ে যে-বন্যা আটকিয়ে রাখা হঞ্জেছিল, 
বীধ ভেঙ্গে সেঁ ধর্টার পানি তাদের উপর চড়াও হল । ফলে তাদের দু'সারি উদ্যান 
ধংস হয়ে গেল) আয় তাদের দু'সারি উদ্যানকে পরিবর্তিত করে দি এমন দুই 
উদ্যানে, যাতে উৎপন্স- হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউপাঁছ এবং" সামান্য কুজাচ্‌ তাও জংগী ' 
হুউদ্গত, যাতে কাটা অনেক এবং ফল শ্বাদহীন। ) এটা ছিল তাদের কুঁফিরের কারণে 
তাদেরকে প্রদন্ত আমার শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ বার্তীত কাউকে এরাগ"শান্তি দেই 
নাও মাধুজী : কুটি তো আমি খার্জনাই কষে দেই। কুঁফরের চেকের অধিক 
অকুত্ভততা আর কি হধে। ভারা এতেই লি ছিল । উল্লিখিত বাগগমি সংক্রান্ত 
মিল্পায়ত- ছাড়া এম সংগত আরও একটি মিক্ামত ডাদেরকে দিটেছিলাগ। তা এই. 
খে, 7 আহি: প্র এবং যেসব জনপদের গ্রকি ( ফসল ইত্যাদি ব্যাপারে) বরকত: 
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দিয়েছিলাম, দেওলোজ-মধ্যবতী স্বানে'অনেক জনপদ আবাদ করে রেখেছিলাম ৮ েওযো 
(সকষক: থকে ). দৃশ্যমান “ছিল € যাতে ভ্রযণকারীগেক “অ্রমণে আতংক না হয় এবং. 
কোম্ধাও- অবস্থান করতে চাইলে সেখানে যেতে. ইতত্তত:না করে, )' এবং সেগুলোতে 
অম্যপর্ধ এক বিশেষ ভারসাম্য রেখেছিলীম'। অর্থাৎ এক জনপদ থেকে -অন্য'জনগগ- 
পর্যন্ত চলীর মধ্যে এমন উপযুক্ত দূরত্ব রেখেছিলার্গ; যাতে ভ্রমণকাজে' অভ্যাস অনুযায়ী 
বিশ্রাম করতে পারে । যথাসময়ে কোন না কোন জনপদ পাওয়া যেত পানাহার ও 
বিশ্রামের জন্য | তোমরা এসব জনপদে ( ইচ্ছা করলে ) রাস্্রিতি এবং (ইচ্ছা করলে 
দিনে) নিরাপদে ভ্রমণ কর । (অর্থাৎ কাছে কাছে জনপদ থাকার কারণে রাহাজানীর 
তয় ছিল না এবং সর্বন্র সবকিছু সহজলত্য হওয়ার . কারণে পানি, খাদ্য ও পাথেস্ না 
পাওয়ারও আশংকা ছিল না।). অতপর ( তারা এসব নিগ্নামতের প্রকৃত শোকর 
অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্য করল না এবং বাহ্যিক শোকর অর্থাৎ এগুল্লোকে মুল্যও 
দিল না। সেমতে ) তাঁরা বলল £ হে আমাদের পালনকর্তা, (এমন কাছে: কাছে 
জনগদ থাকার কারণে ভ্রমণে আনন্দ নেই। পাথেয় ফুরিয়ে যাওয়া, পিপ্যুস্থায় পানি না 
পাওয়া, অধীর অপেক্ষায় থাকা, চোরের ভয় থাকা এরং সশঙ্জ পাহারা দেওয়া--এসর. 
না হলে ভ্রমণের আনন্দ কি? বনী ইসরাঈল যেমন মামা ও সালওয়া খেতে খেতে 
অতিষ্ঠ. হয়ে তরিতরকারি, শশা, ক্ষীরা ইত্যাদির জন্য আবেদন করেছিল,তেমনি তারাও 
করল। তারা আরও বল, বর্তমান অবস্থায় ধনী-দরিদ্র সকলেই একইরাপ শ্রমণ 
করে! এতে আমাদের ধনাচ্যতা ফুটিয়ে তোলার ত্বরকাশ নেই ।- তাই মন চায় যে) 
আমাদের ভ্রমপের ব্যবধান (ও দূরত্ব ) বর্ধিত রুরে দিন। (অর্থাৎ মধ্যবর্তী 
উই 5:৯৯ যাতে এক মনধিল থেকে অন্য মনযিলের দূরত্ব বেড়ে 

যায়। এই অক্বৃত্ততা ছাড়া ) তারা নিজেদের প্রতি ( আরও নাফরয়ানী: করে ) 
জুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে গরিপত করেছি এবং সম্পূর্ণরাপে 
ছি্ধিচ্ছিন্ন ঝরে" দিয়েছি । ( তাদের কতককে ধ্বংস করে দিয়েছি । ফলে তাদের 
কাহিনীই ‘রয়ে গেছে এবং কতককে ছিন্পবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি । অথবা স্বাচ্ছন্দ্যের 
'দিক দিয়ে সকলেই কাহিনী হয়ে গেছে অর্থাৎ তাদের স্থাচ্ছন্দ্যের আসবাবপত্র ধ্বংস 
হয়ে:খেছে। অথবা তাদের অবস্থাকে শিক্ষায় পরিণত করেছি । মানুষ এ থেকে শিক্ষা. 
প্রহণ করে ।. মোটকথা, ভাদের বাসভূমি, উদ্যান এবং সংলগ্ন. জনপদসমূহ সবই 
ছারথার হয়ে প্লেছে । ) নিশ্চয় এতে ( অর্থাৎ এ কাহিনীতে ) প্রত্যেক ধৈর্যশীল ক্লুতযের 
( খু'মিনের ) জন্য: বিপুল শিক্ষা: রযেছে। 


নাক কাব্য বির 

IPE SEN SUE HI PE TOE SOE EEA ST CE 
সম্পর্ক হুশিয়ার করার উদ্দেশ্যে পূর্ববতী পয়গম্বরগপের হাতে সংঘটিত বিস্ময়কর 
ঘটনা ও মু'জিষা বণিত হচ্ছিল । এ প্রসঙ্গে প্রথমে হযয়ত দাউদ ও সোলায়র্মান 
(আ)-এর হটসাবলী উদ্লেখ করা হয়েছে + এখন এ প্রসঙ্গে ই সাবা: সম্পদায়ের উপর 
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. আল্লাহ্‌ তা'আলার অগনিত নিয়ামত বর্ষণ, অতপর অকুতজতার কারণে; তাঁদের প্রতি 
আবাৰ অবতরণের আজোন্টনা আলোচ্য আয়াতসমূহে করা হয়েছে। তি 


| সাৰা সন্গৃদায় ও তাদের প্রতি জাজাহ্‌র বিশেষ নিয়ামতরাজি £ ইবনে কাসীর 
বলেন, ইয়ামানের সমাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া 
সম্পুদায়ও সাবা স্দুদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছিল সে দেশের ধর্মীয় নেতা । সূরা 
নমলে সোজায়মান (আ)-এর সাথে নারী বিলকিসেঁর ঘটনা বণিত হয়েছে। তিনিও 
গে সম্মুদায়েরই একজন ছিলেন। আল্লাহ্‌ তাংআলা তাদের সামনে-জীরনোগ্রর 
দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং পয়গ্ধ রগণের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের . শোকর 
আদায় করার আদেশ দান করেছিলেন । দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর 
কায়েম থাকে এবং সর্বপ্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করতে  থারে |. অবশেষে ভাল- 
বিলাসে মত. হয়ে তারা আল্লাহ তা'আলা থেকে গাফিল হয় পড়ে, এমন 'কি-আল্লাহ্‌ 
তাণআলাকে অস্বীকার করতে থাকে । তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে হ'শিল্পার 
করাস্থ কন; তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন । তাঁরা তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য 
সর্ব-প্রযত্রে চেষ্টা করেন । কিন্ত তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি । অবশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের উপর বন্যার আঁষাব প্রেরণ করেন । ফলে তাদের শহর ও বাগ-বাগিচা ছারখার 
হয়ে যায় ।-( ইবনে কাসীর ) রি 


7. ইমাম আহমদ হযপ্সত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক. বাক্তি রসূ- 
লুস্রাহ্‌ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল £ কোরআনে উল্লিখিত ‘সাবা’ কোন পুরুষের নাম্‌না 
নানীর, সা কোন “ভূখণ্ডের নাম £ ফসুলুদ্ভাহ্‌ (সা) বললেন, সাখা এরুজন : পুরুষের 
না । তার “দশটি পুক্প সন্তান ছিল । তন্মধ্যে ছয়জন ইয়ামানে এবং; চারক্তর শামদেশে 
বসতি স্থাপন করে | ইয়ামানে বসবাসকারী ছন্ন পুলের নাম মাদজাজ, কেন্দা, ইহ, 
আশআয়ী, আনমার, হিঙ্গইজার, ( তাদের থেকে ছয়টি গোজ জব্মলাত করে ): এবং 
শামদেশে বসবাসকারীদের নাম লখম, ভূত্যাম,সআমেলা, গার্সান-( তানের গোরসমূহ এ 
নামেই সুবিদিত) ।  এরিওয়ায়েতটি হাফেজ ইবনে আবদুল বারও. তার “আলকামদু 
ওয়াল উমানু বেখারেফতে আস্‌ সাবিহ আরবে ওয়াল আজম” প্রস্থে উচ্নৃত করেছেন) 

বংশতালিকা “বিশেষ আলিমগণের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর বলেন, এরা 
দশজন সবার উরসজাত, ও প্রত্যক্ষ পুন্ন ছিল না। বরং তার 'দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা 
চতুর্থ পুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল । অতপর তাদের পগোরলনূহ শাম ও ইর়ামানে 
' বিস্তার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়। 


সাবার আসল নাম ছিল আবদে শামস । সাবা আবদে শাম্স ইবনে ইয়াশহাব 
ইবনে কাহ্তান থেকে তার বংশতালিকা বোঝা যায়। ইতিহাসবিদগণ লিখেন, সাবা 
আবদে শামস তার আমলে শেষ নবী মুহাদ্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ মানুষকে 
গুদিষেছিজ +. সম্ভবত  তওযাত ও ইনজীল. থেক সে.:এ. বিষয়ে: জামলাভ ফরেছিল 
অথবা জ্যোতিষী ও অতিন্্রীয়বাদীদের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল । রসূলুল্লাহ, সো)-র 
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২৭০ তফসীরে মা'আরেফুজনকোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


শানে! কয়েক লাইন আরবী কবিতাও বলেছিজ-)- ও-সব-কবিতায় তাঁর আবির্ভাবের 
উল্লেখ করে বাসনা প্রকাশ. করেছিল যে, আয়ি-সরীর আঙ্গ থাকলে ভে 'স্কেয্য 
করতাম এবং আমার সম্পৃদায়কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন. করতে বলতাম । 

ও সাবার সন্তানদের ইয়ামানে ও শায়ে বসত স্থাপন করার ঘটনাটি তাদের উপর 
বন্যার আযার আসার পরবতী ঘ্টনা । বন্যার প্রুর তারা বিভিন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে- 
ছিল ।---{ইৱনে কাসীর ). কুর্তুরী, সাবা জম্পুদায়ের. সময়কাল হযরত ঈসা (আ)-র 


AA cA A 4 পাপী শি পান পপ 


পরে অবং সসূলুৱাহ, সো)-র পূর্বে উল্লেখ করেছন । ১ dum পপ ৬০১৬ 


আরবী জতিধানে ছি শব্দের একাধিক অর্থ সুবিদিত। তফসীরকারকণ্নণ প্রত্যেক 
-জর্্জর দিক দিয়ে এ আয়াতের তফসীর করেছেন:। কিন্ত কামুস, সেহাহ্‌, জগুহরী. 
ইন্তাদি অভিধানে বপিত-অর্থ কোরআনের পূর্ববপর'-বর্ণনার সাথে সামজস্যশীল ।.এসব 
অভিধানে ॥ += এর অর্থ লেখ্ধা হয়েছে বাঁধ, যা.প্যনি আটকানোর জন্যে নির্মাণ: কারা 
হয়।' হখরত ইবনে আব্বাসও ০ এর অর্থ বাঁধ বর্ণনা করেছেন ।-_ (কুরতুবী ) 


ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বাঁধের ইতিয়াস এই £ ইয়ামানের রাজ-. 
ধানী সানআ থেকে তিন মনযিল দূরে মাআরেব শহর অবস্থিত ছিল। এখানে সাবা 
সম্পৃদায়ের বসতি ছিল। দুই পাহাড়ের মধ্যবতাঁ উপত্যকায় শহর অবস্থিত ছিল 
বিধায় উত্তর পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে 
'শহয়েন জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। দেশের সম্রাটগণ (ভোদের-অধ্যে রাণী বিলকিসের 
মা বিশেষষ্ঠাীবে উল্লেখ করা হয়। ) উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত 
বাঁধ নির্মাণ করলেন । এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগতগবন্যার পানি রোধ করে পানির 
একটি বিয়াট ভাগার তৈরী করে দিল । পাহাড়ের বৃষ্টির পানিও এতে সঞ্চিত হতে 
লাগল । বাঁধের উপরেশ্নিচে ও মাঝখানে পানি বের স্গগ্রায় তিনটি স্ররজা নির্মাণ 
করা হল যাতে ' সঞ্চিত “পানি সুশংখলতাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং তাদের 
ক্ষেতে ও বাগানে পৌছানো হায় । প্রথমে উপরের ‘দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। 
উপরের পানি শেখ হয়ে গেলে মাঝখানের এবং সর্বশেষে: নিচের তৃতীয় দরজা খুলে 
দেওয়া হত। পরবতী বর বৃঙ্টির মওসুমে বাঁধের. তিনটি স্তরই আবার. পানিতে 
পূর্ণ হয়ে যেত বাঁধের নিচে. একটি সুরহৎ পুকুর নির্মাণ করা হয়েছিল । এতে 
পানির বারটি খাল তৈরী করে .লয়রের বিভিন্ন দিকে পৌছানো হয়েছিল । সব গালে 
একই গতিতে পানি প্রবাহিত হত্‌..এবং নাগরিকদের প্রয়োজন. মেটাত | :.:.. | 

" শহরের ডানে ও বামে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের কিনারায় ফলমূজের বাগান নির্মাণ 
করা হয়েছিল । এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হত। এসব বাগান পরস্পর 
সংলগ্ন অবস্থার পাড়ের কিনারায় দ'সারিতে বহুদূর 'পর্যত বিভূত ছিল । এওঁলো 


পন্ড পা | 


সংখ্যার অনেক হলেও কোরআম-পাক- sls: ৯ অর্থাৎ দুই: বাগান বলে ব্য করেছে। 
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কারণ, এক. স্নারির..স্রমস্ত বাগামকে প্ররল্পর- সংলগপ্ত. ‘হওয়ার কারণে এক বাগান 
এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে:একই কারণে দ্বিতীয় বাগান সাব্যস্ত করা হয়েছে 


. এসব বাগানে সকল প্রকার . বৃক্ষ 'ও 'ফলম্ল প্রচুর পরিমাণে উৎ্পম হত। 
"ক্বাভাদাহ প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন নারী মাথায় খালি ঝুড়ি-মিয়ে গমন “করলে 
গাছ থেকে গতিত" ফলমূল, দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত ।দহাত লাগানোরও 
প্রয়োজন হত না।--€ ইবমে কাসীর ) 


পা 


ফি 5AST. 875 Gur ঠ পাছত CA LAIIA তা ৪৩ পাত AY ASS. 


3১৯5 ০95. Hab oh 97০ 9 পি) 333. ৩৮০ 5৭ জাল্াহ্‌ 


তা'আলা পয়গ্ঘরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত 
এই অফুরন্ত জীবনোপরুরণ ব্যবহার কর এবং রুতজতা স্বরূপ সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌র 
আনুগত্য করতে থাক! আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের এ শহরকে” 'পরিজ্ছম স্বাস্থ্যকর 
শহর করেছেন । শহরটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও 
বিশুদ্ধল্ছিল 1. সমন্য শহর্রে “মশা-মাছি, ছারপোকা - ও সাপ-বিষচ্ছুর মত ইতর প্রাণীর 
নামগন্ধ ছিল"না। বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি শরীরে ও কাপড়নচাপড়ে উকুন'ইত্যাদি নমিয়ে 
এ শহরে লে ছালে সেগুলো আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে ঘেত।--( ইবনে কাসীর). 
Baw 5 rar IASI 8B 


রি (৪৬৮ ৪ এর সাথে ১5৯৪ ০) বলে ইন্সিত.করা হয়েছে থে, এসব নিয়া- 


মত ও ভোগ-বিলাস কেবল পাথিব জীবন পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং শোকর আদায় 
তে থাকিলে পরকালে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী নিয়ামতের ওয়াদা আছে'। কারপ, এসব 
নিয়ামতের শ্রষ্টা ও তোয়াদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল ।- শোকর আদায়ে ঘটনাক্রুম.কোন 
হুটি-বিচ্যতি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা করবেন । 


ATA Pe AACA TS 4 এ পারি পলা 


Ed sl ocd ১১৩. 155 ৩০ অর্থাৎ আল্লাহ, তা'আলার 


সুবিভূত, নিয়ামত ও পয়গন্বরগণের হাশিয়ারি সত্ত্বেও যুখন সাবা সম্পৃদায় আল্লাহ্‌র 
আদেশ পালনে বিমুখ হল, তখন আমি তাদের উপর বাধভাংগা বন্যা ছেড়ে ছিলাম I 
বন্যাকে 'বাধের সাথে সম্বন্ধযুক্ত' করার কারণ এই যে, যে বাধ তাদের হেফাযত ও. 
স্বাচ্ছন্দ্যের উপান্স,ছিল,-তজাহ, তা'আলা. তাকেই তাদের বিপর্যয় ও মুসিবতের কারণ 
করে দিলেন । তফসীরব্দিগণ বর্ণনা করেন, আল্লাহ. তা'আলা যখন এ সম্পুদায়রে 
বাধভাংগা বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এই সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় 
অন্ধ ইদুর নিয়োজিত করে দিলেন । তারা এর ভিত্তি দূর্বল করে দিল । বৃষ্টির 
মওঁসুগে-পানির চাপে দুর্বল ভিত্তিতে ফাটল সূচিট হয়ে গেল । 'অবশেষে বাঁধের পেছনে 
সঞ্চিত থাপি সমগ্র: সটপত্যকাহ্ম ছড়িয়ে গড়ল। ' শহরের সমত্ত:গৃহ- বিধ্বস্ত হা এবং বক্ষ 
উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনারায় দু'সারি উদ্যানের পানি শুকিয়ে পেল $ ৮ হয়া । 
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ই৭২ তফসীরে মাঁআরেফুল-ফোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ওয়াহাব ইবনে খুনাব্বিহ, বর্ণনা কয়েন, তাদের কিতাবে লিখিত ছিল যে, এ 
বাটি ইদুরের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে । সেমতে বাঁধের কাছে ইদু'র দেখে তাঁরা 
রিখদ. সংকেত বুঝতে পারল ।-.ইদুর নিধনের উদ্দেশ্যে. তারা বাঁধের নিচে অনেক 
বিড়াল লালন-পালন করল, যাতে ই'দুররা বাধের কাছে আসতে না পারে। কিন্ত আল্লাহ্‌র 
তকদীর প্রতিরোধ করার সাধ্য কার? বিড়ালক্কা ইদুরের কাছে হার মানল এবং 
ইদুররা বাঁধের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল 1-_( ইবনে কাসীর ) 

এতিহাসিক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদশী 
লোক ইদুর দেখা মান্লই গেস্থান পরিত্যাগ, করে- আস্তে আস্তে অন্যত্র সরে গেল। 
অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে গেল, কিন্তু. বন্যা শুরু হলে তারাও স্থানান্তরিত হয়ে [গল 
এবং অনেকেই বন্যায় প্রাণ হারাল । মোটকথা, সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল । 
যেসব অধিৰাসী অন্য দেশে চলে গিয়েছিল, তাদের কিছু বিবরণ উপরে মসনদে আহমদ 
বণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে । ছয়টি গোন্র ইয়ামানে এবং চারটি গোত্র শাম 
দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল । মদীনার বসতিও তাদের -কতক: গোল্র থেকে শুরু হয়। 
ইতিহাস প্রচ্ছসমূহে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে । বন্যার ফলে শহর ধ্বংস হওয়ার 
পর তাদের দু'সারি উদ্যানের অবস্থা পরবতী আয়াতে এভাবে বিধৃত হয়েছে £ 


শা তা এপ পা ৪ তেল AS পাজি 

8১255 পী5 এডিট para ৮৯৩১ ১৪০ 
Jes ৮ ৩০-_অর্থাৎ আজাহ তা'আলা তাদের মূল্যবান ফলমূলের বৃক্ষের 
পরিবর্তে তাতে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করজেন, যার ফল ছিল বিস্বাদ। অধিকাংশ তুফ- 
সীরবিদের মতে ১০১ এর অর্থ এরাফ বৃক্ষ । জওহরী লিখেন, এক প্রকার এরাফ 
বৃক্ষে কিছু ফল ধরে এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্ত এই বৃক্ষের ফলও-বিস্বাদ ছিল। 
আবূ ওবায়দা বলেন, তিক্ত ও কাঁটা বিশিষ্ট রক্ষকে ১০১ বলা হয়। (51! শব্দের 
অর্থ ঝাউ 'গাছ, যার কোন ফল খাওয়ার যোগ্য হয় না। কেউ কেউ বলেন, 9) 1 এর 
অর্থ বাবলা গাছ যা কাঁটা বিশিষ্ট হয় এবং যার ফল ছাগলকে খাওয়ানো.হয়। . 
১ ১% -এর অর্থ কুলগাছ । এর এক প্রকার বাগানে যত্ন সহকারে লাগানো হয় 

এবং ফল হয় সুস্পচ্ট সুস্থাদু । এরাপ গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশী হয়। অপর 
প্রকার জংলী কুলগাছ । এটা জঙ্গলে স্বউদগত ও কাঁটা বিশিষ্ট ঝাড় হয়ে থাকে এবং 
কাটা বেশী ও ফল কম হয়ে থাকে । আয়াতে ) ৯ শব্দের সাথে 023 মুক্ত করে 


সম্ভবত ইঞ্দিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানে. কুজগাছও জংলী কিংবা শুউদগত ছিল, 
| যাতে ফল কম ও টক হয়ে থাকে। 
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গা সাবা ২৭৩ 


4 নট পাত পা AJ পানে পাতা তি 


Lys ও (৯৩৪ 0৯ -9১- অর্থাৎ আমি এ সাত তাঁদেরকে কুফরের 


কারণে দিয়েছিলাম । 3৮ শব্দের অর্থ অকুৃতক্ততাও হয়ে থাকে এবং সত্য ধর্ম অস্বীকার 
করাও হয়ে থাকে । এখানে উভয় অর্থ সম্ভবপর | কেননা তারা অকুতজতাও করে- 
ছিল এবং প্রেরিত তেরজন গয়পস্থরকে মিখ্যারোপও করেছিল । 


জ্ঞাতব্য ঃ এ ঘটনায় বলা হয়েছে যে, সাবা সম্পূ দায়ের কাছে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তেরজন পয়গন্ধর প্রেরণ করেছিলেন । অথচ পূর্বে একথাও বণিত হয়েছে যে, সাবা 
সম্পূদায় ও বীধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা হযরত ঈসা (আ)-র পর ও রাসূলুল্লাহ্‌ সো)-র 
পূর্বে অন্তর্বতাঁকাজে সংঘটিত হয়েছিল । একে ৬১)১--এর কাল বলা হয়। অধিকাংশ 
আলিমের মতে এ সময়ে কোন নধী-রস্ল প্রেরিত হয়নি । অতএব এই তেরজন 
পয়গন্ধর প্রেরণ কিরাপে শুদ্ধ হতে পারে ? এর জওয়াবে রাহুল মারআনীতে বলা হয়েছে £ 
বাঁধভাংগা বন্যার ঘটনা অন্তর্বতীকালে সংঘটিত হলে একথা জরুরী হয় না যে, 
এই গয়গন্মরগণও সে সময়েই আগমন করেছিলেন । এটা সম্ভবপর যে, তাঁরা 
অন্তর্বতীকালের পূর্বেই আবিভ্ভত হয়েছিলেন এবং তাদের কুফর ও অবাধ্যতা 
অন্তর্বতীকালে তাদের উপর নাযিল করা হয়েছিল । 


পাজি চিপ জি 


১৯৯৭ 2 ও] এও 65 ১১৫ শব্দের অর্থ অতিশয় কুফরকারী । 


আয়াতের অর্থ এই যে, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। 
এটা বাহ্যত সেসব আয়াত ও সহীহ্‌ হাদীসের পরিপন্থী, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত আছে 
যে, মুসলমান গোনাহ্গারকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে 
যদিও পরিণামে শাস্তি ভোগ করার পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জামাতে 
দাখিল করা হবে । এই খটকার জওয়াবে ফেউ কেউ বলেন, এখানে যে কোন শাস্তি 
উদ্দেশ্য নয়, বরং সাবা-সম্পূদায়ের অনুরূপ ব্যাপক আযাব বোঝানো হয়েছে । এরাপ 
আযাব বিশেষভাবে. কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট । মুসল্লমানদের উপর এরূপ আযাব 
আসে না ।---( রাহুল মা'আনী ) 


এর সমর্থন সাহাবী ইবনে খ্রায়রাহ্‌র উক্তিতেও পাওয়া ঘায়। তিনি বলেন £ 
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অর্থাৎ গোনাহের শাস্তি হচ্ছে ইবাদতে শৈথিল্য সৃষ্টি হওয়া, জীবিকায় সংকীর্ণতা 
দেখা দেওয়া এবং উপভোগ দুরূহ হয়ে যাওয়া । তিনি এর অর্থ এই বর্ণনা করেন 


৩৫--- 
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২৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যে, যখন সে কোন হালাল ভোগ্যবস্ত পায়, তখন কোন-না-কোন কারণ সৃষ্টি হয়ে 
স্বায়, যা ভার উপভোগকে মলিন করে দেয় ।__( ইবনে: কাসীর ) এতে জানা গেল 
যে, মুসলমান গোনাহ্গারের শাস্তি দুনিয়াতে এধরনের হয়ে থাকে । তার উপর আকাশ 
থেকে অথবা ভ্-গর্ভ থেকে কোন খোলাখুলি আযাব আসে না। এটা কাফিরদের 
জন্যই নির্দিষ্ট ৷ 


হযরত হাসান বসরী রো) বলেন £ ৬৫১৫০ ০5 ১ পেটা এটা 5 ১০ 
J 380131 অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্য বলেছেন যে, মন্দ কাজের যথাযোগ্য শাস্তি 


কাফির ব্যতীত কাউকে দেওয়া হয় না।-_€ইরনে কাসীর ) মু'মিনকে তার গোনাহের 
মধ্যেও কিছুটা অবকাশ দেওয়া হয় । 


৷ ক্লাহল মা'আনীত বলা হয়েছে, এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থই দেল শাস্তি 
হিসাবে শাস্তি-_কেবল কাফিরকেই দেওয়া যায়। মুসলমান . পাপীকে যে..শাস্তি 
দেওয়া হয়, তা কেবল দৃশ্যত শাস্তি হয়ে থাকে । প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে তাকে 
গোনাহ থেকে পবিন্ত 'করা। উদাহরণত স্বর্ণকে আগুনে পোড়ার উদ্দেশ্য তার ময়লা 
দূর" করা । এমনিভাবে কোন মু’মিনকে পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ, করা হলে 
তার উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ স্বাজিয়ে দেওয়া, যা হারাম দ্বারা. সৃষ্টি 
হয়েছে। এটা হয়ে গেলে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যায় । তখন তাঁকে জাহান্নাম 
থেকে বের. করে জান্নাতে দাখিল করা হয়। 


পা #3 পান পাঞে পারা টির শা এ পারা ৭০৯০ পাক পাপাতা 
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নি 
পল ? 


৮০ ভি 3355 এ আয়াতে সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহ, তা'আলার আরও 


একটি নিয়ামত ও ভ্াদের অরুতজতা-এবং -মূর্খতার আলোচনা রয়েছে । ' তারা হয়ং 
এই নিয়ামতের পরিবর্তন করে কঠোরতার দোয়া ও. বাসনা প্রকাশ করেছিল । 


পানি তা A 


Wye Arsh বলে শাম দেশের গ্রামাঞ্চজ বোঝানো হয়েছে । কেননা 


আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শাম দেশের জন্য 
বর্ণিত আছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জনপদকে আল্লাহ্‌ তা'আলা বরকত 
দান করেছিলেন তাদেরকে প্রায়ই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামে সফর. করতে হত 
মাআরেব শহর থেকে শামের দূরত্ব ছিল; অনেক.।. রাস্তাও সহ্জ ছিল না। আল্লাহ 
তা'আলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাঁদের শহর মাআরেব থেকে শাম 


পর্যন্ত অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের 
রহ পা গর 


কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই আয়াতে $ ডি রে দৃশ্যমান জনপদ বলা 
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শপ 


তারা সাবা সম্মুদায়ের এনে পালিত লোকদের ন্যায়, বিচ্ছি্, হয়ে গেছে 


. সুরা সাবা ২৭৫ 


কঞ্জেছ । এসব জনবসতির ফলে কোন মুসাফির গৃহ থেকে বেরিয়ে দুপূরে বিশ্রাম 


অথ খাদ্য গ্রহণ করতে চাইলে অনায়াসেই কোন জনপদে পৌছে নিয়মিত খাদা- 
গ্রহ .. করে বিশ্রাম করতে পারত... অতপর যোহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 


621 . AAS LAL 912 
অন্য বস্তিতে পৌছে রাক্মি অতিবাহিত করতে পারত । )৬৯)1 ৩৪১ ৩১০৩ বাক্যের 


অর্থ এই যে, জনবসতিগুলো এমন সুষম ও সমান দূরত্বে গড়ে উঠেছিল যে, নিদিষ্ট 
সময়ের মধ্যে এক বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে পেঁ ছা যেত। 


ক, টস 


1 % পপ Le A 


lb I ঘ9৮ EH ডি রী 


নিয়ামত । অর্থাৎ বস্তিসমূহের সমান দূরত্বের কারণে সমতালে পথ প্রতিরুম করা হত। 
পথও সবটুকু নিরাপদ,ছিব। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। দিবারানি সর্বক্ষণ 
নিশ্চিন্ত মনে সফর করা যেত । 


as Later 229 Aer AS তি "ogre সা পণ 
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উল তত ০০৭ ১ ০1- অর্থাৎ জালিমরা আল্লাহ্‌ তাপ্জালার 


উপরোক্ত নিয়ামতের মূল্য বুঝল না । তারা না-শোকরী করে নিজেরাই দোয়া করল, হে 
আমাদের পালনকর্তা, আমাদের জন্য ভ্রমণের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। - নিকটবর্তী প্রাম 
যেন.ন্না থাকে । মাঝখানে জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর থাকুক, যাতে কিছু কষ্টও সহ্য 
করতে হয়। তাদের অবস্থা ছিল বনী ইসরাঈলের অনুরূপ, যারা কোনরূপ কষ্ট ও 
শ্রমের ব্যতিরেকেই মামা ও সালওয়া রিযিক হিসাবে পেত। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা 
আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ্‌, এর পরিবর্তে আমাদেরকে সবজি ও তরকারী 
দান করুন । আল্লাহ্‌ তা'আলা সাবাবাসীদের না-শোকরীর কারণে তাদেরকে উপরে 
বণিত বাধতাঙ্গা বন্যার শাস্তি দেন। এরই সর্বশেষ পরিণতি এ আয়াতে এভাবে বর্ণিত 
হয়েছে যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ বরবাদ ও সর্বস্বহারা করে দেওয়া হয়। ফলে দুনিয়াতে 
তাদের ভোগবিলাস ও ধনৈশ্র্যের কাহিনীই রয়ে গেছে এবং তারা উপাধ্যানৈ পরিণত 
হয়েছে । . 
| AS TA ৮ 

টি ডেড পথটি 329 থেকে উদ্ভূত । অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছিম করা। অর্থাৎ 
মা'আরেব শহরের কিছু অধিবাসী ধ্বংস. হয়ে গেল: এবং কিছু রিচ্ছিম হয়ে রিতি্ 
শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আরবে তাদের ধ্বংস ও _বিচ্ছিন্নতার ঘটনাটি প্রবাদ বাক্যে 


পরিণত হয়ে গিয়েছিল । এরপ ক্ষেত্রে আরবরা 'বলতঃ 0 5১ ২1195 ১৯ অর্থাৎ 
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২৭৬ তফসীরে মা'আরেকুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ইবনে কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদ এ স্থলে জনৈক অতীন্দ্িযবাদীর নাতিদীর্ঘ 
কাহিনী উল্লেখ করেছেন৷ বন্যার আযাব আসার কিছু পূর্বে সে এ সম্পর্কে জানতে 
পেরেছিল । সে এক আশ্চর্য কৌশলের মাধ্যমে প্রথমে তার ধনসম্পত্তি, গৃহ ইত্যাদি 
সব বিক্রয়. করে দিল। বিক্রয়লব্ধ অর্থ তার করায়ত্ত হয়ে গেলে সে তার সম্প্রদায়কে 
ভবিষ্যৎ বন্যা ও আযাব সম্পর্কে অবহিত করে বলল, কেউ প্রাণে বাচতে চাইলে অবিলম্বে 
এখান থেকে সরে যাও। সে আরও বলল, তোমাদের মধ্যে যারা দূরবর্তী সফর 
অবলম্বন করে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার ইচ্ছা কর, তারা আম্মানে চলে যাও, 
যারা মদ, খামীর করা রুটি, ফল-মূল ইত্যাদি চাও, তারা শাম দেশের বুসরা 
নামক স্থানে গিয়ে বসবাস কর এবং যারা এমন সওয়ারী চাও, যা কাদার মধ্যেও 
টিকে থাকে, দুর্ভিক্ষের সময় কাজে আসে এবং সফরের সময়ও সাথে থাকে, তারা 
ইয়াসরিবে অর্থাৎ মদীনায় স্থানান্তরিত হও । সেখানে প্রচুর খেজুর পাওয়া যায় । 
তাঁর সম্প্রদায় তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল। ইযদ গোয্প আম্মানে, গাসসান 
গোল বুসরায় এবং আউস, খাষরাজ ও বন্‌ উসমান মদীনায় স্থানান্তরিত হয়ে গেল। 
বাতনেম্র নামক স্থানে পৌছে বন্‌ উসমান সেখানেই থেকে যায় । এই বিচ্ছিমতার 
কারণে তাদের উপাধি হয়ে যায় থুযায়া । আউস ও “যরাজ মদীনায় পৌছে সেখানে 
বসতি স্থাপন করল । ইবনে কাসীর এই বিবরণ সনদ সহকারে উল্লেখ করে বলেন, 
এ্ডাঁবৈ সাবা সম্পৃদায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে, যা (৯ ৬৬7” বাক্যে বিধৃত হয়েছে । 


শা তা 


17844০ 345 55505301501 অৰ্থাৎ সাৰা দার 


উত্থান-পতন ও অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে। 
শিক্ষা রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত কৃতজ । অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি কোন বিপদ ও কম্টে পতিত হয়ে সবর করে এবং কোন নিয়ামত ও 
সখ অর্জিত হলে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে। এ ভাবে সে জীবনের প্রত্যেক 
অবস্থায় উপকারই উপকার লাভ করে। বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধত হযরত আবু 
হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন, সু’মিনের অবস্থা বিস্ময়কর, 
তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌, তা'আলা যে আদেশই জারী করেন, সব মঙ্গলই মঙ্গল এবং 
উপকারই উপকার হয়ে থাকে । যে কোন নিয়ামত, সৃখ ও আনন্দের বিষয় লাত 
করলে আল্লাহ, তা'আলার শোকর আদায় করে । ফলে সেটা তার পরকালের জন্য 
মঙ্গলজনক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোন. কম্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, 
তবে সবর করে, যার বিরাট পুরস্কার ও সওয়াব সে পায়। ফলে বিপদও তাঁর 
জন্য উপকারী হয়ে খায় ।-_( ইবনে কাসীর) 


কোন কোন তফসীরবিদ 5৮০ শব্দটিকে সবরের সাধারণ অর্থে নিয়েছেন, 
যাতে ইবাদতে দৃঢ় থাকা এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাও অন্তর্ভ ক্ত। এ তফসীর 
অনুযায়ী মুপমিন সর্বাবস্থায় সবর ও শোকরের প্রতীক হয়ে থাকে । 
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সুরা সাবা ২৭৭ 


১: 










9০৮০৩ ৮8৮11৮65850 


EE ETE ইসি 
OB st গ% TEAC | 


(২০) আর তলের ভিন তার জনন অঙা ছিয়া জত 
ফলে তাদের মধ্যে মু'অিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করজ। 
(২১) তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা ছিল না, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে 
এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য । জাগনার গালন- 
রি তর হাতিটি 








তফসীরের সার-সংক্ষেগ 

বাস্তবিক তাদের (অর্থাৎ মানবজাতি ) সম্পর্কে ইবলীস তার ধারণা সত্যে 
পরিণত করল ( অর্থাৎ তার বিশ্বাস ছিল যে, সে অধিকাংশ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে 
ছাড়বে, কেননা তারা মাটির তৈরি এবং সে আগুনের তৈরি । তার এ বিশ্বাস যথার্থ 
প্রমাণিত হল । ) ফলে সবাই তার অনুসরণ করল মুমিনদের একটি দল ব্যতীত । 
(তাদের মধ্যে যারা পূর্ণাঙ্গ মু'মিন ছিল, তারা সম্দূর্ণই নিরাপদ রইল) এবং মারা 
দুর্বল মুমিন ছিল, তারা গোনাহে জিপ্ত হলেও শিরক ও কুফর থেকে বেঁচে রইল । 
তাদের উপর ইরসীসেয্স কোন ক্ষমতা,ছিল না, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং 
কে সন্দেহ পোষণ করে, তা ( বাহ্যত ) জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য ( অর্থাৎ মু'মিন ও 
কাফিরকে আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য পরীক্ষা উদ্দেশ্য ছিল । যাতে ন্যাস্ন-বিচারের 
স্বার্থে সওয়াব ও আষাৰ দেওয়া যায় )। আপনার পালনকর্তা ( যেহেতু ) সর্ববিষ্য়ে 
তথ্ভাবধক ( যাতে ঈমান এবং কুফরও অন্তর্ভূক্ত তাই তিনি প্রত্যেককে উপযুক্ত 
প্রতিদান ও. শাস্তি দেবেন ) 


2 DS SES 98539 95১02205401 ১৫ 
2৮১০৬০৪০০০১, 
দলিত 
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২৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ।। সপ্তম খণ্ড 


HELE চা 
EIS HE যু 28005, BBs (55103 2টি 
৫৫. 512 5 ০৯৬৫ গণ শে প দিত ৫৫ LZ 5৬ 934 
ন এ 221 BSI ou ০৮35 
ভি 2৫8৮ ES 
we La L712 ৫ ভরতে পপ tds, ৫212 ৫2222 
6১ LE ও দর ten 
2 12৯ A ৫ 900 ঠ 22 
(২২) বলুন, তোমরা তাদেরকে আহবান কর, যাদেরকে উপাস্য 'মনে করতে 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত । তারা নভোমণুল ও ভূ-মণুলে অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, 
এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। (২৩) 
যার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, তার জন্য ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ 
হবে না। যখন তাঁদর মন থেকে ভয়-ভীতি-দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে 
বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে মহান । (২৪) বলুন, নভোমগুল 
ও জু-গণ্ডল থেকে কে তোমাদেরকে রিধিক দেয়। বঙ্গুন, আল্লাহ্‌ । আমরা: অথবা 
তোমরা সৎপথে জথবা স্পস্ট বিস্তান্তিতে আছি ও আছ £ (২৫) বলুন, আসাদের অগ- 
রাধের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা মাকিছু কর, সে সম্পকে আমরা 
জিজ্ঞাসিত হব না। (২৬) বলুন, আমাদের পালনকর্তা জাম্মাদেন্নকে সমবেত করছেন, 
অতপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন । তিনি ফয়সাঙ্সাকারী, 
দর্বন্ত। (২৭) বলুন, তোগরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদারকপে সংহত করেছ, 
তাদেরকে এনে আমাকে দেখাও ৷ বরং তিনিই আনাহ্‌, পরাক্রগণীন, প্রায় । 


R ll ন ৫. রর & সিসি 


তফঙ্গীরের সার-সংচ্ষেপ 
আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যন্তীত যাদেরকে উপাস্য মনে 
কর, তাদেরকে নিজেদের অন্তাব-অনটনে ) ডাক ( এতে তাদের ইখতিয়ার ও ক্ষমতা জানা 
যাবে। তাদের বাস্তব অবস্থা এই যে,) তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে অপু পরিমাণ 
কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে না, এতে ( অর্থাৎ এতদুয়ের সৃষ্টি কর্মে ) তাদের 
কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের কেউ (কান কাদে) হয়া হয় নয়। 
না) কিন্তু তার.জন্য যার সম্পর্কে তিনি, (কোন সুপারিশকারীকে ) অনুমতি দেন। (কাফির 
ও মুশরিকদের কিছুসংখ্যক মূর্ধ স্রহস্ত নিমিত পাথরের বিগ্রহকেই অভাব পুরণকারী 
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সুরা --সাবা ২৭৯ 
ইনি ভাজার রায়ান কহত! তাদের ঘন করার জনা আয়াতের 


AA কিটিপ পাতা LAS ALT 


প্রথম রাক্য yh ০০ a ক ০০, 5 এ ৩১০৩ 559) ৯ বলা হয়েছে। 
বিন শৃ্খ মৃতিকে এত জগভাবাম, মন্দে করত না, কিন্ত তারা বিশ্বাস করত যে, 


চি পা AAA I 


নূর্তিতন্তো, আল্লাহ্র কাজে সহায়ক। তাঁদের খণ্ডন করার জন্য 2৯৮ ৩৫ পি এ ৩ 


বলা হয়েছে। কিছুসংখ্যক এরাপও মনে করত না, কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল যে, 
ূর্তিগুলো আল্লাহর প্রিয় বটে। এরর করছে, তার মনোবাচ্ছা পূর্ণ হয়ে 


ও টি পালাএট পা. 


যাবে। সেমতে তারা বলতঃ . 4 ১১০ ৩৪৩৪৪ * 4৯-_ তাদের খণ্ডনের জন্য 


2 পা পাটি ঠাপা তা 


এ অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন । 


এরা রা আল্লাহর প্রিয় নয় ॥: অতপর "ধলা হয়েছে ঘারা যোগ্য ও আল্লাহ্র প্রিয় যেমন 
UO eR San Si স্বাধীন নয়, তাদের সুপারিশ 
করার রীতি এই ফে যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে- দেওয়া 
হয় তারা কেবল তার জন্যই সুপারিশ করতে পারে; তাও সহজে নল্প । কেননা, তারা 
নিজেই আল্লাহর ভয়ে হিমসিম খেতে থাকে । তাদেরকে কোন আদেশ. দেওয়া হলে 
অথবা কারও জন্য সুপারিশ করতে বলা হলে তারা আদেশ শোনার সময় ভয়ে জন্তত্ত 
হয়ে পড়ে । অতপর ভয়ের অবস্থা দূর হয়ে গেলে আদেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে 
একে অন্যকে জিজাসাবাদ করে জেনে নেয় যে কি আদেশ হয়েছে । এরপয় তারা. 


আদেশ পালনে রত হয় এবং কারও জন্য সুপারিশ করে। শা 7 টি 


-.  সারকথা, আল্লাহ্র যোগ্য ও প্রিয় ফেরেশতাগণও সবতঃপ্রণোদিত হয়ে বিনানু- 
মতিতে কারও. জন্য সুপারিশ করতে পারে না। সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হলেও. 
ভয়ে সংজ্গা হারিয়ে ফেলে। এরপর..সংজা ফিরে এলে সুপারিশ করে । এমতাবস্থায় 
স্বহস্ত-নিমিত পাথুরে মূর্তি--যাদের না আছে যোগ্যতা এবং না তারা আল্লাহ্র প্রিয় 
তারা কেমন করে কারও জন্যে সুপারিশ্‌.করতে পারে ? পরবর্তী আয়াতে ফেরেশতা- 
গণের সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলার বিষয়. এভাবে ব্রিত হয়েছে. ) যখন তাদের মন থেকে 
ভয়-ভীতি (যা আদেশ শোনার সময় দেখা দেয়, ) দুর হয়ে যায়, তখন. পরষ্পরে 
জিজাসাবাদ করে, তোমাদের পালনকর্তা কি আদেশ করেছেন ? তারা বলে, ( অমুক ) 
সত্য আদেশ দিয়েছেন । (যেমন ছান পড়ার সময় শিক্ষকের বজ্তা বিশুগ্ধতাবে গুছ 
করার অন্য পরস্পরে পুনরাবৃত্তি করে নেয়, ফেরেশতাগণ তদপ আদেশ সম্পর্কে একৈ 


ফেরেশতাগণের এরূপ হওয়া বিচি নয়, কেননা) তিনি সবার উপরে, সুম্যান। . 
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২৮০ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আপনি ( তাদেরকে তওহীদ প্রমাণ করার জন্য আরও ) বলুন, “শঁভোমণ্ডল ও 
ভ্-মগুল থেকে কে. তোমাদেরকে ( রৃষ্টি বর্ষণ করে ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করে) রিষিক 
দান করে? (এর জওয়াব তাদের কাছেও নির্দিষ্ট ॥ তাই ) আপনি (ই) বলে দিন, 
আল্লাহ্‌ ( রিযিক দেন, আরও বলুন, এই তওহীদের বিষয়ে ) নিশ্চয় আমরা অথবা 
তোমরা সৎপথে অথবা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতি আছি ও আছ ( অর্থাৎ এটা সম্ভবপর নয় 
যে, তওহীদ ও শিরক পরস্পর বিরোধী দুটি-ই শুদ্ধ ও সত্য হবে এবং উভয় প্রকার 
বিশ্বাস -_পোষণকারীই সত্যধর্মী হৰে; বরং এতদুতয়ের মধ্যে একটি সঠিক ও অপরটি 
অঠিক হওয়া জরুরী । যারা শুদ্ধ বিশ্বাসী, তারা সৎপথে এবং যারা ভ্রান্ত বিশ্বাসী, তারা 
পথত্রষ্টতায় থাকবে । এখন তোমরা চিন্তা করে দেখ, এতদুতয়ের মধ্যে কোন বিশ্বাস 
সত্য এবং কে সত্য ও সত্যগন্থী এবং কে পথভ্রষ্ট ।) আপনি (তাদেরকে এই বিতর্কে 
আরও ) বলে দিন, ( আমি সত্য ও মিথ্যা সুস্পম্টরাপে বর্ণনা করেছি, এখন তোমরা ও 
আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী ) তোমরা আমাদের অপরাধ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসিত হবে না এবং আমর] তোমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব না। আপনি (তাদেরকে 
আরও ) বলে দিন, (এক সমর অবশ্যই আসবে, যখন ) আমাদের পালনকর্তা সকলকে 
(এক স্থানে ) সমবেত করবেন, অতপর আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ক্য়সালা করবেন । 
তিনি ফয়সালাকারী, সর্বক্ত । আপনি ( আরও) বলুন, ( তোমরা আল্লাহ, তা'আলার 
মহিমা ও সর্বময় ক্ষমতার কথা শুনলে এবং তোমাদের মূর্তিগলোর অসহায়ত্ব দেখলে ) 
আমাকে একটু তাদেরকে দেখাও. যাদেরকে তোমরা শরীক দ্বির করে (ইবাদতের 
যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ) আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে রেখেছ । (তাঁর কোন শরীক 
'নেই ; ) বরং (বাস্তবে ) তিনিই আল্লাহ্‌ (অর্থাৎ সত্য উপাস্য ) পরাক্রমশালী, প্রজাময় ! 


ভানুষঙ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার 
সময় ফেরেশতাগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়, অতপর তারা একে অপরকে আদেশ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসাবাদ করে। সহীহ. বুখারীতে হযরত আবূ. হোরায়রার উদ্ধৃত রেওয়ায়েত বণিত 
হয়েছে যে, যখন আল্লাহ. তা'আলা আকাশে কোন আদেশ জারী করেন, তখন সমস্ত 
ফেরেশতা বিনয় ও নম্রতা সহকারে পাখা নাড়তে থাকে ( এবং সংক্তাহীনের মত হক্ে 
যায়।) অতপর তাদের মন থেকে অস্থিরতা ও তয়ভীতির প্রভাব দূর হয়ে গেলে 
তারা বলে তোমাদের পালনকর্তা কি, বলেছেন ?. অন্যরা বলে, অমুক সত্য আদেশ 
সয়া করছেন! 


: মুসলিম উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস বণিত . রেওয়ায়েতে রসূলুল্াহ, (সা) বলেন, 
আয়াদের পালনকর্তা আল্লাহ, যখন কোন আদেশ দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশ- 
তাগণ তসবীহ পাঠ করতে থাকে ৷ তাদের তসবীহ শুনে তাদের নিকউবতাঁ আকাশের 
ফেরেশতাগণও তসবীহ্‌ পাঠ কুরে । অতপর তাদের তসবীহ্‌ শুনে তাদের নিচের 
আকাশের ফেরেশতাগণ তসবীহ্‌ পাঠ করে । এভাবে দুনিয়ার আকাশ তথা সর্বনিম্ন 


৯ 
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আকাশের ফেরেশতাগণও তসবীহ, পাঠে রত হয়ে যায়। অতপর তারা আরশ বহন- 
কারী ফেরেশতাঁগপের নিকটবর্তী ফেরেশতাগপকে জিজেস করে, আপনাদের পালনকর্তা 
কি. আদেশ দিয়েছেন? তারা তা বলে দেয়। এভাবে তাদের নিচের আকাশের 
ফেরেশতারা উপরের ফেরেশতাগণকে একই প্রন করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত 
সওয়াঙ ও জওয়াব পৌঁছে যায় --( মাষহারী ) 


বিডি ভিতর দারসিকতার চাভি রাজা সাজা এবং ওতেজন থেকে বিরত 


পর্ন A | পপ ৯০ s 


টা st 25555 sm AS ৪191 1 3-এতে মুশরিক 


দি লে রা 
হয়েছে যে, আল্লাহ. তা"আলাই শ্রষ্টা, মালিক ও সর্বশক্তিমান । এতে মূর্তিদের অক্ষমতা 
ও দুর্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে । এসব বিষয়ের পর মুশরিকদেরকে 
সম্বোধন করে একথা বলাই সঙ্গত ছিল যে, তোমরাই মৃর্থ ও পথভ্রষ্ট। তোমরা 
আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তি ও শয়তানদের পূর্জা কর । কিন্ত কোরআন পাক এক্ষেয়ে যে 
বিজজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছে, তা দাওয়াত, তবলীগ ও ইসলাম বিরোধীদের 
সাথে বিতর্ককারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ। এ আয়াতে তাদেরকে কাফির 
বা পথভ্রষ্ট বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে কোন 
সমঝদার ব্যক্তি তওহীদ ও শিরক উতয়টিকে সত্য বলে মানতে পারে না এবং তওহীদ- 
পম্থী ও শিরকগন্থী উততক্নকে সত্যগন্থী আখ্যা দিতে পারে না। বরং এটা নিশ্চিত 
যে, এতদুতয়ের মধ্যে একদল সত্য পথে ও অপর দল ভ্রান্ত পথে আছে । এখন তোমরা 
নিজেরাই চিন্তা কর এবং ফয়সালা কর যে, আমরা সৎপথে আছি, না তোমরা । 
প্রতিপক্ষকে কাফির ও পথভ্রষ্ট বললে সে উত্তেজিত হয়ে যেত । তাই তা বলা হয়নি 
এবং সহানুভ্তিমূলক বর্ণনাতঙ্গি অবলশ্বন করা হয়েছে, যাতে কঠোর প্রাণ প্রতিপক্ষ ও 
চিন্তা করতে বাধ্য হয় ।-_-€ কুরতুবী, বয়ানুল কোরআন) 

আলিমগণের উচিত এই পয়গম্বরসুলত দাওয়াত, উপদেশ ও বিতর্কের পন্থা 
সদাসর্বদা সামনে রাখা । এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলেই দাওয়াত, প্রচার ও 
বিতক নিজ্ষল বরং ক্ষতিকর হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ জেদের বশবর্তী হয়ে যায় এবং 
তাদের পথস্রল্টতা আরও পাকাপোন্ হয়ে যায় । 


AERIS; 1 17385 HEY AIG 
৪৯০১ 


(২৮) জামি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে 
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২৮২ তফসীরে মা*আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (অর্থাৎ জিন, ইন্সান, আরব, 'আঁজম 
উপস্থিত কিংবা ভবিষ্যতে আগমনকারী সবার জন্য ) পয়গন্থর করে (বিশ্বাস স্থাপন 
করলে তাদেরকে আমার সন্তষ্টি:ও সওয়াবের ) সুসংবাদদাতারাপে এবং ( বিশ্বাস 
স্থাপন না করলে তাদেরকে আমার ক্রোধ ওঁ আযাবের ব্যাপারে ) সতর্ককারীরাপে 
পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা' জানে না ( মূর্খতা ও হঠকারিতার বশবর্তী 
হয়ে, অস্বীকার ও মিথ্যারোপে মেতে উঠে )। 


আনুষঙ্গিক -জ্াতব্য বিষয় রি, 
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওঁহীদে'র এবং আল্লাহ্‌ রিতা 
আলোচ্য আয়াতে রিসালতের বিষয় বণিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে 
যে, আমাদের রসূলে করীম সো) বিশ্বের সমগ্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের প্রতি 
রত হয়েছেন 


4.2 
CREAN 


ডি GE শব্দটি আরবী বাকপদ্ধতিতে সবকিছুকে শামিল 


টি 


রর এতে- কোন ব্যতিক্রম থাকে না। কারক রিট 
০৯ বিধায় ৪915 ০৬১" বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু রিসালতের ব্যাপকতা ্র্ণনার 
লক্ষ্যে শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে । ৪ 


: রসূলুল্লাহ (সা)-র. পূবে: প্রেরিত. -পয়গম্বরগগের - রিসালত ও নবুয়ত 'রিশেষ 
টি ও রিশেষ-ভ্-খণ্ডের জনয সীমিত ছিন্র। এটা শেষ নবী:. সো)-রই..বিশ্েস্ক 
বৈশিষ্ট্য যে, তার নবুয়ত সমগ্র. বিশ্বের, জন্য . ব্যাপক ।. কেবল মানবজাতিই নয়, 
জিনদেরও. তিন্নি রসূল । তাঁর রিসালত শুধু সমকালীন: লোকদের জন্যই নয়, কিয়া- 
মত পর্যন্ত আগুমনকারী ভবিষ্যত, বুংশধরদ্নের জন্যও ব্যাপক । তাঁর রিসালত কিয়ামত 
পর্যন্ত স্থায়ী. ও অব্যাহত খুকাই এ.রিষয়ের দলীল ;যে, তিনি সর্বশেষ নবী, ভার পুরে 
অন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না। কেননা পূর্ববর্তী নবীর শরীয়ত. ও শিক্ষা বিরুত 
হয়ে গেলেই মানবজাতির পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে পরবর্তী নবী প্রেরিত হন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা. রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র -শরীয়ত্র. ও স্বীয় কিত্বার. কোরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত 
হিফামত করার দায়িত্ব ধিজে প্রহণ করেছেন । ডাই এগুলো কিয়ামত পৰ্যন্ত অবিৰত 
অবস্থায় থাকবে এবং অন্য কোন নবী প্রেরণের আবশ্যকতা নেই । 


_.. বুখারী ও মুসলিমে. বর্ণিত_ হযরত জাবেরের রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ, সো) বলেন, 
আমাকে -এ্রমন পাঁচটি বিশখন: দাম-করা হঞ্জেছে, মা আমার পসরর্ববতী কৌন ' পয়গন্ধরকে 
দান করা হয়নি । এক-__আল্লাহ, তা'আলা আমাঞ্চে তক্তিপ্রযুক্ত তক্গাদানবারার মাধ্যমে 
সাহায্য করেছেন। ফলে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত লোকজনকে আমার্‌ উজ্িপ্রযুক্ত 
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তয় আচ্ছন্ন করে রাখে । দুই-_আমার জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিল্র করে 
দেওয়া হয়েছে ৷ ( পূর্ববর্তী পয়গ্বরগণের শরীয়তে ইবাদত নির্ধারিত ইবাদতগাহ তথা 
উপাসনালয়েই হত; ইবাদতগাহের বাইরে ময়দানে অথবা গৃহে ইবাদত হত না। 
আঙ্গ .তাণআলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সমগ্র ভূ-পৃ্ঠেকে- এ অর্থে ময়জিদ করে 
দিয়েছেন যে, তারা সর্বত্রই নামায আদায় করতে পারবে । পানি না পাওয়া গেলে 
কিংবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে ভূ-পৃষ্ঠের মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। 
ফলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলে তা ওষুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।) তিন-_ আমার 
জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোন উম্মতের ত্বন্য এরাপ 
সম্পদ হালাল ছিল না। € তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, যুদ্ধে কাফিরদের যে সম্পদ 
হস্তগত হবে, তা একন্লিত করে একটি আলাদা স্থানে রেখে দেবে । সেখানে আকাশ 
থেকে অগ্নি-বিদ্যুৎ ইত্যাদি এসে তা জ্বালিয়ে দেবে এবং ক্বালিয়ে দেওয়াই এ বিষয়ের 
আলামত হবে যে, এ জিহাদ আল্লাহ্‌ তা'আলা কবুল করেছেন । উম্মতে খুহাম্মদীর 

অন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কোরআন বণিত নীতি অনুযায়ী বন্টন করা ও নিজেদের প্রয়োজনে 
বায় করা জায়েয করা হয়েছে। ) চার-আমাকে মহাসুপারিশের" মর্যাদা দান করা 
হয়েছে ( অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন কোন পয়গম্বর সুপারিশ করার সাহস 
‘করবেন না, তখন আম্যকে সুপারিশ করার সুযোগ দেওয়া হবে )। পাঁচ" আমার পূর্বে 
প্রত্যেক পয়গম্বর তার বিশেষ সম্পূদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন । 'আঁমাকে বিশ্বের সকল 
টি ০০০০ 
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২৮৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


CANA LANES 245, SI হা 62996 
৮ STEN NG 0 040 05৩ হি 


2 
eS HE 

(২৯) তারা বলে, তোমরা ঘদি সত্যবাদী হও, তবে বল, এ ওয়াদা কখন বাস্ত- 
ৰ্বায্িত হবে? (৩০) বঙ্গুন, তোমাদের জন্য একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে 
তোমরা এক মুহ্তও বিলচ্ৰিত করতে পারবে না এবং ত্বরাছিতও করতে পারবে না। 
(৩১) কাফিররা বলে, আমরা কথনও এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর 
পূর্ববর্তী কিতাৰেও নয় । জাপনি যদি পাপিষ্ভদেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে তাদের 
পালনকর্তার সামনে দাড় করানো হবে, তখন তারা পগরষ্পর কথা কাটাকাটি করবে । 
ঘাদেরকে দুর্বল মনে করা হল, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা 
জবশ্যই মু'মিন হতাম ॥। (৩২) জহংকারীরা দূ্বলকে বলবে, তোমাদের কাছে হিদায়ত 
জাসার গর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম ? বরং তোমরাই তো ছিলে 
জগরাধী । (৩৩) দুর্বলরা জহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারান্রি চক্রান্ত 
করে জামাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তাঁর অংশীদার 
সাব্যস্ত করি । তারা যখন শান্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে । বস্তুত 
জামি কাফিরদের গলায় বেড়ি পরাব। তারা সে প্রতিফলই পেয়ে থাকে ঘা তারা করত । 











তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 
Ed Lal Ld পা পাশা এ পান্তা 


তারা (কিয়ামত সম্পর্কে ple ৮ ১১) U৯) কনে) 
বলে ( বল, ) এ ওয়াদা, কবে (বাস্তবায়িত ) হবে যদি তোমরা ( অর্থাৎ নবী ও তীর 
অনুসারিগণ ) সত্যবাদী হও । আপনি বজুন, তোমাদের জন্য একটি বিশেষ দিবসের 
ওয়াদা ( নির্ধারিত.) রয়েছে, যাকে তোমরা এক মুহ্র্তও বিলন্বিত করতে পারবে 
মা এবং তরাছিতও করতে পারবে না। অর্থাৎ তোমাদের জিজাসার জওয়াবে 
সঠিক সময় বল্গা না হলেও তার আগমন নিশ্চিত । তোমাদের জিজাসার উদ্দেশ্য 
রা তা ররর বারা ডানার 

বন্ধে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এর পূর্বরতাঁ কিতাবেও 
নয়। (কিয়ামতের দিন এসব বাগাড়ম্বর খতম হয়ে যাবে । সেমতে ) আপনি যদি 
তাদের ( তখনকার অবস্থা) দেখতেন, (তবে এক ভয়াবহ দৃশ্যই দেখতে পেতেন, ) 
যখন পাপিষ্ঠদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে। তারা পরস্পর কথা 
কাটাকাটি করবে। ( কোন কাজ নষ্ট হয়ে গেলে স্বতবিত যেমনটি করা হয়। সেমতে ) 
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সুরা সাবা ২৮৫ 
নিশ্নভ্রেণীর লোকেরা ( অর্থাৎ অনুসারীরা ) বড়দেরকে (অর্থাৎ অনুস্তদেরকে ) 
বলবে, আমরা তো তোমাদের কারণেই বরবাদ হয়েছি । তোমরা না থাকলে আমরা 
অবশ্যই মু'মিন হতাম । (তখন) বড়রা নীচদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে হিদায়তে 
আসার পর ( তা পালন করতে ) আমরা কি তোমাদেরকে ( জবরদস্তি ) নিবৃত্ত করে- 
ছিলাম ? বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী-_( সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও ) তোমরা 
তা কবুল করনি ; এখন আমাদেরকে দোষারোপ করছ । ( এর জওয়াবে ) নীচরা 
ব্ড়দেরকে বলবে, তোমরা জবরদস্তি করেছিলে, আমরা একথা বলিনি ) বরং তোমাদের 
দিবা-রাষ্ত্রির চক্রান্ত আমাদেরকে বাধা দান করেছিল, যখন তোমরা আমাদেরকে 
আদেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তাঁর শরীক সাব্যস্ত করি 
(চক্রান্তের অর্থ উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শন । অর্থাৎ দিবারান্ত্রির এসব শিক্ষা চক্রান্তের 
ফলেই আমরা বরবাদ হয়েছি । কাজেই তোমরা আমাদেরকে ধ্বংস করেছ।) এবং 
(এ কথাবাতাম্ম একে অপরকে দোষারোপ করলেও মনে মনে নিজের দোষও বুঝবে । 
গোমরাহকারীরাও তাদের তৎপরতা অন্তরে স্বীকার করবে এবং পথভ্রষ্টরাও চিন্তা 
করবে যে, বেশি দোষ তাদেরই । তারা নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝল না কেন ? কিন্ত) 
তারা তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে (অপরের কাছে প্রকাশ করবে না) 
যখন নিজ নিজ কর্মের শাস্তি (হতে ) দেখবে (যাতে নিজেদের ক্ষতির সাথে সাথে 
অপরেও না হাসে। কিন্তু পরিশেষে কঠোর আযাবের কারণে এ ধৈর্য অবশিষ্ট 
থাকবে না)। এবং (সবাইকে অভিন্ন শাস্তি দেওয়া হবে যে,) আমি কাফিরদের 
গলায় বেড়ি পরিয়ে দেব (এবং শিকল দিয়ে আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধে জাহায়ামে নিক্ষেপ 
করব)। তারা যা করত, তারই প্রতিফল পাবে। 
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২৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


(৩৪) কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা 
বলতে শুরু. করেছে, তোমরা থে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানি না। (৩৫) 
“তারা আরও বলেছে, আমর্ঞধনে-জনে সমৃদ্ধ, সুতরাং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। 

(৩৬)., রলুন, জামার পালনকতা যাকে ইচ্ছা রিষিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন । 
কিন্ত অধিকাংশ মান্য তা বোঝে না। (৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি 
তোমাদেরকে আমার নিকটবতী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম 

করে, তারা. তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে 
NE (৩৮) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অগপ্রয়নাসে লিপ্ত হয়, 
তাদেরকে আযাবে উপস্থিত করা হবে । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর (হে পয়গম্বর, আপনি তাদের মূর্খজনোচিত কথাবার্তা শুনে দুঃখিত হবেন 
না। কেননা, এ আচরণ আপনার সাথেই নতুন নয়, বরং ) কোন জনপদেই আমি 
এমন কোন ভীতি প্রদর্শনকারী ( পয়গম্বর ) প্রেরণ করিনি, চষখানকার বিত্তশালী অধি- 
বাসীরা (সমকালীন কাফিরদের ন্যায় ) একথা বলতে শুরু করেছে যে, যেসব বিধানসহ 
তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা সেগুলো মানি না। তারা ৪ বলেছে, আমরা ধনে- 


IAL পাতা 


জনে তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । (সুরা কাহফে বলা হয়েছেঃ ০ ২০০15 


লন ৯০ সান 


1) )-15-_কাজেই আমরা যে আল্লাহ্‌র প্রিয় ও সম্মানিত, এটাই তার দলীল । ) 
আমরা কখনও শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (মক্কার কাফিররাও তাই বলে । আল্লাহ্‌ বেন ঃ 


পাঠিত ATA পান Bo A পা পাক 


০ ৩০০ 55:3৪) এ 6:21 ৪৬১ bx ০৪৬ db; 


সুতরাং দুঃখিত হবেন না। তবে তাদের উত্তি খণ্ডন. করুন এবং এভাবে ) বলুন, 
(স্িযিকের আধিক্য আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয় ॥ বরং এটা নিছক 
আল্লাহ্‌র ইস্ছা। সেমতে ) আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং 
যাকে ইচ্ছা কম দেন ( এতে অনেক রহস্য থাকে)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ভা) 
জানে না (ষে, এটা অন্যান্য কারণের উপর নির্ভরশীল- আল্লাহ্র প্রিয় হওয়ার উপর 
নয় ৷. হে কাফির জন্পুদায়, আরও গুন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেখন 
আল্লাহর: প্রিয় হওয়ার দলীল নয় তেখুনি ) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি 
তোমাদেরকে মর্যাদান ক্ষেত্রে আমার নিকটবর্তা করবে না, অর্থাৎ (এগুলো নৈকট্টযের 
কার্যকর কারণ নয়-। সুতরাং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি: ঘেমন নৈকট্যের উপায় নয়, 
তেমনি ধন-সম্পদ ৬ সন্তান-সম্ততির ভিভিতেও নৈকট্য লাভ হয় নাঁ।) তবে যে 
বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে ( এ দু'টি বিষয় অবশ্যই নৈকট্যের 
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- জয়া সাবা ২৮৭ 


কারণ 91" সুতরাং এমন লোকদের জন্য তোমাদের সৎকর্মের- দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে । 
(অর্থাৎ কর্মের তুলনায় তা বেশি-ছিগধেরও বেশি হতে, পারে. আল্লাহ্‌ বলেন $ 


পাক পাঠ ঠে পা CT eA EAE ae 


wih hal eG ০০ ) এবং তারা ভোলার) প্রাসাদে 


নিরাপদে (আসীন ) থাকবে। আর যারা (তাদের বিপরীতে কেবল ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততি. নিয়ে গর্ব করে এবং ঈয়ান ও সৎকর্ম অবলম্বন করে না বরং তারা) 
আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে জিপ্ত হয় (নবীকে) পরাভূত করার জনা, 
তাদেরকে আযাবে নিক্ষিপ্ত করা হবে Ne 


BET জ্ঞাতব্য বিষয় 

পাথিব ধন-সম্পদ ও সম্মানরে,আলাহ্‌র প্রিযনপ।ত্র হওয়ন:র দলীল মনে র্লরা ধোকা ঃ 
পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পার্থিব ধন-সম্পদ-ও ভোগ-বিলাসের নেশায় লোকেরা সর্বদাই 
সত্যের বিরোধিতা এবং গয়গম্ধর ও সৎলোকদের সাথে শন্্ু তার. প্রথ.আবলম্বন করেছে । 
শুধু তাই নয়, ,তারা সত্যপ্থীদের..মুকাবিলায় নিজেদের অবস্থার উপর নিশ্চিন্ত ও 
;সন্তষ্ট থাকার এই দলীলও উপস্থাপিত করেছে যে, আল্লাহ, তা'আলা যদি আমাদের 
কার্সকলাপ 9.অভ্যাস্ম আচরণ পছন্দ:না করবেন, তবে আমাদেরকে. পার্থিব ধন-সম্পদ, 
মান-সম্মান ও শাসনক্ষমতায় :কেন: “সমৃদ্ধ করবেন ৷. কোরআন-.পাক এর , জওয়াব 
“বিভিম আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দিয়েছে । এমনি ধরনের এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য 
“আয়াতসমূহ অবতীৰ্ণ হয়েছে এরং এতে এই. অসার দলীলের জওয়াক দান করা হয়েছে । 


হাদীসে বর্ণিত আছে, জাহেলিয়াত আমলে দু'ব্যক্তি এক শরীকী ব্যবসা করত । 
কিছুদিন পর এক ব্যক্তি সেস্থান পরিত্যাগ করে-কোন সমুন্রাপকৃলবৃতী এলাকায় 
চলে যায়। . যখন রসূলুল্লাহ (সা) প্রেরিত হলেন এবং তার নবুয়ত সম্পর্কে জানা- 
জানি হল, তখন উপক্লবতাঁ সঙ্গী মক্কার সঙ্গীর কাছে চিঠি 'লিখে নবুয়ত দাবির 
ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানতে . চাইল ৷ জওয়াবে মক্কার সঙ্গী লিখল, কুরাইশ 
গোন্বের ঢুক্উ তার অনুসরণ করে'না । কেবল নিঃ স্ব, দরিদ্র ও নিশ্নস্তরের 'লোকজনই 
তার, সাথে রয়েছে | _ উপকূলবৰ্তী সঙ্গী ' তার ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে সন্ধায় আগমন 
করল এবং সর্গীকে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র ' ঠিকানা জিজ্ঞেস করল । সে তওরাত, ইনজীল 
ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ কিছু কিছু অধ্যয়ন করত রসূলুল্লাহ (সা)-র কাঁছে উপস্থিত 
সয়ে সে জিভেস .করল, আপনি কিসেরদদীওঁয়াত, দেন ? রসূলুল্লাহ. (সা) দাওয়াতের 
প্রধান প্রধান বিষয়গুলো .বিরত, কর্লেন। তার মুখে ইসলামের দাওয়াত শুনা 


স্বাস্ইই আগন্তক বলে উঠেল £ 4011১০3915৫ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 


আপনি নিশ্চিতই আল্লাহ্র রসূল )। রসূলুল্লাহ (সা) তাকে. জিজেস করলেন, তুমি 
সআমার 'দাঙয়াতের- সত্যতা কিরূপে জানিতে, গালে? সে'আ'রয করল, (জোন বুদ্ধির 
মাধ্যমে আপনার দাওয়াতের সত্যতা জানতে পেরেছি এবং এর লক্ষণ এই দেখেছি 
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২৮৮ তফসীরে মা"আরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
যে) পূর্বে যত গয়্গন্র আগমন করেছেন, শুরুতে তাঁদের সকলের অনুসারী দরিদ্র, 


নিঃস্ব ও নিশ্নস্তরের লোকই ছিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য Wyte 
পি জট rar er 


৩৪১) » 1025 ৩০ TI আয়াত অবতীর্ণ হয়।-_-(ইবনে কাসীর, 


A AY ক পাতা 
মাষহারী ) ১১৮ শব্দটি -5)/ থেকে উভ্্ত। অর্থ তোগ-বিলাসের প্রাচুর্য । 
৬১) বলে বিত্তশালী ও সরদারকে বোঝানো হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 


যখনই আমি কোন রসূল প্রেরণ করেছি, তখনই ধনৈশ্বর্য্য ও তোগ-বিলাসে লাজিত- 
পালিত লোকেরা কুফর ও অস্বীকারের মাধ্যমে তাঁর মুকাবিলা করেছে । 


দ্বিতীয় আয়াতে তাদের উক্তি বলিত হয়েছে ঃ 

‘A Ld এও পাক পা S$ তন পঠিত চে 

wr? ১৬৪ এস্ও তে 05১15 ৮7০1 ১51 ৬১--অর্থাৎ আমরা 
ধনেজনে সব দিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশি সমৃদ্ধ । সুতরাং আমরা আহাবে 
পতিত হব না। (বাহ্যত তাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলার 
কাছে আমরা শাস্তিযোগ্য হলে আমাদেরকে এই বিপুল ধনৈশ্বর্য্য কেন দিতেন ৪) 
তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে তাদের জওয়াব ,দেওয়া হয়েছে £ 

14 AIS + can বে 0 nS 


PCS PE 2 819° Laat ৩০31) Et 8১০1 05 


টি a3 


} ৯৯১3.১2 জওয়াবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও 
প্রভাব-প্রতিপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার দলীল নয়, বরং সৃষ্টিগত 
সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান 
করেন এবং যাকে.ইচ্ছা কম দেন । এর রহস্য তিনি ই জানেন ৷ ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে 
আল্লাহ্র প্রিয় হওয়ার দলীল মনে করা মূর্থতা। আল্লাহ্‌ র প্রিয় হওয়া একমান্ন ঈমান ও 
সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল ৷ যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সম্তান- : 
সন্ততির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহ্র প্রিয়পান্র করতে পারে না। 


এ বিষয়বন্তটি কোরআন পাক বিভিম আয়াতে ব্যক্ত করেছে। এক আয়াতে 


Ade 3 “3 তাও ০ Au চা শা জে 
আছেঃ শি নটেলাক পাতি 
৮০৯ Ey wth, 2০ ০ mae wf us| 


শি ASI Aw 


১০ 0৩ > ysl -_জর্থাৎ তারা কি মনে করে যে, টি ধন-সম্পদ ও 
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~ "০ সয়া সাবা টি ২৮৯ 


সন্তানসন্ততি, দ্বান্তা ভাদেরকে ঘে সাহায়য কলি, তা তাদের জন্য পরিণাম ও পরকা- 
লের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক ! ( কথনই নয়া২) বরং তারা .আসল সত্য সম্পর্কে 
বেখবর । (অর্থাৎ যে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি মানুষকে আল্লাহ্‌ থেকে গাফিল 
বি দার ভার দুল রাজি | 


২ 


f 
ASI ron রিকি পাজি পা তাক AS 


অন্য এক আয়াতে আছেঃ 10558, 15১ ee ৮৭০০ ৯ 


AAS পার্টি তক acer পাপা তা পা কেঠপাজা ও 34 এ ঠ 


৩১১ এত, ped ৪৯92 Sed Sapa oo 1 এ 


অর্থাৎ কাক্ষিরদের ধনসম্পদ ও অন্তানসন্ততি হেন আপনাকে বিস্মরাবিষ্ট না করে। 
কেননা আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা এই যে, তাদেরকে এই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির 
মাধ্যমে দুনিয়াতে আযাব দেবেন এবং অবশেষে তাদের প্রাণ কাফির অবস্থায়ই বের 
হয়ে যাবে, যার ফল হবে পরকালের চিরস্থায়ী আযাব । খধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির 
স্বাধ্যমে দুনিয়াতে আখাব দেওয়ার অর্থ এই যে, তারা দুনিয়র ধনসম্পদ ও সন্তান- 
সন্ততির মহব্বতে এমনভাবে মত্ত হয়ে গড়ে যে নিজেদের পরিণাম এবং আল্লাহ্‌ ও 
পরকালের প্রতি: ভ্রক্ষেপও করে না, যাক পরিণতি হবে টিন্স্থায়ী আযাব । অনেক 
ধনও জনের অধিকারী ব্যক্তিকে এ দুনিয়াতে ধন ও জনের কারণেই বরং তাদেয়ই 
মাধ্যমে হাজারো বিপদাগদ .ও কষ্ট ভোগ করতে হয়, তাদের শান্তি ও আষাব তো 
রহ Mens Sod SiS 

"হ্‌ হষরত 'আবু হোরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূতুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের রাগ ও ধনসম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজকর্ম 
দেখেন। ( আহমাদ, ইবনে কাসীর ) 


পা কট 335A রা 
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EINE ও সংকারনীজদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে । তারাই আল্লাহ্‌র প্রিয়জন । 
দুনিয়াতে কেউ তাদের মূল্য বুঝুক. বা না বুঝুক, পরকালে তারা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে ।. 
(৪৪০ অর্থ এক বস্তুর দ্বিগুণ অথবা বহুগুণ হওয়া । উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে 
বিস্তশালীরা যেমন তাদের বিত্ত বাড়ানোর কাজে ব্যাপৃত থাকে, তেমনি আল্লাহ্‌ তা'আলা. 
পরকালে মু'মিন ও সৎকর্মীদের কর্মের প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। এক কর্মের প্রর্তি- ' 
দান. তার দশগুণ হবে এবং এতেই সীমিত থাকবে না, আন্তরিকতা ও অন্যান্য ক্কারণে - 
এক ক্যর্মর প্রতিদান সাত শ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে সহীহ্‌ হাঁদীসসমূহে প্রমাণিত : 
১ অনি এডি ও ও 2 Tk 
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২৯০ তফসীরে মা'আরেফুদ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
জন্য দুঃখ ও কষ্ট থেকে 'নিস্নাগদে থাককে।}- ঘরের যে অংশ অন্য অংশ খেকে 
উচু ও বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ হয় তাকে a বলে। এরই বহুবচন ৬৬ ১%_(মাষহারী) 





2 £ 05 2৬ 212. 
১৫2 EE 5 ভিটে দান YO 
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(৬৯) বলুন, জাঙ্গার পালনক্তী তীর লু 





দেন এবং সীমিত পরিমাপে দেন । ইন্না ররর বদ তার বিনিময় দেন্‌। 
তিনি উত্তম রিষিক দাতা । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
আপনি € মু'মিনগণকে ) বলে দিন, এ EEE EEE ENE 
ইচ্ছা অগাধ রিযিক দান: করেন এবং যাকে ইচ্ছা. সীমিত রিযিক দেন৷ ( ব্যয়ে 
ক্কপপতা করলে রিযিক বাড়তে পাচ মা এবং শরীক্সত অনুযামী: ব্যয়-করলে হান্স পেতে 
পানে. না। : তাই তোমরা ধনসম্পদকে মহব্বত:করো না; বরং আজ হৃক্প: হক, পরিকর 
পরিজনের হক, ফকির-মিসকীন. ইন্ত্যাদি যে যে খাতে ব্যয় করার নির্দেশ: ব্রম়ছে. তানে 
অকাতরে ব্যয় করতে থাক । এতে বণ্টনরুত ও অবধারিত 'ব্িষিকে কেনন. কতি দেখা 
দেবে না এবং পরকালে উপকার পাওয়া যাবে । কেননা ) তেমরা ( আল্লাহ্র নির্ধারিত 
খাতে ) যা কিছু বায় করবে আহ পরকাবে অবশ এন দুনিয়াতে) দি তিন 
দেবেন। তিনি সর্বোস্তম রিযিকদাতা ৷ নট ns 
জানুষজ্জিক ভাতবা বিষয় : i | 
| এ আয়াতটি প্রায় অনুরূপ শব্দেই পূর্বেও উল্লিধির্ত হয়েছে। এখানে বাহ্যত 
এরিষয়বস্তরহ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে এতে বরন পার্থক্য নামছে তা+এই 


পেত 
যে, এখানে ৮৩৪ ৩০ শব্দের পরে ৪ ও ৫ ৩৮ এবং এ শব্দের পরে শী অতি 


DAE ৬. Wwe , ডি এ এ এ 
রিজ্ঞ সংযুক্ত হয়েছে। ) ১ ০৩ শব্দ থেকে. বোঝা যায় যে, এ বিধানটি বিশ্বে 
বান্দা অর্থাৎ মু’মিনদের জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে। -উদ্দেশ্য এই চ্য, “মুমিনগণ খেন 
ধনসম্পদের মহব্বতে' এমন ডুবে না যায় যে, আল্লাহ, প্রদশিত হক ও খাতে ব্যয় 
করতে কাপণ্য করতে থাফে ৷ -পূর্ববতী আয্মাতে সেসব কাফি: মুশরিফিগেরকে 
সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা পাথিব ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি নিয়ে গর্ব করত এবং 
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সূরা সাবা ২৯১ 
এগুলোফে পরকালীন সাফল্যের দলীঙ - হলে বর্ণনা করত । ফলে সম্বোধিত ব্যক্তি ও 


উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা নিছক পুনরার্তি হয়নি। তফসীরের সার-সংক্ষেপে ‘মু'মিন- 
গণকে শব্দ ঘোগ করে এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


I কেউ কেউ আয়াতদ্বয়ের এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম আয়াতে বিভিন্ন 
মানুষের মধ্যে রিযিক বন্টনের উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় রহস্য 
ও পাথিব কল্যাণের প্রতি. লক্ষ্য রেখে কাউকে অধিক এবং কাউকে অল্প রিষিক দেন। 
আর এ আয়াতে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে । অর্থাৎ একই ব্যতিত 
কখনও আধিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, কখনও দারিদ্র্য ও রিক্ততার সম্মুখীন হয়। এ 
আল্মাতে ) ১৯৪ শব্দের পরে বণিত ৯) সর্বনামে এদিকে ইঙ্গিত 'গাওয়া যায়। এই 
ভাষ্য অনুযায়ীও নিছক পুনরাবৃত্তি রইল না; বরং প্রথম আয়াত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে 
এবং এ আয়াত একই ন্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বণিত হয়েছে। 


৫552 ০৮০ AL Au AJA পাপা 


রা ৩৯ ৩৮ নি 2 ---এর শাব্দিক অর্থ এই যে, তোমরা 


বিনিময় দিয়ে দেন। এই বিনিময় কখনও দুনিয়াতে, কখনও’ পরকালে এবং কখনও 
উভয়, জাহানে দান করা হয়। জগতে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, 
আকাশ থেকে পানি বষিত, হয় । মানুষ ও জীবজন্ত অকাতরে তা ব্যয় করে, শস্যক্ষের 
ও বৃক্ষাদি সিক্ত করে । এক পানি নিঃশেষ. না হতেই তৎস্থলে অন্য পানি বষিত হয় । 
জনুরূপভাবে ভূগর্ভে কপ খনন করে ষে-পানি বের করে নেওয়া হয়”তা যতই ব্যয় করা 
হয়, তার স্থলে অন্য পানি প্রকৃতির পক্ষ থেকে এসে সঞ্চিত হয়ে মায়। মানুষ বাহ্যত 
, খাদ্য-খাবার খেকে নিঃশেষ করে দেয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তৎস্থলে অন্য খাদ্য 
সরবরাহ করে দেন। চলাফেরা, কাজকর্ম ও পরিশ্রমের কারণে দেহের ঘে উপাদান 
চ্ষয়প্রাপ্ত হয়, তার স্থলে অন্য উপাদান এসে তার ক্ষতিপূরণ করে দেয় । মোট কথা, 
মালুম দুনিয়াতে যা কিছু ব্যয় করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে -অম্য বন্ধক 
তার স্থ্মভ়িষিস্ত করে দেন। অবশ্য কখনও কাউকে, শাস্তি - দেওয়ার জন্য অথবা 
অন্য কোন কল্যাণ বিবেচনায় তার কারণে এর অন্যথা হওয়া এই আল্লাহ্‌র নীতির 
পরিপন্থী নয়। 


সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আবু হোরাযরা- বামত হাদী জা সেন 
প্রত্যহ সকাল শেলাম্ন দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এই দোয়া করে 
৫০ noe ৮৪19 Ws Uisxie hol (835 _অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌, যে ব্যয় করো, 


ডাকে. তার ষিনিময় দান কর এবং যে রুগী করে, তার সম্পদ. বিনষ্ট ফর । 
অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে. বলছেন £ আপনি 
মানুষের জন্ম ব্যয় রুরুন, আমি আপনা জন্য ব্যয় করব ।- 7" he 
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২৯২ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোনআন | সপ্তম খণ্ড . 


থে ক্স শরীয়তসম্মত নয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেইঃ হযরত জাবেরের 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সৎকাজ সদকা । মানুষ নিজের ও পরিবার-পরিজনের 
জন্য ষা ব্যয় করে, তাও সদকার পর্যায়ে পড়ে। জশ্যান ও আবরু রক্ষার্থে যা ব্যয় করা 
হয়, তাও সদকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় 
দান আল্লাহ্‌ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ. করেছেন |. কিন্তু যে ব্যয় অযথা, প্রয়োজনাতিরিক্ত 
নির্মাণ কাজে অথবা পাগ কাজে করা হয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই। 


হযরত জাবেরের শিষ্য ইবনুল মুনকাদির এই হাদীস গুনে তাঁকে জিক্েস 
করলেন, 'আবরু রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ কি:ঃ তিনি বললেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তিকে 
দান না করলে দোষ বের করবে, নিন্দাবাদ করে ফিরবে অথবা গালমন্দ করবে বলে 
মনে হয়, সম্মান রক্ষার্থে তাকে দান করা ।-€ কুরতুবী ) 


যে বস্তুর ব্যয় হাস পায় তার উৎগাদনও যাস পাল্প £ এ আয়াতের ইঙ্গিত থেকে 
আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষ ও জীবজন্তর জন্য যে সমস্ত ব্যবহার্ষ 
বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যে পর্যন্ত ব্যয়িত হতে থাকে, সে গর্স্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
সেগুলোর পরিপূরকও হতে থাকে৷ যে বস্তু বেশি ব্যয়িত হয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
উৎ্পাদনও বাড়িয়ে দেন। জীব-জানোয়ারের মধ্যে ছাগল ও গরু সর্বাধিক ব্যয়িত 
হয়। এগুলো যবেহ করে গোশত খাওয়া হয়। কোরবানী, কাফফারা, মামত ইত্যা- 
দিতে যবেহ করা হয়। এগুলো যত বেশি কাজে লাগে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সে অনুপাতে 
বরুলৌর উৎপাদনও বৃদ্ধি করেন । আমরা সর্বন্নই এটা প্রত্যক্ষ করি । সর্বদা ছুরির 
নিচে থাকা সত্বেও দুনিয়াতে ছাগলের সংখ্যা বেশি। কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা এত 
নয়, অথচ এগুলোর সংখ্যা বেশিই হওয়া উচিত । কারণ, এরা একই গর্ভ থেকে চার 
পাঁচটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে । গরু-ছাগল ধেশির চেয়ে বেশি দুটি বাচ্চা প্রসব 
করে! তদুপরি এগুলোকে সর্বদাই যবেহ, করা হয় । পক্ষান্তরে কুকুর-বিড়ালকে কেউ 
হাতও লাগায় না। 'জতদসন্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে, দুনিয়াতে গরু-ছাগলের সংখ্যা 
কুকুর-বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশি | প্রতিবেশী রান্ট্র ভারতে যেদিন থেকে গো-হত্যা 
নিষিদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে সেখানে গরুর উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে । 
নতুবা যবেহ্‌ না হওয়ার কারণে প্রতিটি বন্তী ও বাড়ি গরুতে ভরপুর থাকা উচিত ছিল। 


আরবরা যখন থেকে সওয়ারী ও মালপন্ত্র পরিবহনের কাজে উটের ব্যবহার. কমিয়ে 
দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে উটের উৎপাদনও হাস পেয়েছে । কোরবানীর মৃকাবিলায় 
অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির আশংকা ব্যক্ত করে আজকাল যে, বিধ্মীসুলভত আলোচনার 
অবতারণা করা হয়, উপরোজ্ঞ' আলোচনার মাধ্যমে তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। 
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(80) থেদিন তিনি তাদের সবাইকে একর করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে 
বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পৃজা করত ? (8১) ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবির, 
জারা জাগনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই; বরং তারা জিনদের পূজা করত। তাদের জধি- 
কাংশই শয্পতানে বিশ্বাসী । (৪২) অতএব জাঙ্গকের দিনে তোমরা একে অপরের কোন 
উপকার ও অগকার করার অধিকারী হবে না। আর জামি জালিমদেরকে বলব, 
উর ভাজার অভি বি বিভা বারাটা 





তফসীরের সার-সংক্ষেগ 

আর (সেদিন স্মরণীয়) যেদিন আল্লাহ্‌ তাদের সবাইকে (কিয়ামতের 
ময়দানে ) সমবেত করবেন এবং ফেরেশতাগণকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা 
করত ? [ মুশরিকদেরকে জব্দ করার জন্য ফেরেশতাগণকে এই প্রশ্ন করা হবে। 
তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ফেরেশতা ও অন্যদের পূজা করত যে, তারা সন্তুষ্ট 
হয়ে তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে । অন্য এক আয়াতে এ ধরনের 


শা রড তা Aare 


প্রন হযরত ঈসা (আটে ০৬১৪ e311 বলে করা হয়েছে।- প্রশ্নের 


উদ্দেশ্য এই যে, তারা কি তোমাদের সন্তুষ্টিক্রমে তোমাদের পূজা করত ? তাছাড়া 
এর জওয়াব থেকেও এটা জানা যায় । ] ফেরেশতারা (প্রথমে আল্লাহ্‌ যে শরীকের 
উত্ধ্ষে ও পবিভ্র, একথা প্রকাশ করার জন্য ) আরয করবে, আপনি (শরীক থেকেও ) 
পবিজ্ন (শরীক হওয়ার যৈ সম্পর্ক তাদের সাথে করা হয়েছে, তাতে ভীত হয়ে জওয়া- 
বের পূর্বে তারা এ বাক্য উচ্চারণ করবে, অতপর প্রশ্নের জওয়াব দেবে যে,) আমা- 
দের সম্পর্ক (রেল ) আপনার সাথে, তাদের সাথে নয় । ( এতে সন্তষ্টি ও আদেশ 
উভয়টিই অবর্তমান বলে, বোঝা গেল। অর্থাৎ আমরা তুদেরকে পুজা করারও আদেশ 
দেইনি এবং তাদের একাজে সন্তষ্টও নই । বরং আমরা আপনারই অনুগত। আপনি যা 
অপছন্দ করেন, যেমন শিরক ইত্যাদি, আমন্্াও তা অপছন্দ করি । . এতে যেমন আমাদের 
আদেশ ও সন্তষ্টি কিছুই নেই, যেমন বাস্তবে) তারা (আমাদের পুজা করত নাঃ) 
ৰরং শল্পতানদের পূজা ক্রত। ( কেননা শয়তান তাদেরকে এ কাজে উৎসাহ দিত. এবং 
এতে সন্তষ্ট থাকত । সুতরাং তারাই তাদের উপাস্য। কেননা, আনুগত্য ছাড়া ইবাদত 
হয় মা এবং ইবাদত ছাড়া আনুগত্য হয় না।. সুতরাং আমাদের পক্ষ থেকে যখন আদেশ 
ও সন্তষ্টি কিছুই হয়নি, তখন আমাদের আনুগত্য হয়নি । শয়তানদের যখন আনুগত্য 
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২৯৪ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হয়েছে তখন ইবাদতও তাদেরই হয়েছে । তারা একে ফেরেশতাদের ইবাদত বলুক অথবা 
প্রতিমাদের ইবাদত বলুক, আসলে তা শয়তানেরই ইবাদত। এতে যেমন তাঁদের 
শয়তানের ইবাদতকারী হওয়া জরুদ্বী হয়েছে, তের্ঈনি) তাদের অধিকাংশই ( জরুরী 
হওয়া হিসেবেও ) শয়তানের ভক্ত ছিল । ( অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বকও জালে: গর্তের পুরা 


A ASAI AAAS W এ পলা রাজ? ০ 


করত! সূরা জিনের পাতে আছে ৩১১ 3% এ ০৫ ৫৩3 ৩৮৪15 


লস ৮০ Jey. ) অতএৰ ( কাফিরদেরকে ব্রা হবে, যাদের তরফ, থেকে 


তোমরা আশাবাদী ছিলে) অদ্য (স্বয়ং তাদের সম্পর্কহীনতা দ্বারাও এবং তাদের 
অক্ষমতা দ্বারাও তোমাদের ধারণার বিপরীতে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, ) তোমরা একে 
অপরের কোন উপকার ও অপকার করার. অধিকারী হবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, 
উপাস্যরা তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না, কিন্ত এতে উভয়ের অবস্থা যে 


& পা ASIar 
সমান, একথা প্রমাণ. করার জন্য ০৮০৭ বলা হয়েছে।' অর্থাৎ তোমরা 


যেমন অক্ষম, তেমনি তারাও অক্ষম । অক্ষমতার ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য অপকারের 
উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বাক্যটি আরও জোরদার হয়ে গেছে। ) আর (তখন ) 
আমি জালিমদেরকে ( অর্থাৎ কাফিরদেরকে ) বলব, জাহান্নামের হে শাত্তিকে তোমরা মিথ্যা 
বলতে, ( এখন ) তা আত্মাদন কর । 
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স্ব দেয়ে 


(88) মধন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, 
তখন তারা বল, তোমাদের বাগদাদারা যার ইবাদত করত এ লোকটি, যে তা খেকে 
তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়.।' তারা আরও. বলে, এটা-স্নুড়া মিথ্যা বৈ নয়। জার 
কাফিরদের রুছে বৃঙ্ছন সত্য আগমন ক্রে-তখন তারা বলে, তো এক সুপ্পচ্ট হাদু। 
(88). .আমি. তাদেরকে -কোন্-কিড়াব দেইনি, যা তারা; জ্ধ্যয়ন করবে এবং জাপনার 
পূর্বে তাদের কাছে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিনি । (9৫) তাদের পুর্বব্তীরাও যিপ্যা 
জারোপ করেছে৷ জামি তাদেরকে ঘা দিয়েছিলাম, এরা তার এক দশমাংশও গাল্সনি । 
এরপরও তোড়া লামার রসূলগলকে মিথ্যা বলেছে । -জতএহ-.রেসূন হয়েছে জামার 
শাস্তি! (৪৬) বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি ॥ তোমরা জাল্লা- 
হুর নামে এক একজন করে ও. দু'দুজন করে দাড়াও, জতগর চিন্তাড়াবনা কর 

মধ্যে কোন 'উল্মাদনা নেই । তিনি তো আসল্ল কঠোর শাস্তি সম্পর্কে 
তোমাদেরকে সতর্ক করেন মান্র। (8৭) . বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারি- 
শ্রমিক চালা. বরং তা চড়ামন্থাই রাষ্ধ-। জামার পুরস্কার তো আল্লাহ্র কাছে রয়েছে । 
প্রত্যেক বন্তই তাঁর সামনে ৷ (৪৮) বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য দীন অবতরগ 
করেছেন । তিমি আলিমুল গায়েৰ। (৪৯) বলুন, সত্যধর্ম আগমন করেছে এবং 
মিরা ধর্মগিমঃশেধিত হয়ে গেছে। (6) বলুন, আমি পহন্ষ্ট হলে নিজের ক্ষতির 
জনাই পট হব; আর যদি জামি সালথা হই, তবে তা এ জন্য যে, জামার 
পালনকর্তা জামার প্রতি ওহী প্রেরণ করন । নিশ্চয় তিনি সৰল্রাতা, নিৰুটবড়ী।। 












তঙ্চলীযর়ের সার-সংক্ষেগ 

+5: বাধন: তাদের “কাছে আমার সুস্পষ্ট - ( সত্য ও. হিদায়েতকারী ) আায়াতসঙ্গাহ 
তিল্লাওয়াত-করা : হয়, তখন তারা. [ তিজাওয়াতকারী রসূল (সা) সম্পর্কে ] বলে, ( নাস" 
মান ৷: ৫: সতি ডো যকত কানা (দরকার সি 


হস mR HALE 


যিদ অনুয়ারী করে: চায়}, একথা: ৰলে: 'হজাপাদেরটদ্দেল একা 
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বোঝানো যে, তিনি নবী নন এবং তাঁর দাওয়াতও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়, বরং এতে 
নেতৃত্ব লাতের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত । ) তারা (কোরআন.-সম্পর্কে ) আরও. নলে, 
( নাউষুবিক্লাহ, ) এটা মনগড়া সিধ্যাৰৈ নয় ( অর্থাৎ আম্রাহ্‌র সাথে এর সম্পর্ক 
মনগড়া । ) আর কাফিরদের কাছে সত্য ( অর্থাৎ কোরআন ) আগন্মম করার পর 
তাক্সা (এই-প্ররের উত্তর দানের জন্য"যে, কোরআন মনগড়া মিথ্যা হলে অনেক বুদ্ধি- 
মাম ব্যক্তি এর অনুসরণ করে কেন এবং এর এত প্রড়াবই বা কেন? ). বাজে, এতো 
এক সু্পষ্ট যাদু। (এটি গুনে আনুষ মু্ধ হয়ে খায় । কোরজনি ও নবীর আরতি 
তাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত্‌ ছিল! কারণ, তাদের জন্য উভভয়টিই অপ্রত্যাশিত 
নিয়ামত ছিল এ কারণে যে,) আমি (কৌযআনির পূর্বে ) তাদেরকে ( কখনও ) 
কোন (গশী) কিতাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে। (যেমন, বনী ইসরাঈলের 
কাছে এশী প্রস্থ ছিল । সুতরাং তাদের জন্য তো কোরআন ছিল এক অভিনব বস্ত । 
ভীই এর সম্মান করা কর্তব্য ছিল । ) এবং ( এমনিভাবে ) আগনীর পূর্বে আমি 
ভাদের কাছে কোন সতর্ককাঁরী ( পরপর) প্রেরপ করিনি । (সুতরাং তাদের অন্য 
পয়গন্ধরও ছিল এক নতুন 'রত্র । তাই তারও সম্মান করা কর্তব্য ছিল। অথচ 
ইতিপূর্খে তাঁদের বাসনাও উই ছিধষে, কোন নবী আগমন করলে তারা তীর অনুসরণ 
করবে। এক আয়াতে আছেঃ 
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টা ও দা কিন্ত এতদসন্তেও তালা সম্মান কারনি। আন্জাহ্‌ বলেন, 
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5 বরং রান করেছে। ভাসা 


যেন মিথ্যারোগ কর নিশ্চিন্ত না হয়ে যায় । কেননা মিথ্যারোপের শাস্তি জান 
ভয়াবহ । _ সেমতে ) তাদের পূর্ববর্তী কাফিররাও ( পরগঘর ও ওহীর প্রতি) মিথ্যা- 
রোগ করেছিল । আমি তাদেরকে যে সাজসরজাম দিয়েছিলায়, তারা (অর্থাৎ আরবের 
মুশরিকরা ) তো তার এক দশমাংশও পায়নি । (অর্থাৎ তাদের মত শি বয়স 
ও এব আরবের সুশরিকরা পারনি, থা অহংকারে কারণ হয থাকে। আল্া্‌ 
২ পারা পা পাপা পাতে চি ড১ ATA পাতা 
বলেন, ১১139 1213815855 ০ ০০০1 17৬ ১ এরপরও ভায়া 
আমার রসুলগণকে মিথ্যা বলেছে । অতএব (দেখ) কেমন ভয়ংকর হয়েছে” আমার 
শাত্ভি। (এরা কোন্‌ ছার, এদের তো তেমন সাজসরজামও নেই। বিপুল পরি- 
তাদের কাছে সাজসরজাম কম বিধায় তাদের অপরাধও গুরুতর ৷ অঁমতাবন্থার তারা 
কেমন ক্র বাঁচতে পারবে £ এ পর্যন্ত নবুয়তের প্রতি অস্বীরুতির দরুন কাফিরদেরকে 
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লাসানোর পর পর্মবর্তা আয়াতে ভাদেরকে নবুয়ত মেনে নেওয়ার একটি, পন্থা বলে 
দেওয়া হয়েছে । চহ নবী,) আপনি (তাদেরকে ) ঘজুন, আমি তোমাদেরকে 
এফটি. (ছোট খাট ) বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, (তা পালন কর”) “তোমরা ( কেবল ) 
আল্জাহির উদ্দেশে (বিদ্বেষমুক্ত, হয়ে কোন স্থানে) এক-একজন করে এবং ( রোন 
ছানে ) দু’ দু'জন করে দাড়াও ( অর্থাৎ তৎপর হয়ে যাও $ উদ্দেশ্য চিন্তাভাবনা 
কর । - চিন্তাভাবনার. নিয়ম রয়েছে. যে, কোন কোন সময়ে কোন কোন স্বভাবের 
দিক দিয়ে. দু'জন মিলে চিন্তা করলে প্রত্যেকেই অগয়ের, কাছ থেকে শক্তি গ্রস্ত 
এবং কোন...কোন সময়ে কোন কোন .লোকের ক্ষেত্রে একাকীতে চিন্তাভাবনায় প্রচুর 
সফলতা আসে । বড় সমাবেশে প্রায়ই চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাই আয়াতে 
এক-এক্জন ও দু’ দু'জন বলা হয়েছে। মোটকথা, এভাবে তৎপর হয়ে ঘাও।) 
অতপর (ধুব) অনুধাবন কর। (কোর্আনের তুলনা নেই বলে আমি যে দাবি করি, 
দ্ু'ব্যক্তিই এরূপ দাবি করতে পারে £-(১) যার মভ্িক্ষ জু.টিপূর্ণ- -পরিপামের খবর 
রাখে না এবং (২) যেনবী এবং এ দাবির সত্যতায় পূর্ণমান্রায় আস্থাশীল নবী না 
হয়ে বুদ্ধিমান হলেও এরূপ দাবি করার সময় পরিণামে জান্ফিত হওয়ার আশংকা 
করবে খে, ধদি কেউ এর বিকজ তৈরি করে নিয়ে আসে, তবে কি অবস্থা হবে! এরপর 
আমার সমষ্টিগত অবস্থা বিবেচনা করে চিন্তা কর যে, আমি বিরুতমত্তিষ্ষ উন্মাদ কি 
না” তাহলে প্রত্যক্ষভাবে জানা যাবে;) তোপ্বাদের সংগীর মধ্যে (যে সর্বদা তোমাদের 
সঙ্গে থাকে এবং যার প্রতিটি অবস্থা তোমরা প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ আম্মার মধ্যে). 
কোন: উল্মাদনা নেই । (অতএব আমি যে নবী, এটাই নিদিষ্ট হয়ে যায় 1-) 
তিনি (তোমাদের সঙ্গী পরপর । এ কারণে ) তোমাদেরকে এক কঠোর আযাব 
জাসায় পুর্ব সতর্ক করেন । (সুতরাং. এ গস্থায় নবুয়ত মেনে নেওয়া গ্রুবই সহজ । 
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কাফিররা আরও সন্দেহ করত যে, ইনি রসূল নন, বরং নেতৃত্বে স্স অভিজ্গাঙ্হথী। অতপয় 
এই সন্দেচছদ্ জওয়ার দেওয়া হয়েছে $.) আপনি আল্মও বলুন, আমি তোমাদের কাছে 
ঞেরকার্ষের ) কোন পারিশ্রমিক চাইলে তা তোমরাই রাখ । (বাকপদ্ধতিতে পারি- 
স্রম়িক. চাই না, অর্থে এরূপ বলা হয় । ) আমার পুরস্কার তো কেবল আল্লাহর কাছেই 
রয়েছে । তিনি যারতীয় বিষয়ের খবর রাখেন ৷ (সুতরাং তিনি নিচ্ছেই আমাকে উপ- 
মুক্ত পুরক্ষার দিয়ে দেবেন । পুরক্কারের মধ্যে ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপতি সবই 
অন্তর্ভূক্ত. হয়ে গেছে। কেননা এগুলোর মধ্যেও পুরস্কার হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে? 
উদ্দেন্য এই যে, আমি তোমাদের কাছে কোন স্বার্থ কামনা করি না যে, নেতৃত্বের সন্দেহ 
রুরবে। এখন আমি যে মানুষের আচার-আচন্রথ ও অবস্থার সংশোধন করি, অপরা- 
হীয়ক শাপি দেই এবং পারস্পরিক কজহ-বিরাদ মীমাংসা করি, বস্তুত এসর কারণে 
সন্দেহ করা যায় না। কারণ এতে আমার ফোন স্বার্থ নেই। সেমতে রসূলুষ্হ সো)-র 
৩৮ 
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জীবনগন্থতি:ও আঘিক অবস্থা, দৃষ্টে একথা সুস্পজ্টরয, তিনি. এসব দায়িত্ব পালন 
কলপেনফোন ব্যক্তিগত স্বার্থ লাস্ত-করেন নিবী":বরং- এটত স্বরং জাতিরই; উপকার 
ছিল।' তাদের জান-মাল ও ইয্যত-আবরু মিক্লাপদ ঘাকত । "পিতা. তার শি 
স্তনের হিক্ষাষত ও শিক্ষাদান: শুধুক্ানত সুতেচ্ছার বশবর্তী হয়েই করেন, স্বার্থসিদ্ধি 
ওসসৈতৃত্ব কামনার সাথে” তার" কোন সম্পর্ক থাকে না। নৰুয়ত প্ৰমাণিত হওয়া 
LE £ হে মুহাম্মদ সো)! আপনি বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য 

' (অৰ্থাৎ জমান ও ঈমানী বিষয়সমূহের প্রমাপকে মিথ্যা অর্থাৎ কুফর 
ওম বিষয়সমূহের অস্বীকৃতির উপর বিতর্কের মাধ্যমেও ) বিজয়ী করেছেন 
(যেমন, এই মায় যুক্তিতক ও কথোপকথনের মাধ্যমে করা হল এবং ভবিষ্যত 
যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মাধ্যমেও বিজয়ের ব্যবস্থা হবে। মোটকথা সত্য সর্বতোভাবে প্রবল 
এবং ) তিনি গায়েব বিষয়ে জানী । তিনি পূর্বেই জান্তেন খে, সত্য বিজয়ী হবে। 
অন্যরা তো. এখন জানতে পেরেছে। অনুরূপভাবে তিনি জানেন যে, ভাইব্যতে আ 
বিজয়ী হবে.।. [সেম মনা বিজয়ের .দিন রসূরু্লাহ্‌ সো). পরবর্তী আয়াতখানি পাঠ 
করেছিলেন. এতে. বোঝা. যায় যে, অরবারিরি.,. মাধ্যমে রিজয়ও এই ন্বিষয়নন্তের 
অন্ততভু্ত। অতগর এ বিষয়টি আরো ফুটিয়ে তোল্লার জন্য বলা হয়েছে, হে মুহাম্মদ সো)! 
আগনি বলুন, সত্য ধের্স.) আগমন করেছে এবং মিথ্যা ( ধর্ম ) কিছু করার, ধার 
ক্ষমতা হারিয়েছে । [ অর্জ্জাৎ সম্পূর্ণভাবে: বিলুপ্ত সয় গেছে । -এর অর্থ এই নয় মে; 
মিথ্ভগস্থীল্লা, কখনও জাঁকজমক বর্জন করবে মাস বরং উদ্দেশ্য এই চয়, এই সত্য ধর্ম 
আগজনেন্স পুর্ব যেমন কোন ফোন প্পয়য় রিথ্যাকেই সত্য বলে সন্দেহ .হত এখন 
তা আর হরে না.। এদিক দিয়ে মিথ্যা বিলুপ্ত হরে গেছে এবং সত্য. পূর্ণরাঙ্গে প্রকাশ” 
মান' হয়ে, গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত. এরূপ প্রকাশমানই থাকবে । অতপর বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, সত্য ফুটে ওঠার পর এর অনুসরণেই মুক্তি নিহিত । হে মুহাম্মদ (সা), ] 
পনি ( আল্লাও )' বলুন, ( যখন প্রমাণিত হল যে, এ ধর্ম সত্য, তখন এ হাতি 
অবশ্য্াবী হয়ে গেছে যে) যদি আমি (ধরে নেওয়ার পর্যায়ে সত্যকে পরিভ্যাগি “করেনি 
প্রথশ্রষ্ট হয়ে যাই, তবে আমার' লথন্ত্রষ্টতা : আঁমারই 'শাস্তির কারণ হবে (এতে অপক্মোর 
কোন ক্ষতি হবে না)। আর হ্দি আমি ( সত্য অনুসরণ করে সত্য পথ প্রাপ্ত হই, 
তবে জাঁ"এই কোরআন ও ধর্মের কারণে, যা আমার পালনকর্তা আমার প্রতি প্রর্ত্যাদশ 
ফরেন { আসল উদ্দেশ্য অপরকে শোনানো ঘে, অর্তা ফুটে ওঠার পরও তোরা তার 
অনুসারী না হলে তোমরাই শাস্তি ভোগ করবে 'আমার কিছু হবে না।আর 
যদি সত্য পথে আস, তবে তা এই-সত্য ধর্ম অনুসরণের কারণেই হঁবে। কাজেই 
সত্য পথ পাওয়ার জন্য এই ধর্ম অবলম্বন করাই তোমাদের কর্তব্য। কাক্সও গথ্রঙ্ট 
হওয়া অথবী সৎপথ প্রাপ্ত হওয়া নিষ্ফল হবে না? কাজেই নিশ্চিন্ত থাকার অবকাশ 
নেই । ) আল্লাহ্‌ সবার অবস্থা জানেন । ( কেনিনা ) তিনি সর্বস্রোতী (ও ) সমিক্ট- 
বতা (প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন )। 
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2 পপ ৩ A AaABor + er bl 


aE El Gat মতে ১1০ ক 
অর্থাৎ দশ ভাগের এক ডাগ। কারও মতে ১০১10 অর্থাৎ একশ’ ভাগের এক ভাগ 
এরং কারও মতে 7৬:৯)1)০০ অর্থাৎ এক হাজার ভাগের এক ভাগ। বলা বাহল্য, 
শব্দটিতে )০ এর তুলনায় অতিশয়তা আছে । সুতরাং..আয়াতের অর্থ হরে এই যে, 
পূর্ববর্তী উন্মতকে -পাখিব ধনৈ্র্য, শার়নক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শ্তি-সামর্থা 
ইত্যাদি যে পরিমাণে দান. করা হয়েছিল, মক্কাবাসীরা তার দশ ভাগের এক'বরং হাজার 
ভাগের এক তাগও পায়নি । তাই পূর্ববরতীদের অবস্থা ও-অণ্তভ পরিণাম থেকে 'তাদের 
শিক্ষা প্রহণ করা উচিত। তারা পয়গ্থরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আযাবে পতিত 
হয়েছিল এবং সেই আযাব যখন এসে যায়, তখন তাদের শক্তি, আমা, বীরত্ব, 
ধনৈহ্য ও সুরক্ষিত দুর্গ কোন কাজেই আসেনি। রর 


2 


মন্কার কাফিরদের প্রতি দাত): 8 5০193 + 1 Cf ao অন্কা- 


যাদীদের : উপর প্রমাণ চুড়ান্ত করার : উদ্দেশে সতানুগজানের এটি EEE গর 
বলে দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, তোমরা শুধুমান্ত একটি কাজ _কর- আল্লাহ্‌র 
উদ্দেশে দু-দু'জন ও এক-একজন করে দীড়িক্বে যাও । এখানে দআঁল্পীহর' উদ্দেশে 
দীড়ানোর অর্থ ইন্দ্িকগ্রাহ্য দাড়ানো নয় যে, বসা অথবা শোয়া থেকে সটান 
দীফীতে হবে; বরং শ্বাকপন্ধতিতে এর অর্থ হয় ফান 'রাজের.জনী তৎপর হওয়া । 
এখানে 4 (আল্লাহর উদ্দেশে ) শব্দটি. যোগ .করার উদ্দেশ... একথা বলা যে, 
একান্তভাবে আল্লাহকে সন্ত্ট. করার জন্য বিগত ধ্যানস্ধ্করণা ও বিষ্কাস থেকে 
মুক্ত হয়ে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হও, যাতে অতীত ধারণা ও কর্ম সত্য গ্রহণের পথে 
প্রতিবন্ধক না হয়। দু’ দু'জন ও এক এরুজন: বলার মধ্যে কোন. নিদিজ্ট সংখ্যা 
উদ্দেশ নয়» বরং অর্থ এই যে, দু'টি পন্থায় চিন্তাভাবনা করা যায়, এক, একান্তে ও 
নির্জনতায় নিজে নিজে চিন্তাভাবনা করা এবং দুই. বন্ধুবৰ্গ ও মুরুব্বীদের সাথে পরামর্শ- 
ক্ৰমে পারস্পরিক পর্যালোচনার পর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া । তোমরা এই উভয় 
সন্থা অথবা এতদুভয়ের মধ্যে পছন্দমত যে কোন- একটি প্রস্থা অর্ছন'কর-। 745 





AIST, 52 SAS AS 


12১7৮ _এটা ঠি*3৯ট ৩! বাক্যের সাথে সংযুক্ত । এতে দীড়ানোর 
জাক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সব পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র 
উদ্দেশে যৃহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার জন্য তৎপর হয়ে 
যাও ৷ এ দাওয়াত: সত্য না্গিখ্যা তা-তবে দেখ+ তচগকাই কর অনা অম্যাঃন্যর 
সাথে পরামর্বর্রমেই কর । 


॥ 
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৩০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অতপর এই চিস্তাভাবনার একটি সুস্পষ্ট পন্থা ব্লে দেওয়া হয়েছে যে, দহাবল ও 
অর্থকড়ির প্রাচুর্যহীন, একা এক ব্যজ্ি যদি তার স্বজাতি বরং সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে 
তাদের 'ধুগ: যুগ ব্যাপী বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীতে খাতে তারা একমভও বটে কোন 
চ্োষণলা, দেয়, তবে- তা দু'উপায়েই সম্ভব । , এক. হয় ঘোষণাকারী বদ্ধপাগল ও 
উন্মাদ হবে। ফলে নিজের হিতাহিত চিন্তা না করে সমপ্র জাতিকে শর্তে পরিণত 
করে বিপদ ডেকে আনবে । দুই, তাঁর ঘোষণা অমোঘ সত্য । কারণ, তিনি আল্লাহ্‌র 
প্রেরিত রসূল । তাই আল্লাহ্‌ আদেশ পালনে কারও পরওয়া করেন না । 


এখন তোমরা মুক্তমনে চিন্তা কর, এতদুতয়ের মধ্যে বাস্তব ঘটনা কোন্টি? 
এভাবে চিন্তা করলে তোমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এ বিশ্বাস করা ছাড়া গতা্যন্তর 
থাকবে না যে, মুহাম্মদ (সা) উন্মাদ ও পাগল হতে পারেন না। তাঁর জানবুদ্ধি, 
বিবেচনা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সমগ্র মক্কা 'ও গোটা কুরাইশ সম্যক অবগত । 
তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর স্বজাতির মাঝেই অতিবাহিত হয়েছে। শৈশব থেকে 
যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ তাদের সামনে সংঘটিত হয়েছে। কখনও কেউ তাঁর কথা ও 
কর্মকে জানবৃদ্ধি, গাস্ভীর্ষ্য ও শালীনতার পরিপন্থী পায়নি । কেবল এক কলেমা '“লা 
ইলাহা ইন্রাল্লাহ্‌” ব্যতীত আজও কেউ তাঁর কোন কথা ও কর্ম সম্পর্কে জান_বুদ্ধির 
বিপরীত হওয়ার ধারণা ৰুযতে পারে না । সুতরাং. ‘এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি উন্মাদ হতে 


শারেন না। আয়াতের পরবর্তী DL) বাক্যে তাই প্রকাশ করা হয়েছে। 


495 তি D 


৮৮ ৩০ €ভোমাদের সঙ্গী ) শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোন বহিরাগত অক্তাত পরিচয় 


মুসাফির ব্যক্তির মুখ থেকে স্বজাতির বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলে কেউ হয়তো তারে 
উন্মাদ বলত পারে। কিন্ত তিনি তো তোমাদের শহরের বাসিন্দা, তোযাদের গোদ্রেরই 
একজন এবং তোমাদের দিবারাস্ির সঙ্গী। তাঁর কৌন অবস্থা তোমাদের অগোচরে 
নয় । ইতিপূর্বে তোমরা কখনও তীর সম্পর্কে এ ধল্সনের সন্দেহ করনি । 

যখন গরিচ্ষার হয়ে গেল ষে, তিনি উন্মাদ নন, তখন শেষোক্ত বিষয়ই নিদিষ্ট 
হয়ে গেল যে, তিনি আল্লাহর নির্ভীক রসুল । আয়াতে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা 


A পারা তি ৬াঞে 25 IA ‘5 3 


হয়েছে ৩৫৩৯ ১১০ ১৪ ut (938 ৬ 815৯ ৩1 থা তিনি তো 


নি AT & জাগি 


কেবল কিলামতের ভয়াবহ আযাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন। ০১১৪৪ 2) ৩ 


AS IA পারি 0 


০5৮ p ৮ 3০) ও অর্থাৎ আমায় কিনা পালনকর্তা সত্যকে মিথ্যার 
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সুরা সাবা ৩০১ 
উপর ছুড়ে মারেন । ফলে মিথ্যা চুরমার হয়ে. যায় ।. অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ 


ঠি coed পাতা 


বনের ও 158 1১ ৬-5 3৩- শব্দের আভিধানিক অর্থ ছুড়ে মারা । . এখানে 
উদ্দেশ্য হল মিথ্যার মূকাবিলায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা । বিষয়টি 5 ৩9 শন্দের 
মাধ্যমে ব্যক্ত করার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, মিথ্যার উপর সত্যের আঘাতের ' গুরুতর 


প্রভাব সৃষ্টি হয়। এটা একটা উপমা । কোন ভারী বন্তকে হালকা বন্তর উপর 
নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যাও 


IAS পাপ নি 2A 3 একি পালা 


চুরমার হয়ে যায় ।. তাই অতঃপর বলা হয়েছেঃ ১৯৯৯৮ 2 db UY 5:১৫ লও 


অর্থাৎ সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যা এমন পর্যন্ত হয়ে যায় যে, তা কোন বিষয়ের সূচনা 
বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না। ং 


এ চি rf Hos SIH 555 


054516 556 9৯১42 64555453368, 
০ ৪ ৪! সে ৫৯88৭ 
৪ ৪ Pas 12 ৮805 ৫ ৮ টি 


ও 
(৫১) হাঁদ আগনি: দেখতেন, যখন তারা ভীতসন্তন্ড হযে গড়বে, জতগর 
পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং নিকউবতী স্থান থেকে ধরা পড়বে । (৫২) তারা 
বলবে, আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করলাম । কিন্তু তারা এত দূর থেকে তার নাগাল 
পাবে কেমন করে? (৫৩) অথচ তারা পূর্ব চকে সত্যকে অস্বীকার করছিল । জার 
তারা সত্য হতে দূরে থেকে অজ।ত বিষয়ের উপর শন্তবা করত ৷ (৫৪) তাদের ও 
তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল- হয়ে গেছে যেমন, তাদের সতীর্ঘদের সাথেও এরূপ করা 


হয়েছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল । তারা ছিল বিদ্তান্তিকর সন্দেহে পতিত । 





তফসরের সার-সংক্ষেগ 

[হে : মুহাশ্মদ (সো)], যদি আপনি সে সময়টি দেখতেন, (et লাজ 
করতেন, ) যখন কাফিররা (কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে ) ভীত-বিহ্বল হয়ে ফিরবে, 
অতপর পালাবারও উপায় থাকবে না এবং নিকটবর্তী জায়গা থেকে ( তৎক্ষপা) 
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৬০৯ তফসীরে মাআরেফুজ কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ধরা পড়বে ! (তখন ) তারা বলবে; আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করলাম. € এবং 
এতে বলিত যাবতীয় বিষয় মেনে নিলাম । কাজেই আমাদের তওবা. কবুল করুন 
পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে অথবা না পাঠিয়েই।) কিন্ত এত দূরবর্তী জায়গা থেকে তারা 
তার (অর্থাৎ ঈমানের.) নাগর পাৰে কেমন করে ? (অর্থাৎ বিশ্বাস ছাপনের জায়গা 
ছিল বুন্য্লি, যা এখন অনেক. দূরে অবস্থিত । এখন পরজগৎ, যা কর্ম জগৎ নয়্_ 
প্রতিদান ভ্রগক। . এখানে. ঈয়ান গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এখানকার বিশ্বাস অদুশ্যে 
বিশ্বাস নয়, বরং দেখে বিশ্বাস। দেখার পর. কোন কিছু মেনে. নেওয়া স্বাভাবিক 
ব্যাপার । এতে আদেশ পালনের কোন দিকই নেই ৷ ) অথচ পূর্ব থেকে ( দুনিয়াতে ) 
তারা সত্যকে অস্বীকার করেছিজ। তাদের সে অস্ীকারের সঠিক কোন - উদ্দেশ্যও 
ছিল না, (বরং) বহু দূর থেকে যাচাইহীন উক্তি করত । (দুরের অর্থ সত্যাসত্য 
, যাচাই থেকে দূরে ছিল। অর্থাৎ দুনিয়াতে তো কুফর করত, এখন ঈমানের সন্ধান 
জাত বিড ১০৮১4785৮54 

নয়, তাই ) তাদের ও তাদের ( ঈমান কব্ল হওয়ার ) বাসনার মধো্‌ অন্তরাল করে 
দেয়া হবে. (অৰ্থাৎ তাদের বাজনা পূর্ণ হবে না )। যেমন, জাঙ্পের সতীর্থদের 
সাথেও -এমনি আচরণ. কর? হয়েছে, যারা তাদের পুর্বে (কুফর কার) ছিল। তারা 
সবাই ছিব বিস্তাত্তিকর সন্দেহে পতিত ৷ 


EA শে 


9৬০ ০৫ 5515, অধিকাংশ -তফসীরবিদের . মতে. জটা হাশর 


দিবসের অবস্থা তখন কাফির ও-পাপাচারীরা ভীত-বিহবল হয়ে পালাতে চাইবে। 
কিন পরিজ্াপ পাবে না । দুনিয়াতে কৌন অপরাধী পলায়ন করলে তাকে খোজ 
করতে হর; সেখানে তাও হবে না; বরং সবাই স্ব-স্থানে গ্রেফতার হবে, কেউ পালিয়ে 
যাওয়ার, সুযোগ পাবে না । কেউ কেউ একে অস্তিম কষ্ট ও মুমূর্ষু অবস্থা বলে সাব্যস্ত 
করেছেন। যখন মৃত্যুর সময় ‘হবে এবং তাদের উপর ভীতি উপস্থিত হরে, তখন 
ফেরেশতাদের হাত থেকে নিচ্ধতি পাবে না, বরং স্ব-স্থানেই আত্মা বের হয়ে যাবে)... ' 


পা oA এ 5 পি EBL ৪০1 ৪9 ৮০ 


টা অত ৩৫ ৬৪ 7৪ si Able 0s 


জর PETE EEE TOT EEE STENT COREE 
নাগালের মধ্যে, তাই হাত-বাড়িয়ে উঠানো: যায়... আয়াতের উদ্দেশ্য, এইযে, কাফির 
ও ম্শরিকরা কিয়ামতের দিন সত্যাসত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা 
কোরআনের প্রতি অথবা রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম ৷ কিন্ত তারা জানে না. 
যে, ঈমানের স্থান তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। কেননা, কেবল পাধিব 
হীবনের ঈমানই গ্রহণীয়। পরকালে কর্মজগৎ নয় । সেখানকার কোন কর্ম হিসাবে 
ধরা মাৰে না। 94988545558 
তুজে সেযে? 
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সূরা সাব ৩০৩ 


ডি পা “TGA ALA LAP EBT ঠক 5 Acco এলপি 


৯ ৩০৩৫ ht ও ৯১১ 5 en hy SG 


অর্থ কোন বন্ত নিক্ষেপ করা । আরবী বাকগদ্ধতিতে প্রশ্াণ ব্যতিরেকে নিছক কাল্স- 
নিক কথাবার্তা বলাকে ৮৯) (টি). অথবা ০৯১৬ 555 বলে ব্যক্ত করা হয়। 


পাতে A 


অর্থাৎ সে অন্ধকারে তীর চালায়, যার কোন লক্ষ্স্থল নেই। এখানে ১৪৭ 9৩০ ০ 


-এর উদ্দেশ্য এই চে, তারা, যা কিছু বলে, জা তাদের মল থকে দূরে কেন তার 
বঙ্গ রাগে রা): | 


ক ALL AILAT A পা 


রি ই ০৯১2 অর্থ, তাদের ও: তাদের প্রিয় ও 


উদ্িষ্ট বনু মাঝখানে পর্দার অন্তরা করে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া 
হয়েছে 3--হিংয়াধতের অবস্থায়ও এ ক্িনঘটি প্রযোজ্য । কিভ্ঞামতে :তারা মুক্তি ও 
জান্নাতের আকাওক্ষী হবেঃ কিন্ত তা..লাত. করতে পারবে না? ছুনিয়াতে মৃত্যুর 

বেলায়ও এটা পুজা.) - দুনিয়াতে. তাদের লক্ষ্য: ছিল: পাথিব ধন্পজল্পদ.॥: নৃত্য 
৪ 25৮585 
কলে দিয়েছে। বর ১. ৬ ER 


৯. পপ পতি পাপ 


০০ ৪৪৫৬1 শব্দটি: ৪০১- হি অর্থ অনুসারী 


ও সতীর্থ। উদ্দেশ্য এই য়ে, তাদেরকে যে শা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ, তাদের অভীষ্ট ও 
উপ্সিত বস্তু থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে তা ইতিপূর্বে তাদের মতই কুফরী কর্মে 
প্রবৃত্ত ধাজিদেরকে দেওয়া হয়েছে। কেননা, তারা সবাই সন্দেহে নিপতিত ছিল? অৰ্থাৎ 
রস্লুল্লাহ্‌ স্যর রিসালত এবং কোরআনের আল্লাহ্র কালাম হওয়ার বিষঁয়ে তাদের 
টস ও টুন ছিৰ না। 


বসির CE 


5 
bE) 
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Sc OD i 


সন্ধার জধডীণ, ৪৫ জাঞ্জান্, ৫ রুকু 


hie} 
৪৯ ডি ০ ৪ ০৩১৮৫ রি 
সি নি ৫ 2: টা হও 
EE NSE ITE 
PAELLA ৬ ৮0০55 ৫55 
টিটি রা তো রে 


গরম করাপাময় ও জসীম দাতা জাঙ্লাহ্‌য় নামে গুরু 


(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, খিনি জাসমান ও জমীনের শষ্টা এবং ফ্েরেশতা- 
গণকে করেছেন বার্তাবাহক-_তারা দুই দুই, তিন তিন ও চারু চার গাখাবিশিক্ট । তিনি 
সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সক্ষম । (২) আল্লাহ্‌ 
মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে ঘা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি 
ঘা বারণ করেন তা কেউ প্রেরণ করতে গারে না তিনি ব্যতীত । তিনি পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় । (৩) হে মানুষ ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র জনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত এমন কোন শ্রষ্টা আছে কি, ঘে তোমাদেরকে আসমান ও জঙ্বীন থেকে রিষিক 
দান করে ? তিনি বাতীত কোন উপাস্য নেই । জতঞ্ব তোমরা কোথায় ফিরে হাচ্ছ ? 














তফসীরের সার সংক্ষেপ 


সমস্ত প্রশংসা € ও সাধুবাদ ) আল্লাহ্র জন্য শোতনীয়, যিনি আসমান ও 
জমীনের শ্রষ্টা এবং ফেন্নেশতাগণকে বার্তাবাহক বানিয়েছেন-__-যারা দুই দুই, তিন তিন 
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স্রা ফাতির ৩০৫ 


ও চার চার পাথা বিশিষ্ট। (বার্তার অর্থ পয়গন্ধরগণের কাছে ওহী পৌছানো 
বিধানাবলী সম্পকিত ওহী হোক অথবা কেবল সুসংবাদ ইত্যাদি হোক। পাখার 
সংখ্যা চার চারের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং) তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ 
করেন। (এমন কি কোন কোন ফেরেশতার ছয় শ’ পাখা সৃষ্টি করেছেন। যেমন, 
হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে বণিত আছে ।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সর্ববিষয়ে সক্ষম । (এমন সক্ষম যে, তাঁর কোন প্রতিবন্ধক নেই । ) আল্লাহ্‌ মানু- 
ষের জন্য যে অনুগ্রহ খুলে দেন ( যেমন, বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও সাধারণ রুহী), তার 
বারণকারী কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তার (বারণ করার ) পরে তা কেউ 
জারী করতে পারে না। তবে তিনি বন্ধ ও মুক্ত সবকিছু করতে পারেন । তিনি 
পরাক্রমশালী ( অর্থাৎ সক্ষম ) প্রজাময় । ( অর্থাৎ বন্ধ: ও মুক্ত করণে প্রজ্তাসহকারে 
করেন।) হে মানুষ, ( যেমন আল্লাহ্‌র ক্ষমতা পরিপূর্ণ, তেমনি তাঁর নিয়ামতও 
পরিপূর্ণ, অগণিত, তাই ) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত স্মরণ কর (এবং 
শোকর আদায় কর। অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন কর ও শিরক পরিত্যাগ কর। অন্তত 
তার দুটি নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তা কর যেগুলো সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দিতে ও কায়েম 
রাখতে সহায়তা করে । ) আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন শ্রম্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে 
আসমান ও জমীন থেকে রিযিক দান করবে £ ( অর্থাৎ তিনি ব্যতীত কেউ সৃষ্টিও 
করতে পারে না এবং সৃষ্টির পর তাঁকে কায়েম রাখার জন্য রুযীও দিতে পারে না। 
এতে জানা গেল যে, তিনি সর্বতোভাবে শ্বয়ংসম্পূর্ণ । সুতরাং নিশ্চিতই) তিনি ব্যতীত 
কোন উপাস্য নেই । কাজেই তোমরা (শিরক করে ) কোথাগ্ন উদ্টোদিকে যাচ্ছ ? 


জানুষজিক জাতব্য বিষয় 

AISI পা পাতি রা 

4৮3 89 Uo ds ফেরেশতাগণকে রসূল অর্থাৎ বার্তাবাহক করার 
বাহ্যিক অর্থ এই যে, তাদেরকে আস্তরাহ্র দূত নিযুক্ত করে পয়পঞ্ঘরগণের কাছে পাঠানো 
হয়। তারা আল্লাহ্র ওহী ও হুকুম আহকাম পৌছে দেয়। রসূল অর্থ এখানে 
মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাৎ তারা সাধারণ সুষ্টি ও আল্লাহ্‌ তা'আলার মাবথানে 
মাধ্যম হয়ে থাকে। সৃষ্টির মধ্যে পয়গছরগণ সর্বশ্রেষ্ঠ । তাদের ও আল্লাহ্‌ তা'আলার 


মধ্যেও ফেরেশতারা ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃষ্টি পর্যন্ত আন্তাহ্র রহমত 
অথবা আযাব পৌছানোর কাজেও ফেরেশতারাই মাধ্যম হয়ে থাকে। 


চিরিক ক কপি 


€ 8১5 ও 205 i ভা অৰ্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতা- 


গ্রণকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন যন্দ্বারা তারা উড়তে পারে । এর কারণ 
৩৯ 
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৩০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বারবার অতিক্রম করে । এটা 
দ্রতগতিসম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর । উড়ার মাধ্যমে দ্রতগতি হয়ে থাকে । 


ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন । কারও দুই দুই, কারও তিনি তিন এবং 
কারও চার চার পাখা রয়েছে । এখানেই শেষ নয় । মূসলিমের হাদীসে হযরত 
জিবরাঈল (আ)-এর ছয়শ গাথা রয়েছে বলে প্রমাণিত । দৃষ্টান্তস্বরাপ চার পর্যন্ত 
উল্লিখিত হয়েছে ।-_€ কুরতুবী, ইবনে কাসীর ) 


আয়াতের এমন অর্থও হতে পারে যে, যেসব ফেরেশতা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
বার্তা বহন করে দুনিয়াতে পৌছায়, তারা কখনও দুই দুই, কখনও তিন তিন এবং 
কখনও চার চার করে আগমন করে । এমতাবস্থায়ও চার সংখ্যাটি সীমাবদ্ধতা বোঝায় 
না, বরং একটা উদাহরণ মান্র। কেননা, কোরআনেই প্রমাণিত আছে যে, আরও 
বেশীসংখ্যক ফেরেশতা দুনিয়াতে আগমন করে থাকে--( বাহরে মুহীত ) 


টি কাতা তা 


s Cy Le ৩0 8১808 -অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে 


যত বেশী ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম । বাহাত এটা পাথার সাথে সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ 
ফেরেশতাগণের পাখা দু'্চারের মধ্যেই সীমিত নয় । আল্লাহ্‌ ইচ্ছা কল্পলে তা আরও 
অনেক বেশীও হতে পারে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতও তাই । যুহতরী, কাতাদাহ 
প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, এখানে অধিক সৃষ্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । যাতে 
ফেরেশতাদের পাখার আধিক্যও অন্তর্ভুজ । দৈহিক সৌন্দর্য, চরিন্র মাধূর্য, সুললিত 
-কষ্ঠ এবং বিতিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর সংযোজনও এ আয়াতের 
অন্তর্ভুক্ত । আবূ হাইয়ান বাহ্‌রে মুহীতে এ মতের আলোকেই তফসীর করেছেন । 
এ তফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা অর্জন করে, তা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার দান ও নিয়ামত । এজন্য কুতজ হওয়া উচিত। - 


লিজ জাগা AST পাক পাজি তা শা 


(০০০৮১ ৪৯১৩ yr WW dh (৩৭ - এখানে রহমত বলে 


ইহজৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নিয়ামত বোঝানো হয়েছে। যেমন---ঈমান, 
জান, সৎকর্ম, নবুয়ত ইত্যাদি এবং রিযিক. সাজ-সরঙ্জাম, সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, ধনসম্প দ, 
ইযযত-আবরু ইত্যাদি । আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যার জন্য স্বীয় 
অনুগ্রহের দরজা খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। 


এমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থও ব্যাপক । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা যা বারণ 
করেন, তা কেউ খুলতে পারে না । সেমতে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বান্দা থেকে দুনি- 
যার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই । এমনি- 
ভাবে. আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কারণবশত কোম- বান্দাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে 
চাইলে, তাকে তা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই ।--€ আ বু হাইয়্যান ) 
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সূরা ফাতির ৩০৭ 


এ বিষয়বন্ত সম্পর্কে একটি হাদীসও বণিত আছে । একবার হযরত মোয়া- 
বিয়া রো) কুফার গভর্নর মুগীরা ইবনে শোবা রো)-কে এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, 
তুমি রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছ থেকে শুনেহছ, এরাপ কোন হাদীস আমাকে লিখে 
পাঠাও । হযরত মুগীরা তাঁর সচিবকে ডেকে লিখালেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে 
নামাঘ আদায়ের পর নিশ্নোক্ বাক্যগুলো পাঠ করতে শুনেছি £ (০) ৪১৮০ 58) 
১৪) ৮৪০ ১৯০0 ৪ 52০০ Lo) 5০০ YS CBE অর্থাৎ হে 
আল্লাহ, যে বন্ত আপনি কাউকে দান করেন, তা কেউ ঠেকাতে পারে না এবং আপনি 


হাঁ ফিরিয়ে রাখেন, তা কেউ দিতে পারে না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কোন চেষ্টা 
কার্যকর হতে পারে না ।---€ মসনাদে আহমদ ) 


মুসলিমে বণিত আবু সায়ীদ খুদরী রো)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, উপরোক্ত বাক্য- 
গুলো তিনি রুকু থেকে মাথা তোলার সময় বলেছিলেন এবং এর আগে বলেছিলেন ঃ 
৮৩৩১১ ১) J ৩ ৩০৪৯1 অর্থাৎ বান্দা যেসব বাক্য বলতে পারে, তন্মধ্যে 
এগুলো সর্বাধিক উপযুক্ত ও অগ্রগণ্য । 


আল্লাহ্র উপর ভরসা করলে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া হায় £ উল্লিখিত 
আয়াত মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও তরফ থেকে উপকার ও ক্ষতির 
আশা ও ভয় রাখা উচিত নয় । কেবল আল্লাহ্‌র প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত। এটাই ইহলৌকিক 
ও পারলৌকিক সংশোধন এবং চিরস্থায়ী সুখের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র । এর মাধ্যমেই 
মানুষ হাজারো দুঃখ ও চিন্তার কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে। --€ রাহল-মা'আনী ) 

হযরত আমের ইবনে আবদে কায়েস রো) বলেন, আমি যখন ভোরবেলা কোর- 
আন পাকের চারটি আয়াত পাঠ করে নেই, তখন সকালে ও সন্ধ্যায় কি হবে, সে 


- 2 
বিষয়ে আমায় কোন চিন্তা থাকে না। তন্মধ্যে এক আয়াত এই ঃ 401 ৮৭ Le 


ATA Ce AS পাতা A AJ পা তা war তি পারা পা ডি 


mn 8 ০৮০ পল ০ ০৩৮৪ mee 5) ৩০০৭১ দ্বিতীয় 
আয়াত এরই ঈমর্থবোধক £ 


ঠ পা তিতা পাতা 
A পপ 


০১০১৮০৭১015 ৪০৪০6 ৩ 
নি «পাকা সান্তা রি 
তৃতীয় আয়াত 1৮87৮ ০ এটা Japp নিরিহ আারড -৮০৮ 
পাটি এ | 
5.0) /81 5 5১81 8 9 -_( রাহল-মাণআনী ) 
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৩০৮ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


EAT বৃষ্টি হতে দেখলে বলতেন ঃ 6৬1 258 ৩১৬০ 
অতপর ৯৮১.) ১১ 41638 ৩ আয়াত পাঠ করতেন । এতে আরবদের প্রান্ত 


ধারণার খণ্ডন রয়েছে। তারা বৃষ্টিকে বিশেষ বিশেষ গ্রহের সাথে সম্বক্ধযুদ্ত করে 
বলত, অমুক প্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি। হযরত আবূ হোরায়রা বলেন, 


পাছা পা 


আমরা 4 6384 ৬ আয়াতের কারণে বৃষ্টি পেয়েছি । তিনি বৃষ্টির সময় এই 
আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন ।--€ মুয়াত্তা মালেক ) 


72591 41416৩80448 UH 882 0১5 
৯৪০ ৮৬৩ Ss NEE EAE 022% 
ভা) Yai i I 

230 85 ০৮৮০৫ ৬) রা 
715১8 97015 58৮ ৩174 


৬১৬৮ 


৪৮, ৮ £€ তত ঠা 1? E34 5005 +4১15 fA রণ 58525 


৫ রর 2 1 
8৬৩৫৩ ডে ও১্৫ 555, 2 
awl 2521 ৫], 525 জা Is 


(8) তারা যদি জাপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে আপনার পূর্ববর্তী গর়গন্বর- 
গণকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল । জাল্লাহ্র প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়। 
(৫) হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য । সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমা- 
দেরকে কিছুতেই ধোঁকা না দেয় এবং প্রবঞ্চক শয়তান যেন জাল্লাহর নামে তোগ্মা- 
দেরকে প্রতারণা না করে। (৬) শয়তান তোমাদের শর ; অতএব তাকে শঙ্গ রূপে 
প্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহাম্নামী হয়। (৭) যারা 
কুফর করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। জার যারা ঈশ্মান জানে ও সৎকর্ম 
ফরে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (৮) যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে 
দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান থে শ্রন্দকে মন্দ মনে করে। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পথন্তর্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। 











ee 
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সূরা ফাতির ৩০৯ 


সুতরাং আপনি তাদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চস্নই আল্লাহ্‌ 
জানেন তারা যা করে । 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


[ হে পয়গম্বর (সা)], তারা যদি আপনাকে (তওহীদ, রিসালত প্রভৃতি ব্যাপারে ) 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে ( আপনি সেজন্য দুঃখিত হবেন না। কেননা) আপনার 
পূর্বেও বহু পয়গম্থরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে । ( এক সান্ত্বনা তো এই, দ্বিতীয় 
এই যে,) আল্লাহ্‌র দিকেই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাধতিত হবে। (তিনি নিজেই সব 
বুঝে নেবেন। আপনি চিন্তা 4 সাধারণ মানুষকে বলা 


AIIA I 


হয়েছে,) হে মানুষ, (3228 22741 ০915 বাক কিয়ামতের খবর শুনে 


বিস্ময়বোধ করো না।) আল্লাহ্‌ তা'আলার (এ) ওয়াদা সত্য । সুতরাং পাথিব 
জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা নাদেয়। € এতে মগ্ন হয়ে প্রতিশ্ত সেদিন সম্পর্কে 
গাফিল হয়ে যেয়ো না) এবং প্রবঞ্চক শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে প্রতারণায় 
না ফেলে । তোমরা তার হাড়ের কলা না মাজার বায রন 


1০ 2 ৮৬ mA 


নাঃ যেমন সে বলত, ৮০০৮ 3:22 ৬ 12) ০০০৯) 005 এবং 


শয়তান (যার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে ) নিশ্চিতই তোমাদের শল, । অত- 
এব তাকে শন্ত্রই মনে কর। সে তার দলবলকে ( অর্থাৎ অনুসারীদেরকে মিথ্যার 
প্রতি শুধু এ কারণেই) আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়ে যায়। (সুতরাং ) যারা 
কাফির হয়ে গেছে ( এবং শয়তানের প্রতারণায় ফেঁসে গেছে ) তাদের জন্য রয়েছে 
কঠোর শাস্তি । আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে ( এবং শয়তানের জালে আবদ্ধ 
হয় না) তাদের জন্য রয়েছে ( গোনাহ.থেকে ) ক্ষমা এবং €(সৎকর্মের কারণে ) মহা 
পুরস্কার । '( অতএব এমন দু'জন কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ) যাকে তার মন্দকর্ম 
শোস্তনীয় করে দেখানো হয়েছে, অতপর সে তাকে উত্তম মনে করে এবং যে ব্যক্তি 
মন্দকে মন্দ মনে করে, তারা কি সমান হতে পারে? (প্রথমোক্ত ব্যক্তি কাফির, যে 
শয়তানের প্ররোচনায় সত্যকে মিথ্যা এবং ক্ষতিকরকে উপকারী মনে করে এবং দ্বিতীয় 
ব্যক্তি মুগমিন, যে পয়গছ্গরগণের অনুসরণ এবং শয়তানের বিরোধিতার কারণে সত্যকে 
সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা, ক্ষতিকরকে ক্ষতিকর এবং উপকারীকে উপকারী মনে করে । 
অর্থাৎ উভয়ে সমান হতে পারে না, বরং একজন জাহান্নামী, অপরজন জামাতী । 
সুতরাং তাদের মধ্যে তফাৎ আছে । যদি অবাক হও যে, বুদ্ধিমান মানুষ অসৎকে 
সৎ ফিরাপে মনে করতে পারে, তবে এর কারণ এই যে,) আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে 
ইচ্ছা পথন্রষ্ট করেন ( তার জ্ঞানবুদ্ধি প্রাক্টে যায় ) এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন 
করেন । ( ফলে তার উপলব্ধ ঠিক থাকে । আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ীই যখন এমন হয়, 
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তখন ) আপনি তাদের জন্য আক্ষেপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। ( অর্থাৎ 
মোটেই আক্ষেপ করবেন না--সবর করে বসে থাকুন ) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
কাজকর্ম জানেন । (সময় এলে বুঝে নেবেন। ) 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


2 ASTA AISS ঠা 


35১1 4) (90৯8 0222 শব্দটি আধিক্যবোধক ৷ অর্থাৎ অতি 


প্রবঞ্চক । এতে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে । তার কাজই মানুষকে প্রতারিত করে 
কুফর ও গোনাহে লিপ্ত করা । শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে ধোকা না 
দেয়'--এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিপ্ত 
করে না দেয়। তখন তোমাদের অবস্থা হবে যে, তোমরা গোনাহ করার সাথে সাথে 
মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং তোমাদের শাস্তি হবে না। 
(কুরতুবী ) 


SF GAT A AT 3 TAT 


৮৩৪০ 5৪ 5৪) 3 ০4 or 3 &1 ও 5৬- ইমাম বগভী হযরত ইবনে 


আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ, সো) দোয়া করেছিলেন £ হে আল্লাহ উমর 
ইবনে খাত্তাব অথবা আবূ জাহলের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তি ও সামর্থ্য দান কর । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা উমর ইবনে খাত্তাবকে সৎপথ প্রদর্শন করে ইসলামের শজিরাপে প্রতিষ্ঠিত 
করে দেন এবং আবূ জাহ্‌্ল তার পহম্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে । তখনই আলোচ্য 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ।--( মাযহারী ) 
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(৯) আল্লাহ ই বায়ু প্রেরণ করেন, অতগর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। 
অতপর আমি তা মৃত ভূ-থণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতপর তদ্দ্বারা সে ভূ-থণ্ডকে 
তার মৃত্যুর পর সজীবিত করে দেই । এমনিভাবে হবে পুনরুষ্থান। (১০) কেউ 
সম্মান চাইলে জেনে রাখুক সমস্ত সম্মান আল্লাহরই জন্য । তাঁরই দিকে আরোহণ 
করে সৎবাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়। যারা মন্দ কার্ষের চক্রান্তে লেগে থাকে, 
তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্ত। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। (১১) জাল্লাহ্‌ তোমা- 
দেরকে সুচ্টি করেছেন গাটি থেকে, অতপর বীষ থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে 
যুগল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না; কিন্তু তাঁর জাত- 
সারে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়স হাস পায় না, কিন্তু তা 
লিখিত আছে কিতাবে। মিশ্চয় এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। (১২) দু’টি সমুদ্র সমান 
হয় না--একটি মিঠা ও তুষ্চানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা 
তাজা গোশ্ত (মৎস) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। 
তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ 
কর এবং যাতে তোমরা ক্লতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি রান্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট 
করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্রকে কাজে নিয়োজিত 
করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নিদিষ্ট মেয়াদ গর্মন্ত। ইনি আল্লাহ্‌; তোমা- 
দের পালনকর্তা, সান্সাজ্য তারই। তার পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ 
খেভুর জাটিরও অধিকারী নয় । (১৪) তোমরা তাঁদেরকে . ডাকলে তারা তোমাদের 





ওটি ৪5... 





www.pathagar.com 


৩১২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা 
তোমাদের শিরক অন্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহ্র ন্যায় তোর্সাকে কেউ অবহিত 


করতে পারবে না। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ ( এমন সক্ষম যে, তিনিই বৃষ্টির পূর্বে ) বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর 
বায়ু মেঘমালাকে চালিয়ে নিয়ে ষায়। (সূরা রামে এর অবস্থা বণিত হয়েছে )। অতপর 
আমি মেঘমালাকে শুফ ভ্-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি (ফলে সেখানে বৃষ্টিপাত 
হয়)। অতপর আমি তদ্দ্বারা ( অর্থাৎ রূষ্টির পানি দ্বারা) ভ-খশুকে (উদ্ভিদ 
দ্বারা) সঞ্জীবিত করি । (ভূ-খণ্ডকে যেমন তার উপযুক্ত জীবন দান করি) তেমনি- 
তাবে (কিয়ামতে মানুষের ) পুনরুত্থান হবে । (অর্থাৎ তাদের উপযুক্ত জীবন 
তাদেরকে দান করা হবে। এখানে তুলনার অভিন্ন বিষয় হচ্ছে, উভয়ের মধ্যে একটি 
লয়প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য ফিরিয়ে আনা । ডূ-খণ্ডের মধ্যে উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ফিরিয়ে আনা 
হয়, আর মানব দেহে ফিরিয়ে আনা হয় আত্মা। তওহীদের প্রমাণ প্রসঙ্গে হাশর ও 
নশরের এই বিষয়বন্ত বণিত হয়েছে । এই পুনরুগ্বানের সাথে সঙ্গতিসম্পম আরেকটি 
বিষয় এই যে, কিয়ামতে যখন জীবিত হতে হবে, তখন সেখানকার লাল্ছনা ও অব- 
মাননা থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা করা প্রয়োজন ৷ . এ ব্যাপারে মুশরিকরা শয়তানের 
ধোকায় পড়ে স্বহস্ত নিমিত মৃতিকে সম্মান লাভের উপায় স্থির করে রেখেছিল । তারা 


PAE পাপ পাক 


বলত, 31১১০ ও ০ ০৪৪ ৪ 3 $৯ _ অর্থাৎ এরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের 
সুপারিশকারী__জাগতিক প্রয়োজনেও এবং কিয়ামতে কিছু হলে পরকালীন মুক্তিন্র 


ASAI 67 € পাডেতা 
জন্যেও | স্রা মরিয়মে আল্লাহ, বলেন, কয ৪) 1155১ ০৮9 id; 
ভা ॥.-9০ 


1)219)-_ এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে। ) যে ব্যক্তি (পরকালে ) সম্মান কামনা করে 


€ পরকাল নিশ্চিত বিধায় এমন কামনা করা আবশ্যকও বটে-_তার উচিত আল্লাহ্‌র 
কাছে সম্মান প্রার্থনা করা । কেননা ) সমস্ত সম্মান (সম্ভাগতভাবে ) আল্লাহরই । 
(অন্যদের সম্মান অসস্তাগতভাবে হয়ে থাকে । অসন্তাগত বিষয় সর্বদা সত্তাগত 
বিষয়ের মুখাপেক্ষী হয় । সূতরাং সম্মানের ব্যাপারে সবাই আল্লাহ্‌র মৃখাপেক্ষী । 
বন্তত আল্লাহ্র কাছ থেকে সম্মান লাভের পন্থা হল কথায় ও কাজে তাঁর আনুগত্য 
করা। আল্লাহ্‌ তাই পছন্দ করেন । সেমতে ) সৎবাক্য তাঁর কাছে পৌছে ( অর্থাৎ 
তিনি তা কবুল করেন) এবং সৎকর্ম তাকে পৌছায় । (সৎবাফ্য বলে কলেমায়ে 
তওহীদ ও আল্লাহ্‌র ধিকির-আযকার এবং সৎকর্ম বলে আন্তরিক বিশ্বাস এবং প্রকাশ্য 
ও অগপ্রকাশ্য যাবতীয় সাধৃকর্মকে বোঝানো হয়েছে । সূতরাং মর্মার্থ দাঁড়াল এই যে, 
কলেমায়ে তওহীদ ও যিকির-আযকারকে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় করার উপায় হচ্ছে 
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সৎকম । এখানে মূলত প্রহপীয় হওয়া ও পূর্ণরাপে প্রহপীয় হওয়া উত্তয়াট বোঝানো 
হয়েছে । সেমতে যাবতীয় সৎবাক্য প্রহপীয় হওয়ার জন্য মূলত আন্তরিক বিশ্বাস 
ও ঈমান অপরিহার্য শর্ত ॥ এছাড়া কোন যিকির প্রহণীয় নয় । পক্ষান্তরে সৎবাক্য পুণ- 
রূপে প্রহণীয় হওয়ার জন্য অন্যান্য সৎকর্ম শর্ত ॥ সাধারণভাবে হওয়ার জন্য শর্ত নয় । 
কেননা ফাসিক ব্যক্তি সৎবাক্য বললে তাও প্রহণীয় হয় । কিন্তু পৃর্ণরাপে প্রহপীয় হয় 
না। সুতরাং এগুলো যখন আল্লাহ্র পছন্দনীয়, তখন যে ব্যক্তি এগুলো অবলম্বন করবে, 
সে সম্মান লাভ করবে । ) আর যারা ( এর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে আপনার 
বিরোধিতা করছে, যা আল্লাহ, তা'আলারই বিরোধিতা এবং আপনার বিরুদ্ধে ) মন্দ- 
কার্ষের চক্রান্তে লেগে আছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শংভি। ( এ শাস্তি তাদের 
লাঞ্ছনার কারণ হবে। তাদের স্বনিমিত মৃতি তাদেরকে মোটেই সম্মান দিতে পারবে 
না।, রাডার বারে আল্লাহ্‌ তা'আলা সূরা অরিয়মে বলেন, 
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ক্ষতি। দুনিয়ার ক্ষতি এই হবে যে,) তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই । (অর্থাৎ তারা এতে 
সফল হবে না । বন্তত তাই হয়েছে । তারা ইসলামকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্ত 
নিজেরাই মিটে গেছে। এটা ছিল মধ্যবর্তী বাক্য । অতপর আবার তওহীদের বিষয় 
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বণিত হচ্ছে । অর্থাৎ আল্লাহ্র কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, একতো ০১1 5১1 এ 


আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। তওহীদ জ্ঞাপনকারী দ্বিতীয় বহিঃপ্রকাশ এই যে, ) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের মূল আদমকে ) মৃত্তিকা থেকে, অতপর 
(পুরোপুরিভাবে ) বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন । অতপর তোমাদেরকে যুগল ( অর্থাৎ 
কিছু পুরুষ ও কিছু স্ত্রী) সুষ্টি করেছেন। ( এ হচ্ছে তাঁর কুদরত। এখন জান 
দেখ-___ ) কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না; কিন্ত সবই তাঁর 
জাতসারে হয়। ( অর্থাৎ তিনি পূর্ব থেকে সব জাত থাকেন । অনুরাপত্ভাবে ) কারও 
বয়স বেশি (নির্ধারণ ) করা হয় না এবং কারও বয়স কম (নির্ধারণ ) করা হয় না, 
কিন্ত সবই লওহে মাহফ্ুষে লিখিত থাকে । (আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় আদি জ্ঞান 
অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এজন্য আশ্চর্ষবোধ করো না যে, সংঘটিত 
হওয়ার পূর্বে সব ঘটনা কিরাপে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হল ? কেননা ) এটা আল্া- 
হর জন্য সহজ । (কারণ, তার সম্ভাগত জ্ঞানের আওতায় অতীত ও ভবিষ্যত যাবতীয় 
ঘটনা একইরাপে বিদ্যমান রয়েছে । অতপর কুদরতের আরও দলীল শোন $ পানি 
একই উপাদান সত্তেও তাতে বিভিন্ন দু'টি প্রকার সৃষ্টি করা হয়েছে । ) দুটি সমুদ্র 
সমান নয় ॥ (বরং) একটি মিঠা তুঞ্চা নিবারক, (হাদয়প্রাহী হওয়ার কারণে ) 
সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর ৷ ( এটিও কুদরতের অভিনব বন্ত। আরও কতক 
দলীল কুদরত জাপনকারী হওয়ার সাথে সাথে নিয়ামতও জাপন করে । উদাহরণত 
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তোমরা প্রত্যেক দরিয়া থেকে (মৎস্য শিকার করে, তার) তাজা গোশত আহার কর 
এবং গয়না ( অর্থাৎ মোতি) বের কর, ঘা তোমরা পরিধান কর। (হে সম্বোধিত 
ব্যক্তি) তুমি দেখ যে, জাহাজগুলো পানির বুক চিরে তাতে চলাফেরা করে, যাতে 
তোমরা ( এদের সাহায্যে সফর করে ) আল্লাহর রিযিক অন্বেষণ কর এবং (রিষিক 
অন্বেষণ করে আল্লাহর) কৃতজতা প্রকাশ কর। (এছাড়া আরও বহু নিয়ামত রয়েছে। 
যেমন ,) তিনি রান্রিকে (অর্থাৎ তার অংশকে) দিবসের মাঝে (অর্থাৎ তার অংশের 
মাঝে ) চুকিয়ে দেন এবং দিবসকে রানির মধ্যে ঢোকান । ( এতে দিবারান্ির হ্রাস- 
রছ্ধি সম্পর্কিত উপকারিতা অজিত হয়। আরও নিয়ামত এই যে,) তিনি সূর্য ও 
চন্দূুকে কাজে নিয়োজিত করেছেন. । প্রত্যেকটি নিদিষ্ট মেয্সাদ (কিয়ামত ) পথস্ত 
আবর্তন করে । '. তিনিই আল্লাহ্‌ (যার এই অবস্থা ) তোমাদের পালনকর্তা । সায়াজা তারই 
তার পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আটি পরিমাণ ক্ষমতাও 
রাখে না। (জড় উপাস্যদের মধ্যে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট যেসব উপাস্য প্রাণী তারাও 
সরাসরি ও সন্তাগতভাবে ক্ষমতায় অধিকারী নয়। তাদের অবস্থা এই যে,) তোমরা 
তাদেরকে আহবান করলে (একেতো ) তারা শোনে না । (জড় উপাস্যদের মধ্যে শোনার 
যোগ্যতাই নেই। প্রাণীরা মারা গেলে তাদের শ্রবণ জরুরী ও স্থায়ী নয়- আল্লাহ্‌ ইচ্ছা 
করলে শুনিয়ে দেন, ইচ্ছা না করলে শোনান না।)) যদি শুনেও নেয়, তবে তোমাদের 
ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা ৮৮5 শিরক অস্বীকার করবে। 
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(যেমন, এক আয়াতে আছ-_-৩০ ০৫০ পা চি ৫৮ আমি যা বলেছি, তাতে 


সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা আমি সত্যাসত্যের পূর্ণ খবর রাখি। অত্তঞ্ব) 
খবরদার আল্লাহ্‌র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত-করতে পারবে না। (সুতরাং আমার 
বক্তব্য সর্বাধিক নিভূর্ল' )। 


আনুষজিক, জ্ঞাতব্য বিষয় 
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হয়েছে যে, কেউ সম্মান ও ক্ষমতা কামনা করলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারও সাধ্যে নেই ৷ তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে 
অথবা সম্মান পাওয়ার আশায় যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছে, তারা কাউকে 
সম্মান দিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট থেকে সম্মান ও 
ক্ষমতা লাভের পস্থা বণিত হয়েছে । এই পস্থার দু'টি অংশের প্রথমটি হচ্ছে সৎবাক্য অর্থাৎ 
কলেমায়ে তাওহীদ এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর জান। আর দ্বিতীয় অংশ 
সৎকর্ম । অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনূযায়ী শরীয়তের অনুসরণে 
কর্ম সম্পাদন করা । হযরত শাহ, আবদুল কাদির রে) “মুষেছল কোরআনে’ বলেন, 
সম্মান লাভের এই ব্যবস্থাপন্স সম্পূর্ণ নির্ভূল ও পরীক্ষিত। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহ্‌র 
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যিকির ও সৎকর্ম যথারীতি স্থায়ী হতে হবে। নিদিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে 
এই যিকির ও সৎকর্ম করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ইহ ও পরকালে অক্ষয় ও 
অতুলনীয় সম্মান দান করেন । 

আলোচ্য আয়াতে এই দুটি অংশ ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়েছে £ সগ্বাক্য 
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আল্লাহ্র দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে পৌছায় । ১%)? 6১ 9! ০) 


বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণে কম্মেকটি সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক সন্তাব্য- 
তার দিক দিয়ে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে । তফসীরবিদগণ এসব সম্ভাব)তার 
প্রেক্ষাপটে এর ভিন্ন ভিন্ন তফসীর করেছেন । তফসীরের সার-সংক্ষেপে প্রথম সম্ভাবনা 
অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে যে, সৎবাক্য আল্লাহ্‌র দিকে আরোহণ করে, কিন্ত তার 
উপায় হয় সৎকর্ম । হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরা, ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, 
ষাহহাক শহর ইবনে হাওশব প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন । 
তাঁরা বলেন, আল্লাহ্‌র দিকে আরোহণ করা ও করানোর অর্থ আল্লাহ্র কাছে কবুল 
হওয়া। তাই এ বাকের সারমর্ম এই যে, কলেমায়ে তওহীদ হোক অথবা অন্য কোন 
ধিকির-তসবীহই হোক- কোনটিই সৎকর্ম ব্যতিরেকে আল্মাহ্‌র দরবারে কবুল হয় 
না। সৎকর্মের প্রধান অংশ হচ্ছে আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ও তার তওহীদে 
বিশ্বাস স্থাপন করা । এটি ব্যতীত কলেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কিংবা অন্য কোন 
যিকির মকবুল নয় । 

সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পাদন এবং হারাম ও 
মকরাহ কর্ম বর্জন । এসব কর্মও পূর্ণরাপে কবূল হওয়া শর্ত। অতএব, যে বাতির 
অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কলেমায়ে তওহীদ উচ্চারণ করুক-_ 
আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছুই কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান 
ও বিশ্বাস রাখে ॥ কিন্ত অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন করে না অথবা তাতে নটি করে, 
তার যিকির ও কালেমায়ে তওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না, বরং সে চিরকালীন আযাব 
থেকে মুক্তি পাবে এবং সে পরিপূর্ণ কবুলিয়ত লাভ করতে পারবে না । ফলে সৎকর্ম 
বর্জন ওঘ্র.টি পরিমাণে আযাব ভোগ করবে । 


এক হাদীসে রস্লুঞ্জাহ (সা) বলেন, আল্লাহ, তা'আলা কোন কথাকে কাজ 
ছাড়া এবং কোন কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া এবং কোন কথা, কাজ ও নিয়তকে 
সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া পৰ্যন্ত কবূল করেন না-_€ কুরতুবী ) 


. সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, যে কোন কাজ সুন্নত অনুষায়ী হওয়া তা পূর্ণরাপে 
কবুল হওয়ার শর্ত। : কথা, কর্ম ও. নিয়ত প্রভৃতি ঠিক হওয়ার পর যদি কর্মপন্থা 
সুঙ্গত মৃতাবিক না হয়, তবে সেগুলো পূর্ণরাপে কবুল হবে না। 


কোন কোন তফসীরকার উপরোক্ত বাক্যের ব্যাকরণিক গ্ররুরণ এই বলেছেন যে, 
৮৯১) শব্দের ০৯ 7৬০5 হচ্ছে ৪৬ (45 এবং ০৪৯০৫ হচ্ছে 6০০ ০০ 
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অতএব অর্থ এই যে. সৎবাক্য সৎকর্মকে আরোহণ করায় ও পৌছায় । অর্থাৎ কবুল- 
যোগ্য করে। এটা প্রথম অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত । এর সারমর্ম এই হবে যে, ষে 
ব্যক্তি সৎকর্মের সাথে বেশি পরিমাণে আল্লাহ্‌র ধিকিরও করে, তার এই যিকির তার 
কর্মকে সুশোভিত সুন্দর ও কবুলযোগ্য করে তোলে । 


বাস্তব সত্য এই যে, কলেমায়ে তাওহীদ ও তাসবীহ যেমন সৎকর্ম ব্যতীত যথেষ্ট 
নয়, তেমনি সৎকর্ম এবং আল্লাহ্র হকুম-আহকাম ও নিষেধাজ্তাসমূহ মেনে চলাও 
যিকির ব্যতীত স্কুটে উঠে না। প্রচুর যিকিরই সৎকর্মকে শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে 
থাকে । 

এটি পাঞ্টঠিপাও ৩৮৫ A শিক 0 পাতা 

EEE ০৯৪৪১ ০৬০ ৩০ এপি এ ১- অধিকাংশ 
তক্ষসীরবিদের মতে AY আয়াতের মর্ম রন শিরা দীর্ঘ জীবন 
দান করেন, তা পূর্বেই লওহে মাহফুষে লিখিত রয়েছে! অনুরাপজ্ঞবে স্বল্প জীবনও 
পূর্ব থেকে লওহে মাহফুষে লিপিবদ্ধ থাকে । যার সারমর্ম দীড়াল এই যে, এখানে 
ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হুস্বতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয় । বরং গোটা মানব- 
জাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় 
এবং কাউকে তার চেয়ে কম। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই 
তফসীর বর্ণনা করেছেন । জাসসাস, হাসান বসরী ও যাহ্হাক প্রমুখের মতও তাই । 
কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হাসবৃদ্ধি ধরে নেওয়া 
যায়. তবে বয়স হ্রাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্ত এই নিদিষ্ট বয়ক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত 
হজে একদিন হ্রাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে দুদিন হ্রাস পায় । এমনিভাবে 
প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার জীবনকে &াস করতে থাকে । এই তফসীর 
শা’বী, ইবনে ভুবায়র, আবূ মালিক, ইবনে আতিয়্যা ও সুদ্দী থেকে বণিত আছে । 
-( রাহুল মা'আনী ) এ বিষয়বন্তটি নিশ্নোক্ত' কবিতায় ব্যক্ত করা হয়েছে £ 


অর্থাৎ তোমার জীবন গুণাগুনতি কয়েকটি নিঃম্বাসের নাম । কাজেই যখনই একটি 
শ্বাস বিগত হয়ে যায়, জীবনের একটি অংশ রাস পায় । 

এ আল্মাতের তফসীর প্রসঙ্গে ইমাম নাসাঈ বণিত হযরত আনাস ইবনে 
মালিকের রেওয়ায়েতে রস্যুজাহ্‌ সো) বলেন, 9 9) 5১ ২9 2৯ ৬১০ ৩০ 
৮০৯১) 0515 s 901৩১ 6৬৪ 5৭যে ব্যক্তি চায় যে তার রিযিক প্রশস্ত ও জীবন 
দীর্ঘ হোক তার উচিত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ।” বুখারী, মুসলিম 
ও আবূ দাউদেও এই হাদীস বণিত আছে । এই হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, 
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আত্মীয়-স্বজনের সাথে সন্্যবহারের ফলে জীবন দীর্ঘ হয়। কিন্ত অপর এক হাদীস 
এর উদ্দেশ্য পরিক্ষার করে দিয়েছে । হাদীসষ্টি এই ঃ 


£ ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হযরত আবৃদ্দারদা রো) বজেন, আমরা 
রস্লুল্পহ সো)-র সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, (বয়স তো আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কাছে একই বলে নির্দিষ্ট ও অবধারিত ) নিদিষ্ট সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে 
গেজে কাউকে এক মুহ্‌র্তও অবকাশ দেওয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ 
এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দান করেন। তারা 
সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকে ৷ সেনা থাকলেও কবরে তাদের দোয়া পেতে 
থাকে । (অর্থাৎ মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবস্থার ন্যায় ফায়দা লাভ করতে থাকে । 
ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল । ইবনে কাসীর উভয় রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন । ) 
সারকথা, যে সব হাদীসে কোন কোন কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সম্পাদন 
করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ বয়সের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া । 


পাপা ছি ঠ পাৰি চনে + AJ ALAS we Lar + ASI sf A রা 


৬১৯০ 8৬৯ EY oh mann ৬১৮ সম 55৮৩4 ০০১ 


অর্থাৎ লোনা ও মিঠা উতয় দরিয়া থেকে তোমরা তাজা গোশত অর্থাৎ মৎস্য খাওয়ার 
জন্য পাও । আয়াতে মৎস্যকে গোশত বলে অভিহিত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় 
যে, মৎস্য আপনা-আপনি হালাল গোশত-_-একে যবেহ, করার প্রয়োজন হয় না। দ্থল- 
ভাগের অন্যান্য জন্ত এর বিপরীত । সেগুলো যবেহ, না করা পর্যন্ত হালাল হয় না। 
মাছের বেলায় এটা শর্ত নয় বিধায় তা যেন তোর গোশত । শব্দে অর্থ 
গয়না । এখানে মোতি বোঝানো হয়েছে । আয়াত থেকে জানা গেল যে, মোতি যেমন 
লোনা দরিয়ায় পাওয়া যায় তেমনি মিঠা দরিয়াতেও পাওয়া যায় । অথচ প্রসিদ্ধ 'ও 
সুবিদিত মত এইযে, মোতি লোনা দরিয়াতেই উৎপন্ন হয়। সত্য এই যে, উভয় 
প্রকার দরিয়াতে মোতি উৎপন্ন হয়। কোরআনের ভাষা থেকে তাই জানা যায়। 
তবে মিঠা দরিয়াতে কম এবং লোনা দরিয়াতে অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। এতেই 
খ্যাত হয়ে গেছে যে, মোতি কেবল লোনা দরিয়াতেই পাওয়া যায়। 

TAS TAL 

২৪) 1-৯4) শব্দে পুংলিঙ্গ ব্যবহাত হওয়ায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মোতি ব্যব- 
হার করা পুরুষদের জন্যও জায়েয। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য অলংকাররাপে ব্যবহার করা পুরুষ- 
দের জন্য জায়েয নয় ।--( রাহুল মা'আনী ) | 


টা ৯টি তা পান শা AS AT বলা ত্ি AIA তা ASI 52 AL A 


০০০০ ০৮৮52 ely 3৯৬ ই (৯৮১১ ০ 


অর্থাৎ তোমরা যে সমস্ত মুতি, কতক নবী ও ফেরেশতার পূজা কর। বিপদ মুহূর্তে 
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তাদেরকে আহবান করলে প্রথমত তারা শুনতেই পারবে না। কেননা মৃতির মধ্যে 
শ্রবণের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাগণের মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা সবর বিদ্য- 
মান নয় এবং প্রত্যেকের কথা শুনে না। অতপর বলা হয়েছে, ফেরেশতা ও নবী 
যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে শুনেও, তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে 
না। আল্লাহ্‌ তাআলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্য সুপারিশও 
করতে পারে না। 


মৃতদের শ্রবণ সম্পকিত আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে । আলোচ্য আয়াত তার 
পক্ষেও নয়-__বিপক্ষেও নয় । স্রা রূমে এই আলোচনার বিস্তারিত প্রমাণাদি বলিত 
হয়েছে । 
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সূরা ফাতির ৩১৯ 


(১৫) হে হানুষ, তোমরা আল্লাহ্র গলপ্রহ। আর আল্লাহ্‌, তিনি অভাবমুক্ত, 
প্রশংসিত। (১৬) তিমি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিল্”্ত করে. এক নতুন সুষ্টির 
উদ্ভব করবেন। (১৭) এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়। (১৮) কেউ অপরের বোঝা 
বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুভার বহন করতে অন্যকে আহবান করে কেউ তা 
বহন করবে না-খদি সে নিকটবর্তী আত্ধীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সত 
করেন, যারা তাদের গালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে 
কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্‌র নিকউই 
সকলের প্রত্যাবর্তন। (১৯) দুজ্টিমান ও দুঙ্টিহীন সমান নয় । (২০) সমান নয় অন্ধকার 
ও জালো। (২১) সমান নয় ছায়া ও তপ্তরোদ। (২২) জারও সমান নয় জীবিত ও 
স্বত। আল্লাহ্‌ শ্ৰবণ করান যাকে ইচ্ছা। আপনি কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম 
নন। (২৩) আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। (২৪) আমি জাপনাকে সত্যধর্মসহ 
পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন সম্প্দাক্স নেই যাতে সতর্ককারী 
আসৈনি। (২৫) তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ 
করেছিল। তাদের কাছে তাদের রস্লগল ষ্পচ্ট নিদর্শন, সহীফা এবং উজ্জল কিতাবসহ 
এসেছিলেন। (২৬) অতপর আমি কাফিরদেরকে ধৃত করেছিলাম্ম। কেমন ছিল জামার 
আযাব। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

হৈ মানুষ, তোমরা আল্লাহর গলগ্রহ । আর আল্লাহ, তিনি (যে ) অভাবমুক্তদ, 
€ এবং স্বয়ং ) যাবতীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত। (সুতরাং তোমাদের মুখাপেক্ষিতা দেখে 
তোমাদেরকে তওহীদ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তোমরা তা না মানজে নিজেদেরই ক্ষতি 
করবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় সত্তার দিক দিয়ে অভাবমুক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার 
কারণে তোমাদের অথবা তোমাদের কর্মের মুখাপেক্ষী নন। কাজেই তার কোন ক্ষতির 
আশংকা নেই ৷ কুফরের কারণে যে ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে, আল্লাহ, তা'আলা এ 
মৃহ্র্তেই তাও দূর করতে সক্ষম সেমতে ) তিনি ইচ্ছা করনে (কুফরের শাস্তিস্বরূপ ) 
তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে দেবেন এবং এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করতবন, (যারা 
তোমাদের মত কুষ্কর করবেনা )। এটা আল্লাহর জন্য কঠিন নয় । (কিন্ত বিশেষ 
কল্যাণের লক্ষ্যে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন।- মোটকথা, এখানকার অকল্যাণ কেবল 
সন্ভাবনারই পর্যাস্মভুত্ত | কিন্তু কিয়ামতে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। তখন অবস্থা 
দাড়াযব এই যে, কেউ অপরের € পাপের ) বোঝা বহন করবে না। (নিজে তো কেউ 
কারও প্রতি লক্ষ্য করবেই না, এমন কি) যদি কেউ তার € পাপের ) গুরুভার বহন 
করতে অন্যকে আহবানও করে তবুও কেউ. তা বহন করতে না ঘদিও সে ( অর্থাৎ 
আহত ব্যক্তি, আচুবানকারীন্প ) নিকটাত্মীয় হয়। [ তখন কুফর ও মন্দকর্মের পূর্ণ ক্ষতি 
মিজেকেই ভোগ. করতে হবে। এই তো গেল অস্বীকৃতি জাপনকারীদের প্রতি ভীতি 
প্রদর্গন।: অতপর রসুলুল্লাহ, সো)-কে সাশ্বনা দেওয়া হয়েছে ঘে আপনি তাদের অস্বীকৃতি" 
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দেখে দুঃখ ও পরিতাপ করবেন না। তারা একদিন এর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে । ] 
আপনি কেবল তাদেরকে ( ফলপ্রসূ) সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে 
তয় করে এবং নামাষ কায়েম করে । ( অর্থাৎ মুমিনগণ । আপনার সতকীকরণে 
তারাই উপকৃত হয় উপস্থিত ক্ষেন্রে অথবা ভবিষ্যতের দিক দিয়ে । উদ্দেশ্য এই যে, সত্যা- 
চ্বেষী ব্যক্তিই লাভবান হয় । যারা সত্যান্ৰেষী নয়, তাদের কাছ থেকে উপকার আশা 
করবেন না। আপনি তাদের কুফরের কারণে এত দুঃখ করেন কেন, ) যে ব্যক্তি 
(বিশ্বাস স্থাপন করে শিরক ও কুফর থেকে ) নিজেকে সংশোধন করে, সে নিজের 
( উপকারের ) জন্যই সংশোধন করে । (আর যে বিশ্বাস স্থাপন করে না, সে পরকালে 
দুর্দশা ভোগ করবে । কেননা ) আল্লাহ্‌র নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন । (সুতরাং উপ- 
' কার হলে তাদেরই হবে । আপনি কেন দুঃখ করেন £ কাফিরদের জান ও উপলব্ধি 
মুমিনদের মত হোক, মুমিনদের মত তারাও সত্য গ্রহণ করুক এবং সত্য গ্রহণের পার- 
লৌকিক ফলাফলে তারাও শরীক হোক- তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা বৃথা । 
কেননা সত্য দর্শনে মু”মিনগণের দৃষ্টান্ত চক্ষ্ক্সানদের ন্যায়, আর সত্য উপলব্ধি না করার 
ব্যাপারে কাফিরদের উদাহরণ অন্ধের ন্যায় । অনুরূপভাবে মুমিনের অবলম্বিত পথের 
4 কাকির :জমযারিত পয তৃলটতে গর জার রে! 
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(১৮৮ 5 বলা বাহুল্য, ) অন্ধ ও চন্ষুক্সান সমান নয়, অন্ধকার ও আলো সমান নয় 


এবং ছায়া ও রৌদ্র সমান নয়। (কাজেই তাদের ও মুপমিনদের জান ও উপলব্ধি সমান হবে 
না। এবং তাদের পথ ও ফলাফলও সমান হবে না। মুপমিন ও কাফ্রিরের মধ্যে তফাৎ 
জীবিত ও মৃতের ন্যায় । সুতরাং তারা সমান নয় কথাটি এভাবেও ব্যক্ত করা যায় 
যে,) জীবিত ও মৃত সমান নল । (তারা যখন মৃত, তখন সৃতকে জীবিত করা 
আল্লাহ্র কাজ ; বান্দার কাজ নয়। অতএব, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে হিদায়ত 
করলে তা ভিন্ন কথা। কেননা) আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান । (আপনার 
চেষ্টায় তারা সত্য প্রহণ করবে না। কেননা তারা মুতের মত। আর) আপনি কবরস্থ- 
দেরকে শোনাতে সক্ষম নন। (কিন্তু তারা না মানলে) আপনি দুঃখ করবেন না । 
কেননা আপনি তো (কাফিরদের জন্য ) কেবল সতর্ককারী । (তারা মেনেও নিক, 
এটা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার সতর্ক করা নিজের পক্ষ থেকে নয়, যেমন 
কাফিররা বলত ; বরং আমার পক্ষ থেকে । কেননা ) আমিই আপনাকে সত্যধর্ষসহ 
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স্‌ কাতির দু ৩২৩ 


€ মুসলমানদের জন্য ) সুসংবাদ দাতা এব কাফিরদের জন্য ) সতর্ককারীরাপে প্রেরণ 
করেছি । (এ প্রেরণও কোন অভিনব বিষয় নয়, যেমন কাফিরদ্বা বলত । বরং) 
এমন কোন সম্দূদায় নেই, যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী হয়নি । তারা যদি আপনার 
প্রতি মিথ্যারোপ. করে, তবে ( আপনি কাফিরদের সাথে অতীত পয়গন্থরগণের ব্যাপার 
স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিন। কেননা ) তাদের পূর্ববর্তীরাও ( সমসাময়িক 
পয়গন্থবাগণের প্রতি ) 'মিথ্যারোপ করেছিল । তাদের কাছেও তাদেল্স রসূলগণ স্পষ্ট 
মু'জিযা, সহীফ্লা ও উজ্বল কিতাবসহ আগমন করেছিল । ( অর্থাৎ কেউ সহীফা, 
কেউ বড় গ্রন্থ এবং কেউ শুধু নবুয়ত সত্যায়নৈর জন্য মু'জিধাসহ আগমন করেছিল । 
বিধিৰিখান . পৃর্মেই পয়গন্থরগণ এনেছিলেন:। ) অতপর (তারা মথন মিথ্যারোপ করল, 
তখম ) আঙ্গিকাফ্ষিরদেরকে ধৃত করেছি ।. (দেখ,) কিরাপ ছিল আমার আধাৰ । 
€ এমনিজ্ঞযৰ সময় এলে তাদেরকে শাতি দেব. $): 


1০2৩৬ ত পাঠে পাপাশা 


পনি 1532 833 0597) 5 অৰ্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন মানুষ অন্য 
বীদুষের পাতার বহন রুরতে পারবে নান বুলা দিনের বোরো রা 


পাঞ পারা AIT ভি বশত 


করতে হবে। সূরা আনকাবুতে বলা হাহ ৪৫283215০৮5 


£9. 1, অৰ্থাৎ যাৰ৷ পথন্ত্রষ্ট করে, তারা নিজেদের পথশ্র্টতার বোঝাও বহন 


করবে..এবং তৎসহ তাদের বোঝাও..বহন করবে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল । এর 
অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে 
দেবে, বরং তাদেদ বোঝা তাদের উপর পুরোপুর্িই থাকবে। কিন্তু পথত্রষ্টকারীদের অপরাধ 
দ্বিগুণ হওয়ার কারণে তাদের-বোঝাও দ্বিগুণ হুয়ে-য়াবে_ একটি পথক্ষ্ট হওয়ার ও 
অপরটি পথন্রষ্ট করার । অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই । 


হযরত ইকরিমা উল্লিখিত আয়াতের তীর প্রসূঙ্গে বলেন, সেদিন. এক পিতা 
তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন স্লেহশীল ও সদয় পিতা 
ছিলাম । পুত্ৰ স্বীকার করে, বলবে, নিশ্চয় আপনার খণ অসংখ্য । আমার জন্য পুথি- 
বীতে ত্বন্েক কষ্ট সহ্য, কল্পেছেন। অতপর পিতা বলবে, বৎস আজ আমি তোমার 
মুখাপেক্ষী |. তোমার পুণ্যসমূহের মধ্য থেকে. আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার 
মুক্তি হয়ে যাবে ৷ পুর্ন বলবে, পিতা আপনি .সামান) বন্তই চেয়েছেন-__কিন্ত্র আমি কি 
করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই,,তবে আমারও যে সে অবস্থা হবে। অতএব 
আমি অক্ষম. ঃতগর সে তার সহযর্মিনীকেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি 

৪৯. Ti 
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তোমার জন) সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি । আজ তৌমার সামান্য পূণ্য আমি চাই । তা 
দিয়ে-দাও । সহধমিনীও পুত্রের অনুরাগ জওয়াব দেবে । চর 
(4 ১৮4৬ ঠক cI পপ 8 


হযরত ইকরিমা বলেন, 3৯132 83319278 বাক্যের অর্থ তাই । 
রি রজা গাব একে কুরে ত তা লা এক আয়াতে লা হয়েছে ৪ 


পা পা্ঠিঠেক্টঞিপা পাপা 


dsj egos 15 ৪০05 ৩৮৬) ও চল অৰ্থাৎ লৈ 


সির কোন পিলা তায পুরকে আযাব থেকে রঙ্চা.করতে সারবে না এবং কোন পুন্ত পিতাকে 
বাঁচাত পারবে না। উদ্দেশ্য এই যে, কেউ অপরের পাপভার নিজে বহন করে তাকে 
বাচাতে পারবে না। তবে সুপারিশের ব্যাপারষ্ি। এ থেকে ভিন্ন? 'অনুরাসর্তাবে অন্য 
পর ও ভি পাত IATA BA 
অক আয়াতে বলা হয়েছে £ ৩১৬৯৪1১, ০৮15 এ neo 


ATT 


£৬ 3 8540 অৰ্থাৎ সেদিন আনুষ তার আতা, মাতা, পিতা. HE FEES 


কাছ থেকে পালাতে থাকবে ৷ পালানো অর্থ এই যে, সে আশংফা করবে; না জানি 
কোথাও তারা তাদের পাপভার তার উপর চাপিয়ে দেয় অথবা কোন পুণ্য চেয়ে বসে? 
_( ইবনে কাসীর ) 


AS IA A PASE 


28৯ 8 ৬০ তপ ৩১1 55 আয়াতের শুতে কাফিরদেরকৈ 
মৃতদের সাথে এবং মুগমিনপণকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরই গাছে 


AI: জি পাত 


সামঞষ্য রেখে 32৯0৮ ৩৮ (কৰর্থ ল্রোক)-এর অর্থ হবে কাকির ৷. উদ্দেশ্য এই 


যে, আপনি যেমন মৃতদেরকে শৌনাতে পারেন না? তেমনি” এই জীবিত 'কাফিরদেরও 
বোঝাতে পারবেন. না । | 


এ আম্মাত পরিক্ষার করে দিয়েছে । যে, এখানে শ্রবণ করানোর অর্থ উপকারী ও 
কার্থকররূপে শোনানো । নতুবা সাধারণভাবে কাঁফিরদেরকে সর্বদাই, শোনানো? হত ৷ 
রসূলুল্লাহ (সা) যা প্রচার করতেন, তা তারা শুনত | তাই আয়াতের উদ্দৈশ্য এই যে, 
আপনি মৃওঁদেরকে হক কথা শুনিয়ে যেমন সৎপথে আনতে পারেন না । কারণ, তারা 
পরকালে চলে গেছে, সেখানে ঈমানের স্বীকারোতি ধর্তব্য নয়-_তেমনি কাফিরদেরকেও 
সৎপথে আনা সম্ভবপর নয় । এতে প্রমাণিত : হল যে, আয়াতে “মুতদেরকে শোনাতে 
পারবেন না” বলে ফলপ্রসূ শৌনানো বোঝান্বে হয়েছে, যার কারণে শ্রোতা মিথ্যাপথ 
ত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন করে । এতে পরিক্ষার হয়ে গেল যে, মৃতদেরকে শোনানো 
সম্পকিত আলোচনার সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই । মৃতরা জীবিতদের কথা 
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শুনে কিনা, তা পৃথক বিষয় এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সুরা ও সূরা নমল 
57 | 





৮৮৩০৮$ AG ETSI রয়ে 
ভিউ 
৮১ 598959/ এ sd 2 ৩১৩৬ ৩ এ 
92557581818 NG os Bl AS Cy 








(২৭) তুমি কি দেখনি ক করেন, অতপর তদ্দ্বারা 
আমি বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উদগত করি। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের, 
গিরিগথ-__সাদা, লাল ও নিকষ কালো রুষ্চ; (২৮) অনুরূগন্ডাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, 
জন্ত চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জানীরাই কেবল তকে ভয় করে। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ গরারুমর্দীল ক্ষমাময় ৷ 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি)! তুমি কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্‌ আকাশ. থেকে বৃষ্টি বণ 
করেছেন, অতপর আমি পানি দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উদ্গত করেছি (তা একই 

রকুম হোক অথবা বিভিন্ন প্রকারের ফল বিভিন্ন বর্ণের। ) পাহাড়সম্মহেরও বিভিন্ন বর্ণের 
অংশ রয়েছে, তন্মধ্যে কিছু সাদা, কিছু লাল ( অতপর শুভ্র ও লোহিতেরও ) বিভিন্ন বর্ণ 
রয়েছে ( কতক থুব শুভ্র ও খুব লাল, কতক হালকা শুভ্র ও হালকা লাল ) এবং ( কতক 
না শুগ্র“না প্াক্স /- বরং) গভীর কাজ । এমনিভাবে কতক মানুষ; জীবজন্ত-ও 
বিচিদ্র বর্ণের চতুষ্পদ প্রাণীও রয়েছে । কখনও বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন বর্ণ হয় এবং 
কোন সময় একই প্রকারে বিভিন্ন বর্ণ হয়। যারা কুদরতের দলীলাদি সম্পর্কে চিন্তা 
করে, তারা আল্লাহ্‌র মহিমা সম্পর্কে জ্ঞান (লাভ করে এবং ) আল্লাহ, তা'আলাকে 
সে সব বান্দাই ভয় করে, যারা (তাঁর মহিমা সম্পর্কে ) জান রাখে.. (জ্ঞান যদি 
কেবল বিশ্বাসগত ও বুদ্ধিপ্রসূত হয়, তবে ভয়ও বিশ্বাসগত ও' বুদ্ধিপ্রসূৃত থাকবে। 
আর যদি জান হালের স্তরে উন্নত হয়, তবে ভয়ও হালের থাকবে । ফলে এর অন্যথা 
দেখলে. স্বতাবপগত ঘৃণা ও কষ্ট হবে । ) বাস্তবিকই আল্লাহ, (-কে ভয় করা জকুরী;। 
কেননা তিনি) পরাক্রমশাজী (সব্কিছু করতে সক্ষম এবং নিজের স্বার্থেই তয় করা 
জরুরী । কেননা যারা তাঁকে ভয় করে তিনি তাদের গোনাহ.) ক্ষমাকারী |. 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ কেউ কেউ বলেন, এসব আয়াতে তওহীদের 
বিষয়বস্তর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে এবং তা প্রাকৃতিক প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণ 
করা হয়েছে । আরার কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের বিভিন্ন 
অবস্থা ও তার উপমা বর্ণনা প্রসঙ্গ -৩৮ ০4১) ঠ 57+28)1 ০০ 1 5০ Le 5 
১2701 55 9501 ঠ 559 8 ১ উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ সে 
বিষয়েরই বিশদ বিল্লেষণ যে, সৃষ্ট বস্তুর পারস্পরিক পার্থক্য একটি সৃচ্টিগত ও 
সুভাবগত ব্যাপার .।...এ পার্থক্য উভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান এবং তা কেবল 
আকার ও জানিনা সীমিত নয়; বরং মন-মানসিকতার মধ্যেও রয়েছে। 


পাঠে পারত 


8১15) ৬০০ ফলমূলের Jl 58124 ES EOE 
বাকা পরকরণের দিক দিযে অবস্থাতাপক বানিয়ে ৬4০০০ শব্দটিকে ৬১ 8০৬০ 
উল্লেখ করা হয়েছে । অতপর পাহাড়, মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদির ১8১1 
তথা বর্ণ-বৈচিন্যাকে . ০০৬-০--এর আকারে ১৭৮০ অর্থাৎ, €5৯:৮ বলা হয়েছে। 
এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ফলমূলের বর্ণ-বৈচিন্ত্য এক অবস্থায় স্থির থাকে না 


প্রতিনিয়তই পরিবতিত হতে থাকে । কিন্ত পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তর বর্ণ সাধারণত 
অপরিবতিত থাকে । 


এ পন চিত 
আর পর্বতের ক্ষেত্রে ০১২ বলা হয়েছে । ১১৯ শব্দটি ৪১২ এর বহুবচন । এর 


প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ, যাকে ৮১ ও বলা হয়। কেউ কেউ & ১২ এর অর্থ 


নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন 
বর্ণবিশিষ্ট হওয়া । এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কাল রঙ উল্লেখ করা হয়েছে। 


6 পণ ঠে coal 


মাঝখানে লাল উল্লেখ করে $১ 131 ৮০০ বলা হয়েছে । এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে 


যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দুট-_সাদা ও কাজ। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দুটির বিভিন্ন 
স্তরের সংমিশ্রণে গঠিত হয় । 


3 পাঠক 


50০৯) 1 ৪৩৬০ ৩৮ ০৯৪ ৬1 Dir অধিকাংশ তফসীর- 


Ld 1 
বিদের মতে এখানে ৮১ ১5 শব্দের পর বিরতি রয়েছে যা এ বিষয়ের আলামত যে, 
এটা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত । অর্থাৎ স্ম্টবন্তসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে 
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স্রা ফাতির ৩২৫ 
ও বর্ণে প্রজাসহকারে সুষ্টি করা আল্লাহ, তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রজার উজ্জ্বল 
নিদর্শন । 


পা কপ 
কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, 9) ১৪ শব্দের সম্পর্ক পরবর্তী 


বাক্যের সাথে । অর্থাৎ ফলমূল, পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্ত সর্বদা বিভিন্ন রকম । কেউ 
এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম । এটা জ্ঞামের উপর নির্ভরশীল। যার 
জান যে পর্যায়ের তার আল্লাহ্‌-ভীতিও সে পর্যায়ের হয়ে থাকে ।-_(রাহুল-মা“আনী ) 


ALA AIST ANAT FA প্গ্র 


পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে তই ও pay ৩১০৭ ৩৪ 30338 ৩1 


এতে নকী করীম (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল. যে, আপনার সতবী- 
করণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না দেখে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভয় 


পা A“ পঞ্ি 


করে। এর সাথে সংগতি রেখে আলোচ্য এটা এমএ টা আয়াতে তাদের উল্লেখ 


' করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ভীতি অর্জন করেছে । পূর্বে যেমন কাফির ও তাদের অবস্থা 
আল্লোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে ওলী-আল্লাহগণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। 
(০ শব্দটি আরবীতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই এ 
বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলিম ও জানিগণই আল্লাহ্‌ কে ভয় করে। কিন্তু 
ইকনে আতিয়্যা প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, ৬) শব্দটি যেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ 
করে তেমনি কারু রৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহ'ত হয়। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। 
অর্থাৎ আল্লাহ্ভীতি আলিমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য । স্তরাং যে আলিম নয় 
তার মধ্যে আল্লাহ্‌ভীতি না থাকা জরুরী হয় না।-_-(বাহরে-মুহীত, আবু হাইয়ান )- 


আয়াতে 2০ বলে এমন লোক বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্ত সামগ্রী, তার পরিবর্তন- 
পরিবর্ধন ও আল্লাহ্‌র দয়া-করুণা নিয়ে চিস্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবী ভাষা, 
ব্যাকরণ-অলংকারাদি সম্পর্কে জ্তানী ব্যকিকেই কোরআনের পরিভাষায় আজিম বলা হয় 
না, যে পৰ্যন্ত সে আল্লাহ্‌র মারেফত. উপরোক্তরাপে অর্জন না করে । 


এ আয়াতে তফসীর প্রসঙ্গে হাসান বসরী রে) বলেন, সে ব্যক্তিই আলিম যে 
একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্‌ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং 
আল্লাহ্‌ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘুণা করে । 

.. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রো) বলেন, | 

জা 2 pl ৩3১ ০০৪ ডা ০৭৪৭ অর্থাৎ 

অনেক হাদীস মুখস্থণ্কীরে নেওয়া অথবা অনেক কথা বলা ধল্ম নয় বরং সে ডানই 
ইলুম ঘা আল্লাহ্‌র ভয়সমৃদ্ধ । 
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৩২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহ্ভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলিম 
হবে । আহমদ ইবনে সালেহ মিসরী বলেন, অধিক রেওয়ায়েত ও অধিক জ্ঞান দ্বারা, 
আল্লাহভীতির পরিচয় পাওয়া যায় নাঃ বরং কোরআন ও স্মাহর অনুসরণ দ্বারা 
এর পরিচয় পাওয়া যায়।--( ইবনে-কাসীর ) 
_. শায়খ শিহাবুদ্দীন.. সোহরাওয়ার্দি রে) বলেন__এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া. যায় 
যে, যার মধ্যে আজাহ্ভীতি নেই, সে আলিম নয় ।--€ মাযহারী ) 

প্রাচীন 'মনীষিগণের উত্তিত্র মধোও এর সমর্থন পাওয়া যায়| 


হযরত রবী” ইবনে আনাস রো) বলেন ৪) (৮ ০/৬১ ০৯৭ ৩৮ 
অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে না, ভিন নয়।, মুজাহিদ রে) বলেনঃ 
করে। 

সাদ ইবনে ইবরাহীমকে কেউ জিক্তাসা করল, মদীনায় সর্বাধিক আলিম কে? 
তিনি বলজেন, ২) ৬৯ ঠা. অর্থাৎ যে তার পাল্পনকর্তাকে সর্বাধিক ভয় করে । 

হযরত আলী ূর্তযা রো) ফকীহ ও আলিমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেনঃ 


ky 05 dhl ony err PD by pd oye অনা উজ ও: 

ERs ০৪ ৩ এট ober ৯৮০ 28 ৩) AWS BH এজ ৩ ow 

আট ১5১৮ ৮০ 53 ৪৯ ple 3 lye এ 08 BEE Ne ৬৫) ০০০০ 
- si ১৮8 ৪ 9058 3 


অর্থাৎ পূর্ণ ফকীহ. সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ করে না, 
তাদেরকে গোনাহ. করার অনুমতি দেয় না, আল্লাহ্র আযাব থেকে নিশ্চিন্ত করে না এবং 
কোরআন পরিত্যাগ করে অন্য কোন বিষয়ের প্রতি উৎসাহিতও করে না। তিনি আরও 
বলেন, ইলম ব্যতীত ইবাদতে কোন কল্যাণ নেই, ফেকাহ, ব্যতীত ইলমের কোন 
কল্যাণ নেই এবং নিবিষ্টতা ব্যতিরেকে কোরআন পাঠ করার মধ্যেও কোন কল্যাণ 
নেই -_€ কুরতুবী). 

"আল্লাহর ভয় নেই ; এমনও তো অনেক আলিম দেখা যায়--উপরোস্ত বক্তব্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে এরাপ বলার আর অবকাশ নেই । কেননা উপরের বর্ণনা থেকে জানা 
গেল যে, আল্লাহ্‌র কাছে কেবল আরবী জানার নাম ইলম এবং যে তা জানে তার নাম 
আলিম নয়। যার মধ্যে আল্লাহর তয় নেই, কোরআনের পরিভাষায় সে 'আলিমই 
নয়। তবে এই ভয় কোন সময় কেবল বিশ্বাসগত ও যৌক্তিক হয়ে থাকে ৷ এর কারণে 
মানুষ নিজের উপর জোর দিয়ে শরীয়তের বিধিনিষেধ পালন করে । আবার কখনও 
এই ভয় বদ্ধমূল অভ্যাসের পর্যায়ে পৌছে যায় । এ পর্যায়ে শরীয়তের অনুসরণ মজ্জাগত 
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সুরা জাফর. ৩২৭ 


ব্যাপায হয়ে ফায় এই দুই শুয়ের ভয়ের মধ্য প্রথমটি অবলসম্সন করাদা। আদেশ দেওয়া 


হজ সবটা আবিংমের জনয দকুরী ৷ ভিউ অবলম্বন করা: রনির য়। 
-€ বৃয্পানুল-কোরআন ) 1২: 755 


25৭5 332200 Luz ও ৫৮ ৬ 52 2৮ ৮5৪ তত 
এতা EET 2019) 
25৯ | ১), ন্ট প256 পো 35 তত রি 
পি পি ল88%9-25 0৮6 22312 
৪০6০, নি £ 1255 451,75০ ১৪১৫) 
172 54৫4৩ টিন ঠ% 
হী মরতে dll 51 9" 9. 
55451 (25 0 alt HS 
2 বক "সা 7 
SL AE pas LE? HGS AL HE নু 
তা 4৪১ ০] 02212 8৫] ঠা 


2০ 
























95258 হুর? উরি 
ও | / 4 পগ 2৫4৫ ll 
2206 BIR SAT ELIE GAINS CHIH Gh 2 ৩০ 
৫৫৫ 9 এ ১ এ ও 
8525 6৩০৪ 8: 7230 12055 ৯১ ৫5 







হারের ইরশাদ 
21 পাছা ২১৪ 
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কারো 





নর ২৯) দস কিতাব পাঠ করে, সাম কালার তির বা 
দিয়েছি, তা ছেকে-গোপনে ও: সক্ষাশ্যো বায় করে, সার্চ :এসন ব্যবসা আশা -করে, 
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৩২৮ তফসীরে মা-আরেফুল-কোরআনর ॥ সপ্তম খণ্ড 


যাতে কখনও লোকসান শুবে না। €৩০) পরিণাঙ্গে স্জাদেরকে আল্লাহ তাদের. সওয্লাষ 
পুরোপুরি দেবেনত এবং নিজ নিজ জনুপ্রহে জারও বেশী দৈখেন। নিশ্চক্ক তিনি 'ক্রস্মানীল, 
গুপপ্রাহী। (৩১) আমি জাগনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য--- 
পূ্বব্ডা কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের ব্যাপারে সব জানেন, 
দেখেন। (৩২) অভ্র জার্মি--কিতাবের অধিকাল্পী করেছি, ভাদেরক্ষে ধাদেরঞ্জে 
আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে ;য়নোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের 
প্রতি জত্যাচান্নী, কেউ অধ্যগন্থা অবলদর্দকারী এবং তাদের মধো কেউ কেউ জাহান 
নির্দেশরুত্মে কৰ্যাপের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই অহা অনুগহ। (৬৩) তারা প্রবেশ 
করবে বসবাসের জামাতে । তথায় তারা স্বর্ণনির্মি,.মোতি খচিত কংখান দ্বারা, জলং- 
ক্কৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক, হবে রেশমের । (৩৪) জার তারা .ঘলবে-__ সমস্ত 
প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ “দুর করেছেন । নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা 
কষস্থাশীল, গুণপ্রাহী। (৩৫) যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান 
দিয়েছেন, তথায় কষ্ট আমাদেরকে ষ্পশ করে না 'প্রবং স্পর্শ করেনা জ্রান্তি। (৩৬) 
' আর ঘারা কাক্ষির হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্রামের জাওন। তাঙ্গেরকে মৃত্যুর 
আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে. খাবে এবং তাদের থেকে তাঁর শাস্তিও জীঘব 
করা হবে না। জামি প্রত্যেক অরুষ্ঠক্তকে এ ভাবেই শান্তি দিযে থাকি। (৩৭). সেখান 
তারা আর্তীৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, 
জায়রা-সৎকাজ করব, পূর্বে ঘা করতাম, তা করব [না $:€আজাহ্‌ হলুবেন,) আমি কি 
তোমাদেরকে এতট্টা বয়স দেইনি, যাতে ঘা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? 
অথচ তাদের কাছে জাতাকারীও “গন করেছিজ। (রন দর কর। গন 
টা নিন সারিকা হা 





ন 


ie ১পারী-সংক্ষেপ রা 

যারা” আল্লাহর কিতাব ( অর্থাৎ কোরআন 'ার্যকভীবে ) গাঠ- করে এবং 
বৈশিষ্ট্য. ও নিয়মের সাথে ) নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে 
গোপনে ও প্রকাশ্যে ( যথাসগ্ডব ) ব্যয় করে, ভারা (আল্লাহর ওয়াদা কারণে) 
এমন (চির জাতজনক ) ব্যবসার আশা করে, যাতে কখনও মন্দা দেখা দেবে না। 
( কেননা, এ ব্যবসায়ের ক্রেতা কোন সৃষ্টজীব নর; খারা এক সময় সওদার মৃজ্য দেয় 
এবং এক সময় দেয় না । বরং এর খরিদ্দার স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা । তিনি আবশ্যই 
ওয়াদা অনুষায়া আত্মশ্বার্থের প্রেক্ষিতে নয়, বরং তাদের উপকারার্থেই এর মুল্য দেবেন।) 
পরিণামে তাদেরকে তাদের (কর্মের ) _সওয়াবও পুরোপুরি দেবেন (যা অতপর 


দি টি (পো 


নে তে ৰণিত হবে ) এবং ( সওয়াব ব্যতীত) স্বীয় অনুগ্রহে 


~ 


আরও বেশী দেবেন । EEE এক পুণ্যের দশগুণ বেশী সওয্লাকগেবেন । যেমন 
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আহ বলৰ 2 1 ৬০০), নিশতয়তিনি ক্ষমাশীল 


গপগ্রাহী।. (ফলে তাদের কর্ম টি থাকলেও প্রতিদানের অতিরিক্ত পুরস্কারও দেবেন। 
ক্োরতান পাকের আচদল.মেনে চলার কারণে জারা এই সওয়াব $ অনুগ্রহ পাবে ৷ কেন- 
না, ) আমি আপনার প্রতি যে.কিতাব ( কোরআন ) প্রত্যাদেশ করেছি, এতা সম্পূর্ণ সত্য 
(এবং এ--অর্থে ) পূর্ববতী. কিতাবের. সত্যায়নকারী, ( যে. সঞ্ল্যো সূলত আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ, যদিও পরে বিক্ৃত:হয়ে গেছে । মোটকথা, কোরআন সর্বতোভাবে 
পূর্ণ ৷ যেহেতু) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদের (অবস্থার ) পূর্ণ খবর রাখেন (ও তাদের 
কল্যাণের প্রতি ) নযর রাখেন । (তাই এ সময়ে এরূপ কিতাব নাযিল করাই প্রজার 
পরিচায়ক ছিল । পূর্ণ কিতাব পালনকারী পূর্ণ প্রতিদানেরই যোগ্ আসল্স সওয়াব ও 
অতিরিক্ত অনুগ্রহ হচ্ছে এই পূর্ণ প্রতিদান । সুতরাং এই সওয়াব ও অনুগ্লহ পৌছানোর 
জন্য আমি এ কিতাব প্রথমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি) অতপর সে কিতাব 
এমন সব লোকের হাতে পৌছে দিচ্ছি যাদেরকে আমি আমার (সারা জাহানের ) বান্দা- 
দের মধ্য থেকে ( ঈমানের দিক দিয়ে) মনোনীত করেছি। (এঁর অর্থ মুসলিম 
সম্পুদায়। তারা ঈমানের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে আল্লাহ্‌ তা'আলার পছন্দনীয় যদিও 
তাদের কউ কেউ কুক্র্ষের কারণে তিরক্ষারযোগ্যও বটে। অর্থাৎ আমি মুসলমান- 
গেরকে কিতাবের অধিকারী করেছি । ) অতপর ( এই মনোনীত ব্যক্তিবর্গ তিনজক্ঞাগে 
বিভক্ত). তাদের কেউ তো ( গোনাহ্‌ করে ) নিজের প্রতি ভুলুম করেছে, কেউ 
(গোনাহ্ও করে না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইবাদতও করে না) মধ্যগন্থী এবং কেউ 
আল্লাহর তওফাঁফে কল্যাণকর কাজে এগিয়ে যায়। ( অর্থাৎ গোনাহ্‌ থেকেও বেঁচে 
থাকে এবং করধের 'ঘাইরেও জামল-করার হিষ্মৎ করে। মোটকথা, আমি এই তিন 
রকম মুসলমানকে কিতাবের অধিকারী করেছি । ) এটা ( অর্থাৎ এমন পূর্ণ কিতাবের 
অধিকারী করা আল্লাহ্র ) মহা অনুগ্রহ । €কারণ, এই কিতাব আমল -করান্ধ দৌলতে 
তারা অত্যধিক পুরক্ধার -ও সওয়াবের যোগ্য হবে। অতপর এই পুরস্কার ও সওয়ার 
বণিত হচ্ছে যে,) তা ( অর্থাৎ পুরস্কার ও সওয়াব ) বসবাসের জামাত, যাতে তারা 
প্রবেশ করবে। তথায় তারা স্বর্ণ নিমিত ও মুক্তা খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। 
সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের । তারা ( সেখানে প্রবেশ করে ) *বলবে, আল্লাহ্‌র 
লাখ লাখ শোকর, যিনি (চিরতরে ) আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করেছেন ।' নিশ্চয় 
আমাদের পালমকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, ওপপ্রাহী, যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আর্মীদেরকে চিরকাল 
ধসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় ' আর্মাদেরকে কোন কষ্ট স্পর্শ করতে না এবং 
ক্ষান্তিও স্পর্শ. করতে না। ( এ হচ্ছে তাদেরন্প্রবন্থা, মারা কিতাব যেনে চলে । ) আর 
যারা ( এর বিপরীতে ) -কাক্ষির, তাদের জন্য রয়েছে জাহাঙ্গামের আগুন । না তাদ্রেকে 
মৃত্যুর ফয়সালা, দেওয়া হবে যাতে তারা মন্সে যাবে (এবং মরে হুজি গেয়ে যাবে) আর 
আঅধণাতাজর থেকে জাহামামের শাস্তি: লাঘধ করা হবে । আমি প্রত্যেক কাঞ্চির়কে এমনি 
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৩৩০ তফসীরে মা'আরেক্ষুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


শাস্তি দিয়ে থাকি। তারা সেখানে ( অর্থাৎ জাহামামে পতিত অবস্থায়) আর্ত চিৎকার 
করে. বলবে, হে আমাদের - পালনকর্তা 'আমাজেররে € এখান থেকে ) বের. করুন 
( এখন ) আমরা ভাল (ডাল ) কাজ করব, পূর্বে ঘা করতাম, তা কবর না। (ইর- 
শাদ হবে,) আমি কিতোমাদেরকে এমন বয়স দেরি, যাতে যার বোঝার, সে বোঝতে 
পারতো? (কেবলা বয়স দিয়েই শেষ করিনি ॥ বরং টতোঁমাঁদের কাছে ( আমার পক্ষ 
থেকে”) সতর্ককারী পেয়গন্থর ) ও পৌছেছিল (প্রত্যক্ষ কিংবা পপ্সোক্ষতাবে। কিন্ত 
তৌর্মরা কৌন কথা শুননি ) অতঞ্জব € এখন দৈই'না শোনীর)9 প্রবাদ" আর্স্থাদন কর, 
(এমন ) জালিমদের ( এখানে ) কোন সাহায্যকারী নেই। (আমি তো 'অসন্তষ্টি় 
বাগে সহ যা উরি যার কারা সাহাবা বররন). 


রি lb) > 


৯ 


শিক জাতব্য বিষ ৯ 

পূর্ববর্তী এক আয়াতে আল্লাহ্‌ তত্ব-জানী হক্কানী আল্লিমগণের : একটি বৈশিষ্ট 
-আললাহুর প্রতি তয় সম্পকে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টির সম্পর্ক অন্তরের সাথে। 
আল্লোচ্য প্রথম জ্বায়াতে তাঁদেরই এমন কতিপয় - -গুণ-বৈশিৎ্ট্যু বুণিত হচ্ছে, যেগুলোর 
সম্পর্ক দৈহিক অন্নপ্রত্যহ্গের -আগে।- অর্থাৎ এগুলো অঙ্গ-প্রত্যাক্সের মাধ্যমে আদান 
করা হয়,। তন্যধ্যে প্রথম ওপ হচ্ছে তিলাওয়াতে-কোরুআন ।- আয়াতে এমন হল্লাকদেরকে 
যোক্ামো যে, যায়, নিয়মিতভাবে সর্বদা কোরআন: তিলাওয়াত করে। 4 


Are নত AS > 

পদবাচোয ও 589. কিয়াপদটি 'এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেউ কেউ এর আডিখানিক 
অর্থ) নিয়েছেন । অর্থাৎ, তারা ক্লিয়কের্মে কোরআনের 'অনুশ্রবণ বলত কিন্তু. প্রথম 
অর্থই অধ্র্নণ্য । তবে পূর্বাপর উদ্দেশ্য দৃষ্টে. এটাও. নি্রিষ্ট যে, চস-তিলাওয়াত্‌ ধূর্তর্য, 
যা কোরআন অনুসারে. কর্ম সহকারে হয়। - ন্িডগাতিজাওয়ত শব্দটি: সি অর 
ধর্তব্য হচ্গোচ.-হযরত.মুভাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ (দয বলেন, --913801881 ৬১৯ আর্থাহ 
এ আয়াতটি স্কারীগণের না বরা কোরজান সাচিরিরাড্ সৰিল: বৃতি হিলিতে 
প্রহপ করে। bs 


| সিতীয়, গুণ নায়ায়, কায়েম করা এবং তৃতীয় গু হর পথে, তথ ব্যয় করা। 
ওর, সাথে ‘গোপ্ররে ও প্রকাশ্যে ব্‌লে ইঙ্গিত.করা হয়েছে,যে। রিয়া থেকে জক্মরক্ষার দ্য 
অধিকাংশ. ইবাদত গোপনে করাটু উত্তম কিন্ত ধম উপয়োগিতার কারপ্রে মাঝেও 
প্রকাশ্যে কৃৱাও জরুরী হরে নায়. . স্ম্ষন, মিনারে আযান দিয়ে অধিরিতর লেরু 
সমাগমের্‌ ব্যবস্থা, করে জমাআড্ত লাসচজদায়-ক্রার বিধান রয়েছে। :এমনিডারে 
অপ্ল্রকে উৎসাহিত: করার জন্য যার সানে -আল্াহর পারে কপ্রকালো দাম: করা জররী 
হয়ে যায়। নামার ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফিকাহবিদগণ- বলেন; ফরয, ওয়া- 
জিব ও সূদতে'সুয়াক্কাদাহ হলে প্রকাশ্যে করা উত্তম?" এছাড়া নফল নামায ও. সফল 
বায় গোপনে করাই বাঞ্ছনীয়। 
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সর। হাতির ৩৪১ .. 
যারা উপরোক্ত তিনটি গণের অধিকারী, তাদের সম্পর্কে অতপর বলা হয়েছেঃ 


cAI জি Lr তা + AS AT 


1358) ও EY ae Yad শব্দটি 99? থেকে উদ্ভূত । অর্থ বিনষ্ট হওয়া। 


আয়াতে অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন' এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে লোকলানের আশংকা 
নেই। প্রার্থী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে দুনিয়াতে যু'মিনের জন্য কোন সৎকাজে সওয়াব 
সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা, পূর্ণ ক্ষমা ও বখশিশ কেবল মানুষের 
কর্মের বিনিয়েই সম্ভবপর নয়। মানুষ যত কর্মই করুক আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রাপ্য 
ইবাদতের পক্ষে তা যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্‌র কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে 
কারও মাগফিরাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা হয়েছে । এছাড়া অনেক সৎকর্মে 
গোপন গয়তানী অথবা রিপুগত চক্রান্তও শামিল হয়ে যায় । ফলে সে সৎকর্ম কবুল-হয় 
না। মাঝে মা সৎকর্ষের পাশাপাশি কোন মন্দ কর্মও হয়ে বায় যা সৎকর্ম কবুল হওয়ার 


“ad ad 
পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই আয়াতে 5:1৯.) বলে. ইঙ্গিত করছ হয়েছে যে. 
যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদন করার পরও মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভে বিশ্বাসী হওয়ার অধিকার, 
কারও নেই--বেশীর চেয়ে বেশী আশাই করতে পারে।-_-(রাহুলমা'আনী ) 


সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে ঃ এ আয়াতে বধিত সৎকর্মসমূহকে' রাপক 
অর্থে ও উদাছরণস্থরাপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে । যেমন, অন্য এক আয়াতে 
রর ও আঙ্ছাত্র পরে জিহাদকে বাবলা বরা হয়েছে! আরাতটি এই 


৬ প ৪১ Al 5 পক ৯ উল এত ও 
বা use পে উড এরি 85৩৩4০28315. 


AS IA AF পা তা পারা AIT তা 


৮০১15 Dre bd এপ এ রি ) ৩৯ কর 05৮55 


বণ হা 
এ সৎকর্মের তুলনা ব্যরসায়ের সাথে এ অর্থে ষে, ব্যবসায়ী এ-আশায় পূ'জি বিনি 
যোগ করে যে, এতে তার পুঁজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অজিত হবে।.. কিন্ত দুনিয়ার: 
প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও জালংকা হারে) আলোচ্য আয়াতে 


পা জেতা AT 
ব্যরসায়ের সাথে ) 9% ০) শব্দ যোগ. করে ইশারা করা হয়েছে য়ে পরুকাজের এই 
ব্যবসায়ে. লোকসান-ও ক্ষতির কোন-আশংকা-নেই। আল্লাহ্র সঙ্কর্ম্পরায়ণ বান্দা, 
সৎকর্মে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে দুনিস্নার সাধারণ ক্যৰসায়ের:ম্মত কোন কারা 
করে না, বরং তারা. এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে কখনও লোকসান. হয় :না.। 
“তারা প্রাথী--একথা বলে সুক্ষ ইঙ্গিত- করা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বল্রষ্ঠ রাকা 1. 
তিনি প্রার্থীদেরচক, নিরাশ করবেন না; বরং তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করকেল। পরবর্তী বাক্যে 
আরও - বলা- হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্থ প্রতিদান পাওয়া; পর্যয 
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৩৩২. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
সীমিত) কিন্ত আল্লাহ, তা'আলা স্বীয় কৃপায় তাদের আশা অপেক্ষাও বেশি দান করবেন । 
বলা হয়েছেঃ 
| A ৪ 55 পা পাত AS পা AS IASC 3 fi 
8৮৬ ৩০ P0383 (৯ 337! PE I এবানে 1৪4 38) শব্দটি 
৮৪৩ শব্দের সাথে সম্পৃক্ত । অর্থাৎ তাদের ব্যবসায়ে লোকসান তো হবেই 


না, উপরন্ত আল্লাহ্‌ তাদের প্রতিদান ও সওয়াব পুরোপুরি দেওয়ার পরেও, স্ত্রীয় অনুপ্রহে 
তাদের, ধারণাতীত অনেক বেশি দেবেন। 


= 
ত 


- এই বেশির মধে) আল্লাহ্‌ তা'আলার সে ওয়াদাও অন্তর্ভূ ক্ল, যাতে বলা হয়েছে, 
মু'মিনের-পূরক্ষার আল্লাহ্‌ তা'আলা বহুগুণ বেশি দান করেন, যা কমপক্ষে কৃতকর্মের 
দশ্লগণ এবং বেশির পক্ষে -সাঁতশ গুণ বরং ষা তার চেয়েও বেশি । অন্যান্য পাপীর 
জন্য মুমিনের সুপারিশ কবল করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল । এ অনুগ্রহের 
তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আদুল্লাহ ইবনৈ মসউদ রো) রসূলুল্লাহ, (সা) থেকে বর্ণনা 
করেন ঘে, মুপমিনের প্রতি দুনিয়াতে. যে ব্যক্তি অনুগ্রহ. করেছিল, পরকালে: মু'মিন তার 
জন্য সুপারিশ করকে। দি ভায়া ভরা বির সুপারিশে সে 
মুক্তি পাবে ।-_€ মাযহারী ). 


বলাবাহুল্য, সুপারিশ কেবল ঈমানদারের জন্য মতে পারবে, কাফিয়ের জন্য সুপা- 
কেনার অনুমতি কাউকে দেওয়া হরে না। এমনিস্কাবে জামাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
7 


পপ পা আও, 


পর সংগে ডর জন্য ব্যবহাত হয় ফলে বোঝা যায় পূর্বাপর উভয় বাক্য অভিন্ন- 
গুণ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে । পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বন্ত আগে 
এবং পরবর্তী বাক্যের বিষয়বন্ত পরে বোঝায়। অতপর এই আগপাছ কখনও কালের 


দিক দিয়ে এবং কখনও মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়েও হয়ে থাকে । এ আয়াতে (ট অব্যয় 


দ্বারা পূর্বের আয়াতে বণিত ৫৬২ ১1 বাক্যের উপর ৮৯ করা হয়েছে । অর্থ এই 

যে, আমি এই সত্য ও পূর্ববর্তী এশী কিতাবসমূহের সমর্থক কোরআন প্রথমে আপনার 
কাছে প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকেও এর অধিকারী 
করেছি। এখন এটা সৃস্পষ্ট যে, কোরআন ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে 
প্রেরণ করা 'মর্থাদা ও স্তরের দিক দিয়ে অপ্রে এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে দান করা 
পশ্চাতে হর্নাছে। উম্মতকে কোরআনের অধিকারী করার অর্থ এও হতে পারে যে, রস্জু- 
জাহ্‌ (সা) উম্মতের জন্য অর্থ-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির “উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার 
পরিবর্তে আল্লাহ্‌র কিতাব রেখে গেছেন। এক হাদীসেও সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, পয়গঞ্জ র- 
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সুরা কফাতির ৩৩৩ 


গণ দিরহাম ও দীনার উত্তরাধিকার রেখে যান না । তাঁরা উন্তরাধিকার রূপ ইলম 
বা জান রেখে যান । অন্য এক হাদীসে আলিম ও ক্ানীগণকে পয়গন্থরগণের উত্তরা- 
ধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরূপ অর্থ নেওয়া হলে উপরোক্ত অপ্র-পশ্চাৎ 
কালের দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ আমি এ কিতাব আপনাকে দান করেছি । 
অতপর আপনি তা উম্মতের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখেছেন। আয়াতে উত্তরাধি- 
কারী করার অর্থ দান করা বোঝানো হয়েছে । একে উত্তরাধিকার শব্দের মাধ্যমে 
ব্যক্ত .করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উত্তরাধিকারী ব্যক্তি যেমন কোন কর্ম ও চেষ্টা 
ব্যতিরেকেই উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে তেমনি কোরআন পাকের. এই ধনও মনো. 
নীত বান্দাদেরকে কোন কর্ম ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই দান করা হয়েছে। 

এ পি 5 2 


উম্মতে মুহাম্মদী বিশেষত আলিমগণের একটি গুরুত্বপূর্প বৈশিষ্ট্য $ ৩৯ « 


PALA - 


৩০ ৬০ ৬০ (৯৪৮০ 1 অর্থাৎ আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি মনোনীত 


শা 


করেছি। অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন উচ্মতে মুহাম্মদী। এতে আলিমগণ 
প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান) মুসলমান আলিমগণের মধ্যস্থতায় এর অন্ত হরে 


5. পাঞুলা তা ঞে 


যায় হযরত ইবনে পাস গে) থেকে বিত আছে 9541 ০ ঠক বলে ডলতে 


কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন । € অর্থাৎ কোরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের 
সমর্থক ও সংরক্ষক বিধায় সমস্ত এ্রশীগ্রচ্থের বিষয়বন্তর সমষ্টি । এর উত্তরাধিকারী 
হওয়া যেন সমস্ত আসমানী কিতাবেরই উত্তরাধিকারী হওয়া । ). অতপর হযরত ইবন 
আব্বাস বজেন $ 


এ নি 
অর্থাৎ এ উদমতের জালিমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হরে টিভিও 
হিসাব সহজভাবে নেওয়া হবে, আর হারা, সৎকর্মে অগ্রগামী তাদেরকে বিন্য হিসাবে 
জমাতে প্রবেশ করানো হবে ।--€ ইবনে কাসীর) 
আয়াতের ৬১৮০৩ ! শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহা্মদীর: সর্বরহৎ জে পরিস্ক্ট 
হয়েছে। কেননা এ শব্দটি কোরআন দাক ররর বেশির ভাগ ব্যবহৃত 


LY পা 


হয়েছে। এক আয়াতে আছে ৫-50 rey ESO oe LY 
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"৩৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অন্য এক আয়াতে আছেঃ 5 
cA cA শালি তে AA AIT 15:7৬ 


৪ Ln Sis re hr TIA 98৩ 


- আলচা আয়াতে আল্লাহতা'লা উদ্মতে নুহাস্মদীকে ৪8৬৮০ অর্থাৎ মনো- 
নয়নে পয়গম্বরগণের সাথে শরীক করে দিয়েছেন। তবে মনোনয়নের বিভিন্ন স্তর 
রয়েছে । পয়গন্থর ও ফেরেশতাগণের মনোনয়ন উচ্চন্তরে এবং উম্মতে মুহাম্মদাঁর 
অনোনয়ন এর পরের স্তরে হয়েছে। 

MA 99 ৫০৬ AIA © আগ ও পা কপ ৫ 
কলমত শুহাল্মদী তন প্রকার? টি 


নিলি 


৬০৯১৩ ৬ ০ এই বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আমি যাদেরকে 


মনোনীত করে কোরআনরে অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার। জালিম, মধ্যগস্থী ও 
সৎকর্মে অগ্রগামী । 

ইবনে কাসীর এই প্রকারয্য়ের তফসীর এভাবে করেছেন £ জালিম সে ব্যক্তি 
খেঁকোম কোন ফরষ ও ওঁয্নাজিব কাজে হ.টি করে: এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজেও 
জড়িত হয়ে পড়ে। মধ্যপস্থী সে ব্যক্তি যে সমস্ত ফরয ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করে 
এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বেঁচে থাকে; কিন্ত মাঝে মাঝে কোন কোন মোস্তাহাব 
কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোন কোন মকরাহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে । সৎকর্মে 
অগ্রগাসী সে বাক্তি, যে যাবতীয় ফরয, ওয়াজিব ও শ্োস্তাহাব কর্ম সম্পাদন' করে এবং 
হাঁধতীয়্ হারাম ও মকরহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে ; কিন্ত কোন কোন মোবাহ বিষয় 
ইবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয় ।-_-( ইবনে কাসীর) 

আন্যান্য তক্ষসীরবিদ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করেছেন । রাহুল মা“আনীতে 
তেতাঞ্জসিশটি, উক্তি উল্লিখিত রয়েছে । কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ উত্ভিরি 
সারমর্ম তাই, যা উপরে ইবনে কাসীর থেকে বণিত হয়েছে । 

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব £ : উল্লিখিত তফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়ে গেল 
যে, জাঁলিমও আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত | একে বাহাত অবাস্তব 
মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, জালিম উম্মতে খুহাম্মদী ও মনোনীতদের অন্তভূ-ক্ত 
নয় । অথচ অনেক সহীহ, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন প্রকার লোকই উশ্মতে 
মুহাম্মদীর অন্তর্ভূক্ত এবং Ube! গুণের বাইরে নয় । এটি হল উম্মতে মুহাম্মদীর 
খু’মিন বান্দাদের চাড়ান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব । তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কার্ষত ভু টিযুক্ত, 
সেও এই মর্যাদার অন্ততূক্ত । ইবনে কাসীর এ প্রসঙ্গে এ সম্পকিত সমুদয় হাদীস 
সমাবেশ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল। 
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7৭": জ্রাকাতির ৩৩৫ 


৬, বত ৰাত ভিন রস যান হে তারা সমন্ধ একই 
সরভ্ক্ এবং জানগাতী ।-_€ ইমাম আহমদ, ইবনে কাসীর ১.৮ ৃ 


অর্থাৎ মাগফিরাত সবারই. হযে এরধসবাই জানাতে প্রহেশ-কারবে |. অবশ্য 
এর অর্থ এই নয়, যে, মর্যাদার দিক দিয়ে একজন অপরজন থেকে শ্রেষ্ঠ হবে না। 


ইস স্গীরণজাহূসাবেত খেরোনখলা-রুকেন ফেএরুদিন তিনি ( আবু সাষেভ) 
ছি নে হলত জাদেজা 


তিনি তারবরারয়, গিয়ে বসে, যান এবুং এই দোয়া করতে থাকেন £ ০১ (1 


1১৬০ gli 1% 3 ১9৯06 3 2২০০ 2" _ অর্থাৎ ফেব্লাঙ্লাহ্‌:-জামার 
আন্তরিক পেরেশানী: দূর করুন, আমাল প্রবাসী অবস্থাল্প:-প্রতি দয়া করুন এবং আমাক 
গ্রজন সৎকর্মপরায়ণ সহচর দান করুন । ( এখানে লক্ষণীয়. যে, পূর্ববর্তী বুষুর্গ- 
গণের মধ্যে সঙসঙ্গীর অন্বেষণ খুবই দরকারী বিষয় বলে গণ্য হত। তারা সৎসঙ্গীকে 
প্রধনি লক্ষ্য ও যাখতীয় টৈরেশানীপ প্রতিকার মনে করে আল্লাহ তা'আলার কাছে এর 
জন্য দোয়া করতেন । ) আবৃদ্দারদা রো) এই দোয়া শুনে বলজেন আপনি দোলা 
অস্ব্ষেণে সাচ্চা হলে আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক ভাগ্যবান। ( অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তমজীজা আমাকে আপনার মত সৎসঙ্গী তাওয়া ছাড়াই দান করেছেন। ) 
তিনি আরও ব্রেন, আমি আগন'কে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। "খা আঁমি রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র 
মুথ থেকে 'ভনৈছি। এ পৰ্যন্ত কারও” কাছে বর্ণনা করার সুষোগ, হয়নি। হাদীসটি 


এই ৪ রসূজে করীম (সা). Wk আঁ US 1210 i আয়াতথ্ানি 


তিলাওয়াত করে বলেছেম, এই ভিন রকম লোকের মধ্যে সৎ কর্মে REE SEE 
হিসাবে জান্নাতে প্রসেশ করবে, মধ্যগন্থীদের-কাছ থেকে হালকা হিসাৰ মেলা হবে এবং 
কাজিন এছ খুব দুঃখিত ও বিষঞ্জ হতে । : অবশেষে সে-ও জামাতে: প্রযেগার্সিরার গেছো 
ব্াচব-ক্লে তার দুঃখকল্ট দূর হয়ে ফাবে। তাই. পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে-$ 


PLT ET পাল পা, ৯ A এ) 


Ue onl ১৪১) 4 ও না অৰ্থাৎ তারা বলবে, আল্লাহ্র শোরুর, 





খিনি আমাদের রে দুঃখ দূর কার “দিয়েছেন । Ls রী ES 

l জিররানী' বলিত হযরত আবদুলাহ্‌ ইবন মস (রা)-এর রেওয়ামেতে রসুন 
সো) বলেন, ০ I iD ০৮০ (865 অর্থাৎ এই তিন প্রকার লোকই: র্কব-কঁজ্জতে 
বা শত TE 2: ক 


-;'ফাআখু দাউ, রা 
জানিনা তে ক এই আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বহায়েন-্বঙ্চস ! এ 
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৩৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তিন প্রকার লোকই জাজাতী। তাদের মধ্যে অপ্রগামী: তারা, যারা রসুক্ল্জাহ্‌ (সা)-র 
মমানায় প্রয়াত হয়ে গেছেন । - :তাদের ড্রাম্নাতী হওয়ার. সাক্ষ্য স্বয়ং 'রসুলুজ্জাহ্‌ (সা) 
দিয়েছেন। মিতাচারী বা মধ্যপস্থী তারা, যারা তাদের পদাক্ষ অনুসরণ করে পূর্ববর্তী- 
দের অনুসরণ করতে থাকবেন ও তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। অতপর আমাদের 
ও তোমাদের গত লোকেরা জালিমদের পর্যায়ে রয়ে গেছি ।'- 


বিনয়বশত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রো) নিজেকে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ জালিমৈর 
পর্যায়ে গণ্য করেছেন । রিট সর লিন মণ জা যা 
ইবি ফানিত নর রঃ 


৯ইবনে জরীর মুহাম্মদ ইবনে হানক্ষিয়া রে) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বীম 
এ উম্মত 'প্লহযতপ্রা্ত উম্মত । এর : জালিম ক্ষমাপ্রা্ত। যিতাচারী জারাডা 
ন তম হা গতা য় কাজা ত তাক তায দক! 


- মুহাম্মদ ইবনে আলী বাকের, রো), জালিয়ের তফসীরে বহন £. BE is SH 
bts ৮১০ £৮০_ _অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎ-অস€. উভয় কর্মে সংমিশ্রণ ঘটান 
ঢল জামির হিতে ৪ এল ২৭০ সজ 


্ _ উচ্মতে মুহাস্মদীর জালিম সম্পদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 
বলেছেন, আমি আমার মনোনীত রান্দাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি । 
বলাবাহুল্য, আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূল (সা)-এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হচ্ছেন 
ওলামায়ে কিরাম। হাদীসেও বা হয়েছে “জট ৮ 86১১০ 1) {এর সারমর্ম 
এই যে, যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন 
এবং নিষ্ভাসহকারে এ কর্তব্য পালন. করে যাচ্ছেন, তারা আল্লাহ্‌ মনোনীত বান্দা ও ওলী। 
হযরত সাম্াবা ইধনে হাকাম রো) বলিত রেওয়ারেতে “রসূলুল্লাহ সো) বলেন, কিয়ামতের 
দদিন আস্তাই, তা'আলা আলিমগলকে সম্বোধন করে-বলবেন, আমি তোমাদের বক্ষে আমাল 
'জনিও প্রজা*ুধু এজন্য রেখেছিলাম যে, তোমক্সা 'ষে কর্মই করনা কেন তোমাদেরকে 
ক্ষমা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে বণিত হয়েছে যে, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় 
“ নেই, সে আলিমগণের তালিকাভুক্ত নয়, তাই আল্লাহ্‌ ভীতির রঙে রঞ্জিত আলিমগণকেই 
এই সম্বোধন করা হবে । তাঁদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হলে পাপ কর্মে. লেগে থাকা কিছুতেই 
সম্ভবপর নয়। তবে মানুষ হিসাবে তারাও মাঝে-মাঝে তুলন্.টি করেন। হাদীসে তাই 
বর্জা হয়েছে যে, চিনির নাল হোক সাধি রতোলর জন্য অঁবর্ধারিত 
(ইবনে কাসীর) 


হযরত আবু মূসা আশ‘আরী রো) বণিত রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ (সা) ধরেন, হাশরে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সবাইকে একন্ত করবেন, উজ জারির ভন: জায়গায় 
সমবেত করে ধলবেন $ রং 
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*স্রা 'ফাতির ৩৩৭ 
পি সি ole তত 219 এএম এত গো 
এ. (৭ ৩০৪ ১৪ 
অর্থাৎ আমি তোমাদের অন্তরে রহ নাছির ভি 
জানতাম (ও যে, তোমরা এই আমানতের হক আদায় করবে । ) তোমাদেরকে আযাব 


দেওয়ার জন্য তোমাদের বক্ষে আমি আমার ইলম রাখিনি। যাও, আমি তোমাদেরকে 
ক্ষমা করে দিলাম 1-_€ মাযহারী ) 


জ্ঞাতব্য £ আয়াতে সর্বপ্রথম জালিম, অতপর মিতাচারী বা মধ্াপন্থী ও সর্বশেষে 
সৎকর্মে অগ্রগামী উল্লিখিত হয়েছে । এই ধারাবাহিকতার রারণ সম্ভবত এই যে, 
জালিমের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের চেয়ে কম মিতাচারী-মধ্যপন্থী এবং আরও কম 
সঙ্কর্মে অগ্রগামী । স্বাদের সংখ্যা বেশি, তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। 


পা পাতি পাপী ক 0 AG পা HAA পাঠি পা 
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অর্থাৎ শুরুতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তর মনোনীত বান্দাগণের মধ্যে তিন প্রকারের 


SIA TA BAA ডি ০ 


কথা উদ্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন ঃ এশা, 4৯০৯ SS অর্থাৎ 


এদেরকে অনোনীতদের মধ্যে গণ্য করা আল্লাহ্‌ তা'আলার সহা অনুগ্রহ ৷ প্রতিদান 
স্বরাপ তারা জান্নাতে যাবে, তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মুক্তার অলংকার পরানো 
হবে। তাদের পোশাক হবে রেশমের । 

দুনিয়াতে পুরুখদের জন্য স্বর্ণের অলংকার ও রেশমী পোশাক উততয়টি পরিধান 
করা হারাম । এর বিনিময়ে জামাতে তাদেরকে এসব বস্তু দেওয়া হবে। এরাপ বলা 
ঠিক হবে না যে, অলংকার নারীর ভূষণ, পুরুষদের জন্য শোতনীক্স নয় । কেননা 
দুনিস্নার আবার সাথে জাঙ্গাত ও পরকালের অবস্থার তুজনা' করা একান্ত নিবুদ্ধিতা। 


হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা) বলেছেন, জান্নাতীদের মস্তকে মুক্তা খচিত মুকুট থাকবে। এর নিচ্নস্তরের মুত্তণ'র 
আলোকে সমগ্র পর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত উদ্ভাসিত হবে ।--€ মাষহারী ) 

তফসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে একটি স্বর্ণ নির্মিত ও একটি 
রৌপ্যনির্ষিত কংকন থাকবে । এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এক আয়াতে স্বর্ণ 
নির্মিত বং এক. আয়াতে রৌপ্য নির্মিত রুংকনের কথা উল্লেখ রয়েছে । এ-তফস্টীর 
দৃষ্টে উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই ।-( কুরতুবী ) . 

৪৩ 


টে 
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দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সোনা-রাপার পান্র ও রেশমী পোশাক . বাহার: করবে, সে 
জান্নাতে এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে । হযরত হযায়ফা রো)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্াহ্‌ 
(সা) বলেন, রেশমী পোশাক পরিধান করো না; সোনা-রূপার পান্ধে পানি পান করো 
না. এবং এসবের দ্বারা তৈরি বরতনে আহার করো না। কারণ, এগুলো দুনিয়াতে 
কাফিরদের জন্য এবং তোমাদের জন্য পরকালে ।-_( বুখারী, মুসলিম) | 

হযরত উমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, যে পুরুষ দুনিয়াতে 
রেশমী পোশাক পরিধান করবে: সে পরকালে তা পরিধান করতে পারবে না। 
_ (বুখারী, মুসলিম) 


হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর এক রেওয়ায়েত আছে যে, দুনিয়াতে রেশমী পোশাক 
পরিধানকারাঁ পুরুষ পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে । 
-( মাষহারী ) 


rh 
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জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলবে, চিতা যিনি আমাদের দুঃখ দূর করে- 
ছেন। এই দুঃখ কি? এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের রিভিম উক্তি আছে। প্রকৃত 
পক্ষে সকল প্রকার দুঃখই এর অন্তভূ জং । দুনিয়াতে মানুষ যত রাজাধিরাজ অথবা 
নবী ও ওলী হোক না ফেন, দুঃখকস্টের কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। 


Re 22 


এ দুনিয়াতে দুঃখ-দুর্দশা ও রর জে THES অসৎ ব্যক্তিরই' 
নিস্তার নেই। একারণেই সুধীবর্গ দুনিয়াকে 'বারুল-আহ্যান দুঃখ-কম্টের আল্য় 
বলেন । আয়াতে উল্লিখিত দুঃখের মধ্যে প্রথমত দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ, দ্বিতীয়ত! 
কিয়ামত - ও হাশর-নশরের - দুঃখ-কষ্ট, তৃতীয়ত হিসাব-দ্িকাশের দুঃখ-কষ্ট: এবং 
চতুৰ্থত জাহামামের শান্তি ও দুঃখ-কষ্ট অন্ত হয়েছে । আল্লাহ্‌ তা'আলা জামাতীদের 
এসব দুঃখ-কম্টই দূর করে দেবেন। 


হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে উমর eT রেওয়ারেতে রসনা (লা) বজন 
যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কলেমায় বিশ্নাসী, .তারা মৃত্যুর সময়,. করেও. হাশরে 
কোথাও উৎকণ্ঠা বোধ করে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তারা কবর থেকে ওঠার 


ed ea 


সমর ৩ সা! (43100 ef বলতে বলতে উঠছে।--(তিবরানী, 


wr eer 


মাষহারী ) 
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: উপরে বলিত আবুদ্দারদার হাদীসে বলা হয়েছে যে,.উল্লিধিত জালিম শ্রেণী- 
জা মজিয়া. এ. উি করবে৷ না, হাশরে সে প্রথমে দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের 
সম্মুখীন হবে! অবশেষে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ পাওয়ার কারণে তার এসব দুঃখ- 
কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এ হাদীসটি ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থী নয় । কেননা, 
জাল্লিম ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় হাশরেও একটি অতিরিক্ত দুঃখের সম্মুখীন হবে, যা 
জামাতে প্রবেশ করার সময় দূর হয়ে যাবে। সারকথা, সৎকর্মে অগ্রগামী, মিতাচারী 
ও জালিম সকল শ্রেণীর জাম্নাতীই এ উক্তি করবে; কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের তালিকা 
আলাদা আলাদ হওয়া অবান্তর নয় । 


Ee ইমাম জাস্সাস বলেন, পাথিব, জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত 
না থাকাই মুমিনের শান। রসূলুল্লাহ সো) বলেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য কয়েদখানা । 
একারণেই রসূলুল্লাহ, (সা) ও প্রধান প্রধান সাহাবীগণের জীবনালেথ্যে দেখা যায়, তাদের- 
কে প্রাস্ুই চিন্ধিত ও বিমর্ষ’ দেখা যেত । 


9 A329 পাজি Ee পে পানি পা পাল 
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মি আয়াতে জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে । এক. জাম্নাতে বসবাসের 
জায়গা । এর বিলুপ্তি অথবা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কোনও আশংকা নেই। 
দুই.. সেখানে কেউ কোন দুঃখের সম্মুখীন হবে না। তিন. সেখান কেউ ক্লান্তিও 
বোধ করবে না। . দুনিয়াতে মানুষ ক্লান্ত হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নিন্রার 
প্রয়োজন অনুভব করে।. জান্নাত এ থেকে পবিক্র হবে।. কোন কোন হাদীসেও এ 
বিষয়বন্ত বণিত রয়েছে । ---( মাযহারী ) 
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যখন কাফিররা ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের পলিনকর্তা! আমাদেরকে এ আযাব 
থেকে মুস্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব 
দেওয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা 
করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? - হযরত আলী ইবনে হুসাইন .ইবনে জয়নুল আবেদীন 
(রা) বলেন এর অর্থ সতের বছর বয়স। . হযরত কাতাদাহ্‌ আঠার-বচ্ুর বন্ধন বলেছেন। 
আসল অর্থ সাবালক হওয়ার বয়স।. ওতে, সতের বা আঠারোর পার্থক্য হতে পারে । 
[কোট সচ্কের বছরে এবং কেউ আঠার বছরে সাবালক হতে পারে। শরীয়তে এ বয়সটি 
প্রথম সীম যাতে প্রবেশ করার পর যান্ুষকে নিজের ভালমন্দ বোঝার জান আল্লাহ র 
পক্ষ থেকে দান করা হয় তাই সাধারণ কাফিরদেরকে উপরোক্ত কথাটি : 'বলা হবে 
তারা-রয্োবুদ্ধ হোক অথবা অন্জবন়ন্ষ । তবে মে. বাজি. সুদীৰ্ঘকাল বেঁচে. থাকার পরও 
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সতর্ক হয়নি ডাকা 
পরিচয় প্রহণ করেনি সে অধিক ধিষ্কারযোগ্য হবে । 


সারকথ্থু এই যে, যেব্যক্তি কেবল সাবালক হওয়ার বয়স পায়, তাকেও আল্লাহ্‌ 
তা'আজা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বেঁঝার ক্ষমতা দান করেন । সে তা না বুঝলে 
তিরস্কার ও আযাবের যোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে 
আল্লাহ্‌র প্রমাণাদি আরও পূর্ণ হয়ে যায় । লাইক ও সোনা ক নি মূ হল 
অধিকতর শাস্তি ও তিরস্কারের যোগ্য হবে । 


টিউন জো রজব হর হার 
দেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর । হযরত ইবনে আব্বাসও এক রেওয়ায়েতে 
চ্লিশ ও অন্য রেওয়ায়েতে ষাট বছর বলেছেন । এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহ্‌র 
প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্য কোন ওযর-আপত্তি পেশ করার অবকাশ 
থাকে.না। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে অগ্লাধিকার 
দিয়েছেন। 


উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সতের আঠার বছর সংক্রান্ত রেও- 
যায়েতও ষাট বছরের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সতের আঠার বছর 
বয়সে মানুষ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে । এ কারণেই 
এ বয়স থেকে সে শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদিষ্ট হয়। কিন্তু ষাট বহর 
এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওষর আপত্তি 
করার কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উদ্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট 
থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে । এক হাদীসে আছেঃ 


9 53৩3 15 teil এ এনা আব ০ এল) পা 
_ অর্থাৎ আমার উম্মতের বয়সজযাট থেকে সত্তর পর্যন্ত হবে খুব কম লোকই এই 
সীমা অতিক্ৰম কররে ।__€ ইবন কাসীর ) 


শটাটি পালা 


, আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 838 eG খত ইশারা করা 


, হয়েছে যে, মানুষকে সাবালকতের বয়স থেকে কমপক্ষে তীর প্রষ্টা ও মালিককে চিমা 
ও তাঁর সন্তরষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করার মত জানবুদ্ধি প্রদান কয়া হয়। 
এ কাজের জন্য মানুষের জান-বুদ্ধিই যথেষ্ট ছিল; কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা শুধু তা 
দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তার বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্য ভীতি-প্রদর্শনকারীও প্রেরণ 
করেছেন । “নযীর' শব্দের অর্থ ভীতি-প্রপর্শনকারী ৷ প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই নযীর 
তথা ভীতি প্রদর্শনকারী যে স্বীয় কুপাগুণে আপন গোকদেরকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর 
বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। কোরআন পাকে এ শব্দের দ্বারা পয়গছরগণ 
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সূরা ফাতির- ৩৪১ 


ও তাঁদের নায়ের.আলিমগ্ণকে কেদধালো হয়ঃ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সত্য মিথ্যার 
পরিচয় লান্ত-করার জন্য আমি জানবুদ্ধি দিয়েছি, পয়গন্থরও প্রেরণ করেছি । 


হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইফরিমা ও ইমাম জাফর বাকের থেকে বলিত 


আছে যে, আয়াতে উল্লিখিত 9? 3) (সর্তর্ককারীর ) অর্থ বার্ধক্যের সাদা চুল । এটা 


প্রকাশ হওয়ার পর মানুষকে নির্দেশ করে যে, বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে । বলা- 
বাহুল্য, পয়গম্বর ও আলিমগণের সাথে সাদাচুলও সতর্ককারী হতে পারে । এতে কোন 
বিরোধ নেই? .. 


সত্য এই যে, বালেগ হওয়ার পর থেকে মানুষ যত অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার 
নিজ সত্তায় ও চীরপাশে যত পরিবর্তন ও বিপ্লব দেখাঁ দেয়, সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পক্ষ থেকে সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করে। 





NS) on 9৯৩) ০:৯৪) 28) 
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হত BI 99148219575 %062- 
চর্বির তিনি 


(৩৮) আল্লাহ, জামান ও যমীনের জদ্শ্য বিষয় সম্পর্কে জাত। তিনি জন্তয়ের 
থিষয় সম্পৰ্কেও সবিন্দেষ জবহিত। (৩৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে সায় প্রতিনিধি 
করেছেন। জতএব যে. কুফরী' করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাক্ষিয়দেক্ 
কুফর কেবল. তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফর কেবল তাদের 
ক্ষতিই বুদ্ধি. করে।. (8০) বন্ধুন,, তোমরা কি তোমাচদর সে শরীকদের কথা ভেবে 
থাকব আমাকে দেখাওন না. জাসম়্াম -সুজ্টিতে তাদের কোল জংশ আছে, না-জামি 
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৩৪২ তফসীরে মা'আরেফুজল-ফোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তাগেরকে কোন ফিতাব দিয়েছি থে, তারা তার দলীলের উপর কায়েম রয়েছে, বরং 
জাজিশ্ররা একে জগরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদা দিলে থাকে। (9১) নিশ্চয় জারাই 
আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায় । যদি এগুলো টলে যায় তবে 
তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশাজী। . 


তফসীল্পের সার-সংক্ষেপ 


ভিত রা তাতে 
তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত । ( এ হচ্ছে তাঁর জানগত পরাকাষ্ঠা। 
কুদরত ও নিয়ামত উভয় বিনয় জাপনকারী কর্মগত পরাকাষ্ঠা এই যে,) তিনিই 
তোমাদেরকে পৃথিবীতে আবাদ করেছেন। ( এসব অনুগ্রহের. প্রেক্ষিতে. তোমাদের 
উচিত ছিল তওহীদ ও আনুগত্য স্বীকার করা। কিন্তু কেউ কেউ এর বিপরীতে 
কুক্কর ও শন্রুতায় মেতে উঠেছে । ) অতএব ( এতে অন্যের কি ক্ষতি হবে, বরং ) যে 
কুফর করঘে, তার .কুফরের শান্তি তার উপরই পা্তিত রর |“ শাস্তি “এই যে, ) 
কাফিরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার ক্রোধই বৃদ্ধি করে ( যা দুনিয়াতেই 
বাস্তবরধাপ লাত করে ). এবং কাফিরদের কুফর :( পরকালে )- শুক্র ক্ষতিই বৃদ্ধ 
করে। (এ ক্ষতি হচ্ছে জামাত থেকে বঞ্চিত হয়া এবং জাহাল্লাচমর পরিণত 
হওয়া? তারা যে কুফর ও শিরক করে যাচ্ছে, ) আনি (তাদেরকে ) বলুন-তামন্সা 
কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা 
পূজা'ক্ষর ? তারী পৃথিবীর কোন অংশ সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও ॥ না আকাশ 
সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে ? (যাতে. যুক্তির নিরীথে তাদের পূজার যোগ্যতা 
প্রমাণিত হয় ) না আমি কাফিরদৈরকে কোন কিতাব দিয়েছি? ' ( যাঁতু শিরক বৈধ 
বলে লিখিত আহ) যে, তারা তায় দলীলের উপর :কায়ে়আছে৷ চু, (রক্ত উপ 
ও বর্ণনাগত কোন দলীলই নেই ,.) বরং জাজিমরা একে অপরকে কেবল প্রতারপা- 
মূলক: প্রতিষ্চুতি দিয়ে আসছে। € অর্থাৎ তাদের বড়রা. ভিত্তিহীন মিথ্যা বলেছে 


A EAE MESSE) পট 
41৩০৪ ০৪ি অথচ বাস্তবে তারা ক্ষম্তাহীন ৷ সুতরাং, পূজার 


যোগ্য হতে পারে না । তবে আল্লাহ, তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী .িধায় তিনিই 
ইবাদতের যোগ্য । আল্লাহ, যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তার প্রমালাদির ্বধ্ধ্য থেকে 
একট্রি সংক্ষিপ্ত বিষয় এই যে, ১"মিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আক্সা আসমান ও ঘমীরকে (স্বীয় 
কুদরক্তের- দ্বায়া ) স্থির : রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি (ধরে নেক্লার পর্যায়ে) 
এগুলো টলে যায়, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ এগুলোকে স্থির রাখতে পারে নাণ: (সুজিত 
বিশ্বের হেফাষতও যখন তাদের দ্বারা হয় না, তখন বিশ্বকে সৃষ্টি করার” আশা ফিরাপে 
করা যায় এবং ইবাদতের যোগ্যই বা তারা কেমন করে হতে পারে? গ্রতদসন্তেও শিরক 

করার কারণে এ মুহূর্তেই শান্তি দেওয়া উচিত ছিল । কিন্ত যেহেতু ) তিনি সহমশীল, 
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সুরা ফ্কাতির ৩৪৩ 


( তাই অবকাশ দিয়ে রেখেছেন । এই সুযোগে যদি তারা সৎপথে এসে যায়, তবে যেহেতু 
তিনি ) ক্ষমাশীল (তাই অডীত সব পোল্াহ মাফ করে দেওয়া হবে )1. 


আনুষনিক জাতব্য বিষয় 1 
AAA ERASE I A SB 


bis ০০৮০ SH es ৮১53১ শৰ্দটি 8৯)৯-এর 


বছবচন । অর্থ ুলাভিযিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি, 

বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছি । এফজন চলে গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। 

এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে রুজু করার জন্য শিক্ষা রয়েছে। আঁয়াতে উম্মতে মহা- 
শ্মদীচরুও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরাপে 

তোমাদেরকে মালিক ও ক্ষমতাশালী করেছি: সুতরাং পূর্ববতাঁদের অবস্থা থেকে তোমা-- 
দের শিক্ষা রি কর্তব্য। জীবনের সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিও না । 


E ০1১) ue 401 ৩ 1 আকাশসম্হকে সির রাার অর্থ এরাপ ময় - 
যে, তাদের গতিশীলতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে । বরং এর অর্থ ব্থান থেকে বিচ্যুত 
পাজি টিলা Ar 


হওয়া ও. চললে, হাওয়া 18511 শব্দটি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এ 
আয়াতে আকাশ স্থিতিশীল অথবা গতিশীল-_এ বিষয়ের কোন প্রমাণ নেই। 
3370 
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৩৪৪ তফসীরে মা'আরেক্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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১০ ক ৩৬, 


(৪২) তারা জোর শগথ করে বলত, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী জাগমন 
করলে, তারা জন্য যে কোন জম্প্দায় অপেক্ষা অধিকতর সৎপধে চলচব। 'জতপর যছন 
তাদের কাছে, সতরুকারী আগমন করল, তখম তাদের ঘ্বপাই কেবল বেড়ে গান 
(8৩) পৃথিবীতে ওুঁক্ধত্যের কারণে এবং কুচক্রের কারণে ।- কুচক্র কুচন্রীদেরকেই ঘিরে 
ধরে।. তারা কেরল পূর্ববর্তীদের ঈশারই অপেক্ষা করছে। জতগএব জাগনি জাজাহ্‌র 
বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহ্র রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচাতিও পাবেন 
না। (88) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলেও দেৱত তাদের পূর্ববতীদের 
কি গরিপাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। জাকাশ ও 
গৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহ্‌কে জগারক করতে পারে না। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ সর্ব- 
শত্তিম।ন। (৪৫) যদি আল্লাহ্‌ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, 
তবে ভূপুষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত 
তাদেরকে অবকাশ. 'দেন। জতগর যখন সে নিদিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহ্র 
সব বান্দা তার দৃষ্টিতে থাকবে। রঃ 





তহ্ষসীরের সার-সংক্ষেপ -- ক 

তারা [ অর্থাৎ, কোরায়শ কাফিররা রস্লল্লাহ. (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে ] জোর 
শপথ করে বলত যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (পয়গম্বর ) আগমন করলে 
তারা যে কোন সম্বদায় অপেক্ষা অধিকতর হিদ্যয়ত কব্ল করবে ( অর্থাৎ ইহুদী, খৃস্টান 
ইতাদি সম্পৃদায়ের ন্যায় তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন “করবে না) । অতপর যখন তাদের 
কাছে একজন সতর্ককারী [ অর্থাৎ রস্নুজ্লাহ. (সা) ] আগমন করলেন, তখন তাদের 
ঘৃণাই ক্ষেবল্গ বেড়ে গেল, পৃথিবীতে উদ্ধত্যের কারণে এবং (ঘৃণাই শুধু বেড়ে যায়নি: 
বরং তাদের ) কুচক্রও (বেড়ে গেল। অর্থাৎ গুঁদ্ধত্যের কারণে তাঁর অনুস্রণে হও্জা- 
বোধ তো করতই /উপরন্ত তাঁকে উৎপীড়নের চৈষ্টায় লেগে গেল। তারা আমার 
রসূলের বিরুদ্ধে কুচক্র করে নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। কেন না), কুচ্ক্রের 
(আসল) শাস্তি কুচক্লীদেরকেই ঘিরে ধরে । €বাহ্যত প্রতিপক্ষেরও ক্ষতি হয়ে গেলে” 
সে ক্ষতি হয় পাঘিব। কিন্তু ক্ষতি সাধনকারী পারলৌকিক শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে । 
পারলৌকিক শাস্তির সামনে পাথিব ক্ষতি তুচ্ছ বিষয় । সুতরাং, এদিক দিয়ে 'কুচক্রী- 
দেরকেই ঘিরে ধরে’ কথাটি সম্পূর্ণ বাস্তব সত্য )। তারা (আপনার শঙ্তা ও উৎপীড়রে 
লেগে থেকে ) কেবল পূর্ববর্তী ( কাফির )-দের রীতিরই অপেক্ষা করছে € অর্থাৎ আযাব : 
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সরা ফাতির ৩৪৫ 


ও ধ্বংসের অপেক্ষার রয়েছে. ): অতএব (তাদের জন্যও তাই হবে । কেননা); আপনি 
' আল্লাহ্‌র রীতিতে গল্পিবর্তন পাবেন না। ( যে, তারা আযাবের পরিবর্তে ক্কপা লাত 
করতে থাকবে । ) এবং--4 এমনিভাবে ) আল্লাহ্‌র রীতিতে কেনি নড়বড়ও পাবেন না 
(শবে, তাদের পরিবর্তে: অন্যভাল লোকগেক্স আযাব হতে থাকবে 1: অর্থাৎ গ্রা, আল্লাহর 
ওয়াদা যে, কাফিরদের আযাব হবে-__দুনিয়াতে অথবা কেবল আখিয়াতে ৷ আঁল্লীহর 
ওয়াদা সর্বদা সত্য হয়ে থাকে । সুতরাং আয়াব না হওয়ার কিংবা তাদের ছ্বলে অন্য 
নিরপরাধদের আযাব হওয়ার আশংকা নেই। কুফর আষাবকে অনিরার্ধ করে না-_ 
৪৬০ ভ্রান্ত । ) তারা কি পৃথিবীতে ( অর্থাৎ, শাম ও. ইয়ামেনের সফরে 

আদ, সামূদ ও কওমে- লূতের জনপদসমূহে ) মণ করেনি? করলে দেখত, তাদের, 
পূৰ্ববত কাফ্রিদের (সর্বশেষ পরিপাম এই মিগ্যারোপের কারণে ) কি হয়েছে।- 
(তারা শাস্তিপ্রা্ত হয়েছে) অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিক..শক্তিশালী ছিল। 
( যে যত শক্তিশাজীই হোক না কেন, কিন্ত ) আকাশ ও পৃথিবীতে কোন ( শক্তিশালী ) 
বন্ধই আল্লাহ্‌ফ্ণে পরাজিত করতে পারে না। ( কেননা”) তিনি - সর্ব (ও) সর্বশক্তি- 
মান: (সুতরাং ইহাকে কিভাবে কার্যকর: করতে 'হবে, জানের মাধ্যমে তা তিনি. 
জানেন । অতপর শক্তির মাধ্যমে তা কার্যকর করতে পারেন৷ অন্য কেউ এমন নয়। 
সুতরাং তাঁকে কে পরাজিত করতে পারে? আযাব আসে না দেখে যদি তারা তাদের 
শিরক ও কুফরকে সঠিক বলে মনে করে, তবে এটাও তাদের তুল । কেননা, বিশেষ 
রহস্যবশত তাদের জন্য তাৎক্ষণিক আযাব ধার্য করা হয়নি! নতুবা ) যদি আল্লাহ্‌ 
মানুঘকে তাদের কৃত (কুফরী ) কর্ষের কারণে ( তৎক্ষণাৎ ) পাকড়াও করতেন তবে 
ভূ-পৃষ্ঠে একট প্রাপীকেও ছাড়তেন না। (কারণ কাফিররা- কুফরের কারণে ধ্বংস 
হয়ে যেত এবং স্বল্ভতার কারণে মু”মিনগণকে দুনিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হত।. 
কারণ বিশ্বব্যবস্থা' বিশেষ তাৎপর্যের ভিত্তিতে সমচ্টির সাথে জড়িত । অন্যান্য সৃষ্ট 
বস্তুকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মানব জাতির উপকার লাভ । মানবজাতি না প্রাকলে 
তারাও থাকত না। ) কিন্ত আল্লাহ্‌, তা'আলা তাদেরকে এক নিদিষ্ট মেয়াদ (অর্থাৎ 
কিয়ামত ) পর্যন্ত অবকাশ দেন । অতপর যখন তাদের সে মেয়াদ এসে যাবে তখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে মিজেই দেখে নেবেন । ( অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা 
কাফির, তাদেরকে শাস্তি দেবেন ৷ ) 


জান্যজিক জ্ঞাতব্য বিষন্ন 
Jara IASI পাতা ১৭ 32০ 
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অর্থাৎ কুচক্রের শান্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না-__কুচক্রীর উপরই পতিত হয় । 
যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে, সে নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়ে যায় । 
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তে প্রশ্ন:দেখা দিতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় কুচক্রীদের, চক্রান্ত সফল 
হতে: দেখা সায় ওএবং- যার ক্ষতি করার. উদ্দেশ্য থাকে, জার ক্ষতি হয়ে -যাস্ম.। - তফল্টক্ের 
সার-সংজ্ষেপে. এর: জওয়াব দেওয়া. হয়েছে যে, এটা ধর্মীয় ক্ষতি 37 আর কুচক্রীর ক্ষতি 
হচ্ছে িরলৌকিক'আষাব, যা যেমন উনি করনি রহ এর বিদাত পারি 
ক্ষতি তুচ্ছ ব্যাপান্স ৭. ৯৮ 


কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন, কোন নিরপরাধ ব্যক্তির. বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা 
ও তাঁর উপর ডুণুম করার প্রতিফল 'জালিমের উপর প্রায়ই দুনিয়াতেও পতিত হয় । 
মুহাষ্মদ ইবনে কা'ব কোরাষী বলেন £ তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও 
প্রতিফল ওঁ “শাত্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এক-__কোর্ন নিরপরাধ ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে কষ্ট দৈওয়া, দুই-_ জুলুম করা এবং তিন-__-অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করাঁ (ইবনে কাসীর ) ৪ 


বিশেষত যে ব্যক্তি, অসহায় এবং প্রতিশোধ হলের কত রাখে না EEE 
প্রহণের. .শক্তি থাকা সত্বেও সবর করে, উই টা লঞ্নেয বাতি রে রচ্যতেও 
কাউক্রে রাঁততে দেখা যায়নি । ৫ 


৩ 985০৪3০ টি রী 
2 ও ০৮০1 +১ ৮৪ los ৮৬০ ১১৮৪ 
এ সুতরাং আল্মাতে সামরিক মীতি বর্ণনা করা হয়নি, বরং অধিকাংশ ঘটনার 


দিকে-লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। 
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“পরম করুণাময় ও অসীম দয়াল আল্লাহ্র মামে শুরু 


১৯৩ 


(১ ইয়া-সীন, (২) প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম (৩) নিশ্চয় আপনি প্রেরিত 
রসুলগণের একজন, (8) সরল পথে প্রতিষ্ঠিত (৫) কোরআন পরাক্রশ্মশালী গরম 
দয়াল আল্লাহ্‌র তরফ খেকে অবতীর্ণ, (৬) ঘাতে আপনি এমন এক জাতিকে সাক 
করেন, যাদের সূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে” তারা পাফিল। (এ) 
তাদের' অধিকাংশের জন্য শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সূতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন 
করবে'মা। (৮) আমি তাদের গর্দানে চিবুক" সমস্ত ঘেড়ি পরিয়েছি ফলে তাদের সন্তক 
'উঙ্জগুখী হয়ে গেছে। (৯) জামি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতপর 
শাদেকসকে ‘আৱত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না। (১০) আগনি তাদের্যক সক 
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করুন বা না করুন, তাদের পক্ষে দু'য়েই সমান ; তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। 
(১১) আগনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ “করে 
এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। জতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে 
দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের । (১২) আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং 
তাদের কর্ম ও কীতিসমূহ লিপিবঙ্ছ করি। জামি প্রত্যেক বন্ত স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত 
রেখেছি । 





তফসীরের সার-সংক্ষেগ 

ইয়াসীন-_( এর উদ্দেশ্য. আল্লাহ্‌, তা'আালাই-্ধনন ।) কসম প্রজাময় কোর- 
আনের, নিশ্চয় আগনি থ্য়গম্বরগণের একজন ( এবং ) বরলগথে প্রতিজ্ঠিত। [ এ পথে 
যে আপনাকে অনুসরণ করে, সে আল্লাহ্‌ পর্যন্ব পে ছে-যায়।, কাফির. বলে, 


YP PAS RE - SADA শর 
উল (আপনি রসূল নন ।) অথবা বলতো ১107 (অর্থাৎ আপনি 


সী চক 


মনগড়া কথা বলেন )__-এটা সত্য নয়। এর জন্য গথর্রষ্ট হওয়া অপরিহার্য । কোরআন 
পরিপূর্ণ হিদায়েতক্যারী হওয়ার সাথে সাথে আপনার রিসালতেয় দলীল বটে । কেনা ] 
এ বেনুরআনু পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ( এবং আপনাচক 
এনা-দয়গন্নর করা হরেছে,) যাতে আপনি (প্রথমে ): জীয়ন সব লোকদেরকে ( আঁখীব 
সন্তর্জে) সতর্ক করেন, যাদের পিতৃপুরুষদেরকেও € নিকটবর্তী কোন রঙগজের মাধ্যমে.) 
সত্ঠর্ক করা হস্তনি। ফলে তাঁয়া বেখবর রয়ে গেছে? (পূর্বব্তা পয়গন্থরগণের শরীয়তের 


শে লহ 55 পাপ জল এপ SG AB ASA 


কিছু নিক ঝধারবে বনিত ছিল। যেমন, এ ¥ nal bt (১০ ee J- 


আয়াতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোরডান কি কাছে এমন বি নিয়ে 

করেছে; "ঘা তাদের পূর্ব পুরুষদের শ্রুতিগোচর' হয়নি ? অর্থাৎ তওহীদের দাওয়াত 
অভিনব লয়। এটা সর্বদা তাদের পিতৃপুরুষদের মুধ্যুও. প্রচলিত ছিল । কিন্ত এতদ- 
অস্ত্রে কোন পয়গন্ধরের আগমনে যতটুকু সাড়া জাগে, শুধু কোন কোন সংবাদ 
বণিত হলেই ততটুকু সাড়া জাগে নাঃ বিশেষত সে সংবাদ যদি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত 
হয়। রসূলুল্লাহ, (সা) প্রথমে কোরায়শ গোল্পকে সতর্ক করেছিলেন । তাই এখানে 
তাদের কথাই বলা হয়েছে । অতপর সমগ্র মানব জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন । কারণ, 
হরি অকষ্ষের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন । আপনার, বিশুদ্ধ রিসালত্‌ ও কোরআনের 
'স্মত্যতা সত্বেও যে. আপনাকে মানে না, সেজন্য আপনি মোটেও দুঃখিত হবেন না। 
কেননা, ) তাদের অধিকাংশের. জন্য শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, ।- (সে বাণী 
শই যে, তারা সৎপথে আসবে না। ) সুতরাং তারা কঙ্ষনও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। 
(তাদের অধিকাংশের অবস্থাই ছিল এমন ৷. আরন্য কারো কারো ভাগ্যে ঈমানও 
ছিল। কলে: তারা ঈশান গ্রহণ করেছিল ।. ঈমান থেকে দুরে থাকার ব্যাপারে তাদের 
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ভঁধিকাংশের অবস্থা যেন এরাপ যে, ) আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত (ভারী-ডারী ) 
বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি। ফলে তাদের সমস্ত উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে । ( কাজেই মস্তক 
নিচে নামিয়ে পথ দেখতে পারে না। তাদের অবস্থা আরও যেন এরীপ যে, ) আমি 
তাদের সামনে: এক 'প্রাচীক্প 'এবং"পেছনে.গ্রক' প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতপর ( চতুর্দিক 
থেকে ) তাদেযসক্ে :( পর্দায়) আর্ত করে দিয়েছি । ফলে তারা (কোন কিছু) 
দেখতে পারেনা ৮" (উভয় উপমার সারমর্ম এইযে, ) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন 
হঠনা কারুন, তাদের-পক্ষে সমান । তারা ( কোন অবস্থাতেই ) বিশ্বাস স্থাপন করবে 
না'। (তাই আগনি,তাদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে স্বস্তি লাভ . করুন ।) আপনি 
তো কেবল তাদেররেই € কল্যাণকরভাবে ) সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ যেনে 
চলে এবং আল্লাহকে নাদেখে ভয় করে। (ডের থেকেই সত্যান্ষেষার সৃষ্টি হয় এবং 
সত্যাক্বেষণের মাধ্যমে আল্লাহ, পর্যন্ত পৌছা যাল্প । অথচ তারা ভয় করে না 1) অতএব 
€ঞ্মন লোককে") আপনি ক্ষমা ও ( আনুগত্যের ) মহা পুরক্কায়ের সুসংবাদ দিন। 
এ থেকেই জলা গেজ যে, পথন্রষ্ট ও বিমুখ ব্যক্তি ক্ষমা ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত 

ও আধাবেক্স যোগ্য হবে । অবশ্য দুনিয়াতে এই শাস্তি ও প্রতিদানের প্রকাশ জরুরী 
নয় ॥ ফিন্ত) আমিই ( একদিন ) মৃতদেরকে' জীবিত করব । (তখন সব প্রকাশ হয়ে 
পড়বে 1) এবং ( যেসব কর্মের কারণে শাস্তি ও প্রতিদান হবে । ) আমি ( সেগুলো 
সর্বদা ), তলিপিবদধ করি__সৈকর্মও যা তারা সামনে প্রেরণ করে এবং সে কর্মও যা 


AJ Gr 


তারা গেছুর রেখে যায় । (53504 বল Sl কাজই বোঝানো lie 
afr 7a 
নিজেরা করে এবং (৯) ৬! বলে প্রতিক্রিয়া বোঝানো হয়েছে, যা সে কানের 


কারণে সৃষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। উদাহরণ এক ব্যক্তি একটি 
সৎকাজ করল, যা অপরের হিদায়েতেরও কারণ হয়ে গেল অথথা কেউ কোন মন্দ- 
রাজ করল, য়া,অপরেরও পথ স্ুচ্টতার কারণ হয়ে গেল । মোটকথা, এগুলো সব 
লিখিত. ‘হয় এবং পররুলে এসবের শাড়ি ও প্রতিদান দেওয়া হরে ।). আর (আমার 
জান, এত-বিডুতান্বে, এক্রাবে 'জিপিবদ্ধ করারও প্রয্লোজ্ন নেই, যা কাজটি সংঘটিত হওয়ার 
পর করা হয় । কেননা ) আমি প্রত্যেক বন্ত ( ষা কিয়ামত পর্যন্ত হবে তা হওয়ার 
আগেই ) এক স্পষ্ট কিতাবে (অর্থাৎ লওহে মাহফ্ষে ) সংরক্ষিত রেখেছি । তবে 
ফোন কোন - বিশেষ রহস্যবশত সংঘটিত ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। ‘তাই কোন 
কর্ম: ্সহীকার. করার অথবা গোপন রাখার” অবকাশ- নেই । শাস্তি অবশ্যই হবে। 
57275550595 এ রঃ 
bE PU 

রিতা Ee বিষয় 

নুরী ইয়াসীনের ফরধীলত হ হযরত মাঁকাজ ইবনে ইয়াসার রোট এরএরও়াযোতে 
রসূলুজাহ্‌ (সা) বলেন, ৪ ১8145 2 অর্থাৎ সূরা ইয়াসীন কোরআনের 


www.pathagar.com 


৩৫০ তফসীরে মা'আরেকু্স-কোর্আন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হাৎপিণ্ড । এ হাদীসে আরও আছে যে, য়ে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন আল্লাহ্‌ ও গরকাঝের 
কল্যাণ লাভের নিয়তে পাঠ করে, তার মাগফিরাত হয়ে যায় । এম দহানাদ্র 
মৃতদের উপর এ সূরা পাঠ কর-।--( রাহুল মা'আনী, মাষহারী,). 


i OO SUITE BES PSOE নিও বলার 
কায়ণ এমনও হতে: পারে যে, এ সূরায় কিয়ামতন্ডে হাশর-নশরের বিষন্ন: বিশদ ব্যাথ্যা 
ও -অলংকায় সহকারে বর্ণিত হয়েছে পরকাল বিশ্বাস ঈমানের এমন ' একটি মূলনীতি, 
মার -উপর মানুষের সকল আমল ও আচরণের বিশুদ্ধতা নির্ভয়শীল {.' পরফাজভীতিই 
যানুস্থকে সৎকর্ষে উদ্মদ্ধ করে এবং অবৈধ বাসনা ওহারাম- কাজ ৈকে বিরত রাখে । 
জতএৰ দেহের সুস্থতা,যষেঘন: অন্তরের সুস্থতার উপর নির্ভরশীল: তেমনি. ঈমানের সুস্থতা 
পরকাল চিন্তার উপর নির্ভরশীল ।:( রাহুল: মা'আনী ) এ সূরার নাম যেমন স্রা-ইয়াসীন 
প্রসিদ্ধ, তেমন ..এক হাদীসে এর নাম “আযীমা”-ও বর্ণিত আছে-:-:অপ্র:এক হাদীসে 
বণিত রয়েছে যে, তওরাতে এ.স্রার নাম এমুয়িশ্মাহ” বলে উল্লিখিত আছে.  অর্মাৎ 
এসুরা তার পাঠকের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ -ও বররুত ব্যাপক করে 
দেয়। ও সূরার পাঠকের নাম “শরীফ" বর্ণিত আছে. আরও-বঙ্গা হয়েছচেযে কিয়া 
মতের দিন এর সুপারিশ “রবীয়া' খোল্স অগ্রেক্ষা- অধিকসংখ্যক লোকের ত্বল্য করুল 
হবে । কতক রেওয়ায়েতে এর নাম “মুদাফিয়াও’ . বর্ণিত আছে ॥. অর্থাৎ এ সূরা, তার 
পাঠকদের থেকে বালা-মুসিবত দূর করে । কতক রেওয়ায়েতে এর নাম ‘কাষিয়া’-ও 
উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ এ সুরা পাঠকের প্রয়োজন মিটায়-_€ রাহুল মা'আনী ) 


রি 


হযরত আবূ যর রো) বর্ণনা করেন, মরণোলুখ বির কাছে সূরা ই্সীসীন পাঠ 
করা হলে তার মৃত্যু সহজ হয়.।_( মাহহারী ) রি 


হষধরতরআবদুল্াহ ইহুনে যুবায়ের রো) বলেন, দি 
অন্ভাব-অনটনের বেঙ্গায় পাঠ করে তবে তার অত্ার পূরণ হয়ে যায়. *_(মাযহারী-). 


ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর বলেন, যে ব্যক্তি ঈকীলে স্রাঁ ইয়াসীন পাঠ করবে, সে 
সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাফবে এবং যে ব্যক্তি, সন্ধ্যায় পাঠ, কপ্পবে, সে সকাল পর্যন্ত 
শান্তিতে থাকবে। তিনি আরও “বলেন, আমাকে এ বিষ্টি এমন এক: খ্যক্তি বলেছেন, 
খিনি এর বাব জহিিহারেছির ররর নয়ত) 


ঠান রণ 


Lc 10 

2 শব্দং সনদে রসি উজ তি এটা -খণ্ড বাক্য) "এর অর্থ আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কেউ” জানে 'না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ কথাই: বলা হয়েছে । আহবকা- 
মূল-কোরআনে বণিত ইমাম মালিকের উত্তি' এরই যে, এটা আল্লাহ: তা'আলার অন্যতম 
নাম । হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এক রেওয়ায়েতে তাই বণিত রয়েছে । 
অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা আবিসিনীয় শব্দ । এর: অর্থ “ফমানুয়ারজারে 
পানে মানুষ বলে নবী করীম (সা)-কে. বোঝানো হয়েছে হযরত ইবনে, জুবায়ের 
(রা)-এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ইয়াসীন' রস্বু্ঞাহ্‌. (সো)-র নাম । রুহল 
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সুরা ইন্লাসীন পের ৩৫১ 


মা'আনীতে আছে, ইয়া ও সীন---এ দু’টি অক্ষর ্রারা নবী ০428 
মধ্যে বিরাট রহস্য নিছিত.। 


ইন়্াসীন-কারও না রাখা কিরূপ? ইসারে মালিক এটা পছন্দ করেন নি। কারথ, 
তার মতে এটা আল্লাহ, তা'আলার অন্যতম নাম এবং এর সঠিক অর্থ জানা নেই । 
কাজেই এর অর্থ ৬0৬ ও 319. এর ন্যায় আল্লাহ্‌ তালার বৈশি্টাযূজীক 


কোন নাম হওয়াও সন্তব ৷ তবে শব্দটি এজন ₹ বর্ণমালার মাধ্যমে লেখা হলে তা 
তি তা 8৮ চিপ 


কারও. নাম রাখা জায়েষ। কারণ, কোরআন 91 ৮ ফি জাত 
আছে।-( ইবনে আরাবী ) এর প্রসিদ্ধ কিরাণ্ত ও ণা- Es 
A 24 
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৭ (৯: ৪৩13 ৩৩১5 3.39 অরথাৎ, আরবদের পূর্বপুরুষদের 
মধ্যে দর্ঘিকাজন্যাবত কোন সতর্ককারী পয়গ্বর আগমন করেন নি।- পিতৃগুরুদ্ব অর্থ 
নিকটবতী পিত্পূরুষ । আরবদের উর্ধ্বতন পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ) ও জীবন সাথে 
হযরত ইসমাইল (আ)-এর পর বহ শতাব্দী খরে- আরবদের মধ্যে কোন পর়ঙ্গস্থরা আঁবিভূত 
হননি। তবেপীনের প্রচারকার্য সব সময়ই অব্যাহত ছিল. যার উল্লেখ কোরআন, পাকের 


এক. আয়াতেও আছে। এছাড়া 33558 Lr ol আয়াত দৃষ্টেও 


জানা যায় যে, আল্লাহৰ রহমত কোন জাতিকে কোন সময়ই দাওয়াতও সতকীকরণ থেকে 
বঞ্চিত রাখেনি । এতদ্সন্ত্বেও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দাওয়াত ততটুকু কার্যকর হয় 
না, যতটুকু স্বয়ং পয়গন্বরের দাওয়াত ও শিক্ষার মাধ্যমে হয় । তাই আয় আরবদের 
সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন্‌. সতর্ককারী আগমন করেনি |. এরই ফল- 
ঘরাপ তাদের মধ্যে সাধারণত্কাবে শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুদৃঢ় ব্যবস্থা ছিল. না।- আর 


at | চটে nr টিতে 


একারণেই তাদের উপাধি ছিল 'উপনী' অথাৎ নিরক্ষর | ৯১ ৩ মা ৬ 


নিত টি 


০৪ ঠা "০ ১১, ৩৫০ dyin রি কি আল্লাহ. তমা কুফর? 


রান ধ্ৰং ভাত ও. জাহানের উভয় রাস্তা. মানুষের: সামনে ভুলে: ধরেছেন। 
ঈমানের দাওয়াতের জন্য পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেছেন । মানুষকে ভাল-মন্দ 
। বিবেচনা 'করে-ঘে কোন. রাস্তা :অবকছন কৃরার ক্ষমতাও দূ করেছেন । কিন্তু যে 
হতভাগা" কুদরূতের নিদর্শনাবজীতে চিন্তাপ্ভাবনা- করেনা পয়গজ্রঞলেয় দাওয়াতের, প্রতি 
কর্ণপাত করে না; এবং: আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কও চিন্তা-ভাবনা, রর নধর -ক্রেচ্ছায় 
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৩৫২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআান ॥ সপ্তম খণ্ড 


যে পথ অবলম্বন করে নেয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জন্য সে পথেরই উপকরণ সংগ্রহ 
করে দেন। যে কুফর অবলম্বন করে, তার জনা সুরার উলতি হাতেই বানর 


AS এট তি aS a 


হতে খাকে।: এ বিষয়ই ৩5 $8 ০561 195 05 955) 


বন্ধে ব্যত্নণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ লোকের জন্য তাদের শ্রান্তিপূর্ণ 
নির্বাচনের কারণে এ উত্তি অবধারিত হয়ে গেছে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। 


অতপর তাদের অবস্থার একটি উদাহরণ বগিত হয়েছে৷ অর্থাৎ তাদের অবস্থা 
এমন ষার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে । ফলে খুখমণ্ডল ও চক্ষুত উরধ্বমুখী 
হয়ে গেছে-_নিচের দিকে তাকাতেই পারে না। অতএব তারা নিজেদেরকে কোন 
গর্তে পতিত হওয়া থেকে বাঁচাতে প্রারে না। 


দ্বিতীয় উদাহরণ এমন-_যেন কারও চারদিকে দেয়াল দাড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
তারা এই চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হয়ে বাইরের বিষয়াদি সম্পর্কে বেখবর হয়ে 
গেছে। ফলে এভাবে বাইরের সে কাফিরদের চীরদিকেও যেন তাদের বিদ্বেষ ও হঠকা- 
রিন্ধা জিবরোথ সৃষ্টি করে দিয়েছে.। সেই জিমি রিরিলির তারি 
পারে না। 


ইমাম রাখী বলেন, দৃষ্টির বাধা দু'্মকম হয়ে থাকে! একট বরা এন বার 
কারণে সংঙ্গিষ্ট ব্যক্তি আপন সম্ভাও দেখতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয় বাঁধা এমন যার 
ফলে নিজের আশেপাশে কিছুই দেখে ন্বা। কাফিরদের জন্য সত্য দর্শনের পথে 
উতয় প্রকার বাধাই বিদ্যমান ছিল। তাই প্রথম উদাহরণে প্রথমৌস্ত বাধা বগিত 
হয়েছে। যার পলা মিচের দিকে নোয়াতে পারে না, যে নিজের অস্তিত্বও দেখতে পারে 
না। দ্বিভীর উদাহরণ শেষোক্ত বাধা বিধৃত হযক্সযছ:।. এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 'আশেপালের 
কোন কিছুই দেখতে পায় না।-_-(রাহন্র মা'আনী) 
অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতকে তাদের কুফর ও হঠকারিতার উদা- 
হরণ বলেই সাব্যস্ত: করেছেন। কিন্তু ফোন কোন তফসীরধিদ একে কোন কোন 
রেওয়ায়েতের উপর. ভিত্তি করে একটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ বলে সাব্যস্ত করেছেন । 
আবূ জহল এবং আরও কতিপয় কাফির রসূলুল্লাহ, সো)কে হত্যা অথবা উৎপীড়ন 
' করার দৃঢ় সংকজ নিয়ে তাঁর দিকে এগুতে থাকলে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের চোখে 
আবরণ ফেলে দেন্। ফলে তাক্জা, ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়'। এমনি: ধরনের অএকাধিক 
ঘটনা তফসীরের কিতাবে বণিত আছে। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের অধিকাংশই অগ্রাহ্য 
বিধায় তফসীরের ভিত্তি হতে পারে না। | 
৯5৩৮ ৭2 পলা ক এ ৪০ কটি : N 
2256 565- CPT NE EES TEE 
করব, যা তারা পূর্বাঙ্ছে প্রেরণ করে। কর্ম সম্পাদনকে ‘দূর্বাহে' প্রেরণ কারা’ বলে ব্যক্ত 
করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যেসব ভাল-মন্দ কর্ম দুনিয়াতে কর, সেগুলো 
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এখানেই খতম হয়ে যায় না, বরং এগুজো তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বল হয়ে 
তোমাদের মৃত্যুর পূর্বেই পৌছে যায়, যার সাথে পর-জীবনে সাক্ষাৎ ঘটবে। তা সৎকর্ম 
হলে জাল্লাত্রে কুসুমানী্ণ উদ্যানে পরিণত হবে এবং অসৎকর্ম হলে জাহামামের 
অঙ্গারের আকার ধারণ করবে। লিপিবদ্ধ করার আসল উদ্দেশ্য সংরক্ষিত করা।. 
লিপিবদ্ধ করাও এর এক উপায়, যাতে তুলস্রান্তির ও কমবেশি হওয়ার আশংকা না 
থাকে। 


কর্মের মত তার ব্লিয্না-প্রতিক্রিক্নাও, লেখা হয়ঃ (৯১ ও | ১ -অর্থ- তাদের 
সম্পাদিত কর্মসমূহের ন্যায়, কর্মসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করা হয়। )01 
এর অর্থ কর্মের ক্রিয়া তথা ফলাফল, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পায় ও টিকে থাকে 
উদাহরণত কেউ মানুষকে দীনী শিক্ষা দিল, ধিধি-ধিধান বর্ণনা করল অথবা কোন 
পৃদ্তক রচনা করল, হন্দ্বারা মানুষের দী্নী ফায়দা হয় অথবা ওয়াকফ ইত্যাদি ধরনের 
কোন জনহিতকর কাজ করল-__তার এই সৎকর্মের ব্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যতদূর পৌঁছবে 
এবং যতদিন পর্যন্ত পৌছতে থাকবে, সবই তার আমবনামায় লিখিত হতে থাকবে । 
অনুরূপভাবে কোন রকম মন্দকর্ম যার মন্দ ফলাফল ও ক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায়-__ 
কেউ যদি নিপীড়নমূলক আইন-কানুন প্রবর্তন করে কিংবা এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করে যা মানুষের আসল-আথলাককে ধ্বংস করে দেয় কিংবা মানুষকে কোন মন্দ 
পথে পক্সিচার্জিত করে, তবে তার এ মদ্দকর্মের ফলাফল ও প্রভাব যে পর্যন্ত থাকবে 
এবং যতদিন, পর্যন্ত তা. দুনিয়াতে কায়েম থাকবে, ততদিন তার আমবানামায় সব লিখিত 
হতে থাকবে | যেমন, এ আয়াতের তীর প্রসঙ্গ য়ং রসনা স) বান 


ERR os EEO 
= Py Oy (p33 be ing 0 5 US pny 1) 31 ৩ ৩৪৮ ১০৯৩৭ nor 
চাকা 


টু অর্থাৎ ফে-ব্যন্তি কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে, তার জন্য রয়েছে এর সওয়াব 
এষং যত মানুষ : এই প্রথায় উপর আমল করবে, তাদের সওয়াব-_অথচ পালনকারীদের 
সওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা প্রবর্তন করে, 
সে তার গোনাহ্‌ভোগ করবে এবং যত মানুষ এই কুপ্রথা পালন করতে খারুরে, তাদের 
গোনাহুও তার আমলনামায় লিখিত ই জা হনব রদ গোনাহ, ভাস করাবে 
না ।-- ইবনে কাসীর ) আসি সত পল 


38) আল sl EE RL TS জা 
জন্য মসজিদে গমন করলে তার প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব দেখা হয়। কোন কোন 


এত - 2+: ভাটি 
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৩৫৪ তক্ষসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


রেওয়ায়েত থেকে জনা খায় যে, আয়াতে 3101 বন্ধে এই পদাংকই বোঝানো হয়েছে। 
নামাষের সওয়াব যেমন লেখা হয়, তেমনি নামাযে যাওয়ার সময় যত পদক্ষেপ হতে থাকে 
তাও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণ্য লিখিত হয়। মদীনা তাইয়্যেবায় যাদের বাসগৃহ 
মসজিদে নববী থেকে দূরে অবস্থিত ছিল, তাঁরা মসজিদের কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মাণ 
করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রসূলুল্লাহ. (সা) তাঁদেরকে তা থেকে বারণ করে বললেন, 
তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক। দূর থেকে হেঁটে মসজিদে এলে সময় বিনষ্ট 
হয়না। পদক্ষেপ যত বেশি হবে, তোমাদের সওয়ার তক্ভ'বেষি হবে। ইবনে কাসীর 
এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহ একর: করে দিয়েছেন. 

এতে এমন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সূরাটি মক্কায় ‘অবতীৰ্ণ । আর -হাদীসসমূহে 
উল্লিখিত ঘটনা মদীনা তাইয়্যেবার, এটা কিরাপ্ সম্ভবপর ? জওয়াব এই যে, আয়া- 
তের অর্থ এই মর্ষে ব্যাপক যে, প্রত্যেক কর্মের ফ্রলাফলও লেখা হয় এ আয়াতটি 
মক্সাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। কিন্ত পরবর্তীকালো মদীনায় উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত 
হলে রসূলুল্লাহ, (সা) প্রমাণ. হিসাবে আয়াতটি উল্লেখ করেন এবং. পদাংককেও কর্মের 
ফলাফল হিসাবে গণ্য করেন, যেগুলো লিখিত হওয়ার, কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। 
০১১৩১১১৭১০১ ইবনে কাসীর) 


ও নর 





৬ acta STE 
90৫0 5৫24 


পে গত 24 


25002 ০০৮৬ রি রা 
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ভা. 


(১৩) আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত, বর্ণনা করুন, 
ধন সেখানে -রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (১৪) আমি তাদের নিকট. দু'জন 
রসূল প্রেরপ- করছিলাম, অতপর ওরা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তথ্খন আমি. 
তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে ।--তারা- সবাই বলল, ভামরা 
তোমাদের প্রতি প্রেপ্সিত হয়েছি। (৮৫) : ভারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই 
সানুৰ, রহমান আল্লাহ্‌ কিছুই নাযিল করেন নি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে মাহত । 
(১৬) রসূলগণ বলল, আমাদের পরওয়ারদিগার জানেন, জারা অবশ্যই তোন্াদের. 
প্রতি প্রেরিত্র_ হয়েছি। (১৭) পরিষ্কারভাবে. জাল্লাহ্‌র বাণী পৌছে দেওয়াই আমাদের 
দায়িত্ব। (১৮) তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ-অকল্যাপকর দেখছি। হদি 

তোশ্ররা বিরত ‘না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং জামা- 
দেয় পক্ষ থেকে তোমাদেরকে হন্তণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। (১৯) রঙসুলগণ  বজল, 
তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই! এটা কি এজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে 
পু সদৃপদেশ দিয়েছি? বস্তুত তোমরা সীর্মালংঘনকারী জগ্প্দায় বৈ নও। (২০) অভপর 
শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল সে বলল, হে জামার সম্পৃদায়- তোমরা 
রসূলগপের অনুসরপ কর। (২১) অনুসরণ কর তাদের, 'ঘারা তোমাদের কাছে কোন, 
বিমিশ্নয় কামনা করে না, অথচ তারা সুগথ প্রাগত। (হই) জাগ্মার কি হল যে, যিনি 
আমাকে সুষ্টি করেছেন এব: যার কাছে তোমরা প্রত্যাবতিত হবে, জামি ভার ইবাদত 
করব নাঃ (২৩) আমি ফি তাঁর পরিবর্তে অনাদেরকে  উপাসারগ্গে প্লহপ কর? 
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করুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ জামার 
কোনই কাজে জাসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। (২৪); এরূপ 
“করলে জামি প্রকাশ্য  পঘন্রষ্টতায় পতিত হব। (২৫) -জামি নিশ্চিতভাবে তোমাদের 
পাহমকৃত্তীর প্রতি বিশ্নাস স্থাপন ক্রলাম। অতএব আমার কাছ থেকে গুনে নাও। (২৬) 
তাকে বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলল হায়, জামার সম্পৃদায় যদি কোনক্রমে 
জানতে পারত--(২৭) ঘে.জাঙ্গার পরওয়ারদিগ্গার আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং জ্ঞামাকে 
সম্মানিতদের জন্তভূক্ত করেছেন! (২৮) তারপরে আমি তার সম্পৃদায়ের উপর আকাশ 
থেফে..ফোন বাহিনী অবতীর্ণ করিমি: এবং আমি (হাহিনী) অবতরপকারীও না। (২৯) 
বস্তুত এ ছিল:এক মহানাদ। অতগর সজে সঙ্গে সবাই ভব্ধ হয়ে গেল। (৩০) বান্দাদের 
ফির পাকলে না। (৩১) তারা কি প্রভাক্ষ করেনা, তাদের পুর্বে জামি কত : সম্পূদায়কে 
ধ্বংস করেছি যে, তারা তাদের মধ্যে জার ফিরে সআালবে না। (৩২) ওদের সবাইকে 
তফসীরের দার-সংক্ষেপ 

এবং আপনি তাদের (কাফিরদের ) কাছে (রিসালতের সমর্থন এবং তওহীদ 
ও রিসালত অত্বীকারের কারণে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে) এক জনপদের অধিবাসী- 
দে'র ফাহিনী বর্ণনা করুন, যখন তাদের কাছে রস্লগণ আগমন করেছিলেন । ( অর্থাৎ ) 
আমি (প্রথমে ) তাদের কাছে দু'জন রসূল প্রেরণ করেছিলাম । অতপর ওরা 
একজন € রস্লের ) মাধ্যমে । অতপর. তারা ভিমজনই, (জনপদবাসীদেরকে ) বজল-$ 
আমরা তোমাদের কাছে-- ( আল্লাহ্‌য্ন পক্ষ থেকে ) প্রেরিত হয়েছি (যাতে তোমাদেরকে 
আনাই একখাদে বিশ্বাস এবং মৃতিপূজা পরিহার করার জন্য হিদায়ত করি । বলা 


AS A শট পাতা 


বাহজা, ভারা ছিল খুতিপূজক । যেমন ৪ ৩১৫০০ isd তি আয়াত থেকে 


তা জানা বায় । ) BS 0 ERE একি তোমরা তো আমানের মতই 
সাধারণ“ মানুষ ৷ (রস্ল হওয়াম্ম বৈশিষ্ট্য তোমাদের নেই । ) -আর ( তোমাদের 
বৈশিষ্ট্যই বা কি থাকবে, রিসাজত বিষয়টি ভিত্তিহীন। ) রহমান আল্লাহ্‌ ( তো কিতাব 
বা ঝ্িগ্মান জাতীয় ) কোন কিছু অরতীর্দই করেনি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে 
যাচ্ছ। রস্জগণ বললেন, আমাদের পালনকর্তা জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে 
( রসূলরূগে ) প্রেরিত -হয়েছি.।. (বিভিন্ন প্রমাণ বর্ণনা করার পরও) যখন তারা 
মানেনি তখন শেষ ভ্ওয়াবরূপে বাধ্য হয়ে তাঁরা কসম থেয়েছেন। যেমন পরবর্তী 
স্বয়ং ভাদের বজ্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ( খোলাখুলি বিধান ) প্রচার করাই 
আল্মু্দর একমাজ দায়িত্ব ছিল।. (প্রযাণাদি দ্বারা দাবি প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া যেহেতু 
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কোন: বিষয় খোলাসা হয় না তাই বোঝা গেল যে, প্রথমে তারা প্রমাণাদি পৈশ করে- 
ছিলেন এবং সবশেষে কসম করেছেন। মোটকথা, আমরা আ্মাদেকশ্স কাজ করেছি। 
"এখন তোমর না মানলে আম্মা কি করব ।) তারা বলতে লাগল, আমরা তোমা- 
-দেরকে অলক্ষুপে মনে করি । ( হয় তারা দু'তিক্ষে পতিত ছিল বিধায় না হয় নতুন বিষয় 
প্রচারের ফলে তাদেন্ মধ্যে কলহ-বিবাদ ও মতানৈক্য মাথাচড়ী দিয়ে ওঠার কারণে 
একথা বলেছিল । তোমরা জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ সূষচ্টি করেছ। যার ফলে 
অকল্যাণ হচ্ছে এবং এটাই অলক্ষণ। আর এর কারণ ("তোমরা:) যদি এ দারি ও 
"আহবান থেকে বিরত না হও, তবে (মনে প্নেখ) আমরা তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে 
হত্যা করব. এবং (এর আগেও ) আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে হন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি স্পর্শ করষে। রসূলগণ বললেন, তোমাদের অমংগজ তোমাদের ' সাথেই লেগে 
আছে। ( অর্থাৎ 'অমংগলের কারণ হল সত্য গ্রহণ না করা । 'আর তা হল তোমাদেরই 
কাজ ) । আমরা তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি, তোমরা কি তাফে অমঙ্গল বলে 
মনে কর £ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অমঙ্গল নয় ।) বরং তোরা (স্বয়ং ) সীালংঘন-. 
'ক্ষারী সম্প্রদায় । (সুতরাং শরীয়তের বিরুদ্ধাচরপের কারণে তোমাদের অমঙ্গল 
হয়েছে এ যুক্িষ্বুদ্ধির বিরুদ্ধাচরণের দরুন তোমরা এর কারণ বুঝেছ । এই সংলাপের 
খরর প্রচারিত হলে ) শহরের প্রান্ত থেকে এক ( মুসলয়ান.) ব্যক্তি € আ্বপন্‌ _সূল্পর- 
দায়ের হিতাকাঙক্ষার কারণে অথবা রস্লগণের হিতাকাক্ক্ষার কারণে ) ছুটে আসল 
এবং তাদেরকে ) বলল, হে আমার সম্পৃদায়, তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর। 
অনুসরণ কর তাঁদের, হারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করেন না এবং 
তাঁরা স্বয়ং সুপথগ্রাপ্তও বটে ( অর্থাৎ স্বার্থপরতা যা অনুসরপের পথে অন্তরায়বিশেষ 
তাও তাঁদের মাঝে অবর্তমান এবং সুপথে থাকা যা অনুসরণে উদ্ধদ্ধ করে তা তাঁদের মাঝে 
বিদ্যমান । সুতরাং এদের অনুসরণ করা হবে না কেন? এছাড়া (আমার এমন কি 
ওষর-আপতি রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কেন! (যা ইবাদতের যোগ্য হও- 
স্নার প্রমাণ ) তীর ইবাদত করব না (আর বিষয়টি নিজের উপর আরোপ''করে 
আগন্তক বলেছে এজন্য যাতে উদ্দিষ্টরা উত্তেজিত হয়ে চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ নী করে। 
আসল উদ্দেশ্য এই যে, এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে তোমাদের কি 'ওষর আছে? ) 
তোমাদের সবাইকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। ( কাজেই তাঁর রস্লগণের অনু- 
সরণ করাই বুদ্ধিমস্তার কাজ । অতপর বলা হয়েছে যে, মিথ্যা উপাস্যরা ইবাদত 
পাওয়ার যোগ্য নয়।) আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য দেবদেবীকে উপাস্যন্ধপে প্রহণ 
করব £ (অথচ তারা এমন অসহায় যে,) করুণাময় আল্লাহ.) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করতে চাইলে সে উপাস্যদের সুপারিশ আমার কোন কাজেই আসবে 'মা'এবং তারা 
আমাকে (শক্তির জোরে. এই কষ্ট থেকে ) রক্ষাও করতে পারবে না। অর্থাৎ শা তারা 
নিজেরা ক্ষমতার অধিকারী এবং না. ক্ষমতার -অধিকারীর কাছে সুপারিশের মাধ্যমও 
হতে গারে। কারণ প্রথমত জড় পদার্থের মধ্যে সুপারিশের ঘোগ্যতাই নেই; দ্বিতীয়ত 
আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারে না। ), এমন ফরলে আমি প্রকাশ্য 

পথজ্রচ্টতায় নিপতিত হব । (এতেও বিহয়াট' নিজের উপর আরোপ করে অপরকে 
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৩৫৮ তফসীরে মা'আরেক্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


গুনানো হয়েছে-)। আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম । অতএব 
তোমরা (ও) আমার কথা শুন । ( এবং বিশ্বাস, স্থাপন কর । কিন্ত করব বাধায় 
তারা কর্পপাত করল না।) বরং প্রস্তর বর্ষণ করে' অথবা অগপ্নিকুণ্ডে- নিক্ষেপ :করে 
অথবা পলা টিপে তাকে. শহীদ করল । শহীদ হওয়ার সাথে সাথে তাকে ( আল্মাহ্‌র 
পক্ষথেকে) বলা. হল,- জান্নাতে প্রবেশ কর ৷ € তখনও সে আপন সম্পৃদায়ের.কথা 
চিন্তা করল_-) বলতে লাগল, হান্স আমার সম্প্ুদায়.ঘদি জানত আমার পালনকর্তা 
€ঈমান ও রসূলের অনুসরণের বরকতে ). আমাকে ক্ষমা করেছেন । ( এ অবস্থা জানলে 
তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত এবং ক্ষ মাপ্তাপ্ত:৪ সম্মানিত হতে পারত |). আর (-জন- 
পদবাদীরা যখন রস্লগণের সাথে এবং তাঁদের অনুসারীর সাথে এ আচরণ করল, 
তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম ৷: বন্তত ) এজন্য আমি তার ( শহীদ 
ব্যক্তির ) মৃত্যুর পর তার সম্পৃদায়ের উপর আকাশ থেকে (ফেরেশতাদের ) রোদন 
কাহিনী অবতীর্ণ -কম্ধিনি এবং এর প্রশ্লোজনও ছিল না। (কারণ তাদেরকে নিপাত 
করা সয় উপর নির্ভরগীল ছিল না, যে জন্য কোন: বিরাট বাহিনীর প্রয়োজন হতো 
রয়ং ) সে শান্তি ছিল এক বিকট আগয়াজ।....£ যা জিবরাঈল জো) করেছিঙ্সেন ' 
অথবা অন্য কোন ফেরেশতা । 8০৬৮০ বলে অন্য যেকোন. আযাবও বুঝানো হয়ে 
থাকবে। যেমন, সূরা শুপমিনে ৪৭৬ (৯ ১৯৪ আয়াতের তফসীরে বলা 
হয়েছে। ] ফলে তারা তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল । (অর্থাৎ মরে গেল । জুতপর 
কাহিনীর পরিণতি বলার জন্য মিথ্যারোপকারীদের নিন্দা করা হয়েছে যে, ). আক্ষেপ 
( এমন ) বান্দাদের জন্য, তাদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছেন, তখনই 
তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রপ করেছে। তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক 
সম্পদায়কে (এই মিথ্যারোপ ও. ঠাট্টা-বিদ্রঃপের কারণে ) ধ্বংস করে দিয়েছি তারা 
তাদের মধ্যে, ( দুনিয়াতে আর ) ফিরে আসে না.। ( এ বিষয়ে চিন্তা করলে তারা 
মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রপ থেকে ব্রিরত থাকত। এ শাস্তি তো দুনিয়াতে দেওয়া হয়েছে 
করা হবে.4:,( সেখানে আবার শাস্তি হবে এবং সে শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। ) 


LATA তা earlier নত A পা 
ধু 85587 কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্য অনুরূপ 
ঘটনার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাকে ০.০ ০১:১৩ বলা হয়। পূর্বোল্লিখিত কাফ্িরদেরকে 


হুঁশিয়ার করার উদ্দেশ্যে কোরআন পাক দৃষ্টান্তত্বরাপ প্রাচীনকাজের একটি কাহিনী 
বর্ণনা করেছেন যা এক জনপদে সংঘটিত হয়েছিল । | 


কাহিনীতে উল্লিধিত জনগন কোন্ট ? কোরজান পাক এই জনপদের নাম উল্লেখ 
করেনি। এতিহাসিক বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস, কাবে 
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সূরা. ইয়াসীন ৩৪৬ 


আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ প্রমুখের উদ্ধৃতিক্রমে জনপদের নাম ইন্তাকিয়া উল্লেখ 
করেছেন.।.. আবু হাইয়ান ও ইবনে কাসীর, বলেন, তফসীরবিদগণ থেকে এর বিপরীতে 
কোন উক্তি বণিত নেই। মুণ্জামূল-বূলদানের বর্ণনা অনুযায়ী ইন্তাকিয়া শামঙ্গেশের 
‘একটি প্রথ্যাত ও বিরাট নগরী । যা তার সমৃদ্ধি ও স্থাপত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। 
এ নগরীর দূর্গ ও নগর-প্রাচীর দর্শনীয় বস্তু ছিল। এতে খৃষ্টানদের বড় বড় স্বর্ণ- 
'রৌগোোর কারুকার্য খচিত সুশোভিত গির্জা অবস্থিত রয়েছে ।. এটি একটি উপকৃলীয় 
নগরী ৷ ইসলামী আমলে শামবিজদ্মী হযরত আব্‌ ওবায়দা ইবনুলজাররাহ্‌ রো) এ 
শহরটি জ্বী করেছিলেন । মুজামূল-ব্লদানে আরও উল্লেখ. আছে যে, এ কাহিনীতে 
বখিত হাবীব নাজ্জারের সমাধি এ শহরেই অবস্থিত । দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এর 
মিয়ারত: করতে আসে । যার বিবরণ পয়ে-বর্পনা করা হযে। এই বর্ণনা থেকে আরও 
রা যে”. আয়াতে উল্লিখিত জনপদ হচ্ছে এই ইস্তাকিয়া নগরী। | 


ক" ইবনে কাসীর লেখেন, ইন্তাকিয়া ছিল খৃল্ট ধর্ম ও. খৃস্টবাদের কেন্্ররাঙ্গে -পরি- 
গনিত চারটি শহরের অন্যতম । এ চারটি শহর হচ্ছে কুদ্জ্‌, রোমীয়া, আলে বজান্দরিয়া 
ও ইন্তাকিয়া ৷ তিনি আরও লিখেছেন, খৃস্ট ধর্ম গ্রহণকারী প্রথম শহর হচ্ছে ইস্তা- 
কিয়া। এর ভিত্তিতেই, আয়াতে উল্লিখিত জনপদটি ইন্তাফিয়া কি না সে ব্যাপারে ইবনে 
কাসীর রে) দ্রিধাদ্বিত হয়ে পড়েছেন। কেননা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এ 
জনপদটি ছিল রিসালত অস্থীকারকারীদের বসতি। ভ্রতিহাসিক বর্ণনা মতে তারা 
ছিল মূর্তিপূজারী মুশরিক। অতএব দুষ্ট ধর্ম প্রহণে অগ্রগামী ইন্তাকিয়া কেমন করে 
এই জনপদ হতে পারে! 


এ ছাড়া কোরআনে উল্লিধিত আয়াতসমূহ থেকে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, 
- এই ঘটনায় সমগ্র জনপদের উপর সর্বনাশা আযাব নেমে আসে, যার ফলে সেখানকার 
কেষ্ট: রক্ষা পায়নি । অথচ ইস্তাকিয়া স্ম্দর্কে ইতিহাসে .এরাপ কোন ঘটনা বধিত 
ৰই: । ৷ তাই ইবনে কাসীরের মতে হয় আয়াতে. উল্লিখিত জনপদ ইন্তাকিয়া নয়, অনা 
কার এবসতি, নাং যর:ইস্তাকিরা নামেই অন্য কোন, বসতি হবে যা, প্রসিদ্ধ ইন্তাকিযা 
শহর নয় । 

- ফ্কতহল মান্নানের প্রন্থকার ইবনে কাসীরের এসব প্রশ্নের জওয়াব. দিয়েছেন । 
কিন্ত এ সম্পর্কে মওলানা আশরাফ আলী থানভী রে) বয়ানূল কোরআনে যে বক্তব্য 
রেখেছেন, তাই নির্ভেজাল বলে মনে হল। তিনি বলেন, আয়াতের বিষয় বোঝার জন্য 
এই জনপদ নিদিষ্ট করা জরুরী নয়। ফোরআন পাক যখন একে অল্পষ্ট রেখেছে, 
তখন জবরদস্তি একে নিদিষ্ট করার প্রয়োজনই বা ফি? পূ্বব্া মনীমিগণও বলেন, 


$l zeg Il soa! অর্থাৎ আন্ছাহ্‌ যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও, তাকে 
অস্পঙ্ট থাকতে দাও? :. 
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- ৩৬০ তফসীরে মা'আরেকফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


PR IEEE 0 (পলা 5৮752 AST ASA পাপাপাঞ 
EC RT TE TEC SEDC T 
AAI পা AS MAT G PEE 


৬০:৯০ ৮9010189985 বণিত জনপদে তিনজন রসূল প্রেরিত হয়েছিলেন। 


এ আয়াতে তারই বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথমে দু'জন রস্জ প্রেরিত হলে 
জনপদের অধিবাসীরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বঙ্গে. আখ্যার্নিত করতে শুরু করে এবং 
অমান্য করে। অতপর আল্লাহ, তা"আলা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৃষ্তীয় একজন 
রসূল প্রেরণ করলেন । অতপর রস্জগ্রয় সম্মিলিতভাবে” জনপদবাসীদেরকে বললেন, 
৩ 5 0৯ 8৪01 5 1 আমরা অবশ্যই তোমাদের হিদায়তের জন্য প্রেরিত হয়েছি। 


এখানে রসূলের অর্থ কি এবং এ রসূল কারা ছিলেন? রসূল ও মুরসাল শব্দ দু'টি 
কোরআন পাকে সাধারণত নবী-ও পল্পপদ্বর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্‌ 
প্রেরণ করাকে নিজের সাথ সম্পৃক্ত করেছেন। এটাও এ বিষয়ের ইঙ্গিত যে, এখানে 
রসূল অর্থ নবী ও পয়থস্বন্ন। ইবনে ইসহাক, হযরত ইবনে আব্বাস, কা'বে আহবার ও 
ওয়াহাব ইবনে মুনাব্রেহ্‌ রো)থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই জনপদে প্রেরিত তিনজনই 
আল্লাহ, তা'আলার পল্গদ্বর ছিলেন। তাঁদের নাম সাদেক, _সদুক ও শালুম বলে বণিত 
- বয়েছে।. এক রেওয়ায়েতে তৃতীয় জনের নাম শামউনও উল্লেখ করা হয়েছে।--( ইবনে- 
কাসীর) - 

হযরত কাতাদাহ বলেন, এখানে ০৯৮০) শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়, 


বরং আভিধানিক ‘দৃত’ অর্থে ব্বহাত হয়েছে। প্রেরিত তিনজন স্বয়ং পয়গছর ছিলেন 
না, বরং হযরত ঈসা আ)-র সহচরগণের মধ্য থেকে তারই নির্দেশে জনপদে প্রেরিত 
হয়েছিলেন ।---€ ইবনে কাসীর ) প্রেরক ঈসা আট আল্লাহ্‌র রসূল ছিলেন বিধায়” 
তার প্রেরণও পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলারই প্রেরণ ছিল । তাই আয়াতে ‘আঁল্লাহ্‌ 
প্রেরণ করেছেন’ বলা হয়েছে। হঁবনে কাসীর প্রথম উক্তি এবং কুরতুবী প্রস্থ দ্বিতীয় 
উক্তি, গ্রহণ করেছেন । আয়াতের বাহ্যিক ভাষা থেকেও বোঝা যায় যে, তাঁরা আল্লাহ্র 
নবী ও 2 


পা 49. পাপ 


18৩7৯0011৩2 ৪- শব্দের অর্থ অণ্ডতত ও অলক্ষুণে মনে করা। 


'উদ্দেশা এই যে, শহরবাসীরা প্রেরিত লোকদের কথা অমান্য করল এবং বলতে লাগল, 
তোমরা অলক্ষুণে। কোন কোন রেওয়ায়েতে ঝুণিত আছে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং 
রস্লগপের- কথা অঙ্গান্য করার কারণে জনপদে দুতিক্ষ শুরু হয়ে যায়। ফলে তারা 
তাঁদেরকে অলক্ষুণে বলল। অথবা অন্য কোন কষ্ট-দুর্ভোগ হয়ে থাকবে। কাফিরদের 
সাধারণ অভ্যাস এই যে, কোন বিপদাপদ দেখলে তার কারণ হিদায়তকারী ব্যক্তি বর্গকে 
সাব্যস্ত করে। যেমন মুসা আ)-র সম্পদায় সম্পর্কে কোরআনে আছে? 
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A , 99৬ 270 AFA 


এছ 25৩175৩5851 As Hr 


Ed 
০ Ac AB ৮৮ 


(2:27 গনি সালে জো) এক সদর ক বলেছিল: ০9৭8 


শিপ Ad তা 


৫ এ 2- আলোচা ঘটনাও ভাই হযেছে 


5? “4229 পা 


০5১5৩ 199 অর্থাৎ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই। অর্থাৎ এ অমঙ্গল 


তোমাদেরই কুকর্মের ফজ। 49৬ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গল অর্থে বলা হয়। কিন্ত 
নি রা ভান রিতা 055 


IAG 55 পপ A 

৬৮০৯) ৪১১ এষা ১০০55 জম তাক ৯25 
জনের মাধামে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ সাধারণ জনপদ $' তান হাট রভিই, হোক 
অথবা বড় কোন শহর। আর এ আয়াতে হে জয়েগাটিকে ৪১১১০ শব্দে-ব্যন্ত. করা 
হচ্ছে, যা হকবন্ বড় শহর অর্থেই ব্যবহাত হয়।. এতে. জানা গেক যে ঘটনান্ছলটি 
কোন বড় :শহন়ই” ছিল; :সূতরাং এতে ঙ্গে-উক্তি'রই সমর্থন হয়, যাতে :একে ইত্তারিতা 
বলা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত ৯৪১০) 91 অর্থ এইযে, শহরের কমি: একপ্রান্ত 
থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল। ৮৯ 42) এতে ১5৯৬৪ শব্দটি এ থেকে উত্তৃত। 
এর আভিধানিক অর্থ দৌড়ানো।' কাজেই অর্থ দীড়াজ যে, নগরীর দুরখভী: ফোন এক 
প্রাপ্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। কৌন কোন সময় এশ” সবে চলা অর্থেও 
ব্যবহাত হয়। যেমন, সূরা ভুম'আয় 41143 Ee) 9৯৮ ৬” বাক্যে এ অর্থ উদ্দেশ্য। 

শহরের প্রান্ত পেতে জাগন্তক ব্যক্তিন্ত না, $ কোরআন পাক স্টায় নাক ফাবস্ছা 
উল্লেখ করেনি ।..ইবনে ইস্হাক হযরত ইবনে আব্বাস, কা'ব আহবান ও, ছয়াছার 
ইরনে মুনাব্বেহ থেফে বর্ণনা করেন যে, ভার নাম ছিল হাবীব । “সায় গেট রাদয্রেক 
ষিভ্তিম উত্ভি প্লয়েছে। প্রসিদ্ধ উত্তি' এই যে, তিনি “নাজ্জার' অর্থাৎ জুতার ছিলেন। 
এষ্রিহাসিক বর্ণনা থেকে. জানা যায় যে,-ভিদিও প্রথমে মৃতি-পু্ায়ী ছিলেন“ 
প্রেরিত রস্লদ্বয়ের সাথে সাক্ষারতর. পর তাদের শিক্ষায় অথহ্ধা তার, সুজিল্লা- দেখ 
তিনি মুসন হয়ে-বান এবং কোন এক গুহায় ইনাধিতেএমলগুজহন। তিনি যখন 

৪৬. Te নিউ হাটি সত ডাম 
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৬৬২ তফসীরে মা"আরেছুজ-কোর্আন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সংবাদ পেলেন যে, শহরবাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলে তাঁদেরকে হত্যা করার 
সহ * তান তিনি আগন- সম্পুদায়ের আচ্ছা ও. রলুলগণের প্রতি, স্হানুতূতির 
য়ে দ্ুত সম্পৃদায়ের মধ্যে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে রসূলগণের অনু- 


হরখ, করার উপদেশ দিলেন। অবশেষে তিনি নিজের ঈমান ঘোষণা করে বললেনঃ 
Ka ৮0 Ader... Ak 


৩১৯০৮ 07878৩21791 অন্ধাৎ আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস 


স্থাপন করলাম-_ তোমরা শুনে রাখ । : এ -ছোজ্দপাক্ি সম্পর্রান্বের উদ্দেশ্যেও হতে পারে 
এবং এতে “তোমাদের পালনকর্তা” বলে বাস্তব ঘটনা বর্পনা করা হয়েছে, যদিও তারা 


কিতা কিতা 


তু স্বীকার কৃরত না. ঘোষপাটি রসূলগপের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং - ৬১০ 


Feo হি টি 

বলার উদ্দেশ্য, এইযে, আপুনারা নুন এবং, = আল্লাহ্‌র সামন্ত আমার ঈমানের সাক্ষ্য 

দিন | 
চা দি কি ক্স ৯৭৭ বি hh ০৩ ক 
EAE A “ar Al 


85০450১3148 অৰধহভ্তপদদশদামের 


জ্্বশ্য বহরেক্স ভক্ত থেকে আগত ব্যক্রিকে রলা হয়া, জামাতে. প্ররেশ ক্র। বাহ্যত 
কোন ফেরেশতার মাধ্যমে তা বলা হয়েছে। জামাতে প্রবেশ করার অর্থ এ সুসংবাদ 
দেওয়াযৈ, যাস তত সতহত হরি টাউন হরি 
অর তুজিন্তাজাত করাতে ।-০ কুরতুবী ট ন 

হরি নি 
চেস্তা হয়েছে । :-:এহাড়া বরবখ-অর্থাৎ কবর জগতেও ভ্বাঙ্গাতীদেরকেজামাতের ফল- 
ভুল ..$. আরাসি-লায়নুদর: উপরুরণ পৌছানো হয়। . ভ্তাই তায়. বরয়ঙ্ছে পৌছাএকদিক 


ভি জল বীজে রাত ০ TS El 

5চরভ্ভান পাচকর.. উপল্যাজহাকক্যের রি হয়েছে যে, শি 
রদ কর দা হি! রক কো দাত নাল অং আমদের: য়াদ 
দেখা মৃত্য পরই সম্তবগ্বর। ৮ 

তিহাসিক বর্ণনায় হযরত ইবনে-আব্বাস,' মুকাতিল, মুজাহিদ প্রমুখ, থেকে 
লিউ জাহ্ছ-যে, স্থাধীৰ ইবসেইসমাইজ নাজ্জার নামক“ ব্যস্তিণ সেই ব্যন্তিন্ময়ের অন্য- 
চ্তগারা রঙ্গ্লুজাহ সো-রণজাবির্ভাবের চক বছর পূর্বে তার প্রতি” জিগ্বাস স্থাপন 
স্কর্লেছিতোর। সতী "ব্যক্তি ভূব্বা; আকখর সম্পর্ক বর্ণিত' আছে যে, তিনি পূর্ববর্তী 
ফিতাবসম্হঈরসজুজাহ, সোটশী-্াগমনের- সংবাদ গীত করে তার প্রি বিশ্বাস স্থাপন 
ফটরেছিজেন1 তৃচীগ ব্যঞ্চি -ওয়ারাব্গা ইবনে” নওক্ষেলও- 741 চর 
প্রাপ্তির গৃরর্থক তীয় প্রতি.বিবালী হয়েছিলেন ।- €ফুঙ্গান্ী) টি | 
৯৮ চুটা একমান্ ভীরই বৈশিষ্ট্য যে, অন্ম ও সুরত পাত পূর্বেই তিন বডি 
তীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। অন্য কোন পয্মগন্থরের বেলায় এমন হয়নি। 
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ওয়াহাব ইবনে: মুমারংহ বর্গনা করেন, টা 
তীর বাসগৃহ শহরের সর্বশেষ প্রান্তে জরস্থিত ছিজ। কাজনিক 
জাতের দোয়া করতে করতে তার সত্তর বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। ্রেরিত রসূরগণ 
ঘটনাক্রমে সে প্রান্তবর্তী দ্বার দিয়ে ইন্তাকিয়া শহরে প্রবেশ করলে ঈ ধম তার সাথেই 
তাঁদের দেখা হয়। তীরা তাকে মূর্ভিগূজা পরিত্যাগ করার এবং এক আল্লাহ্র উপাসনা 
করার দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, আপনাদের দাবি যে সত্য, তার কোন প্রমাণ বা 
নিদর্শন আছে কি? তাঁরা হ্যা’ বললে তিনি স্বীয় কুষ্ঠরোগেয় কথা উল্লেখ করে জিডেস 
. করলেন, আপনারা এ ব্যাধি দূয় করতে পারেন কি? রস্লগণ বললেন, হাটা; আমরা 
আমাদের পর়ওয়ারদিপারের কাছে দোলনা করব _ তিনি. ঢোক: রোগ্যুদ্রকুরবেন। 
তিনি বললেন, আশ্চর্যের কথা, আমি সত্তর বছর ধরে দেবদেবীদের কাছে দোয়া করছি, 
কিন্ত কোনই উপ্লকার, পাইনি। আপনাদের পরওয়ারদিগার একদিনে, কিরাপে; আমার 
অবস্থা পাচ্টে দেবেন? _ রসূলগপ বললেন, হ্যা আমাদের রব সর্বশক্তি্মীন। ‘তুমি যাদেরকে 
উপাস্য স্থির করেছ, তাদের কেনি গুরুত্বই নেই। তারা কারও উপকার বাঁ অপকার 
করতে পারে না। একথা শুনে হাবীব আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসম্ছাপম করজেন। রস্লগণ 
তীর জন্য দোয়া, করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে, সম্পূর্ণরূপে নিরামন্ত...কর্ে_দিলেন। 
ফলে তীর ঈমান আরও দৃঢ়তর হয়ে গ্রু। তিনি ধতিজা করলেন, সারাদিনে যা উপার্জন 
করব, তার অর্ধেক আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দেব। সুতরাং. খন রসূলগণের বিরুদ্ধে 
শহরবাসীদের' বিক্ষোতের সংবাদ পেজে, তখন তিনি ছুটে এলনএবং 'অগ্দুগায়কে 
- বুঝিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করে দিলেন। ফলে গোটা সম্প্রদায় তাঁর শন, হয়ে গেল এবং 
“সহ্াই-তীর ' উপর ঝাঁপিষে-গড়ল।. হযরত-ইবনে. সদ রো) নর্সনা "বাহন, জাখি 
মেরে মেরে সবাই তাঁকে শহীদ করে দিল। কতক রেওয়ায়েত প্রস্তর বর্ষণের কথা 


আছে। বেদম প্রহারের সময়ও তিনি 2 জামা গালনবর্তা রন 


কোন কোন রেওয়ায়েতে .আছে যে, তারা রসুলন্রয়কেও শহীদ রেস কিন্তু 
কোন সহীযু..রওয়াক্েত্রে তাঁদের পরবর্তী অবস্থা রুণিত:.হয়নি। কিরাত BIO 
তাঁরা নিহত-হননি। রর হল সাপ 


ES 


A BAL পা Arr শী পলা বি কিনি দা এলে শা 1: 9 - 


ls ৮৯০৩ এ) 759 উনিই ত 


_হাবীব নাজ্জার বীরত্বের সাথে আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়েছিলেন তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাঁর সাথে বিশেষ সম্মান ও অনুপ্রহমূলক ব্যবহার করে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ 
দেন) তিনি যখন এই সম্মান, অনুগ্রহ ও জাগ্নাতের মিয়ামতসমূহ প্রতাক্ষ করেন, 
বাদি আসার অৰস্থা সম্পর্ক রা হত হে রক্লগণণের এচি বায়, মাপন্রে কিন 
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“৪৬৪ তঙ্ষসীরে মা'আর্েক্ুল কোরআন ॥ সপ্তম থণ্ড 


আনত তা'আগ্রা আমাকে. কেমন “অনুগ্রহ, সম্মান ও চিক্ুস্থায়ী নিয়ামত,দান করেছেন, 
তৰে সন্তৰ তারাও বিশ্বাস স্থাপনাক্ষরত। আলোচ্য আয়াতে এই বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে। 
= গায়গরযুল্ড দাওয়াত ও সংজ্ঞার £ ধেরিত রসূলয় মুশরিক ও কাফিরদের 


সাথে বেতার কথা বলেছেনু, তাদের কঠোর ও তিক্ত কথার যেভাবে জওয়াব দিয়ে- 
ছেন, অনুরূপভাবে তাঁদের দাওয়াতে ইসলাম প্রহ্ণকারী হাবীব নাজ্জার স্বীয় সম্পৃদায়ের 
সামনে যেভাবে. বক্তব্য রেখেছেন, ফেব বিষয় পর্যাযে্টিনা করলে দেখা যাবে যে, এতে 


ধর্ম প্রচারক ও সংক্ষারকার্ষে ব্রতী লোকদের জন্য চমৎকার পথনির্দেশ রযেছে। ... 
দষ্সূউলাগর উপদেশমূলরু ' প্রচার ও শিক্ষার জওয়াবে মুশরিকরা তিনটি কথা 

খলেছে ৪. 

ES) তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, আমরা তোমাদের কথা মানব কেন? 
(২) করুণাময় আঞ্জাফ্‌ কারও প্রতি কোন পয়নুপাম ও কিতাব ন্বাধিল করেন নি। 
শত) : ভোয়েরা মির্জা অিখ্যা কথা: বলছ. 


.£ চিন্তা করুন, নিঃস্বার্থ উপদেশমূলক আলাগ-আলোচনার জওয়াবে এরাগ উত্তেজনা- 
দূর্ণ কথাবার্তার কি জওয়াব হতে পারত? কিন্তু রসূলগণ কি জওয়াব দিলেন! তারা 


CARD পা এত ar 


শুধু বেন ৩4১11 এ অথাৎ আমাদের পালনকর্তা জানেন 
Ja চি পান ও কান পণ we 


শর পরিনতি আও সন 0505 


অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য আমরা প্লান করেছি এবং আল্লাহ্র পয়গাম সুস্পষ্টভাবে 
তৈমিদির কাছে পৌছে দিয়েছি । এখন মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। লক্ষ্য করুন, 
তাঁদের উনার রিভিউর নিন হার ট্রয় তি কে? কেমন 
কিং উর নিকিতা চর 

== এয়পর মুশরিকরা আরও বলল, তোমরা অলক্ষুণে, তোমাদের কারণেই আমরা 
বিপদাপদে পড়েছি। এর নিদিষ্ট জওয়াব ছিল এই £ লক্ষণে তোমরা নিজেরাই। 
তোমাদের কুকর্মের কুফল তোমাদের গলার হার হয়েছে। কিন্তু রস্লগণ এ 
বিষয়টি জস্পঞ্টন্াবে দ্য. করেছেন, যাতে তারাই যে-অলক্ষুণে, তা পরিক্ষার হয়নি। 


-& পি as 2 


জা কলন, Lae ৮ অর্থাৎ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই রয়েছে। 


০ ase Fa 
অতপর কারার ক্লেহের ভঙ্গিতে বললেন, re YS 5 $৭- অর্থাৎ তোমরা 


চিত্তাকর আমরা তোমাদের শি ক্ষতি করলাম । আমরা তো কেবল তোমাদেরকে 
ক্ুত্তেজ্ছীামূলক উপদেশই দিয়েছি। হ্যা; তাঁদের সর্বাপেক্ষা কঠোর বাফ্য ছিল এই $ 
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ee টে শ্া 


LAS ASB BAS 5১৭৯ AS" 


৩৮৯১৯ 03 (৮91 ০- অৰ্থাৎ তোমরাই লনা সাল তোমরা 
তিলকে তালে পরিপত কর) Si 028 + Noa Es 


এ হচ্ছে রস্লগপের সংলাপ । জীন নুসতিমের 
সংলাপের প্রতিও লক্ষ্য করুন। তিনি প্রথমে দু”টি কথা বলে সম্পূদায়কে রসূলগপের 
কথা মেনে নেওয়ার আহবান জানালেন । প্রথম এই খে, চিন্তা কর, এরা দূরদূরাস্ত 
থেকে তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এসেছেন। সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন, 
তদুপরি তোঘাদের -দ্বাছে কোনরকম বিনির্ষক্ণও কামনা করেন না। এরাপ 
নিঃস্বার্থ লোকদের কথা তিত্তা-ভাবনার দাবি রাে। দ্বিতীয় এই যেংনতারা যা 
বলেছেন, তা একাত্ত, জান-বুছি, ন্যায়-নীতি ও হিদায়েতের কথা। এরপর. .সম্পুদায়কে 
তাদের শ্রান্তি ও পথন্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা তোমাদের 
সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইরাদত পরিত্যাগ করে ব্বহত্ত-নিথিত : 
মৃতিরে ভ্রাপক্র্তা মনে করে বসেছ। অগ্চচ তারা তোমাদের এতটুকু উপকার করার 
শক্তি রাখে না এবং আল্লাহ'র কাছেও-তাদের কোন্‌ মর্যাদা দিলি অর 
তোমাদেরকে বিপদমুক্ত করবে। 

কিন্ত হাবীব নাজ্জার কথা দর সস না বাজ নিজের সাধ সু 
করার প্রস্থা অবলছঘন করলেন। পু উই ও 


লেশ ত" >» 


5958 ও ৮ 19 ৮) অখীাৎ এভাবে তিনি. প্রতিপক্ষের জন্য. 


উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ. সৃষ্টি কয়েছেন। ফিল্ড তীর সম্প্দায় 
যখন তাঁর নম্রাহা ও সৌজন্যবোধের প্রতি ভ্র.ক্ষেপও করল না এবং: তাঁকে হত্যা করার 
জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখনও তিনি বদদোয়ার পরিবর্তে 5 ১৯1 ৮) সালাতে বলতে. 
আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণ সঁপে দিলেন। অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্পৃদায়কে 
সুমতি দান করুন। আরও ্াশ্চর্ষের বিষয় যে, সম্পুদায়ের নির্যাতনে শহাদ্মযাধীর নাযজার 
যখন আল্লাহ্‌র অনুপ্রহ, সম্মান ও জান্নাতের নিয়ামত প্রত্যক্ষ করলেন, তখনও: পাপিষ্ঠ 
সম্পৃঙ্গায়ের কথা স্মরণ করে, শুভেচ্ছা ও রুল্যাথাকাচ্ক্চা প্রকাশ কর্ন ঘে,ংহায় 1. 
আমার সম্প্রদায় আমার এই সম্মান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হলে তারা. এতে আমার 
প্রাপ্ত নিয়ামতসমূের অংশীদার হয়ে যেত। সোবহ্ানাক্পাহ , মানুষের অত্যাষ্ার-উৎ পীর ' 
সন্ত্বেও তাদের হিতাকাচ্ক্ষা এ ধরনের মহাপুরুষদের শিরা-উপশিরায় কিভাবে প্রথিত হয়ে 
থাকে। -পরোগকারের এই মহান প্রেরণার ফলেই জাতিসমূহের কাযা পাল্টে মায়. এবং.. 
তারা এমন মর্যাদার আসন জাত করে, যা ফেরেশতাদের জনও ঈর্ষার কারণ হ্য়: 
াড়ায়। রী 8 
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ত৬৬ তফসীরে মা'আলাকষুষ্কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 

বর্তমান ষুগের প্রচারক ও সংক্কারকগণ সাধারণভাবে এই পর়গন্থরসুজত আদর্শ 
পরিত্যাগ করেছেন। ফলে: মানুষের-মং্য তাদের লাওয়াত ও প্রচার নিষ্ফল হযর়'ফায়। 
বজ্তা-বিবৃতিতে মনের ঝাল মেটানো এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্র.পাত্মক বাক্য বর্ষণ, 
ই বি ভর নার ডিজি মণি যা ওযা 
তে না রা NE 

as ee. দি বন AS 12: 4 “A ee 

ARIST 5 oir জেনরল ৯.৩ 667 ৮০ 


রি 2:81 চা সির 


নাজ্জারকে শহীদকারী সম্পৃদায়ের উপর আসমানী আযাবের বিষয় বণিত হয়েছে। এর 
ভীঁখিকাল্ন বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে আযাব দেওয়ার জন্য আমাকে আকাশ থেকে 
ফেরেশতাদের 'কোন বাহিনী পাঠাতে হয়নি এবং এরাপ বাহিনী পাঠানো আমার 
রীত্তিও নক্ন। কারণ আল্লাহ্‌ র' একজন ফেরেশতাই বড় বড় শক্তিশালী বীর সম্পৃদায়কে 
মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট । কাজেই তাঁর জন্য ফেরেশতার বাহিনী 
প্রেরণ করার কি-প্রয়োজন। এরপর তাদের উপর আগত আযাবের বিষয় বর্ণনা করে 
বলা হয়েছে, একজন ফেরেশতার বিকট .চীৎকারের ফলে তাঁরা সবাই নিখর-নিস্তব্ধ 

বণিত আছে যে, জিবরাঈল আমীন. ফেরেশতা শহরের দরজার দুই বাহু ধরে 
এমন কঠোর ও বিকট 7 দিলেন, যার ফলে সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। 
তাদের মৃত্যুকে কোরআন 0 ১০. শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। ১১. এর অর্থ 
আগুনরূ নিভে ফাামা। - প্রত্যেক ক্লাণীর আপ সহজাত তাপের উপর নির্ভরশীল । আই 
তাগগথতয়-- হওয়ার, নাই মৃত্যু। কাজেই ৬:2 ১০1, অর্থ হল সহজাত তাপ তম 
হঙয়ার ঞফটণে তারা ছিল শীতল, ও নিথয়। | 


ES Gis CES Gaia der 

১5৯ lel 5 3 28, হট 
কিরেত দ2০০৬৪৪ 22৩ 
টিটি যা লরি 
টি ৩ ূ 


০০ 



















www.pathagar.com 


EE TE i 






BS 


5 300 
হাতি তালের আনা; _একটি- নিদৰ্শন সত, পৃথিবী আমি একে : গর্থাধিত ক! 


এ bem eh Cen win 0 Ee ভঙ্গ করে, (8৪), আসামি তাতে 
সৃষ্টি কার দর ওজু বাগান এব পাহিত করি তু নিনিলী। (৫6) 0), 
হাঁতে তারা তার ফল রায। তইদের হাত একে সৃপিটি করে না. ফুতেপ্র তারা কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে না কেক? (৩৬) -পবিত্ তিনি, স্িনি. ০ টা রই. 
সাদুহক্ষে: এবং হা. তায়াজানেনা।. আর-রিত্যককে জোড়া. জোড়! করে সল্ট করেছে 
(গুন) সাদের জন্য এক জিদান রাজি, পা Pee লি জী 
ভায়া অন্ধকারে হাতে: ম্যায়). (৬5) সূর্য তার অবন্ানে করে। ঞ 

পরাক্রমন্থলী,. :সর্বজ :, লালাহ্র, নিয্জগ। (৩৯) তন্ত্র জনা মি বন্তি 'অনাধল, 
নির্বারিত, করেছি। : সূবশেযে সে পুরাতন ঘর্জু'র শাঙ্গার অনুরূপ হয়ে ঘায়। (Bo) 
সূর্্ নাগাল পেতে গারে না চত্দের এবং রারি জপ্রে চলে না দিনের। প্রতোকেই আপন 
আলন কক্ষপথে সম্ভরণ করে। (৪১) তাদের জন্য একটি নিুর্দন' এইযে, জামি ডালের. 
ভিত চ বোঝাই নৌকায় জারোহণ করিয়েছি। (৪২) এবং তাদের জন্য নৌকার” 
তনুর, যানব্রণ সৃষ্টি করেছি, হাতে তারা আরোহণ করে (8৬) জামি ই” 
ক্রলে তাদেরকে বিজিত করতে পারি, তখন তাঁদের জন্য ফোন সাহাঙাক্াী নই? 
এবং তারা গরিল্লাণও পাবে নাঁ। (88) কিন্তু আমারই পক্ষ থেষে ক্বপা এবং ' ভাদেরকে- 
:4388880888810588217চউ re FR তা 



















ন Rh rs (Fe 
্ ৫ পু J > - =: os নি স্‌ 
| টি. tee CERT STO HE IR 
কসর সঙ্গ-ব্ঠাজগ ১3 





< (সওহীদেয়ণমিদরনাবলীর- মধ্য থেকে ); রেজা এটি, নিন সুত, পৃথিবী 
পপ (িদর্শজোর “রি -এই যে,).: আমি একে (রুটির তারা) মঙ্গীরিডি করি বং 
তা-কেক'৫মিতিছ্)- শস্য-উিএগল্প কূরি। অরেড়া- চুকে, তক্ষপ্র করে: : আমি সুমিত 
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৩৬৮ তফসীরে মা"আরেফুল কোয়আন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সূচ্টি-করি-খেজুর ও আঙুরের বাগান এবং (বাগানে জ্বল সেচের জন্য) তাতে প্রবাহিত 
কল্তি. চিরারিগী. যত! শস্যের ম্যায়) তারা তার (অর্থাৎ, বাগানের .) ফলমূল খায়। 
একে (অর্থাৎ, ফল ও শস্যকে) -উাদের হাত সৃষ্টি করে না। (বীজ বপন ও'জল 
সেচছ-ঞকাত তাদের হাতে হলেও বীজ থেকে বক্ষ এবং বৃক্ষ থেকে ফল উদ্গত 
করার মধ্যে তাদের কোন হাত নেই এটা আল্লাহ, তা'আল্ারই কাজ ।) অতপর 
(এমন ভ্রমাণাদি দেখে) তারা কুতাজড়া প্রকাশ করে না কেন? ( কৃতজ্তার প্রথম 
ধাপ হচ্ছে আল্লাহর অভিত্ব ও. একত্ব স্বীকার করে নেওয়া ।) পরিশ্ন তিনি, যিনি যমীন 
থেকে উপুর (উঁডিদকে, মামূষকে এবং যা তারা জানে না,' তার প্রত্যেককে জোড়া 
জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন: (উদ্ভিদের মধ্যে পরস্পরধিরোধী জোড়া যেমন গষ-যব, 
মিষ্ট ফজ ও টক ফহ, মানুষের মধ্যে স্বেমক্ক নর ও নারী এবং অঙ্জানা ধ্ম্তসমূহের 
মধ্যেও কোন বন্ত বিপরীত জোড়া থেকে মুক্ত' নয়। এ থেকে জানা গেজ যে, আল্লাহ্‌ 
তাজা, কোন-:ধিপন্নীত নেই।) তাদের জন্য এক নিদর্শন ক্লাজি।  ( অন্তবঞ্ম আসল 
বিধায় রান্িহ আসল সময় ছিল। সূর্যের আলো এসে ' একে আর্ত করে নিয়েছিল 
যেমন ছাগলের গোশ্তকে তার চামড়া আর্ত করে নেয়া ) অভপর আমি ( সূর্যের আলো 
দূর করে ঘেন) তা থেকে (অর্থাৎ রাযি থেকে) দিনফে অপসারিত করি। তখনই 
(আবার রাজি এসে স্থাঁর এবং) তারা অন্ধকারে থেকে যায়। (আরও একটি নিদর্শন) 
সূৰ্য লো) তায় অবস্থীনের দিকে আবর্তন করে।(এখামে অনস্থানের এক আর্থ সেই 
ৰি নি থেকে রওয়ানা হয়ে বাষিক গতি পূর্ণ কল্পে আব্বার সেখানে পৌছে 
যায়! দ্বিতীয় অথ”? সেই দিগন্তস্থিত বিশ, দৈনিক গতি পূর্ণ করে যেখানে পৌছে অস্ত 
যায়।) এটা সেই আষ্্রাহ্‌ কর্তৃক সুনিদিষ্ট, যিনি পরাক্রমশালী (অর্থাৎ, শদ্ভিতমান ) 
স্ব, (এসব, াবন্থাপনার 'রহস্য ও উপযোগিতা জানেন এবং শক্তি বলে এগুলো প্রয়োগ 
করেন। আরও. এক নিদর্শন) তশ্র” তার চলার )'জন্য আমি বিভিন্ন মনবিধ নির্ধারিভ 
কয়েছি। (সে প্রত্যহ. এক. মনি অতিক্রম করে) অবশেষে ( চিকন হতে ইতি), 
পুরান স্লজ-র শাধার_জনুরপ হয়ে যায়, (যা সরু ও বাঁকা হয়ে থাকে। নিস্তেজ 
আলা: কারণে হলুদ রর্ণের সাথেও তুলনা হতে পারে। সুর্য ও চক্রের আবর্তন এবং 
রারিংও বদিনের স্লাগমন নির্গমন এমন সুশুস্থলভাবে রাখা হয়েছে যে,) সূর্যের সাধ্য নেই 
ফে্চজ্ের/€ আলোদানেন- সয়য় অর্থাৎ রাক্সিতে তার) নাগাল পায়। (অর্থাৎ সূর্য সময়ের 
আগেই উদিত .হয়ে তকে. এবং. তার সময় অর্থাৎ, রাস্িকে সরিয়ে দিন করতে 
পারে না। এমনিভাবে-চক ও সূর্যের আলো দানের সময় তার নাগাল পায় না। : এমনি- 
ভাবে) রানি দিনের অপ্রে চলতে পারে না। (অর্থাৎ দিনের নিদিষ্ট সময় শেষ হওয়ার 
পূবে রানি আসতে পারে না, যেমন দিনও তা পারে না।) প্রত্যেকেই (অর্থাৎ, সূর্য ও 
চক্র) আপন আপন কক্ষ পথে (এমনভাবে চলছে যেন) সন্তরণ কর্মে? -তাক্সা হিসাবের 
বাইরে যেতে পারে না, গেলে "কিবা-রাজির হিসাব ছু টিষুক্ত হয়ে যেত!) তাদের জন্য 
১০৬ তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। 
কাংশ মানুষ তানের সঙ্ভান-সন্ততিকে বাণিজ্য ব্যপদেশে সফরে প্রেয়ণ করত ।. 
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সূরা ইয়াসীন ৩৬৯ 


সুতরাং এতে তিনটি নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত হয়েছে-_-এক, বোঝাই নৌকাকে পানির 
উপর চলক্গান করা, অথচ ভারী হওয়ার কারণে এর ডুবে যাওয়া উচিত ছিজ। দুই, 
তাদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করা। তিন, রিযিক ও তার উপকরণ দেওয়া । ফলে তারা 
নিজেয়া গৃহে বসে থাকে এবং সন্তানসন্ততিকে:রিষিক সংগ্রহে প্রেরণ করে।) এবং 
স্থেলভাগে সফরের জন্য) আমি তাঁদের জন্য নৌকার অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, 
যেগুলোতে তারা আরোহণ করে। (অর্থাৎ, উট ইত্যাদি। নৌকার সাথে তুলনা এদিক 
দিয়ে য়ে,. এগুলোতেও আরোহণ ও মাল পরিবহন করা যায় এবং দুরত্ব অতিক্রম করা . 
হায়). আরবদেশে উউকে 01 ৪5৫ অর্থাৎ স্থলের জাহাজ বলা হত। এর ফলে 
তুলনাটি আরও অলংকারপূর্ণ হয়েছে। অতপর নৌকার সাথে মিল রেখে কাফিরদের 
বন্য একটি শাস্তিবাণী উল্লেখ করা হয়েছে 8) আমি ইচ্ছা করলে তাঁদেরকে নিমজ্জিত 
করতে পারি। তখন (তাদের উপাস/দের মধ্য থেকে) তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী 
হবেনা । (যে তাদেরকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে) এবং তারা (নিমজ্জিত 
হওয়ার পর মৃত্য থেকে) পরিত্লাণও পাবে না। কিন্তু আমারই কৃপা এবং তাদেরকে 
কিছুকাল (পাধিব জীবন) ভোগ করার সুযোগ দান করার কারণে (অবকাশ দিয়ে 
রেখেছি)। 


জনুষলিকজাতবয বিষয় 

পরা ইয়াসীনের অধিকতর বিষয়বন্ত হচ্ছে কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং আগ্রাহ 
তা'আলার নিয়ামত. ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে পরকাল সপ্রমাণ করা এবং হাশর- 
'নশরের বিশ্বাসে মানুষকে পাকাপোস্ত করা। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কুদরতের এমনি 
ধরনের নির্দেশাবলী বধিত হয়েছে। এগুলো একদিকে আল্লাহ, তা'আলার পূর্ণ শক্তির 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং অপরদিকে মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ 
নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি এবং সেগুলোর অভাবনীয় রহস্যের সাক্ষী । 


প্রথম আয়াতে ধরিন্লীর দৃষ্টান্ত বণিত হয়েছে, যা সব সময় সব মানুষের সামনে 
রয়েছে। : শুক্ষ-ঘরিভ্রীর উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বষিত হয়। ফলে তাতে এক প্রকার 
জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও ফলমূল প্রকাশ পায়। অতপর এসব বৃক্ষকে 
বুজি করা ও: অব্যাহত রাছার জন্য তুলতে ও ভূপৃষ্ঠে প্রশ্রবণ প্রবাহিত করার কথা 


AIS এরি 


উল্লেখ করা হয়েছে। ৪০০ ৩৫158 0১-অর্থা বায়ু, মেঘমালা এবং ধরিস্নীর 


সমস্ত শক্তিকে কাজে জাগানোর উদ্দেশ্য, মানুষ যাতে সেসব বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ করে। 
এগুলো তো প্রত্যক্ষ বিষক্স, অতপর মানুষকে এমন 5752 
যার জন্য সমপ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 


8৭— 


www.pathagar.com 


৬৭০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


৯ 


ঠঞ্েপ পা পপ 


উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কাজে মানুষের কোন হাত নেই £ বলা হয়েছে ২০০৮ ৩৬5 


AA A 


(৪) ৩৪ অধিকাংশ .তফসীরবিদ এর অনুবাদ করেছেন, তাদের হাত এসব ফল 


তৈরি করেনি । এ বাক্যটি অনবধান মানুষকে আহবান জানিয়েছে যে, একটু চিন্তা 
কর এই শস্য-্যামল ধরিন্ত্রীতে এছাড়া তোমার কাজ কি যে তুমি মাটিতে বীজ বপন 
কবেছ, তাকে সিক্ত করেছ, নরম করেছ যাতে অংকুরোদগমে অসুবিধা না হয়। কিন্ত 
বীজ থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা, _রক্ষকে গন্থ-পঞ্জবে সজ্জিত করা এবং তাকে ফলে ও 
ফুলে সমৃদ্ধ করা--এসব কাজে তোমার কি হাত আছে? এগুলো তো: একান্তভাবে 
সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ তা'আলারই. কাজ। তাই এসব বস্তু দ্বারা উপকার 
লাভ করায় সেই স্রষ্টা ও মালিককে মিহি হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য। 


adr শা ৪25 চি তা পা Adare 


সূরা ওয়াকেয়ার এ আয়াতাঁট এরই অনুরাগ, le ৩%স৫০ ৮51১1 


AT ওঠে AI এ 


০৮১ spt ১০ 8৮)7 অর্থাৎ তোমরা যা বপন কর, তাকে সমৃদ্ধ 


করে বৃক্ষে পরিণত করার কাজটি তোমরা কর, না আমি করি? সারকথা এই: যে, 
এসব ফলমূল তৈরিতে মানুষের কোন হাত না থাকলেও আমি এগুলো সৃষ্টি করে 
মানুষকে মালিক বানিয়ে দিয়েছি। তৎসঙ্গে এগুলো ভক্ষণ করার ও কাজে লাগাবার 
নৈপৃথ্যও শিক্ষা দিয়েছি । এ 


মানুষের খাদ্য ও জীবজন্তর খাদ্যের মধ্যে বিশেষ গার্থক্য রয়েছে £ ইবনে জরীর 


IAT পাতা 


প্রমুখ তফসীরবিদ sion Le বাক্যের ৮-কে ০9০ 9% -এর অর্থে ধরে অনুবাদ 


করেছেন এসব বন্ত সৃষ্টি করেছি, যাতে মানুষ এগুলোর ফলমূল তক্ষণ করে এবং 
সেই বস্তুও, ভক্ষণ করে, যা এসব উদ্ভিদ ও ফলমূল দিয়ে মানুষ স্বহস্তে তৈরি করে । 
উদাহরণত ফলমূল দিয়ে নানারকম হালুয়া, আচার, চাউনী ইত্যাদি তৈরি করা হয়। 
কতক. ফল থেকে তৈল বের করা হয়। সারকথা এই যে, ফলমূল মানুষের কর্ম ছাড়াও 
খাওয়ার যোগ্য করে সৃজিত হয়েছে এবং এক এক ফল দিয়ে বিভিন প্রকার সুস্বাদু .ও 
উপাদেয় বন্ত তৈরি করার নৈপুণ্যও আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন । 


এমতাবস্থায় ফল সৃষ্টি করা যেমন একটি নিয়ামত, তেমনি ফল দিয়ে হরেক 
রকমের সুস্তাদ্‌ ও উপাদেয় খাদ্য তৈরির নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়াও একটি নিয়ামত। এই 
তক্কসীর উদ্ধৃত করে ইবনে কাসীর বলেন, হযরত ইবনে মসউদের এক কেরাত দ্বারাও 


AAAI পা জজ 


এই তফসীরাটি সমঘিত হয়। তাঁর কেরাতে ০ শব্দের পরিবর্তে ra ১1৮৭৩ oe 
রয়েছে। 
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স্রা ইয়াসীন ৩৭১ 


এর বিশদ বর্ণনা এই যে, দুনিয়ার সকল জীব-জন্ত, উদ্ভিদ ও ফল ভক্ষণ করে। 
কতক: জানোয়ার মাংস এবং কতক জানোয়ার মাটি ভক্ষণ করে। কিন্তু তাদের খোরাক 
একক বন্তই হয়ে থাকে । তৃণভোজী জন্ত খাঁটি তৃণ এবং মাংসভোজী জন্ত খাঁটি 
মাংস ভক্ষণ করে। কয়েক প্রকারের বন্তকে একত্রে মিলিয়ে নানারকম খাদ্য প্রস্তুত 
করা লবণ, মরিচ, চিনি, টক ইত্যাদি মিশ্রিত করে একই খাদ্যের দশ প্রকার তৈরি 
করা--এক প্রকার মিশ্র খোরাক একমায় মানুষেরই বৈশিষ্ট্য । চর্বা-চুষা-লেহ্য-পেয় 
খাদ্য তৈরি করার নৈপুণ্য মানুষকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ, তা'আলার এসব 


A 9০৯২৩ পা পা 


নিয়ামত উল্লেখ করার পর উপসংহারে বলা হয়েছে ১.১) ১ 1বুদ্ধিমানরা এসব 
বস্তু দেখার পরও ক্কৃতজতা প্রকাশ ' করেনা কেন? অতপর মানুষ ও জীবজন্তকে 


AAS 
25577595555 ০ 
পান ভিতিকিপা SG ALA 3 22 দাত eA 


এতে 3) রি €27- -এর বহব5ন। অর্থ জোড়া। জোড়ার মধ্যে পরস্পর- 
বিরোধী দুই বস্তু থাকে, যেমন নর ও নারীর মধ্যে নরকে নারীর  এরং নারীকে নরের 
জোড়া বলা হয়। এমনিভাবে জীবজন্তর মর ও মাদা পরস্পরে জোড়া। অনেক উত্তি- 
দের মধ্যেও নর ও মাদার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। খেডুর ও পেঁপে গাছের মধ্যে তো 
এটা সুবিদিতই। অন্যান্য বন্তর মধ্যেও এটা অবান্তর নয়। আধুনিক বৈজানিক 
গবেষণায় জাঁনা গেছে যে, সমস্ত ফলবিশিষ্ট ও ফুজবিশিষ্ট বৃক্ষের মধ্যে নর ও মাদা 
হয়ে থাকে এবং এগুলোতে প্রত্রনন প্রক্রিয়াও.চালু আছে। এমনি খরনের গোপন প্রক্রিয়া 
যদি জড়পদার্থ: ও অন্যান্য সৃষ্টবন্ত্র মধ্যেও থেকে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার 
পা ASITAT তা 
কিছু নেই। ৩১০৯ জে বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাধারণভাবে 
'তফসীরবিদগণ :€15)1 ' শব্দের অর্থ নিয়েছেন প্রকার ও শ্রেণী। কেননা, দু'টি দিপরীত 
খস্তফেও জোড়া বলা হয়। যেমন শৈত্য-_ উত্তাপ, জল-স্থল, দুঃখ-আনম্দ, রোগ-সুস্থতা 
ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও মাঝারি হওয়ার দিক দিয়ে 
অনেক স্তর ৬. শ্রেণী হস্তে: যায়। অনুরূপভাবে মানুষ ও জন্ত-জান্েন্াতের মধ্যে বর্ণ, 
আকার, ভাষা ও চালচলনের দিক দিয়ে অনেক শ্রেণী ও প্রকার রয়েছে। হু) 


এ পা 3 456 


শব্দের মধ্যে. এগুলো সব দাখিল আছে। আয়াতের প্রথমে ৬১০টি 


A Sad a 


বলে উদ্ভিদের বিতিম প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে।. অতপর. rl এত বহে মানুষের 
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৩৭২ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


east SB 


শ্ৰেণী ও প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে ০৫৮৫ ১ ০% 2 বলে অনাধিষ্ৃত 


হাজারো সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভূঃগর্ভে সমুদ্রে এবং পর্বতসমূহে জীবজন্ত, 
উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের কি পরিমাণ প্রকার রয়ৈছেন-তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। 


পাক IAG 255 ঠপাত 


0৬01 ৪০83 40 (8) ৪৭ [)-- এখানে আকাশে ও দিগন্তে বিস্তৃত সৃষ্ট 


বন্তসমূহের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । “~~ 
এর শাব্দিক অর্থ চামড়া বের 'করা। কোন জন্তর দেহ থেকে চামড়া অথবা অন্য কোন 
বস্তুর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিলে ভিতরের বন্ত জাহির হয়ে যায়। এ দৃষ্টান্ত 
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুলগিয়াতে অন্ধকারই আসল ॥ আলোক বৈপভিষ্ষ বিষয় । এটা 
প্রহ ও তারকার মাধ্যমে পৃথিবীকে 'আচ্ছন্ন করে নেয়। আল্লাহ্‌ তাআলার ব্যবস্থাধীনে 
নিদিষ্ট সময়ে আলোকে উপর থেকে সরিয়ে নিজে অন্গকারই থেকে যায়। একেই 
2 


2 পন্ড জপ [EAS a কত চে 

তার অব গে চল খে । এই অবস্থান্ল হানগত ও কালগত উভয় 
প্রকার হতে পারে। 0৯০০০ শব্দটি কখনও ভ্রমণের শেষ সীমার অর্থেও ব্যবহৃত হয় 
যদিও সাথে সাথে বিরতি না দিয়ে দ্বিতীয় ভ্রমণ গুরু হয়ে যায়।---(ইবনে-কাসীর ) ' 

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে কালগত  অবস্থাদস্থল অর্থ নিয়েছেন; অর্থাৎ, 
সেই সময়, যখন সূর্য ভার নিদিষ্ট গতি সমাপ্ত করষে। সৈ সময়টি কিয়ামতের দিন। 
এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য তার কক্ষপথে মজবুত :ও অটল 
ব্যবস্থাধীনে পরিভ্রমণ করছে। এতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেওেঁর পার্থক্য হয় 
না। সূর্মের এই গতি চিরস্থায়ী নয় । তার একটি বিশেষ অবস্থানস্থল আছে; যেখানে 
পৌছে তার গতি ভ্তদ্ধ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কিয়ামতের দিন। এই তৃক্ষসীর হযরত 
/778787578 


সূরা’ যু্মারের এক- আয়াতেও এর সমর্থন পাওয়া ঘা যে, ' নী জী 
কিয়ামতের দিন।- আয়াতটি এই £ 
এটি জাপান প শা 
29%) ১51 2 ৩৪), ডাঃ জমা পাও 
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সূরা ইয়াসীন ৩৭৩ 


এ এতেও স্রা ইয়াসীনের আলোচ্য আয়াতের অনুরাপ বিষয়বন্ত -বণিত হয়েছে। 
দিবাশ্রান্ত্রির পরিবর্তনকে সাধারণের দৃষ্টি অনুযায়ী রূপক আকারে . বর্ণনা -করে বলা 
হয়েছে: যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা রান্ত্ি দ্বারা দিবসকে. এবং দিবস দ্বারা রাশ্িকে আচ্ছন্ন 
করে দেন। রাব্রিও দিবস যেন, দু'টি আবরণ। রান্ত্রির আবরণ দিনের উপর সেলে দিলে 
রান্লি হয়ে, যাক্ন এবং দিনের আবরণ রাঘ্রির উপর ফেলে দিলে দিন হয়ে যায়। এরপর 
বলা হয়েছে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই আল্লাহ তাআলার আজাবহ। প্রত্যেকেই বিশেষ মেয়াদের 
দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে এ” 5৯1 শব্দের অর্থ নিদিষ্ট মেয়াদ। অর্থাৎ সূর্য 
ও চন্দ্র উভয়ের গতি নিদিষ্ট মেয়াদে অর্থাৎ কিয়ামতে পৌছে খতম হয়ে যাবে। আলোচ্য, 
আয়াতেও “বাহত ১০ শব্দ দ্বারা এই নিদিষ্ট মেয়াদই বোঝানো হয়েছে। এ 
তফসীরের অর্থেও কোন খটকা নেই এবং সৌর বিজ্ঞানের আলোকেও কোন আপত্তি 
নেই। 
| কতক তফসীরাবিদ কয়েক সাহাবী থেকে বি বুখারী ও সস একট 
হাদীসের ভিত্তিতে আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন। 


_ আবূ যর গিফারী রো) একদিন রসূলুল্লাহ. সো)-র সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে 
উপস্থিত ছিলেন। রস্লুল্লাহ (সা) বললেন, আবূ যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জান? 
আব যর বলজেন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রস্লই ভাল জানেন। তখন রসূলুল্লাহ সো) বললেন, 


রা 


SAG 
সূর্য চলতে চলতে আরশের নিচে পৌছে. সিজদা করে। অতপর বললেন, ০/০)! 2 


পাড়ে ও পাপাঞ এ 


৬০০ ০৯ আয়াতে J বলে তাই বোঝানো হায়ছে। 


হযরত . আৰু যরেরই. এর রেওয়ায়েতে আরও আছে, আমি রসুলুল্লাহ (সা)কে 
উপরোক্ত আয়াতের তফসীর জিক্তাসা করলে তিনি বললেন, ৬ ৬১০০০ ৮০ 
ইমাম বুখারী একাধিক জায়গায় রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন। . 


হযরপ আবদুল্লাহ, ইবনে ওমর থেকেও এই বিষয়বস্তুর হাদীস বণিত আছে। এতে 
অতিরিত্ত আরও আছে যে, প্রত্যহ সূর্য আরশের নিচে পৌছে সিজদা করে এবং নতুন 
পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে। 
অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিভ্রণের অনুমতি দওয়া হবে না, 
বরং পশ্চিমে অস্ত যেয়ে পশ্চিম থেকে উদিত “হওয়ার আদেশ দেওয়া হবে।- এটা হবে, 
কিয়ামত সম্নিকটবতী হওয়ার একটি আলামত। তখন তওবা ও ঈমানের দরজা বন্ধ 
হয়ে যাবে এবং কোন গোনাহ্গার, কাফির ও মুশরিকের তওবা কবুল করা হবে না। 
পা (ইবনে কালীর ) 
জার়শের নি সূর্যের লিজদা £ এসব হাদীস থেকে জানা হ্যায় যে, আয়াতে 
স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থাৎ সেই জায়গা বোঝানো হন়ছে, সেখানে-দুর্যের গতি লেখ 
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হয়ে যায়। আরও জানা গেল যে, এই গতি আরশের নিচে পৌছার-পর শেষ হয়। 
অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্ধ প্রত্যহ বিশেষ অবস্থানন্থলের দিবে ধাবিত হয় এবং 
সেখানে পৌছে আল্লাহ্‌. তা'আলার সামনে সিজদা পরবর্তী পরিভ্রমণের-অবুমতি প্রার্থনা 
করে। অনুমতি পাওয়ার পর দ্বিতীয় পরিভ্রমণ গুরু করে। 


কিন্তু ঘটনাবলী, চাক্ষুষ প্রমাণ এবং সৌর বিজ্ঞানের বলিত নীতির ভিভিতে এতে 
একাধিক শক্তিশালী খটকা দেখা দেয়। 


প্রথম, কোরআন ও হাদীস থেকে আরশের অবস্থা এই জানা যায় যে, আরশ 
‘সমগ্র তৃমণ্ডল ও নভোমগডলকে ঘিরে রেখেছে। তূমণ্ডল এবং প্রহ-নক্ষন্রসহ সমগ্র 
নভোমণ্ডল আরশের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রয়েছে। কাজেই সূর্য তো সর্বদা ও সর্বাবস্থায় 
আরশের নিচেই রয়েছে। অস্ত যাওয়ার পর আরশের নিচে যাওয়ার মানে কি? 


দ্বিতীয়, সাধারপতাবে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যায়, 
তখনই অন্য জায়গায় উদিত হয়। তাই তার উদয় ও অন্ত সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত 
রয়েছে। সুতরাং অস্তের পর আরশের নিচে যাওয়া ও.সিজদা করার অর্থ কি? 


তৃতীয়, উপরোক্ত হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সূর্য তার. অরস্থানস্থলে 
পৌঁছে বিরতি করে এবং এতে সে আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে সিজদা করত পরবর্তী 
পরিভ্রমণের অনুমতি গ্রহণ করে। অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, সূর্যের গতিতে কোন 
বিরতি নেই। অতপর সূর্যের উদয় ও অন্ত বিভিন্ন জায়গার দিক দিয়ে যেহেতু 
সর্বদাই অব্যাহত থাকে, তাই তার বিরতিও- সর্বদা ও সর্বক্ষণ হওয়া চাই, যার ফলে 
সূর্য কোন সময় গতিশীলই হবে না। 

এগুলো কেবল সৌর বিজ্তানেরই খটকা নয়, ঘটনাবলী এবং চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার 
আলোকেও এসব খটকা দেখা দেয় যা উপেক্ষণীয় নয়। দার্শনিক বাত্লীমূসের মতবাদ 
ছিল এইযে, সূর্য সর্বোচ্চ আকাশের অনুগামী হয়ে হ্থীয্প কক্ষপথে প্রাত্যহিক বিচরণ 
করে এবং সূর্য চতুর্থ আকাশে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। কিন্তু দার্শনিক পিথাগোরাস এই 
মতবাদের বিরোধিতা করেন। আধুনিক বৈজানিক গবেষণা এটা প্রায় নিশ্চিত করে 
দিয়েছে যে, বাৎলীমুসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং পিথাগোরাসের মতবাদ নির্ভুল। সাম্পৃতিক- 
কালের মহান্ণ্য ভ্রমণ এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের গদচারণার - ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে 
যে, সমস্ত প্রহ-উপপ্রহ আকাশের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত; আকাশ পারে প্রোথিত 


পা এত পর ও “A €১০ 


নয়। কোরআন পাকের ১০৬০২ ৮4১ ৮৪, 055 আয়াত দ্বারাও এ মতবাদ 


সমধিত হয় এতে আরও আছে যে, দৈনন্দিন উদয় ও অস্ত সূর্যের গতির কারণে 
নয়, বরং পৃথিবীর গতির কারণে হয়ে থাকে । এ- খতবাদের দিক দিয়ে উপরোক্ত 
হাদীসে আরও একটি খটকা দেখা দেয়। 
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= এর জওয়াব অনুধাবন করার পূর্বে যনে রাখা দরকার যে, উল্লিখিত, আয়াতের 
পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত কোরআনের বিরুদ্ধে কোন খট্কাই দেখা দেয় না। আলোচ্য 
আয়াত থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, সূর্যকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এক সুশৃঙ্খল ও 
অটল গতি 'দান করেছেন। ফলে সে সর্ধদাই তার অবস্থানম্থলের দিকে বিচরণ করতে 
থাকে। এখন এই অবস্থানস্থলের অর্থ কাতাদাহর তঞ্চসীর অনুযায়ী “কিয়ামতের দিন’ 
নেওয়া হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সূর্যের গতি কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় একই 
অবস্থায় অব্যাহত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তা খতম হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে স্থানগত 
অবস্থানহ্থল অর্থ নেওয়া হলেও. সৌরকক্ষের সেই বিন্দুকে সূর্যের অবস্থানস্থল বলা যায়, 
যেঞ্চান থেকে জন্মলগ্ন থেকে সূর্য তার ভ্রমণ শুরু করেছিল, এখানে পৌছেই তার দিবা- 
রানির এক পরিভ্রমণ পূর্ণতা লাত করে। কেননা এই বিন্দুটিই তার পরিস্রযণের চূড়ান্ত 
সীষা। এই বিন্দুতে পৌছে তার নতুন পরিভ্রমণ শুরু হয়। এখন এই মহাগোজকের 
বিন্দু কোথায় এবং কোনটি, যেখান থেকে সৃষ্টির শুরুতে তার পরিস্রমণের সুচনা হয়েছিল, 
কোরআন পাক এ ধরনের অনর্থক আলোচনার সাথে মানুষকে জড়িত করে না, যা তার 
ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক মললাম্ঙগলের সাথে সম্পর্ক রাখে না। এটিও এমনি 
ধরনের আলেচনা। তাই একে বাদ দিয়ে কোরআন পাক আসল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ. করেছে এবং তা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ 
বর্ণনা, করা। _ অর্থাৎ. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক উজ্জল গোলক: সূর্যও আপনা 
আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং তার কোন গতিবিধি আপনা আপনি হতে পারে না 
রিনা অব্যাহত থাকতে পারে না। বরং সে তার দিবা-রান্রির বিচরণে সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌ 
ালাঙারনুদতি ও ইচ্ছার: অমীন হয়ে চলে। 


উপরে যতগুলো খটকা বলিত হয়েছে, তার কোনটিই আয়াতের বর্ণনায় দেখা 
দেয় না। তবে যে হাদীসে আরশের নিচে পৌছে সিজদা করা ও পরবর্তী পরিশ্রমণের 
অনুমতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সবগুলো খটকা সে হাদীসের সাথেই সম্পৃক্ত-। হাদীসে 
যেহেতু আলোচ্য আয়াতের বরাতও দেওয়া হয়েছিল, তাই আয়াত প্রসঙ্গে এখানে এ আলো- 
চনার: অর্ধতারণা করা হল। হাদীসবিদ ও তফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন জওয়াব দিয়ে- 
ছেন'। - বাহ্যিক: ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, সূর্যের সিজদা দিবারান্লির মধ্যে মার একবার 
অস্ত হাওয়ার পর হয়ে 'থাকে। যারা হাদীসের এই বাহ্যিক অর্থ নিয়েছেন, তারা অস্ত 
যাওয়া সম্পর্কে তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ কয়েছেন। এক, সে স্থানে সূর্য অস্ত গেলে দুনিয়ার 
অধিকাংশ" জমবসতিতে অস্ত হয়ে যার, সে স্থানের অন্ত বোঝানো হয়েছে । দুই. বিধূব 
রেখার অস্ত বোঝানো হয়েছে এবং তিন, মদীনার দিগন্তে অস্ত বোঝানো হয়েছে। এভাবে 
এ খট্কা থাকে না যে, সূর্যের উদয় ও অস্ত সর্বদা ও সর্বক্ষণ হতেই থাকে। হাদীসে 
একটি বিশেষ দিগন্তে অস্ত যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্ত আল্লামা 
শৃ্ষির "আহমদ উসমানী (র)-র জওয়াবই পরিষ্কার ও দিঙ্গল।, কয়েকজন, তফসীর- 
বিদের উক্চি দ্বারাও তা সমধিত হুন্প। 
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৩৭৬ তফসীরে মা'আয়েঞুজস্কারআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সুজুদুশ্‌ শামস’ নামক এক প্রবন্ধে প্রদত্ত তাঁর এই জওয়াব হৃদয়ঙ্গম করার 
পূর্বে পয়গন্থরগপের শিক্ষা ও বর্ণনা সম্পর্কে এ মৌলিক বিষয়টি বুঝে নেওয়া জরুরী ষে, 
আসমানী কিতাব ও পয়গ্থরগণ মানুষকে আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করবার 
অবিরাম দাওয়াত দেন এবং এগুলোকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, তওহীদ, সর্বব্যাপী জান. ও 
কুদরতের প্রমাণত্রূপ পেশ. করেন। কিন্তু প্রথম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ততটুকুই কাম্য, 
যতটুকু মানুষের পাথিব ও সামাজিক প্রয়োজনের সাথে অথবা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক 
প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে । এর অতিরিত্ত নিরেট দার্শনিক সলভ চুলচেরা বিশ্লেষণ 
ও বিষয়বস্তুর স্বরাপ নিয়ে ঘাঁটাঘার্টতে সাধারণ মানুয়কে জড়িত করা হয় না। কেননা 
এগুলোর পরিপূর্ণ ও যথার্থ জ্ঞান দার্শনিকরাও সারা জীবন ব্যয় করা সত্ত্বেও অর্জন 
করতে সক্ষম হননি-_সাধারণ মানুষ কি অর্জন করতে পারে? আর যদি তা অঁজিত 
হয়ে যায়, তবে এর মাধ্যমে তাদের কোন ধৰ্মীয় প্রয়োজন পূর্ণ হয় না এবং কোন বিশুদ্ধ 
পাথিব লক্ষ্যও হাসিল হয় না। এমতাবস্থায় বর উকি ও বাজে ভুতিনার যত 
হওয়া জীবন ও অর্থের অপচয় বৈ নয় । 


আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের পরিবর্তন ও স্থানান্তরের ততটুকু অংশই কোরআন 
ও পয়গম্বরগণ প্রমাণস্বরাপ পেশ করেন, যতটুকু মানুষ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে এবং সামান্য 
চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। দার্শনিক ও জ্যামিতিক চুলচেরা বিশ্লেষল 
একমাত্র দার্শনিক ও আলিমগণই করতে পারেন। এরাপ বিশ্লেষণের উপর প্রমাণ 
নির্ভরশীল থাকে না এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনারও উৎসাহ দেওয়া হয় না। কেননা 
জ্ঞানী হোক. কিংবা য্র্থ, নর হোক কিংবা নারী, শহরবাসী হোক কিংবা প্রামবাসী, 
পাহাড় ও দ্বীপে বাস করুক অথবা উন্নত শহরে বাস করুক প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্র 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তার আদেশ-নিষেধ পালন করা ফরম। তাই, গয়গন্রগণের 
শিক্ষা জনসাধারণের চিন্তা ও বিবেকবুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে থাকে। এসব 
শিক্ষা বোঝার জন্য কোনরূপ কারিগরি গারদশিতার প্রয়োজন হয় না। | 


নামাযের ওরাজ্ন্সমূহের পরিচয়, কিবলার দিক নির্ধারণ, বছর. EER 
তারিখের সঠিক ধারণা, প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অঙ্কশান্জের হিসাবাদির মাধ্যমেও অর্জন 
করা যার। কিন্ত শরীয্পত এগুলোর ভিত্তি অক্ষশাচ্্রের. খুটিনাটি বিল্লেষণের উপর রাখার 
পর্বতে সাধারণের প্রত্যক্ষকরণের উপর রেখেছে।. চাঁদের হিসাবে বছর, মাস ও দিন- 
তারিখ নির্ধারিত হয়॥ কিন্ত চাদ হল কি হল না, তার ভিত্তি কেবল চাঁদ দেখা: ও 
প্রত্যক্ষ করার উপর রাখা হয্েছে। এর ভিত্তিতেই হজ্জ ও রোযার তারিখ নির্ধারিত হয়৷ 
দাড়ির জিদরভি হাসান ও উর্রর হুয়া জাগে ভ্তিপর সাহাব | রসূনুক্গাহ্‌ সেটে 


জ পাছে তা পা ক তা 


প্রশ্ন করলে কোরআন তার জওয়াবে বলে Ey Bos ip PF 


অর্থাৎ আপনি উত্তরে বলুন, চাদের এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য মাসের শুরু, শেষ ও 
দিন-তারিখ: জেনে হজ্জের দিন নিদিষ্ট করা। এ জওয়াব ব্যক্ত করেছে যে, তোমাদের 
প্রশ্ন অনর্থক। এ রহস্য জানার উপর তোমাদের কোন ইহলৌকিক ও পারল্টেকিক কা 
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‘সূরা ইয়াসীন ৩৭৭. 


নির্ভরশীল নয়” তাই চতামাদের ধর্মীয় ও পাখির প্রয়োজনের সাথে সম্পর্রাছে, এয়ন 
প্রশ্ন করাই দরকায়। : 


এ ভূমিকার পর আসল ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করুন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বীয় কুদ্রত ও প্রভার কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার প্র মানুষকে 
তওহীদ ও সর্বব্যাপী কুদ্রতে বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিয়েছেন্‌.৷ এ প্রসঙ্গে সর্ব 
প্রথম পৃথিবীর কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের দৃষ্টির সামনে রয়েছে। বলেছেন, 


3 AA 3359-4 - 


৩১১ 2 তার উনি হা করে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কথা 


বলেছেন :& ঠা ৩১141 এ. বিষয়টি সব মানুষই দেগ্গে ও জানে । এরপর : 
LT HOSE MRC 


5890255651৫ 
পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, .:0%)1 (8) ৪৫12 এরগর সর্ববৃহৎ প্রহ, 
Ad J AD ad 


সূৰ্য ও চক্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সূর্য: সম্পকে বলেছেন, 532 ./-০০১ 12 


প্ডে ada 


ESOS ৯ ১৪ ০9 ১৩5০০ চিন্তা করুন, এর উদ্দেশ্য এ কথা 


ব্যক্ত করা যে, সূর্য আপনা-আগনি, নিজ ইচ্ছায় ও শক্তি বলে বিচরণ করে না। 
সে একজন পরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ. সত্তার নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে 
যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্‌ সো) সূর্যাস্তের সময় এক প্রশ্নের জওয়াবে হযরত আবৃষর গিফারীকে 
এ সত্যটি. জেনে নৈওয়ারই নির্দেশ দেন। .এতে তিনি বলেন, সূ অস্ত যাওয়ার পর 
আরশের নিচে আল্লাহকে সিজদা করে এবং পরবর্তী পরিল্লুমণ শুরু করার অনুমতি 
প্রার্থনা করে। অনুমতি. পাওয়ার পর যথারীতি সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং 
প্রত্যষে পূব গগনে উদিত হয়। এর সারমর্ম এর বেশি নয় যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের 
সময় বিশ্ব চরাচরে এক নতুন বিপ্লব দেখা দেয়। সূর্যকে কেন্দ্র. করেই এটা হয়। 
রসূলুঞ্জাহ, সো) মানুষকে হাশিয়ার করার জন্য এই বৈপ্লবিক .সময়টিকে উপযুক্ত. 
বিবেচনা করে. শিক্ষা দিয়েছেন যে সূর্যকে, স্বাধীন ও স্বীয্ন শক্তি, বলে বিচরণকারী 
মনে করো না। সে কেবল আল্লাহ্‌র অনুমতি... ও ইচ্ছার অনুসারী হয়ে বিচরণ করে 
তার প্রতোক, উদয় ও অস্ত আল্লাহ, তা'আল্লার অনুমতিক্রমে হয়। আদেশ অনুসারে. 
বিচরণ করাকেই সিজদা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, প্রত্যেক বস্তুর সিজদা 
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তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীজ হয়ে থ়ক। কোরআন বলে, ঠাপ 


CAAT wf 
গু 


উস 2 অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টি আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তসবীহ, করে এবং প্রত্যেককে 


তার ইবাদত ও তসৰবীহ্র পদ্ধতি লিখিয়ে দেওয়া চিন 20 নামাষ 
৪৮-- রা - 
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৩৭৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ও তসবীহ্র গন্ধতি শিক্ষা দেওয়া: হয়েছে কাজেই সূর্যের সিঞ্রদাং করার অর্ধ এরাপ 
বুঝে নেওয়া ভ্রান্ত যে, সে মানৃষের ন্যায় মাটিতে মস্তক রেখে সিজদা করে ।  ; 


কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ সমস্ত আঁকাশ, প্রহউপপ্রহ ও 
পৃথিবীকে উপর দিক থেকে বেষ্টন করে রয়েছে। অতঙ্ঞব সূর্য সর্বদা ও সর্বন্ন আরশের 
নিচেই থাকে। অভিক্ততা সাক্ষা দেয় যে, স্য' যর্ধন এক জায়গায় অস্ত যেতে থাকে, 
তখনই অন্য জায়গায় উদিত হতে থাকে। তাই সূর্য প্রতিনিয়তই উদিত হচ্ছে ও অস্ত 
যাচ্ছে। সুতরাং সূর্য সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় আরশেরও নিচেই থাকে এবং উদিত ও 
অস্তমিত হতে থাকে। তাই হাদীসের সারমর্ম এই যে, সূর্য তার সমগ্র পরিভ্রমণে আরশের" 
নিচে: আল্লাহ্‌র সামনে সিজদারতি' থাকে। অর্থাৎ, তার অনুমতি ও আদেশ অনুসারে 
পরিল্রমণ  করে। :কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত তা.এমনিভাষে অব্যাহত থাকবে । 
অতপর যখন কিয়ামত আসম হওয়ার আলামত প্রকাশ করার সময় হবে, তখন সূর্যকে 
তার কক্ষপথে পরবর্তী পরিভ্রমণ শুরু করার পরিবর্তে পেছনে ফিরে যাওয়ার আদেশ 
দেওয়া হবে এবং তখন নে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে! : এ সময় 'তওবার- দরজা বন্ধ 
হয়ে যাবে এবং কারও ঈমান ও তওবা কবুল করা হবে না। 


মোটকথা, বিশেষতারে . সূর্যাস্ত, অতপর আরশের নিচে যাওয়া ও সিজদা করা 
এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি চাওয়ার যেসব ঘটনা উপরোক্ত হাদীসে বণিত হয়েছে, 
সেগুলো পয়গঘরসূলত কার্যকর শিক্ষার একান্ত উপযোগী এবং. জনসাধারণের দৃষ্টিতে 
পৌছে পুরোপুরি একটি উপমা মান্্রঃ এতে জরুরী হয় না যে, সূর্য মানুষের মত 
মার্টত মাথা রেখে সিজদা করে 'ধবং'সিজদা করার সময় সূর্যের গতিতে বিরতি হওয়াও 
অনিবার্য হয় না। এটীও উদ্দেশ্য নয় যে, সূর্য দিবারাস্্িতে মাত্র একবার কোন বিশেষ 
জায়গাস্ন পৌছে সিজদা করে এবং শুধু অস্তমিত হওয়ার পর আরশের নিচে যায়। 
কিন্ত এই বৈপ্লবিক সময়ে সমস্ত মানুষই প্রত্যক্ষ করে যে, সূর্য তাদের দ্‌ চিটি থেকে উধাও 
হয়ে যাচ্ছে, তখন উপমাস্বরাপ তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, এসব প্রকৃতপক্ষে 
আরশের নিচে সূর্যের আজাধীন হয়ে চলার কারপৈরঠ হচ্ছে। সূর্য স্বয়ং কোন শক্তি ও 
ক্ষমতা রাখে না। তখন অদীনাবাসীরা যেমন স্বস্থানে অনুভব করছিল যে, এখন সূর্য 
সিজদা করে পরবতী পরি্রমণের অনুমতি নেবে, তেমনি যে যে জায়গায় অস্ত হতে 
থাকবৈ, সকলের জন্যই একই শিক্ষা হয়ে যাবে। আসল কথা এই জানা গেল যে, সূর্য 
ডার কক্ষপথে বিচরণকালে প্রতি খুহ্‌র্তে আল্লাহ্‌ কে সিজদাও করে এবং সামনের দিক 
এগিয়ে যাওগ্ারও প্রার্থনা করে। এর জন্য তাঁর কোন বিরতির প্রয়োজন'ইয় না। 


এই ব্যাখ্যার পর পৃর্ধোক্ত হাদীসের বিষয়বন্ততে চাক্ষুষ অভিক্ততা সৌর ও অঙ্ক 
বিড্লানের নীতি বাৎলীমুসীগ্ন অথবা পিথাগোরাসীয় মতবাদ ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই 
ফোন আপত্তি ও খটকা অবশিষ্ট থাকে না। | 

তথাপি আরও একটি প্রশ্ন থেকে যানম্ম। তা এই যে, পূর্বোক্ত হাদীসে সূর্যের সিজদা 
করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। এটা ব্যক্তি ও 
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সূরা ইরাসীন ৩৭৯ 
জানবুদ্দিশীলের কাজ।. ূ্য ও চন নিজীব ও চেতনাহীন। তারা এ কাজ কিরাগে 


"টি এ পান্টি ও 


সম্পাদন করতে পারে £ কোরআন পাকের ৪৩ তি ঠা thru! 


আয়াতটি এ প্রশ্নের জওয়াব । অর্থাৎ আমরা যেসব বস্তুকে নিজীব, নির্বোধ ও চেতনাহীন 
মনে করি, তারাও প্ররাতপক্ষে এক বিশেষ প্রকার প্রাণ, জানবৃদ্ধি ও চেতনার অধিকারী । 
তবে তাদের প্রাণ, জান ও চেতনা মানুষ ও জীবজন্তর তুলনায় এত কম যে, সাধারণ- 
তাবে অনূতূত হতে পারে না। কিন্তু তাদের যে এগুলো নেই, এর পক্ষে কোন শরীয়তগত 
অথবা বিবেকপ্রসূত দলীল নেই। কোরআন পাক এ আয়াতে প্রমাণ করেছে যে, 
তারাও প্রাণী এবং বোধ ও চেতনাসম্পম। আধুনিক গবেষণাও এটা স্বীকার করেছে 
1১51৩ ৯ ঠা, 


জ্ঞাতব্য $ EEE SE TEE UE EEE TD দ্বারা সুস্পচ্টরূপে: প্রতিপন্ন 
হয় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়টিই গতিশীল এবং এক মেয়াদের জন্য পরিভ্রমপরত। এতে 
সে মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, যাতে সূর্যের গতিশীলতা স্বীকার করা হয়নি। সর্বা- 
ধূনিক গবেষণাও এ মতবাদকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছে। 


ASAT SL তা পিপি 
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অর্থ শুক খজু'র শাখা, যা বেঁকে ধনুকের মত হয়ে যায়। 41৩. শব্দটি Jy 
-এর বহুবচন । অর্থ অবতরণ স্থল । আল্লাহ, তা'আলা চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের চলার জন্য 
বিশেষ সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই সীমাকেই “মনযিল' বলা হয়। : 

চন্দ্রের 'মনধিল £ চন্দ্র এক মাসে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত রে । তাই তার 
মনধিল ত্রিশ অথবা উনন্ত্রিশটি হয়ে থাকে। প্রত্যেক মাসে চন্দ্র কমপক্ষে একদিন উত্ধাউ 
হয়ে থাকে। ফলে সাধারণভাবে তার মনযিল আটাশটিই বলা হয়। সৌরবিজানীরা 
এসব মনযিলের বিপরীতে অবস্থিত নক্ষভ্রসমূহের সাথে মিল রেখে এগুলোর বিশেষ 
বিশেষ নাম রেখেছেন। জাহিলিয়াত যুগের আরবেও এসব নামেই মনযিলসমূহ চিহিন্ত 
হত।.. কোরআন পাক..এসব পারিভাষিক নামের উধ্বে । চন্দ্র বিশেষ বিশেষ দিনে যে 
দূরত্ব অতিক্রম করে, কোরআন মনযিল বলে শুধ্‌ সে দূরত্বকেই বৃঝিয়ে- থাকে । 

সূরা ইউন্‌সে এতে বিশদ 9 নাই! স্রা ইউনুঙ্গের আয়াত: 


শা পা ভাপা তত AY TAS eee 


চন্দ উভয়ের মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, চন্দ্রের মনযিলসমূহ চাক্ষুষ 
চোখে চেনা যায় এবং সূর্যের মনযিলসমূহ অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবের মাধ্যমে জানা যায়। 


AIA তে রা 


৫১১৫৩১০৩৩৩৩ খাক্যে মাসের শেষে চাঁদের অবদ্ধা বর্ণনা করা 
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হয়েছে। চাদ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হওয়ার পর হ্রাস পেতে পেতে মাসের শেষে ধনুকের" 
আকার ধারণ করে। সিডির হনিলি যোধা শুক্ক খজ্‌র শাখার মত’ বলে এর 
দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। . 


পাঠে তাজা co A BI 


(OY nn ns rete EE 45 95---অৰ্থাৎ সূর্য ও চন্দ্ৰ উভয়ই-আপন আপন কক্ষপথে 


সম্তরণ করে। ll এর শাব্দিক অর্থ আকাশ নয়, বরং সেই বৃত্ত যাতে কোন গ্রহ 


বিচরণ করে। সূরা আছিয়ায় এ আয়াত সম্পর্কে বপ্পা হয়েছে য়ে, এর দ্বারা বোঝা যায়, 
চন্দ্র আকাশ থানে প্রোথিত নয় । বাৎমীমুসীয় মতবাদ প্রমাণ করে যে, চন্দ্র আকাশ গান্রে 
প্রোথিত । কোরআনের আয়াত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্ৰ আকাশের নিচে এক বিশেষ 
কক্ষ পথে বিচরণ করে। আধুনিক গবেষণা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের ঘটনাবলী 
এ বিষয়টিকে নিশ্চিত সত্যে পরিপত করেছে । 


Ae নটি পাপা তা পাত পাপা পাকি এড ডে 
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শাকিলা নিপা তি 


৬ Ed J Le sie তে সমূদ্ৰ ও তৎসং্জিষ্ট বন্তসমূহের মধ্যে কুদরতের বহিঃ- 


প্রকাশ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা নৌকাসমূহকে স্বয়ং ভারী বস্তু দ্বারা 
বোঝাই হওয়া সত্বেও পানির উপর চলার যোগ্য করে দিয়েছেন। পানি এগুলোকে 
নিমজ্জিত করার পরিবর্তে দূর-দ্রান্তের দেশে পৌছে দেয়। আয়াতে বলা হয়েছে, আমি 
তাদের সন্তানসন্ততিকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। এখানে সন্তানসম্ভতির কথা 
বলার কারণ সম্ভবত এই যে, সন্তানসন্ততি মানুষের বড় বোঝা । বিশেষত যখন তারা 
চলাফেরার যোগ্য না থাকে । আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাই কেবল নৌকাসমুহে 
-আরোহণ কর না, বরং সন্তান-সর্ততি:ও তাদের সমস্ত আসবাবপন্রই এসব নৌকা বহন 


AIA তা AS 5 জি তিতা পাচ পাপী 


করে। ৪ Le Ske ওল ped ULE বাব্যের অর্থ এই যে, মানুষের আরোহণ 


| Ra পা 
ও বোঝা বহনের জন্য কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরূপ আরও যানবহন সৃষ্টি 
করেছি। আরবরা তাদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ নিয়েছে উটের সওয়ারী-। কারণ, 
বোঝা বহন উউ সমস্ত জন্তর সেরা। বড় বড় বোঝায় স্তুপ নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর 
করে। তাই আরবরা উটকে +%)1 ৪.১ অর্থাৎ স্থলের জাহাজ বলে থাকে । 


কোরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ £ কিন্ত কোরআন এখানে উট অথবা অন্য 
কোন বিশেষ যানবাহনের উল্লেখ করেনি, বরং অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। ফলে এতে 
এমন সব যানবাহন অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, যা অধিকতর মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র বহন 
করে যনষিলে মকসুদে পৌছে দেয়। এটা সুস্পষ্ট. যে, বর্তমান যুগে যেসব যানবাহন 
প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আয়াতে প্রধানত উড়োজাহাজই বোঝানো হয়েছে। নৌকার 
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সাথে এর উপমাও এক্স সমর্থক। পানির জাহাজ যেমন গানীর উপর সন্তরণ করে 
পানি তাকে নিমজ্জিত করে না, তেমনি. উড়োজাহাজ বাতাসে সম্তরণ করে।.. বাতাস 
তাকে নিচে ফেলে দেয় না। কোরআন. পাক আলাচ্য বাক্যটি অস্পষ্ট রেখেছে, যাতে 
কিয়ামত .পর্মন্ত যত যানবাহন আবিচ্ছৃত হবে, সবই এতে অন্তত্ক্ত হয়ে যায়। 


তেও 
ls ৬৫৬৯ 


93252506370 
98921075028 05481615784 
৪৮8 এত IT ors এঞগভ্ঠ ৮ 


(8৫) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা সামনের আযাব ও পেছনের 
আখাবকে ওয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি অনুপ্রহ করা হয়, তখন তারা তা অগ্রাহ্য করে। 
(৪৬) যখনই তাদের পালনকর্তার নির্দেশীবলীর মধ্য থেকে কোন নির্দেশ তাদের কাছে 
“আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) যখন তাদেরকে বলা হয়, 
. আল্লাহ, তোগাদেরকে' যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাফিররা মু'মিনগপকে 
বলে, ইচ্ছা করালই জাল্লাহ্‌ যাকে খাওয়াতে পারতেন, আমরা তাকে কেন খ্রাওয়াব? 

তোখরা তো স্পশ্ট বিদ্ঞাপ্তিতে পতিত রয়েছ। 













তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ 


যখন তাদেরকে ( তওহীদের প্রমাণাদি এবং তা অমান্য করার কারণে নাভিদাভার সত 
স্বাণী শুনিয়ে) বলা হয়, তোমরা সে আযারকে ভয় কর, যা তোমাদের সামনে রয়েছে 


AJA PE পা 


(অর্থাৎ দুনিয়াতে । যেমন, উপরে ৮ ৩5 আয়াতে ইচ্ছা করলে নৌকা 


নিমজ্জিত করার কথা বলা হয়েছে।) এবং যা তোমাদের (মৃত্যুর) পেছনে (অর্থাৎ 
পরকালে) রয়েছে, (উদ্দেশ্য এই যে, তওহীদ অমান্য করার কারণে কেবল দুনিয়াতে 
অথবা পরকালে যে আযাব তোমাদেরকে স্পর্শ করবে, তাকে ভয় এবং বিশ্বাস স্থাপন 
কর) যাতে তোমাদের প্রতি অনুকষ্পা করা হয়, তখন তারা (এই ভীতি প্রদর্শনের ) 
পরওয়া করে না। (তারা তো এমন কঠোরপ্রাণ যে,) যখনই তাদের পালনকর্তার আয়াত- 
সমুহের মধ্য থেকে কোন আয়াত তাদের কাছে আসে, তখনই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
(ভীতি প্রদর্শন যেমন তাদের জন্য উপকারী নয়, তেমনি সওয়াব ও জান্নাতের সুসংবাদও 
তাদের জন্য উপকারী হয় না। সেমতে) যখন তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ 
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৩৮২ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন. ॥ সপ্তম খণ্ড 


করিয়ে) বলা হয়, আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন; তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে ফকির- 
মিসকীনদের জন্য) ব্যয় কর, তখন (হঠকারিতা ও উপহাস করলে কাফিররা ) মুসজ- 
মানদেরকে (যারা ব্যয় করতে বলেছিল) বলে, আমরা কি এমন লোকদের খাওয়াষ, 
যাদেরকে আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে (অনেক কিছু) খাওয়াতে পারতেন? তোমরা প্রকাশ্য 
ভাত্তিতে (পতিত) রয়েছ। 


-- পূর্ববর্তী আয়্াতসম্মূহে পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদিতে আল্লাহ্‌, তা'আলার শন্তি ও 
প্রভার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ ও তওহীদের দাওয়াত দেওয়া 
হয়েছিল এছাড়া এ দাওয়াত কবুলের ফলপ্বর্প জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও সুখের 
ওয়াদা এবং কবৃল না করার কঠোর শাস্তির সত্রর্কবাণীও বণিত হয়েছিল। আলোচ্য 
আয়াতসমূহে ও পরবর্তী আয়াতসমূহে মক্কার কাফিরদের বক্তা বিরত' হয়েছে যে, তাদের 
উপর সওয়াবের ওয়াদা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। 


এ প্রসঙ্গে কাফিরদের সাথে সুসলমানদের দুর সংলাপ, উ্লেখ রা হয়েছে। 
মুদলমানরা যখন তাদেরকে বলে, তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় কর, যা দুনিয়াতেই 
তোমাদের সামনেও আসতে পারে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই তোমরা শাত্তিকে 
ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করলে তা. তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক  হবে। কিন্তু তারা একথা 
শুনেও মুখ ফরিয়ে নেয়। আয়াতে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার উল্লেখ 
করা হয়নি। কারণ, পরবর্তী আয়াতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার উল্লেখ থেকে এখাচনেক মুখ 


ফিরিয়ে নেওয়া প্রমাণিত হয়। এছাড়া ব্যাকরণিক নিয়মে 55 01 শর্ভ। এর শা. 


হিসাবে 15051 শব্দটি উহ্য রয়েছে । এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াতের নিবে 
শব্দটি। এতে বলা হয়েছে, তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার যে কোন আয়াত আসে, 
তারা তা থেকে কেবল মুখই ফিরিয়ে নেয়। 


,.. পরোক্ষভাবে রিষিক প্রাপ্তির রহস্য £ দ্বিতীয় সংলাপ এই ষে, মুসলমানরা 
গরীব-মিসকীনকে সাহায্য করার জন্য এবং ক্ষধার্তকে খাদ্য দানের জন্য কাফিরদেরকে 
বলত, আল্লাহ, তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে কিছু অভ্ব্রস্তদেরকে দান কর। 
এর জওয়াবে তারা ঠাট্টা করে বলত, তোমরাই. রল যে, সকলের রিখিকদাতা আল্লাহু । 
তিনিই তাদেরকে দেননি; অতএব আমরা কেন দেব? তোমাদের এই উপ্নদেশ প্রকাশ্য 
পথন্্ষ্টতা।- কেননা তোমরা আমাদেরকে রিখিকদাতা বানাতে. চাও। বলা বাছল্য, 
ই তালাক রিযিক হা এ সম্পর্কে কোক্কআানে 
আলা হয়েছে £' 
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Ed 
ATA CAC বৰ 4 ক" পা 


5৩৮০8 wr ৪৩০0 ৩০৭) or পরি ১5 


নিন জা Ad 


1 ৩) 9%) (৪5 3=_ অ্থাৎ আপনি খাদি তাদেরকে জিজেস করেন, কে আকাশ থেকে 


কৃষ্টি বর্ষণ, ৰুরেছে, অতপর পৃথিবীতে উদ্ভিদের জীবন সঞ্চারিত হয়েছে এবং নানা রকম 
ফলমূল উদ্গত হয়েছে, তবে তারা স্বীকার করবে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই বর্ষণ করেছেন। 


এ থেকে জানা গেল যে, তারাস্আল্লাহ্‌ তা'আলীকেই রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস 
করত। কিন্ত মুসলমানদের জওয়াবে ঠাষ্টার ছলে উপরোক্তৎ কথা বলেছে। এ বোকারা 
যেন আল্লাহ্র পথে ব্যয় এবং গরীবদের" সাহায্য করাকে আর্জীহির রিষিকদাতা হওয়ার 
পরিপন্থী মনে করত। র্লিষিকদাতা আল্লাহর প্রজামযু: আইন এই যে, তিনিংগকজনকে 
দানে করে অন্য জনকে দেওয়ার মাধ্যম করেন এবং এই মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অন্যদেরকে 
দেম। তিনি সবাইকে নিজে প্রত্যক্ষভাবে (রিযিক দিতেও সক্ষম। জীবজস্ত,. কীট-পতঙ্গ 
ও পত্ত-পক্ষঁকে তিনি এমনিভাবে রিযিক দান করেনঠ তাদের মধ্যে কেউ দরিদ্র ও 
কেউ ধনী নেই এবং কেউ কাউকে কিছু দেরও না। সরাই প্রকৃতির দস্ভরখাম থেকে 
আহার ক্রে। কিন্তু মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার গ্রাণসঞ্চার 
করার জন্য রিধিকের ব্যাপারে একজনকে অপরজনের মাধ্যম করা হয়েছে, যাতেদ্লাতা 
সওয়াব পায় এবং প্রহীতা তার অনুগ্রহ স্বীকার করে। কেননা পারস্পরিক সহযোগিতা 
ও: সহুমিতার উপরই সমগ্র বিশ্ব ধ্যবস্থার ভিতি রচিত হয়েচ্ছ। এই ভিত্তি তখনই 
প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, মখন মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী হয় । দরিদ্র ধনীর পয়সার 
মুখাপেক্ষী হয় এবং ধনী দরিদ্রের প্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে - এবং তাদের 
কেউ কারও প্রতি অমুখাপেক্ষী না হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, কারও প্রতি কারও 
১ একজন অপরজনকে কিছু দিলে মিজের স্বার্থেই দান-করে। 


এখন প্রশ্ন থেরে যায় যে, কাফিররা তো আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসই. রাখে না এবং 
বারন বর্ণনা অনুষারী তারা নটি বধানাবরী পাস” আনল নর । 
এমতাবস্থায়. মুসলমানরা, কিসের ভিত্তিতে কাফিরদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার 
আদেশ দিত! এর উত্তর এই যে, মুসলমানদের এই আদেশ কোম শরীয়তগত বিধান 
পালন; করানোর উদেশ্যে নয় খরং মানবিক সহমমিতা ও ভদ্রতার প্রচলিত নীতির 
ভিত্তিতে ছিল । ই 


খু) নয দল ) ff 2 হর + // ৫১ EGE ৮০০ 
প2৮হ ৫. ৫25৩ 755, 2 
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(5৮) ভারা বলে, তোমরা. সত্যবাদী হলে হল এই ওয়াদা কৰে পূণ হবে? 
(৪৯) তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা : করছে, ঘা তাদেরকে জাছাত 
করবে তাদের পারম্পরিক বাকবিতগ্াকালে। (৫০) তখন তারা ওছিয়্ত করতেও 
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সক্ষম হবে না। এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না। 
(৫১) শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা, কবর খেকে তাদের পালনকর্তার দিকে 
ডু চজবে। (৫২) তারা বলবে, হায় -গ্জামাদের দূর্ভোগ 1” কে জামাদেরকে নিদ্রাক্ছল 
খেকে উদ্জিত.করল? রহঙ্গান- জাল্লাহ: তো এরই 'শুদরদা দিয়েছিলেন: এরং রস্লগণ সত্য 
বযেছিলেন। (৫৩) এটা তো হবে কেবল, এক মহানাদ সে মুহ্র্ভেই তাদের সবাইকে 
জামার আঙগনে- উপস্থিত করা" হবে। (৫৪) জাজকের দিম: কারও প্রতি জুলুম করা 
হবে না'জবং তোমরা ঘা করবে কেবল তারই প্রতিদান 'পাবে। (৫৫) অরদিন জান্না- 
তীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। (৫৬) 'তারা এবং .হাগের জ্ীরা উপধিষ্ট থাকবে 
ছায়াময পরিবেশে 'জাসনে হেলান দিয়ে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল 
এবং যা চাইবে । (৫৮) করুপামন্ন পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে ‘সালাম’ । 
(৫৯) হে ত্ূপরাধীরা, জাজ তোমরা জাকাদা হয়ে ঘাও। (৬০): হে রনী-আদম! আমি কি 
তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শু? 
(৬১) এবং: আশায় ইবাদত কর এটাই সরল পথ। (৬২) শয়তান তোমাদের 
জনেক দলকে গথব্্ষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? (৬৩) এই সে জাহাল্গাম, 
হার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হতো (৬৪) তোমাদের কুফরের কারগে আজ এতে 
প্রবেশ কর। (৬৫) জাজ আনি তাদের মুখে মোহর প্রটে দেব তাদের হাত আমার 
সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাঁদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে (৬৬) আমি ইচ্ছা 
করলে তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে দৌড়াতে : 
চাঁইলে কেমন করে দেখতে পেত! (৬৭) জমি ইচ্ছা করলে তাঁদেরকে স্বত্ব স্থানে আকার 
বিরুত ফরতে পারতাখ, ফলে তারা আগেও চলতে পারত নী এবং পেছনেও ফিরে 
যেতে পারত না? ৬৮) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সু্টিগত পূর্বাব- 
স্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না? | 


তফলীরের EEE ৪ 
এতারা, (অর্থাৎ কাফ্িররা. পয়গ্র ও তাঁর. অনুসান্থীদেরকে: অস্বীকারের ছলে) 
বলে, তোমরা (তোমাদের দাবিতে) সত্যবাদী হলে, (বল,) এই ওয়াদা (অর্থাৎ কিয়া- 
মতের ওয়াদা, যা উপরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তোমরাও প্রায়ই এর কথা 
বলে থাক--) কবে পূর্ণ হবে? (আল্লাহ, বলেন, এরা যে বারবার জিজেস করে, এতে 
করে মনে হয় যেন,) তারা এক মহানাদের (অর্থাৎ প্রথম ফুঁৎকারের) অপেক্ষা 
করছে, যা তাদেরকে. আহ্মাত হানবে (সাধারণ অভ্যাস অনুষাম্মী নিজেদের ব্যাপারাদিতে 
পারস্পরিক বাকবিতণ্ডাকালে। (এই মহানাদের সাথে সাথে তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে 
যাবে যে,) তখন তারা ওসিয়ত করতে সক্ষম হেরে না এবং তাদের গরিবারস্পরিজ্নের 
ক্যছেও ফেরত. যেতে পারবে না (বরং য়ে যে, অবস্থায্ন থাকুবে, মরে কাঠ হয়ে যাবে) 
এবং (ভ্তপর পুনরায়) শিংগায়, ফু'ক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে “(রর 
snr < ও CA EE 


ক কৰ 
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৩৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন । সপ্তম খণ্ড 


হবে) তাদের পালনকর্তার দিকে (অর্থাৎ হিসাবের জাক্ষগায়) দত চলতে থাকছে । 
(সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্য দেখে): তারা বলবে, হায়;-:আমাদের দূর্ভোগ, আমাদেরকে 
আমাদের কবর থেকে কে উঠাল:?.. (আমরা তো' সেখানেই আরামে ছিলাম। : ফেরেশতা- 
গণ জওরাঘ লেষেন,). রহমান আল্লাহ, তো এরই - (অর্থাৎ "এ কিয়ামতেরই) ওয়াদা 
দির্সেছিজেন, এবং রস্লগণ এ সত্যই বলেছিলেন । : (কিন্ত তোমরা তখন মাননি। অতঙ্গর 

আল্লাহ .বলেব, এটা (অর্থশদ্িতীয়-ফ'ক) তো হবে এক মহানাদ (যেমন প্র্মম ফু কও 
এক সহানাদ ছিল) ফলে সে যুহ্‌র্তেই তাদের সবাইকে..আমার সামনে উপস্থিত করা : 
হবে ৰে চলার ক রতি এখানে উপস্থিত করার কথা বলা হয়েছে।: উভয়টিই 


পাও ঠাক 3 LAT 


বাধ্যতামূযাক ও জোরপূর্বক হবে। কোরআনের ভাষা টে nened এবং ৩০ 


পা পপ A‘ 6S 


০৪৭৩৫ থেকে জানা যায়।) আজকের দিনে কারও প্রতি জুলুম করা 


হবে. না এবং তোমরা (দুনিয়াতে : কুফর ইত্যাদি), যা. করতে, চকবল তারই প্রতিফল 
পাবে। (এখন জাল্নাতীদের ক্ষরস্থা. বণিত হচ্ছে,) . নিশ্চয়ই জায়াতীরা এদিনে তাদের 
আনন্দে মশগুল. থাকবে। তারা এবং. তাদের স্ত্রীরা উপ্রিস্ট. .থারুবে ছায়াময় পরিবেশে 
আসনে হেলান - দিয়ে। .সেখানে তাদের জন্য থাকবে. (সরবপ্রক্যর) ফলমূল এবং প্রাধিত 
সবকিছু। করুণাময় পাল্রনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম রল্লা হবে: [ অর্ধ আল্লাহ: 
, বলবেন, আসসালাম্‌ . আল্লাইকুম ইয়া আহলাল-জামাত---( ইবনে মাজা). অতপর 
আবার, জাহাম্নামীদের অবস্থার পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। হাশরে তাদেরকে আদেশ 
করা হবে] হে. অপরাধীরা (যারা কুষ্ণুরী করেছিলে), আজব তোমরা (মুমিনদের 
থেকে) পৃথক হয়ে যাও।-,( কারণ তাদেরকে জাম্নাতে এবং তোমাদেরকে জাহাম্নামে 
প্রেরণ করা হবে। তখন তাদেরকে তিরক্কা রহ বল্লা হরে,) হে বনী জাদম। ৫এমদি- 


৬০ ১12. NEE রক লা চিন রিনি SEE TEES 
করো না সে. তোমাদের, প্রকাশ্য শন. ॥ বরং আমারই ইবাদত কর? এটাই সরল পথ। 
[ইযাদতে'র অর্থ এখাটে আনুগত্য ব করা। যেমন, এক আয়াতে আছেঃ এ 


৫ এ শট OAD IIT এরা পারা 


৬৬৪০ ৩ তি অন্য আয়াতে আছে: ৭৯৯ (53885. এছাড়া 


শয়তান সম্পকে তোমীদের আরও জানান হয়েছিল যে, সে তোদের বৈনী-আদমের) 
অনেক দ্গকে পথভ্রষ্ট করেছে। তোমাদের পথশ্রচ্টতার শাস্তি ও অতীত সম্পূ দায়সমূহের 
কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দৈওয়া হয়েছিল। অতএব তোমরা কি বুঝনি ( যে, তার প্রযৌ- 
চনায় আমরা পথন্রষ্ট হয়ে গেলে আমরাও শাস্তির যোগ্য হয়ে যাব? অতএব) এই সে 
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স্রা ইয়াসীন El ৩৮৭ 
জাহাল্লাম, (কুফর করা হলে) যার'-ওগ্লাদা তোমাদেরকে দেওয়া হত। অদ্য তোমাদের 
কুফরের কারণে এতে: প্রধেশ কর! হি লি তাক রে কাহার তারা 


শপ 


মিথ্যা ওষর পেশ করতে পারবে না। যেমন, শুরুতে বলবে, কি ৫০ 412 


তাদের হা আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেষে। 
(এশাস্তি তো হবে পরকালে) আমি ইচ্ছা করলে (দুনিয়াতেই তাদের কুফরের শাস্তিত্বরাগ ) 
তাদের দৃষ্টি বিশুগ্ত করতে পারতাম (দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে অথবা চক্ষুই লোপ করে) 
তখন তারা পথের দিকে (চলার জন্য দৌড়াতে ) চাইলে কি করে দেখতে পেত? (লূত 


সম্পদায়ের - উপর, এমনি আযাব এসেছিল । আল্লাহ্‌ বলেন, 3০,58১ তদুপরি) আমি 
ইচ্ছা করলে (কুফরের শাস্তিস্বরাপ) তর আকুতি বদলে দিতে পারতাম (ফেঙ্গন, পুরা- 
কালে কতক লোক বানর ও শুকরে পরিণত হয়েছিল।) এমতাবস্থায় তারা মে যেখানে 
ছিল, সেখানেই থেকে যেত। (অর্থাৎ বদলে দেওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে বিকলাঙ্গ 
জানোয়ার বানিক্ধে দিতাম, হে: ত্বস্থান ত্যাগ করতে পারে না) ফলে তারা অগ্রেও চলতে 
পারত না এবং পিছনেও ফিরে যেতে পারত না। ( এই চক্ষু লোপ করা ও আকার 
বিরুত করার ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না যে, এটা কিরাপে হতে পারত! এরই অনু- 
রূপ আমার একটি কাজ দেখ) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, ( অর্থাৎ খুব 
বয়োবৃদ্ধি করি, তাকে স্বাঙাবিক অবস্থায় উপুড় করে দেই (স্বাভাবিক অবস্থা বলে 
জান-বুদ্ধি, চেতনা, শ্রবণশভি, দৃষ্টিশক্তি, পরিপাকশত্তি ইত্যাদি এবং রও-রাপ ও সৌন্দর্য 
বোঝানো হয়েছে। উপুড় করার অর্থ ' তার অবস্থা উপর থেকে নিচের দিকে এবং ভাল 
থেকে মন্দের দিকে ধাবমান করে ছেওয়া। সুতরাং লোপ করা 'গ্রবং বিরিত করাও এক 
প্রকার পূর্ণত্ব থেকে অপূর্ণত্বের দিকে ধাবমান করা ।) অতএব (এ অবস্থা দেখেও ) তারা 
কি বুঝেনি? (আল্লাহ যখন এক পরিবর্তন করতে সক্ষম, তখন অন্য পরিবর্তনও করতে 
পারবেন, বরং আল্লাহ্‌ সম্ভাব্য সবকিছু করতে সমান সক্ষম। অতএব এ বিষয়টির 
রতি লক্ষ্য করে তাদের সতর্ক হওয়া ও কুফর বর্জন করা উচিত)। | 


৯) 7. 


নুহরিক জাতৰ বিষয় 


BS Hoar Gg পন ঠটিত, তা Jara rl) 


Ed 
8০0৬০815598 5 কাফিররা খে ১০ 53115 he বলে 


ঠাট্টা ও পরিহ্্ছেলে মুসলমানদেরকে -স্িড়েস' করত, তোমরা যে কিয়ামতের প্রবস্তগ, 
তা কোন, বছর ও কোন, তারিখে সংঘটিত. হবে? :.বণিতা মায়াতে তারই- জওয়াব দেওয়া 
হয়েছে।' ভাদের প্রশ্ন বাস্তব বিষয় জ্যনার সত্য নস্ন ;. বরং নিছক ঠাটা ও পরিহাসের 
ছলে ছিল।।:: জানার জন্য হলেও :কিরুস্তের সন-তারিখের নিশ্চিত জান কাউকে না 
দেওয়াই আল্লাহ রহস্যের দাদি -ছিল। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা এ জান তীর নবী-রস্লকেও 
দান করেন নি। নির্বোধদের এই প্রশ্ন অনর্থক ও বাজে ছিল বিধান্স এর” জওয়াবে 
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৩৮৮ তফসীরে মা'জারেফ্ুল-কোরআন।। সপ্তম খণ্ড 


কিয়ামতের তারিখ বর্ণনা কয়ার পরিবর্তে তাঁদেরকে ছা শিয়া করা হয়েছে মে, যে বিয়ের 
আগমন অবশ্যন্তাবী তার জন্য প্রস্ততি প্রহণ করা এবং -অন-তান্তিখ. খৌঁজাখু জিতে য় 
নষ্ট না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিয়ামতের খবর শুনে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং 
সৎকর্ম সম্পাদন করাই ছিল বিবেকৈর দাবি, কিন্তু তারা এমনি গাফ্িল যে, কিয়ামতের 
আগমনের: পর. তারা যেন চিন্তা করার অপেক্ষায় আছে। তাই: বলা হয়েছে, তারা 
কিয়ামতের. অপেক্ষা করছে। অথচ কিয়ামত হবে গকটি মান মন্বানাদ মা তাদেরকে 
তখন অতকিতে আঘাত হানবে, স্বখন্ু-.তারা নিজেদের কাজ-কারবার  $.গরস্পরিরি 
লনদেনের  বাকরিতণ্ডায় রত থাকবে। সবাই তদাবস্থায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে। 


হাদীসে আছে, দুই ব্যক্তি বসত ্রয়-বিক্ুয়ে রত থাকবে সামনে বস্ত্র খোলা থাকবে 
আর এমতাবস্থায় হঠাৎ কিয়ামতের আগমন হবে এবং তারা বস্তা জাজ করারও অব- 
কাশ পাঁষে না। কোন বারি হয়তো” তার চৌবাচ্চাটিতে যাটি আয়া লেপ দিতে থাকদে 
এবং তদাবস্থায়ই মরে ষাবে।-_( কুরতুবী) | 


TAS ATA A AZT AIA ৫কিপ পা 


urs els! 1 ys ০ 8 534444 = অ্াৎ তথখন হারা 


একম্লিত হবে, তারা একজন অপরজনকে কোন কাছের ওসিয়ত করারঙু সুযোগ পাবে 
না এবং ঘারা ঘরের বাইরে থাকবে, তারা ঘরে প্রত্যাবর্তন .করারও স্রময় পাবে লা। 
আপন আপন জায়গায় মরে পড়ে থাকবে। প্রথম ফু'ক্রে এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব আকাশ 
ও পৃথিবী ধ্বংসভূপে পরিণত হবে। 


এরপর বলা হয়েছে ৪ ০1 ১৩৪০5595267 
Faas A ৬.০ 


৩১ hn! শব্দটি ৩ ১২-এর বহবচন। রথ কথ । ০1২টি 


পপ তু শা পিওর পা 


5.১ থেকে উদ্ৃ। অর্থ ভুত চলা। অন্য এক আয়াতে আছে ৫ II 


bin ৩ 1 ০৯ সী অৰ্থাৎ তারা দত কবর থেকে বের হবে। এক আয়াতে 


পা 


রা AS 55৩ পা «১ পা 

বলা হয়েছেঃ ১5748 ( (513 ৩-_অর্থাৎ হাশরের সময় মানুষ কবর থেকে 
উঠে দেখতে থাকবে। এ বক্তব্য পূর্ববর্তী বন্তব্যের “পরিপন্থী নয়। কারণ; প্রথমাবন্থায় 
বিস্মিত হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে থাকবে এবং পরে দ্রুত গতিতে হাশরের দিকে 
দৌড়াতে থাকবে। কোরআনের আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগঙল সবাইকে 
ডেকে হাশরের ময়দানে আনবে।' এতে বোঝা যায় যে, মানুষ স্থেচ্ছান্স হান্গরের অয়দানে 
উপস্থিত হবে না, বরং ফেরেশতাগণের ডাকার কারণে বাধ্যতামূলকনারে দৌড়াতে দৌড়াতে 
উপস্থিত হবে। - 
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সূরা ইয়াসীম' '- 7 ৩৮৯ 


০ টি পল 2 শার্পাডিক + AS শুর 


ও 33 yore ৬০৭ ৩০ ৪৩৪ ৬. কাফিররা কবরেও আয়ামে ছিল 


না, বরং কবরের আযাবে পতিত ছিল। কিন্ত কিয়ামতের আষাবের তুলনায় সে আযা- 
বকে' আরাম বলেই খনে হবে। তাই তাঁরা বলবে, ধক আমাদেরকে কবর থেকে বের 


করল? সেখানে থাকলেই তো ভাল হত। ফেরেশতাগণ অথবা মুমিনগণ এর জওয়াবে 
বলবে £. 
‘ ky bs < 58 


টির নিন eo PARA Aro 2 


৩৬,১০4. ৩০০১ সিহত করুণাময় আল্লাহ্‌ 
যে কিয়ামতের ওয়াদা দিয়েছিলেন, এই হল সে কিয়ামত। রসূলগণ তোমাদেরকে সে 


সত্য সংবাদই গুনিয়েছিলেন, কিন্ত ত্রোমরা!স্র.ক্ষেপ করনি।--এখানে আল্লাহ্র ‘রহমান’ 
গুণটি উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি তো স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য 


বক্তা 


গুণেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। 
“AS Pd 


42598 ৩ BBG p30 Est ৩৩4 1 ৩ {--জাহামামীদের দুরবস্থা, 


বৰ্ণনা করার গর কিয়ুমতে আমাতীদের . অবস্থা বণিত হয়েছে যে, তারা তাদের 
চিত্তঘিমোদনে: স্নশগ্ল থাকবে। ৩৪৮ ৩-এর অর্থ আনন্দিত, --স্বাচ্ছন্দ্যশীল £ 


৯4: 


HS তর ও এক অর্থ এমনও হতে পারে ষে, তারা জাহাম্নামীদৈঁর দুরবস্থা থেকে সম্পূর্ণ 
নিশ্চিন্ত থাকবে & 


L233 হাঁচি 
EX ও স্থল ১% ৩ সংযুক্ত করার কারণ এ ধারণা নিরসন করাও হতে পারে 
যে; জাঙ্রাতে ফরয-ওয়াজিব কোন ইবাদত থাকবে না এবং জীবিকা উপার্জনেরও কোন 
প্রয়োজন 'খাঁকধেনা। এমন 'বৈকার অবস্থায় মানুষ সাধারপত অস্বস্তি বোধ করে। 
তাই বলা হয়েছে যে, জামাতীরা বিনোদনমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই 
অস্বত্িবোধ করার প্রশ্নই দেখা দেয় না, 
AISI LAL AS. | 1 
+৪৯15012 5.5 শব্দের অর্থে জান্নাতের হর এবং দুনিয়ার প্র 
সবাই অন্তভূ্। 
ZAI GT TAIT | ES র্‌ | 
৩৪৮ ০৪ ৮১৪) ১- শব্দটি ৮৪১ থেকে ুজ্ভুত। অর্থ আহবান করা । 
অর্থাৎ জামাতীরা ঘেঁ বন্তকেই ডাকবে, তা পেয়ে যাবে। কোরআন করীম এক্ষেরে 


www.pathagar.com 


৩৯০ তফসীরে মাআরেফুলনকোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড ' 


৩১৫০৪ বলেনি। কেননা, চেয়ে লাভ করাও এক প্রকার শ্রম ও কষ্ট, যা থেকে 
জালা 'পৰিষ্। সেখানে প্রি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামপ্লীই উপস্থিত থাকবে! 

LAS AJA 

তকে । a |; ৬% 19- হরর মদনে প্রথমে . মানুষ 


5. পাজি ঠ ঠি পাতা AIG পাপা 


১৯৪৬ 


অর্থাৎ তারা হবে বিদ্চিপ্ত পঙগপালের মত। কিন্তু পরে কর্ষের ভিত্তিতে. তাদের 
পৃথক পুথক দলে বিভক্ত করা হবে। কাফির, মুমিন, সৎকমী ও অসৎকমী লোকগল 


পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 1১15 


নি পাজি এ 


৬৯৩) ০১৯0, অর্থাৎ যখন মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে? আলোচা 
আয়াতেও এই পৃথ্কীকরণ ব্যক্ত হয়েছে। 


শা 12 ADS: জিলা পা রী 


০৬257948517 olay (টী ১৪ 1001 অর্থন সমস্ত 


মানুষ এমনকি, জিনদেরকেও কিয়ামতের দিন বলা" হবে, আমি ফি তোসীদেরকে 
দুনিয়াতে শয়তানের ইবাদত না করার আদেশ দেইনি? - এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাফিররা 
সাধারণত শয়তানের ইবাদত করত না, বরং দেবেদেবী অথবা অন্য কোন বন্তর 
পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শয়তানের ইবাদত করার অভিযোগে কেমন করে 
অভিষৃত্ত' করা যায়? জওয়াব এই যে, প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারওকআনু- 
গত্য করার নামই ইবাদত। তারাও চিরকাল শয়তানী শিক্ষার 'অনুসরণ করেছিল 
প্রতিটি এমন কাজ করে, হন্দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্বীর মহব্বতে প্রতিটি এমন কাজ 
করে যদ্দ্বারা স্ত্রী সন্তষ্ট হব, হাদীসে তাদেরকে অর্থের-্দাস ও স্রীর দাস বলে আখ্যা” 
র্নিত করা হয়েছে। 


কোন কোন সূফী বুহূর্গের ভাষণে নফসের অনুসরগকে মৃতি পূজা বলা হয়েছে। 
এর অর্থও নফসের কামনা-বাসনা মেনে চলা ॥ কু্ষর ও শিরক অর্থ নয়। জনৈক 
সাধক কবি বলেছেন $ 


CE ৩২,০৩৪ 81) ৬ ১৪০ 01 লিভ ০০০ 
PU ০৪১ le ই ০ ০০২ ০১৯ 0৪ একটি 
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সুরাইয়াসীল- ৩৯১ 


পল 7৩ 2° Ac ho 


শে নি ৮০০ 158 হাশরে-হসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিতির সময় 
প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওষর বর্সনা রুরার স্বাধীনতা পাবে। মুসরিকরা সেখানে শপথ 
স্ররারে ক্লুফর ও -শ্িরক অস্বীকার করবে। তারা: বলবে, । ৩০ 15 


৮৯৮০ 


কেউ বাবে, আমাদের “আমলনামায় ফেরেশতা যা কিছু লিখেছে, আমরা তা থেকে 
মুক্ত । তখন আল্লাহ, তা'আলা তাদের মুখে মোহর এ'টে দেবেন,. যাতে তারা কোন 
কিনু বলতে না পারে। অতপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ প্রতাঙ্গকে রাজসাক্ষী করে 
কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। তারা কাফিরদের যবিতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য 
দেখ" আলোচ্য ক্জায়াতে হাত ও" পায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অন্য আয়াতে খানু- 


ঞপিঞলে তা ART ত 
ষের কর্ণ, ক্ষ ও চরের সাক্ষ্যদানের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ ৪৮০ 8৮ ১৪০ 


80১ এও xe ১22 


Ad 233-733 পিত্ত 


(৯১১১ ৮১৬ তি অপর ক রস: টি 


অর্থাৎ তাদের জিহবা সাক্ষ্য দেবে। এটা -আলো্য আঙ্কাতের অর্থাৎ হ্গে মোহর 
এটে দেওয়ার পরিগন্থী নয়। কেননা, মোহর করার উদ্দেশ্য এই য়ে, তাঁরা নিজ-ক্ষমতার 
কিছু বলতে পারবে না। তাদের জিহবাও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে।- 

এসব অল-প্রহাঙগে কাকশক্তি কোথা থেকে: আসবে, এ প্রশ্নের জওয়াব কোরআনেই 


AS ওত তা AT 


নিত হয়েছে হে, sh HIST ও 2 4৪৪7 অৰ্থাৎ অন প্রতাল বলবে হে, 


আল্লাহ. প্রত্যেক বাঞ্ুশকিসম্পন্নকে বানি, দিয়েছেন, তিনি..আঙাদেরকেও 'বাকশক্ি 
. দিয়েছেন। 
LAS Ae SX FEB পপ 


০ ET lp LES SS od god sab ye থেকে 


উদ্ধৃতন “অধ দীর্ঘায়ু দান ফরা । ০/১ শব্দটি ০৮9). থেকে উদগত। অর্থ উপুড় 
করা। এ আয়াতে আল্লাহ, তা'আলা তীর পূর্ণ শক্তি ও প্রজার আরও একটি বহিঃ- 
প্রকাশ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণী সর্বদা আল্লাহ্র কর্মের 
অধীনে থাকে এবং তাঁরু কর্ম তাদের মধ্যে অবিরাম অব্যাহত থারে।:-একটি নোংরা ও 
নিল্গাণ ফোঁটা থেকে ব্রাদের অধ্থিত্বের সূচনা হয়েছে। জননীর গর্ভাশযোয় তিন অহা 
এই ক্ষ জগতের সৃষ্টি সম্পন্গম হয়েছে। অনেক সন্ধা হন্তরপাতি- এছ অভ্িত্ের: হধ্যে 
স্থাপন ‘করা হয়েছে। অতপর আত্মা সঞ্চার: করে: তাকে জীবিত করা হয়েছে? বসা 
মাঙগ জননী-গর্ভে লালিত-পালিত হযে: সে: কটি পৃর্ণাজ-বানুষের জাকাত ধারণ: করেছে 
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৩৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন। সপ্তম খণ্ড 


তার উপযুক্ত খাদ্য তার মায়ের স্তনে সৃষ্টি করে তাকে ধাপে ধাপে শক্তি দান করে- 
ছেন। সআতপর -যৌরন পর্যন্ত অনেৰু স্তর অতিক্রম করে তাঁর যাবতীয় শক্তি সুষ্ঠাম 
ও সবল হয়েছে। ফলে সে শক্তি ও শৌর্ষ দাবি করতে শুরু করেছে এবং তার মন্‌ 
প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার মনোবল''সৃষ্টি হয়েছে। ' 


& অর আল্লাহ্‌ ঙ্গন ইচ্ছা করলেন, তখন তার ঈপ্রস্ত বল ও শক্তি হ্রাস পেতে 
শুরু ,করেছে। এই ভ্রাসপ্রাথ্তিও অন. স্তরুতিক্রম.ক্রে অবূশেষে .বার্কোর লেষ 
সীমানায়, উপনীত হয়েছে। চিন্তা করলে.দেখ সায়, এখানে পৌছে সে. আবার ঢল ভরেই 
পৌছে পছ, এমে স্তরটি.,.শৈশরে অতিক্রম করেছিল। - তার..সকল অভ্যাস. ও .ক্লিয়াকর্ম 
বদলে থেছে।..-যেসৰ বন্ত এক সময়-তার. সর্বাধিক প্রিয় ছিল, সেগুলোই এখন সর্বাধিক 
ঘৃণিত হয় গেছে। পূর্বে যা ছিল সুখের বিষয়, এখন তাই হয়ে গেছে কষ্টের বিষয় ।- 
আলোচ্য আয়াতে একেই উপুড় করা বলা হয়েছে। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন ৪. 


Vag ওজন fc সা 


এট ৬ ওহ ৪ | ০৯০৭ 2 ৩০ 
টি 1৮) 19-৮০০0: US 0৯৩ 
-:অর্গাৎ যে ব্যক্তি জীবিত: থাকবেন; কালের আবর্তন ভার নতুমত্ব ও শক্তিমত্তাকে 
জীর্ণ ও:ক্ল্গিন করে দেবে. এবং তার গর্বপ্রধান-দুই বঞ্ধ, অর্থাৎ শ্রথনশভ্ি ও দৃষ্টিশক্ধি 
তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পৃথকচহয়ে যাবে। ৩: চ. 

- 'স্ানুষ দুনিয়াতে চোখে দেখা অথবা কানে শোনা বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক আস্থা 
পোষণ. করে। বার্ষক্যে পৌঁছলে এপ্সলোও আস্থাভাজন থাকে না. শ্রবণশক্তির দুর্বলতার 
কারণে কথাবার্তা পূর্ণরাপে বোঝা কঠিন হয় এবং দৃষ্টিশক্তির বৈকলের কারণে সঠিক- 
তাবে দেখা সুরাহ হয়ে পড়ো; মুতানাবৰী তাই বলেছেনঃ 


৬০১৪) 2১5৮ ৬১ Me us ূ 
শক SG ৬০ এ I এত Gh ks 
অর্থাৎ যে ক্যক্তি- 'ছুনিয়াতে- দীর্ঘ জীয়ন লাভ, করে, তুর চোখের সামনেই রা 


পাচ্ছে যায় । দলা যা বিন রি না তা মিথ হৃত জাহ 
থাকে । - রি 


নিবি এসাব গা OTE EE রত কুদরাক্তের 
ব্হিহভ্রকাশ, তেমনি ’'অতে মানুষের প্রতি: এক স্যিরাট অন্স্রহও বিদ্যমান । শ্রষ্টা মানুচ্ঘর 
অস্তিত্বে যেসব শঙ্টিৎ গচ্ছিত রেখেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সরকারী যন্তপ্রান্টি। এগলো 
তাকে দাম করে বলে দেওয়া হয়েছে মে, এগুল্লোর মাঙ্ষিক তুমি নও এবং এগুলো চির- 
ছ্ছায়ীও নয়? অবশেষে তোমার কাছ থেকে ফেরত দেওয়াগ্হধে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধা- 
রিউসমক্সে সবগুলো নক্তি একযোগে ফেরত নেওয়া বাহ্যত সঙ্গতছিল। কিন্তু করুণাময় 
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সূরা ইল্লাসীন ৩৯৩ 
আন্বাহ এগুলো ফেরত নেয়ার জনাও দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং 


প্রহশ করতে পারে । 
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৬৯) আদি রক কাবিন দেই এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও 
নয়। এটাতো কেবল এক উপদেশ ও' প্রকাশ্য কোরজান । (৭০) হাতে তিনি সতর্ক 
করেন জীবিতকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হল্স। (৭১) 
তারা কি দেখে না, তাদের জন্য জামি জমার নিজ হাতের তৈরী বন্তর দ্বারা চতুষ্পদ 
জন্ত সৃষ্টি করেছি, জতগর তারাই এগুলোর মালিক। (৭২) জামি এগুলোকে তাদের 
হাতে অসহায় করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং ক্ষতক তারা 
ভক্ষণ করে। (৭৩) তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তর মধ্যে অনেক উপকারিতা ও পানীয় 
রয্পেছ। তহুও কেন তারা শুকরিয়া জাদায় করে না? (৭৪) তারা জাল্লাহ্‌র পরিবর্তে 
অনেক উপাস্য প্লহপ করেছে যাতে তারা সাহাহাপ্রাপ্ত হতে গারে। (৭৫) অথচ এসব 
উপাস্য তাদেরকে সাহায্য করতে . জক্ষম হবে না এবং এগুলো তাদের বাহিনীরূপে 
ধৃত হয়ে আসবে). 





[ কাফিররা নবুয়ত অস্বীকার করার জন্য রসূল (সা)-কে কবি বলে। এটা নির্জলা 
মিথ্যা. তং রা রি কিড ( হয দিি রা সর) 


৫০: - উঃ 5 
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৩৯৪ তফসীরে মা'আরেফুজকোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


শিক্ষা দেইনি এবং তা (কাব্য রচনা) তার জন্য শোতনীয়ও নয়। তা (অর্থাৎ রসুজকে' 
প্রদত্ত জান.) তো কেবল এক উপদেশ ও আল্লাহ্‌ প্রদত্ত প্রস্থ, যা বিধানাবলী প্রকাশ কাযে, 
যাতে (বিধানাবলী বর্ণনার প্রভাবে ) তিনি এমন ব্যজিকে ( কল/াণজনক ) সু স্রদর্শন - 
করেন, খে (আত্মিক জীবনের দিক দিয়ে )- জীবিত এবং (যাতে ) কাফিরদের বিরুদ্ধে 
আযাবের অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। : তারা (অর্থাৎ সুস্নরিকরা ) কি দেখে না যে, আমি 
তাদের (কল্যাণের )জন্য নিজ হাতের তৈরী বর্তায় স্থারা চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছি, 
অতপর (আমার মালিক করার কারণে ) তারাই এগুলোর মাঁলিক। (অতপর কল্যাণের 
কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে.) আমি এগুরোকে তাদের হাতে অসহায় বহর দিনযছি। অতপর 
এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক. তারা ভক্ষণ করে। এগুলোতে তুর, জন্য 
আরও -উর্নেক উপ্ররারিতা রয়েছে. ( যেমন, লোম,- চামড়া ও হাড় প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে 
বাবহার করা হয়। ).. এবং (এগুলোতে তাদের ) পানীয় বন্তও ( অর্থাৎ দু+ধ-).আছে। 
তবুও কৈৰ তারা শুকরিয়া আদাধ করে না? (গুকারিয়ার সর্বপ্রথম ও প্রধান জর 
তওহীদে, বিশ্বাস স্থাপন করা ৷ কিন্তু) তারা (তওহীদে “বিশ্বাস. কারার ঠারিবর্তেক্লুফর 
ও শিরক করে -যাচ্ছে। সেমতে ) আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাসা প্রহণ করেছে এ 
আশায় ঢুষ, তারা (এ 'উপাস্যদের "প্ৰেক্চু, থেকে ) সাহাস্বোপ্রাপ্ত... হবে।, কিন্তু, তারা 
তাদেরকে কোন সাহায্য করতে সক্ষম হবে না। (সাহায্য তো দূরের কথা) উল্টা 
তারা তাদের এক প্রতিপক্ষ হবে ( এবং হিসাবের জায়গায় জোরপূর্বক ) ধৃত হয়ে আসবে 
(সেখানে হাযির হয়ে তারা উপাসনাকারীদের বিরোধিতা প্রকাশ করবে৷ যেমন, 


কি তে কাপ পাঠ করত 


আডাহ সুরা অরিয়মে বলেন $ 1০5 pale 9) 59 2, এবং সূরা ইউনু্সে বলেনঃ 
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তত ৮ রা টা ৩ 1 
রি ক্ডাতব্য বিষক্পা - পা, দন এ সান ": 
9 পাখি পালি? 


_ {৮ ৫৩% 02 নবুরত অানাকার কারা মানুমের যান কোর- 


আঁনের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারত না। কারণ এটা ছিল সাধারণ 
প্রতাক্ বিষয় । তাই তারা কখনও কোরআনকে বাদু এবং রসূলুল্লাহ, সোঁ-কে যাদুকর 
বলত এবং কখনও কোরআনকে কবিতা এবং রসুলুল্লাহ (সা)-কে কবি বঙ্গে আখ্যা দিত। 
এভাবে তারা প্রমাণ কর্তে চাইত যে, এই অনন্য সাধারণ প্রভাব আল্লাহ্‌র কালাম 
হওয়ার কারণে নয়, বরং হয় এটা যাদু, 02515 
কবিতা, যা সাধারণের মনে সাড়া জাগাতে পারে .. 


. আলোচ্য. আয়াতে, আল্লাহ, তা'আলা বলেন, আমি নবীকে কবিতা ও ব্য শিক্ষা 
দেইনি এবং তা তাঁর জন্য শোতনীয়ও নয়। সুতরাং তাঁকে কৰি বলা শ্লান্ত। 
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সূরা হঁয়াসীন ৩৯৫ 


= একমনে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কাব্য রচনা আরব জাতিয় মজ্জাগত্ত বিষয়। তাদের 
নারী ও বাঙ্গক-বালিকারাও জনর্গল কবিতা বলে। কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে তারা সম্যক 
জাত। সুতরাং তায়া কিসের ভিত্তিতে: ফোরআমকে কবিতা এবং 'রসুজুল্লাহ, (সা)-কে 
কবি: বলেছে... রারগ,- কোরআন কবিতার ছন্দ ও শেষ অক্ষরের মিল সেনে চঙ্গেনি। 
একে কোন মূর্ঘ এবং কাব্য চর্চা সম্পর্কে অনতিজ ব্যক্তিও কবিতা বর্শতে.পারে-না। 


রা এর জওয়াব এই যে, কবিতা আসলে কাল্সনিক স্বরচিত বিষয়কে বলা হয়, তা 
গদ্যেই হোক অথবা গদ্যে। কোরআনকে কবিতা এবং রসূলু্াহ্‌ সো)-কে কবি বলার 
পেছনে কাফিরদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তীর আনীত কালাম নিছক কাল্পনিক গরা- 
ছু অয ভায়া রাতে হেরািজি তে হে হরিভা রনি উনিও ওলি 
এর প্রভাব তিক তেমি। 

ইমাম জাসসাস রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা, রো) কেউ জিজাসা 
করল, রসূলুল্লাহ (সা). কখনও কোন. কবিতা আর্তি করতেন কি? তিনি উত্তরে 


বাজেন, না । তবে ইবনে তুরফার এক পংস্তি কবিতা তিনি আবৃত্তি করেছিলেন। 
পংভিগটি এই ঃ 


৮৮৩০০৩০৪8০9 ৪৬ 
১5) 3৩৮ ১৬৯৪৪ এত 
তিনি একে ছন্দ পরিবর্তন কর, ১৩ ঠ 3 ১১1) (৮ %_ আরতি করলে 


হযরত আবুবকর রো) আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, ! কবিতাটি এন্তে নল । তখন 
তিনি বললেন, আমি কবি নই এবং কাব্য চর্চা আমার জন্য শোভনীয়ও নয় । 


তিরমিযী, নাসাঈ ও ' ইমাম আহমদ এই রেওয়ায়েতাষ্ট বর্ণনা করেছেন এবং 
ইবনে কাসীরও তাঁর তক্ষসীরে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ থেকে প্রতীক্মমান হল যে, 
মির্জের জন্য শোতনীয় মনে করতেন না। কোন কোন রেওয়ায়েতে' ভর ফিছু বাক্য 
কবিতার ছন্দ অনুযায়ী বর্ণিত রয়েছে। এগুর্লো কবিতার উদ্দেশ্যে নয়, ঘটনাচক্রে মুখ 
দিয়ে বের হয়ে গেছে। - ‘ঘটনাচক্রে দুণ্চারটি ছন্দযু্ত বাক্য কারও সুখ দিয়ে বের হয়ে 
গেলেই তাকে কবি বলা যায় না। রসূলুল্লাহ.(সা)-র এই রহস্যতিত্তিক স্বাভাবিক অবস্থা কে 
এটা জরুরী হয় না যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থারই 'নিদ্দনীয়। কবিতা ও কাবাচর্চা সম্পর্কিত 
বিস্তারিত বিধানাবলী সূরা শোয়ারার সর্বশেষ রুকুতে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি সেখানে 
নেওয়া যাঞ্ছনীয়। 
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৩৯৬ | তফসীরে মা'আ «ল্র-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আয়াতে চতুষ্পদ জন্ত সৃজনে মানুষের উপকারিতা এবং প্রকৃতির অসাধারণ কারি- 
পরি উল্লেখ: করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার আদ্মও একটি মহা অনুগ্রহ "বিধৃত 
হয়েছে। তাই যে, চতুজ্পদ জন্ত স্বজনে মানুষের কোনই হাত নেই। এগুলো একাস্ত- 
ভাবে প্রকৃতির স্বহস্ত নির্মিত । আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনকে কেবল চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা 
উপকার লাতের সুযোগ ও অনূমতিই দেননি, বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকও করে 
দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলোতে সর্বপ্রকারে মালিকসুলভ অধিকার প্রয়োগ করতে 
পারে। নিজে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে অথবা এগুলো বিক্রি করে সে মুল্য দ্বারা 
উপকৃত হতে পারে। 


মালিকানার. মূল. কারণ আল্লাহর দান পুঁজি ও শ্রয.. নয় $ আজকাল নতুন 
নতুন অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে জোরেশোরে আলোচনা চলছে যে, বন্তনিচয়ের 
মালিকানায় পূঁজি মূল কারণ, না শ্রম? পুজিবাদি অর্থনীতির প্রবন্তণরা পুঁজিকেই মূল 
কারণ সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে সোশ্যালিজম ও কম্যুনিজমের প্রবন্তারা শ্রমকে মালি- 
কানার আসল কারণ আখ্যা দেয়। আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বস্তনিচয়ের 
মালিকানায় এতদুঁতয়ের কোনই প্রভাব নেই । কোন বন্তর স্বষ্টিই মানুষের করায়ন্ত 
নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। বুদ্ধি ও বিবেকের দাবি এই যে, যে যে বন্ত সৃষ্টি 
করে, তার মালিকও সেই হবে। এভাবে মূল সত্যিকার মালিকানা জগতের বস্তুনিচয়ের 
মধ্যে আল্লাহ্‌, তা'আলারই। যেকোন: বন্তর মধ্যে মানুষের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্র 
দানের কারণে হতে পারে। বস্তুনিচয়ের মালিকানার প্রমাণ ও তা হস্তান্তরের আইন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর গয়গন্ধরগপের মাধ্যমে পৃথিযীতে জারি করেছেন। এই আইনের 
বিরুদ্ধে কেউ কৌন ব্তর মালিক হতে পারে না । 

» পা Ar 

৪) ৩৩১১১ ETE SOOO EE তাকে ET 
ইস তা FN বলদ ইত্যাদি - অধিকাংশ জীব-জন্তব. মানুষ অপেক্ষা 
অধিক শক্তিশালী । তাদের সামনে মানুষ একান্তই দুরবল। ফলে এসব জন্ত মানুষের 
বশীভূত না: হওয়াই ছিল যৃক্তিযুক্ত.। কিন্ত আল্লাহ, তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করে ষেমন 
মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি এসব জন্তকে স্বভাবগতড়াবে মানুষের বশীডূতও. 
করে দিয়েছেন: ফলে একজন বাজকও.একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অনায়াসে লাগাম. 
পরিয়ে দিতে পারে । এরপর তার পিঠে চেপে বসে যন্ততন্ত নিয়ে যেতে পারে. ।.. এটাও 
মানুষের কোন বাহাদুর নয় ॥ একমান্স আল্লাহ্‌ তা'আলার দান। + লো 

24 পি প্র স্টপ ক জী IAS & পা ঞ। 5 

uy এ (০55 এখানে ১৯-এর অর্থ প্রতিপক্ষ, নেওয়া হতে 
আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছে, তারাই 
কিয়ামতের দিন তাঁদের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তফরসীরের সার- 
সংক্ষেপে এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে। 
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সূরা ইয়াজীন' ৩৯৭ ৷ 


হযরত হাসান ও কাতাদাহ রো) থেকে বর্ণিত এ আয়্ঃতের তফসীর এই যে, 
কাফিররা সাহায্য পাওয়ার আশায় মুর্তিদেরকে উপাস্য স্থির করেছিল, কিন্ত অবস্থা হচ্ছে 
এই যে, স্বয়ং তারাই মূর্তিদের সেবাদাস ও সিপাহী হয়ে গেছে। তারা মূর্তিদের হিফাফত 
করে। কেউ বিরুদ্ধে গেলে তারা ওদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। অথচ তাদেরকে সাহায্য 
করার যোগ্যতা মুতিদের নেই। 
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(৭৬) জতএব তাদের কথা যেন জাগনাকে দুঃখিত না করে। জানি জানি ঘা 
ভায়া গোপনে করে এবং যা তারা প্রন্মাল্যে করে। (৭৭). মানুষ কি দেখেনা ঘে, আর 
ভাৱক সৃষ্টি করেছি-বীর্ঘ থেকে? অতপর তথনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডা- 
কারী। (২৮). সে জামার সম্পর্কে এক জন্ভুত কথা বর্ণনা কষ, অথচ লে নিজের 
সৃষ্টি তুলে খায়। দে বলে, কে জীবিত: করবে অস্থিসমূহকে ঘখন সেগুলো পচেগলে 
যাবে? (৭৯) বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেম্ছুন, তিনিই জীখিত করবেন! 
তিনি সব্রক্কার সৃষ্টি সম্পকে সম্যক জবগত। (৮০) যিমি তোমাদের জন্য সবুজ 
বক্ষ থেকে জাগুন উৎপন্ন করেন৷ তখন তোমরা তা খেকে জাগুন ত্বাগাও। (৮১) 
ধিনি নভোমণ্ডল ও ত্মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে 
সক্ষম নন? হ্যা, তিনি মহাত্রষ্টা, সর্বজ। 1৮২) তিনি ধন কোন কিছু করতে ইচ্ছা 
করেন, তথন তাঁকে কেবল বলে দেন, ‘হও’ তখনই তা হয়ে ছায়। (Ve) জতএব 
পৰিত ভিনি, হবার হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তারই দিকে তোমরা প্র 
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৩৯৮ তফসীরে খান্জারেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 

. কোফিররা সুষ্পষ্ট ও খোলাখুলি ব্যাপারেও বিরুদ্ধাচরণই করে ) অতএব ( তও- 
হাঁদ ও রিসালত অস্বীকার সম্পর্কিত) তাদের কথা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। 
[ কেননা, দুঃখ হয় আশার কারণে, আর আশা হয় প্রতিপক্ষের বিবেক ও ইনসাফ থেকে। 
কিন্ত কাফিরদের মধ্যে বিবেক ও ইনসাফ বলতে কিছু নেই। সুতরাং তাদের থেকে 
আশাও হতে পারে না। অতএব দুঃঘ কিসের? অতপর রস্জুল্লাহ্‌ সো)কে অন্য 
ভাবে সান্বনা'দেওগ্লা হচ্ছে, ] নিশ্চয় আমি জানি যা তারা গোপনে ফেরে এবং যা তারা 
প্রকাশ্যে করে। (তাই নির্দিষ্ট সময়ে তারা তাদের কর্মের শাস্তি পাবে ৷ কিয়ামত 
অন্বীকাররারী ) মানুষ কি জানে না খে, আমি (নিকৃষ্ট) বীর্য থেকে তাকে সৃষ্টি করেছি 
(ফলে তার উঁচিত ছিল নিজের প্রাথমিক অবস্থার কথা স্মরণ করে এবং নিজের 
নিক্ৃষ্টতা ও জচ্টার: 'মাহাত্মা দেখে লঙ্জাবোধ করা, ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করা। এছাড়া 
আরও চিন্তা করা উচিত ছিল যে, মৃত্যুর পর গূমর্ধার জীবিত করা আল্লাহ্র কুদরতের 
পক্ষে সদৌ অসম্ভব নয়।) অতপর (সে এরাপ চিন্তা করল না, বরং এর ধিপরীতে ) 
সে. প্রকাশ্যে বাকৰিতণ্ডা করতে জাগজ। তোর বাকধিতণ্ডা এই যে,) সে আমার সম্পর্কে 
এক অদ্ভূত বিষয় বর্ণনা করছে। (অদভূত একারণেও যে, এতে কুদরতের অস্বীকার 
জরুরী হয়ে পড়ে।) এবং সে তার নিজের মূজ ভূলে গেছে। (তা এই যে, আমি তাকে 
নিকৃষ্ট ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করেছি ।) সে বলে, অস্থিকে কে জীবিত করবে, যখন 
তা পতেগলে যাবে? আপনি বলে দিন, তাকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার 
সৃষ্টি করেছেন। (প্রথম সৃঙ্টির সময় জীবনের -সাঁথে এসব অস্থির কোন সম্পর্কই ছিল 
না এখন তো একবার এগুলোর মধ্যে. প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে জীবনের সাথে এক প্রকার 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে? কাজেই পুনরায় এগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করা কঠিন কাজ নয়।) 
তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। ( অর্থাৎ প্রথমত কোন বস্তুকে সৃষ্টি 
করা অথধা সৃষ্ট বন্তকে ধ্বংস করে পৃনর্বার সৃষ্টি কয়া ইত্যাদি সব রকম সঙ্গি কৌশ- 
লই-তীল্প জানা।) তিনি (এমন সর্বশক্তিমান যে, কতক ) সবুজ বক্ষ থেকে তোমাদের 
জনা আগ্চন উৎপাদন করেন । অতপর তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও ।. (আরবে 
মাক্ুখ ও ইফার নামক দু'রকম- বৃক্ষ ছিল। এগুলোয় সবুজ শাখা পরম্পরে সংহত 
করলে আগুন উৎপন্ন হত। লোকেরা এগুলোকে আগুন উৎপাদনের কারে ব্যবহার 
করত।. অতএব খিনি সবুজ বৃক্ষের পানিতে আগুন-ইৎপন্জ করেন, :জন্যান্য. জড় পদার্থে 
প্রাপ্ত সঞ্চার .করা তার জন্য কঠিন হবে কেন £১. মিনি নভোমগুজ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি 
করেছেন, তিনি কি. তাদের মত মানুষকে পুনর্বার সুছ্টি করতে সক্ষম নন. অবশ্যই 
সক্ষম ৷ তিনি মহাত্রজ্টা, সর্ব । ( তীর কুদরত এমন যে,) তিনি যখন কোন কিছু 
স্লষ্টি) করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বল্লে দেন, ‘হয়ে যা, তখনই তা হয়ে 
সায় । ( এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে,) তিনি পৰি, যাঁর হাতে সবকিছুর 
এখতিয়ার রয়েছে এবং (একথা স্বতঃসিদ্ধ যে,) তাঁরই দিকে তোমরা ( কিয়ামতের 
দিন) প্রস্যাবর্তিত হবে । 
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সুরা ইয়াদীন, ৩৯১ 
জানুহজিক ভাতব্য বিষয 
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তে ৩ ৮৬১৩1 el ঠা 2! সূরা, ইয়াসীনের : আলোচ্য 


রি রা জর রা লা রন 
কোন্‌ রেওয়ায়েতে উবাই ইবনে খলফের ঘটনা বিলে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আস 
ইবনে ওয়ায়েলের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়ের তরফ থেকে ঘটনাষ্টি 
সংঘাটত হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রথম রেওয়ায়েতটি বায়হাকী সোআবুল-ঈমান এবং 
দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা. করেছেন। 
ঘটনাটি এই যে, আ'স ইবনে ওয়ায়েল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় 
ঝুঁকি তাকে ছুহত্তে তেলে তৃর্ণ-বিচূর্ণ করে রসূলুল্লাহ সো)-কে বলল, এই যে হাড়টি চুর্ণ- 
বিচুর্দ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ, তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? রসূলুল্লাহ 
(সা) রললেন, হ্যা, আল্লাহ, তা'আলা: 'ভামাকে মুত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত ফরেন এবং 
জাহামাচম. দাখিজ. করবেন ।--( ইবনে কাসীর ). 


58 ৩ ঠত পা চিনি 


শি অর্থাৎ নিকৃষ্ট বী থেকে হৃষ্ট এ মানুষ আল্লাহ্‌র কুদরত 
তস্বীকায় করে কেমন খোলাখুলি বাকবিতগায প্রত হয়েছে 


4৫52 3) ০ শপ 


্ ৬১/- আ'স ইবনে ওয়ায়েল পুরাতন হাড়কে স্বহপ্তে চর্ণ-বিচর্গ করে 


০১ 


রা করেছিল। এখানে ০০ ০১ (দৃষ্টান্ত বর্ণনা ) বলে 
এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। এঁযপল্প বলা হয়েছেঃ 


Cra পা পাতা 


১৯১25, অর্থাৎ এ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার সময় সে জারির 


গেজ যে, নিরুষ্ট, নাপাক ও নিষ্পাণ একটি শুক্র বিন্দুতে প্রাপসঞ্চার করে তাকে সৃষ্টি 
করা হয়েছে। যদি সে এই মূল তত্ব বিস্মৃত না হত, তবে এরাপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত 
করে আল্লাহ্র কুদরতকে অন্ধকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারত না। 

5৩১2: 35501 04 18 ০ আৰ মার ও ছফার নামক দুই 
ধরনের বৃক্ষ ছিল । আরবরা এই দুই প্রকারের দু'টি শাখা মিসওয়াকের পরিমাণে কেটে 
নিত। অতপর সম্পূর্ণ তাজা ও রস ভতি শাখাদ্বয়কে পরস্পর ঘষে আগুন স্বালাত। 
আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ।-_ (কুরতুবী ) 


এছাড়া আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, প্রতোক বৃক্ষ শুরুতে সবুজ ও 
সতেজ থাকার পর্ন পরিশেষে স্বকিয্ধে আগুনের ইন্ধন হয়ে যায়। কোরআন পাকের 
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৪০০ তফসীরে মা'আরেক্ুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই ঃ$ রা 


LAZAR IATAT TTT পাটি পাকি ঠা 1 ক এলো পা 
UES OTIS AAG 


অর্থাৎ তোম্রা কি সে আগুনের প্রতি লক্ষ্য কর না, মাকে তোমরা পরস্মলূত করে কাজে 

লাগাও ? যে বৃক্ষ এই আওনের স্ফ্রিল হয়, সেটি কি তোমরা সুষ্টি করেছ, “না আমি? 
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উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ কোন কিছু তৈরি করতে চাইলে প্রথমে উপকরণ সংগ্রহ ঝরে, 
অতগর কারিগর ডাকে, অতপর বেশ কিছুকাল কাজ 'ফয়ার পর বাস্ছিত ধন্তষি তৈরি হয়। 
কিন্ত আল্লাহ, তা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তন এতসব সাত- 
পাঁতের প্রয়োজন হয় না। তিনি যখন যে বসন্ত সৃষ্টি করতে চান, :তখন. সে বস্তুকে 
ফেবল আদেশ দেওয়াই যথেষ্ট হয়। তিনি যে বস্তুকে ‘হয়ে যা” বালন; সা: তৎক্ষণাৎ 
হয়ে ঘায়। এতে জরুরী হয় না যে, প্রত্যেক বস্তুই তাৎক্ষণিকভাবে সৃজিত হবে, 
বরং স্রষ্টার রহস্যের অধীনে যে বস্তুর তাৎক্ষণিক সৃষ্টি উপযোগী হয়, তা তাৎক্ষণিকভাবেই 
সৃজিত হয়। পক্ষান্তরে মে. বস্তুর পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি কোন রহস্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত 
বিবেচিত হয়, তাকে গর্যায়র্ুমেই সৃষ্টি করা হয়। এমতাবস্থায় বির পর্যায়ক্রমিক 


সৃষ্টির আদেশ জারি করা হয় ধন, তাক দরে সামাদ (55. (জয়ে যা.) 
আদেশ জারি করা হয়। ৮০1 ১৪ ৬০5 ৬০ ০৫০ 4 1 
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গরম করুণাময় ও জসীম দয়াল আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু ।' 

(১) শপথ তাঁদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দীড়ানো, (২) অতপর ধর্মকিয়ে ভীতি 
প্রদর্শনকারীদের, (৩) অতপর মুখম্থ আবৃত্তিকারীদের--€৪) নিশ্চয় তোমাদের 'মা'বুদ 
এক। (৫) তিনি আসমানসমূহ, মীন ও এতদুভয়ের সধ্যবতী সবকিছুর পালনকর্তা 
এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। (৬) নিশ্চয় আমি নিকউবতী জাকাশকে তারকা, 
জালিকা লারা সুশেঃভিত করেছি (৭) -ঞ্বং তাকে সংরক্ষিত করেছি: প্রত্যেক . অবাধ্য 
শস্কতান ফেরক। (৮) তারা উধব জগতের কোনকিছু শ্রবণ করতে পারে না. এবং চার 
দিকন্ঞারক তাদের প্রতি উককা নিক্ষেপ করা হয় (৯) তাদেরকে বিতাড়নের. উদ্দেশ্যে 
তদের: জন্য. রয়েছে বিরামহীন লাস্তি (৬০) জে রী iad ds al es 
কি উর হিরা কক 
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তফ্সীরের সার-সংক্ষেপ | 
-(শপথ সে ফেরেশতাদের বারা) ইরাদ (অধৰ ঢাাহর আরদেশ নবপ করার 


পু) সারিবদ্ধ হয দার, (এ সূরার সার উ্িযিত ৩+ 4 এল ও, 


G৬. টি পা কত বউ তি ক রত, 
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৪০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ৷ সপ্তম খণ্ড 


আয়াতখানি এ ব্যাধ্যার প্রর্মাণপ।) অতপর (শপথ) সে ফেরেশতাদের, যারা (ত্রলস্ত 
উন্কাপিণ্ডের মাধ্যমে আকাশ থেকে সংবাদ সংগ্রহকারী শয়তানদের পথে ) প্রতিরোধ 
সৃষ্টি করে। (এ ব্যাখ্যার প্রমাণও এ স্রাতেই সত্বর উল্লিছিত হবে।) অতপর শেপথ) 
সে ফেরেশতাদের, যারা যিকর ( অর্থান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা) তেলাওয়াত 


রা ৪5 ৪৮০9৫ টিপা ডে তা 


করে। যেমন, এ সূরায়ই বলা হবে ৩১০৯৯ এ) ৩12 মোটকথা এসব 


শপথের পর বলা হয়েছে. তোমাদের ( সত্যিকার) মাবুদ এক। (তাঁর একক্কের প্রমাণ 
এই যে) তিনি আসমানসমূহ ও যশীঃসর পালনকর্তা (অর্থাৎ এগুলোর মালিক ও অধি- 
কর্তা) এবং পালনকর্তা (নক্ষন্ররাজির) উদ'গ্নাচলসমূহের। আমিই সুশোভিত 
করেছি নিকটতম আকাশকে এক ( অভিনব শোভায় অর্থাৎ) তারকারাজির মাধ্যমে এবং 
(এসব তারকা দ্বারাই আকাশের অর্থাৎ তার সংবাদাদির ) সংরক্ষণ করেছি প্রতোক 
অবাধ্য শয়তান থেকে। (এর পদ্ধতি পরে বণিত হয়েছে। হিফাযতের এ ব্যকস্থ]র 
কারণে ) শঞ্সতানরা উধ্ব' জগতের ( অর্থাৎ ফেরেশতাদের ) কোন কথা শুনতে পারে 
না। (অর্থাৎ মার খাওয়ার ভরে: অধিকাংশ সময় তারা দূরে দূরেই থাকে । দৈবাৎ 
কখনও কোন সময় সংবাদ শোনার চেল্টা করলেও) তাদেরকে চারদিক খেকে (অর্থাৎ 
যেদিকেই সে শয়তান মায়,) মার দিয়ে ঠেলে দেওয়া হয্ট। (তাদের এই শাত্তি:ও 
লাঞ্ছঙ্গা হল তাৎক্ষণিক।) আর (পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে (জাহামামের ) 
বিরামহীন আযাব। (সারকথা, আকাশের কোন সংবাদ শোনার 'প্র্বই ওদের 
পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা শোনার নিজ্ফল প্রচেষ্টা চালায় মান্।) তবে 
যে শয়তান কিছু সংবাদ ছো মেরে নিষ্মে পালায়, একটি ভ্বলত্ত উক্কাপিগু তার পশ্চাদ্ধাবন 
কচর। সে স্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাক্স। ফলে সে সংবাদ অপরের কাছে পৌছাতে পারে না। 
এসব ব্যবস্থাপনা ও কর্মকাণ্ডই তওহীদের দলীল। | 


জানুরজিক, জ্ঞাতব্য বিষয় 

সূরার বিষয়বন্ত £ এ/স্রাটি মক্কায় অবতীর্ণ । অন্ধায় অবতীর্ণ অন্যান্য স্যার 
মত এর মৌলিক বিষয়বন্তও উঈমানতন্ত্ব। এতে তওহীদ, রিসালাত ও -আাহিয়াতের 
বিস্বাসসমূহ বিভিন্ন পন্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুশরিকদের ভ্রান্ত জর্কীলা- 
সমৃহেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এতে জামাত ও জাহান্নামের অবস্থাসমৃহের - চিন্নান 
হয়েছে। পয়পন্বরগপের দাওয়াতের অন্তভূ্ত বিশ্বাসসঙ্ূহ গ্রমাণ করা এবং'কাফিয়দের 
সন্দেহ ও আপত্তি নিরসনের পর অতীতে যারা এসব বিশ্বাসকে সত্য বলে স্বীকার 
করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা কি আচরণ করেছেন 'এবং যারা অন্থীকার ও 
শিরকের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে সেসব বিষয় বিরত করা 
হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁদের পুন্রগণ, হযরত 
মুসা আ) ও হারান (আ), হযরত ইলিয়াস আ), হযরত লূত (আ) ও হযরত ইউনুস 
" আ)-এর ঘটনাবলী কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হর়েছে। 
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সুরা সাঞ্চফাত ৪০৩ 

মন্ধার মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে * আল্লাহর কন্যা’ বলে অভিহিত করত। 
কাজেই, এ সূরার উপসংহারে বিশদভাবে এ বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। সূরার 
সামগ্রিক বর্ণনাতঙ্জি থেকে বোঝা যায় যে, এতে বিশেষভাবে ফেয়েশতাগপকে আল্লাহ্র 
'কন্যা সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়ের খণ্ডন করাই জক্ষ্য। এ কারণেই স্রাটি 
ফেরেশতাগণের শপথ এবং তাদের আনুগত্যের গুণাবলী উল্লেখ করে শুরু করা হয়েছে। 


' প্রথম বন্ত তওহীদ $ সূরাটি তওহীদ তথা একছুবাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনার 
আধামে শুরু করা হয়েছে এবং প্রথম চার আয়াতে মূল উদ্দেশ্য হলা একথা বর্ণনা 


পাপা & তা 


কর/ষে, ১৯৮1০ ৩1 (অর্থাৎ নিশচিতই তোমাদের মারুদ একজন।) কিন্ত 


বর্ণনার আগে তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। এসব শপথের নির্ভেজাল শাব্দিক 
অনুবাদ এই ঃ শপথ সারিবদ্ধ হয়ে দীড়ানোদের, অতপর শপথ পপ্রতিরোধকারীদের, 
অতপর শপথ কোরআন তিলাওয়াতকারীদের। কিন্ত এ তিন প্রকার লোক কারা? 
কোরআনে তার সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। ফলে এর তফসীরে বিভিন্ন রকম উক্তি 
করা হায়েছে।. কেউ কেউ বলেন £ এখানে জজাহর পথে জিহাদকারী 'পাজীদেরকে 
বোঝানো হয়েছে, যারা মিথ্যা শক্তির বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর দাড় করায় জন্য সারিবদ্ধ 
ইট দায় বারি হংযার অমর বক্র ভরা উনার সুজান তিলাওয়াতে 
মশগুল থাকে। 


কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাতে সেসব নামাযীকে বোঝানো হয়েছে, যারা মসজিদে 
সারিবদ্ধ হয়ে শয়তানী চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের প্রতি বাধা আরোপ করে এবং নিজেদের 
সমগ্র ধ্যান-ধারপাকে যিকর ও তিলাওয়াতে নিবদ্ধ করে দেয়।(তফসীরে কবীর 
ও কুরতুবী) এতদ্যতীত কোরআনের ভাষার সাথে তেমন সামঞ্জস্যশীল নয়, এ ধরনের 
আরও কিছু: তফসীর বণিত রয়েছে। 

কিন্ত অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে স্বীকৃত তফসীর এই যে, আয়াতে ফেরেশ- 
ভাদনক্ষে খোবানো হয়েছে এবং গুনের তিনটি বিশেষণ উয্োখ করা হযেছে। 


প্রথম বিশেষণ হচ্ছে ৬০৩ 3 ৩) এটি ০৯০ শব্দ থেকে উভ্ত। এর 


ভা নী লি 
অর্থ হবে সারিবদ্ধ হয়ে দাড়ানো ব্যজিবর্গ। 
এ স্রায়ই এরপরেও ফেরেশতাগণের সারিবদ্ধ হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। 


ফ্রেরেশতাগণের উ্ভি বর্ণনা করে বলা হয়েছ 1-৩ $5 ৩31৯ 0 | 5-্থাৎ 


নিঃসন্দেহে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ধাকি। এটা কথন হয়? এ প্রশ্নের জওয়াবে 
তফসীরাবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী রে) ও কাতাদাহ্‌ (রা) প্রমুখ 
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808 তফসীরে মা'আরেফুল-কোঁরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বলেন মে, ফেরেশতাগণ সদাসর্বরা শুন্যমার্গে সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্র : আদেশের 
অধেক্ষায় উৎকর্ণ থাকে। যখনই. কোন আদেশ “হয়, “তখনই তা কার্যে পরিণত 
করে।__(মাষহারী) কারও কারও মতে এটা কেবল; ইবাদতের. সময়ই. হয় ।.. জর্থাৎ 
ফেরেশতাগণ যঙ্গন ইবাদত, যিকর ও তসবীহে মশগুল হয়, তখনই সারিবদ্ধ হয়। 
(তফসীরে কবীর ) 


.. ,শৃপ্থলা নিয়ন্তণ 8 আল্যোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, ধর্মে প্রত্যেক 
কাজে নিয়ম ও শৃঙ্খলা ও উত্তম রাতি-নীতির প্রতি জন্য রাখা কাম্য এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পছন্দনীয় । বলা বাহুল্য, আল্লাহ, তা"আলার ইবাদত হোক কিংবা তাঁর 
আদেশ পাজন, হোক, উভয় কর্ম সারিবদ্ধ হওয়ার 'পরিবর্তে এলোমেলোভীবে একালত 
হয়েও ফেরেশতাগণ সম্পাদন করতে পারত, কিন্ত এহেন বিশুঙ্থলার পরিবর্তে তাদেরকে 
সারিবদ্ধ হওয়ার তওফীক দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাদের উত্তম গুণাবলীর. মধ্যে 


সর্বাগ্রে এ গুপটি উল্লেখ করে ব্যস্ত করা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সুই পছন্দনীয়। 


- মাঙগাহে, সারিবদ্ধ হওয়ার পঞ্চ ঃ. বনত মানবজাতিকেও ইবাদতের সময় 
সারিবদ্ধ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা: হয়েছে এবং তথ্প্রতি- জোর দেওয়া হয়েছে। 
হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্‌ বর্পনা-করেন যে, একদিম রস্লুজাহ্‌, (সা): আমাদেরকে 
বললেন £ তোমরা (নামাযে) সারিবদ্ধ হও না কেন, যেমন ফেরেশতাগণ তাদের প্রালন- 
কর্তার সামনে সারিবদ্ধ হয়? সাহাবায়ে কিরাম জিক্তেস করলেন ঃ ফেরেশতাগণ 
তাদের পালনকর্তার সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি জওয়াব. দিলেনঃ তারা 
কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে গা ঘেষে দাড়ায় (অর্থাৎ মাঝখানে জায়গা খালি 
রাখে না)।--(তফবসীরে যাষহারী ) 


EH SE EG MONE তি রর 
বণিত হয়েছে যে, সেগুলো একজে সংগ্রহ করলে একটি পূর্ণ পুত্তিকা রচিত হতে পারে। 
হযরত আবু মসউদ বদরী (রা) বলেন $ রস্লে করীম (সা) নামায়ে আমাদের কাধে 
হাত লাগিয়ে বলতেন £ সোজা হয়ে থাক, আগেপিছে থেকো না। নতুবা তোমাদের 
অন্তরে অনৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে ।-_(মুসজিম, নাসায়ী ।) .. - ০: 
GAT 


‘ফ্ষেরেশতাগপের দ্বিতীয় বিশেষণ: 1)৯0৩১৯19৬ বণিত হয়েছে। এটা 
এদি3 থেকে উৎপন্ন । অধ প্রতিরোধ করা, ধমক দেওয়া, অভিশাপ দেওয়া। হযরত 
থানভী (র)-এর অনুবাদ করেছেন APES ৫ (প্রতিরোধকারী)। ফলে এ 
শঙ্দেয় সবগুলো সম্ভাব্য অর্থ এর অনস্তভূ স্তর হায়ে গেছে। ফেরেশতাগণ কিসের প্রতি- 


রোধ করেঃ কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনার প্রেক্ষিতে জুধিকাংশ তফসীরবিদ :এর 
জওয়াবে বল্লেন য়েন এখানে ফেরেশতাগণের সে কর্মকাও বোঝানো হয়েছে, আবার মাধ্যমে 
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সত 


জা জগ hee eM লীন কর। খোদ কোরআন পাকে এ 
উিরিহ রিলিজ হজ বত 





+ পদ্য বিশেষণ হচ্ছে 955 ১০) ৩০০ অর্থ ফেরেশতাগণ এষিকর'- 


এর ভিলাওয়াত করে। খির্করের মর্মার্থ উপদেশ বাকাও হয় এবং আল্লাহ্র স্যরপও 
হয়। প্রথমোল্ত অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এশী প্রন্থসমূহের মাধ্যমে 
যেসব উপদেশ বাক্য নাহিজ- করেছেন, ভারা সেগুয়ো তিলাওয়াত: কনে? এ তিলা- 
ওয়াত পুথ্য অর্জন ও ইবাদত হিসাবেও" হতে পারে অথবা ওহী বহনকারী ফেরেশতাগণ ' 
পড়াগন্থরগণের লাম্সনে উপদেশপূর্ণ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত প্রন্থ তিজাওয়াতেয় মাধ্যমে মে পরগাম 
পৌঁছান, তাও [বাঝানো যেতে পার়ে। পক্ষান্তয়ে 'িকর'-এর অধ আল্লাহ্‌র দমরপ-মেওয়া 
হলে উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, সেগুলো আল্লাহ্‌র 
পবিজ্রতা ও মহিমা জাপন করে। | 


কোরআন পাক এখানে ফেরেশতাগপের উল্লিখিত তিনটি বিশেষণ বর্ণনা করে. 
আনুগত্য ও দাসত্বের সব কাটি শুপই সঙ্গিবেশি্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ ইবাদতের জন্য 
সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে শয়তানী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করা. 
এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী ও উপদেশাবলী নিজে পাঠ করা ও অপরের কাছে পৌছানো । 
বঙ্ধা-যাহুজা, দাসাস্বর কৌন কর্মকাণ্ড এ তিনটি শাখার বাইয়ে থাকতে পারে না" অতএব 
উদ্জিথিত চার়খানি' আর্াতের মর্মার্থ দীড়াজ এই যে, যে সব ফেরেশতা দাসত্বের যাবতীয় 
গণের অধিকারী তাদের শপথ- একজনই তোমাদের সত্য মাবুদ । 


“ফেবোশতাগপের শপথ করার কারান £ এ. সূরায় বিশেষভাবে শ্ষেদরশতাগণের ' 
শপথ করার কারণ এই যে. পূর্বেও বলা হয়েছে এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হল. 
বিশেষ এক প্রকার শিরক খণ্ডন করা। সে বিশেষ শিরক এই যে, মক্কার কাফিররা 
ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলে অভিহিত করত। সেমতে সূরার শুরুতেই 
ফেরেশতাগণের শপথ করে তাদের এয়ন্‌...গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে 
তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতাগণের এসব দাসত্ব 
জ্ঞাপক গপাবলী সা্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা স্বতঃস্ফ্র্তস্ভাবে বোঝতে সক্ষম হবে মে, 
আল্লাহ্‌ তা'আল্লার সাথে তাদের. সম্পর্ক পিতা ও ০০25 
ও প্রভুর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে । ৰ | 


-জাজাহ্‌ তাজালসার. নামে লগথ ৪. কোরআন. পাকে. আজাহ্‌ জালান ঈমান ও 
বিশ্বাস সক্পফিত মৌল্লিক বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার. জন্য বিভিম ধরনের পথ” 
করেছেন। কখনও আপন সত্তার এবং. কখনও বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর শপথ. করা 
হয়েছে। এ সম্পর্কে বহ প্রন্ন দেখা দিতে গারে বিধায় কোরআন পাকের: তফসীরে 
এটি এবটি ভরত ও "মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়া গেছে : হাফ্যে ইথন 
কাইয়োম রে) এ সম্পর্কে “আত্তিবইয়ান ফী আকসামিল কোরআন” নামে একটি 
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৪8০৬ তফসীরে মাপ্আরেকুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড . 


ভতন্ত প্রন্থ..রচনা করেছেন। আল্লামা সুযূতী রে) উসুজে. তফসীর সম্পফিভ 'ইত- 
কান’ প্রন্থের ৬৭তম অধ্যায়ে এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা. করেছেন। 
এখানে তার কিছু জরুরী অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে। 


প্রথম প্রশ্ন ₹ আল্লাহ্‌ তা'আলার শপথ করার জে প্রশ্ন জাগে যে, তিনি তো 
পরম স্বয়ন্তর ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে .আহ্বত্ত করার জন্য শপথ করার তাঁর কি 
প্রয়োজন? 


'ইতকান'ঞ আবুল CTE ET: প্রশ্নের জওয়াবে বলিত: রয়েছে 
বৈ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ, তাখআলায় জন্য শপথ করার কোনই প্রয়োজন “ছিল মা, কিন্ত 
মানুছের প্রতি তার অগাল্প কেহ ও' করুণা তাঁকে শপথ করতে উদ্বদ্ধ করেছে, যাতে 
টার কোল: ফোম উপায়ে সভা বিনয় কৰল করে নেয় এবং আযাব থেকে অব্যাহতি 


ower A 24 পাতা গ্রে টিটিনে 


গায়। জনৈক মরুবাসী sl 238-03৮) ৮৯3) ৮০) 5১2 


PEEL 


৬৯3 51331 9- আয়াত আয়াত গুনে বলতে জাগল £ আল্লাহ্‌র মত হান সভা 
কে অসন্তষ্ট করল এবং কে ডাকে শপথ করতে বাধ্য করল? 


সারকথা, মানুষের প্রতি দ্লেহ ও করুণাই শপথ করার কারপ। সাংসারিক 
বিষাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার সুবিদিত পন্থা যেমন দাবিয় স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ 
করা এবং সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে শগথ করা, তের্খনি আল্লাহ্‌, তা'আলা মানুষের এই 
পরিচিত পদ্ছাই নিজেও অবলম্বন করেছেন। তিনি কোথাও ৬১১ ৫৯ শব্দের মাধ্যমে 


X “35 el) ere ) ৬০৭ ৮ 2০328 
বিষয়বন্তকে জোরদার করেছেন-_যেমন, ৯1২11 3 5 1 4 ১৫% এবং. কোথাও 


£ ০০৫ Aue ক 


শপথ বাক্যের দ্বারা এ কাজ করেছেন। যেমন, উস) ৪1925 1 


দ্বিতীয় প্রশ্ন £ সাধারণত শপথ করা হয় নিজের চেয়ে উত্তম সত্তার। কিন্ত 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন সৃষ্ট বন্তর শপথ করেছেন, যা আল্লাহ্‌ অপেক্ষা উত্তম তো 
নয়ই, বরং সব'দিক দিয়েই অধম । 


উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা অপেক্ষা বড় কোন সন্তা যখন নেই এবং হতেও 


পারে না, তখন আল্লাহ, তা'আলার শপথ যে সাধারণ সৃষ্টির শপথের মত হতে পারে 
না, ভা বলাই বাহুল্য। তাই আল্লাহ, তা'আলা কোথাও আপন সত্তার শপথ করেছেন 


Ane A 


চষমন ১ 3 ৩ !--এ ধরনের শপথ কোরআন পাকে সাতৃ জায়গার বলিত হয়েছে_ 
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সুরা সাফফাত - 8০৭ 
১১৫৯ পা 
বা থান কর্ম, গুণাবলী এবং কৌরআনের শপথ করেছেন, ঘেমন---০৮৯০) 2 


পপ ঢপ শে er তা পারা পাতা AA তা তত পাতি 


৬1৮৮ ০১৩০৩ ত ০৪০553853০5 অধিকাংশ ক্ষেত্রে 


সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কারণ, সুষ্টবন্ত অধ্যাত্বজ্ানের মাধ্যম বিধায় পরিণামে 
আল্লাহ্র সত্তা থেকে পৃথক নয়।-_(ইবনে কাইয়োম) 4 


==" বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সৃষ্টবন্তর শপথ করা হয়েছে। কোথাও কোন সৃষ্ট 
বন্ধর:সহন্ধ ও শ্লৈষ্ঠত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তার শপথ করা. হয়েছে, যেমন---কোরআন 


Jade 


পাকে রসূলে করীম (সো)-এর আয়ুক্ছালের শপথ করে বলা হয়েছে ঃ ০5০% 


পা AILAT AS TAT A VAIS 


৩93০24 197} 98.09) (- ইবনে অরদুষিয়্যাহ, হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি 


বগলা করেছেন যে, আজাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে রসূলুজাহ, (সা)-র ব্যক্তিসভডা অপেক্ষা 
অধিক সমযামিত  ও:সম্দ্ৰান্ত কোন কিছু সৃষ্টি করেন নি। তাই সমগ্র কোরআনে কোন 
মরী ও রসূলের সম্ভার শপথ উল্লিখিত হয়নি ॥. টি রর 1 ররর 


& ৮৩ “ 


শপথ উপরোক্ত আঁয়াতে বধিত হয়েছে। এমনিভাবে ys 2 ১915 
_-এর শপথও তুর পর্বত ও কিতাবের মহত্ব প্রকাশ করার জন্য করা হয়েছে। 
মাঝে মাঝে কল্যাপবহল হওয়ার কারণে কোন কোন বন্তর শপথ করা হয় 


AIAG. A. 


যেমন, rhs ssl) কোন কোন ক্ষেয়ে কোন সৃষ্ট বন্তর শপথ করা হয় 


এজন্য যে, সে বন্তর সুষ্টি, আল্লাহ্‌ তা'আলার মহান কুদরতের পরিচায়ক এবং বিশ্ব- 
সষ্টার পরিচয় জাতের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে থাকে। তবে সাধারণত যে বস্তর শপথ 
করা হয়, তার -কিছু না কিছু প্রভাব সে বিষয়বন্ত প্রমাণে অবশ্যই থাকে, যার জন্য 
শপথ করা হয়। রতি শপথের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এই প্রভাব সম্পর্কে অবগত 
হওয়া খীয়। I 

. তৃতীয় বর সাধারণ মানুষের জন শরীয়তের প্রসিদ্ধ বিধান এই যে, আল্লাহ 4 
ব্যতীত কারও শপথ করা বৈধ নয়। আল্লাহ, তা'আলা যে সুষ্টবন্তর শপথ করেছেন, 
তা কি এ বিষয়ের প্রমাণ নয় যে, অন্যের, জন্যও গায়রুললাহূর শপথ করা বৈধ? এ 
1885 


5 কিন্ত 
না কারও জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত" কানু কিনুর শপথ করা রৈর নয় ।---( মাছহারী) 
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৪০৮ তফসীরে মা'আরেক্কুঘ কোরআন | সপ্তম থণ্ড 


উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহু তা'আলার অনুরূপ মনে করে, 
তবে তা নিতান্তই-দ্রান্ত ও বাতিল: হবে। শরীয়ত সাধারণ 'ঘানুষের জন্য. গায়ক্রয্পাহ্র 
শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং শাহ তারার ব্যজিদত কাজকে এর বিপক্ষে 
প্রমাণস্তরূপ উপস্থিত করা বাতিল । 


এখন উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষ্য করুন। | .. 

প্রথম চার আয়াতে ফেরেশতাগণের, শপথ করে বলা হয়েছে, যে, তোমাদের 
সত্য মাবুদ এক আল্লাহ্‌ ! শপথের সাথে সাথে উল্লিখিত ফেরেশতাগণের গুণাবলী 
সম্পকে সামান্য চিন্তা করলে যদিও এওঁলো -তওধীদেরই দলীল বলে “মনে হয, কিন্ত 
গযব ছয় জারা জাগতে: ডতহদর দয হানা কয়া নর হামাদ 
হি 





ERECT AES 


পাকে ডি তত oT পাতি 


১৬০৮৮ ৮১2 bale) ১১85 ০১০১৯ ২৮১ তিনি 


পালনকর্তা: আসমানসমূহের, যমীনের এবং এতগুতযের মধথ্যবতা যাবতীয় -গৃষ্টবন্তর 
এবং তিনি পালনকর্তা উদ্গ্লাচলসমূহের। অতঞব ফেস্তা এতসব মহাস্জ্টির অ্রচ্টাও 
পালনকর্তা; ইবাদতের ফেল্যও-ভিনিই-হবেন। সমগ্র সৃষ্টজগৎ তীর অভ্তিত্ক ও একরের 
দলীল । এখানে 53 শব্দটি-২.-এর বহরচন। সুর্য. বছরের প্রতিদিন এক 


নতুন জায়গা থেকে উদিত হয়। ভাই বার রড এ কারণেই এখানে বহৰ্তন 
পদবাচ্য হয়েছে। * Sj 


০2 9 তা 20 3581 লাল ০০৮, অর্থ 


পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে 
তারকারাঁজি দারা সুশোভিত 'করেছি। এখন এটা জরুরী নয় যে, তারকারাজি আকাশ- 
গায়েই অবস্থিত হবে, বরং আকাশ থেকে পৃথক হলেও পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশেই 
অবস্থিত মনে হবে। তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ ঝলয়জ করতে থাকে |, এখানে 
কেবল এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এই তারকা শোভিত আকাশ এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় 
যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং একজন শ্রষ্টা এওলোকে সৃষ্টি 
করেছেন। “যে সত্তা এসব মহান বস্তুকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম তাঁর কোন শরীক 
বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া মুশরিকদের কাছেও একথা. স্বীকৃত যে, 
সমগ্র 'সৌরজপতের শ্রচ্টাই আল্লাহ তা'আলা । অতএব আল্লাহ্‌কে সাক 
জেনেও অন্যের ইবাদত করা সত্যি সত্যিই মহা অবিচার ও জুম! 


কোরআন পাকের দুষ্টিকোণে তারকারীজি অকিশগার্নে গাঁথা, না আকাশ থেকে 
আঁলাদা; এছাড়া সৌর বিজ্তানের সাথে কোরআনের” নি হো হাজেরা বিষম 
সম্পর্কে -্পুরা্হিজরে' বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে। * 5 চা 
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৭ মর , সেয়া সাকা 5২. 0০ হিলৰ 80৯ 


ৰ ABA SIA uw ox ৯ এক চি f ৫ পুত 


2১০ 221৯২ rr: ২৬৯৯৪ < “থেকে লও ৩৬ রিল পৰ্যন্ত 


আয়াতসমূহ শোভা ও সাজসজ্জা ছাড়া তারকারাজির আরও একটি উপকারিতা, বর্ণনা 
করা হয়েছে যে, এগুলোর সাহায্যে দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানদেরকে উর্ধ্য জগতের কথা- 
বার্তা শোলী থেকে খিরত রাখা হয়। -শয়তান গায়েবী সংবাদ শোনার জনা” জীকাশের 
কাছাকাছি গিয়ে উপাছত হয়। কিন্তু তাদেরকে ফেরেশতাদের কথাধীততা শোনার 
সুযোগ দেওয়া হর না। কোন: শয়তান মৎ সামান্য "শুনে; পাজালে তাঁকে "পিখারিত 
কাদির জাতে ধর করে দেয় হয, যাতে দে পিন ছি অভি 
$ জ্যোতিাদেরকে কিছু বলতে না. পার, হত ঠ উপিির ডি, ৬৪ 
বা পিস সাত, তন, টি বা, 

“১ উদ্কাপিণডেয় কিছু বিবরণ লা ইজ উদজিথিত হয়েছে! উবুও এখানে এত- 
টি লে দেওয়া "প্রয়োজন খে; প্রানি গ্রীক দার্শনিকদের মতে “উক্কীর্জিও প্ৰকৃতপক্ষে 
ভূ-ভাগে উৎপন্ন এক 'প্রকার উপাদান, যা বাষ্পের সাথে উপরে উত্থিত হয় এবং অগ্নি- 
খেকে জ্রভীরযান হয় যে; উচ্কাশিগু তু-ভাগে উৎপন্ন কোন: উপাদান: মভয়. হরং উহ - 
জঙ্গতেই তা-উৎকন্ন হয়? এক্খানে ‘প্রাচীন-তফসীরবিসগপের বক্তব্য ছিল এই খে;স্উুজকা- 
সিও সম্ধর্ষে শ্রী সার্ষসিকদের ধারণা নিছক অনুযান-ও আন্দাজের উপরদির্তরর্ণীল। 
কাজেই ভর ভিত্তিতে: কোরজানের” :কিরুদ্ধে- কোন: আপত্তি ' উত্থাপন” করী যায়না 
এছাড়া ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান উপরে পৌছে টির নি তা 
কোরআনের পরিপন্থী: নক্স। :::. :: এছ 


হত আনুন নেক নাজ এ "গই অতন করে পিন” আধুনিক 
কাছের বিজ্ঞানীদের ধারণা এই যে, উদ্কাপিণ্ড অসংখ্য চার টু ক্ষুৰ অংশ 
ডি আকারের ইটের সমান হয়ে থাকে। এলো মহান" অবস্থান 
বোর নিই কা UShocting Star ) বলা হয়। “পৃথিবীর িকটবর্তা হলে 
এরা পৃথিবীর খাধ্যাক্ষদ শঁড়ি দ্বারাও সা ইয়। তখন প্রচণ্ড বেগে এ উ্কা ভূএগৃষ্ঠের 
দিকে ছুটে আসে। : বাঁসুমণ্ডলের নিম্নে ৬০ মাইল দূরত্বে পৌঁছলে তাঁখীর্তটসির 
ঘর্ষণে প্রস্থাজিত ও’ঙ্মীভূত ইয়। উতধাকাশে পরিলক্ষিত অধিকাংশ উঁজ্কাহ 'বায়ুমওঁলে 
জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। (ইংরেজীতে এগুলোকে ০০০৪০৫ বলা হয়) আগস্টের 
১9- তারিখ. এবং নকেঘরের,২৭ তারিখে এগুলো অধিক পারিনৃক্ষিত হয় এবং হ০শে 
জরি নায়, ১৮ই-অক্টোষর ত-৬, ৯-৩ ইসস উল 
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আধুনিক বিজানের এই গবেষণা কোরআন পাকের কনার সাথে অধিক 
তালের সম্পর্কে তানতাভী মরহুম আতৃ-জাওয়াহির প্রস্থ চমৎকার মন্তব্য করেছেন। 
তিনি ঘর: : 


রতন গার, সমসামজিক,চসীর-বিজানের ব্রিপরীতে কোরে রুথা, বহুক, এটা 
আমার, পূর্বপুরুষদের মূধ্যস্থিত্র একশ্রেণীর জানী ও -দার্ু্সিকের কাছ -জাসহনীয় 
ছিল । a EER oD তানি মুত্বাদ- গ্রহণ করে. কোরআনকে 
প্রভাতি (করতে সম যন'নি। পরিবর্তে বরং ত্টরা বৈজানিক: যাত্রা, পরিত্যাগ 
কুরে কোল্পানানের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন ।. কিছুদিন প্র আপগনু-ত্বাপনিই 
একথা প্রমাণিত হয়ে যায় খে, প্রাচীন শ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ সম্পূণ প্রান্ত ও বাতিল 
ছিল। এখন বলুন, যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে, এই তারকারাজি শয়প্ঠানদেরকে 
জ্বালায়-পোড়ায় এন; কষ্ট দেয়, তয়ে এতে রাধা কিসের: ?. আমরা কোরআন পাকের 
কারা সকার বিবার, জী, আহি মনত জানৰ 
এসতা স্বীরার করে:নেরে 1_-€আন্র-জাওয়াহির ১৪.পৃঃ অষ্টয পণ্ড ) - ; 


₹'- জানান উদ্দেশ্য 8 : এখানে আকাশমধলী, BEES গিনি ডি রিল 
এক উদ্দেশ্য তগুহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রমাণ করা। অর্থাৎ যে সত্তা: ভ্রককভাবে 
এই সুবিশাল -মৌর গ্যবস্থাগনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনিই ইবাদত: ও উপাসনার যোগ্য। 
দিত গাড়ে তাদের, ধার্সপাও-খগুর করা হয়েছে. মারা শয়তানচলয কো বদাভা অধরা 
উপ্লাস্। সান কমর: রি CUT খোদাযীর ' 
সাথে ভাদের বিংসন্ফার থাকতে পারে? oe 
এছাড়া এই বিষয়বন্তর ভেতর ওদেরও পরিপূর্ণ খণ্ডন রয়ে গেছে; বায়া রনি 
সোট-াচপ্রতিতরোতীর্ণ কোরুমান তরা.ওহীকে-ভভীন্দ্িয় শিষয়. বলে জাঙ্যায়িতকরতো। 
আল্লোচাংআয়াতরয়্ে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে কোরআন ধার অতীস্তিরবাদীদের 
বিরোঃগ্লিতা,করে। তাদের. জারা বিষ়য়সমূছের সর্ববৃহৎউৎষ. হচ্ছে শয়তান, । "জথচ 
কোরআন রূল যে, লয়তানেদের উধ্ব জগত পর্যন্ত পেছা. সত্ধব্প্পর নয়। তারা অদৃশ্য 
জগতের সতা.সংরাল সংগ্রহ করতে পারে না।. জতীভ্িয়ঝাদ সম্পকে দকাৱআন বলিত 
নিঙ্ব্যসর গর স্বয়ং কোরআন কিরাপে অতীল্রিয়বূদ হন্তে, পারে. 7. এত্বর,কালোচ্য 
আগ, , তওঁয়ীদ ও.রিসালতউভয় বিষ্য়ন্ুত্বর সততার প্রতি ইংগিত. বহন, করে} 
অত্র এসব নামী সৃ্ট-রজর মাধ্যম পররাছোর বিয়া রাস , করা 
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৬৯) জাপনি তাদেরকে জিজেস করুন, তাদেরকে সুষ্ঠ করা কঠিনতর, না জামি 
জন্য ঘা সৃষ্টি করেছি? জামিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এ'টেন মাটি খেক । (১২) বরং 
জাগনি বিস্ময় বোধ করেন জার তারা বি্লুগ করে। (১৩) খখন তাঁদেরকে যোঝানো 
হয়, তখন তারা যুঝে না। (১৪) তারা হখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিগুপ করে 
(১৫) এবং বলে, কিছুই সল্প, এছে ষষ্ট হাদু!। (১৬) জারা জখম বরে খাৰ এবং 
মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখবক্ত-কি জামরা পুনকাছিত হব? (১৭); আমাদের 
পিতগুরুষগগণ্ড কি? (১৮) বলুন, হ্যা এবং তোরা হবে লাক্রিছত 1. - 





( তওহীদের প্রমাপাদি থেকে যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ ওীআলা এসব মহা- 
সৃষ্টির মধ্যে এমন সব কর্ম সম্পাদনে সক্ষম এবং এসব সহাসৃর্্টি তীরই আঁয়ন্তাধীন, 
তখন) আপনি (যারা-পরকাল অস্বীকার করে,) তাদেরকে জিডেস করুন, ম্তীদেরকে 
সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্যান্য (এসঁধ ) ‘যা সৃষ্টি করেছি? (খা এইমান্ উল্লেখ 
করা হল। সত্য এই যে, এগুলো সৃষ্টি: করাই কঠিনতর। কেননা?) আমি তাদেরকে ' 
(আদম সৃক্টির সমর. এক:-মামুলী ) এটেল মাটি থেকে সৃচ্টি করেছি... যাড়ে: না. শক্তি 
আছে, না সামৰ্থ্য । সূতরাং এ মাটি থেকে সৃষ্ট মূনুষও তেমন শজিশালী:ও শক্ত নয়. 
এখন চিন্তা করার বিষয় এই যে, যখন আমি এমন শত্তি্ধর ও শু সৃষ্টিকে নাভি 
থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে সক্ষম, তখন. মানুষের মত দুর্বল সৃষ্টিকে একব্যুর মৃত্যু. 
দিয়ে পূনরায় জীবিত করতে সক্ষম হবো না কেন? কিন্ত এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ সত্বেও 
কাফ্চিররা পরকালের সন্তাব্যতায় বিশ্বাসী নয়;) বরং (তদুপরি) আপনি তো (তাদের 
অস্বীক্বৃতির কারণে) বিস্ময় বোধ করেন, আর তারা € আরও এগিয়ে গিয়ে পরকাল 
বিশ্বাসের প্রতি) বিদ্রপ-করে? যখন তাদেরকে (যুজিন্প্রর্থাণ দ্বারা) বোঝানো হয়, 
তখন তারা বোঝ না এবং ঘখন তাক্সা কোন মুজিযা দেখে (খা .গয়কাজ সংক্রান্ত: 
বিশ্বাস প্রমাপ করার . উদ্দেশ্যে আপনার নবুয়তের স্থগক্ষে তাদেরকে হদঞ্রামো হয়); 
তখন তার প্রতিই 'উপহাক্গ, করে এবং বলে, এতো সুস্পচ্ট যাদু। (কারণ, এটা 
মুজিষা হলে আপনর নবুয়ত প্রমাণিত হয়ে যাবে আর আপনাকে. নবী-নসানয.. 
আপনার ৰণিত : পরকাল বিশ্বাসও মানতে হবে-।,.. তথ আমরা তা মানতে: পালি: না): 
কেননা আমরা যখন মরে মাটি .ও হাড়ে -পরিকত হয়ো-যাব, তখনও: নিট; আমরা 
পুনরুদ্বিত হর এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও কি?- -আগরি বালু. ইহাই, হানি 
হবে এবং তোমরা লাঞ্চিছতও হবে। লি: লা? দত গাও “খা Ne 
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জানুষদিক ভাতব্য বিষয় 

“তঞ্হীযর বিশ্বাস, ' টি করার পর আলে কাটি : আফা পরকাল 
বিস্যস, বদিত হয়েছে! .এ সম্পর্কে . মুশরিকদের. উত্থাপিত সন্দেহের জওয়াবও দেওয়া 
হয়েছ্‌। অর্ক: আগত 'যাঁনুখের :পুনরুজ্জীবন হে সত্তবপর, তার পক্ষে জোরালো 
যুক্তি পেশ করা হয়েছে।. ওই, মুক্তির সারমর্ম এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত 
অয়ন. সস ষুকাবিবায় মানুষ নেহায়েত, দুর্্, সৃষ্টজীর। তোঁয়রা যখন 
একা স্বীকার, কর যে, আল্লাহ্‌, তা'আলা ফেরেব্তা, চন্দ, তারকারাজি, সূর্য ও. উক্কা- 
শ্চিখর:ন0। রত সী, কুদরত. দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তখন তার জন্য মানুষের 
মত দুর্বার প্রা্দীকে মৃত্য ছ্িপুনরায় -জীবিভ্ু কৃর$-কপ্িন হুর -কেন? শুরুতে যেমন 
করেছিলেন, তেমনিভাবে মৃতু পুর খন তোমরা পুনক্থায় মাটিতে গঞ্জিপত-হয়ে মাবে, 
তখনও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পুনরায় জীবন, দান করবেন । 


“আমি তাদেরকে এ'টেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি”-_-একথার এক অর্থ এই যে, 
তাদের পিতামহ হযরত জাদম (জা) মাটি. দ্বারা সৃজিত হয়েছিয়োন। দ্বিতীয় অর্থ 
প্রত্যেক মানুষই মাষ্ট দুরা সুজিত্‌ হয়েছে। কার্ণ, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক 
মান্রর, না উপাদান. প্রানি যিশ্িত্ মাটি।, কেননা:প্রতোক মানুচ্রের জন্ম বীর্য থেকে 
এবং বীর রক দ্বারা গঠিত..হয়।... রক্ত, জাদ্যের নির্মঃস।- খাদ্য ষে.কোন আকারেই 
থাকৃৰু. সন কেন, উদ্ভিদ তার মৃ পদার্থ জার উদ্ভিদ মাটি-ও পানি থেকে উৎপন্ন হয়। 


নদ স্বৌটকথা, প্রথম আয়াতে পরকাল বিশ্বাসের যুক্তিতিত্তিক দলীল পেশ করা 
হয়েছে এবং ওটা স্বয়ং তাদের কীছেই এ প্রশ্ন রেখে শুরু করা হয়েছে যে, তোমরা 
সু বি, না আমি যাদের উল্লেখ “করেছি তারা কঠিনতর ৮ জওয়াব বর্ণনা 
সা ছিল না।. অর্থাৎ জ্মাখিতদের সৃষ্টিহ কঠিনতর। তাই জওয়াব উল্লেখ করার 
পরিবূ্তে একথা বলে' সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, “আমি তাদেরকে এটেল মাটি 
দ্বারা সুষ্টি, করেছি।”. . 
০ 
পাত পালাতে 5 ভাই বিধৃত হায়ছে। "মুশরিকদের সামনে পরকালের দু'রাকম প্রমাণ : 
বর্ধন কর? ছুতি। ০১). ুক্তিতিত্তিক শ্রমাপ। খেমন, প্রথম আয়াতে বগিত হয়েছে. 
এবং (২) ইতিহাসত্তিত্তিক প্রমাঘ। অর্থাৎ তাদেরকে ম্জিষা দেখিয়ে- রসূলুল্লাহ (সা)-র 
নবুরত ঘর্ণমা করে বলা হত, তিনি আর্জাহ্‌র নবী। নবী কখনও 'দমিথ্যা ' বলতে 
পারেন না'।” ভীর-কাছে-আল্লাহ্‌ প্রদণ্ড দংবাদাদি আগমন করে।- তিনি যখন বলেছেম যে, 
কিয়ামত আসবে, হাঁসর-নশর ছুঘে এখং-মানুষের হিরসাব-নিষ্ষাশ -নৈওয়া হবে, তখন তাঁর: 
এসব সংবাদ নিশ্চিত সতান” এসঈধাংমেনে নেওয়া উচিত। টিভির রবি ভান 
মৃশরিকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 
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০১850209752 LE LT we আদ 


তে তাদের. প্রতি বিন্ময় প্রকাশ করেন, যে. এমন পুষ্ট প্রমাণাদি থাকা সেও 
তারা গথে আসছে না! কিন্ত তারা উল্টো আপনার প্রমাণাদির প্রতি বিদু. প্বাগ বর্ষণ 
করে। তাদেরকে যতই বোঝানো হোক, তারা বোঝে না। ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদি 
বেলায় তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বল্লা হয়েছেঃ পরার 


৪ 85: তা 


» ম 
AS ৪৮৪৮1 ALS 


০০০ ৪৫112910125 অথাৎ তারা আপনার নবুয়ত % শেষ 


পর্বত পরকালে, বিশ্বাস জাগন করাত প্রারে--এমন কোন. মুজিযা দেখাল তাকেও 
বিদ্রপছজে উড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে, এটা প্রকাশ্য যাদু। তাদের কাছে লট সৰ 
ও ঠাষ্টার একটি: মানত দলীল 'আছে। 'তা এই খে; ৮. : র্‌ 


লি এ০এ$। ৯৩1৫ কপ ৫০ ক তি € ৮5 উ$ ০ ৩ 5 


usu; ৩535 ৩০৩০9 AOA | 


জিডির রর রে আনান আমাদের পিত্পুরুষগণ 
সাটি :ও হাড়ে পরিগত হওয়ার পর কেমন করে পুনকখিত হব? কল্পে আমরা কোনও 
সুক্তিভিতিক দলীল স্নানি. না. এবং কোন ঝুজিষা ইত্যাদিও স্বীকার. করি না? সাকজাহ্‌ 
চাঙ্গোযা রর জত্যানে লজিক একটিমাত্র ; বাক্য উল্লেখ করম ০১ 


ওল সা? 'অর্থাৎ আপনি বলে "দিন, ইরা পল পুনরুজ্জীবিত 


. J 


হবে এবং লাঞিছত, ও অপমাণিত হয়ে জীবিত হবে |] রি ০ 


দৃশাত এটা একটা সাসকসুরত ওয়ায, যা হউকারীদেরকে: নেয়া হয়। কিন্ত 
সাঙ্গান্য চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা একটা পূর্ণাঙ্গ প্রর্যাণও বটে। ইমাম" রাষী 
‘তফষসীরে কুবীরে!.-এর- ব্যাখ্যা .করে বলেছেন 8. উপরে পুনকুক্ষীবনের মুক্চিডিন্তিক-দলীয 
দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পরও মানুষের পুনরুজ্জীবিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার 
নয়। নিয়ম এই যে, যা খুজি্গতভাবে সন্তবপর, বাস্তবে তার অস্তিত্ব জঁত করা কোন 
জত্য সংবাঙ্গদাতার সংবাদ দ্বার্লা প্রশ্নাণিত হতে পারে। পুনরুঙ্জীবনের কক্জাব্যতা স্থিরী- 
ক্কৃত হওয়ার পর কোন সত্যবাদী পয়গঞ্ছর খদি- বলেন খে; হ্যা তোমরা অবশ্যই পুন 
স্মীৰিত হ্যে, তাবে (টাই হাত, এটাই বামনা হওয়াৰ আফা ীজীত i 


9৫ 52 
১1 সি 


রসুল, শেন খা গণ ই চে বাক্য ৪1 | 
কাছ ক], - SRE 


এর আভিথানিক রথ নিন এখানে..নিদর্শন, বলে সুমা লা হয়েছে 
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৪১৪ তফসীরে মানআরেসুজ-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


সুতরাং এই আয়াত এ বিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলে করীম (সা)-কে 
কোরআন ছাড়াও কিনু কিছু মু’জিযা দান করেছিলোন। কোন কোন বিপথগামী লোক 
রসূলুল্লাহ, সো)-র মুপজিযাসমূহকে ‘ইন্দিয়প্রাহ্য কারপাদির অধীন’ সাব্যস্ত করে দাবি 
করে খে, তাঁর হাতে কোরআন ব্যতীত অন্য কোন মু'জিঘা প্রকাশ করা হয়নি। আলোচ্য 
আয়াত দ্বারা তাদের দাবি অসার প্রমাণিত হয। 
জপ re 
আলোচ্য চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা পরিক্কার বলেছেন ঃ 9695 


“ASD ASAT 


5 কোন খ্পজিযা দেখে তখন ঠার্টা-বিদ্রপ করে ।) কোন 
কোন মুপ্জষা অস্তবীকারকারী বলে যে, এখানে উওর অর্থ মু’জিযা নয় । বরং 


AJ পতি 
যুক্তিতিত্তিক দলীল। কি এটা রন: কারণ, পরবর্তী আয়নাতে আছে 45319 2 
52 ১৪০ 6 + 
তেলী” 2! 1 ১৯৩ অর্থাৎ তারা বলে এটা তো সুস্পষ্ট যাদু । বলা বাহুল্য” 
কোন যুক্তি-প্রমাণকে ‘প্রকাশ্য যাদ্‌* বলা সংগত নয়। একথা কেবল রি দেখেই 
বলায়ায়। রে 


. কেউ কেউ আরও বলে ৪4-1--জর অর্থ কোরআন পাকের আল্লাত। কাফিররা 
ওত Eh কিন্ত কোরআন পাকের 193 দেখে) 
শখ্দটি এর পরিক্ষায় বিরুদ্ধে। কেননা কোরআনের আয়াতকে দেখা হয় না__শোনা 
জু. /কলারআনের [যখানেই-মাক্মাকের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই প্রোনার কথা বলা 
হয়েছে__দেখার কথা নয়। কোরআন পাকে যন্পতন্র ৪1 শব্দটি মু'জিয়া অর্থে ব্যবহাত 


হয়েছে। উদাহরণত হযরত মূসা আ)-র কাছে ফেরাউনের দাবি বর্ণনা প্রসংগে বলা 


হয়েছে ঃ ১ ০0৬ ০6 ডু ৫৬৫৯ ৫৩1 যদি তুমি 
কোন মু’জিখা নিয়ে এসে থাক, তৰে তা প্রদর্শন ফর-__বদি তুমি সত্যবাদী হওঁ । 
হারা একথার 'জওয়াবে মুসা তো) তাঁর লাঠিকে সর্গে পরিণত করে দেখিয়েছিজেন। 


:১" কোৱজ্সান পাকেক্স কেনন কোন আয়াতে. উদ্ভিখিত আছে যে, বস্নুজাহ, (সট 
স্ারিরদের -মুপজিষা প্রদর্শন. করার দাবি মেনে নেননি ।.. জওয়াব এই যে; এটা সেক্ষেত্রে 
যেখানে বাররার- সুঃজিস$ গ্রদর্পন করা হয়েছিল, . কিন্ত তারা: প্রত্যহ ..ইজ্ছামত নতুন 
নতুন মুপজিষা দাবি করত। এর প্রত্যুত্তরে মু’জিযা প্রদর্শন করতে অস্বীকার করা 
হয়েছিল ।: কারণ, আজ্জাহ্র নহা..আজাফুর আদেছুল, মু’ক্ধিযা প্রদর্শন কল্পেন। যদি 
এরপরও কেউ তাঁর কথা না মানে, তবে প্রত্যহ নতুন মু'জিযা প্রকাশ করা নবীর 
ভাবমৃতির সর্লিপন্থী এবং এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছারও বিপরীত। . 
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সান চনহ পু সঙ্গ সাক্কাত El 8১৫ 


₹;- “এছাড়া আল্লাহ্‌ তা'আলার রতি: এই নর, কোন জাতি তাদের জিত মু'জিযা 
দেখানোর পরও দি ঈমান না আনে,” তবে চ্ব্যাপক আযাব দ্বারা তাদেরকে - ধ্বংস 
করে দেওয়া হয়। যেহেতু উঞ্মতে-মৃহাষ্মসীকে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখা? এবং 
ব্যপক আমা থেকে রক্ষা কয়া আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল, তাই উদিত হকির চাং 


হয়সি। । Tel 2 তাহ সপ ০ এন 
ছি 24 দু টি 


জর 10৬ ৬৫ নর ob HELI 
810 2%, লে ক 249 J 555 | র 2 
Bs a TE ভরে সি উর ৫৪6 



















































PTY) EA লা 


CLS টির 


টিভিও হবে. একটি বিকট শব্দ সার--হখন তারা প্রত্যক্ষ 
করছে থাকবে! (২০) এবং বলবে, দূৰ্ভাগ্য আমাদের ! এটাই তৌ প্রতিফল দিবস 
(২৯), বুল, হবে, এটাই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা শ্রিথা “বনষ্ঠে। (২২) 
একছ্‌ কর গোন্হ্গারদেরকে তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের ইথাদত তারা 

করত (২৩) আ্দীহ 'বাতীত। অতপর তাদেরকে পল্লিচালিত ফর 'জাঙাক্সামের - পথে, 
৪) এবং তাদৈয়কৈ: ধামাওঁ;” তারা জিজ্ঞাসিত হবে ।. (২৫) তোমাদের কি হল খে, 
তোমরা একে জপরের সাহাষ্য করছ না? (২৪) বরং তারা জাতকের দিনে জাতত 





ভাক্সীরের : মারসংলেগ . 
বন্তত বিয়ামত হবে এক বিকট আওয়াজ (অর্থাৎ মিনি "কেট ‘তখন 
oe কারণে ) সবাই আকঙ্গিমকভাবে ( জীবিত হযে ১-প্রতাক্ষ করতে ঘারে এবং 
(পরিতাপ, করে) বলবে. হায় আমাদের দূৰ্ভাগ্য! এই তো সেইপ্রতিষ্ষল দিবস 
(বেজে মান হয় । ইরশাদ হবে, হ্যাঁ) এটাই ফর়িসাঁজার 'দিন.' যাঁকে তোমরা মিথ্যা 
বলতে (পরবর্তীতে কিয়ামতেরই কতিপয় ঘটনা বণিত হয়েছে যে, ফেটদতাগদকে 
একরাহাব কল্প কর. জালিমদেরকে ( অর্থা্‌ যার এ কুফর: ও শিরকের প্রতি- 
টা 8 ক০৯৮-১-১৬28 ছিল) এবং 
সেস্ধ উপাস্যকে। আল্লাহকে ছেড়েনঞ্চারা বাদের ইহাদতচ- রয় রাত শরাভান ক 
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দিষ্কে' যতি) এবং '€ঞরপর- আদেপ- হবে, আচ্ছান্-- তাদেরকে (একটু)  থামাও, তারা 
জিজাজিত' হবে (সেমতে তাদেরকে জিকেস কারা: হবে $) এখন তোমাদের, কি “জুয়া 
যে, (আযাবের হুকুম গুলে) তোমরা একে..অগরের সাহায্য করছ না! .(সেথাৎ 
কাফিরদের বড় বড় নেতা তাঁদের অনুসারীদের সাহায্য করছ না কেন, যেমন দুনিস্াতে 
ওরা তাদেরকে বিপথগামী করত? কিন্ত এখন জিজ্ঞাসার পরও ওরা সাহায্য করতে 
হাজারটা রর লা হে 


কট ০ 


সা পাবা ও বাবা কে লা ভা জী 





"AD তা 


“ উম খাত বির জীবিত হওয়ার পতি হল ডি ১১ 


SIVA সহ 


iso 158335 - উকি: সিটি তো কেবল একটি বিকট আওয়াজ ।. .আরবী 


ভাষায় ৪৭. শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে থাঁকে। এক অর্থ গৃহগার্ধিত ‘ 'পিপ্তদেরকে 


্থালাদন্-করার জন্য এমন আওয়াজ করা, যা শুনে তারা প্রস্থান করতে থাঁকে। 
খথানে মৃতদের জীবিত কৃরার উদ্েশ্য ইসরাফীল (আ)-এর শিংগায় দ্বিতীয় কুৎফার 
বোঝানো, হ। কে ঃ 8773 বলে বাজ করার, কারণ ই যে, জন্তদেরকে 
গেজনা-করার জন্য যেমন: কিছু আওয়াজ করা হয়, তেয়নি মৃতদেরকে কীর্তি করার 
জন্য-এই কুৎকায়: দেওয়া, হবে। ৫ কুরতুবী ): 55 


চে 


..._ যদিও আল্লাহ, তা'আলা. শিংগায় ফ’ক দেওয়া নে ভাল জয়ে 
সক্ষম, কিন্ত হাশর ও নশরের দৃশ্যকে ভীতিপূর্ণ করার জন্য শিংগায় ফু'ক দেওয়া হবে 


পাঞেঠঠিকণাকি তি পাশা 


€তফসীরে: কবীর) কাফিরদের উপর ফু ৎকারের প্রভাব হবে এই হৈ ৩১ টি 


পপ্হাবযাই তারা পরতাক্..রুরাড়ে খ্যকবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন তারা প্রত্যক্ষ 
করতে অক্ষম ছিন্ন. ]তেরনি সেখানেও. প্রত্যক্ষ করতে পারবে। . কেউ কেউ এর মর্ম 
পরদিন জি, অহা এর ভরে সের করসে 


5274 ক 5552 


র্‌ 15. Vee TEESE অর্থাৎ যারা শিরকের না ওরাভর 
ভর HEU এবং ডালের: 'জীর্থদেরবে একত্র কর। এখানে স্র্ঘদের 
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স্রা-সাফ্ফাত ৪১৭ 


উর এর শান্দিক অর্থ “জোড়া । এ শব্দটি 
স্বামী-ও স্ত্রীর" অর্থও বহুল পরিমা্রে। ব্যবহৃত হয়। একারণেই কোন কোন তফসীর- 
বিদ-উর "অর্থ সুশরিক পুরুষদের “মুশরিক জ্বী’ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ 
তফমীনটদর মতে এখানে Et) >এর . অর্থ সতীর্থই। হযরত উমর (রা)-এর 
এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম বায়হাকী, আবদুর রাজ্জাক 
প্রমুখ তফসীরবিদ: এ আয়াতের তীরে :হখরত উমরের এ.'টুত্তি উদ্ধৃত করেছেন যে. 
এখানে 15]. -এর অর্থ মুশরিকদের সমমনা লোক। সেমতে সুদখোরফে অন্য 
সুদ্োরদের সাথে, ব্যতিচারীকে অন্য ব্যতিচারীদের, সাথে এরং মদ্যপায়ীকে অন্য মদ্য- 
পায়ীন্ের সাথে ক করা হবে।_-রোহুল-যা:আনী, মষহারী ) : টু 

| পাঠ Mr 

এছাড়া ৩ ১ ১৯% ৮৬১ ছা দ্বারা বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের 
কাছে তাদের মিথ্যা উপাস্য প্রতিয়া ও শ্র়তানদেরকেও একর করা হবে, দুনিয়াতে 
তারা যাদেরকে . আল্লাহ্র সাথে অংশীদার করত । এভাবে হাশরের ময়দানে মিথ্যা 
উপ্রে অসহায় সবার দৃষ্টিতে সন্দেযাতীভাব ক ওঠবে। রঃ 

উন রতি তা ক কঃ ৮ 


চা 





৯০৮ 8৯:20 পু, 
পপ 


cn পি 9৬7559175৩৪ 3 অর্থা এদেরকে জান্যামামের পথপ্রদর্শন 
কন্দ: তখন ফেরেশতাগণ ওদেরকে নিয়ে পুলসিরাতের নিকটে পৌছলে পুনরায় আদেশ 
সিনে! ভা পা চপ ও কেক, AY AS 

হবেঃ টা [29% - এদেরকে থামাও, এদেরকে প্রশ্ন করা হবে। সেমতে' 


সেখানে তাদেরকে বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হবে, যা কোরআন ও 


হাদীসৈর বহু স্থানে বণিত রয়েছে । 
৪৯4১ বত 


ছি 
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৪১৮ তফসীরে মা'আরেকুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


8547 রঃ এও ও Ss 


১৫1 






টু ই তাতে টু 
EEE SS 3 টা রি 


(২৭) তারা একে জপরের দিকে মুখ করে পরল্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করাবে। 
(২৮) বলবে, তোগরা তো জামাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে । (২৯) তারা 
বলবে, বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না। (৩০) এবং তোমাদের উপর আঁমাদের 
কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘমকারী সম্পদায়। (৩১) আমা- 
রা 
আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম্ব। (৩৩) তারা সবাই সেদিন শান্তিতে শরীক হবে। 
(৩৪) অপরাধীদের সাথে আমি এমনি ব্যবহার করে থাকি। (৩৫) তাদেরকে 
যখন বলা হত, “আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই,” তখন তারা ওদ্ধত্য প্রদর্শন করত 
(৩৬) এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে 
পরিত্যাগ করব? (৩৭) না, তিনি সতাসহ আগমন করেছেন এবং রসূলগণের সত্যতা 
স্বীকার করেছেন। (৩৮) তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক. শাস্তি জাস্বাদন.-করবে। 
(৩৯) তোমরা যা করতে, তারই প্রতিফল পাবে। (80) তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্‌র 
বাছাই করা বান্দা । 





EE) তু 
শত, 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


খেশরিকরা তন, একে 'আগনোর আহামা ওলা করাত পরেই না, ফি 
তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যাবে) এবং একে অপরের দিকে সুখ বাস ডিজাসাৰাদ 
(অর্থাৎ মতবিরোধ) করতে থাকবে তারা. (অর্থাৎ অনুসারীরা নেতাদের্‌কে ) 

বলবে, (আমাদেরকে তো তোমরাই বিশ্রপ্তি করেছ; হকননা ) তোমরা ধবল শত্তিল্র- 
ক জা রে তোমরা বল প্রয়োগের আরামে আঁমা- 
'দেরকে বিস্রান্ত করার চেষ্টা কূরতে)। তারা, (অর্থাৎ, নেতারা ) রবে, মা, বরং 
তোমরা নিজেরাই বিশ্বাসী ছিলে না এবং (তোমরা আমাদের প্রতি অহেতুক দৌখিারোপ 
করছ, কেননা,) তোমাদের উপর-আমাদের কোন কতৃত্ব তো ছিলই না. বরং তোমরা 
নিজেরাই সীমালংঘন করতে । অতএব ( আমরা সবাই যখন কাফির ছিলাম, তখন” 
জানা গেল যে,) :আমাদেরু সরারই বিপক্ষে আমাদের. প্গানকর্তার (আদি) উদ্ভিই 
সত্য ছিল যে, আমাদেরকে অবশ্যই (শাস্তির) স্বাদ আদ্বাদন করতে হবে। (বস্তুত এর 
ব্যবস্থা হল এই যে,) আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। (ফলে তোমরা 
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“সূরা সাফা ৪১৯ 


আমাদের জবরদস্তি ছাড়াই ছেচ্ছায় পথন্রস্ট হয়েছিলে ) এবং (এদিকে ) আমরা নিজেরাও 
(স্বেচ্ছায়) পথভ্রষ্ট ছিল্লাম। সুতরাং উভয়ের পথঅস্টতার কারণ একনল্লিত হয়ে 
গেছে। এতে তোমাদের নিজেদের ইচ্ছাই তোমাদের পথস্রচ্টতার বড় কারপ। এমতা- 
বন্থায় নিজেদেরকে নির্দোষ বলতে চাও কেন? অতপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, স্রখন 
উভয় দলের কুফরে শরীকানা প্রমাণিত হল, (তখন) তারা সবাই সে দিন শাত্তিতে 
(-ও) শরীক হযে। আমি অপরাধীদের সাথে এমনি ব্যবহার করে থাকি। (অত- 
পর তাদের কুফরী ও অপরাধের বিষয় ৰণিত হয়েছে যে,) তারা (তওহীদেও 
অস্বীকার করত এবং রিসালতেও। সুতরাং) যখন তাদেরকে (রসূলের মাধ্যমে) 
বলা হত, “আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই”, তখন (তা মানত না এবং) 
ওদ্বত্য প্রদর্শন করে বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্য- 
দেরকে পরিত্যাগ করব? (এতে করে তওহীদ ও রিসালত উভয়টির প্রতি অস্বীকৃতি 
প্রদর্শন করা হল। আল্লাহ, বলেন, এ পয়গম্বর, না কবি, না উন্মাদ) বরং (একজন 
পয়গছগর-_-) তিনি সত্য দীন নিয়ে আগমন করেছেন এবং (তওহীদের মূলনীতি প্রভৃতি 
বিষয়ে) অন্যান্য পয়গন্ঘরগণের সত্যান্মনও করেন। (অর্থাৎ তিনি যেসব মূলনীতি 
বর্গনা করেন, তাতে সমস্ত পল্পগন্পরই একমত। সুতরাং এসব মূলনীতি অসংখ্য 
সৃজি-প্রমাণের আলোকে সত্য- -কলপনাবিলাস নয়। আর সত্য কথা বলাও উন্মাদনা 
নয়। অন্য উম্মতরাও তাদের পয়গন্বরগণের সাথে এমনি আচরণ করেছে। কিন্ত 
এখানে সরাসরি আরবের কাফির সম্পূদায়কে সম্বোধন কয়া হয়েছে। তাই কেবল এ 
উম্মতের কাফিরদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর বণিত হয়েছে যে, তাদেরকে 
সরাসরি এ. অভিন্ন শাস্তির আদেশ শোনানো হবে।) তোমাদের সবাইকে (অর্থাৎ 
অনুসারী এ. অনুসূত উভয়কেই ) বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। (এ 
ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন অধিচার হয়নি, কেননা,) তোমরা যাং অর্থাৎ কুফরী 
ইত্যাদি) করতে, তারই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। তবে তারা নয়, খারা আল্লাহ্‌র বাছাই 
করা বান্দা। (অর্থাৎ সে মুমিনগণ, যারা সত্যের অনুগামী হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাঁদেরকে বিশেষভাবে সানাই জা রি রন সালা নান বক ব্রি 
থাফবে)। 


হালের গু 
হয়ে একে অপরের কোন সাহায্য করতে পারবে না, বরং তারা পরষ্পর কথা কার্টীকাটি 
শুরু করে দেবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কথা কাটাকাটিরই কিছুটা চিত্র ফুটিয়ে 

তুলে উভয় দলের অণ্ডত পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে । আসঙ্সাতসমূহের মর্ম তফসীরের 
রা হৃত উর এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উদ্েখযোগ্য। . 


শা পা এট না ASAI AIG 


ভা a Si SR i de শের একাধিক অর্থ যতে 
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পায়ে। এক অর্থ শত্তিৎ ও বল। উপরে এ অর্থের আলোকেই তফসীর করা৷ হায়ছে। 
আর্থাৎ তোমরা বেশ প্রবলভাথে আমাদের নিকট আর্সতে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে 
আমাদেরকে এথগ্রষ্ট করতে? এ তফসীরই অধিক" পরিচ্ছন্প ও প্রকৃষ্ট । এ ছাড়া 
৬%৩- -এর অর্থ শপথও হয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ এর তফসীর করেছেন যে, 
তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আসতে। অর্থাৎ শপথ করে করে জ্ায়াদেরকে আস্মস্ত 
করতে যে, আমাদের ধর্ম সঠিক এবং রসূলের শিক্ষা ( নাউষুবিল্লাহ্‌ ) ভ্রান্ত । কোরআনের 
ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত উভয় তফসীরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাটে। 


TAS পনিন পাপ ০ ৩ 


৩% ও ঠা 303 8 ও এ মাত ঘা জীন হন 


ষে, যদি কেউ অপরকে অবৈধ কাজের দাওয়াত দেয় এবং তাকে পাগ কাজে উদ 
করার জন্য নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে, তবে পাপ. কাজের প্রতি আহবান 
জানানোর একথা বলে আযাব অরশ্যই তাকেও ভোগ করতে: হবে। . কিন্তু যে ব্যত্তিধ 
স্বেচ্ছায় তার আমন্ত্রণ কবূল করে, সে-ও আপন, কর্মের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে 
না। ‘আমাকে অমুক ব্যক্তি পথভ্রষ্ট করেছিল’ একথা বলে সে পরকালে আযাব 
থেকে নিচ্ধৃতি পাবে না। তবে ষদি সে পাপ কাজটি স্বেচ্ছায় না করে বরং জোর- 
জর্ুরদভিতে পড়ে প্রাণ রক্ষার্থে করে থাকে, সনে তত: ত ছয়: বারের 
আশা. করা,:যাস্ন। 
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নাট রস টি কানে 
| 9 09. Lan 


(৪১) Son FEE ROE ক্র রা 
(৪৩) নিয়ামতের উদ্যানসমূহ (88) মুখোমুখি হয়ে জাসনে জাসীম। (8৫) তাদেরকে 
ঘুরেফিয়ে পরিযেশন কয়া হবে স্বচ্ছ শরাবপার, (৪৬) সুগুদ্র, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু 
(৪৭) তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই এবং তারা তা গান করে মাতালও হবে না। 
(৪৮) তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণিগণ; (৪৯) ছেন তারা সুরক্ষিত 
ভিম। (৫০) অতপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসীবাদ করবে। (৫১) 
তাদের একজন বলবে, জামার এক সঙ্গী ছিল। (৫২) সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস 
কর যে, (৫৩) জামরা ষথন- মরে ঘাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি 
জামরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? (৫৪) আল্লাহ্‌ বলবেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে 
দেখতে চাও? (৫৫) অতপর সে উকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহাল্লামের মাঝথানে 
দেখতে পাবে। (৫৬) সে বলবে, আল্লাহ্র কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে 
দিয়েছিলে! (৫৭) আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতাররুতদের 
সাথেই উপস্থিত হতাগ। (৫৮) এখন জাখাদের জার মৃত্যু হবে না ৫৯) আমাদের 
প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং জামরা শাস্তি প্রা্তও হব না। (৬০) নিশ্চয় এ-ই মহা সাফল্য। 
(৬১) এমন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত। 








৮ 





ত্ফসীরের সার-সংক্ষেপ 
তাদের (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র খাটি বান্দাদের) জন্য রয়েছে এমন খাদা-সামর্গী 
যা (অন্যান্য সূরা) জানা হয়েছে ॥ (অর্থাৎ) ফলমূল। ( এগুলো প্রাপ্ত হওয়ার কথা 


সূরা ইয়াসীনের 8৫৩ ৩% 14) আয়াতে উদ্ভিখিত রয়েছে এবং এগুলোর গুণাগুণ 
৪78৮5 নিত ও রা 
সূরা ওয়্‌কেয়ার ৫৮ 9১" bcs Ld - আয়াতে ইতিপূর্বে 


অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, সূরা ইয়াসীন ও সূরা ওয়াকেয়া সাফফাতের পূবে অব্ভীরণ 
হয়েছে। এতকানে তাই বণিত আছে।) তারা অত্যন্ত সম্মানিত অবস্থায় সুখময় 
উদ্যানসমূছে যুখোমুখি উপবিষ্ট থাকৰে। তাদের কাছে এমন : থানগান আনা হবে 
(অর্থাৎ জামাতী বালকরা আনবে,) যা প্রবাহিত শরাবে পূর্ণ করা হবে, (এতে করে 
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শরাবের প্রাচুর্য ও স্বচ্ছতা বোঝা গেল। এই শরাব দেখতে ) হবে শুভ্র (আর তা 
পান করতে) পানকারীদের জন্য হবে সুস্বাদু। (দুমিয়ার শরাবের মত ) এতে মাথা- 
বাথা হবে না এবং এতে তাদের চৈতন্যও বিলুপ্ত হবে না। তাদের কাছে থাকবে নত 
আয়্তলোচনা তরুণী হের)-গণ। তারা ( এমন গৌরবর্প হবে,) যেন (পাখার নিচে ) 
লুক্বাযিত ডিম (যা ধুলাবালি, দাগ ইত্যাদি থেকে সংরক্ষিত থাকে, অর্থাৎ ডিমের 
মত পরিচ্ছন্ন হবে)। অতপর (যখন সবাই বৈঠকে একক্লিত হবে, তখন) তারা একে 
অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (এ কথাবার্তার মধ্যে জাঙ্গাতীদের ) 
একজন বলদবু, (দুনিয়াতে) আমার এক সঙ্গী ছিল। সে (বিস্ময়তরে ) আমাকে বলত, 
তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আমরা যখন মরে যাৰ এবং মাটি ও হাড়ে পরিপত হয়ে যাব, 
তার পরেও আমরা (পুনরুজ্জীবিত হব এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে) প্রতিফহাপ্রাপ্ত হব? 
(অর্থাৎ সে পরকাল অস্বীকার করত। তাই অবশ্যই সে জাহান্নামে পৌছে থাকবে । ) 
তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা ) বলবেন” ( হে জান্নাতিগণ,) তোমরা কি:(তাকে) ' 
উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? (চাইলে অনুমতি রয়েছে।) অতপর সে (অর্থাৎ কাহিনী 
বর্ণনাকারী ) উকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে (পৃথিবীর আলোচ্য সঙ্গীকে) জাহান্নামের 
মাঝখানে (পতিত) দেখতে পাবে। (তাকে সেখানে দেখে) সে বলবে, আল্লাহর কসম 
তুমি যে আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে! (অর্থাৎ আমাকেও পরকালে অবিশ্বাসী 
বানাতে চেষ্টা করেছিলে।) আমার পালনকর্তার, অনুপ্রহ না হলে, ( কারণ, তিনি 
আমাকে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের উপর কায়েম রেখেছেন,) আমিও ( তোমার মত) গ্রেফতার- 
কৃতদের মধ্যে থাকতাম। (এরপর জান্নাতী ব্যক্তি বৈঠকের লোকদের ব্লবে,) 
(দুনিয়ার ) প্রথম মৃত্যু ছাড়া আমাদের এখন আর মৃত্যু হবে না এবং আমরা আযাবও 
ভোগ করব না। € এসব কথাবার্তা এই আনন্দের আতিশয্যে বলা হবে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদেরকে যাবতীয় বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন এবং 
চিরতরে সুখী করেছেন। অতপর আল্লাহ. তা'আলা বলেন যে, উপরে বণিত জান্নাতের 
সকল দৈহিক ও আত্মিক নিয়ামত লাভ করা) নিশ্চয়ই এটা বিরাট সাফল্য। এমন 
সাফল্যের জন্যই ' পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত। (অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্য 
অবলম্বন করা উচিত ।) 


আনুষসিক ভাতব্য বিষয় 


' 'জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে জাম্নাতীদের 
অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা দু'ভাগে বিভক্ত । প্রথম দশ আয়াতে 
সাধারণ জাল্নাতীদের আরাম-আয়েশ বিরত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে একজন 
বিশেষ জামাতীর শিক্ষাপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দশ আয়াতে বণিত 
কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

SAIAB IA এত তা Las 


5০৮৩) 8৪ Da আয়াতের শাব্দিক অর্থ এই যে, তাদের জন্য 
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সমর রূয্ী। ত খাদ্া-লাঘতী রয়েছে, যার অবস্থা জানা হয়ে গেছে। তফসীরবিদগণ 
এর' বিত্লিম মর্মার্থ বর্ণলা-রুরেছেন। কেউ ঘজেছেন, এতে বিভিন্ন সূরায় বধিত বেহেশতী 
গাদানসামপ্রীর বিশদ-বিবরণের দিকে ইঙ্গিত, করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে 
হারটমুর নামত, হযরত থানভী রে) এ ব্যাথ্যাই অবলম্বন করেছেন। কেউ কেউ বলেন, 
(১ 5 }১":এর অর্থ এই ছে, এ রিযিকের সময়কাজ নিদিষ্ট ও জানা । অর্থাৎ এ 
রিষিরু সকাল-মন্্যা নিয়মিততাবে সরবরাহ করা হবে। অন্য এক আয়াতে ৬৪০০ ১ এ ১ 
(সকাল ও সন্ধ্যা) পরিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে । তৃতীয় এক তফস্টর এই যে, সেটা 
নিশ্চিত ও স্থায়ী রিযিক হবে। দুনিয়ার মত নয় যে, কেউ নিশ্চয়তা সহকারে বলতে 
গ্রারে না যে” আগাযীকাজ কি এবং কতটুকু রিযিক পাবে। দুনিযাতে কেউ একথাও 
জানে না যে,তার অজিত রিযিক কত দিন তার কাছে থাকবে । আজ যে দিয়ামত আছে 
কাল হয়তো তা থাকবে না--প্রত্যেকেই এই আশংকায় সদা শংকিত থাকে! কিন্ত 
জজাতে এমন: কোন আশংকা থাকবে নাও. জাকাতের রিযিক যেমন নিশ্চিত, তেমনই 
চিরস্থায়ী 1-স-(কুরাচুবী )। 


"আদা 28 শল্দের মাধ্যমে কোরআন নিজেই জান্নাতের র্ষিকের তফসীর করে 
5০ শে 

দিয়েছে যে, সে রিযিক হবে ফজমূর। এ শব্দটি, 885 ৩-এর বহুবচন (যে বন্ত 
ক্ষুধার প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়। বরং স্বাদ হাসিল করার জন্য খাওয়া হয়, 
তাকেই আরবী ভাষায় 8৪5১ বলা হয়। ফলমূল ও স্বাদ হাসিল করার জন্য খাওয়া 
হর" তাইএর অনুবাদ করা হয় “ফলমূল'। অন্যথায় এর অর্থ ফলমূজের অর্থের 
চেয়ে ব্যাপক” ইমাম রাখী ' 59১ শব্দ থেকে এ সুক্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, জামাতে 
খেসব খাদ্য-সামগ্রী দেওয়া হবে, তা সবই স্বাদ ভোগ করার জন্য দেওয়া হবে---ক্ষুধা 
মেটানোর জন্য নয়। কারণ, জান্নাতে মানুষের কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। সেখানে 
সাম টা তংযা ছাহ যা ক জল কা কডর পকা হাহ লা! তবে আকাঙ্ক্ষা 


জক্ষ্যই হুষ্গযা্ানন্দ দান করা। 


LAY 241 
ee ৩০৮০5 বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, স্বাঙ্জাতীদেরকে এ রিযিক পূর্ণ 
এর কারণ, সম্মান ব্যতীত সুস্বাদু - খাদ্যও  বিদ্বাদ 
হয়ে যায়। এ খেকে আরও জানা গেল যে, কেবল খানা খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় 
হয়ে যায় না বরং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও তার অধিকারের অন্তভুত্ত । 
| “a eB ১১ Ue 
৮. বি ছা ভা গাাড়ী দেয় 'মঞ্সলিসের চিন । তারা 
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৬২৪ তফসীরে যাআরেক্ুল কোরআন । সপ্তম খণ্ড 


রাজা সনে খুঙ্গোমুখি হয়ে বসবে। কারও দিকে কারও পিঠ থাকবে না। এর বাস্তব চির ফি 
হবে সে-সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আহাছি সঠিক জানেন। কেউ কেউ বলেন, জলিলের পরিধি 
এত সুদূর’ যিত্্ত হবে যে, একে অপরের দিকে পিঠ করায় প্রয়োজন ইবে না) কা 
আল্লাহ্‌ ' তা'আমা জা্গাতীদেরকে এমন দৃচ্টিশক্তি, বগা ও বাকপক্তি দীন করবেন, 
যার ফলে তারা দূরে উপধিষ্টদেক্স সাথে স্বজ্ছন্দে' কথাবার্তা বলত পারবে। :. * - 


কেউ কেউ বলেন, 'জাঙ্গাতীসের রাজাসন ধুর্ণায়মান হবে, যার সাঁধে কথা বঁলতে 
ইলা ভার দিয়েই হার বারে ্‌ 1 
oy Ss Sad শন্দটি আসলে ধাতু। | অথ নখ বন তাই 


ত জপ পা 


কেউ কেউ বলেন, এখানে আসফো. ছিল 3 ১) ৩১_ অর্থাৎ স্বাদবিশিল্ট। - কিন্তু এসব 
ঘষা-মাজার আদৌ প্রয়োজন নেই ৷ প্রথমত এটা ধাতু হয়েও ধাতু কর্তার: অর্থে-বছল 
পরিমাণে ব্যবহাত হয়। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, সেই শরাব পানকারীংদয় জন্য ‘সাক্ষাৎ 
স্বাদ’ হরে। . এছাড়া এটা ৩১ বিশেষণ পদের স্রীলিঙ্গ ৪ ১১::ও হতে পারে। এমতাবস্থায় 
অর্থ হে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ।-(কুরতুবী ) 
BAS A প | ‘5 
025 ৩৪5 7_ 9% -এর অথ কেউ “মাখা বা এবং কেউ ‘পেট বাথা বর্ণনা 
করেছেন। : আবার কেউ দুর্গক্ধ ও আবর্জনা,’ কেউ. “মতি হওয়া” উল্লে্ দরুয়োছেন। 
প্রকৃতপক্ষে শব্দটি উল্লিখিত সব অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। হাকেম ইরনে জরীর 
বলেন, এখানে . )5£- -এর অর্থ আপদ । অর্থাৎ জামাতের লরাবে দুনিয়ার শরাবের 


মত কোন আপদ হবে না। মাথা ব্যথা, তাহা হযে হং হযে যহত 
হবে না। 


Rk 


৪: ০৩৮৫1 ৩1975 ৩3 - অর্থাৎ জামাতের হুরদের বৈশিষ্ট্য 'হবে এই 
যে, তারা হবে 'আনতনয়না' । যেসব স্বামীর সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের দাম্পত্য 
সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া কোন ভিন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করবে না। আল্লামা ইবনে জওষী বর্ণনা করেন যে, তাঁয়া তাদের স্বামীদেরকে বলবে, 
--আমাক্ষ পালনকর্তার ইযযতের কসম, জামাতে তোমায় চেয়ে উত্তম ও সুশ্রী পুরুষ 
আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। যে আল্লাহ্‌ আমাকে লায়লা নব তোমাকে তালার 
স্বামী করেছেন, সমস্ত প্রশংসা তীরই। 


আল্লামা ইবনে জওষী 305৭1 ৬০1১০ ও৮এর Ee একটি- অর্থ এই 
বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নত রাখবে। অর্থাৎ তারা নিজেরা 


www.pathagar.com 


এমন “অনিন্ট সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিষেদিতা” হবে যে, স্বামীদের মনে জন্য কোন 
ভা 
1১৪১৬৩5৭০৩১ ০৩ | 

৬৯০ ৩ ৩ ৬ এখানে জামাতের ইরগপকে লুকানো ডিমের সাথে তুলনা 
করা হয়েছে। আরবদের কাছে এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। যে ডিম পাখার 
নিচে লুকানো থাকে, তার উপর' বাইরের ধূজিকণার কোন প্রভাব গড়ে না। ফলে 
তা খুব ঝুস্থ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়া এর রঙ সাদা হলুদাড হয়ে থাকে, যা আরব- 
দের কাছে রমপীদের সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক রঙ হিসাবে গণ্য হত। তাই এর সাধে 
তুলনা করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এখানে ডিমের সাথে তুলনা 
করা হয়নি॥ বরং ডিমের বাফলের অত্যন্তরন্থিত বিজীক্প সাথে তুলনা করা হয়েছে। 
5 উহ জিরা বলদ বার নার ও করেত রা সাং 
মামআনী) ) ৮৭ 


el এক জাঙগাতীঁও তারি কাফির সমীঃ প্রথম দশ আয়াতে জামাতীদের ব্যাপক 
অবস্থা, বর্ণনা করার পর কোন এক জাম্নাতীর বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 
যে,সে জান্নাতের, মজলিসে পৌঁছার পর তার এক কাফির বঙ্ছুর কথা স্মরণ করবৈ। 
বঙ্গুবর, দুনিয়াতে থাকাকালে পরকাল অস্বীকার করত। অতপর আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কনুমত্বর্রিমে সে জাহামামেরঅত্যন্তরে উকি দিয়ে বন্ধুর সাথে. কথা বলার সুযোগ 
পাঝে।.- কোরআন পাকে. এই জায়াতী ব্যক্তির. নাম-ঠিকানা উক্ত হয়নি। তাই নিশ্চিন্ত- 
রাগে বলা যায় নাষে, সেকে? এতদসন্ত্েও কোন কোন তফসীরবিদ ধায়ণা করেছেন 
য়ে, সে মুমিন ব্যজিষ্টির. নাম ‘ইয়াহদাহ’ এবং তার কাফির সঙ্গীর নাম “মাতরস'। 


বট ৮০5৩ 2৩৯৪ পা 


তাকাই সে সঙ্গীদ্বয়, যাদের উল্লেখ সূরা কাহ্ফের তু, 
আয়াতে করা হয়েছে।-_(মাযহারী ) বি 


- আঙ্জামা সুনূতী কতিপর তাবেরী থেকে এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ 
করছেন! মুর সারমর্ম এই যে, দুইবযি একর কারবার করে আট হাজার দীনার 
মুনাফা অর্জন. রুরল এরং উতয়ে চার হাজার করে ব্ণটন করে নিল। একজন তার 
অর্থ থেকে এক হাজার -দীনার দিয়ে কিছু জমি, খরিদ .করল। অপরজন ছিল' খুবই 
সৎ ও সাধু ব্যক্তি।' সে দোয়া করল £ ইয়া আল্লাহ্‌, অমুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার . 
দিয়ে জমি খরিদ করেছে। আমি আপনার কাছ থেকে এক হাজার দীনারের বিনিগয়ে 
জাছাতে জমি খরিদ করতে চাই। অতপর সে এক হাজার দীনার গরীধ-দুঃখীকে 
দান করে দিল। এরপর ভার সঙ্গী-ঞরক হাজাক্ষ- দীনায়ক্ষ্যয় করে একটি পু নির্মাণ 
করলে দে হাত তুলে বললঃ ইয়া আল্লাহ্‌, 'অনুক ব্যক্তি. এক হানার দীনার হ্যস্ক রর 
৮277 


ও s 
$- 1 


পি ৫৪: ৰ : এ লগ নে শক শি টা চাটি 
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৪২৬. তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ।॥ সপ্তম থণ্ড 


থেকে জাজাতের. একটি গ্রহ ক্রম করতে চাই। অতপর. সে আরও. এর হাজার দীনার ' 
দান করে দিল। এরপর 'তার-সঙ্গী এক মহিলাকে: বিয়ে করল এবং সে. কিনতে. একা 
হাজার দীনার ব্যয় করল। তখন সে হাত তুলে দোয়া করল £ ইয়া আল্লাহ্‌, অমুক 
বাক্তিবিয়ে করে এক হাজার দীনার ব্যয় করেছেন ..আমি জায়াতের র্লীদের- মধ্য থেকে 
একজনকে বিয়ের প্রয়াম দিচ্ছি এবং তার জন্য এক হাজার্‌ দীনার্‌, উৎসর্গ করছি। 
একথা বলে সে এক হাজার দানার দান করে টরিল। অতপর তার সঙ্গী এক হাজার, 
দীনার দিয়ে কিছু গোষ্সাম ও. আসবাবপর়ক্য.করলে সে আবার এক হাজার দীনরি 
কমার হল রানি জাকাত পাটি কায নিত 
প্রার্থনা করল, 


এরপর হটনাক্রমে মু'মিন লোকাট EEE STEER CEE EE 
সাহাঘ্য পাওয়ার: আশায় বন্ধুর কাছে উপস্থিত হল।- সেঁঁনিজের . অভাষ্‌-অন্নটনের' “থা, 
ব্যক্ত করলে বন্ধু বলল £ তোমার ধনসম্পদ কি হল? উত্তরে সে তার দান-খয়রচিতক 
সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করল]. এতে বন্ধুবর বিস্মিতু. হয়ে বূলল £ তুমি কি বাস্তবিকই 
বিঙ্কাস্‌ কর যে, আমরা মৃত্যুর পুর মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও পূনরায় জীবন লাভ 
করব এবং সেখানে আমাদের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ হবে? যাও, আমি তোমাকে 
কিছুই দেব না। এরপর তারা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হল । আলোচ্য আয্লািত- 
সমূহে জান্নাতী বলে সে সৎ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে পরকালের জন্য তার সমুদয় 
ধনসম্পদ দান করে ফেলেছিল এবং তার জাহাল্লার্সী “সঙ্গী বলে সে ব্যক্তিকে বোঝানো 
হয়েছে, যে পরকালকে সত্য জানার অজুহাতে তাকে বিদ্.প করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। 
_(দুররে মনসুর) I 

কুসংসর্গ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা £ মোটকথা, জান্নাতী ব্যক্তি যে-ই হোক না 
কেন; এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য স্মানুষকে শিক্ষা দেশুয়া যে, প্রতোরুষ্টি 
মানুষের উচিত তার বন্ধু মহলকে যাচাই করে দেখ্য যে, তাদের মধ্যে কেউ তাকে 
জাহান্নামের পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না। কুসংসর্গের সম্ভাব্য ধ্বংসকারিতার 
সঠিক অনুমান পরকালেই হবে। তখন এ ধ্াংসকারিতা থেকে আত্মরক্ষার কোন 
পথই খোলা থাকবে না। তাই দুনিয়াতেই যথেষ্ট’ চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুত্ব ও একাত্- 
তার সম্পর্ক স্থাপন রুরা উচিত । প্রায়ই কোন কাফির অথধা আল্লাইপ্রোহী ব্যক্তি 
সাঞ্চে. সম্পর্ক স্থাপন করার পর মানুষ অক্ঞাতেই তার চিন্তাধারা. মতবাদ" ও জীবন 
পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। ওটি পরকালীন পরিধতির জনয রম বিপজ্জনক 
প্রযালিত হয়। 

কারান ৫) SMES iO রকি অম্পাক উর কনা 
হয়েছে যে,'সে জামাতের নিয্নামতসমূহ লাভ করে আমন্দের.আভিশয্যে বলবে £ আমাদের 
আর কখনও মৃত্য হবে না কি! এ বাক্যের উদ্দেশ্য জই নয় যে, সে জাঙগাতের “সমস্ত 
জীবনে বিশ্বাস করবে না, বরং চরম পর্যায়ের আনন্দ অজিত হওয়ার পর.স্টনুষ প্রায়ই 
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সরা সাফা ৪২৭ 


এমন কথা বলে ফেলে, যেন তার আনন্দ অজিত হয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। জাঙ্াাতী 
ব্যক্তির বাক্যটিও এমনি ধরনের। ক 
অবশেষে কোরআন RES OE রদ 
“AS JA ATA 


বজছে ঃ ৩১৮ LS 010৩ gio) অর্থাৎ এমনি. ধরনের ' সাফল্যের জন্য 


শি ওত 


আমলকারীদের আমল করা উচিত। 4 


325 
লি Est + ৩ Shs 5) 
টির 
হি, < 5৩৪৪ নি 


(৬২) এই কি উত্তম আগ্যায়ন, না যাজুম বক্ষ? (৬৩) আমি জালিমদের, 
জন্য একে বিপ্নদ করেছি। . (৬৪) এটি একটি বৃক্ষ, যা উদ্গত হয় জাহাঙ্গায়ের্‌ মূলে। 
(৬৫). এর গুচ্ছ, শয়তানের মস্তকের মত। (৬৬) কাফিররা. একে ভক্ষণ করণে 
এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। (৬৭) তদুপরি তাদেরকে দেওয়া হবে ফুটন্ত গানির 
মিশ্রণ, (৬৮) অতগর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। (৩৯) তারা তাদের 
পূর্বপুরুহদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী । (৭০) অপর তায়া তাদের পদাংক + দজিনুসরণে 
তৎপর ছিল। (৭১) তাদের পূর্বেও “অগ্রব্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। 
(৭২) আমি তাদের মধ্যে ভীতিপ্রদর্শনকারী প্রেরণ করেছিলাম। (৭৩) অঁতএব লক্ষ্য 
করুন, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের. পরিণতি, কি হয়েছে। (৭8) 
তবে জাল্গাহ্র বাছাই করা বান্দাদের কথা ভি্। 
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৪২৮ তফসীরে মা'আরেক্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তক্ৰচীযের সার-সংক্ষেগ 

(আযাব ও সওয়াবের মু্ায়ন করার পর এখন সনদে উৎসাহ দান 
এবং কাফিরদেররে ভীতিপ্রদর্শন করা হচ্ছে। বুলা হচ্ছে £) বলো তো, এটাই (অর্থাৎ 
জান্নাতের এ নিয়ামত, যা সু'মিনদের জন্য রয়েছে ) উত্তম আপ্যায়ন, না যাক্ধুম বৃক্ষ 
€ষা কাফিরদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে)? আমি এ বৃক্ষকে (পরকালের শাস্তি সাব্যস্ত 
করা ছাড়াও দুনিয়াতে) জালিমদের জন্য পরীক্ষার বিষয় করেছি। (আমি দেখতে চাই, 
তারা এর কথা শুনে সত্য বলে বিশ্বাস করে, না মিথ্যারোপ ও ঠাষ্টা-বিদ্.প করে? 
বস্তুত কাফিররা এর প্রতি মিথ্যারোপ ও বিদ্রপছলে বলে, যাক্ধুম তো মাখন ও 
খোরমাকে বলা হয়, যা খুবই সুস্বাদ বন্ত। তারা আরো বলে, যান্ধুম যদি বৃক্ষই হবে 
তবেতা জাহাঁগ্নামের আগুনে কেমন করে থাকতে পারে? আল্লাহ্‌ তা'আলা এর জওয়াবে 
বেন £); এটা এমন এক বৃক্ষ যা জাহাল্গামের গভীরদেশ থেকে উদ্গত হয়। (অর্থাৎ 
মাথন আর খোরমা নয়। যেহেতু আগুনেই এর জন্ম, তাই তাতে টিকে থাকা এর 
পক্ষে অবান্তর নয়। “যেমন, “সমন্দর' নামক এক প্রকার কীট, আগুনে জন্মলাভ 
করে এবং আগুনেই' থাকে |. অতপর যান্ধুমের একটি অবস্থা উল্লেখ . করা হয়েছে 
যে,) এর গুচ্ছ সাপের ফণাব মত: (কদাকার। এ বৃক্ষের দ্বারা জালিমদেরকে 
আগ্যাস্থদ'করা হবে।) কাফিররা ক্ষুধার তাড়নায় (যখন আর কিছুই পাবে না, তখন) 
এটি ভক্ষণ করবে এবং (ক্ষুধায় অস্থির থাকার দকুন ) এর দ্বারাই উদর পূর্ণ করবে। 
তদুপরি ('সিপাসায়) ছটফট কর যখন পানি চাইবে, তখন তাদেরকে পানি (গজের 
সাথে) মিশিয়ে দেওয়া হবে। (এখানেই বিপদের, শেষ নয়, বরং), তাদের শেষ ঠিকানা 
হবে জাহামাম । (অর্থাৎ এরপরও সেখানে চিরকাল থাকতে হবে। তাদের এই শাস্তি 
এ জন্য যে,) তারা (আল্লাহ্‌র হিদায়েতের অনুসরণ করেনি, বরং) তাদের পূর্বপুরুষ- 
দেরকে পেয়েছিল বিপথগামী, অতপর তারাও তাদের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দ্রুত 
চলছিল। (অর্থাৎ একান্ত আগ্রহত্তরে তাদেরই বিপথগামিতার অনুসরণ করেছিল । ) 
তাদের (অর্থাৎ বর্তমান কাফিরদের ) পূর্বেও অগ্রব্তীদের অধিকাংশই বিপথগামী হয়েছে। 
(আমি তাদের মধ্যেও সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম। ) অতএব লক্ষ্য করুন, যাদেরকে 
সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের কেমন (অস্ত) পরিণতি হয়েছে। (তারা সতর্ককারী 
পয়গন্থরগণকে মানেনি। ফলে দুনিয়াতেই আযাবে পতিত হয়েছে।) তবে আল্লাহ্‌র খাছ 
বান্দাদের (অর্থাৎ মুমিনদের ) কথা সত (তোরা বাখিন জজ দুরারে 


জানুষ়নিক্‌ জাতব্য বিষয় 
১. জাহামাম ও জামাত উত্ধয়ের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্পাহ তা তালা 
রি রটনা 
কোনুটি উত্তম তা চিন্তা করে দেখ। ৮ রঃ 

ASS I-47 AT GI IAT পর 


ey 80211 এট 2931 আ্গাতের যেসব নিয়ামত উঁগ্লেখ 
করা হয়েছে, সেগুলো উত্তম, না জাহামামীদের খাদ্য যান বৃক্ষ উত্তম? 
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- সূরা সাহ্ুফাত ৪২৯ 


যাঞ্জুমম কি? যাক্কুম নামের এক রকম বৃক্ষ আরব উপত্বীপের তাহামা নামক 
অঞ্চলে পাওয়া যায়। আল্লামা আলুসী লিখেন £ এটা অন্যান্য অনুর্বর মরু এলাকায়ও 
উৎগন্প হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা সে বৃক্ষ যাকে উদু তে ‘থোহ্‌ড়’ বলা হয়। এরই 
কাছাকাছি আরও একটি বৃক্ষ ভারতবর্ষে 'নাগফন” (ফপিমনসা ) নামে খ্যাত। কেউ 
কেউ একেই যান্ধুম বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাই অধিক যুক্তিসম্মত। -এ সম্পর্কে 
ভফসীরবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে যে, দুমিয়ায় এ যাল্কুমই জাহামামীদের খাদ্য হবে, না 
সেটা অন্য কোন বৃক্ষ? কেউ কেউ বলেনঃ আয়াতে দুনিয়ার যাক্গুযই [ুরাঝানো হযডুছে। 
আবার কেউ কেউ বলেন, জাহাল্লামের যাচ্কুম হবে ভিন্ন বন্ত দুনিয়ার যান্ধুমের সাথে 
এর কোন সম্পর্ক. নেই। বাহ্যত মনে হয়, পৃথিবীতে যেমন সাপ-বিচ্ছ, প্রভৃতি রয়েছে, 
তেমনি জাহাঙ্গামেও আছে। কিন্ত আাহামামের সাগ-বিচ্ছ দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছু অপেক্ষা 
বহুগুণে ভয়ংকর হবে। এমনিভাবে জাহাক্সামের যাক্গুমণ প্রজাতি হিসাবে দুনিয়ার ষাক্কুমের 
মত ‘হলেও দুনিয়ার যাক্কুম অপেক্ষা অনেক বেশি কদাকার ও কমষ্টতক্ষ হবে। | 


Gu HA তা পাতা 


_ এ 80 ৪ ৩ এ 317 অৰ্থাৎ আমি হাক বৃক্ষকে জাজিমদের জন্য 


ফেতনা বানিযোছি। - এক্ষেত্রে কোন কোন তফসীরবিদ ফেতনার অর্থ করেছেন আযাব ৷ 
অর্থাৎ এ বৃক্ষকে আযাবের হাতিয়ার বানিয়েছি। কিন্ত অধিকাংশ তফসীরবিদের বক্তব্য 
এই : যে, ফেতনার অর্থ “পরীক্ষা” করা অধিক উপযুক্ত । উদ্দেশ্য এই যে, এ বৃক্ষের 
আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চাই যে, কে এর প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে 
বিরুপ করে ? সেমতে আরবের কাফিররা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। 
ভায়া এ আযাষকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে উপহাস ও ঠাট্টা পথ বেছে 
নিয়েছে। বণিত আছে, যে, কাফিরদেরকে যাস্ক্ম খাওয়ানোর আলোচনা-সমলিত 
আয়াতসমূহ, অবতীর্ণ হলে আবূ জাহল তার সহচরদেরকে বলল £ তোমাদের বন্ধু 
(মুহাষ্মদ) বলে যে, আন্ুনেক্স তেতরে নাকি একটি বৃক্ষ আছে, অথচ আগুন বৃক্ষকে 
হজম করে ফেলে। খোদার কসম, আমরা জানি যে, খেজুর ও মাখনকে যান্ধুম. বস্তা 
হয়। অতএব এসো এই খেজুর ও মাখন খেয়ে নাও।-€দুররে মনসুর )। আসজে 
বর্বরীয় ভাষায় খেডুর ও মাখনকে যাক্ষুম বলা হয়। তাই আবু জাফর বিদ্.পর.এই পন্থা 
অবজ্ঘন. করেছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা. একটি মার বাক্যে উত্তর-বিষয়ের জওয়াব দিয়ে 
দিয়েছেন ঃ il ০০ Gerd 8) 1 অৰ্থাৎ যাকুম তো জাহী- 
মামের গভীরে উদৃগত একটি বৃক্ষ। কাছেই এর: অর্থ বেভুর ও-আাঙন-ময়-আঘং 
আগুনের ভেতরে বৃক্ষ থাকার আপত্িও যুক্তিসঙ্গত নয়। বৃক্ষটি যখন আগুনেই জন্ম 
লাত করে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এতে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন যে, উী আশে 
পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে বিকশিত হয় দৃষ্টান্তত্বত্পপ আগুনের 
মধ্যে জীবিত থাকতে পারে, এমন উ/৯1৮75449 
তাদেরকে দহন করার গরিবর্তে আয়ও বিকশিত করে। ৮ 
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৪৩০ তফসীরে মা*আরেক্ষু-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পাও চিন ৫৩2০ পাটি» 


98090553864 যাক্ধুম ফলকে শয়তানের মাথার 


সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে 45৮ (০-এর অনুবাদ - করেছেন 
সাগ। অর্থাৎ যাক্কুম ফল সাপের ফণার মত হয়ে থাকে। উদুতে একে 'নাগছষন' 
(ফণিমনসা) এ কারণেই বলা হয়। কিন্ত অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে 
১৯৮ ৪ বলে তার সাধায়ণ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই থে, যাক্মুম ফল 
শয়তানের, মাথার ন্যায় কুৎসিত। এখানে এরূপ প্রশ্ন করা উচিত নয় যে, শয়তানকে 
তো কেউ দেখেনি, 'সুতরাং তার সাথে তুলনা করার মানে ফি? জওয়াব এই যে, এটি 
একটি কজনাভিত্তিক তুলনা। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে বিশ্রী ও কুৎসিত বন্তকে শয়তান ও 
ত্তপ্রেতের সাথে তুলনা করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য কেবল চূড়ান্ত 
পর্যায়ে কদর্ষতা বর্ণনা করাই হয়ে থাকে । এখানে ব্যযহাত তুজনাও এমনি ধরনের ।-_ 
(রেল মা'আনী ) 


DAs oi 23 ERT TAP 205 

9৮৯২ 32৫ ১9 HO Gh Hy 45585 

2:৯৫ ৩ 2০2 468০7451922 ml 
রি 55১1 ০৪৮১1 © ০৯৪৮1 


(৭৫) জার নূহ, জাছাকে তেকেছিল। জার কি চচ্গৎকারতাষে জামি তার 
ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম । (৭৬) জামি তাকে ও তার গরিবারবর্গকে এক মহা সংকট 
থেকে রক্ষা করেছিলাম (৭৭) এবং তার. বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম । 
(৭৮) আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (৭৯) বিশ্ববাসীর 
স্মধ্য নৃহের প্রতি শাস্তি বহিত হোক। (৮০) আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়গদেরকে প্রন্ধৃত 
করে থাকি। (৮১) সে ছিল জামার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম। (৮২) অতপর 
চ৬৩৮০৬১০৯১১৫৪৪৯৯৪১৯৪ | 










তফসীরের সার-সংক্ষেগ bd 

as আর নূহ ছো) আমাকে (সাহাযোর জন্য) ডেকেছিল ( অর্থাৎ প্রার্থনা করেছিল ।) 
আয় (আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম এবং ) আমি প্রার্থনার চমৎকার সাড়াদানকারী । 
আমি তাকে ও তার অনুসরণকারীদেরকে এক মহা সংকট থেরে (যা কাফিরদের 
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“ সুরা সিভি... bE ৪৩৩৬. 


মিখ্যারেপি ও উৎপীড্নের কারণ দেখা দিয়েছিল) স্নক্ষা করেছিলাম (অর্থাৎ'জলোগ্ছাসের 

রদেরকৈ নিমজ্জিত করেছিলাম. এবং তার অনুসারীদেরকে উদ্ধার করে- 
ছিলাম). এবং আমি তার বংশধরদেরকেই অবশিষ্ট রেখেছিলাম । ( পরবর্তীতে অন্য 
হায় বশগরম্পরা প্রচলিত থাকেনি।) আমি তার জন্য পরবর্তাদের মধ্যে এ বিষয় 
(সূদীধঁ কালের 'জন্য )- প্রচলিত রেখেছি যে, বিশ্ববাসীর মধ্যে নৃহের প্রতি শান্তি বছিত 
হোঁক্ষি। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ করুন, তার প্রতি সমগ্র বিশ্ববাসী-জিন-ইনসান ও ফেরেশতা- 
স্কুল সালাম প্লেরপ-করুক।) আমি ঘাঁটি বীন্দর্দেরকে এমনিভাবে পুয়্ত- করে থাকি। 
নিশ্চয় সে ছিল আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম । অতপর আমি অন্য ( পন্থী ) 
লোরুদেরকে (অর্থাৎ টিন ভিন্ন 





4 ২৮৯ ১৮ 


আনুষদিক জাতব্য বিষয় = ০ 
. .পর্ববতী আয়াতে আলোচনা ছিল. যে, থম উদার কাছেও সতর্ককারী পরম 
দেরি হয়েছিলেন, অধিকাংশ লোকই তাদের, কথা মানেনি। ফলে তাদের. পরিণতি 
খুবই অণ্ডত হয়েছে। এখানে এরই কিছু বিশদ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। এ প্রমাঙ্গ 
কয়েকজন পয়গছ্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্ব প্রথম 
হযরত নূহ (আট)-এর ঘটনা বিরত “হয়েছে। অবশ্য 'তা বিস্তারিতভাবে সুরা হুদে 
'লিত হয়েছে "ধানে ফিশেমভাবে আয়াতসন্যুহর সাথে সংশিষ্ট কিপারের উরে 
কলা হচ্ছে। ” টু K 
ss eG aR ৮৮০ তা নু সা 

বি 2568৮, এতে-বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ লো) আমাকে ডাক 
দিযছ্িতান।. ৮5748 মতে এখানেও ‘ডাকা’ রয়তে সূরা নৃহে উদ্লিধিত 


লে পাতি তা গত 


নূহ (আ)-এর 1৩51 La LEN (অৰ্থাৎ পর- 


PED SS RENEE মধ্য খেলে HERTS EEE EE 
না,) দোয়া বোঝানো হয়েছে। অথবা সূরা. -রুমরে উল্লিখিডু,.এই দোয়া. বোঝানো 


“A পরী 9 টিকা ও 


হয়ছে 14১ ও পুত ০617 (আমি পরত, আমাকে সাহায্য কর। )" স্বজাতির 


উপর্যুপরি অবাধ্যতার গর হযরত নূহ আ) এ দোয়া তখন করেছিলেন, যখন তীর গোল 
তীর প্রতি মিথ্যারোপ করেই, ক্ষান্ত থাকেনি, উপরন্ত তাকে হত্যা করার পরিকল্নী তৈরি 
করেছিলেন। 


Copied Bt 81:75 ২৫785 বাধ ডা 


রি টে ER c- En 2 Eid 


Gh $ 4 5ম রি ংরকেই বা ছি 


না এ এ 
'অধিকাধসপপেসীরবিদের মনন... আল্মাততের উনন্দশ এই যে, হযরত নূহ (অর 
সময়ে আগত জলোচ্ছাসে পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতি ধ্বংস হয়ে: গিয়েছিল । -এর 
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৪৩২: তফসীরে মা'আরেক্কন-কোরআন ।॥ সপ্তম খণ্ড 
পর “তারই তিন পুত্র থেকে সারাবিশ্বে মানব গোষ্ঠী... বিস্তার-:ল্লাড করে। জার এক 





শুরু হয়া, বিতীয় পরের নাম. ছিল “হাম” আফ্রিকান দেশসমূহের, ফ্নবসতি তারে 
বংশধর: থেকে প্রসারিত হয়।..কেউ কেউ ভারতরর্মের অধিবাসীদেরকেও--এ বংশের 
অন্তভভূ্ি করেছেন। তৃতীয় পুত্র ছিল ' ইয়াফেছ’। তার সন্তানদের থেকে ভুকী,  মঙগোজীয় 
এবং' ইন্াভুজ-মাভুজের বংশ নির্গত হয়। হযরত নূহ  অট-র,নৌকায় :আক্বোে 
করে প্রাপ-স্রক্ষা ক্রতে মারা সক্ষম হয়েছিল তাদের মধ্যে নূহ -(আ)-র. টিন পুর 
ছাড়া অন্য কারও -বংশ. বিস্তার লাভ করেনি । - খা 


উন তি জাৰ জিডির 8 
বিশ্বপ্রাসী ছিল না বরং কেবল আরব ভ্মিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের মতে আয়াতের 
উদ্দেশ্য এই যে, আরব ভূমিতে কেবল নূহ (আ)-র সন্তানগণ অবশিষ্ট ছিল এবং 
তাদের থেকেই 'আরবদের বংশ বিভূতি সাত করেন দুনিয়ার অন্যান্য ভূ-খণ্ডে. অন্যদের 
বংশ বিস্তৃতি জাত করেনি, একথা আয়াত থেকে বোঝা সাৰ নাং এলে 
কৌরআানি ) 


তৃতীয় একদল ল তকষসীরবিন নন, নূহের তুরান বিশবপ্াসীই ছিল এবং দুনিয়ার 
বংশধর কেষ্কা নূহ আ)-র পুন থেকে নয়, বরং নৌকায় যারা আরোহণ করেছিল 
তাদের সন্তানবর্গ থেকেও বিস্তার লাভ করেছে। তারা বলেন, আয়াতের আস্জ--উদ্দেশ্য 
একথা বর্ণনা করা যে, নিমজ্জিতদের বংশ বিস্তার লাভত করেনি।__ কুরতুবী ) 


কৈরিজান পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে তৃতীয় উত্তি খুবই দুর্বল, প্রথম উত্তিঃ 
সর্বোত্তম - 'কারপ, কৌন কোন হাদীস থেকেও, এরমতের সমর্থন পাওয়া যায়, খাঁ ইমাম 
তিরমিযী প্রমুখ: হযুরে : আকরাম (সো) থেকে এ আয়াতের, ব্যখ্যা প্রসুঙ্গে, সরাসূরি 
উদ্ধত করেছেন। হযরত সামুরাহ, ইবনে জুন্দুব বণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) 
বলেনঃ সাম আরবর্ষসীদের আদি পিতা, হাই নিন দর 
টির ৬ 


কি তা ছি 5) SA LAT cater 


৬৮০ 2 ৮০০ re Ay ৬৮৪ Ctr 


ক্র জন্য পরবর্তী মধ্যে এ বিষয়াট. চলিত রেখেছি যে, নূহের প্রতি সম বত 
হোক বিশ্ববাসীদের মধ্যে.) এর মর্মার্থ এই যে, আমি নূহ (আ)-র পরবর্তী, লোক- 
দের দৃষ্টিতে তাকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করে দিয়েছি। ফলে তারা কিয়ামত 
পর্যন্ত তার জন্য নিরাপত্তার. দোয়া করতে থাককে।, বাস্তব ঘটনাও তাই। সুতরাং 
বিশ্বের সমস্ত আসমানী ধর্মশাস্্রে [হযরত নূহ (আ)-র নবুয়ত ও ' পবিজ্রতায় বিশ্বাসী 
মুসলমানদের কথা তো বলাই যাহা, ডিল 
বলে মান্য -করে। টি TOA এ | 5 
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(re) জার নূহগস্বীদেরই একজন ছিল ইবরাহীয়। (POLAT G ME 
বার নিকউ সুষ্ত্‌ চিন্তে উপছ্থিত হয়েছিল, (৮৫) ঘখন সেতার পিতা ও _কম্মুলায়কে 
_- বলেছিল £ তোমরা কিসের উপাসনা করছ? (৮৬) তোচুরা কি:আক্কাহ ব্যতীত স্রাধ্যা 
ন্টরঙ্গস্য কামনা কর? (৮৭) বিশ্বজগতের পায়ানকর্তা সম্পর্ককে তোমাদের ধারণা কি? 
. (8৮): অতঃপর বসু একবার তারকাদের প্রতি, ছ্‌ক্ষ্য করল, (৮৯) এবং বলাও চজামি 
“পীড়িত হয়ে যাচ্ছি। (৯৭). অতপর দ্বারা তার প্রত পিঠ ফিরিয়ে: চলে হর ॥ (৯১) 
ক্মতঃগ্লর সে তাদের দেবাজয়ে দিয়ে ভবন এবং বলল ঃ. তামরা থাচ্ছ না কেন ? (৯২) 
[তোমাদের কি হজ যে, কথা বলছ না? (৯৩) 'জতঃপর.জে প্রবল আঘাতে তাদের উপর 
বানিয়ে গড়ল । (৯৪) তখন লোকজন,তার দিকে ছুটে একো. তত-সন্রস্ত রদ (৯৫) লে 
বলল £ তোমরা স্বহস্তে.নিমিত পাথরের পুর্া.-কর কেন ? (৯৬) - অথচ আল্লাহ তোর্মা- 
দেরকে এবং তোমরা ঘা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন । (৯৭) তারা বলল £ 
এর জন্যে একটি ভিত নির্মাণ কর এবং অতপর তাকে আগুনের জুপে নিক্ষেপ -কর। 
(৯৮) তারপর তারা ০০০০০ কিন্ত আমি তাদেরকেই 









£ 


১2. 
তির 











হক 
চপ চা by 


ত্ষসীরের সারসংক্ষেপ. 
টির কালীন: ছিলেন 

রা ডিক নিযে নহ জো) এর. লাখে একমত ছিকা। তর: সে উমা স্্ররপ- 

যোগ্য,] যখন তিনি সুষ্ঠুচিতে তাঁর পরওয়ারদিগারের প্রতি মনোনিবেশ - করলেন। 


সুধু ছিভেন_ অর্থ, তাঁর অন্তর কুবিষ্থাস. ও আৌকিকিতার: জের থেকে সুজ ছিল। ) 
৫৫--- 
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8৩৪ তফসীরে মা'আরেফুফা কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যখন তিনি (মৃতিপজারী ) পিতা ও ত্বগোন্লীয় লোকদেরকে বললেনঃ তোমরা কি 
(তুচ্ছ) বস্তুর পুজা করছ? ভোমরা কি মিছেমিছি দেবতাদেরকে আল্লাহ্র পরিবর্তে 
উপাস্য সাব্যস্ত করতে চাও? তাহলে বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের 
ধারণা কি?. [অর্থাৎ তোমরা ষে তাঁর ইবাদত বর্জন করে রেখেছ তাতে তার উপাস্য 
হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কি কোন সন্দেহ আছে? প্রথমত এরাপ সন্দেহ থাকা 
উচিত নম্ম। যদি থাকে, তবে তা দুর করা উচিত। মোটকথা: ইবরাহীম এবং- তাদের 
মাঝে প্রায়ই এমনি ধরনের বাকবিতণ্ডা চলত। এক দিনের ঘটনা, সেটি তাদের কোন 
পর্বের দিন ছিল। তারা ইবরাহীম আ)-কেঁও মেলায় নিয়ে যেতে চাইল।] কিন্ত 
ইবরাহীম আ) তারকাদের প্রতি একবার চাইলেন এবং বললেন £ আমি পীড়িত হতে 
যাচ্ছি ।.(কাজেই মেলায় যেতে পারছি না।) তারা (ভান্প এই অজুহাত শুনে তাঁকে ছেড়ে 
চলে গেল। কারণ, পীড়িত হয়ে পড়লে তিনি নিজে এবং তাঁয় কারণে অন্যরাও হঙ্উ 
করবে।) তখন তিনি তাদের দেবালয়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন:এবং €উপহাসচ্ছে প্রতিমা- 
দেরকে) বললেন £ তোমরা (সামনে রাখা এসব নৈবেদ্য) থাচ্ছ না কেন? (তাছাড়া 
তোমাদের কি হল যে, কথাও বনছ না? অতঃপর তিনি সজোরে প্রহার করতে করতে 
তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন (এবং কুড়াল মেরে মেরে সব চুরমার করে দিলেন।) 
অতপর ( গোলের লোকেরা যখন জানতে পারল, তখন) ভারা তার কাছে অস্থির হয়ে 
(ক্রোধতরে) ছুটে এল (এবং কথা কাটাকাটি শুরু হল)। তিনি বললেন £ তোমরণিকি 
শান বন্তর পূজা কর, খা নিজেরাই (স্বহস্তে) নির্মাণ কর? (যে বস্ত তোমাদের 
মুখাপেক্ষী, সে উপাস্য হযে কেমন করে?) অথচ তোমাদেরকে এবং তোমাদের নিমিত 
এসব বন্ধসামপ্রীকে আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন। (সুতরাং তাঁরই ইবাদত করা উচিতি। ) 
তারা (সন তকে হেরে গেল, শুন রাগান্বিত হয়ে পরস্পর) বলতে লাগল £ ইবরা- 
হীমের জন্য একটি অগ্গিকুণ্ড তৈরি কর (এবং তাতে আগুন ভ্রালিয়ে) তাকে সে স্রলান্ত 
আগুনে নিক্ষেপ কর। মোটকথা, তারা তাঁর বিরুদ্ধে মন্দাচরণ করতে চেয়েছিল ( এবং 
মনে ঝ্চরেছিল, তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন)। অতপর আমি তাদেরকেই বিধ্বস্ত কর 
পিয়েছি। (বিস্তারিত কাহিনী সূরা আছিয়ার বণিত হয়েছে। )' Ee 


॥ পবা 


জানুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

হযরত নূহ আ)-এর ঘটনার পর কোরআন ? পাক হযরত ইবরাহীম কো): 
পৃতঃপবিন্তর জীবনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। উভয় ঘটনায় হযরত. ইবরাহীম 
(আঁ) আল্লাহ্র জন্য অপূর্ব ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। আলোচ্য আঁয়াত- 
সমূহে তাঁকে অগ্লিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার প্রথম ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ 
স্রা আম্টিয়ায় বলিত হয়েছে। তবে এখানে ঘটনাটি যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, 
তাতে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বটে। 

ESE PT 
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- স্য়া সাফফাত ৪৩৫ 


ব্ক্তিবর্গের দলকে আরবী ভাষায়&৯_$-বলা হয়। এখানে ১৬৯% শব্দের সর্বনাম 
দ্বারা বাহ্যত নূহ (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাই আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, 
হযরত ইবরাহীম আ) তার পূর্বস্রি পয়গন্বর নূহ আ)-এর গদ্থাবলম্বী ছিলেন এবং 
ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহে উভয়ের-পরিগূর্ণ একমত্য ছিল। উভয়ের শরীয়তও একই 
রকম অথবা কাছাকাছি হওয়াও সজ্জব। উল্লেখ্য যে, কোন কোন এতিহাসিক রেওয়ায়েত 
অনুযায়ী হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাঝখানে দু'হাজার ছ'শ চষ্লিশ 
বছরের ব্যবধান ছিল। তাদের মাঝখানে হযরত হুদ ও সালেহ আ) ব্যতীত কোন 
নবী আবিূ্ত হননি।-__(কাশশাফ ) 


6০০৩ 


রঃ রে 543. ৪) = ৬ 31-_এর নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই যে 


যখন তিনি আগমন ররর এরিক বিকট পরিচ্ছন্ন অস্তরে। আল্লাহ্র নিকট 
আগমন করার অর্থ আল্লাহর দিকে রুজু করা, তার প্রতি মনোনিবেশ করা এবং 
তীর ইবাদত করা। এর সাথে “পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে” কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, আল্লাহর কোন ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ ইবাদত- 
কারীর মন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ প্রেরণা থেকে পবিত্র না হয়। ভ্রান্ত বিশ্বাসসহ কোন 
ইবাদত করলে ইবাদতকারী তাতে যত শ্রমই স্বীকার করুক নাকেন, তা গ্রহণযোগ্য 
নয়। এমনিভাবে ইব'দত কারীর আসল লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তষ্টির পরিবর্তে লোক দেখানো 
অথবা কোন বৈষয়িক লাভ হলে সে ইবাদত প্রশংসার যোগ্য নয়। আল্লাহ্র দিকে হযরত 
উর (আ)-এর রুজু হওয়া এসব সংমিশ্রণ থেকে পবিল্ল ছিল। 


ne রা ৪৬ [ঠাস এ ৯ ৪)-%-১ ) ১ এসব আয়াতের 


ই রন সম্প্রদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব 
উদযাপন করত । সে পর্বের দিনে তারা ইবরাহীম আ)-কেও আমন্ত্রণ জানাল যে, 
আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে যোগদানের জন্য চলুন। উদ্দেশ্য, হযরত ইবরাহীম 
(আ) উৎসবে যোগদান করলে হয়তো তাদের ধর্মের প্রতি প্রভাবাচ্বিত হয়ে পড়বেন 
এবং নিজের ধর্মের দাওয়াত পরিত্যাগ করবেন।-__(দুররে মনসুর, ইবনে জরীর )। 
কিন্তু হযরত ইবরাহীম- আ) মনে মনে এই সুযোগকে অন্যভাবে ব্যবহার করাঁর 
মতলব আটছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে, যখন গোটা সম্পরদায় উৎসব উদযাপন 
করতে চলে যাবে, তখন আমি তাদের দেবমন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাসর্মূহকে ভেঙ্গে 
চুরমার করে দেব। যাতে তারা ফিরে এসে মিথ্যা উপাসাদের অসহায়ত্বের বাস্তব 
দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিতে পায়ে। হয়তো এতে করে তাদের কারো কারো অন্তরে নিজেদের 
প্রতিমাসমৃহকে- অঙ্গহায় ও অক্ষম দেখে ঈমান জাগ্রত হবে এবং সে শিরক থেকে তওবা ' 

করে'নেবে। এ উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আঁ) সম্পদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে 
িডিনরারার করবোন। আর. স্বীকারের পথ এই বেছে মিলেন থে, প্রথমে তারকার 
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8৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-ক্োরআন ॥ সপ্তম খণ্ড | 


দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলেন এবং অতপর বলুন ঃ আমি অসুস্থ। সম্পদান্মের 
লোকেরা তীঁকে অপারগ মনে করে ছেড়ে দিল এবং উৎসব. উদ্যাপনে চলে গেল । 


ET 


এ: ঘটনার সাথে একাধিক তফসীর ও ফিকাহ সংক্রান্ত জাহিদ সা 
“রয়েছে। নিছেন যেসব আলোচনার ' সারমর্ম উল্লেখ :করা হল। 


তারকার দিকে দৃঙ্টিগাঁত করার উদ্দেশ্য £ 'সবপ্রথম আলোচনা এই যে, জওয়াব 
দানের পূর্বেই ইবরাহীম (আ) যে তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার উদ্দেশ্য কি 
ছিল? কেউ কেউ বলেনঃ এটা নিছক একটা উঁদ্দেশ ও অনিচ্ছাধীন কর্ম ছিল। 
কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার সময় মানুষ মাঝে মাঝে অক্তাতে ও অনিচ্ছায় 
আকাশের দিকে দেখতে থাকে। হযরত ইবরাহীম '(আ)-কে যখন, উৎসবে যোগদান 
করার দাওয়াত দেওয়া হল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এ দাওয়াত কিভারে এড়ানো 
যায়। . এই ভাবনার. মধ্যেই তিনি অনিচ্ছায় তারকারাজির.দিকে দেখতে থাকেম এবং 
এরপর জওয়াব দেন। . এ ব্যাখ্যাটি রাহাত অয়ন মনেচহ্যলও কোরআন পাকের 
বর্থনাভক্টির আলোকে একে সঠিক বলে মেনে নেওয়াপ-কঠিন কারণ, প্রথমত ফোরআন 
পাকের বর্ণনাপদ্ধতি এই যে, সে ঘটনাবলীর কেবল-শুরুত্বপূণ ও জরুরী অংশই বর্ণনা 
করে এবং অনাবশ্যক বিবরণ বাদ দেয়। খোদ আলোচ্য আম্নাতসমূহেই ঘটনার বেশ 
কয়েকটি অংশ উহ্য রয়েছে। এমনকি, ঘটনার পূর্ণ পটভমিও বর্ণনা করা হয়নি । 
এটা বিশ্বাস. করা সম্ভবপর নয় যে, কোরআন পাক.মঘটনার পটভূমিকা- তো দীর্ঘ হয়ে 
যাওয়ার, আশংকায় বাদ দিয়েছে অথচ ঘটনার সাথে. দূরের সম্পর্কও রাখে না, এমন 
একটি নিশ্চিত অনিচ্ছাধীন কর্ম পূর্ণ এক আয়াতে ব্যক্ত. করেছে।.. দ্বিতীয়ত তারকা- 
রাজিকে দেখার মধ্যে বিশেষ কোন রহস্য না থাকলে এবং এটা নিতান্তই অনিচ্ছাধীন 


হট ফা আরবী ব্যাকরণ দুটা. 4) ৩1. 1 চি উচিত হি 


৯ 





‘AIS tess ৯১ 


[940 নয়। 


এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারকারাজিকে দেখার মধ্যে ইবরাহীম (আ)- 
এর দুষ্টিত্ে কোন বিশেষ উপযোগিতা বিদ্যমান ছিল।. তাই কোরআন পাকও. গুরুত্ব 
সহকারে এর উল্লেখ করেছে। এখন সে উপযোগিতা কি ছিল? এ প্রশ্নের:. জওয়াবে 
অধিকাংশ. তফসীরবিদ বলেন £ প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্পুদায় 
জ্যোতিঃশাক্স্ের নিতান্ত ভক্ত ছিল্ল$ তারা তারকারাজি দেখে দেখে নিজেদের কাজ-কর্স 
নির্ধারণ রূরত। কাজেই হযরত ইবরাহীম আট) ও তারকারাজির দিকে. দেখে 

জওয়াব দিলেন, যাতে সম্পুদায়ের স্লোকের! মনে কে যে, তিনি নিজের অসুস্থতা. সম্পর্কে 
যা বলেছেন, তা ভিত্তিহীন নয়” বরং..তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য: করেই ব্লেছেন। 
ইব্রাহীম আ) নিজে যদিও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু উৎসবে যোগদান 
থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি সে পদ্থাই অবলম্বন করলেন, য্য-তাদের দৃষ্টিতে অধিক- 
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রর নয়া সাক্ষাত" ৪৩৭. 


তর নির্ভরযোগ্য পছিল। তিনি মুখে জ্যোতিঃশান্ত্রের কোন বরাত দেননি এবং এ কথাও 
বলেন নি যে, তারকারাজিকে দেখার উদ্দেশ্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া । তাই এতে 
মিথ্যার নামও আবিষ্কার করা যায় না। | 


এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, ইবরাহীম: (আ)-একর এই: কম ছ্বাকা- হয়তো সে. 
কাফিস্নরা. উৎসাহিত হয়ে থাকবে, যারা কেরল. জ্যোতিঃশাস্ত্রেই বিশ্বাসী ছিল না, বরং 
জগতের কাড়-কারবারে তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী বলেও মনে করত। এর 
জওয়াব এই যে কাফিররা উৎসাহিত তখন হত, যখন ইবরাহীম আ)..পরবন্তী সময়ে 
পরিচ্ষারভাবে তাদের পথগ্তষ্টতা বর্ণনা না করতেন.) এখানে তো যাবতীয়,কল/কৌশলই 
অবলম্বন. করা হচ্ছিল তাদেরকে তওহীদের দাওয়াত অধিকতর কার্ষকররূপে দেওয়ার 
উদ্দেশে । ফেমতে এ ঘটনার অব্যবহিত; পরেই “হযরত ইবরাহীম আ)- সম্প্রদায়ের 
প্রত্যেকটি পথন্্রষ্টতা পুংখানৃপুংখরাপে বর্ণনা করেছেন।- তাই কেবল "এই অস্পষ্ট কম 
দ্বারা কাফিরদের উৎসাহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। : এখানে আদল লক্ষ্য 'ছিল উৎসবে 
যোগদানের দাওয়াত এড়িয়ে: যাওয়া, যাতে তওহীদের' দাওয়াতের জন্য অধিক কার্যকর 
পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। এ ত্াক্ষ্য হাসিলের জন্য অম্পষ্টতার এই পন্থা সম্পূর্ণ মুক্তিভিতিক- 
এর রিরুদ্ধে: কোন যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করা যায় না।. 
উপরোক্ত ব্যাথ্যা অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বণিত:-রয়েছে। নয়ানুল- কোর- 
আনেও তাই, অবল্ছন করা হয়েছে। 


- জ্যাতিবিদ্যার.শরীয়তঙগত অর্থঃ নিলে রানুর ক এ 
বিদ্যার শরীয়তগত মৰ্যাদা কি? নিম্নে সংক্ষেপে এ প্রয়ের জওয়াব দেওয়া হী! ..... 


PEE রহ NEUEN 5 রাড 
এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সন্নিহিত রেখেছেন, ষা মানুষ্বের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে।- 
তন্মধ্যে কোন কোন বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, সূর্যের কাছে ও 
দূরে অবস্থানের কারণে প্রীক্ঘ ও শৈত্য দেখা দেওয়া, চন্দ্রের উত্থান-পতনের ফলে সমুদ্রে 

জোয়ার-ভ্কাটা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। এখন কেউ কেউ 'বলেন যে, তারকারাজির বৈশিষ্ট্য 
ততটুকুই যতটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো ছাড়াও 
তারকারাজির পরিভ্রমণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা মানব জীবনের অধিকাংশ ব্যাপারে 
প্রভাব বিস্তার করে। কোন তারকার কোন বিশেষ রাশিচক্রে চল্ে যাওয়া কারও জনা 
সুখ ও. সাফল্যের কারণ হয় এবং কারও জনা দুঃখ ও. বাথতার বার্তা বয়ে আনে। 
এ্ত-পর কেউ কেউ তো তারকারাজিকেই সাফল্য ও ব্যর্থতার ব্যাপারে সত্য্যিকায় প্রভাব-: 
শাল্লী মনে ক্র এবং কেউ কউ -বলে-ষে, সত্যিকার, প্রভাবশ্যুলী তো আল্লাহ্‌ তা'আঙাই 
বটে, কিন্ত তিনি তারকারাজিকে এসব বৈশিস্ট্য দান -র্লরেছেন। তাই দুনিয়ার অন্যান্য 
কারণের ন্যায় তারকারাজিও মানুষের সফষজ্য ও বার্থতার, এক কারণ হয়ে থাকে। 


যারা, তাররারাজিকে - সত্যিকার প্ভারশালী 'মনেকুরে গবঃ রিত্বের বৈপ্লবিক: 


৯, 
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৪৩৮ তফসীরে মাণজরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 

ঘটনাবলীকে তারকারাজির কারসাজি বলে বিশ্বাস করে, তাদের ধারপা নিঃসন্দেহে 
ভ্রান্ত ও বাতিল। এ বিশ্বাস মানুষকে শিরকের সীমায় পৌছিয়ে দেয়। আরবরা বৃষ্টি 
সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত যে, ‘নু’ নামক এক বিশেষ তারকা বৃষ্টি নিয়ে 
আগমন করে এবং বৃষ্টির জন্য এটাই সত্যিকার প্রভাবশালী । রস্লুল্লাহ, (সা)এ 
বিশ্বাসের তীব্র নিন্দা করেছেন, যা বিভিন্ন হাদীসে বলিত আছে। 


পক্ষান্তরে যারা মনে করে যে, সত্যিকার প্রভাবশাজী শক্তি তো আল্লাহ্‌ তা'আলাই 
বটে, কিন্ত তিনি তারকারাজিকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা ঘটনার কারপ 
পর্যায়ে মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণত সত্যিকার বৃষ্টি বর্ষণকারী 
তে৷ আল্লাহ তাআলা, কিন্ত এর বাহ্যিক কারণ মেমালা। এমনিভাবে যাবতীয় সাফল্য 
ও ব্যর্থতার মূল উৎস আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা, কিন্তু তারকারাজি এসব সাফল্য ও 
ব্যর্থতায় কারণ হয়ে যায়। এরাপ বিশ্বাস শিরক নয়। কোয়আন ও হাদীস দ্বারা এ 
বিশ্বাসের সত্যায়নও হয় না, খণ্ডনও হয় না। কাজেই এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তারকারাজির পরিভ্রমণ ও তাদের উদয় ও অভ্তের মধ্যে এসব প্রভাব নিহিত 
নেখেছেন। কিন্তু এসব প্রস্তাব খোজ করার জন্য জ্যোতিবিদ্যা অধ্যয়ন করা, এর প্রতি 
আহ্থা রাখা এবং এর ভিত্তিতে তবিষ্যত সম্পর্কে ফরকসালা করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও 
অবৈধ। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাক্তা বধিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুক্গাহ্‌ (সা) বলেন £ 


75909115 9০ ও "১৯0 S ys 5151 20৭ Gy SAS 5 151 
9522 ১ 97৯০ { যখন তকদীরের আলোচনা উঠে, তখন থেমে যাও (অর্থাৎ তাতে 
অধিক চিন্তাভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করো না), যখন তারকারাজির আলোচনা শুরু হয়, 


তখন থেমে যাও এবং যখন আমার সাহাবীদের (অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ 
ইত্যাদির ) আলোচনা উঠে, তখন থেকে যাও 0, এরাকী প্রণীত এহ্‌ইয়াউল উলুম) 


হরর: রর কারক বোট রন 
জ্যোতির্বিদ)া থেকে হি জান অর্জন কর, টি GS স্থলে ও 
সমূত্রে রাস্তা জানতে পার। এরপর থেমে যাও।-_-(গাষযালী প্রণীত এহইয়াউল উলুম ) 


এই নিষেধাজার মাধ্যমে তারকারাজির বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব অস্বীকার করা হয়নি। 
কেবল এসব বৈশিষ্ট্যের পেছনে গড়তে, এগুলোর সন্ধানে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে 
বারণ করা হয়েছে মান্। ইমাম গাষযালী রে) এহইয়াউল উলুম প্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা করতে গিয়ে এ নিষেধাজার একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন। 

জ্যোতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত হওয়ার প্রথম কারণ এই যে, যারা এ বিদ্যায় 
অধিক মনোনিষেশ করে, অভিজ্ততার আর্োকে দেখা গেছে, তাঁরা ক্রযান্যয়ে তারকা- 
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» সূরা সাফ্ফাত ৪৩৯ 


রাজিকেই সহফিছুর নিয়ামক মনে করে বসে। তা তাদেরকে ক্রুমান্বনে তার-কারাজি- 
সত্যিকার প্রভাবশালী--এই মুশরিকসুলত বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়। 


দ্বিতীয় কারণ এই যে, জাল্পাহ তা'আলা তারকারাজিয মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ও 
প্রভাব রেখে থাকলেও তার নিশ্চিত জান লাভের কোন পথ ওহী ব্যতীত আমাদের কাছে 
নেই। হাদীসে বণিত আছে, হযরত ইদরীস (আ)-কে আল্লাহ্‌ ত'“আলা (ওহীর 
মধ্যম) এ ধরনের কিছু বিদ্যা দান ক্রছিলেন। কিন্তু সে ওহীতিত্তিক বিদ্যা এখন 
দুনিয়া থেকে মিটে গেছে। এখন জ্যোন্তিিদ্যাবিশারদদের কাছে যা আছে, তা নিছক 
অনুমান ও আন্দাজ। এসব অনুমান ও জান্দাজের সাহায্যে কোন নিশ্চিত জান লাভ 
করা যায় না। এ কারণেই জ্যোতিরবিদদের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই ভ্রান্ত প্রমাণিত 
হতে দেখা যায়। জনৈক পণ্ডিত এ বিদ্যা সম্পর্কে চমৎকার মস্তথ্য করেছেন। তিনি 
বলেনঃ ১৬০০ 7৬2 ০ 1০০2 (54৯০ 0৮. ৪ ৩৬৯৩ অর্থাৎ এ বিদ্যার যেটুকু * 
অংল উপকার্লী হতে পায়ে, ০০55558884 
আছে তা উপকারী নয়। 

* আল্লামা আলুসী রাহুল মা'আনীতে এ: প্রসংগে এতিহাসিক ঘটনাবলীর কয়েকটি 
নষ্টা পেশ করেছেন এসব দৃষ্টীন্তে জ্যোতিবিদ্যার সর্বজনস্থীক্ত নিক্টমানুষায়ী একটি 
ঘটনা যেভাবে-সংঘটিত হওয়া উচিত ছিজ,.রাত্তব ক্ষেত্রে তায় সম্পূর্ণ, বিপল্নীত: সংঘটিত 
হয়েছে। সেমতে অনেক বড় বড় পণ্ডিত, যারা এ বিদ্যা অর্জনে আজীবন. সাধনা করে- 
ছেন. তারা শেষ পযন্ত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ বিদ্যার শেষ 
ফল অনুমান ও আন্দাজের অধিক কিছুই নয়। খাতনামা জ্যোভির্বিদ কুশিয়ার দায়লমী 
জ্যোভিবিদ্যা সম্পকিত তাঁর প্রন্থ 'আজ খুজমাল ফিল আহকাম'-এ লিখেন £ জেশতি- 
বিদ্যা একটি: প্রমাপবিহীন বিদ্যা। এতে মানুষের মনোগত জন্না-কজনা ও ধারণার 
জন্য আনের ফাঁক রয়েছে।-_ রোছুল মা£আনী) 


আল্লামা আলুসী আরও কয়েকজন জ্যোতির্বিদের এ ধরনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন! 
মোটকথা, এটা স্বীকৃত সত্য যে, জ্যোতির্বিদ্যা কোন নিশ্চিত বিদ্যা নয়। এতে সীমাহীন 
তুলত্রান্তির, সন্ভাযনা থাকে। কিন্ত যারা এ বিদ্যা অর্জনে ব্রতী হয়, তালা একে 
সম্পূর্ণ অকাট্য ও নিশ্চিত বিদ্যারাপে আখ্যায়িত করে, এর ভিত্তিতে ভবিষ্যতের ফয়সানা 
করে এবং এর কারণেই অন্যদের, সম্পর্কে ভালমন্দ মতামত স্থির করে নেয়! সর্বো” 
পরি এ বিদ্যার মিথ্যা অহমিকা কোন কোন সময় মানুষকে “ইলমে গায়েব’ তথা অদৃশ্য 
জানের দাবি পযন্ত গৌছিয়ে দেয়। ক হাহগা, এব ফিরয়ের রি জয়ং 
অনিষ্ট সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। 


-এজ্যেতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ হওয়ায়: তৃতীয় .কারণ এন নিন 
কাজে_ব্যয় করার নামান্তর। যখন এ বিদ্যা.থেকে কোন ফলাফজ নিশ্চিতরাপে অর্জন 
করা. যায় না, তখন দুনিয়ার কাজক্লারবারে এ বিদ্যা.যে সহায়ক হতে পারে না, তা 
বলাই বাহুল্য । সুতরাং অনর্থক এক নিশ্ফল বিষয়ের গেছনে গড়া ইসলামী শরীয়তের . 
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880. তফসীরে মা'আরেফুল. কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
০5 গরিগন্থী। তাই এটিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ..... 
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2a LAr 
এ আমি অৰুহ্থ।, এখানে পরই যে, তিনি কি বাসতরিকই তখন অসুস্থ 


ছিলেন? -কোরআব পাকে এ সম্পর্কে কোন সুষ্পষ্ট বর্ণনা নেই। কিন্ত সহীহ্‌ বুখারীর 
এক হাদীস থেকে জানা যাঝ। তিনি তখম এন অপুষ্থ ছিজেন না যে, মেলায় তে 
পাল্পেন না। বিছা ত ও কথা ফেৰ বার অৰে? এ 


I অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর জওয়াব এইযে, প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যের 
, সীহায্য হযরত ইবরাহীম আ)-তওরিয়া' করেছিলেন। তওরিয়ার অর্থ এমন কথা বলা, 
“ যার স্বাহিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকৃলে এবং বস্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের জনুকূলে। এখানে 
ইবরাহীম (জো) এর. বন্তক্যর বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, “আমি এখন অসুস্থ; বিন্ত তায 
আসল উদ্দিষ্ট অর্থ তা ছিল না। আসল অর্থ কি ছিল, সে সম্পর্কে তফর্সীরধিপজণ বিডি 
অত -প্রকাশ করেছেন” কেউ বলেন, এতে-ার উদ্দেশ্য ছিল মানসিক সক্ষোচন, যা স্বগোক্সের 
ব্যবহার: থেকেও এর অমর্থন-পাওয়া ্থায়। কারণ; এটা ৩2৪" শব্দের অপেক্ষা অর্থের 
দিক দিয়ে অনেকটা হাল্কা? ‘আমার মন' খারাপ” বজেও এ অর্থ অনেকটা ব্যক্ত করা 
যার । বলা বাহলা, এ বাক্যে “মানসিকাঁসক্ষোন' ' অর্থ্রেও পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। 


কেউ, কেউ বজেন, ৪০ এ বে ইবরাহীম €জা)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই ঘে, 
ই SSSA পড়ব। কারণ, আরবী ভাষায় ০* ৩ (১ [-এর ' পদবাচ্য বহল 
পরিমাণে ভবিষ্যত কালের জন্য ব্যবহৃত হয়। কৌরিজান পাকে রসুলুল্লাহ সো)-কে 


পা AIST AIG KI গুতা পে 


ধন "করে বলা হয়েছে £৩ 4০ (ওটা 3 ৩/0 5 [-.এর বাহ্যিক ত অর্থ এমনও 


বড় প-_জালনিও সত এবং তারাও হত) কিন্ত জানে এরূপ অর্থ উদ্দেশ্য নয়, 
করং অর্থ এই যে, আপনিও মৃত্যুবরণ. করবেন'এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এমনি- 
ভাবে হযরত ইবরাহীম আআ): 51--এপ অর্থ নিয়েছিলেন যে, “আমি  অসুষ্থ 
হয়ে পড়ব” একথা বলার কারণ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া 
স্থির নিশ্চিত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুস্থ না হলৈও মৃত্যুর কিছুক্ষণ . পূর্বে মন্‌-যন্যুজে 
দত রত রানার! 

* "যদি “কেউ এসব বাখ্যাকক: সন্ত না হয়, তবেস্উর্বোউম ব্যাখ্যা এই যে, হযরত 
ইরাহীদ (জে তখন বাতবিকই রিতার বর ছিলেন । তবে উৎসবে বোস 
উতিব্ক ইতেওপীরে; টি তাহির) তিমি তীর মামুলী অনুসথতার কথাই 





শে 
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সক “সুরা সাক্ষাত 087 টা 2 
এ ব্যাধ্যা সর্বাধিক মুক্তিযুক্তণ, এবং সন্তোষজনক ।- সহীহ্‌ বুখারীর 'এক ' টিবি 
20178 মিল এর জন্যে 8 ১5 (মিথ্যা ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 
ই সা নট ও কারক যায় যে, বন 


হয় না। এ হাদীসেরই কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছেঃ pissin Le 
05:০৩ ৩০৯৮1 ই লিন 
আল্াহ্র দীনের প্রতিরক্ষা ও সমর্থনে বা হয়নি। রা 





88.) Coon ae চু ১ 
5/45858 জায়াতের অধীনে পর্ণ রে টিন 
 তও়িযা ঈরীয়তসম্্মত বিধান £) টলতে জায়াতসমূহ:টখকে ওকি সানা 
যায় যে, প্রস্নোজনের কত্রে তওরিয়ী “করা জায়েষ।- তওরিয়া দুই-প্রকার ।- এক. 
উজ্জিগত্‌। অর্থাৎ এমন কথা বলা, যার. বাহ্যিক অর্থ, বাস্তব ঘটনার, ধুঁতিকৃল, কিন্ত 
রজার উ্দদিভ্ট অর্থ বাস্তবহটনার অনুকুল দুই. ক্মগত ৷ অর্থাৎ প্রমন_কাজ করা, 
যার প্রন্কৃত উদ্দেশ্য স্রাধারণ দর্শকের বুরে নেওয়া উদ্দেশ্য ‘থেকে স্কিম একে ‘ঈহাম’-ও 
বৰ্মা হর।- তারকারাজির দিকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দৃষ্টিপাত করা অধিকাংশ 
দর উক্তি অনুমায়ী ঈহামই'ছিল এবং নিজেকে অসুস্থ রলগা ছি তধ্রিয়া। 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত উভয় প্রকার তওরিয়া ত্বরং রসূল করীসসেট থেকে 
প্রমালিত রয়েছে। তিনি ধূর্থন মক্কা 'ছেরে-ডিজরত করে সদীঝার. পথে -ছিয়োন এবং) 
কাফিররা তাঁর সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল, তখন পথে এক বাজি হযরত আবুবকর রো)-কে 
তায়“ফথকে জিভে. কর্ম £.. ইনি কেরাত আহ্‌ - বকর জাওক্লাৰ লেন 
এ সত ভৈ 9৯ ইনি আমার গথর্রুদ্শক। আমাকে পথ, দেখান?” শ্রোতা মনে 
করল যে, সাধারণ পথ প্রদর্শক বোঝানো হয়েছে। তাইসে চলে গৈল। অথচ হযরত 
তাত নন উদ্দেশ্য রি টনি: আনার ' ধৰয় ও ভাহ্যাতবিক:পম পদক? [রোহল 
মাশ্আানী 9 রি Hr রাজ 


রে এমনিভাবে হযরত ব কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেনঃ. রস্লল 









ওটা ছিল সে 
৫৬ ১ 
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১০ রেটচুয্ক,ও হাস্যরসের ক্ষেয্োও রসূল্লাহ সো) থেফে তওরিয়ার প্রমাণ আনে. 
শামায়েলে ভিরমিষীতে প্রগিত১আাছে; রসূলুল্লাহ: সা) একবার এক বৃদ্ধাকে দেখে কৌতু ক-$ 
ছলে পর্বলজেন £ : কো বৃদ্ধা 'জাঙ্গাতে যাবে না। বৃদ্ধা একগ্রা গুনে হায় আফসোস 
শুৰ করলে তিনি- এর ব্যাথ্যা করে বললেন, হ. কুদ্ধাদের জামাতে নাযাওয়ার অর্থ এই যে,. 
তারা]-বৃষ্ধাবস্থায় জামাতে যাবে না--যোড়শী যুবতী, হয়ে যাবে। সা 


জালা এক জরবতী' আয়াতসফ্হের-মর্ম 775 : ঘটনার 
3১৪০৯৬৬৯৬৭০ pe i 


632 24৩ ৮ (জি হাঃ 15 যে র্‌ 


552 27450 ৪. 12 ০৫ 28৫4০ ৫ 2 
ও ০6451586481 নি ৯০৮ রি 
উ$ ৬৫১৯ পে ৫ পা 
Sl SSS Of 1642 ISLA 
জু 206৯৫ এ হু NANG TE 
ড় ত ত; 8 জাবের e FEES 
তে ৫৮৮5 $ 27555 রি AB 45 2৮৬৪ 
৪৩৮৯৮) ১55১৩ রা | 
ঠা চু এক পা ০ 1০৫৯ 4৬] টার 
৬০৮৭৮ গত ৩% 
যেতে বললঃ. জারি, জামার পানকক্ষর্ডার দিকে চললাম, ভিন ছকে 
গথগ্রদর্শন করবেন । (১০০) হে আমার পরওয়ারদিঙগার ! জামাকে এক জঙগুন্ধ দান 
কর.। -€১০১) .সুতরাং-জামি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম । 
(১০২) . অতপর, যনে খন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন 
ইবরানীয়, তক, বলয়), বৎস! ‘জামি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে ঘবেহ করছি, এখন 
তোমার জর্ভিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতঃ। জাগনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, 
তাই করুন। আল্লাহ.চাহে তো জাপনি আমাকে সবরকারী গাৰেন। (১০৩) যখন 
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পিতা-পুজ্ধ উ্ভল্মই আনুগত্য প্রকাশ: করল এবং ইবরাহীম তাকে যন্ে করার জন্য 
শায়িত করল, (১০৪) তখন জাগি তাকে তকে হললার £ হে ইবক্লাহীজছি- (৬০৩৫) ভুপ্দি 
তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। : আমি এতাবেই সগকর্মীদেরকে জতিদান দিয়ে: 
খাজি।.. (৮০৬) নিশ্চয় এটা এক জুম্পড্ পরীক্ষা । :(১০৭): জাক্চি তার-সরিকত দিলাম 
যবেহ করান জন্য..এক মহান জন্ত। (১০৮) আমি তার জন্য এ বিহয়টি পল্পহতাঁচের 
মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, (১০৯) ইবরাহীমের প্রতি দালাম বরিত হোক । (১৮০) এমনিভাবে 
জামি, সৎকমীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থান (১১১). সে ছিল সামার. বিশ্নাসী বান্দাদের 
একজন । (১১৯) জামি ডাকে সুসংবাদ দিয়েছি-ইসহাকের, লে. লৎরুজীদের মধ্য থেকে - 
এক্সন নবী । (১১৩) তাকে এবং ইস্হাককে আরি:বরক্ত দায়ে করেছি।: স্কাদের 
বংশধরদের উিরিউররাতা তা রে বড়ি | 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ রি নু 
ইবরাহীম [ (আ) মগ্ন তাদের ঈয়ানের EE EEE SER 
হলফেন £ আমি (তোমাদের _ কাছু থেকে হিজরত. করে.) আমার /ারৃওয়ারদিগারের 
(পথে কোন). দিকে চললাম । তিনি, আমাকে (ভাল জায়গার. দিকে.) গ্রপ প্রদান 
করবেন। (সেমতে তিমি সিরিয়ায় পৌঁছলেন এবং দোয়া করলেন £) হে আমার গ্লাজন-. 
কর্তা, আমাকে এক সৎ পুর্ন দান করুন। অতপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের 
সুসংবাদ দিলাম! (সে পুল্প জন্মপ্রহণ করল এবং কৈশোরে -জঁছল।) বঅতগয়: সে. 
যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বৃস্থসে পৌঁছল, তখন ইররাহীমের(আ). স্প্রে দেখ- 
লেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে পুন্নকে যবেহ, করছেন। প্ীরা কৰিও দেখেছেন ক্রি 
না তার প্রমাণ পাওয়া "যায় না। নিাত্তঞ্গের পর. .তিনি একে. আন্ছাযুর.. আদেশ মলে. 
করলেন। কারণ পয়গন্বরগপের স্প্লও ওহীর পর্যায়ভূত হয়ে থাকে ৮. ভিনি-এই আদেশ: 
পালনে ব্রতী হলেন। অতপর এ র্যাপারে পুরের, কি মত,.তা জেন. নেওয়া জরুয়ী 
বিবেচনা করে পুত্রকে ] বললেন £ বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে (আল্লাহ্‌র 
আদেশে) যবেহ করছি। এখন, তুমিও দেখ, তোমার অভিমত কলি? 'স বনু  পিতঃ, 
(এ ব্যাপারে আমাকে জিভেস করার কি আছে! আপনি যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
আদিষ্ট হয়েছেন, তখন) আপনাকে যা আদেশ কারা হয়েছে, (নিষবিধায়) তাই করুন। 
ইনশাআল্লাহ আপনি আঁমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন। মোটকথা, যখন উভয়েই 
(আজাহ্‌র আদেশ ) মেনে নিলেন এবং. পিতা প্রকে (যবেহ করার জন্য) কাত 
করে শুইয়ে দিলেন, ( অভপর গলা কার্টতে- উদ্যত হলেন,) গুধন আগি তাঁকে 
889895195২8 (শাবাশ ) তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিপত করে দেখিয়েছ। 
(অর্থাৎ স্বপ্নে যে আদেশ কয়া হয়েছিল, নিজের পঞ্চ থেকে তা পুরোপুরি পালন 'করোছ। 
এখন আঁখি আদেশ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।! অতএব তাঁকে ছেড়ীদাও। ইবরাহীম পুরকে 
ছেড়ে দিজেন। এভ্তাবে প্রাণও রক্ষা পেল এবং তদুপরি উচ মর্তবাও লা হল। ) আমি 
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সথ্রামটন্রুক্তে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি । “(-দু'জাহানেরসুখ সাদোরকে দান 
করি।), নিকিচতই. এটা: ছিল :এক.:ক্হা পলগীক্ষা, { বাঁ গ্াটি কামিল, পুরুষ ছাড়া কেউ' 
বরদাশতনকারতে .পাচরণনা-।.. এই অহা.: পরীক্ষায় উত্তীর্গ- হওয়ার আমি পূরক্ষারও দিয়োছি 
বিগ তো রম ইবরাহীম (আ)-এর পরীক্ষা ছিল, তেমনি” ইসমাঈল (আ)-এনর্ড 
ছিলযাহদন্তরাং জেস্ও: প্রস্বারে অংশীদায় হবে।: আসি] "এর বিনিময়ে যেবেহ্‌ করার: 
তার ভাল প্রবর্তীদের সখ্য :এ বিষয় রেখে দিয়েছি খে ইবরাহীমের প্রতি সালাম বিত 
হৌক। সসমতেন্টিগি নাঙের, সাথে জাজ দর্ষন্ত আলাইহিস সালাম বলা গহচ্ছে।) আমি 
সৎফর্ষীদেরটক এমনি প্রতিগানিপদিয়ে থাকি। ( তাদেরকৈ মামুষের দোয়া ও নিরাপত্তার 
সংবাদের কেন্দ্র করে দেহঁ।) নিশ্চয়ই সে ছিল আমার ঈমীনদার বান্দাদের একজন। 
আন্দ- (তর প্রতি এক-অনপ্রহ করেছি এই যে ) তাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছি। 
সে নবী এবং সৎকর্মীদের অন্যতম । আমি ইবরাহীম ও ইসহাঁককে বরকত দান 
করেছিা। ভেগ্মধ্যে জক বরকত এই যে, তাপের বংশ খুব বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং তাতে 
বহু সংঘ -পয়গ্গর আধিভূত 'হয়েছে। অতপর). তাদের বংশধরগণের' মধ্যে কতক 


সথ্বার্ষী এধং কতক এখনও ( রযাঁছে) যারা (জেদকৰ্ম করে) প্রকাশ্যভাবে নিজেদের 
চা টস 


৮৯০ 


শনুষজিক ভাব বি ও ক্যা: * 5: 2 
ৃ ুাকারবানীর ইন আলোচ্য আয়াতসনুছে হযরত ইবরাহীম রি 
তে নো দ্বিতীয় শুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হযরত ইব- 
রাহীম 'জৌঠতআর্ীহর জন্য তার একমাস: পুপ্লের' কোরবানী পেশ করেছিজেন। ঘটনার 
খোজক বিস্তৰ তফসীরের সার-সংস্ষেপে কুটে উঠেছে এখানে কতক 3 সক 
বিবির আক্গীতমৃতেক্স 'ভফরসীরে বর্ণনা করা হচ্ছে। ভিসি, 


«এরও 





রি 


2 


“II sr 95 ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ আমি তো 


আমার পর্গয়ারদিগারের দিকে চলায়।] দেশবাসীর, তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েই: 
তিন্নি একথা, বলেছিলেন. সেখানে তাঁর ,ভাগিনেয় রূত- (আ) ব্যতীত কেউ তাঁর কথায় 
বিশ্বাস স্থাপন করেনি।, .প্রুওয়ারদিগারের দিকে চলে. যাওয়ার অর্থ এই যে, দারুজ- 
কুফর, পর্লিত্যাগ করে আমার, পরওয়ারদিগার যেখানে আদেশ করেন, সেখান ' চে 
যাব্‌! সেখানে সামি তাঁর ইরাদ্রত.রুরতে গারব। সেযতে তিনি. পরী সারা.ও ভাগিনেয় 
হযরত নৃত্য সুখে নিয়ে গেলেন এরং ইরাকের :কিডিদ অঞ্চল ডাতিরুম: করে অব্সলষে 
সিরিয়ায় ছিলে এ পর্ষজহয়রাত রব রনি Lalla holla 
তাই তিনি পরবৃড়া আয়াতে বৃদ্ধিত: দোয়া করলেন. এ 
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বত ভারা হি 


পেতো ৩০ চি 2১ রা আমাকে রস 


দান্‌ কর।) তাঁর এ দোয়া কবুল হয় এবং আু্সাহ্‌ তা'ত্লালা তীকে এক পুৱের 
সুসংবাদ দেন। l 


BA 22. ডি ৬ পালিত i ও 


তিনি ৬১১১. টন সি রা 


দিলাম) ‘সহনশীল’ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ মবজাত্ তীর: জীবনে সবর, ধৈর্য 
ও সহনশীলতার এখন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে, যার দৃষ্টান্ত দুলিযাষ্ কেউ দেশ করতে 
পারবে না। 'গ্র'পুররের জন্মর্লাতের ঘটনা এই £ হযরত সারা যখন দেখলেন যে তাঁর 
গর্তে কোন সন্তান হচ্ছে না তথন তিনি নিজেকে বন্ধ্যা মনে “করে নিলেন। এদিকে 
মিসরের সম্রাট ফিরাউন তার হাজেরা নাম্নী কন্যাকে হযরত সারার ধিদমতের জন্য 
দান করেছিড্োন। হযরত সারা হাজেরাকে হযরত ইবরাহীম (জা) এর খিদমতের জন্য 
দিয়ে দিজেন। অতপর তিনি তাকে পরিণয় সুনে আবদ্ধ করে নিজেন। এ হাজেরার পড়েই 


এ এ পুর জন্পরহণ করে। হযরত ইবরাহীম জো ভার নাম রাখেন ইসমিজ। টে 


eA 








পন Ee Li Rn গলি লী তা পিপি এক পপ 5s 
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ঠ থেকে জানা যায় যে, এই স্বপ্ন হযরত ইবরাহীয় জট 1 উসূলডি 
তিন দিন দেখানো হয় €কুরতুরবাঁ) একথা স্বীকৃত সত্য যে, প্রগদ্বরগং 
ওহীই হয়ে থাকে। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল এই হে, আঁহ তা তার, গন চক 
ইবরাহীম (আঁ)-এর প্রতি একমাঁ পুরকে খবেহ্‌ করার হুকুম করা হয়েছে। ঞ 
সরাসরি. কোন ফেরেশতা মাধ্যমেও মাহিজ. করা যেত, কিন্তু স্বপ্নে “দেখ্যনোরু তাৎপর্য 
হযরত ইবরাহীম আ)-এর আনুগত্য পূর্ণ মানায় প্রকাশ পাওয়া। হত? সাম্য 
প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিম অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল. কিন্তু ইব- 
রাহীম (আ) ভিন্ন অর্ঘর পথ--অননছন : করার পরিবর্তে--আল্লাহ্ত 'আটশের সামনে 
? মাথা নত কল্পে দেন।---তেক্ষসীয়ে কথীর ) না ইহাতে 
| "এছাড়া এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রকৃত জন্য হযরত ইস্‌ দিল (আক সহ 
করা ছিল না এবং ইবরাহীম (আ)-কেও এ আঁদেশ দেওয়া, ছি না যে, প্রাপপর 
পুরনকেই যবেহ করে ফেল ।: বরং, উদ্দেশ্য ছিজ, এ আদেশ দেওয়া মে, নিনের পক্ষ 
থেকে যবেহ, নস 
বন্ধত এ নির্দেশ সর সি দর হস তা মুতে, তাই তকে 


বু পতি 61২ 
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ইডি তফসীরে মাণ্জারেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বুঝে নিলেন যে, যবেহ্‌ করার নির্দেশ হয়েছে এবং তিনি যবেহ করতে পুরোপুরি প্রস্তুতি 
প্রহণ কল্পকোন। এভাবে পরীক্ষাও 'ঈর্ণতা লাভ করল এবং স্বপ্নও সত্যে পরিণত হল। 

অথচ মীথিক, আদেশের মাধ্যমে হলে তাতে পরীক্ষা হত না। অথবা পরে রহিত 
করতে হত। এ বিশ্নয়াট কত যে ভীষণ পরীক্ষা সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য এথানে 


০০ লাল বরা 
৯ ২৬০ 6৮৯ ৬০৩ কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অনেক কামনা- 
বাসনা ও দোয়া প্রার্থনার পর গাওয়া এই প্রাণপ্রতিম পুন্নকৈ কোরবানী করার নির্দেশ 
এমন সময়_দেওয়া হুয়েছিল, যখন পুত্র, পিতার সাথে. চলাফেরার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল 
এরং জায়নতপাজনের 'দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পর এখন সময় এসেছিল যে, সে পিতার 
বাহবু হয়ে আপুদে-বিপদে তার পার্থ দীড়াবে। ত্রফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, সে সময় 
হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বস ছিল তের বছ্র। ঢকউ কেউ বলেন যে, তিনি সাবাহাক 





পে ABE 

Ee 53719430800: তর হম লে জোন অভিমত ৫) হযরত 
ইবরাহীম ডো) একথা হযরত ইসমাঈজকে এজন্য জিজ্েস করেন নি যে, তিনি আল্লাহ্র , 
নির্দেশ পালনে কোনরূপ সন্দিগ্ধ ছিলেন। বরং প্রথমত তিনি পুদ্নের পরীক্ষাও নিতে 
চেয়েছিলেন যে, এ পরীক্ষায় সে ফতদ্র উত্তীর্ণ হয়? দ্বিতীয়ত পয়গদ্ধ রগণের চিরন্তন 
কর্মপন্ধতি অই যে, তারা আল্লাহ্‌র আদেশ পাসের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, কিন্ত 
আনুগত্যের জনা সর্বদা উপযোগী ও ষথাসন্তব সহজ পথ অবলম্বন করেন। যদি ইবরাহীম 
প্রো) পূর্বাহে কিছু না বলেই পূন্নকে যবেহ্‌ করতে উদ্যত হতেন, তবে বিষয়টি উভয়ের 
পক্ষেই কঠিন হয়ে যেতে পারত। তিনি পরামর্শের ভঙ্গিতে ব্যাপারটি উল্লেখ করঝোন, 
খাতে পুর পূব থেকেই 'জাল্াহ্‌র নির্দেশের কথা জেনে যবেহ্‌ হওয়ার কষ্ট সহ্য করার 
জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এছাড়া পুত্রের মনে কোনরাপ দ্বিধা-দরন্দ্ সৃষ্টি হলেও. তাকে 
বুবিযে-গুনিয়ে সম্মত করা যাবে।--( রাহুল মাণক্সানী, বয়ান. কোরআন ) 


স-»কিস্ত-সে পুন্ও হিট িানরারই পুর এবং স্বয়ং ভাবী. পর়গন্জর। তিনি 
ওয়া দিন । 
১০৯৪ তেমনটি পলাশ 


- 8 1 (আপনাকে নি দেয়া হয়েছে। তা 


সেরে ফেলুন।) এতে হযরত, ইসমাঈল (আ)-এর অতুলনীয় বিনয় .ও আত্মনিবেদনের 
পয়িটয় তো পাওয়া যায়ই, তদুপরি. একথাও প্রতীয়মান হয় য়ে, এহেন কচি বয়সেই 
তাআলা তাঁকে কি পরিমাণ মেধা ও জান দান, করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম 
তো) ত ন সামূনে আল্লাহ্র কোন নির্দেশের বরাত, দেননি__বরং একটি স্বপ্নের কথা 
বলেছিলেন মান কিন্ত ইসমাঈল (আ) বুঝে নিলেন যে, পয়গন্ধরগণের স্বপ্নও ওহী 
কে থাকে কাজেই এ স্বপ্নও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র একটি নির্দেশ। অতএরর তিনি 
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+ 2 হয়া সাকার : টি সি 88৭ 
জওয়াব স্বপ্রের: পরিবর্তে নির্দেনেররখথা বলতেন. তা আছি 


জগঠিত ওহীর প্রমাণ £ এতেই হাদীস ভু ঢারকারী এ 
তিলাওয়াত করা হয়না এমন ওহীর অস্তিত্ব স্বীকার. করে না এবং বলে যে, ওহী এক- 
মান তাই, যা আসমানী প্রচ্থে অবতীর্ণ হয়। এছাড়া, ওহীর অন্য কোন, প্রকার বিদ্যমান 
নেই।  উপরোস্ত ঘটনা, থেকে তাদের, এ বুকুুব্যর, অসারতা প্রমানিত হয়! ৷ ॥মাপনি 
কর থাকবেন যে, ইবরাহীম জো)-কে-পুন্-কোরবানীর, নির্দেশ: সপ্নের মাধ্যমে 
দেওয়া হয়েছিল । হযরত ইসমাঈয়া (অট পরিক্ষার, ভাষায় একে.-আল্লাহ্র. নির্দেশ বয়ে 
স্াঙ্যায়িত করেছেন। . যদি অপঠিত ওহীর দত্িত্বই না থাকবে, চ্তবে এঁনির্দেশি কোন্‌ 
আসমানী প্রছে-জঅবতীর্ণ হয়েছিল? :. 7; TS: 

ছি হার জো) গজের পর শত সে এ স্পিন হে. 


“A 


unl dh ৪ ut ৩৬৮০ ইনশাআল্লাহ্‌ গনি আমাকে 


সবয়কারাঁদের মধ্যে পাবেনা? এ বাক্যে হযরত ইসমাঈল (অ)-এর চূড়ান্ত ভাদ ও 
বিনয় অক্ষ করুন। প্রথমত তিনি ইনশাআল্লাহ্‌’ বলে ব্যাপারষি আল্লাহ্র কাছে 
সমর্পণ করেছেন এবং এ ওয়াদায় দাবির হে বাহ্যিক আকার হিল, তা খতম করে 


দিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি একথাও বলতে পারতেন, “ইনশাআক্সাহ' আপনি আমাকে 
সবরকারী পাবেন’; কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি বললেন, কারীদের মধ্যে পাবেন ।' 
এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সবর ও সহনশীলতা একা আমারই. কৃতিত্ব নঁয়। বরং 
স্ুনিয়াতে আরম বহু সবরাকারী হয়েছে। ইনকাআন্হ, আমিও-সাদের: সধ্যে শামিল 
হয়ে যাৰ। এডারে:তিনি: উপরোক্ত বাক্যে-তহংকার, আত্মপ্রীতি ও ক্সহমিকার পি 
গদ্ধটুকু পর্যন্ত খতম করে দিয়ে চূড়ান্ত. পর্যায়ের বিনয় ও বন্যুত্য কুকাশ করেছেন 
-_(রূহুল মা'আনী) এর দ্বারা এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষ কোন ব্যাপারে 
নিজের উপর যত আত্মবিশ্বাসই পোষণ করুর্ক: নাকৈন, গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পেতে 
গার্ে-এযন জঙ্থা-চণুড়া দাবি করা"মোটেই উচিত-্িরি।: কোথাও এমন কথা বীর 
প্রয়োজন হলজে:.ডাষা এমন হওয়া চাই: খে; নিজের পরিবর্তে আর্জীহ্ব উপস্ধ” ভ'রলা 
০7777955555 এ 


বি TL সি 








বিছা দিতি সাবা গলিত তন শর 
নত "হওয়া, অনুগত, হওয়ট গু বশীভূত হওৰদী ৷ উদ্দেশ্য এই যে, তীঁয়া যখম আল্াহ্র' 
'মিচ্দশের সামনে সত হয়ে পিা-পুরকে যখ্রেহ- করতে এবং পুর যাবেহ্‌ হতে সম্ধত হজেন। 
এরগর কি হল, তা এখান্যউল্লেখ করা হয়মি। অন্তইঙ্গিতা-জাছে খে, পিতা-পুঁদ্ের এই 


আত নিবেদনমুজক্ষ: কার্যক্রম এহন বিস্ধয়কর ও -অাবিত' ছিল, যা -তাষঁরি প্রকাশকরা 
যায় না। 
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৪৪৮, " তফসীরে মাণআরেক্ষুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ইতিহাস ও তফসীরভিত্তিক কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, শকাতান 
তিন্বার হযরত ইবরাহীম (আটকে প্রতারিত করার. চেষ্টা করে এবং ইবরাহীম (আ) 
প্রত্যেক বারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাযুধি এই 
প্রশংসনীয় কাঁজের স্মৃতি 'মীনায় তিনবার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে উদ্যাপন করা 
হয়। অবশেষে পিতা-পুত্র উভয়েই যখন এই অভিনব ইবাদত উদ্যাপন করার উদ্দেশ্যে 
কোরবানপাঁছে পৌছজেন, তখন ইসমাঈল (আ) পির্ভীকে বললেন £ পিতঃ, আমাকে 
খুব শক্ত কঁরে বেঁধে নিন, যাতে আমি বেশি ছটফট করতে না গারি। আপনার ঈরিধৈরী 
ধর সামলে” নিন, 'যাতৈ-আমার রাজের ছিটা তাতে না গড়ে। এতে আমার সওয়াব 
হ্রাস: গেতে পায়ে।' ছাড়া রত দেখলে আমায় মা অধিক ব্যাকুল হবেন। আগনমার 
ছুরিটিও ধার দিয়ে নিন এবং তা আমার গলায় দ.ত চালাবেন যাতে আমার প্রাণ সহজে 
বের হয়েক্লায়। কাঁরপ, মৃতযাননীস্ব কঠিন ব্যাগ্নার,। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌছে 
আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা তার কাছে নিয়ে যেতে চান, তবে নিয়ে 
বাবেন। 'হযতো "এতে তিনি কিছুটা পাগলা পাবেন।: প্রকমাজ পূয়ের মূখে এসব কথা 
শুনে পিতার মানসিক: অবস্থা যবে. কি হতে, পারে, তা সহেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত 
ইররাহীয় জেট দৃঢ়তার অটল পাহাড় হয়ে জওয়াব নিলেন ঃ বৎসূ. আল্লাহর নির্দেশ 
মুয়ন কত বু অনয তুনি: পাখার চর যানক রে! অতপর তিনি পুল্লকে চুম্বন 

করতেন এবং অশুপুর্ণ নেয়ে, তাকে বেঁধে নিযেন। El 
soe ০৯. পি EEGs 


) 2 9 (এবং ও তাকে উপুড় করে মাটিতে ইয়ে ছিলেন।), হযরত 


ইন আববাস পো) এয এই স্জর্থ করেন ফেঁট তাঁকে কাত কয়ে এমনভাবে শুই 
দিংলন খাতে ফৃপালের ' “একদিক আটি স্পর্শ করেছিল। (মোহহারী) আভিধানিক দিক 
দিযে এ তফসারই অল্লগণ্য। কারণ আরবী -ভাষায় ১৯৭ কপালের দুই পার্গকে 
লা হ্য়, কপালের ম্ধ্যস্থলকে বলল হয় ai এ কারপেই. ফ্যরত খানতধী রে)এর 
আনুরার করেছেন বালুর উপর: ইয়ে জিলেন।” . 'ক্ষিন্ত অন্যান্য কোল কোন তক্ষসীরবিদ 
রেওয়ায়েতে এভাফে শোঝ়াযনার -কারণ- এই বগি -হয়েছে_ যে, গুরুতে ইবরাহীম জো), 
তাকে সোজা করে শুইয়ে দিলেন। কিন্ত বারবার ছুরি চালানো সত্ত্বেও গল্লা কাটছিল না। 
* দিযছিজেন।: তথন পুত্র নিজেই আবদার: করে বললেন পিত$, আমাক বত করেচওইয়ে 
'দিন। কার, আমার, খমগুজ দেখে আপনান্ব--মধ্যে গৈভৃক রেহ উল উঠে।' ফাল 
হরর রো). তাঢ়ক -এভানে-শুইয়ে দিলেন :এবং ছুরি চালাতে লাগজোন।--.€ মাষহারী ) 


G4 ASIA ATI coAT পাতা 


৩১1) ০০১০০ ৩৪ ps2 0 ও এ ৮৮৪১০ ১ আমি তাকে ডেকে 





ঠা 
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* ১: চলুযা সাফ্জাতেভ বিজ ৪৪৯ 


ময়ৰ £ হেইররাহীম তুকি-স্বপ্রকে.সত্যে-গর্মিপত করে-দেছিয়েছ। )১ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 
আদেশ পাল্গনে- তোমার যা-ক্ররপীর্প ছিহা, তাতে সত্যি. নিজের পক্ষ খেকে কোন. জুটি 
ক্াখনি।: ( স্বপ্নেও সওবত ও. বিষয়টি .শেহানো হয়েছিল থে; ইবরাহীম (আঁ) যবেহ 
টি চালাচ্ছেন) ; এখন এই পরীক্ষা পূর্ণ হায় গেছে। তাই 
ভাস: নছেড়েজাও২. : পা ৮ তি শা পি 


টি তত 


Ee tio 72 প্রতিদান 
দিল খালি), _সৰ্থাৎ আল্লাহ্র কোন বান্দা যখন্‌ আল্লাহ্‌র .জাদেশের সামনে নতশির 


8০ 


হয়ে নিজের সমস্ত ভাবাবেগকে কোরবান করতে উদ্যত হয়ে যায়, তখন আমি পরিশেষে 
উর ননদ উরি জাত পরকালের সওয়াবও ইউ জালা 


ডা এ | 2 
সত সত উপ IA 5 AMG PRN ভিড তত উন 
৯ ৫9 ৬৪ ১১ ১-(আসি ৰবেষ্‌ কারার অন্য এক মহান জি 


ত্রি্ন বিনিময়ে: দিলীম। )' বণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) উপীরাক্ত গায়েবী 
'জরতিললা শুনে উপরের দিকে তাকালে হযরত জিবরাঈলকে একার্ট ভেড়া নিয়ে দণ্ডায়মান 
দত গজোন। ক্লোন কোনরেওয়ায়েতে, আছে যে, এটা ছিলল সে ডেড়া যুয়যরত আদম 
(আ)-এর পুষ্প হাবীল ফোরবার্নী করেছিজেন। 


দশে সের পরিবর্তে সেট কোরবানী করবেন। একে 7৬০ (হান) বলার কারণ 


এই খে, এট আজাহ্‌র ' পক্ষ থেকে এসেছিল. এবং এর রী বল নরক সার 
কোন ২ সন্দেহ ছিল না --(মাহহারী ) j রি 


র্‌ কোরবানী ইসমাউল (তা) হয়েছিলেন, না ইসহাক (জা)? ঃ একথা মেনে সিয়ে 
সউমিনাফ আয়াতসম্যুহর তফসীয় করা::হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) যে পুরাকে যবেহ 
করার. জন্য আদিম্ট হয়েছিলেন, সে. পুষ্প ছিলেন ইসমাঈল (আ)। কিন্তু প্রশ্ৃতপক্ষে 
এ-র্যাগার, ৱক্ষসীরবিদ..ও ইতিহাসহিদদের মধ্যে ভীষণ খর্তানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। 
হয়রত উমর, বাজী” আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ, আব্বাস, ইবনে আব্বাস, ৰাদ্ব আহবান, 
' সাঈদ ইবনে -সুবায়ের, কাতাদাহ, -বসরুক, ইকরিমা, আতা, মুকাতিল, খুহ্ারী? পুদ্দী 
প্রমুখ -সায়াবী, তাবেয়ী, ও তফসীরন্বিদ খেকে বলিত আছে যে, সে. পুর্ন ছিলেন ইসহাক 
আ)। এর বিপরীতে হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবূ হুরায়রা, 
"আৰু তোফায়েল; সাঈদ ইবনে মুসীহুর্িব, সাঈদ ইবনে সুব্য়র, হাসান বসল. মুজাহিদ, 
'উর্বর ইবনে আবদুল আজীজ, ৩ ইখন কে ও দল বু তাবেৱী থেকে 





বা লন ই রা সো ০ : 
€%. গজ IRS EEN Cp IIE rer EEDA হিলি EL. TU 
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8৫০ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পরবর্তী তফসীরবিদগণের মধ্যে ইবনে জারীর প্রথফউত্তিদকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন 
অহং ইবনে কাসীর প্রমথ দ্বিতীয় উক্তি অবলঘন করে প্রথম উক্তির কন্টোস্তাধে থণ্ডন 
কারছেন। এখানে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি-.সম্পর্ষে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব দক্ক। 
এতদসন্ত্বেও কোরআম পাকের বর্ণনা পদ্ধতি এবং রেওয়ায়েতসমূহের খলিষ্ঠতার ভিত্তিতে 
এটাই অগ্রগণ্য বলে মনে হয় যে, হযরত ইবরাহীম ভোট পুন্র ইসমাঈজকে কোরথানী 
করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। এর পক্ষে যুক্তি প্রয়াণ নিম্নরূপ $ 

১. কোরআন পাক গু. কোরবানীর আগাগোড়া ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেছে! 


পপ A 


তক) তো ৬ ও ৬০৬ ) ৪3১45 জো ইবরাহীম ইসহাকের 


সুসংবাদ দিম্বাম, খিনি হবেন নাবী ও সৎ লোকদের অন্যতম।) এ থেকে পরিক্ষায় 
বোঝা যায় যে, যে পূর্লের কুরবানী করার আদেশ করা হয়েছিল, তিনি হযরত. ইসা 
নন--অন্য কেউ। এছাড়া হযরত ইসহাকের সুসংবাদ কোরবানীর ঘটনার পরে দেওয়া 


২. হযরত ইসহাক-(জা)-এর সুসংবাদে আরও উজিখিত "আছে. ষে, তিনি রী 
হবেন। অন্য আয়াতে রণিত সুসংবাদে একথ্রাও টান্জুধ করা হয়েছে ফে, তা ররিদস 


শর্ট eA 


হযরত ইয়াকু্ঘ (আ) জন্মগ্রহণ করবেন। আয়াতটি কই £ 5০৮ উ 6348 
পা AJA re MH A “5A 


৯৯3৯ 1), ০5 -এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, ইসহাক রর) সুদীর্ঘকাল 


জীবিত থাকবেন এবং সন্তানের পিতা হবেন।, এমতাবস্থায় তাকেই শৈশবে যবেহ.করার 
আদেশ দেওয়া কিরাপে সম্ভবপর ছিল? যদি তাঁকেই শৈশবে নবুয়ত লাতের, পুর্বে যবেহ 
করার নির্দেশ দেওয়া হত, তবে ইবরাহীম (আ) বিজক্ষণ বুঝে নিতেন যে, তাকে তো 
এগ্রনও নবুদ্ধতের দায়িত্ব প্রহণ করতে হবে এবং তার উরসে হযরত ইয়াকুবের জন্ম 
অবধারিত। তাই যবেহ, করলে তার মৃত্যু হতে পারছে না। দলা বাহুজ্য, এমতাবস্থায় 
এটা কোন পরীক্ষা হত না এবং এটা সম্পাদন করে হযরত ইবরাহীমও কোন প্রশংসার 
যোগ্য হতেন না। পয়ীক্ষা কেবল তখনই সম্ভব ছিল, যখন ' ইবরাহীম জো) একথা 
প্লুযোপুরি: বুঝতেম্ম: যে, তার পুত্র যবেহ, করলে মারা যাখে, এরপর তিনি ধবেহ অকয়তে 
উদ্যত হয়তন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ব্যাপারই একথা পুরোপুরি প্রযোজ্য কীররিপি, 
অকা ভা'জালা পূর্বে তার জীবিত থাকার ও নবী হওয়ার তবিমাছাপী করেটানি! 


"৩. কোরআন পাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যে পুরে, যরেহ করার 
হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম জেটি-এর প্রথম সন্তান! + কারণ, 
তিনি দেশ থেকে হিজরত করার সময় এক পুত্রের দোয়া, করেছিলেন, 3. দোয়ারই 

জওয়াবে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, তার গৃহে, এক সহনশীল পুত্র জন্মপ্রহণ করবে। 
অতপর এই পুত্র সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে 
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উপনীত হল, তখন তাকে যবেহ্‌ করার নির্দেশ হল। সুতরাং ঘটনার “ধারাবাহিকতায় 
প্রতীয্প্মান হচ্ছে যে, সে পূত্র ছিলেন হযরত ইব্রাহীম আ)-এর প্রথম সন্তান! এদিকে 
এটা সর্বসম্মত যে, হযরত ইবরাহীম আ)-এর হযরত ইসমাঈলই ছিলেন প্রথম পুত্র 
এবং হযুরত, ইসহাক ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পু্। সুতরাং সন্দেহাতীততাবে প্রমাণিত 
হয় যে, হযরত ইসমাঈলকেই যবেহ, করার হুকুম হয়েছিল। এন 


8. এটাও প্রায় নির্ধারিত য়ে, পুত্-কোরবানীর এ. কটন মক্কা, মোকাররমার 
নিকটউবতী, এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। এ কারণেই আরঘদের-অধ্যে সর্বদা হজ্জের 
“সময় কোরবানী করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এছাড়; হযরত, ইবরাহীম আ)-এর পূত্ের 
বিনিময়ে যে ভেড়া জামাত থেকে প্রেরিত হয়েছিল, তার শিং বহ বন্ধন পর্যত্ত কা'বা 
গৃহের অতান্তরে ঝুলানো ছিল। ইবনে কাসীর এর সমর্থনে একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত 
করেছেন এবং আমের শা'বীর এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, ‘আমি কা'বা গৃহে এই 
ভেড়ার শিং স্বচক্ষে দেখেছি।' হযরত সুফিয়ান বলেন £ এই ভেড়ার শিং.অনবরত 
কা'বা ঝুলানো ছিল। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আমলে যখন কা'বা গৃহে অগ্নিকাণ্ড 
সংঘটিত হয়, তখন এই শিং তক্মীন্চ্ত-হয়ে যায়। এখন বলাবাহুল্য যে, মন্ধাস্ম 
হযরত ইসমাঈল (আ) বাস করেছিলেন--হযরত ইসহাক (আট নয় । তাই এটা:সুল্পল্ট 
নর রি বির নিররির বানর রর 
সাথে নয়। 


1৭ __ এখন যেসব রেওয়ায়েত আছে খে, বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ী ঘবেহ্‌ করার আদেশ 
হযরত ইসহাকের সাথে সম্পর্ক করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে ইবনে কাসীরলিখেন £ 


আল্লাহ্‌ তা'আলাই ভাল জানেন) কিন্তু বাহ্যত মনে হয়, এসব উত্বি' কা'ব আহবার 
থেকে গৃহীত হয়েছে।' কারণ, তিনি হযরত উমর রো)-এর ধিঁলাফ্ষডুকালে- ইসলাম 
গ্রহণ করে হযরত উমর রো)-কে তার প্রাচীন প্রস্থাদির বিষয়বন্ত শুনাতে শুরু করেন। 
মাঝে মাঝে খলীফা ধরার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন । এতে অন্যরাও সুযোগ 
পাল এবং তারাও তার রেওয়াস্সেত শুনে তা বর্ণনা করতে শুরু করে। ''ওঁসব রেওয়ায়েতে 
সত) সিথাঁ৷ সব বিষয়ই অন্তৰ্ভুক্ত থাকত । মুসলিম উল্মতে'র এসব, কথাবার্তার গধ্য 
থেকো একটি অক্ষরেরও প্রয়োজন নেই। 


ইবনে কাসীরের উপরোক্ত' বক্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। রাগ, জ্বর 
ইসহাককে যবেহুর আদেশের সাথে জড়িত করার বিষয়টি ইসরাঈন্ল রেওয়ামেতের 
উপরই তিত্তিশীল। এ কারণেই 'ইহদী-ও খুষ্টান সম্প্রদায় হযরত ইসমাঈলের পরিবর্তে 
হযরত ইসহাককে যবেহ করার আদেশের সাথে জড়িত করে|. বর্তমান, বাবে টি 
বরা রহ চর 


টি এসব বিষয়ের পর খোদা আরাহামের. সয়ীক্ষা নিজে এব তাক বরন $ 
হে আব্রাহাম, তিনি বললেন, -আম্সি- উপস্থিত আছি। তখন -টখার্দাবভাজেন।ঃ তুমি 
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8৯ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম থণ্ড 


তোমার ্রকসায় :ও. আদরের'পুন্র ইসহাককে.. সাথে নিয়ে সুপিয়্া দেশে যাও এবং 
সেখানে আম্মি ঘে.পাহাড়ের কথা বলব, সই পাহাড়ে তাকে কোরবানীর জ ঘন্য পল বল৷ 
১০ ২) নর এ 


ক ক TE TEESE OE ক্যা কিন্তু 
বিবেকের দৃষ্টিতে দেখলে এবং তথ্যানুসন্ধান করলে পরিক্ষার বোঝা যায় যে, এখানে 
ইহুদীরা তাদের এতিহাগত বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে ভওয়াতের- শব্দ পল্সিবর্তন করে 
দিযেছে। -কাঁতিপ, জন্ম 'অধ্যাকসের উপরোজভ বাক্যাবলীততই “তোমার একমাস পুর’. কথাটি 
হাজত করছে যে, কোরবানীর হকুমের সাথে জড়িত টি তন নি 
ছিল। এ অধান্কাই অতপর আরও লিখিত আছে $. a 


যাচি জো লন সাক সায়া উৎস ক দো 
২২,১২), , 


এ বাক্ও ল্দষ্ট হলা হয়েছে যে, EE CECE (অ-এর একার 
দূর । এদিকে এটা সর্বসম্মত মে, হযরত ইসহাক তাঁর একমাস পুন ছিজেন না। 
 একমার - খুলতে হযরত ইসমাঈলই ছিরেনা জন্ম অধ্যায়ের অনন্য, প্রাফ্যাবলী 
এর পক্ষে সাক্ষা হন করে ঘে, হযরত ইসমাঈজের জন্ম-হষরত ইসহাকের পূর্বে হয়েছিল৷ 
দেখুন $ 
=: “এরং আনহার জ্বী সারার চকান সন্ধান, হয়নি। . তার -হাজেকসা-লাম্নী এক 
মিসরীয় বাদী, ছিজ। আন্রাহাম: হাজেরঃর কাছে খেল এবং গর্ভবতী হয়4, বখাদা- 
ওয়ান্দের ফেরেশতা তাকে বলল ; তুমি গর্ভবতী, তোমার পুত্র হবে। তাঁর নাম রাখবে 
ইসমাঈল। যখন হাজেরার গর্ভে অব্রাহামের পুর্ন ইসমাঈল জন্মশ্রহণ করল, তখন 
আরাহীধের খরূপ 'ছিল ছিযাশি বছর” ' ( জল্ম-১৬১ 8, ১০, ১৬), 


এর্‌ পরবর্তী অধ্যায়ে আছে £.. রি 
/এবং-এপাদা আব্রাহাম: বজল ঃ তোমার স্ত্রী সায়ার টি SEEN 
পু দান করব তপন আরাহাম নতঙগির হয়ে হেসে মন্চেয়ুন বলল £ শত বছরের বৃদ্ধের 
রসেও সন্তান হবে? আর নব্বই বছরের সারার গর্ভেও সন্ধান হবে? আল্লাহাম আল্লাহকে 
বললঃ আহা, ইসমাঈল তোমার সকাশে জীবিত থাকুক! তখন আল্লাহ্‌ বললেন ঃ 
'মিশ্চয়ই তোমার গুরসে সারার পুর্ন হবে। তার নাম রাখবে ইসহাক” জন্ম ১৭ 
৯৫-২০) একপর হযরত ইসহাকের জন্মের আলোচনা করে বলা হয়েছে? 
“এবং যখন, তার পুন্স ইসহাক অন্মপ্রহণ করল, তখন, আব্রাহামের বয়স ছিল 
শত বহর” জৈন্ম ২১৫) ' 
উপরোজ্ঞ' বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, হযরত ইসহাক হযরত ইসমাঈল 
অপেক্ষা টৌক্ট-বছয়ের ছোট ছিলেন? এই চৌদ্দ বছর ইসমাঈল হযরত ইবরাহীম আ)- 
“এর একারাজসপুষ্ন-ছিলেন। এর বিপরীতে হযরত ইসহাক কোন দিনই পিতার একমান্স 


হা ক 
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সন্তান ছিলেন -মা। - এরপর জান্গ্রন্থের ২২তম অধ্যায়ে পুত কোরঝাসীযা আলোচনায় 
“একমান শব্দটি পরিক্ষার সাক্ষ্য দেয় যে, ইসমাঈলই একমান্তর পুষ্প এবং কোন ইহুদী 
হয়তো এর সাথে ‘ইসহাক’ শব্দটি ভুড়ে দিয়ে থাকবে আর এই: জুড়ে দেওয়ার একমাস 
কারণ হচ্ছে ইসমাঈজী বংশের পরিবর্তে ইসহাক বংশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা । 


" "এছাড়া 'বাইনটেজের : জন্মপ্রন্থের যে জার্পগায়্ হযরত: ইবরাহীম (আ)-কে ইসহাক 
সম্পৰ্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে আরও বলা হয়েছে £ 
: ইউ 
আবির্ভাধ হবে ।” জন্ম ১৭, ১৬) 
বলাবাহুল্য, যে পূত্র. সম্পর্কে জন্মের সুর্বেই স্সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তায় 

বংশে অনেক সম্পূদায়ের আবির্ভাব হবে, তাকে কোরবানী করার হুরুম কিরাপে দেওয়া 
যেতে পারে ?.. রা তন মিরর 
নয়_ইসমাঈলের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল 1. 


আইস উপাদানে কাসীর নো ভিত 
চে কত নিত তা-সহজেই- অনুমান করা যায়ঃ | 

সইবনীদৈর পাবি শ্রসমূহে বাদ, আছে যে, ইসমাঈল. জো) জন্মের 
সময় হযরত ইবরাহীম আ)-এর বয়স ছিল ছিয়াশি বছর এবং হযরত, ইসহাকের 
জন্মের সমর তাঁর বয়স.ড্ল পূর্ণ একশ বছর। এসব গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে. তাঁর একমাস. পু্জ যবেহ্‌ করার হুকুম 
দিয়েছিলেন। কোন কোন প্রচ্থে “একমান্্র. শব্দের পরিবর্তে ‘প্রথম’ শব্দও উল্লিখিত 
আছে। সুতরাং ইহুদীরা এখানে নিজেদের তরফ থেকে দুরভিমন্ধিমূলকতাবে. ইসহাক" 
শব্দটি. জুড়ে দিয়েছে। একে বিশুদ্ধ. বলার কোন বৈধতা নেই। হক্ননা, ,এটা স্বয়ং 
তাদের প্রস্থাদির বর্ণনারও বিপক্ষে । . এই ভুড়ে দেওয়ার কারণ এই যে, হযরত ইসহার, 
তাদের. পিতৃগুরুম এবং- হযরত ইসমাষ্ট আরবদের পিতৃপুরুষ। সুতরাং হিংসার 
ব্মবতী. হয়ে তারা শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। এখন তারা ‘একমাছ' শব্দের.. অর্থ এই 
বর্ণনা. করে যে-““আদেশ দেওয়ার সময় তোয়ার নিকট উপস্থিত একমার পুন্স।%. কারণ, 
হযরত ইয়মাঈল . তথ্ন সেখানে পিতার সাথে ছিলেন না। (তাই. হযরত ইসহাককে। 
এই অর্থে এরমান্স বলা যায়। ). কিন্ত এ-ব্যাপ্র্যা সম্পূর্ণ গ্রান্ত এবং সত্যের অপলাপ খাত 
কারণ, যে সন্তান ব্যতীত পিতার অন্য কোন সন্তান নেই, তাকেই “এক মা” সন্তান বলা 

হয়।-_-(তফসীরে ইবনে কাসীর ) 


_. হাংফৰ ইবনে কাসীর আরও বর্ণনা করেডুন যে. হযরত উদর ইবনে আবদুল 
আমীষের-স্লাসনাযজে জনৈক ইহুদী আলিম ইসজাম প্রহণ করলে উমর ইবনে. আবদুল 
আযীয তাকে জিক্েস করেনঃ ইবরাহীম (আ):এর কোন পুন্নকে যবেহ্‌ করার হুকুম 
হয়েছিল? সে. বলল ঃ. আল্লাহ্‌র কসম আমিরুল মু”মিনীন, সে পু ছিয্কেন সৃমাঈল (অ) ৷ 
ইহুদীরা এটা ভালভাবেই জানে, কিন্ত প্রতিহিংসাবশত' তারা অন্য রকম বলে। 7৫৯ 
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808. তফসীরে মা'আরেফুজগকারআন ॥ সগ্তম খণ্ড 


উপরোক্ত প্রন্থাপাদির আলোকে এটা সন্দেহাতীত.ব্বর, হছরত ইসমাঈজকেই যবেহ্‌ 
কার হু বির 
4: এজ পা 59 ad পা Gud 


৩৫৮ ২৪005 2 ৩ ৬৪৪ 3:৩০ (তাদের উয়ের বংশধর 


দেয় মধ্য কিছু অযারী এবং কিছু জেলের প্রকাশ্য তি জানে িপত।) এ আয়াতের 
মাধ্যমে ইহুদীদের এই মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, পয়গন্ধরগণের বংশধর হওয়াই 
মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির জন্য খাথেজ্ট। আলোচ্য আত্মাত পরিক্ষা রভাবে ব্যক্ত করেছে 
যে, কোন সৎলোকের সাথে বংশগত সম্পর্ক থাকা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এটা 
7588 কর্মের উপর. তিত্তিশীল। 





5৫ পাতি 5 5 তে ০৮ (৫ 
৬৫ টিতে টা ০৫৫ 
MG SOA SOAS দাতা 


0৫ রি £04 9 [০ নিন ৬ পঃ, ৩] 
9255৯) হে 14১25 5:66 ১৫5, ১4548 ৫8০ ৫০১৯১। 


ও ৫১৮61 Cle it) 


+ (১৪৪) জামি জনুপ্রহ করেছিলাম মূসা ও হাঙ্মানের প্রতি। (১১৫) ' তাদেরকে ও 
অল তর wal কা ক | (5১১৬)  জাখি তাদেরকে 
সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারাই ছিল বিজয্নী। (১১৭) আসি উভয়কে দিয়েছিলাম 
জুষ্পচ্ট কিতাব (১১৮) এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম । (১১৯) জামি 
তাদের জন্য পরবতীঙের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (১২০) মূসা ও হারূনের 
প্রতি সালাম বধিত হোক। (১২১) এভাবে জামি সকমীদেরকে প্রতিদান দিয়ে 
থাকি। (১২২) তারা উভয়েই ছিল জামার বিশ্বাসী বান্দাদের জন্যতম। রি 






















"পন: 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ - ১ 

আমি মূসা ও হারান আ)-এর প্রতি অনুপ্রহ_ করেছিলাম (তাদেরকে নবুয়ত ও 
অন্যান্য পরাকার্টা দানের মাধ্যমে ) আমি তাদের উভয়কে ও তাদের সম্পুদায় (বনী 
ইসরাঈল )-কে মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম এবং তাদেরকে (ফিরাউনের 
নির্যাতন থেকে) উদ্ধার করেছিলাম এবং তাদেরকে ( ফেরাউনের বিরুদ্ধে ) সাহায্য 
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: চুর 'সাফ্ফাত 8৫৫ 


কছোছিলামা ফলে (নেষ পর্যব) তায়াই ছিল.নিজয়ী। (ফেস্ছাউন্মনিমজ্জিত হয় এবং 
ভায়া রাজত্ব জাত-করে।) আমি (ফেরাউম নিমজ্জিত হওয়ার পর) উত্তয়কে (অর্থাৎ 
মূসাকে 'সরাঙ্গয়ি ও হারানকে অনুসারীরাগে) সুল্পন্ট কিতাব. ( অর্থাৎ তওরাত ) দিয়ে” 
হিম: (এতে ক্রিধানান্গলী সুস্পন্টব্তগে বলিত ছিল।) এবং তাদেরকে সরল পথে 
ফাজাম রেখেছিলাম। (এর সর্বোচ্চন্তন্ন হিসাবে,তাদেরকে নিষ্পাপ পয়গম্বর করেছিলাম )। 
আজি চাদর জন্য পরবর্তাদের মধ্য (সুদীর্ঘ কালে পর্যন্ত ) এ বিষয়. রেখে দিয়েছি যে, 
মূসা হারানের প্রতি সালাম বধিত হোক।  (সেযত্জে: উভয়ের নামের সাথে আজ 
পর্যন্ত ‘আলাইহিস সালাম’ বলা হয়।)'- আমি খাঁটি বান্দাদেরকে এমনি প্রতিদান 
দিয়ে থাকি (তাদেরকে প্রশংসা ও দোয়ার যোগ্য করে দেই।) নিশ্চয় তারা উভয়ই 
ছিল আমার (পূর্ণ) বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম। (তাই প্রত্দানও পূর্ণরূপেই প্রাপ্ত 
হয়েছে।) 


জানুখজিক ভাতব্য বিষয় 

চট wit) জাতসমূহ দুর গনী হর নু .ও আন (জা) এ না 
করা হয়েছে। এ ধটনা ইতিপূর্বে করেক জায়গায় বিস্তারিত বণিত হয়েছে। এখানে 
বণিত সেসব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত কারা হয়েছে মাল্প। এখানে ঘটনাটি উল্লেখ করার 
আসল উ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর খাটি ও অনুগত বান্দা- 
দেরকে কিতাবে সাহায্য ফরেন এবং তাদেরকে কিকি নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন। 
হসমতে এখানে “আল্লাহ্‌ তা*আলা মূসা ও হারান (আ)-এর প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহের 
‘আলোচনা, করেছেন। আল্লাহ্র নিযামতবৃক দু'ধরনের হয়ে দি 


পাত 56 Vas 1৮ ওরা Ace 


নায় অর্থাৎ উপকারী ৬০১৯৩ (০ এত ৩৬ ০5- আয়াতে এ ধরনের 


নিয়ামতের দিকে ইপিংত রায়েছে। দুই, খণাত্মক নিয়ামত। অর্থাৎ ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে 
রাখার নিয়ামত। পরবতী নিয়ামতসমূহে এ ধরনের নিয়ামতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 


ste ৩55 পর্ণ 846১ ১০১০0280/52 
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৪8৬ তফসীরে মাণজীরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


(১২৩) সিশ্চয় ইলিয়াস ছিল নাগুল।? (১২৪) যখন (সগতার সন্গূদায়কে বলল $ 
তোমরা ফি ভয় কর না? (১২৩): তোমরা কি. বা'জাল দেবতার: ইবাদত: করছো 
এবং সর্বোত্তম শ্রচ্টাকে পরিত্যাগ করবে (১২৬) ঘিনিচজংজাহ/ তোয়াদেককা: পালন 
এবং তৌগাদের পূর্বপূরুষদের পালনকর্তা (১২৭) জেতক্ুর তালা তাচক মিথ্যা প্রতিপল্ল 
করল।' অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবেন: (১২৮) কিন্তু জাল্সাহর খাঁটি 
বান্দাগণ নয় (১২৯): জামি: তার 'জন্য- পরবতীদের হথ্যে এ-বিঘয়:রেখে' দিছি ছে, 
(১৩০) ইলিয়াসের প্রতি সাঙ্গে হমিত হোক (5১): এতাৰেই আমি সৎকমাঁদেররে 
প্রতিদান দিয়ে থাক্কি। (৬৩২) সে ছিল আমার শবিশ্নাসী বান্দাদের নি 


Ds পতিত ইট তি iE হি ১০ এ তাত ২81১ 






হত ৩ 
2 


এবং ইলিয়াস (আ)-ও ছিলেন (বনী ইসরাঈলের) রসূলগণের একজন। 
(তাঁর তখনকার ঘটনা স্মরণ করুন,) যখন তিনি তাঁর (পৌনলিক নী ইসররীযা) 
সম্পদায্সকে বলেছিলেন £ তেমরা কি. আল্লাহকে. ভয়. কর না£. এতোমরা কি বা'আল 
€ষা একটি -দেবমূভির -নাফ)-এর “পুজা কররে এবং সর্বোভযরষ্টাকে (অর্মাৎ ' তার 
ইবাদতকে ) পরিত্যাগ করচর (আন্তাহ্‌ শ্রেষ্ঠ ম্রষ্টা এজন্য যে, অন্যরা কেবল কোন কোন 
বন্তর সংমিশ্রণ. ও সংযোজনের ক্ষমতা রাখে, তাও সাময়িকভাবে, কিন্ত আল্লাহ্‌ যাবতীয় 
বস্তুকে নাস্তি থেকে অস্তিত্তে নয়ন করার ক্ষমতা রাখেন । - এছাড়া.:অন্য কেউ 
প্রাণ 'সঙ্ণর করতে পারে না,.তিমিই প্রাণ: সঞ্চার করেন) যিনি আল্লাহ, . তোমাদের ' 
পালনকর্তা এবং তোমাদের গর পুয়নমদের়ও : পালনক্ডা ৷. অতপর তাত! (তওহাীলের 
এই দাবির কারণে) তাঁকে মিথ্যাবাদী বললঃ সুতরাং (এই মিথ্যাবাদী বলার কারণে ) 
তারা (পরকালের আষাবে) গ্রেফতার হয়ে আসবে। কিন্ত যারা আল্লাহ্‌র ছাট বান্দা 
তোরা সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবে)। আমি ইঞজিয়ীসের জন্য পরবতীদেরা মধ্য 
সেদীর্ঘকাল পর্যন্ত) এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, ইলিয়াসীঁনের প্রতি (এটা তীর মম) 
সালাম বধিত হোক। আমি এমনিতারে খাঁটি বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। 
(তোদেরকে-প্রশংগা দোয়ার যোগ্য কত্রদীদই।)- নিশ্চয় ভিনি ছিলেন, মারলেন) 
নদ ৫ হু | 

ইবরত ইলিয়াস জো) জরা রন হা 
আগর বর্ণনা, কুরা হয়েছে।...আয্লাতসমূহের তফসীরের পূর্বে হযরত -ভুলিযাস তো) 
সম্পকে কতিগয় জাতব্য বিষয় নিশেন উল্লেখ করা হলঃ 


কোরআন পাকে: খায় দু'জাযপায় হযরত ইলিয়াস :( আ)-এর আলোচনা দেখা 
যায়- সুরা আন'আমে ও সূরা সাফ্্‌ফাতের আলোচ্য আয়াতসমূহে। সূরা আন'আমে 
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হু 


করা হয়মি। জব এখানে দুই সংকেত দাওয়াত পার ঘটনা বর্গনা 
করা হয়ছে। . A 


₹'" যেহেতু কোরআন পাকে হযরত ইঞ্জিয়াস (আ)-এর জীবনাজেনা, বিস্তারিত উল্লেখ 

করা হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও তা নেই, তাই তাঁর সম্পর্কে তফসীরের কিতাবাদিতে 
যেসব বিভিন্ন উক্তি ও বিচ্ছিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, এণ্ডালোর অধিকাংশই ইসরাঈজী 
রেওয়ায়েত থেকে পৃহীত। | 


- অর্জমংখ্যক তকসীযবিদের বন্য এই নে, বিন Wi আ)-এরই 
অপর: নামঃ এই দুংজযজিহের অংধ্য-কোন পার্থক্য নেই। ক্ষেউ কেউ আরও ৰশেন 
যে, হযরত ইলিয়াস আ) ও হযরত-খিখিয়ার€হা) অভিজ্ঞ: ব্যক্তি । €দুররে মনস্ক) 
কিন্ত ণ এসব উজ্জিই খণ্ডন করেছেন। কোরআন. পাকও হযরত 
ইদরীস এবং হষরত ইলিয়াস জো)-এর অধ এ এমন পৃথক পৃথকভাবে করেছে যে, 
ভয়কে একই ব্যক্তি সাব্যস্ত করার কোন অবকাশ দেখা যায় না।” তাই ইবনে কাসীর 
তাঁর ইঞ্িহাস পরছে বলেন যে, তাঁরা: যে আর্জাদা আলাদা রসূল, এটাই সহীহ্‌ ৷ 
(আলবিদীয়া ওয়ানিহায়া ) ছি 

মবু্নত লানের সময়কাল ও স্থান ৪. হযরত ইলিয়াস জো) কখন এরং ঝোরার 
প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন ও হাদীসকে তাও জানা যায় না। কিন্ত এতিহাসিক 
ও. ইসরাইলী রেওয়ায়েত এ বিষ্যয় প্রায় _একমত যে, তিনি হযরত হিয্কীল (আ)-এর 
প্র, এর€.হযরত আল্্ইয়াসা’ (আ)-র পূর্বে ব্নী ইসরাঈলের প্রন্থি, প্রেরিত, হায়ছিড়েনে। 
এ সময়ে হযরত সোলায়মান (আ)-এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের অপকর্মের কারপে রবী 
ইসরাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে ঘিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক অংশকে ‘ইয়াহুদাহ্‌’ অথবা 
হইয়াহদিয়াহ* বলা 'হত। এর রাজধানী ছিল বায়তুল মোকাদ্দাসে অবস্থি্ত। আর 
অপর অংশেয় নাম ছিলা  “ইসরাঈজ। “এর রাজধানী তৎকালীন সামেয়াহ এবং 
বউঁান নাবলুসে অবস্থিত ছিল। হযরত ইলিয়াস (আ) জর্দানে ‘জলআদ’ নামক স্থানে 
উপ্প্রহণ করেছিলেন। তখনকার ইসরাটলের শাসনকর্তার নাম” বাইবেলে ‘আঘিয়াব’ 
এবং আরবী ইতিহাসে “আজিব অথবা “আখিব বলে উল্লিখিত 'রয়েছে। তার শ্রী 
ঈযবিল বা'আল’ নামক এক দেবমূত্তির পূজা করত। সে হসর্লে 'বা'আলের নামে 
এক সুবিশাল বধ্যভূমি নির্যাণ করে 'বঁনী ইসরাঈলাকে মৃতি পূজায় আকৃষ্ট করেছিল। 
হযরত ইলিয়াস (আ) আলঞ্জাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ভূখণ্ডে তওহীদ প্র্টার করার এবং 
5৮536581887 
তিন সষহারী, বাইবেজের কিতাবেনঙালাভীম) শশী 


| ' সশ্গদারের সাথে সংঘর্ষ £ অন্যান্য পয়গন্থরাকেও, নিজ নিজ সম্পৃদায়ের সাথে 
কত সংখা সম্মুখীন হৃতে হয়েছে, হযরত ইলিয়াস জঁ) এর বেজাও তার ব্যতিক্লম 
৫৮ 
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ঘষ্টনি। তরে কোরঙ্জান ধার ইতিহাস প্রস্থ নম, ভাই এসব. সংঘর্ষের বিস্তারিত 
বিররণদানের প্ররিবর্তে এতে. কেবল এর শিক্ষা ও উপদেশমূলর. অংশটি বিরত হয়েছে। 
অর্থাৎ কোরআন কেবল এতটুকু অংশই বর্ণনা করেছে যে, তাঁর সম্প্রদায় তারে, মিধ্যাবাদী 
সাবাস্ত করল এবং কয়েকজন নিষ্ঠাবান লোক ছাড়া কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল ' 
না। ফলে পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। 


_ ক্রোন কোন, তৃষসীরবিদু এখানে এ সংঘর্ষের, বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। 
প্রচলিত তফসীরসমূহের মধ্যে তফসীরে মযহারীতে আল্লামা বগভীর বরাত দিয়ে 
হযরত ইলিয়াস (আ) সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। এতে উল্লিখিত ঘটনা- 
বলীর পগ্রাগ্ন 'সবটুকুহ বাইবেল: থেকে গৃহীত। অন্যান্য: তফসীরেও এসব ঘষ্টমার কিছু 
অংশ ওয়াহাব ইষনে মুনাব্বেহ, তি 
তালের“ অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওকায়েত বর্ণনা করেছেন। টি 

রি 
৯ এ সৃমস্ত রেওয়ায়েতের অভিন্ন সাবন-সংক্ষেপ এই যে, হযরত ইলিয়াস (আট) স্‌ 
রাঈশ্বীদের .শাসন্কর্তা আধিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা'আল দেরমূ্তির পূজা করতে 
নিষেধ করল্লেন এবং তওহীদের দাওয়াতুদিলেন। কিন্তু দু'একজন সত্যাগন্থী ছাড়া কেউ 
তার কথায় কর্ণপাত করল না, বরং তাঁকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করল। 
এমনকি, বাদশাহ আখিয়াব ও রাণী ঈযবিল তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি 
করজী। ফলে তিনি সুদূর এক' গুহায় আশ্রয় নিলেন রং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানেই 
অবস্থান করলেন। অতপর তিনি দৌয়া করলেন ধেন ইসরাঈলের অধিবাসীরা দুভিক্ষের 
শিকার হয়। তাতে করে দুতিক্ষ দূর করার জন্য যা্গি তিনি তাদেরকে মু'জিযা প্রদর্শন 

, তাহলে হয়তো তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো এই দোয়ার ফলে 
ইসরাইলে ভীষণ দৃতিক্ষ দেখা দিল / 


hos এরপর হযরত ইলিয়াস (আলুর, আসলে নয়া আধিয়ারর জারা 
করে বললেন এই দুতিক্ষের কারণ অ । তোমরা এখনও বিরত 
হক্ব এ আযার দূর হতে পারে। আমার সত্যতা, পরীক্ষা. করারও এটা. সুবর্ষ সুয়োগ। 
তুয়ি বলে থাক যে, ইয়রাঈল সামাজ্যে তোমাদের উপায্যুবা*আল দেবতার সাড়ে চারু 
নবী আছে। তুমি এরুদ্রিন তাদের সবাইকে ..আমান্র: সামনে উপস্থিত কর। তারা 
বা'আশ-এর. নামে. কোররানী পেশ্‌ . করুক..আর: আমি আল্লাহ্র. নামে কুরবানী পেশ 
কুরুব ৷, যার. কুরবানী. আকাশ থেকে .অস্থিবিদু]ুহ এলে ভস্ম - করে-দেবে, তার ধর্মই 
সত্য বলে সাব্যস্ত হবে। সবাই এ প্রস্তাব সানন্দে যেনে নিল। তি 


* সেমতে' কাহে করমল' নামক স্থানে শউত্তর পক্ষের সমাবেশ হল! ক'ল 
দেবতার মিথ্যা নবীরা তালের: কোরবানী' পেশ -কর্ল। সকাল. থেকে দুপুর: পর্যন্ত 
বা'আললোর উদ্দেশে অনুনয়-বিনুয় সহকারে প্রার্থনা করলা, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া 
গেল না। অতপর হযরত ইলিয়াস তো) কুরবানী পেশ..কর্লে আকাশ থেকে অগ্নি- 
বিদ্যুৎ এসে তা তস্ম করে দিল। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই সিজদায় গড়ে গেল! তাদের 
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সামনে সত্য প্রস্ফ্টিত হয়ে উঠল। কিন্ত বা'আল দেবের মিথ্যা নবীরা এর পরেও 
সতা প্রহণ করল না, ফলে হযরত ইলিয়াস (আ) তাদেরকে কায়ন্ডন উপত্যকায় হত্যা 
করিয়ে দিলেন। 


PCT EET রা হয়ে 
গেল। কিন্তু আখিয়াবের পত্নী ঈযবিলের তাতেও চক্ষু খুজল না। সে নিশ্বাস. স্থাপনের পরি- 
নার্তে উল্টা হযরত ইলিয়াস (আ)-এর শঙ্গ, হয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার প্রস্ততি 
শুরু করল। হযরত ইলিয়াস আ) খবর পেয়ে পুনরায়. সামেল্লাহ থেকে আত্মগোপন 
করলেন, এবং কিছু দিন পর বনী ইসরাঈলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহদিয়াহ পৌছে দীনের 
তবলীগ আরম্ত করলেন। কারণ, সেখানেও আস্তে আস্তে বা'জাল প্জার আধিপত্য 
ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার সম্রাট ইহরামও হযরত ইলিয়াস (আ)-এর কথা শুনল 
না। অবশেষে হযরত ইলিয়াস আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। 
কয়েক বছরচপর তিনি আবার ইসরাঈলে ফিরে এলেন এবং আিয়াখ ' ও তপীয় পুন 
আখবিয়াফে সত্য: পথে আনার চেস্টা করলেন। কিন্ত তারা পূর্ববৎ কুকর্মেই লিস্ত 
রইল্ল। অবশেষে তাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির শিকার করে 
দেওয়া হল। অতগর-স্গাঞ্সাহ্‌ তা'আলা তাঁর পয়গঘ্বরকে তুলো নিলেন। 


হঘরত ইলিয়াস জো) জীবিত জাছেন কি? ইতিহাসবিদ ও তফসীরবিদদের 
মধ্য এখানে এ. বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আ) জীবিত আছেন, না 
সৃত্যৰ্বরপ: করেছেন ? তঞ্চসীরে মযহারীতে বগভীর বরাত দিয়ে৷ বলিত দীর্ঘ রেও- 
জায়েতে: বলা হয়েছে ফ্যো ইলিয়াস (আট-কে অগ্রিঅস্থে সওয়ার করিয়ে আকাশে তুলে 
নেওল্পা হক এবং তিনি হযরত ঈসা আট-র মতই জীবিত রয়েছেম্। আল্লামা সুযূতী 
ও ইবনে আসাফির হাকেম প্রমুখের বরাত দিয়ে একাধিক রেওয়ায়েত ধর্গনা করেছেন। 
সেসব রেওয়ায়েত থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জীবিত আছেন। কা'বে আবহার 
বর্ণনা করেন যে, চারজন পয়গন্ঘর এখনো পর্যন্ত জীবিত 'আছেন। হযরত খিথির ও 
হখরত ইঞজিয়াদ-_-এ দু'জন পৃথিবীতে এবং হযরত ঈসা ও হযরত ইদরীস আকাশে 
জীবিত আছেন। (দুররে মনসূর)। এমনকি, কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, হযরত 
খিষির ও হযরতূ ইলিয়াস, আ) প্লৃতি, বছর রমযান মাসে বায়তুল মোকাদ্দাসে একছ্রিতি। 
হন, এবং রোযা রাখেন।--€কুরতুবী ) 


নত হাকেম ও ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানবিদ আলিমগণ এসব রেওয়ায়েত 
বিশুদ্ধ মনে কয়েননি। তারা এ ধরনের রেওয়ায়েত সম্পর্কে ব্জেন $ | 


8১৮ ৬০০০০১৯01০১ ০১০৪ 28০25 AN Sys perl re 0, 


.. এগুলো ইসরাঈজী রেওয়ায়েত, টি 
এগুলোর. সত্যতা সুদূর পরাহত।--(আলবিদায়া ওয়ামিহায়া ) .. 
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8৬০ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তারা আরও বলেন $ - 


ইবনে আসাকির এমন লোকদেরও একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যারা 
হযরত ইলিয়াস (আ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কিন্তু এগুলো কোনটিই সন্তোষজনক 
নয়। দূর্বল সনদের কাপে অথবা ঘটনার সাথে যাদেরকে. জড়িত করা হয়েছে, তাদের 
অপরিচিতির কারপে+”-€ আজবিদাল্মা-ওয়ালিহায়া ).:: ১ এ 


হযরত ইলিয়াস আ)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার : অতবাদ' যে ইসরাঈলী 
রেওয়ারী্ত থেকে দূহীত হয়েছে খাহাত তাই তিক বাইবেলে আছেঃ 


“আর তীরা সুমনের দিকে এগুচ্ছিল এবং কথা বলছিল £. দেখ, একটি আগ্রের 
রথ ও আগ্নেয় ঘোড়া তাদের দু'জনকে পৃথক করে দিল এবং ইলিয়াহ্‌ খুন হাওয়া 
আকাশে চলে গেল ।”-:(সাজাতীন্__২ £ ১১) 


২ এ কারণেই ইহুদীদের He CEE TOE EOE EEE ৪ 
কেট) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন. করবেন । কাজেই হযরত ইয়াুইযা, আ)-পরিসগন্ঘর- 
রূপে প্রেরিত হলে তারা তাঁকে ইলিয়াস বলে সন্দেহ করে।. ইনুহ্াল্লার ইজিলে আছে $ 


“তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করা % তুমি কে? দ্ুমি ইলিয়াহ্‌? সে'বধল $ আদ 
আমি নই।” ১১ ২১) 


চি 


. মনে হয়, কা'বে আহবার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বহ্‌ এবং অনান্য কতিপয় আরম 
যাঁরা আহলে-কিতাবদের- ধর্মশাম্র বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন তারাই: এসব: রওয়ায়েত মুসল” 
আনদের কাছে বর্ণনা করে:থাকবেন। ফলে হযরত ফলিয়াস (আ)-এর অদ্যাবধি 
ইন্লিয়াস (আ)-এর জীরিত অথবা আকাশে উতিত হওয়ার পক্ষে চবদরআন ও হাদীসে 
কোন প্রমাণ নেই. সুস্তাদরাক হাকেমে একটিমাত্র রেওয়ায়েত _ পাওয়া গায়; যাতে বলা 
হয়েছে যে, -তাবুক গয়নের পথে ইলিয়াস (আ)-এর সাথে রসূলুল্লাহ্‌ -(সা)-র. সাক্ধাৎ 
ঘটেছিল্প। . কিন্ত হাদীসবিদদের বর্দনা অনুযায়ী এ রেওয়ায়েততি বানোয়াট হাফেষ 
যাহাবী বলেন $ .. 


৩1058 155 ৮1 ৩৮ dy ই তত 6৯65০ 5৬ ০২. 
1১৯ ৫টি oT 14০3 ও ৫৪ el 
(“বরং এই হাদীসটি মওয়ু। হে ব্যক্তি এই মিথ্যা হাদীস তৈরি করা; আল্লাহ্‌ তার 


মন্দ করুন। ইতিপূর্বে আমার কল্জনায়ও ছিল না যে, ইমায় হাকিমের অক্ততা এতদূর 
পৌছে যাবে এবং তিনি এই হাদীসকে সহীহ, বলে দিবেন।” )-( দুরে মনসুর) 


ঢসারকথা, হযরত ইলিয়াস আ)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোন” নির্ভরযোগ্য 
ইসলামী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রামাণ্য নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে নীরব থাকাই নিরাপত্তার 
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উত্তম পথ ৷ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র শিক্ষা এই যে, “এগুলোকে 
সত্যও বলবে না এবং ঘিথ্যাও বলবে মা ।” ইলিয়াস (আ)-এর ব্যাপারে এ শিক্ষা গ্রহণ 
এ দুলে কোরআনের. তফসীর. এবং শিক্ষা, ও উপদেশের লক্ষ্য 





শে 


Ter aS ও পাপা লি রর টে টেনে তাত 
০7 নি নাজ দেবর পূজা কর?) প্ৰা'আল'-এ 
আভিধানিক অর্থ স্বামী’, ‘মালিক’ ইত্যাদি। ৮5 
সম্পৃদায়ের উপাস্য দেবমূতির নাম ছিল। বা‘আল পূজার ইতিহাস খুবই প্রাচীন । 
হযরত আসা আ)-র যমামায় - সিরিয়া অঞ্চলে -প্রর পূজা হত এবং এটা ছিল তাদের 
সর্বাধিক জনপ্রিয় দেব্তা। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর বা'আলাবাক্লাকেও এ দেবতার নামেই 
হবাজিও এই বা'জলেরই অপর নাম।--(কাসাসল কোরআন) 


PE EUR D পা 


০ ডা তি ৩১১৯১ পরেবং সর্বোস্তম জষ্টাকে পরিত্যাগ 
করেছ?) এখানে তেল) আল্লাহ্‌ তা'আজা ৷ “সর্বোত্তম ষ্টার অর্থ এরাপ নয় যে, 
অনী কোন ভ্রপ্টা হঁতে”র্পারে। বরং উদ্দেশ এই যে, যে সমস্ত মিথ্যা উপাস্যকে 
তা 
মর্যাদাশীল1--€কুরতুবী) কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ এখানে উ১ ৬৬ শঙ্টি ০:০০ 
করির্মাতা ) শ্র্থ ব্যবহাত হয়োছ। অর্থাৎ কৃতনিজলমত্ত নির্মাতার সরা ও উত্তর নির্ষ্া'। 
কেননা অন্যান্য নির্মাতা কেবল বিডি . অংশকে সংযুক্ত করে কোন বন্ত তৈরি করে। 
‘কেনি. বন্তকে নাস্তি থেকে আন্তিত্বে আয়ন করা তাদের ক্ষমতার. হাবীরে । পক্ষান্তরে 
আজাহ্‌ তা'আলা অভিত্বহীন বন্তকে অভিত্ব দান করার নিজন্রভাবেই ক্ষমতা রাখেন। 
--(য়ানুল কোরআন). . . »$.-" 

"মাজার ব্যাীত জন্য 5 
এ EEL Hen ed HU অৰ্থাৎ ফোন বস্তুকে নাতি থেকে 
‘নিজ ক্ষমতায় অঁভিত্বে আনয়ন করা । তাঁই এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ গুর্ণ। 
জন্য: কারও সাথে এ” ওণের সংযুক্তি “জায়েয নয়। আমাদের যুগে প্রচল্লিত রীতি 
রয়েছে যে, জোখকদের রচনা, কবিদের কবিতা এবং চিত্র শিল্পীদের চিন্নকর্মকে তাদের 
সৃষ্টি বলে দেওয়া হয়। এটা মোটেই বৈধ নয় ৷ রষ্টা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ হতে 
পারে না। 5554 


দা লি পাঠ টিভি ১ পু হা MEAN ৯৮ ঠা! শট চি রক এ 
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৪৬২ তফসীরে মাণআরেফ়ুঙ্-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


re AGI এ তা ASG ৮35০ Ge 


৩2০ (0 ৬ 3 ১৪ _জেতগর ওরা জকে মিথ্যা প্তিপঙ্স করল। 


ফলে ওদেরকে প্রেফতার করা হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র সত্য রসূলের প্রতি 
মিথ্যারোপ করার মজা তাদেরকে আস্বাদন করতে হবে। এর অর্থ পরকালের আযাব 
এবং দুনিয়ার অশুভ পরিণতি উভয়ই হতে পারে । পূর্বে বণিত হয়েছে ছে, ইলিয়াস 
€আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতিতে ইয়াহুদাহ, ও ইসরাঈল উভয় সাআ্রাজ/ বিপ- 
ইরয়ের- সম্মুখীন হয়েছিল। রিড ভাজি রান এ 
পাওয়া যাবে. 0] 


পারি পানে তির 


৩৯০০৭ 401৩ ও ঞ এখানে ৮০১০০ শব্দের জাম-এর উপর “বর? 


রয়েছে। এর এল কি সিরা উস রা অর্থাৎ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যাদেরকে তাঁর আনুগত্য এবং পুরক্ষার ও সওয়াবের জন্য খাঁটি করে নিয়েছেন। 
সুতরাং এর অনুবাদ নিষ্ঠাবান অপেক্ষা ‘মনোনীত’ করা অধিক সমীচীন। 

ls A | ce | 

এত ওটা ০৩ [ ৮৮ _ইলিয়াসীন' ও ইলিয়াস আ)-এর আর 'এক 
নাষ। আরনরা প্রায়, অনারব নামের লে “ইয়া ও ‘নুন’ রণ যুক্ত করে দেয়। 
যেমন, ৬৭৮৮ থেকে এষ বল। 83 ol HSH ah Ad 


বল ৩5 ৬৪ 85 












ডি 052626)2 8029৯. ডঃ টি ৩ | 


82545 Sif 

শান (5৩৩) নিশ্চয় লৃত ছিলেন রস্লগণের একউর্গি। (১৩৪) ' যখন আমি তাকে ও 
ভার পরিবারের সবাইকে. উদ্ধার করেছিলাম, (৯৩৫) কিন্ত এক বৃদ্ধাকে ছাড়া; সে 
অন্যদের সঙ্গে থেকে গিয়েছিল। (১৩৬) জতপর জবশিষ্টদেরকে আমি সমূলে উৎগজিত ' 
করেছিলাম। (১৩৭) তোমরা তাদের ধ্বংসম্ভূপের. উপর দিয়ে গমন.কর জোর বেলায় ' 
(১৩৮) এবং সন্ধ্যায়, তার পরেও কি তোমরা বুঝ না? 





নিশ্চয়ই লূত (আ)-ও পয়গন্বরপণের একজন ছিলেন। (তাঁর তখনকার ঘটনা 
স্মরণীয়-_) যখন আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম, কিন্তু 


www.pathagar.com 


সন সূরা: সাফা ৮. ৪৬৩ 


এফ বৃদ্ধাকে (অর্থাহ্‌ তীর ' স্ত্রীকে) ছাড়া সঁন্(-আঁধাবে ) ‘যায়া থেকে গিয়েছিল, 
তাঁদের মধ্যে রয়ে গেল । অতপর আঁমি অধশিষ্টদরকে- ধ্বংস করে দিয়েছি” (ও 
কাহিনী কয়েক “জায়গার বলিত হয়েছে। হে বর্ধীবা্দীরা১) তোখরা তো (সিরিয়ার 
সফর) তারিক € ধ্বংসভূপের উপর দিয়ে (কখনও ) ভোরে এবং (কখনও) সন্ধ্যায় 
অতিক্রম কর (এবং ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ কর) তবুও কি তোমরা বুঝ না? (কুফরের 
74 
ৱরেছে।). 2 aoe 

ঘুনুৰনিক ভাতৰ, বিষয় টি 
র্‌ --আমলাচ্য আযাতলমূহে পঞ্চম হটনা হবরত. লুক (আ)-এর. উারেখ করা হযমাহ। 
এ মলা পর্ষেরুয়েক জায়গায় বণিত হয়েছে তাই এখানে কিছারিত .বর্দপনার প্রয়ো- 
জন নেই। গানে মজার নজাকদেরকে বিশেষভাবে.হাশিয়ার কর$জয়েছে যে, তোমরা 
সিরা, বাণিজ্যিক সফরে : সাচ্ছুমের সে এলাকা দিরারান্্ অতিক্রম কর; যেখানে 
আসব ছূরটাভযূলক' ঘটনা -সধর্ষটিত হয়েছিল । কিন্ত তোমরা ও থেকে কোন শিক্ষা 
প্রহণএকর না ।--“সকাজা:..ও. ‘সন্ধ্যা’ বিশেহতাবে উল্লেখ করার কারণ এই মে, আরবরা 
জধারণত এ সময়েই এ এলাকা অতিক্রম করত। কাহী আরু সনদ, বলেন খুব 
'সম্ভর সান্দুম এলাকাটি রাক্ষঃর এমন..মনযিলে অবস্থিত ছিলা, .যেখান থেকে প্রস্থান- 
কারীরা-তোরে রওয়ানা; মৃত 75785 
আসল) 


সের এ এ পাও 8200 SA 6s 
রি রমযানের ৪206 
হু লাশ 2255 2 he ৬৫ তে পেগ টি 
| Eid ste ১৪৬৩৪০৫১8০৮ 
14 { Ed দর 2002/8 শে রা 
25 08৮৫ PUN দির শি ১৪52৯ 
2 EI 290d 2232 FE) ৬৯ 

Sys BER ৮৫০ 1553 তই টা 
- (১৩৯) ভার পরগছ রঙ্গণের রক (১৪০): খন তিনি 
লি (১৪১)-জতগর লটারী (সূরতি ) করালে 
ভিনি দোর্ষা সাবাস্ত হলেন?” (১৪২) অতপর ড্রকটি মাছ তাঁকে লিংল ফেলল, হন তিনি 


' অপরাধী নঈণ্য ইয়েছিলেন। (58৩) খাদি তিমি- জাল্লাহ্‌র তসৰীহ্‌- পাঠ না ঝারতেন, 
(১৪৪) তবে তাঁকে কিয়ামত “দিস পর্যন্ত মাছের পেটেই "কিট হত।'- 58৫) 


ভোলে ২.০. বা এ 
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8৬৪ তফসীরে ঘা'আরেক্ষুর্-হকোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


জত্ুগর আয়ি তাঁকে এক বিভীর্-নিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ. করলাম, তখন, তিনি ছিন্ন 
রুপ্র। (58৬): আমি তার, উর্বর দিক. জনাবিশিক্ট বৃক্ষ উদ্পত করলাম? (১৪৭) :ওরং 
তকে লক্ষ ৰা ততোধিক লোকের. প্রতি প্রেরণ করলাম । (১৪৮). - ভরা. নিছ্াস:-ছ্বাপন 
করল। অতপর আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোগভোগ করতে দিলাম). - 





নশ্চয় ইউনুস (আ)-ও পয়গন্ধরগণের একজন ছিলেন। (তাঁর তখনকার ঘটনা 
স্মরণ করুন, ) যখন তিনি [তাঁর সম্পূদায়কে ঈমান না আনার কারণে আল্লাহ্‌র 
আদেশে আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে নিজে সেখান থেকে সরে গেজেন। 
সমর: যখন আযাবের লক্ষণ দেখা “পিতা, তখন সম্পন্দায়ের লৌকিল্লা' ঈমঙ্ি আনার 
জন ইউনুস" আট) খৌঁজাখু'জি করেও পেল না। অগত্যা তরা আল্লাহ্র উদ্দেশে 
খুব কামাকাটি- ফরজ এবং: সংক্ষেপে ঈমান আনল।' বল আঙ্জাব - সারি হয়ে 
গেল।: ইউনুস (আ) সকৈমিরূপে এ 'সংধাদ পেয়ে -জঞ্জার 'কারণে সেধানে প্রত্যাবর্তন 
করলেন না এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমানি ছাড়াই কোন পূরবী স্থানে 
চলে যাওয়ার ইচ্ছায় তীর অবস্থান থেকো? পালিয়ে (রওয়ানা হলেন। ‘পথিমধ্যে 
নদী ছিল”: তাঁত ছিল যায়ী বোঝাই একটি নৌকা, সে) বোঝাই নৌকায় পৌছৰ্জেই। 
নতুন দোষী ব্যর্তি আছে শাক নৌকা থেকে-জরিয়ে দেওয়া দরকার? সে জিকি- 
টিকে চিহিত্তি করার জন্য যান্ত্রীরা লটারী তথা সুরতি করতে একমত হল) আগর 
তিনি-[ অর্থাৎ ইউনুস (আ)] লটারী (সুরতি )-তে.. অংশগ্রহণ. করলেন, (পরীক্ষায় ) 
তিনিই দোষী সাব্যস্ত হলেন। (অৰ্থাৎ, লটারীতে তার: নামই উঠল। সুতরাং, তিনি 
নিজেই নদীতৈ ঝাঁপ দিলেন। সম্ভবত তীর-নি্কটেই ছিল। তাই কিনারায় পৌঁছার 
আলোর ঝাঁপ দিয়েছিলেন» আত্মহত্যার ইচ্ছায় নয়।) অতৃপর (নদীতে বল্‌: দেওয়ার 
পর আসীর-হরুমে) একটি মাছ তাকে (আস্ত) গিলে ফের সৃতি তখন. নিজেকে 
(এই ইজতেহাদী গ্রান্তির কারণে) ধিক্কার দিচ্ছিলেন। (এটা ছিল আন্তরিক তওবা। 
তিনি মুখেও তসথীহ পাঠ রা কনা iy সরলতা সনা একরাতে জাহ যে 


এই তসবীহ ছিল) | ৬" ০৫১1 4৪ 4০ 1 তি 18 ) 


যদি তিনি তখন আল্লাহ্‌র) তসবীহ (ও ইত্েগফায়) ) পাঠ না করতেন, তবে কিয়ামত 
পর্যন্ত মাছের পেটেই থেকে খেতেন । (উদ্দেশ্য এই যে, মাছের পেট থেকে বের হওয়া 
সম্ভবপর. হত না এবং -তিনি মাছেরই খোরাক. হয়ে; চেতন 4); অতপূর...( যেহেতু 





০৪ 


টি জেরে রা কন তাকে এক তার নিডেগ করছি. অর্থ মাসি, মাছক 
অলিদূর্লদ: করলাম. ফে;-তাকে নদীতীরে: উদ্‌গীরণ. ক্র!) তিনি তথন...রুপ্র- ছিলেন 
(কোনা, মাছের. পেটে পর্যাপ্ত বায়ু -ও খাদ), গৌছাত না). আমি. (রোদ. থেকে 
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লুষ্জা সাফ্ফাত ৪৬৫ 


ছায়া দানের জন্য) তাঁক্স উপর: এক লতাঙ্ছিশিষ্ট- বৃক্ষ উদ্গত করেছি। (এবং, একটি 
পাহাড়ী ছাগল তাঁকে দুধ পান করিয়ে. যেত।). আমি তাঁকে এক লক্ষ বা ততোধিক . 
লোকের প্রতি (মুসেলের নিকটরতী নায়ানুয়া; শহুরে ) প্রেরগ- করেছিলাম। অতপর 
তারা বিশ্বাস, স্থাপন .করেছিল। [ অর্থাং -আর্মাহবর লক্ষণ -দেগ্সে-তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস 
স্থাপন করেছি এবং মাছের ঘটনার পর. ইউনুস..(আ) পুনরায় সেখানে গেলে তারা, 
বিস্তারিত বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ।] অতপর (ঈমানের. বরকতে) আমি তাদেরকে 
ছিলম। সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ আয়ুচ্কাল্স পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের জীরনোপভোগ করতে দিয়ে- 
| 


ভাবক তির জি 

আলোচ্য জ্রায় সর্বশেষ ঘটনা হযরত ইউনুস আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। 
ঘটনাটি সূরা. ইউনুষের শেয়ভাগে  সবিস্তারে বণিত হয়েছে। উপরে তৃর্রুসীরের সার- 
সংক্ষেপেও এর সারকথা এসে গেছে। তাই, এখানে পুনরারত্তি নিম্পুয়োজন। তবে. 
বিশেষভাবে আয়াতগুলো সম্পর্কে কতিপয় জরুরী বিষয় নিশ্নে উল্লেখ করা হল। | 


CATIA তপু 233 G 


] ০০০ A 28 এ 1 12 __কোন কোন তফসীর ও ইতিহাসবিদ 


& বিষয়ে আল্যেকপাত করেছেন যে, হযরত ইউনুস (আ) মাছের ঘটনার . পূর্বেই 
রি হয়েছিলেন, না পরে বরিত হয়েছেন? কেউ, কেউ বলেন ..ফে, 
মানের ঘটনার পরে, তিন্নি রসূল হন। কিন্ত কোরআন পাকের . বাহ্যিক বর্ণনা এবং 
অনেক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এটাই প্রবল যে, তিনি পূর্বেই রসূলপদে অভিষিক্ত ছিলেন। 
মাছের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়। 


সতত ০ পারি 


54053) ৪8১ ৩১১ তিনি গঞ্জায়ন করেন যা 


বোঝাই নৌকার দিকে। তথা শব্দের অর্থ প্রভুর নিকট থেকে কোন গোলামের পালিয়ে 
যাওয়া। হযরত ইউনুস (আ)-এর জন্য এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ এই যে, তিনি 
তীর পরওয়ারদিগারের ওহীর অপেক্ষা না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পয়গন্ঘরগণ 
আল্লাহ্‌র নৈকষ্যপ্রাগ্ত বান্দা । : তাঁদের সামান্য পদস্খলনও বিরাটাকারে ধরপাকড়ের কারণ 
হয়ে যায়। এ কারণেই এই কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। 

০০০ (অর্থাৎ তিনি লটারী তথা সুরতির সম্মুখীন হজেন। এই সুরতি 
তখন করা হয়, যখন নৌকা নদীর মাঝখানে তুফানে পড়ে এবং অতিরিজ্ত' বোঝাই 
হওয়ায় কারণে তবে যাওয়প্পি আশংকা দেখা দেয়। :এ সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, 
এক ব্যক্তিকে নদীতে ক্ষেন্ে- দেওয়া: হোক। 59459 
এই সুরুতি পরীক্ষা করা হয়েছিল যে, লোকটি কৈ? 

৫৯. 
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৪৬৬ - তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


লটারী (সুরতি) বিধান $ এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, লটারী বা সুরতির 
মাধ্যমে কারও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং কাউকে অপরাধীও সাব্যস্ত করা 
যায় না। উদাহরণত লটারীযোগে কাউকে চোর প্রাণ করা যায় না। এমনিভাবে 
কোন বিরোধপূর্ণ সম্পত্তির মালিকানায় ফয়সালাও লটারী তথা সুরতির মাধ্যমে করা 
যায় না। তবে লটারী এমনক্ষেত্রে জায়েষ বরং উত্তম, যেখানে কোন য্যক্তি আইনত 
কয়েকটি বৈধ উপায়ের মধ্য থেকে কোন একটিকে অবলম্বন করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় 
সেখানে উসযদি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার পরিবর্তে -লটারীর মাধ্যমে কোন একটি 
উপায় অবলম্বন করে, তবে তাবৈধ। উদাহরণত যদি কারও একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে 
সফরে যাওয়ার সময় যে কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার এখতিয়ার রয়েছে। 
এখন আপন ক্ষমতার প্রয়োগ করার পরিবর্তে লটারীর মাধ্যমে একজনকে বেছে নিলে-তা 
উত্তম হবে এতে কেউ মনঃক্ষ্গ্র হবে না। রসূলুল্লাহ (সা) তাই করতেন । 


হযরত ইউনুস আ)-এর ঘটনায়ও লটারীযোগে কাউকে অপরাধী প্রযাণিত করা 
উদ্দেশ্য ছিল না, বরং নৌকাকে বাঁচানোর জন্য যে কাউকে নদীতে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা 
ছিল। লটারীর মাধ্যমে তাই নিদিষ্ট করা হয়েছে। 


ut ১০) ৩" ৩৮০ জেতগর তিনি পরাজিত হলেন।)- ৬১ ৮.১ 


এর .আভিধানিরু অর্থ কাউকে অকৃতকার্য করে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, লটারীতে 
তাঁরই নাম বের হয়ে এল এবং তিনি নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। এতে আত্ম- 
 হত্ঠীর সন্দেহ. করা উচিত নয়।. কারণ, নদীর. কিনারা সন্তবত. নিকটেই ছিল। তিনি 
সীতার কেটে কিনারায় পৌছার ইচ্ছায় নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। 

TA eda পপ ৫ পল 


stm ৩০ ৩ ৩ 1851১ এ আৱাত গ্মেকে একথা-দ্নুয়ান করা 


ঠিক নয় যে, ইউনুস (আ) তসবীহ্‌ পাঠ না করলে মাছটি কিয়ামত পর্যত্ত জীবিত থাকত । 
বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ মাছের পেটেই ইউনুস (আ)-এর কবর হয়ে যেত | 


তসবীহ্‌ ও ইন্তেগফার দ্বারা বিপদাগদ - দূর হয় £ এ আয়াত থেকে. আরও জানা 
গেল যে, বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে তসবীহ্‌ ও ইন্তেগফার বিশেষ শুরুত্ব বহন করে। . 
সূরা আঘিয়ায় বণিত হয়েছে. যে, ইউনুস (আ) মাছের. পেটে থাকা অবস্থায় বিশষ- 
ভাবে এ কলেমা পাঠ করতেন £ 


এত pe Ll SSB ww IBS এ কলেমার 


ররকতেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে এই পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি আমের 
পেউ থেকে: নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এ জন্যই বুহ্ঙ্গগগলের চিরাচরিত রীতি এই 
যে, তারা ব্যক্তিগত অথবা সমচ্টিগত বিপলাগদের-সময়: উল্লিখিত কলেমা মোটা লাখ 
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ন সূরা" সাফ্ীত ৪৬৭ 
বার পাঠ কয়ীন। "এর বরকতে আল্লাহ্‌ তা'জালা বিপদ দূর করেন। ' 


আবু দাউদে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের . এক. রেওয়ায়েতে রসূলৃ্জাহ্‌ 
(সা) বলোন $ = মাছের পেটে হযরত ইউনুস আ)-এর পঠিত দোয়া যে.কোন মুসলমান 
যে কোন উদ্দেশ্যে পাঠ করবে, “তার দোয়া কবুল হবে -(কুরতুবী ). 


IA পা পাপা পাপা টি বনি 


58553 ৪7৮8 ৪ ০১৮১ অতপর আমি- তাকে. প্রান্তরে নিক্ষেপ 


করলাম" তিনি তখন পীড়িত ছিজেন।) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় 
যে, মাছের গেটে থাকার কারণে ইউনুস. জো) তখন খুবই দূর্বল. ছিলেন। তাঁর শরীরে 
কোন লোম্‌ও অবশিষ্ট ছিল না । 


A AD Au পতি ০ ATS পাজি পাঠ তা তা 


0৬৯ ৩০ {576 ন 0015. হি উপর ক তা 
বাসস করে দিলি) কাশুবিহীন বৃক্ষকে 0৬৪3 ৰ বলা হয়। রেওয়ায়েতে 
ল্লাউ গাছের কথা উল্লেখ-আছে। ছায়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছি. ক) শব্দ 
থেকে বোঝা যায় যে; হয় আল্লাহ্‌ তা'আলা লাউ গাছকেই কাগুবিলিষ্ট করে দিয়েছিলেন, 


নাহয় অন্য কোন বৃক্ষ ছিল যার উপর? ৬ di high te Bale lil 
ঘন হয়। ০০০০০০০৪০০৮ 58 


রি ঁ 


চা তে পাকি ত Ar লতি 
ক, চা ৩2৯985151৪৩ 51 ১19 (শিাকক লাখ 


EA দু 


অথবা ততোধিক [লোকের প্রতি পয়গন্থর কর প্রেরণ করেছিলাম।) এখানে হত 
পারে. যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তো সর্বজ, সবকিছুর খবর. রাখেন, তিনি এই সৃদ্দেহ 
প্রকাশ করলেন কেন? এর জয়ার এই যে, এক লাখ অথবা, ততোধিক--এ বারি 
স্লাধারণ . মানুষ সম্পর্কে বলা. হয়েছে। অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষ তাদেরকে 
দেখলে একথা বলত যে, তাদের সংখ্যা এক লাখ অথবা তার চেয়ে কিছু বেত 
হযরত থানভী রে) বলেনঃ এখানে সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্যই নয়। তাদেরকে এক 
লখেত্ড বলা যায়, ততোধিকও. বলা যায়। কারণ, ভগ্নাংশের প্রতি লক্ষ্য, না করলে 
গাদের সংখ্যা এক)আাখ 'ছিল এবং" "ভ্াংশও গণনা করা হলে একলাখের- “ফিল বেশী 
ছিলি শসেবেরানূজ কোরআন)... -... 1 এ 
৪ কাটি সে মাছের ঘর পে উনি বে, তাই এর ডিরডিতে 
কোন কোন .তফসীরদিদ বলেন যে, মউ: ডো) /-ছষ্টনার পরে নবুয়ত আঃ কুরে 
ছিল্লেন। আল্লামা বগ্ভী এমনও বলেছেন যে, -এ. আয়াতে - ডাকে. নায়নুয়ার-দিকে 
গেদু কৰু উল্লেখ নেই, বরং মুছে ঘটনার পর তাঁকে অন্য একংসম্পূদায়ের কাছে 
প্রেরণ: করা-হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল এক সাখ অথবা -ততোধিক। . কিন্তু কোর- 
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8৬৮ | তফসীরে মা*আ্রেক্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আন পাক ও হাদীস গ্রেকে.এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। এখানে ঘটনার শুরুতেই 

ইউনুস আ)-এর রিসালত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মাছের ঘটনা 

রসূল হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। অতপর এখানে বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করার 

কারণ-এই যে, সুস্থ হওয়ার পর তাকে পুনরায় সেখানেই প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে 

ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা অর্রসংখ্যক লোক ছিল না, বরং তাদের সংখ্যা ছিল 
এও উর. 


aD এটি | 


শে ৩৮ এ এ ১০০১9 ৩- (শত তাঁরনবিশ্বাস্র স্থাপন' করান, ফলে 


আমি তাদেরকে (কিছুকাল র্যস্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।) কিছুকাল পর্যন্ত 
-এর উদ্দেশ্য এই যে, যতদিন তারা পুনরায় কুফর ও শিরকে জিপ্ত না হল, ততদিন 
তারা আয়ার থেকেও বেঁচে রইল। ti 


মির্থা কাদিয়ানীর . বিদ্জান্তির জওয়াব ঃ হযরত ইউনুস (আ)-এর সম্ৃদায় যথা- 
সময়ে ঈমান গ্রহণ করার কারণে তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে” নেওয়া হয়েছিল। 
এটা স্রা ইউনূসের তফসীরেও বণিত হয়েছে এবং আলোচ্য আয়াত থেকেও ফুটে 
উঠেছে। এরই ফরলশ্বুতিতে পাঞ্জাবের মিথ্যা নবী বির্যা £গালাম আহমদ :-কাদিয়ানীর 
বিভ্রান্তির" অবসান হয়ে যায়! সে তার বিরোগীদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, যদিতারা 
' বিরোধিতা অব্যাহত রাখে, তবে অমুক সময়ে তাদের. উপর আল্লার এসে .যাবে। 
- এটা আল্লাহ্র ফয়সালা। কিন্ত এই চ্যালেঞ্জের . পরেও বিরোধী. পক্ষের তৎপরতা * 
আরও বেড়ে যায় অথচ আযাব আসেনি। তখন 'এই ব্যর্থতার প্রানি ঢাকা দেওয়ার 
জন্য কাদিয়ানী বলতে শুরু করে যে, বিরোধীরা মনে মনে ভীত হয়ে পড়েছে, তাই 
আযাধ অপসারিত হয়ে গেছে। যেমন, ইউনুস আ)-এর সম্পুদায়ের উপর থেকে সরে 
গিয়েছিল । কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত এ অপব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, 
ইউনুস আ) এর সম্পুদায় ঈমানের কারণে আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল । এর বিপরীতে 
বিরোধীপক্ষ ঈমান আনা দূরের কথা তার বিরুদ্ধে আরও কোমর বেঁধে 
লেগে গিয়েছিলেন। এনা 
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"' (১৪৯) এহার' তাদেরকে জিজেস করুন, ০ 
সন্তান রূয্লেছে এবং: তাদের জন্য কি পুন্রদ্সন্ভান? (১৫০) নাকি আম্মি তাদের উপ- 
স্থিতিতে-ছেরেশতাগণকে নারীরুগে সৃষ্টি করেছি? (১৫১) জেনোঁঃ তারা মনগড়া 
উজ্জি করে যে, (১৫২) “আল্লাহ, সন্তান জন্ম দিয়েছেন’ নিশ্চ্ তারা মিথ্যাবাদী । 
(১৫৩) তিনি কি পুন্-সন্তানের স্থলে কন্যা-সন্তাম পছন্দ করেছেন? (১৫৪) চতামা- 
দের কি হল, তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? (১৫৫) তোমরা কি অনুধাবন কয় না? 
০৫৬) না কি তোমাদের কাছে সৃজ্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে ? (১৫৭) তোমরা সত্যবাদী 
“হলে তোমাদের কিতাব জান। (১৫৮) তারা আল্লাহ্‌ ও জিনদের মধ্যে সম্পক সাব্যস্ত 
করেছে, জথচ ছিনেরা জানে যে, তারা প্রেফতার হয়ে জাসবে। (১৫৯) তারা ঘা বলে তা 
থেকে আল্লাহ, বির (১৬০) তবে যারা আল্লাহ্র নিষ্ঠাবান 'বাঁদা, তারা গ্রেফতার 
হয়ে আসবে না। (১৬১) অতএব তোমরা এবং তোমরা যাদের উপাসনা কর, (১৬২) 
তাদের কাউকেই তাঁর হাত থেকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না (১৬৩) শধুমান্ধ' তাদের 
ছাড়া যারা জাহান্নামে পৌছবে। (১৬৪) আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নিদিল্ট 
স্থান। (১৬৪) এবং জামরাই সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি (5৬৬) এবং আমরাই 
আল্লাহ্‌র পাঁবরতা ঘোষণা করি। 


be 
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(উপরে তওহীহদর প্রমাণাদি বদিত হয়েছে।) অতপর [যারা ফেরেশতাঁগণকে 
আল্লাহ্‌র কন্যা এবং জিন সরদারের কন্যাদেরকে ফেররেশভাগপের জননী বলে সাধ্যত্ত 
" স্করে-_-( নাউষুবিল্লাহ ) যাতে ফেরেশতাঁগপের সাথে আত্রীহ, তা'আলার বংশগত 
সম্পর্ক এবং 'জিনপের সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অপরিহার্য হয়ে পড়েঁ-যারা আল্লাহ্‌র 
সাথে ফেরেশতা ও জিন জাতিকে এভাবে শরীক ছির কয়ে] তাদেরকে জিজীসাকক্ুন, 
আল্লাহ্‌র জন্য কি রয়েছে কন্যা-সম্তান আর তাদের জন্য কি পুন্র-সস্তান। (অর্থাৎ 
তোমরা যখন নিজেদের জন্য পুম্ন-সন্তান পছন্দ কর, তখন উপরোস্ত বিশ্বাসে আল্লাহ্‌র , 
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8% । তফসীরে যা'আরেফুল-ফোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


জন্য কুল্যা-সন্তান (কমন করে সাব্যস্ত. কর? এই হচ্ছে সে বিশ্বাসের প্রথম জুটি। 
আরও শোন না; ফি. আঙি-ভোদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাগণকে:- সারীরাপে সৃষ্টি 
করেছি? [অৰ্থাৎ দ্বিতীয় জুটি এই যে, তারা বিনা প্রযাগে ফেরেশতাগণের ' প্রতি লারী- 
তের. উাপরাদ আরোপ করে$) জেনে রাখ, (তাত্দের-ফোন প্রঘাণ নেই, বরং নিছক) 
তারা মনগড়া উক্তি করে যে, আল্লাহ্‌ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী । 
(সুতরাং এ. বিশ্বাসের তৃতীয় স.ডি.এইষে, এতে আল্লাহ্র সন্তান হওয়া অপরিহার্য হয়ে 
পড়ে। প্রথম হুট যে মন্দ তা সাধারণ প্রচলন দ্বারা, দ্বিতীয় ঘটি থে মন্দ, তা-ইতি- 
হাস-ভিত্িক- প্রমাণ, ছারা এবং তুতীয় হুট যে আন্দ, তা যুক্তি-ভিঞ্তিক দলীল তারা 
প্রযাণিত। মর্থদের জন্য কোন বিষয় সাধারণের -সধ্যে মন্দ প্রমাণিত করা হলে-তা 
অধিক কার্যকর হয়ে থাকে। তাই প্রথম্ঝ্টি ভিন্ন ভঙ্গিতে পুনরায় বর্ণনা করা হচ্ছে-_) 
আল্লাহ কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যাসন্তান পছন্দ করেছেন? তোমাদের কি হল? 
চভ্বমাদের একেমন সিদ্ধান্ত, (যা সাধারণের মধ্যে তোমরাও মন্দ আনে কর ।) তোমরা 
কি অনুধাবন কর না (যে, এই. বিশ্বাস যুজি্প্রমাগরও পরিপন্থী ? "যদি যুজি-প্রমাপলসা 
থাকে, তবে) তোমাদের কাছে এর সুস্পষ্ট কোন £ইতিহাস-তিত্তিক:). লিল 'আছে 
কিঃ. তোমরা (এতে) সত্যবাদী, হলে তোমাদের .কির্জাব উপস্থিত কর।€ উপরোক্ত 
বিশ্ুযস ফেরেশতাখণকে সন্তান স্থির করা ছাড়াও) কারা আল্লাহ্র মধ্যে ও জিনদের 
মধ্য সম্পর্ক স্থির করেছে; (যা আরও স্পষ্টরূপে বাতিল। কেননা, যে কাজের জন্য 
শ্রী -দুরকার, আল্লাহ্‌ তা থেকে. পনিক্ন। সুতরাং দাক্ষাতা সম্পর্ক অসম্ভব হলে তারই 

শাখা স্বত্তর, সম্পর্কও অসস্তব হরে।) অথচ জিনেরা জানে যে, তারা (অর্থাৎ তাদের 
-বাষিরা, আযাবে) গ্রেফতার, হরে। (কারণ তারা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মন্দ বিষয়াদি 
“বগুনকেরে |, অথুচু) আল্লাহ, সেসবূ বিষয় থেকে পির যা তার] বর্ণনা করে। (সুতরাং 
এসব বর্ণনার কারণে তারা আযাবে গ্রেফতার, হরে।), কিন্ত যারা আল্লাহ্‌র খাঁটি 
(অর্থাছু মু'মিন) বান্দা, (তোরা. আষার থেকে বেঁচে থাকবে)। অত্র,তোমরা, এবং 
সরা বসুর উপাস্যের, পুজা কর, .তারা (সবাই মিললেও) আল্লাহ্‌, থেকে, কারে 
বিচ করতে পারবে না, (বস্তত তোমরা তো.এ. চেষ্টাই কর।) রিম্ত তাকেই (বিদ্যুত 
করতে পারবে) যে (আল্লাহ্‌র জ্ঞানে ) জাহান্নামে পৌছবে। (অতপর বল্লা হচ্ছে. যে, 
তাদের মধ্যে যারা ফেরেশতা, তারা বলে, আমরা তো কেবল দাস। আমাদেরকে যে 
দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাতে) আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক নিদিষ্ট স্তর রয়েছে .. 
€ আমরা তাই পালনে রত থাকি। নিজের খেয়াল-খুশীমত কিছুই করতে ১পারি না।) 
আমরা € আল্লাহ্র সামনে, তার হুকুম শোনার সময় মথনা তার হবাদত্.ক্রার সময় 
সমাদর সহকারে), সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, থাকি, রং আল্লাহ্র পরবিভ্রতা9-রর্ণনা করি। 
ফেরেশতাগণ, নিজেরাই যখন দাসত্ব স্বীকার -করছে, তাঞ্ছন তাদেৱরে উপাস্য বলে 
সন্দেহ. করা -নিরেট.বোকামি। সুতরাং জিন ও ফেরেশতাগণকে পাম্পে নিস করা 
উদ্বয়ুরূপে বাতিল প্রমাণিত হজ। ) 
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আনুদজিফ- ভাৰা বিষয় : ২১১ সু 
পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী উপদেশ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে বণিত হয়েছিল। এখন 
আবার তওহীদ সপ্রমাণ করা ও শিরক ঘাতিল করার আসল বিষয়বন্ত বর্ণনা করা 
হচ্ছে। এখানে এক বিশেষ ধরনের শিরক খণ্ডন করা হয়েছে। মক্কার কাফিরদের 
বিশ্বাস ছিল খে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা এবং জিন সরদার-দুহিতারা ফেরেশতা- 
গণের জননী 1] আল্লামা ওয়াহোদী বলেন £ এ বিশ্বাস কোরাইখ গোল ছাড়াও ভুহাইনা, 
ন্‌, সালমা, সিনা হুর সারার নারি নুর ছিল হলা করাত? 
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3৪০ ০৬০ ৬৩17 ০1৮ ০ এলৰ আত কাদের উপজা 


বিশ্বাস খণ্ডনের দলীল পেশ করা হয়েছে। এসব দলীলের সারমর্ম এই যে, প্রথমত 
তোমাদের এ বিশ্বাস স্বয়ং তোমাদের প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । 
কারণ, তোমরা কন্যা-সন্তানকে লজ্জার কারণ মনে কর। যে বস্তু তোমাদের জন্য 
লব্জাজনক, তা আল্লাহ্‌র জন্য কেন লজ্জাজনক হবে না? এরপর তোমরা ফেরেশতা- 
গণকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে সাব্যস্ত করেছ।' তোমাদের কাছে এর কোন দলীল আছে 
কি? কোন দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিন রকম দলীল হতে পারে-(১) চাক্ষুষ 
দলীল, (২) ইতিহাসভিত্তিক দর্গীল অর্থাই' এমন ব্যক্তির উক্তি, যার সততা সর্বজন- 
স্বীকৃত এবং (৩) যুজিভিত্তিক দলীল।- প্রথমোক্ত দলীল নিশ্চিত অনুপস্থিত। কারণ 
আল্লাহ, তা'আলা যখন ফেরেশতাখণকে সৃষ্টি করেন, তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে না। 
টা OGRE রর dah Et 
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১১৪ ৬৯১ ৩ 5 টা 051 শিয়াতের মতলব তাই। 


ইতিহাসভিত্তিক দলীলও তোমাদের কাছে নেই। কারণ, সর্বজনস্বীকৃত সত্যবাদী ব্যক্তির 
উক্তিই ধর্তব হয়ে থাকে । অথচ যারা এই বিশ্বাসের প্রবন্তণ, তারা মিথ্যা্থাদী, সুতরাং 
তাদের উক্তি দলীল হতে পারে. না। 
এ ASSz A AA 
os 8891 ০০ £5 1 3 1_ আয়াতের অর্থ তাই। পক্ষান্তরে যুক্তি- 
গত দলীলও. তোমাদের সমর্থন করে, না। কারণ, স্বয়ং. তোমাদের ধারণা অনুযায়ী 
পুষ্-সন্তানের মুকাবিলায় কন্যা-সন্তান হীন। এখন মে সত্তা সমর সৃষ্টজগতের সেরা 


তিনি নিজের জন্য হীন বত কেমন করে পছন্দ করতে পারেন ৩৬ fiat 


AAA 


CE SEE: TE একটিমাত্র পথ অবশিষ্ট থাকে । তা 
এই যে,দক্কৌন আসমানী কিতাব ওহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে” এই বিশ্বাস শিক্ষা 
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ঠ পল ক্র তা 


দিছে! বা হর টনি সে ওহী ও কিতাব এনে দেখাও টি Mss ৮91 
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০৪১ ১ ৫ is এ ১ 1৮ ৬৪ US ৬ ঠা আয়াতের অর্থ তাই। ৷ ০ 


“ , হঠকারীদের জন্য. আকনণাকক উত্তরই অধিক উপযুক্ত ৪ আলোচ্য আয়াত- 
‘সমূহ থেকে জানা গেল যে, মাক্পা, হঠকারিতায় বদ্ধপরিকর, তাদেরকে আক্রমণাত্মক 
স্লাবা দেওয়াই অধিক উপযুক্ত । আক্ৰমণাত্মক 'জওয়াব বলা হয় প্রতিপক্ষের দাবি 
তারই অন্য কোন স্বীকৃত নীতি দ্বারা খণ্ডন .করা। এতে এটা জরুরী হয় নাষে, 
সেই অন্য নীতি আমরাও স্বীকার করি) বরং প্রায়ই সে. নীতিও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। 
কিন্তু প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্য একে কাজে লাগানো হয়। এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের রিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য স্বয়ং তাদেরই এই নীতি ব্যবহার করেছেন যে, 
কন্যা-সবস্তান শ্রজ্জা ও দোষের রিষয়।. বলা বাহুল্য, এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌ তা- 
‘আলার মতেও কন্যা-সত্তান লজ্জার বিষয়। এছাড়া এর অর্থ এমনও নয় যে, কাফিররা 
ফেরেশতাথনকে, আল্লাহ্‌র . কন্যানন্তান; না বলে পূত্র-মুপ্তান বললে সঠিক হত। বরং 
এটা ইলঘামী- জওয়াব, যার লক্ষ্য স্বস্মং তাদেরই স্বীকৃত ধারণা দিয়ে তাদের 
বিশ্বাসকে খণ্ডন করা। নতুবা এ. জাতীয় বিশ্বাসের-সত্যিকার জওয়াব তাই, যা কোর- 
আন পাকের কয়েক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত, তার কোন 
সন্তানের প্রয়োজন নেই এবং সন্তান থাকা তাঁর “মহান মর্যাদার যোগাও 'সম্ম। 
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৬০১ He এন ৭৭ 1৯ 2-_তোরা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও স্িনদের 


মধ্যে বংশ সম্পর্ক স্থির করেছে।) এটা মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা যে, জ্বিন 
সরদার-দ্ুছিতারা ফেরেশতাগণের জননী। কাজেই (নাউষুবিল্লাহ্‌) আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ও জিন সরদ্রার-দুহিতাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হল। এই সম্পর্কের ফলেই :ফেরেশতা- 
গণ জন্মলাভ করেছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, মুশরিকরা যখন ফেয়েশতাগণকে 
আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করল, তখন হযরত আবু বকর রো) জিজ্েস করলেন £ তবে 
তাদের জননী কে? তারা জওযাবে বললঃ জিনসরদার-দুহিতারা।-_€ইবনে-কাসীর )। 
কিন্ত এই তফসীরে খট্কা থেকে যায় যে, আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে 
বংশগত সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। কিন্ত এ সম্পর্ক তো বংশগত সম্পর্ক নম্ব। 
সুতরাং অপর একটি তফসীর এখানে অগ্রগণ্য মনে হয়, যা হযরত ইবনে- 
আব্বাস, হাঙ্গাম বসরী ও যাহ্হাক থেকে বণিত রয়েছে। তাঁরা বলেনঃ কোন কোন 
আরববাসীর বিশ্বাস ছিল যে, ইবলীস আল্লাহ্‌র ভ্রাতা (নাউষুবিল্লাহ্‌)। আল্লাহ্‌ মঙ্গলের 
শষ্টা আর সে অমঙ্গলের শ্রষ্টা। এখানে এই বাতিল বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। 
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- তারা গ্রেফজারহবে।) উদ্দেন্ এই য়ে, যেসর- শয়তান ও-জিনকে -তোমরআজাহূর 
সাথে শরীক দ্থির:সররে রেখেছ, তারা হয়ং-ভাহারূপেই জানে যে, পরকালে তাদেরকেও 
মন্দ পরিপতির সম্মুখীন হতে হবে। : উদাহরপত ইবলীফ ত্রার অণ্ডত পরিণতি সম্পর্কে 
. সমাক তৃব্রত রয়েছে! দা ররর হরর রহ 
তাল, আল্সাহ্‌র সমকক্ষ; স্থির করা কত বড় বাকাষি। . ee ua 
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(১৬৭) তারা তা: বলত (১৬৮) হি জায়াদের কাছে পূর্বব্তাদের কোন 
উপদেশ থাকত, (১৬৯) তবে আগরা”জবশ্যই জাল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা হতাম । (১৭০) 
বন্তত তারা এই কোগ্লাজানকে জন্তীফার করেছে। এখন” শীরই তায় জেনে নিতে 
পারবে, (১৭১) আমার রসূল বান্দাগণের ব্যাপারে জামার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, 
(১৭২) অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, (১৭৩) জার জামার. বাহিলীই: -হক-কিলযী । 

(১৭৪) জতএব আপনি কিছুকালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা করুন (১৭৫) এবং 
তাদেরকে দেখতে থাকুন। শীঘ্বই তারাও এর গ্রিগাম দেখে নেরে।.. (২৭৬) আমার 
_জাযীব কি তারা দূ কামনা করে? (১৭৭), অতপর যছন.তাদের-জাজিনায় জানাব 
নাধিল হবে তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল. তাদের সকালবেজাটি হবে. খুবই, ৷ 


(১৭৮) আগনি চুকা! জন্য তাদেরকে উকা করুন (১৭৯) নং দক সার 
শীঘুই তারাও এর. গা . 





দেখে নেবে। 


তা শট ডন চুপ "পচ 





টতিনিনিিনছিতিড এ চি তি | FEE FID 2 
১" তারা [ অর্থাৎ: আরবের কারা সরা (সা) নবুইিত জর পৃ] 
বলগ, যদি আমাদের কাছে পূর্বধ্তীপের - (প্লেস্থের মত) ₹ান উপদেশ থাকত, জের্থাৎ 

" ইহুদী ও খ্রুস্টানদের কাছে যেমন রস্ল ও কিতাব এসেছে, আমাদের জন্যও যদি ভেমন 
৬০.” 
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“হউ),তবে আমরা; আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা হতাম । (অর্থাৎ: সেই কিতথিকে' সত্য“ সনে 
করতাম বং তা মেনে চলঙাম তাঁদের মত মিথ্যারোপ- গু বিরোধিতা করতাম না।) 
‘অতপর ব্রন চে উপদেশপ্রস্থ কোরআন রসূলের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌছাণ; তখন) 
তাঁরা একে জন্বীকাঁর করতে শুরু করেছে । তারা তাঁদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। কার্জেই 
শীঘ্রই তারা ( এর পরিণাম) জেলে নেবে। [সে মতে স্বৃত্যুর সাথে সাথেই ঝুফরের 
গরিজাম সামনে এসে গেছে এবং কোন কোন শান্তি মৃত্যুর পূর্বেও ভোগ করেছে। 
১১০০ সোলার সান্রনা দেওয়া হয়েছে ফেস ধিচ্ষের বর্তয়ান শান-শ্ওকত 

কেননা], আমার রসুল বান্দাগণের জন্য আমার এই বাক্য-পূর্ব থেকেই 
তত '্ব্ারিত আছে যে, নিশ্চয় তারাই হবে প্রবল .এবং 
জমার সায়ারণ নিয়ম অই ফ্ে)- আমার বাহিনীই বিজয়ী - হয়ে থাকে। (এতে 
ারিগ, (অন্তু) ১সতএৰ, আগ্থুনি (আশ্বস্ত হোন একু). কিছুকালের 
জন্য লেবর- করুন্‌ এবং তাদের বিরোধিতা ও. উৎপীড়ন টি ত যে রাখুন, 





তাদেরকে. শান্তির সম্মুখীন হতে হবে। . ভীতি প্রদর্দনের হমকির 
পরে? ০ বলত যে: এলাগ ওরে হাত) «এর. 'ছুওয়াবে-বলা 
হয়েছে +) -তারা-কি আমার-. আযাব দূত কামনা .করে?.. _অতপব্র. যখন তাদের 
আতঙিনষ্টু আযাব মিল যেবে, তখন: যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের দিন 
খুরই . মন্দ হবে (আযার সররে না) । অতএব . আপনি (আশ্ব সত. হোন এবং ) কিছুকাল 
দর: সের করুন) এতারের€ বিরোধিতা ও উৎপীক্ৃমর 'প্লতি). খেয়াল করবেন না 
(রং ফোডরকে ) দেসত-গচবুন.. (কার্াৎ অপেক্ষা েকছন)। শীঘ্রই. তারা দেখে নেবে। 
অৰ্চসৰ্ঘাৎ তি ডা ত য় দা ত লা লা জলা 









অনুসরণ i পর নি মে লো শা আগমন 
ঠকীরিতার পথ  অবলঘন করল। অতপর রসূল 
করীম সো)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাঁদের উৎপাঁড়নে মনন 
া। সেদিন দূরে নয়, যখন আপনি বিজয়ী ও কৃতকার্ষ হবেন এবং তারা হবে পরাভূত 
ও আযাবের লক্ষ্যবস্ত। পরকালে তো তা পরিপ্ণভাবেই দেখা যাবে, স্তঙু পক্ষি দূমিয়া- 
: তেও আয়ু দেখিয়েছেন: যে, বদ. যুদ্ধ -থেকে মজাগবিজয়; গর্ন্ত প্রতিটি জিহাদে 
স্জাজ্জাহ, ঠা রস্বকে জজ দের চকরেছেন এবং ধযুপদ্চুর কালি অপমানিত 
- খুকেছেশ |... UE LAE ভাল রতি জট সির 
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যে, আমার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা পয়গ্ধরগপই বিজয়ী * Ht এতে প্রশ্ন হতে 
পারে যে, কোন কেনি পয়গম্বর তো দুমিয়াতে বিজয়ী হননি। - জওয়াবটএই. যে, জানা 
গয়গণ্রগণের মধ্যে অধিকাংশ পয়গন্থরৈর' সম্প্দায় মিখ্যারোপেয় অপরাধে আহাবে 
পতিত হয়েছে, কিন্ত পগম্থরগ্ণকে -আখাব থেকে দূরে রাধা হলেছে। মানস কয়েকজন 
পয়গন্ধর দুনিয়াতে শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক বিজয় লাভ করতে সক্ষয হস শিচ কিন্ত খুক্চিচ্চর্কে 
তাঁরাই. সর্বদা, তধের্ব রয়েছেন এবং আদর্শগত বিজয় লাত করেছেন ।.. তবে..এই বিজয়ের 
বৈষয়িক আলামত পরীক্ষা : মত বিশেষ কোন উপযোগিতার: কারচণূ পরকাল 
পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছেন হযরত থানভী রে) রে ভাষায় এর দৃষ্টান্ত জব তি, 
কোন ঘৃণিত দস্যু কোন উচ্চপদস্থ তরকারী কর্মকর্তার সাথে সফররত অবস্থায় পথি- 
মধ্যে দস্যবৃত্তিতে লিপ্ত হলে সরস” কর্মকর্তী আল্লাহ -প্রদত্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার : 
ক্লারুণে হয়ত দস্যুকে তোষামোদূ করবেন; কিন্তু রাজধানীতে পৌছে দস্যুকে প্রেফতার 
করে শাস্তি দেবে। সুতরাং এই সাময়িক প্রতিপত্তির কীরণে দস্যুকে শাসক এবং 
' কর্মকর্তাকে শাসিত বলা যায়না। বরং আঁসল অবস্থার দিক বিয়ে যু প্রতিপত্তির 
অবস্থায়ও শায়িত -এরং সরকারী কর্মকর্তা পরাভূত অবস্থায়ও: শরিক. ও বিষয়াই 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল ভঙ্গীতে কারি কেরেছেন। তিনি 
জোন 8) ই 908 অনা ৫19৯0 বেনু চকোৱআন ) 


চর: হি 


কিন্ত সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, পাধিব বিজয় হোক কিংবা পাঁরলৌকিক , 
বিজয়, কোন জাতি কেবল বংশগত বৈশিষ্ট্য অথবা ধর্মের "সাথে? মামেমায়' সম্পর্বোর 
ছারা তা অর্জন করতে পারে না। নিক ভা 
.সৈনিকরপে গড়ে তোলে, তখনই তা আঁজত হতে পারে। এর অপরিহার্য মর্ম হচ্ছে 
"এই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর জীনুগণ্ঠাকে লক্ষ্য হিসাবে প্রহণ ' করতে হে 


এখানে 0১৯ (আমার বাহিনী) শব্দটি ব্যক্ত করছে য়ে, যে ব্যক্তি ইসলাম প্রহণ 


করে সে নিজের সকল কর্মশত্তি শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে বায়, কুরারু জন্য আ্লাহ্র 
সাথে ঢুকি করে। এই শত উপরই বৈষয়িক অনা জগত পাধিব অথবা পার- 


পা 








ফিক বিজয় ভিরশীল। রি ছি 
fy Eee EET রে টি Ed সে Eat টিটি C=. ভৰলী ভ্ৰাতা 
৮8). এ Ede Ls ek S55 Ss এ যখন দুদ আর্থীর 
টি নতি এ চি ৰ" Ed 


ED SPIES জাসনে, ভরথন..-যায়্রেকে অর্ক রুরঃজমেছিততাডুর হস সকাল 
নেকি হবে খুবই যুদ্দ।) আৱরবী;.রক-পদ্ধতিতে. আঙিলায (নেয়ে আল্লার অর্ণ কেযুন 
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ভন তফসীরে মা'আরেকফুল-কোরআন।। সপ্তম খণ্ড" 


রিপ্রদ এচক্বারে সামনে এসে উপস্থিত হওয়া বাকা, “সক বল্লার কারণ এই যে, 
আরবে শর্_রা সাধারণত এ সময়েই আক্রমণ পরিচালনা করত । : রসুলুল্লাহ্‌ (সা)-ও 
তাই করতেন। তিনি কোন শন্গূর ভূখণ্ডে রানি বেলায় পৌছালেও আক্রমণের , জন্য 
এগকাঁযা পর্যন্ত অপেক্ষা কল্পতেন ।--€ মাযহারী )। হাদীস বণিত আছে, রস্রুন্াহ 
সো), যখন সকাল বেলায়. খয়বর দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই বাক্যাবলী উচ্চারণ 


করেনঃ , ৩০০০০ pe WU 901 আট 5৭ ১৯১3 dl 
en 33০]. (ল্খাৎ আল্লাহ্‌ মহান।  খয়বর বিধ্বস্ত, হয়েগেছে। .আম্রা যথন্তু কোন 
মাযার দয অব দা জর তৰ রা ফাটে 
রা 5 এ এ 


০ i 2 Le | "পাঠ (2 ৫1502 ভি 

০১০ 227 © ৯৮৩৮ রে 
১০-2৯-4০4৩ 
পু এবোড্চাত ডিছ ইস & ৮5 রঃ JC 2 IAF A ES 


et 058৭. 
- ৮০) পৰি জানার পরওর়ারদিগারের অন্ত, তিনি সম্মানিত: উপবিষ্র, মা 


তা্া-র্ণনা করা থেকে।. ৯৮১) পয়প্বরদণের প্রতি সালাম বধিত হোক। (১৮২) 
.মাংসা বিষ্গগ্ালক জাঙ্গাচ্র নিমিত। টা চিত 
SOE : রা ৰ রি 

আঁপনাঁর মহান পরওয়ারদিগার যিনি. বিরাট মহিমার অধিরায়ী সেসব বিষয় 
এপ পৰিত যা. তারা (কাফিররা) বর্ণনা করে। (অতএব আল্লাহ্‌কে এসব বিষয় 
একে, পরিজ) নাব্য "করুল্প. এবং প্তয়গ্্রগণকে অবশ্য অনুসর্ধীয় মনে করুন। 
করুনা সামি তাদের শানে : রালিঃ) সালাম বষিত হোক গয়গন্থরগপের প্রতি (এবং 
TE শিরক ইত্যাদি থেকে_পবিষ্ মনে রলুরার সাথে সাথে তাঁকে স্বগুলে গুণাদ্বিতও 
ন করল কেননা). সমস্ত প্রশংসা, বিক্লপালক ( ও মালিক) আল্লাহ্‌ তা'আল্লারই 
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ন পাছে 


ঠাপ একা 








ত রি ইউ 2. কয 


উপরোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে সুরা সাফ্ফাত সমাপ্ত করা হুয়েছে। সত্য 
বলতে কি, এই সুন্দর সমাচ্তির ব্যাখ্যার জন্য বিরাট পুস্তক দরকার। সংক্ষেপে 
এনজাল্ষায় যে: আল্লাহ্‌ তাণ্স্বালা এই সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতের মধ্যে সূরার সমস্ত 
বিষয়বন্ত ভরে দিয়েছেন। তওহীদের বর্ণনা দ্বারা সূরার সূচনা হয়েছিল, যার সার- 
স্বর্ম ছিল এই যে; মুশরিকরা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণনা করে, আগ্রাহ্‌ 
স্ঠান্জ্জী সেওঁলো থেকে পথি। সেমতে আলোচ্য প্রথম আয়াতে সে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর 
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সূরা সাফফাত ৪৭৭ 


দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর সুরা, খযূক্ঘরগণের ঘটনাবলী বলিত হয়েছিল। 
সেমতে দ্বিতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অতপর পুংখানুপুংখরাপে 
কাফিরদের বিশ্বাস, সন্দেহ ও আপর্ডিসসূহ যুক্তি 6: উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে বলা 
হয়েছিল যে, শেষ বিজয় সত্যপস্থীরাই অর্জন করুবে। এসব বিষয়বন্ত যে ব্যক্তি জান 
ও অন্তদূ'্টি সহকারে পাঠ করবে, সে অবশেষে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি 
পাঠ করতে বাধ্য হবে। সাত এই দাসা ও হার উপরই সূরার লালিত চালা 
হয়েছে। রাজের ৯ < i না 


_ এছাড়া, এই তিন.: আয়াতে ইসলাবর' Ratt Aveo বিলাল 

অবং পরকালের বিষয় 'পরোক্ষতাবে স্থান পেয়েছে। এগুলো সপ্রমাপ' 

করাই টি সস্তার আস). এন শিক্ষাও দেওয়া হলে; মুমিনের কর্তব্য 
তার্‌ স্রত্যেকটি প্রসঙ্গ, ভাষ়ণ বৃ বৈঠক অগ্ীফ্র মহত্ব বণনা, ও প্রশংসা দ্রিযে সমাপ্ত 
কর). এসমতে আঙ্লাহ্মা-কুরতুবী- এঁ-ক্ষেষ্ো ইয়রত “সাব 'সার্ীগ খুদগ্লী (রা)-র একটি 


ডল 9.5 জপতে বাজ তা লে পি 2d 


১2 ৪7০১১ ০৪০, ০৬০ রহ আস়তি তন ভিরাওয়াত করত, 
একামিকবার গনী একা কগয তরী শাহ এ রথ যুহরত আলী রো)-র 


হাতেম হযরত হেলা মুলে বর্ণনা উল কণার 
ইবনে কাসীয়), টি ্‌ 


দাশ এ টিটি টির তত ০৪০ সিএ টি 2৭ ও পপ 
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সমচারা ছোয়াদ ছুটি নি ৪৭৯ 

"লে কর করলাম শও-জসীহ্তুাজান - 'জাজাহ্‌র লাম. ২০ 

(১) ছোয়াদ-__শগ্ষঘ উপদেশপ্ণ কোরআনের, (২) বরং" ভারা রী তারা, 
অহংকার ও বিরোধিতট্লি:লি্ত। (৩) তাঁদের আগে জামি কত জাএগোষ্ঠীকে ধংস 
করেছি,” উষ্ঠপয় তারা আর্তনাদ কর্মতে শুরু করেছে, কিন্তু তালের নিজতি লাতের- 
সময় ছিল না।- (8) -তারা বিস্মপ্পবোধ করে যে, তাদেরই কাছে. তাদের মধ্য থেকে 
একজন স্ফককারী আগমন করেছেন। “জার -কাফিররা বঙ্গে এ-তো :এক-ছিগ্াচারী 
যাদুকর। (৫) সেকি বহু উপাগ্যের পরিবর্তে এক উপালোর উপাসমা-ঙাবান্ত করে 
দিয়ছে। নিশ্চয় জটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার! (৬) ভাদের কচ্চিপর: বিশিজ্ট.র্যঘ্িত 
এ কথা “বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদেরউেপাস্যদেরপদুূঙ্গায় দুড় 
থকি। : নিশ্চয়ই: এ বক্তধ্য কোন বিশেষ : উদ্দেশাপ্রপোদিত।: (৭) ছহরা ৩্গাংকক ধর্ম 
একধরনের কথা শুমিনি। ' ওটা ঘমগড়া ব্যাপায় বৈ নয়। (৮) আমাদের "মধ্য থেকে গু, 
কি ভারিই প্রতি উপদেশবালী অবতীর্ণ হল ?; বসত শুরা জামার উপদেশ .সম্দচক্জ লন্দিহান ॥. 
বরং ওরা এখনও জামার শাস্তি :আস্থাদম করেনি। (৯). নাকি ভাদের কাছে, আপনার 
গয়ানলত্ত দল়াবিনি পালনকর্তার রহমস্তের ফোন ভাঙার রায়ছে? (১০) সফি নভোমপুজ, 
ভ্দিগুজী ও 'এতদুভয়ের অধ্যবতী - স্রকিছুর উপর তাদের সাম্সাজ্য রায়ছে? থাকা 
তাগেক্ত জাকানে- আরোহপ করা উচিত রশি ঝুলিয়ে।, (১১) এসেছে : রহ: বাহিদটীয় 
অধ -উদেরও- এক বাহিমী আছে, যা পরাজিত; হবে।' ১২) তাদের পূর্ষেঞ্মিথ্যারোগ 
করেছিল -নৃহের সম্পসায়, আদ, কীন্লকবিশিচ্ট ফেরাউন, €১৩)- লামূদ; ল্তের সম্প্র-- 
দান ও আইকার লোকেরা; এরাই ছিল বহু বাহিনী। (১৪) এদের প্রত্যেকেই শম্মপছর- 
গণের প্রতি স্বিধ্যারোপ 'করেছে। ফলে আমার: আবাম় - প্রতিজ্ঠিত,  হয়োছে। (১৫) 
কেবল একটি 'আহানাদের অপেক্ষা করছে, ঘাতে দম ফেলার অবকাশ.১ধাফবে বা। 
(১৬) তাজা বজ্ছেহে 'আমাহদর পরাযারগিদাড। কিনারা সিন দি 
81772 এক এ কত 





শসার পির-সংক্ষ উই ও রি Teun HELD “URL ORT 
“ছোয়ীদ (এর অর্থ আল্লাহ তাআলাই জানেন ৷ কসর REE কোর: 
আনৈর; ক্লো্িরিরা আপনার রিসালত অস্বীকার “করে যা কিছু বলছে তা ধ্ধাথ নৱ 
বরং (স্বয়ং) ৬ কাফিয়রাই বিদ্বেষ ও (সতোর) বিচরাখিতায়ি লিপ্ত রয়েছে, এ: 
বিদ্বেষ ও বিরোধিতার শাস্তি একদিন তাদেরকেই ভোগ করতে হঞে। (খন, ) তাদের: : 
পূর্বে অনেক -উঁম্মতকৈ - আমি- (আযাৰ দ্বারা ) ? ধ্বংস করেছি। আতপ. tei gol 
হওযক্লীর সমস্ক) বড়ই হা-হতাশ করে ডেকেছে € এবং: আর্তনাদ করেছে )  ক্িন্তু( তাত 
কয়ছল কি হবে,) তখন নিচ্ৃতি লাভের সময় ছিল 'লা। (কোরগ 'আয়াবংএ্ে গো 
তওবাও কবুল হয়. না৷) তারা :(-কোরারখ কাফির) এ ব্যাপারে বিস্মনহ্রাধ কতা: 
ঘেতাদেক্র কাছে. তাদেরই মধ্য থেচক €অর্থাৎ যিনি তাদের- তই আনুম ) কজন, 
সন্তরুকারী € পর্গৃন্নর) আগ্রমন করেছেন। (বি্যামর. কারে ছিল -পই যে ছাতার; 
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৪৮০ তক্ষসীরে মা'আরেফুল্গ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


নিজেদের মূর্ঘতাঞ্প-দরুন মামবত্বকে নবুয়ভের পরিগস্থী:-বঙ্জে-মনে করত)। আর 
[ পরওঅস্বীক্রাজিতে দতারা- এতটা, এগিয়ে গিয়েছিল যে, “রসুক্ুয্লাহ্‌ (স)-র নবুয়ত ও 

নরুজ্্তের গাঁরি..সম্পর্কে ] বলচ্তে লাগল, ( অলৌকিক ঘটনাবলী কারার) এক্রযজি, 
এল কুটি মিথ্যাবাদী । সে যখন বহু উপাসোর জায়- 
গায়, এক. উপাস্য করে দিয়েছে (কাজেই সে ক্ষি-সক্তাবাদী হতে পারে £)4 নিশ্চন্র 
এটা এক বিকষয়কর ব্যাপার। (তগহীদের বিষয়বন্ত সুনে) কতিপয়, কাফির মোড় 
(মজজিক্ ম্ধকে উঠে মাক্গ্ুষর কাছে) এ কথা বায প্রস্থান করলে, তোমরা চলে 
যাণ্তণচএর্ধৎ ব্্মাদে্জ 'উপাজ্যদের পূজায় স্থির থাক: .€ কেননা প্রথমত তওহীডররঠ 
এ. দাওয়ান্ত-উদ্দেশ্যপ্রলোদিত ও বলে মনে হয়। অর্থাৎ এই বাহানাস্থ- সে সাজা হতে . 
চাক্ন। দ্বিতীয়ত. তওহীদ্দের দাবিও আদ্ষান্তর ও - অভূতপূর্ব কেননা ) আমরা পূর্ববর্তী: 
ধর্ফ এমম 'ক্ষথা-অুদিনি। এটা € এ ন্যজিত্র)- মনগড়া ব্যাপার -বৈ নয়। পের্নাতী 
ধর্মের অর্থ ন্রইব্য, দুনিয়াতে অনেক ধর্মটবলম্মী: এসেছে। সবার শেষে আমর এনেছি 
ঞ্বং আমরাকসত্যপন্থী। এই গন্থাবলন্্ী বড়দের কাছে.আমরা কখনও এরূপ কথা 
শুনিনি 5 এ ব্যক্তি ষে. নবুয়ত দাবি করে এবং জওহীদকে আল্লাহ র শিক্ষা বলে -আখ্যা 
দের. প্রথমত, তো নবুয়ত মাদবত্বের পরিপন্থী, চিন্তীয়ত, এদিকে. লক্ষ, না করলেও) 
আমাদের সবার মধো তারই (কেঠেত্ব-ছিল যে, সে-ই: নবুয়ত পেয়েছে রং তারই) 
প্রতি কি-কোয়আন: অবতীর্ণ ক্ল? (বন্ং তা যদি কোন সয়দারের প্রতি অবতীর্ণ 
হত তাহলে:'কোন আপত্তিওগ্লাকর্ত মঃ! অতপর আল্লাহ্‌ বলেন, তানদনর এই বক্তব্যের 
কাপ এই নয় যে, এমনটি হলে তারা অনুসরণ করত---) বরং (আসল কথা এই যে,) 
তারা আগাম কোরআনের প্রতি সন্দেহে ' পতিত; (অর্থাৎ তারা ফোন মানুম্নকে 
পরপর থানতে প্রস্তুত: নয়।- এটাও দলীলের ভিন্ডিতে:নয়.) বরং ( কারণ এই যে, ) 
তারা এখনক আমার আযাবের স্বাদ আস্বাদন করেনি : (জাম্বাদন করলে বুদ্ধি-বিবেক 
ঠিক পথে এসে যেত। অতপর অন্যভাবে জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, ) নাকি তাদেগাঠকাছে , 
আপনার-পরাক্লান্ত মহা দয়াবান প্রতিপালকের রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে (.যাতে 
নবুয়তও দাখিল আছে। অর্থাৎ নবুয়তসহ রহমতের সকল . ছ্টাণ্ডুর যদি তাদের 
করায়ন্ত ঝিকত. তবেই তাদের একথা বল্লার অৱকাশ থাকত যে, আমরা[মান্ষক্ষে 
নবুন্তত দেইনি, সুতরাং..সে কেমন করে নবী হয়ে. গেল?) নাকি নভোমণ্ডল, ভূমশ্ডল 
ও. এতদুতয্পের মধ্যবর্তী সবকিছুর উপর. তাদের সার্বজৌমত্ব আছে? (এরাপ সার্বভৌমত্ব 
থাকলেও. শদেক্স একথা. বলার 'অবকাশ ছিল যে, তারা নভোমণ্ডল ও ভ্মণ্ডলের 
উপযোগিতা সম্পৰ্কে: অবগত ।...কাজেই তারা যাকে চায়,.তারই নবুয়ত: পাওয়া উচিত।- 
অতপয়- অক্ষমতা --প্রকাখার্থে বলা হচ্ছে যে, তাদের এরাপ সাবভৌমত্ব) থাকলে 
তান্না: সিঁড়ি. লাগিয়ে. (আকাশে) আরোহণ করুক। (জা বাহুল্য, তাদের এরাপ ক্ষয়তা 
নৈই। সুতরাং নতোমিগুল ও ভ্যণ্ডলের উপর তাদের কি' সার্বভৌমত্ব: থাকতে পারে? 
এমতাবস্থায় 'এরাপ ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলারও তাদের কোন: অধিকার নেই। কিন্ত 
হে রসুল? আপনি তাদের বিরোধিতার কারণে চিন্তাযুক্ত হবেন না। কেননা): এখানে 
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স্রা ছোয়া: :-:: ১ ৪৮৯ 


(অর্থাৎ মক্কায় পয়গম্বর বিরোধীদের) বহু - বাহিনীর মধ্যে তাদেরও একটি বাহিনী 
রয়েছে, যারা (শীঘৃই) পরাজিত হযে। (বদর যুদ্ধে এই ভবিষ্যগ্বাণী বাস্তবে পরিণত. 
হয়েছে ।). তাদের পূর্বেও মিধ্যারোপ করেছিল নুহের সম্পুদায়, আদ, ফিরাউন যার 
(সাম্রাজ্যের) খু'টি আমূল বিদ্ধ ছিল, সামুদ, লুন্তের সম্প্রদায় এবং আইকার- লোকেরা । 
( তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েক জায়গায় বণিত হয়েছে।) এরাই ছিল বিপুল বাহিনী 
(উপরে ৬১ 17 ৩০ বলে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে।) এরা 'সবাই গয়গ- 
স্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল (যেমন কোরায়শ কাক্রিররা আগ্নার প্রতি মিথ্যা- 
রোপ করছে।) ফলে আমার আযাব (তাদের উপর) পতিত হয়েছে। . (সুতরাং অপ- 
রাধ যখন অতি, তখন আযাবও অভিন্নই হবে। এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিন্ত কেন?) 
তারা (অর্থাৎ মিথ্যারোপ করতে বদ্ধপরিকর কাফিররা) কেবল একটি মহানাদের 
(অর্থাৎ দ্বিতীয় ফু'ঁকের) অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশও থাকবে না 
(অর্থাৎ কিয়ামত )। তারা (কিয়ামতের কথা শুনে মিথ্যারোপ ও চার্টার ছলে) বলে, 
হে আমাদের পালনকর্তা, (পরকালে কাফিরদের থে আযাব হবে, তা থেকে) আমাদের 
প্রাপ্য অংশ আমাদেরকে হিসাব দিবসের পূর্বেই দিয়ে দিন। € উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত 
আসবে না। হলে আমরা এখনই আযাব চাই। আযাব যখন হয় না, তখন কিয়ামতও 
আসবে না। (নাউষুবিজ্লা।) 


জানুষঙ্গিক ভ্াতবা বিষয় ্ 

শানে নৃঘূল £ এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোর পষ্উভূমিকা এই মে, রসূলে 
করীম (সা)-এর পিতুব্য আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও ভ্রাতৃঙ্গুন্নের পূর্ণ 
দেখা-শোনা- ও হিফাযত করে যাচ্ছিল্সেন।. তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে: পড়লেন, তখন 
কোরায়শ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মালত হল। এতে আবূ জহ্ল, আ+স ইবনে ওয়ায়েল, 
আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে এয়াগুস ও অন্যান্য সঁয়্দার যোগদান করল। 
তারা পরামর্শ করল যে, আবু তালিব রোগাক্রান্ত । যদি তিনি পরলোকপগামন করেন এবং তার 
অবর্তমানে আমরা ম্রহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের 
লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। তারা বলবে; আবূ. তালিবের 
জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ (সা)-এর কেশাপ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর 
থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ সে)-এর ব্যাপারে একটা মীমাংসার উপনীত হতে. চাই 
যাতে সে আমাদের দেবদেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করেব । 


সেমতে তারা আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল $ আপনার ভ্রাতুষ্পুন্ন 
আমাদের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা করে। অথচ রসূলুল্লাহ জো) তাদের দেবদেবী 
সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না ঘে, এগুজো চেতনাহীন নিল্পাণ হৃতি মান্ত্রঃ তোমাদের 
স্রচ্টাও নয়, অমদাতাও -নয়। তোমাদের কোন লাভ-লোকসান -তাদের করায়ত নয়। 
১০৬৯০ উল | 
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আবূ তালিব রসুলুল্লাহ (সা)-কে মজলিসে ডেকে এনে বলেন $ শ্রাতৃঙ্পুন্ন, এ কোরায়শ 
সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেবদেবীর 
নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করে যাও। 
এ সম্পর্কে কোরায়শের লোকেরাও বলাবলি করে। 


অবশেষে রসূলুল্লাহ, (সা) বললেন $ চাচাজান, “আম্মি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের 
প্রতি দাওয়াত দেবো না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?” আবূ তালিব বললেন £ সে বিষয়টা 
কিঃ তিনি বললেনঃ আমি তাদেরকে এমন একটি কলেমা বলাতে চাই, যার দৌলতে - 
সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীন্র হয়ে 
যাবে। একথা শুনে আবূ জহ্ল বলে উঠল & বল, সেই কলেমা কি? তোমার পিতার 
কসম আমরা এক কলেমা নয়, দশ কলেম। বলতে প্রন্তত। রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বললেন $ 
ব্যস “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌” বলে দাও। একথা শুনে সবাই পরিধেয় বস্তু ঝেড়ে উঠে দাড়াল 
এবং বলল £ আমরা কি সমস্ত দেবদেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে অবলম্বন 
করব? এ যে বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার! এ ঘটনার প্রেক্ষ পটেই সূরা ছোয়াদের আলোচ্য 
আয্মাতগুলো অবতীর্ণ হয়।--( ইবনে কাসীর ) 


ASA Ja oem পা 
4 


৪৮ 8০1 81) 15-_€তাদের সরদাররা একথা বলে প্রস্থান করলা )_ এতে 


উল্লিখিত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তওহীদের দাওয়াত শুনে তারা মজলিস 
ত্যাগ করেছিল। 

cans PLAT 

90519 3 ৩ 5৮75১- এর শাব্দিক অর্থ “কীলকওয়ালা ফিরাউন”। এর 
তফসীরে- তফসীরবিদদের . উক্তি বিভিম্নরাপ। কেউ কেউ বলেনঃ এতে তার সাম্রাজ্যের 
দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত থানভী (র) এর তরজমা করেছেন 
“যার খুটি আমূল বিদ্ধ ছিল।” কেউ কেউ বলেনঃ সে মানুষকে চিৎ করে 
শুইয়ে তার চার হাত-পায়ে কীলক এ'টে দিত এবং তার উপরে সাপ-বিচ্ছু ছেড়ে দিত। 
এটাই ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেনঃ সে রশি ও কীল্পক দ্বারা 
বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলত। কেউ কেউ আরও বলেন £ এখানে কীলক বলে অষ্টালিকা 
বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অষ্টালকা নির্মাপ-করেছিল। (কুরতুবী ) 


পা তা TA পি A‘ তাজ ঠিক এন 


oye ২3825 এট! ৩১1) ৩ (538 বাক্যের 


বর্ণনা। অর্থাৎ এ আয়াতে যেসব দলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তারা এরাই। 
হযরত থানভী (র) এ অর্থ অনুযাস্রীই তফসীর করেছেন। কিন্ত অন্য তফসীরবিদগণ 
এর অর্থ করেছেন, এরাই ছিল সে দল অর্থাৎ প্রকৃত শৌর্যবীর্যের অধিকারী সম্প্দাক্কই 
ছিল আদ, সামূদ প্রমুখ। তাদের মুকাবিলায় মক্কার মুশরিকরা তো তুচ্ছ ও নগণ্য। 
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তারাই- যখন খোদায়ী আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তখন এই মৃশল্সিকরা 
কি আত্মরক্ষা করবে ?-( কুরতুবী ) 


ss ০ ৬৮ আরবীতে 315 -এর একাধিক অর্থ হয়। এক. 
একবার দুগ্ধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে দু্ধ আসার মধ্যবর্তী সময়কে 55 বলা 
হয়। দুই সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসরাফিলের শিঙ্গার ফু'ক অনবরত চলতে 
থাকবে এতে কোন বিরতি হবে না।__ (কুরতুবী ) 


পা শে ADT 


৬০ ৬১ ০৪৮_ আসলে কাউকে পুরস্কার দানের প্রতিষ্ুুতি সম্থলিত দলীল 


2 রত ৪ SEES 
এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পরকালের শাস্তি ও প্রতিদানে আমাদের যা অংশ 
রয়েছে, তা এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দিন। 


$/৪4%5)5:9155556425/ ৮৫ ০ ১৪১% 
£ ৮25 নল ৩৮০ ৩৯ 2 
TS Es EET TS 


(১৭) তারা ঘা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা 
দাউদকে সমরপ করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (১৮) আমি গর্বত- 
মালাকে তার অনুগামী করে : দিয়েছিলাম, তারা .সকাল-সন্ধ্যাক্স তার সাথে পৰিজ্ঞতা 
ঘোষণা করত; (১৯) আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত । সবাই. ছিল 
তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (২০) আমি তাঁর সামাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে 
দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাষ্মীতা। 
















চিঠির 

আপনি তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ 
করুন, সে ( সবরসূচক ইবাদতে খুব) শক্তি (ও সাহসিকতা) সম্পন্ন ছিল। সে 
(আল্লাহ্‌র দিকে) খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিল। (আমি তাকে অনেক নিয়ামত দান 
করেছিলাম। এক-_) আমি পর্বতমালাকে হুকুম করেছিলাম যে, তার সাথে (শরীক 
হয়ে) সন্ধ্যায় ও সকালে [এটাই ছিল দাউদ (আ)-এর -পবিভ্রত ঘোষণার সময় ] 
পবিষ্লতা ঘোষণা কর। আর (এমনিভাবে) পক্ষীকুকেও (হুকুম করেছিলাম) যারা 
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(পগবিশ্লতা ঘোষণা করার সময়) কার কাছে সমবেত হত। এই পর্বতমাল। ও পক্ষীকুল 
সবাই তার (পবিশ্রতা ঘোষণার) কারণে যিকিরে মশগুল থাকত । (দ্বিতীয় নিন্নামত 
ছিল এই যে,) আমি তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম । (তৃতীয় নিয়ামত ছিল যে,) 
আমি তাকে প্রজা (অর্থাৎ নবুয়ত) ও ফয়সালাকারী (সুস্পষ্ট ও সারগর্ভ ). বামীতা 
দান করেছিলাম । 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

কাফিরদের ঠাটা-বিদ্রুপের কারণে রস্লুল্লাহ্‌ সো) মর্মবেদনা অনুত্তব করতেন। 
এই মর্মবেদনা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সান্্নার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে অতীত 
পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন । সেমতে আলোচ্য আয়াতসমূহেও রসূলুল্লাহ্‌ 
স্ো)-কে সবর শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন পয়গন্ধরের ঘটনাবলী বণিত হয়েছে । সব্প্রথম 
হযরত দাউদ আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। 


A HA ESE Sd AAS 


১৪৮5 ১22 44০ 35 313 (স্মরণ করুন, আমার বালা লাউদকে 
যে ছিল শজিনালী।) প্রায় সমস্ত তঞ্ষসীরবিদই এর একই ধরনের অর্থ বর্ণনা করেছেন 


[নিল HT আলাতর দিকে eee TE. খর জি এক 
হাদীসে -রসূলুজাহ্‌ সো) বলেনঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামাষ 
ছিল দাউদ আ)-এর নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা ছিল দাউদ (আ)-এর 
রোষা। তিনি অর্ধরান্ত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং পুনরায় 
রাঙ্জ্ির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোষা রাখতেন। শঙ্গুর 
অকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। নিঃসন্দেহে দাউদ 
(জা) আল্লাহ্‌র প্িতে-ধু-প্রতনবর্তনন্দীল ছিলেন 1---( ইবনে কাসীর ). ১০ নী 
ইবাদতের উপরোক্ত পদ্ধতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এতে 
কষ্ট বেশি হয়। সারা জীবন রোযা রাখলে মানুষ রোযায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে 
কিছুদিন পর রোষায় কোন কষ্টই অনুভূত হয় না। কিন্ত এক দিন পর পর রোযা 
রাখলে কষ্ট অব্যাহত থাকে । এছাড়া এই পদ্ধতিতে মানুষ ইবাদতের সাথে সাথে 
নিজের পরিবার-পরিজনের এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারও পুরোপুরি আদায় করতে 
পারে। রি 


& ০ ০০৯৯ ৩) 01-ও আয়াতে দাউদ আ)-এর. সাথে পর্বত- 


মালা ও পক্ষীকুলের ইবাদতে ও তসবীহে শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
ইতিপূর্বেএর ব্যাখ্যা সূরা আছিয়া ও সূরা সাবায় বণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগা 
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বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্‌ পাঠকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে দাউদ 
(আ)-এর প্রতি নিয়ামত হিসাবে উল্লেখ 'করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা দাউদ 
আ)-এর প্রতি নিয়ামত হল কেমন করে? পর্বতমানা ও পঙ্চীকুজের তসবীহ্‌ গাতে তর 
বিশেষ কি উপকার হত? 


এর এক উত্তর এই যে, এতে দাউদ আ)-এর একটি মৃ*জিষা প্রকাশ পেয়েছে। 
বলা বাহুল্য, মু'জিষা এক বড় নিয়ামত। এছাড়া হযরত থানভী রে) এর এক সুক্ষম 
জওয়াঘে বলেনঃ পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ্র ফলে যিকিরের এক বিশেষ 
আনন্দক্ষন পরিবেশ সৃষ্টি হত। ফলে ইবাদতে স্কৃতি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত 
হত। সঙ্গবদ্ধ যিকিরের আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে . যিকির্লের বরকত 
পরস্পরের উপর প্রতিফলিত. হতে . থাকে। সূফী রুষুঙ্গগণের মধ্যে যিকিরের একটি 
বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এতে য়নিকিরের অবস্থায় ধ্যান করা হয়. যে, সমগ্র 
সৃষ্টজগৎ যিকির করে যাচ্ছে। আত্মশুদ্ধি ও ইবাদত স্পৃহায় এ পদ্ধতির প্রভাব 
বিস্ময়কর। আলোচ্য আয়াতে এই বিশেষ পদ্ধতির তিত্তিও পাওয়া যায়। 
“_(মাসায়েলে সুজুক )- - 


উপ শা 30885 5038 আহার পর থেকে পরীদন 


সকাল পৰ্যন্ত সময়কে ০৯ বলা হয়। আর ও 8 এর অর্থ সকাল, যখন 'সূ্যের 
আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস এই আয্নাতকে চাশ্তের 
নামান শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। চাশ্তের-নামায়কে 
সালাতে আওয়[বীন এবং কেউ কেউ সালাতে ইশরাকও বলেন। পরবর্তীতে “সালাতে 
আঙয়াৰীন” নাম মাগরিবের পরে ছয় রাক'আতের জন্য এবং ‘সালাতে ইশরাক' নাম 
সুৰ্যৌদয় সংলগ্ন দুই অথবা চার রাক'আত নফল নামাযের জন্য অধিক খ্যাত হয়ে গেছে। 


চাশ্তের নামায দুই রাক'আত থেকে বার রাক'আত পর্যন্ত যত রাক'আত ইচ্ছা পড়া 
ধায় হাদীসে "জন অনেক উপ্রকার্িতী বণিত হয়েছে। তিরমিষীতে হযরত আব্‌ 
হোরায়রা - রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূনুজাহ্‌ (সা)-বলেন ৪. যে ব্যক্তি, চাশ্ত্ের দুই 
রাক'আত নামায নিয়মিত পড়ে, ভার গোনাহ মাফ করা হয় যদিওঁ ‘তা সমূদ্রের. ফেনা 
সমান হয়। হযরত আনাসের রেওয্বাত্সতে রসুঙুল্পাহ্‌ (সা)-বলেন £ যে ব্যক্তি চাশতের 
বার রাক'আত মামায গড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জামাতে স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরি 
কুরে দেবেন।--( কুরতুবী ) | 


জালিয়গণ বজেন $ :চাশ্তের নামাযে দুই প্রেকে' বার পরম ‘মত রাক'জাত ইচ্ছা 
পড়া যায় কিন্তু এর জন্য কোন সংখ্যা নিদিষ্ট করে নিম্রমিত গড়াই উত্তম এই 
“ন্দি্মমিত সংখ্ঘা চার রাক'আত হওয়াই -শ্রেল্প। কেননা তার 58 রসজুজাহ্‌ 
(সো)-রও নিয়ম ছিল। .._ 
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৬৬] 955 hell VU | 9 (আমি তাকে হিকমত ও ফয়সালা- 
কারী বাস্মিতা দান করেছি।) হিকমত অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ আমি তাকে অসাধারণ 
বিবেকব্দ্ধিরূপী ধন দান করেছিলাম। কেউ কেউ হিকমতের অর্থ নিয়েছন নবুয়ত। 
৬০৮০০) 4৫১-_ এর বিভিন্ন তফসীর করা. হয়েছে । কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ 
অসাধারণ বঝ।ছ্িমতা। হযরত দাউদ (আ) উচ্চস্তরের বক্তণ ছিলেন। বজ্তায় হামদ ও 
সালাতের পর ৮ ) শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ 
সপ্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ 
মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দগুলোর মধ্যে একই সময়ে 
উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে । হযরত থানভী যে তরজমা করেছেন, তাতেও 
উভয় অর্থহ একত্রিত থাকতে পারে। 








১১১4 ০51105৩১555 
উড চন LEI 
EAT ASG নে Eby bes 
লু টি ? 2.4 পু £ রত ঠি ০৮ £% এ 
ন 28515 24 05 4B 
EET TTT নে 
উহ 94215 2০ 
ডি ST SESE LENG 
পা? 1? 2 
9 ১০০০ 25 BIEL 465 
(২১) জাগনার কাছে দাবিদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে 
ইবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল। (২২) ঘখন তারা দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করল, 
তন সে স্তম্ভ হয়ে পড়ল। তারা বললঃ ভয় করবেন না; আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ 


একে জপরেন্স প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। জন্তএব জামাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, 
অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। (২৩) সে ' আমার 


হক Zé Ll) রি শখ ভু ওটি টি পি 
৪৮০৪ ্ 
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ভাই, সে নিরানবাইটি দুদ্ধার মালিক আর আমি মালিক একটি মাদী দুছার। এরপর 
দে বলেঃ এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় জামার উপর বকপ্রল্পোগ করে। 
(২৪) দাউদ বলল £ জে তোমার দুষ্বাছিকে নিজের দু'ঘাডলোর সাথে সংযুক্ত করার 
ভুজুম করে থাকে। তবে তারা করে না ধারা জাজাহ্য় প্রতি বিশ্লাসী ও সৎকর্ম 
জন্দাদনকারী। জবশ্য এমন লোকের সংঘ্যা জঙ্জ। দাউদের খেল্লাল হল যে, জামি 
তাকে গরীক্ষা করছি। অতপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষগা প্রার্থনা করল, সিজদায় 
জুটিয়ে গড়ল এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (২৫) আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা 
করলাম। নিশ্চয় জামার কাছে তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্তবা ও সুন্দর জাবাসন্থল। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনার কাছে দাবিদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে [যারা দাউদ (আ)-এর কাছে 
মোকাদ্দমা পেশ করেছিল ].যখন তারা [দাউদ আ)-ঞর] ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে 
তোর কাছে) পৌছেছিল। (কেননা, সে সময়টি ছিল ইবাদতের। মোকদ্দমার বিচারের 
সমর ছিল না বিধায় পাহারাদাররা তাদেরকে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেয়নি।) তিনি 
(তাদের এই নিয়ম বিরুদ্ব আগমনের কারণে) সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। (কে জানে এরা 
হত্যার অভিপ্রায়ে এভাবে নির্জন কক্ষে প্রবেশ কয়ল কি না?) তারা (তীকে) বললঃ 
আপনি ভীত হবেন না। আমরা বিবদমান দুপটি পক্ষ । একে অপরের প্রতি (কিছু) 
বাড়াবাড়ি রুরেছি। (এর মীমাংসার. জন্যই আমরা এসেছি। পাহারাদাররা দরজা দিয়ে 
আসতে দেয়নি. বলে আমরা এভাবে আসতে বাধ্য হয়েছি। ). অতএব আপনি আমাদের 
মধ্যে ন্যায়সংগত মীমাংসা করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে (এ বিষয়ে) 
সরল পথ প্রদর্শন করুন। অতপর এক ব্যক্তি বলল £ (অভিযোগ এই যে,) এ লোকটি 
আমার ভাই (অর্থাৎ ধর্মীয় তাই। দূররে অনসূরে হযরত ইবনে মাসউদ থেকে তাই 
বলিত রয়েছে।) তার নিরানব্বইটি দূঘা আছে আর আমার আছে (সর্বমোট). একটি 
মাহ যাদী দুস্বা। তবুও সে বলে £ এটিও আমাকে দিয়ে দাও । কথাবার্তায় সে আমার 
প্রতি বল প্রয়োগ করে (এবং মুখের জোরে আমার কথা অগ্রাহ্য করে।) দাউদ বললেনঃ সে 
তোমায় দুষ্বাকে তার দু্াগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি বাস্তবিকই 
অন্যায় করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি ( এমনি) অন্যান্প করে থাকে, 
তবে যারা ঈমানদার এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে (তাদের কথা স্থতন্ত্র)। অবশ্য তাদের 
'সংখ্যা স্বই। (একথাটি তিনি মধলুমের সান্ত্বনার জন্য বললেন। ) দাউদ আ) মনে 
করলেন, (এ মোকাদ্দমাটি এভাবে উত্থাপন করে) আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতপর 
তার পালনকর্তার সামনে তওবা করলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং (আল্লাহ্র 
দিকে )-রুজু হজেন। আমি তাঁকে ক্ষমা করে দিলাম সে বিষয়ে আমার কাছে তার জন্য - 
রয়েছে নৈকটা ও শুত পরিণতি (অর্থাৎ জাঙ্গাত)। 
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-আনুহলিক কাতব্য বিষয় 

আলোচ্য তির সারে 
করেছেন। কোরান পাকে এ ঘটনা ধেভাবে বগিত হয়েছে, তাতে কেবল এতটুকু 
বোঝা খায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার ইবাদতখানায় 'কিবজমান দু”টি পক্ষ পাঠিয়ে কোন 
এক বিষয়ে ন্ডীকে পরীক্ষা করেছিজ্েন। দাউদ (আ)-ঞ পরীক্ষার "ফলো সতর্ক হয়ে 
মান এন: আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে-সিজঙ্গায় জুটিয়ে পড়েন। আজাহ্‌ 
ানজলাও তাঁকে, ক্ষমা কর দেন।- কোরআন পাকের আসল লক্ষ্য-এখানে এ বিষয়টি 
"ফুটিয়ে তোলা যে, হযরত দাউদ (আ) সব ব্যাপারেই, মমান্তাহ্‌ :.ত্য'আল্লার দিকে. রগ, 
করতের-এবৰং কোন সময়, সামান্‌ ছহৃ.ষটি-বিচ্যুতে শ্রটলেঞ্ড সঙ্গে, সঙ্গে ক্ষমা:-প্রার্থনায়-রত 
হরে যেতেন। তাই এখানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি 
ছিল, দাউদ আ) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমাপ্রাথী হয়েছিলেন এবং 
যা আল্লাহ্‌ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন? - 


ূ তাই কোন কোন অনুসন্ধানী ও সাবধানী তফসীরবিদ এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় 
বলেন £" আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষ রহস্য ও উপযোগিতার কারংণ তাঁর প্রথিতযশা পয়গন্ব- 

রের এসব হ.টি-বিচ্যুতি'ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দেন নি। তাই আমাদেরও এর 
‘পেছনে পড়া উচিত নয়।- যতটুকু বিষয় কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছে, ততট্কুতেই 
ঈমান রাখাপরকার। হাফেষ ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানী তফসীরবিলও এ নীতিই 
অনুসরণ "করে ঘটনার বিবরণ দামে বিরত রয়েছেন) নিঃসন্দেহে এটা সর্বাধিক 
সাবধানী শু ফিপদমুক্ত পথ। এ' কারলেই পূর্ববর্তী মনীম্বীগৰ থেকে বনিত আছে-_ 
৫ ঞা ৪৪ ১০৫ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ বে বিষয়কে ‘অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে 
অস্পষ্ট থাকতে দাও। বলা বাহুল্য, এতে এমনসব বিষয়কে অস্পষ্ট রাখতে বলা হয়েছে, 
যেগুলোর সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল ও হারামের সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে 
মুসলমানদের কর্ম স্ব-্পকিত বিষয়সমূহের অস্পষ্টতা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) নিজের উদ্জি 
ও কর্মের মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন। 

. তবে কোন কান তফসীরবিন রেওয়ায়েত ও পূর্ববরীদের উক্তির আশ্রোকে এ 
পরীক্ষা ও যাচাইর বিষ্টি নির্ধারিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে সাধারণের 
মধ্যে খ্যাত একটি রেওয়ায়েত :এই যে, হযরত দাউদ (আ)-এর দৃষ্টি একবার তার 
সেনাধ্যক্ষ উর্রিয়ার পক্সীর উপর পড়ে-গেলে তার মনে তাকে-বিয়ে করার জুহা জাত 
হয়। তিনি উরিয়াকে হত্যা করানোর উদ্দেশ্যে তাকে এক. ভয়ানক বিপজ্জনক: অভিয়ানে 
প্রেরণ করেন। ফলে সে শহীদ হয়ে যায়। প্ররবতা সয়ে দাউদ “আট ভার পত্বীকে 
বিয়ে করে. নেন। - এ কর্মের ব্যাপারে মাটি হাহা 
“আানবারুতিতে বাদী-বিবাদীরূপে গ্রেরপ্ করা হয়।.. Se 


কিন্তু এ রেওয়ায়েতাটি নিঃসন্দেহে একটি বাজে প্রবচন, Stennis 
সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ রেওয়ায়েতটি বাইবেলের 
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সাঙুয়েজ কিতাবের একাদশ অধ্যায় খেকে সংগৃহীত । -সার্থক্য এতটুকু যে, হাইবেলে 
খোলাখুলি হযরত দাউদ (আট”এর প্রতি উরিয়ার গড্ীরপাখে রিয়ের পূর্বেই বাতিতায়ের 
অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ তফসীরী, রেওলায়েতসমূহে গ্যকিচারের 
অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। মনে হয, কেউ এই ইসরাইলী .. রেওয়াযরেতটি দেখে. এ 
দিয়েছে। অথচ সামুয়েজ কিতাবটিই মূলত ভিত্তিহীন? সুতকা!. রেওয়ারেতটি নিশ্চিত- 
রূপেই মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছু নয়। এ কারণেই সসুসন্ধানী তফসীয়বিদপণ এনে 
ঘুণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। .. 

বাকল ইনার, কামীরই নর, জারা ইরনে, জওহা, কাষী আবূ সউদ, কামী 
বায্য্নভী, কাষ আয়াষ, ইমাম রাষী, আল্লামা আবু হাইয়্যান আন্দালুসী, খায়েন, ঘমখলরী, 
ইবনে: হষম”-জাল্লামা খাফফাঙ্ধী, আহমদ ইবনে নসর,. আবু তামাম, আল্লামা 
আলুসী (রে). প্রসুখখ - নাল চর উড রি ও বারই বঙ্গে 
জড্িহিত করেছেন$.. হাংফষ ইবন কাসীর লিখেন $ = 


১ “ বৃষ্ান ফান তষসীরবিগ এ প্রান একটি কাহিনী উল্লেখ করছেন, যার বেশির 
ভাগই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে -সংগৃহীত। রস্লে করীম (সা) থেকে এ সম্পর্কে 
অনুসরণীয় কৌন কিছু প্রমানিত নেই। ‘কেবল ইবনে আবী হিম এখানে ' এফটি 
হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্ত এর সনঙগও বিশুদ্ধ নয়। 


ৃ _মাটকথা, অনেক যুজিৎগ্রমাপের আলোকে আলোচ্য আয়াতের তফুসীর থেকে 
উপরোক্র' রেওয়ায়েতাষ্ট সম্পূর্ণভাবে খারিজ হয়ে যার। এসব যুক্তি-প্রমাণের কিছু 
রিররণ ইমাম রাষীর তফসীরে কবীর. এবং. জওষীর যাদুল মাসীর. ইত্যাদি প্রন্থে 
উল্লিখিত হয়েছে। 


হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রে) এই যাচাই ও ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ 
মোরুদ্দমার দু'পৃক্ষ প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করে এবং ধুষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু 
করে। মোকন্দযা পেশ করার আগেই তারা হযরত দাউদ (আ)-কে ন্যায় বিচার করার 
এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে থাকো কোন সাধারণ ব্যক্তি হলে এ ধরনের 
ধৃষ্টতার কারণে তাদের জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে উল্টা শাত্তি দিত। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
হযরত দার্ডদ (আ)কে পরীক্ষা করলেন যে, তিনিও ক্রোধান্বিস্ত হয়ে তাদেরকে শান্তি 
সরা সিটিতে দেখে তাদের কথাবার্তা শুনেন”: - 

হযরত দাউদ (আ) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্ত একটি ভুল রয়ে গেল। তা 
এই যে, ফয়সালা দেওয়ার সময় জারিষক সম্বোধন না করে তিনি এজলুমকে সছোধন 
করলজেন। এ - থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব বোঝা ঘাচ্ছিজা। কিন্ত তিনি অবিলম্ছে 
টিক হান চরের ক সারা সুজিত দন ০ 
টাটা ত সত কায: 
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৪৯০ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ।। সপ্তম খণ্ড 


কোন কোন তফসীরবিদ তুলের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ) 
ধিঝাদীকে- চুপ থাকতে. দেখে তার বিরতি শোনা ব্যতিরেফেই কেবল বাদীর কথা শুনে 
এমন উপদেশ দেন যা ছেফে মোটামুটি বাদীর সমর্থন হচ্ছিল। অথচ আগে-বিধাদীকে 
ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন এবং সোকদ্দমার ফয়সালা দেননি, তবুও এটা তাঁর মত 
সম্মানিত ঈয়গ্রের পক্ষে সমীচীন ছিল না, এ কারণেই তিনি পরে হুশিয়ার হয়ে 


কেউ কেউ বলেনঃ হযরত দাউদ (আ) তাঁর সময়সূচী যেভাবে নির্ধারণ করে- 
ছিলেন, তাতে চব্বিশ ষ্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই তীর গৃহের কোনা কোন ব্যক্তি 
ইবাদত, ঘিকির ও তসবীহে. মশগুল থাকত। একদিন তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার 
দরবারে নিবেদন করলেন ৪ হে আমার পালনকর্তা, দিন ও রাতের মধ্যে এমন ফোন 
মুহূর্ত যায় না, যখন দাউদের পরিবারের কেউ না কেউ আপনার ইবাদত, বিবিয়'ও 
তসবীহে নিয়োজিত থাকে না। আল্লাহ্‌,বললেন £ দাউদ, এটা আমারী'দৈওয়া তওঁফী- 
কের কারণেখ হয়ঃ আমার সাহায্য না. থাকলে তোমার এল্লাপ করার সাধ্য নাই। 
আহি একদিন তোমাকে তামার: অবস্থার উপর ছেড়ে দেব। সেমতে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
এই উত্তি: গর উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত. হয়।- দাউদ-(আ)-এর ইবাদতে নিয়োজিত 
থাকার সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর সময়সূচী বিচ্িত হয়ে পড়ে। তিনি বিবাদ 
মীয়াংসা করার কাজে মশগুল হয়ে পড়েন এবং তাঁর পরিবারের অন্য কেউ তখন 
ইবাদত ও খিকিরে মশগুল ছিল না। এতে দাউদ (আ) বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ্র 
কাছে ইবাদতের গর্ব প্রকাশ করা তুল ছিল। তাহ তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও 
সিজদায় ুটিয়ে গড়েন। মুস্তাদরাক হাকেমে সহীহ্‌ সনদ সহকারে বলিত হযরত 
ইবনে আব্বাসের একটি উতক্তি' দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়। জিন, 
কোরান )। 


EES ETE HOSE IS HIT HET 
নয়--সতিযকার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং দাউদ (আ)-এর যাচাই ও পরীক্ষার 
সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। এর বিপরীতে অনেক তকফ্ষসীরবিদের ব্যাখ্যার 
সারমর্ম এই য়ে, মোকদ্দমার পক্ষত্বয্ন মানুষ নয়- ফেরেশতা ছিল এবং আজাহ্‌ তা'আলা 
দাউদ (আ)-এর সামনে একটি কাল্পনিক মৌকদ্দমা পেশ করার জন্য তাহদরকে পাঠিয়ে- 
ছিলেন যাতে দাউদ (আ) নিজের তুল বুঝতে পারেন। 


 সেমতে . ভাঁদের বক্তব্য এই যে, উরিয়াকে হত্যা করানো এবং তার : পদ্বীকে বিয়ে 
করার কাহিনী সম্পূর্ণ বানোয়াট । তবে বাস্তব ‘সত্য এই যে. বনী. ইসরাঈলের মধ্যে 
বলা দু ধণীয়ছিল না। বরং তখন এধরনের ফরমায়েশের ব্যাপক প্রচলনও ছিল। 
এর ভিত্তিতেই দাউদ (আ) উরিয়ার কাছে ফরমায়েশ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
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+ জুরা জো ন্্ 
এই যে, উরিয্লা কোন এক মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিল। দাউদ আ)-ও সে 
মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দেন। এতে উরিয়া খুবই দুঃখিত হুয়। বিষয়টি, বোঝানোর 
জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা দু'জন ফেরেশতা প্রেরপ করেন এবং সুক্ষ ভঙ্গিতে দাউদ (আ)-এর 
ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করেন। কাষী আবু. ইয়া’লা এ ব্যাত্যার প্রযাণস্বরাপ কোরআন 


A Ore 


পাকের ক হো ৯ 5 বাক্যটি পেশ করেছেন । : তিনি বলেন, এ বাক্যটি 


প্রয়াণ করে যে, ব্যাপারটি নিছক বিয়ের পয়গাষের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছিল: এবং. 
দাউদ (আ)-তখনও তাকে বিয়ে করেন নি।--( যাদুল মাসীর) 


অধিকাংশ তফসীরবিদ শেষোক্ত ব্যাথ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন ৷ সাহাবায়ে 
কিরামের কোন কোন উত্জি থেকেও এ দু'টি ব্যাখ্যার সমর্থন গাওয়া যায়। (রাহুল 
মাপ্আনী, তফসীরে আব্‌ সউদ, যাদুল মাসীর, তফসীরে কবীর ইত্যাদি।) কিন্তু 
বাতব ঘটনা এই যে, এ পক্সীক্ষা ও ভুলের ধিবরপ কোরআন ও সহীহ্‌ হাদীস দ্বারা 
প্রার্যাগ্য নয়-।: তাই এতটুকু বিষয় তো ীর্মাংসিত যে, উর্িয়াকে - হত্যা করানোর মে 
কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, তা ভ্রান্ত । কিন্ত আসেল ঘটনার ব্যাপারে উজিখিত সবগুলো 
সপ্ডাবনাই বিদ্যমান রয়েছে কিন্ত এগুলোর কোন একাটিকেও অক্তাট; ও নিশ্চিত বলা 
যায় না। সুতরাং হাফেয ইবনে কাসীরের অবলছিত পথই নির্বাঞঝাট। তা এই যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যে ধিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, আমরা যেন নিজেদের আনুমান ও 
ধারণার মাখামে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা .না করি, যেহেতু এর সাথে আমাদের 
কোন কর্মের সম্পর্ক নেই । এ অস্পস্টতায়-অধ্যেও অবশ্যই ফোন রহস্য নিহিত রয়েছে 
স্তরাং কেবল কোরআন পাকে উল্লিখিত ঘটনার উপরই ঈমান রাখো এবং বিশদ বিবরণ 
আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর সমর্পণ করা উচিত । তবে এ ঘউনা- থেকে কতিপয় কর্মগত 
উপকারিতা অজিত হয়। এগুলোর প্রতি-অধিক- মনোফোগ দেওয়া দরকার ৷ এখন 
আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন, ইনশাআল্লাহ্‌ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এসে যাষে ৷ 


i Ed A A 


৯1৮ 1১30 51 (সন তারা ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ 


করল ।) ৮৮17০ আসলে বাড়ির উপর তলা অথবা কোন গৃহের সম্নুখভাগরে 

বলা হয়! কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা ইবাদতথানার সামনের অংশকে 

বোক্বানোর জন্য শব্দটি" ব্যবহাত হতে শুরু করেছে।-: কোরআনে এটি ইবাদতখানার 

অর্থেই ব্যবহাত হয়েছে। আল্লামা সূয়ূতী লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃত্তা কারের 

মেহরাব নির্মাণ করা হয়, ভা রসুজ্রান সো? র সাল হ্যা) _কেহ্যা সালা) 
ala পা er 


(৪০০ €7৯- [ হযরত দাউদ, জো): তাদেরকে . দেখে ঘাবড়ে গেলেন।] 
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৪৯২ তফসীরে যা'আরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ঘাষড়ানোর কারণ সুঙ্পঙ্ট। অসমস্তে দু'ব্যকিন্র হিয়া তিন - গ্রবশ করা 
০48 


-* স্বাভাবিক ভীতি নবুয়ত ও ওলীতবের পরিপন্থী নয় ঃ ভিজ নি 
তা 
* পরিগন্থী নয়।” তবে এই ভীতিকে মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে কর্তব্য কাজ ছেড়ে দেওয়া 


. পা 4০৫৫2 


জিভ বা জার পি রানা শানে -বর্জা হয়েছে-_ ৩ 9১০ ১3 
FE 31-1551 ভায়া আল্লাহ, বাতীত কাউকে তয় করেন না।) অতগর প্রশ্ন 


হতে পারে যে, এখানে হযরত দাউদ (আ) ভীত হলেন কেন? জওয়াব এই যে, ভয় 
দুরকম হয়ে থাকে। এক ভয় ইতর প্রাণীদের কষ্ট দেওয়ার আশংকায় হয়ে থাকে। 
আরবীতে একে ০34৯. বলা হয়। দ্বিতীয় তয় কোন মহান ব্যক্তির, মাহাখ্য, প্রতাপ 
ও প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে । আরবীতে একে ৯৯:১৯ বলা হয়। (মুফরাদাতে 
রাগিষ )লেষোস্ত' ভয় আল্লাহ, ব্যতীভ কারও জন্য হওয়া উদ্রিত নয়। তাই পয়গঞ্ছর 
গণ আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও প্রতি এ ধরনের ভয়ে ভীত হতেন না। তবে ছাভার্থিক 
গর্যায়ে ইতর বন্তর সয় তালের মধ্যেও ছিল। 
১১৩ কী পা লা চি লো 
'জনিযায় দেখলে প্রকৃত জহস্থা জানা- পর্বত সবর যয়া উতিত 8. ৮৯০০১ ৮ 9) 
(তারা বললঃ আপনি ভীত হবেন না।) আগন্তকরা একথা বজে তাদের বক্তব্য 
শুরু করে দেগা এবং দাউদ ভোট চুপচাপ তাঁদের কথা শুনতে থাকেন। এথেফে জালা 
গেল যে, কোন ব্যক্তি হঠাৎ নিলয়ের ব্যতিক্রম করে ফেললে সাথে সাথেই তাকে 
তিরক্কার রা উচিভ. নয়, বরং প্রথয়ে তার কথা শুনে নেওয়া দরকার, রাতে জানা হাক 
যে, এরূপ ফাতিরুম করার দৈধতা ছিল কিনা । অন্য ফেউ হজে আঁগস্তৰুদের উদ্দেশ্যে 
তৎক্ষণাৎ ঘকাবকি শুরু করে দিত, কিন্ত দাউদ (আ) আসল ব্যাপার জানার জন্য 


A রি পালা 


অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, সম্ভবত এরা , অসুবিধাপ্রস্ত। ৮৮০০ 3 


(এবং অবিচার করবেন না।) আগন্তকদের কথা বলার এ ভঙ্গি বাহাত ধুস্টতাপূর্ণ 
ছিল। প্রথমত প্রাচীর ডিঙিয়ে অসময়ে আসা, অতপর এসেই দাউদ (আ)-এর মত মহান 
পয়গন্ধরকে সুবিচার করার এবং অবিচার থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেওযা-_জগুলোর 
সবই ছিল কাগজ্ঞানহীনতা। কিন্ত দাউদ জো) সবর করেন এবং তাদেরকে গালমন্দ 
ক্রেন নি। bs 


' অভাবল্রস্ডদের ভুলল্লান্তিতে বড়দের যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা উচিত ঃ এ থেকে জানা 
গেল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন এবং সাধারণ মানুষের 
প্রয়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তার উচিত অভাবগ্রস্তদের অনিয়ম ও কথাবার্তার 
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সয়া ছোয়াদ 85৩. 


ভুজন্্ান্তিতে যথাসপ্ৰ ধৈর্য ধরা+ এটাই ভার. পদমর্যাদার দাধি। বিশেষভাবে শাসক, 
বিচারক ও মুফতীগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার ।- (রাহুল. মা"আনী ) 


Oa eS এত ভে 
নন ১91 ১০৪০ ০৯৯ ৮০৬ ১৯) এ ও- {দাউদ (আ) 


বললেন £ সে তোমার দুগ্থীকে তার দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার 
প্রতি অন্যায় করেছে ]। এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য-(১) হঘরত দাউদ (আ) .. 
এ কথাটি কেবল বাদীর বর্ণনা শুনেই বলে দিয়েছেন-_বিবাদীর বিরতি শুনেন নি। 
কোন. কোন. তঞ্ষসীরবিদ বলেন, এটাই ছিল তাঁর ভুল, যে কারণে তিনি আল্লাহ্‌র 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্ত অন্য তফসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে 
মোকদ্দার পূর্দ বিবরণ বণিত হচ্ছেনা: কেবল গ্রয়োজনী হিন্বয্গুয়ো বর্ণনা করা 
হয়েছে। দাউদ (আ) নিশ্চয়ই বিবাদীর কথাও শুনে থাকবেন। ফয়সালার এটাই 
সুবিদিত পন্থা । 


এছাড়া এমনও হতে গারে যে, রা হিতে 
কামনা করেছিল, কিন্ত তখন আদালত জথধা- কাছার়ির সময় ছিল মা এবং সেখানে 
রায় কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও ছিল না। তাই দাউদ (আ) বিচারকের 
করা নয় বরং, প্রশ্ন মৃতাবিক জওয়াব দেওয়া। | 

চাপ প্রয়োগে চাঁদা বা দান-খয়রাত চাওয়া লুষ্ঠনেয় নামান্তর ঃ এখানে দ্বিতীয় 
প্ৰণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত দাউদ (আ) কেবল এক ব্যক্তির দুঘা দাবি করাকে 
জুলুম বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ বাহ্যত কারও কাছে কোন বণ প্রার্থনা করা 
অঁপরাধ নয়। কারণ এই যে, এখানে দৃশ্যত প্রার্থনা হলেও সে কথা ও কর্মের চাপ 
সহকারে প্রার্থনা করা হচ্ছিল তার বর্তখানে তা লুষ্ঠনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল । 

এ থেকে জানা গে যে, যদি কোন ব্যক্তি কারও কাছে এভাবে কোন কিছু চায় 
যে, প্রতিপক্ষ সম্মত হোক বা না হোক, প্রাধিত বন্ত দেওয়া ছাড়া পত্যন্তর থাকে না, 
তবে এভাবে উপভৌকন চাওয়াও লুষ্ঠনের শামিল। সুতরাং যে চায়, সে ক্ষমতাসীন 
অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে এবং প্রতিপক্ষ তার ব্যক্তিত্বের চাপের. দরুন দিতে অস্থী- 
কার করতে সক্ষম না হলে তা দৃশ্যত উপচৌকন চাওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে জু্ঠন 
হয়ে থাকে। যে চায়, তার পক্ষে এভাবে অজিত বন্ত ব্যরহার ফর্সা বৈধ নয়। এ 
বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিশেষভাবে তাদের জন্য খুবই জরুরী, যারা মক্ত্ব- 
মাপ্রাসা, মসজিদ, সমিতি ও দলের জন্য টীদা আদায় করে। একনায় সে চাদাই হালাজা, 
যা দাতা পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে, মনের থুদদিতে দান কল্পে! ঘি চাঁদা আদারকারীরা 
আদায় করে নেয়, তবে এটা প্রকাশ্য অবৈধ কাধ ধলে গলা হচ্ছে। রাসুলে করীম 
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৪৯৪ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


(সা) পরিষ্কার বলেন $ ১১০ ০০ nth? I ০6) de 0০৪ I কোন 
মুসলমান ব্যক্তির মাল তাঁর মনের খুশি ছাড়া হালাল নয়। 


AT তিতা 


ফাজ-কারবারে শরীক হওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন $ 1৮1 5 


1৮:55 4৮ A Ar 


১৯ ৩০ শি এ পা ০০ -েরীকসের অনেকেই একে অন্যের 


প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে ।) এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দু'বান্তি কোন কাজ- 
কারবারে শরীক হলে প্রায়ই একের দ্বারা অপরের ' অধিকার চ্ষ্ঞ্জ হয়ে যায়। কোন 
সময় এক বান্তি একটি কাজকে মামুলী তেবে করে ফেলে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা গোনা- 
হের কারণ হয়ে যায়। তাই কাজ-কারবারে খুবই সাবধানতা আবশ্যক। 

ক শিপ পপ ঠরতীপ ডেপতা 

৮৩- ১1 ১১১ ৪ ১ দাউদের ধারণা হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা 
করেছি।) :মোকন্দমার বিবরণচক যদি হযরত দাউদ আ)-এর ভুলের দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত 
করা হয তবে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক । পক্ষান্তরে ভুলের সাথে এর কোন সম্পর্ক 
না থাকলেও উভয়পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষে বথেল্ট 
ছিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছে । একদিকে তায়া মোকদ্দমার ফয়সালা 
ত্বরাফ্বিত করার জন্য বিল সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে 
প্রবেশ করেছে । অপরদিকে মোকদ্দযা পেশ করার সময় বিবাদী চুপচাপ বসে রয়েছে 
এবং কথায় ও কাজে বাদীর কথা নিশবিধায় মেনে নিয়েছে। 


দাউদ আ)-এর কাছে আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। দাউদ আ)-এর ফয়সালা 
যে বাদীর পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বৌঝতে পারত। পক্ষ- 
ঘয়ের এই রহস্যপূর্ণ তৎপরতা ব্যক্ত করছিল যে, এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। 
দাউদ (আ)-ও টের পেয়ে গেলেন যে, এরা আল্লাহ্‌ প্রেরিত এবং এতে আমার পরীক্ষা 
করার উদ্দেশ্য। 'কোন কোন রেওয়ায়েত আছে যে, ফয়সালা শোনার পর তারা একে 
সি মুহূর্তের মধ্যে আকাশে চলে যায়। 


পোল পর পা পা CI পালে পাছি তা 


15 us) ০৯৩ ৪৪) ১৯১০০ ৬-(অতপর তিনি তাঁর পরওয়ারদিগারের 


দরনারর প্লার্থনা করলেন এবং সিজদায় জুটিয়ে পড়ে রুজ্‌ হলেন।) এখানে “রুক' শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া । অধিকাংশ তক্রজীরবিদের মতে 
এতে এখানে সিজদা বোঝানো হয়েছে। হানাফী আলিমগণের মতে এ আয়াত তিলা- 
ওয়াড় করলে সিজদা ওয়াজিব হয়। 
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সূরা ছোয়াদ ৪৯৫ 


রুকুর মাধ্যমে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় হয় 8 ইনাম আবু হানীফা এ 
আয়াতটিকে এ বিষয়ের প্রমাণ মনে করেন. যে, নামাযে সিজদার. আয়াত তিলাওয়াত 
করলে যদি রুকুতেই সিজদার নিয়ত করা হয়, তবে সিজদা আদায় হয়ে যায়। কারণ, 
এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা সিজদার জন্য ‘রুকু: শব্দ ব্যবহার: করেছেন। যা এ 
বিষয়েরই প্রমাণ যে; কুকুও সিজদার স্থলাভিষিস্ত হতে পারে। কিন্ত এক্ষেত্রে কতিপয় 
জরুরী মাস'আলা স্মরণ রাখা দরকার £ 


6১) নামাষের ফর রুকুর মাধ্যমে সিজদা তখনই আদায় হতে পারে; যখন 
সিজদার. আয়াত নামাযে পাঠ করা হয়। নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করলে রুকুর 
মাধ্যমে সিজদা আদায় হয় না। কারণ, রুকু কেবল নামাষেই ইবাদত-_নামাযের বাইরে 
সিদ্ধ নয়। (২) রুকুর মধ্যে সিজদা তখন আদায় হবে, যখন সিজদার আয়াত তিলা- 
ওয়াত করার সাথে সাথে অথবা বেশির চেয়ে বেশি পুতিন আয়াত তিলাওয়াত করার 
পরে রুকু করে নেবে। সুদীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করার পরে রুকুতে গেলে সিজদা 
আদায় হবে না। (৩) তিলাওয়াতের সিজদা রুকুতে আদায় করার ইচ্ছা থাকলে 
রুকুতে যাওয়ার সময় সিজদার নিয়ত করতে হবে। নতৃবা সিজদা আদায় হবে না। 
অবশ্য সিজদায় যাওয়ার সময় নিয়ত ছাড়াই সিজদা আদায় হয়ে যাবে (8) তিলা- 
ওয়াতের সিজদা নামাযের ফরষ রুকৃতে. আদায় করার পরিবর্তে নামাযে আলাদা সিজদা 
করাই সর্বোস্তম। সিজদা থেকে উঠে দু'এক আয়াত ডিলাওযাত করার পর রুকুতে 
যেতে হবে।---(বাদায়ে ) 


1প পাক ৩ las পপ 


৮৮১) ০3৩০৮ ৩1 ১- (নিশ্চয় দাউদের জন্য আমার : 


কাছে বিশেষ নৈকট্য ও শুভ পরিণতি রয়েছে।) এ আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার. সমাপ্তি 
টেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ) যে ভুলই করে থাকুন, তাঁর ক্ষমা 
প্রার্থনা ও রুকুর পর আল্লাহ্র সাথে তাঁর সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।, 


তুল জাতির জন্য সতর্ক করতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন ঃ এ ঘটনা সম্পৰ্কিত 
আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দাউদ আ)-এর বিচ্যুতি যাই হোক না ক্ষেম, আল্লাহ্‌ 
তা'আঙ্গা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেও. তাকে এ বিষয়ে হুশিয়ার করতে পারতেন। কিন্ত 
এর পরিবর্তে একটি মোকন্দমা পাঠিয়ে হুশিয়ার করার এই বিশেষ পন্থা কেন অবলম্বন 
করা হল প্রকৃতপক্ষে এখানে যারা “সৎকাজে আদেশ: ও অসৎকাজে নিষেধের" কর্তব্য 
প্রান করে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে তার ভুল-ম্রান্তি সম্পর্কে 
হুশিয়ার, করতে হলে. তা প্রজা সহকারে. করতে হবে। . একাজে এমন -পশ্থা অবল্র্ছন 
করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই নিজের তুজ উপল্রখ্ধি করতে পারে এবং মৌথিক- 
ভাবে: হশিয়ার: করার প্রয়োজনই দেখা. না দেয় এর জন্য-এমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে 
কাজ. করা অধিক. ক্ষর্থকর, যাতে কারও মনে কষ্ট না লাগে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ও 
ফুটে উতে। 
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৪৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন সপ্তম খণ্ড 





TTT 





তেন রর 
৪০ 2% 50055 69৮ 


.. (২৬) হে দাউদ! আমি তোমাকে পন হল 
মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-হৃশীর অনুসরণ করো না। 
তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র পথ 
থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শান্তি, একারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে 
ভুলে ঘায়। 





তফসীরের সার-সংক্ষেগ 

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে শাসক করেছি। অতএব (এ পর্যন্ত যেমন 
করেছ, তেমনি ভবিষ্যতেও) মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করতে খেকো 
এবং ( এ পর্যন্ত যেমন রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করনি, তেমনি তবিষ্যতেও ) 
ঝিপুর তাড়নায় তাড়িত হয়ো না। (এরাপ করলে) এট। তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে 
বিচ্যুত করে দেবে। যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তাদের জন্য রয়েছে 
কঠোর শান্তি, এ কারণে যে তারা হিসাব দিবসকে তুলে যায় । 


জানুষদিক জাতব্য বিষয় | 
হযরত দাউদ জো)-কে আল্লাহ, তা'আলা নবুয়তের সাথে শাসনক্ষমতা এবং 
নামাষও দান করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শাসনকার্ষের জন্য তাঁকে একটি 
ধুনিয়াদী গথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ নির্দেশনামায় তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত 
করা হঞ্পেছে। 

১. টিটি বকা ২. সেমতে আপনার 
মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা, ৩. এ কর্তব্য গালনের জন্য নফসানী ছেয়াল- 
খুশীর অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত। 


পৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সুরা বাকারায় বণিত হয়েছে। এ থেকেই ইসলামী 
রাষ্ট্রের এ মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌ তা*আলারই। পৃথিবীর শ।সকবর্গ 
তারই নির্দেশানুষায়ী চলার জন্য আঙদিস্ট। কেউ এর বাইরে যাবে না সুতরাং মুসলমানদের 
শাসনকর্তা, উপদেষ্টা-পরিষদ অথবা আইনসভা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদনা 


করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহ্র জীইনসমূহের উপস্থাপক 
মান্স। 
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- জুয়া ছোয়াদ ৪৯৭ 


ন্যায় প্রন্থিষ্ঠাই ইসলামী দাসের. সৌল কর্তব্য 8 এখানে একথাণ্ড পরিষ্কার করে 
দেওয়া হয়েছে যে, ইসঙ্জামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠাকরা। রাষ্ট্রের অবশ্য 
না রি নাগযাদিতে ও সূরার মালালার জেরা নজর 
ইনসাফ কায়েম করা। ". ই 


ইসলাম একটি চিরত্তন ধর্ম। তাই সে শাসনকার্ষের জন্য সে সব প্রশাসনিক 
খুটিনাটি নিদিষ্ট করেনি, যেগুলো সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যায়, 
বরং সে কতগুলো মৌলিক নির্দেশ দান করেছে, যার আলোকে সর্বযুগের উপযোগী 
প্রশাসনিক খুটিনাটি নিজে থেকেই মীমাংসা করা যায়। এ কারণেই এখানে বলে. দেওয়া 
হয়েছ যে, রাষ্ট্রের আসজ কাজ ন্যায় গু সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এর প্রশাসনিক 
বিশ্লেষণ সর্বযুগের সুধী মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। 


বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক ঃ সেমতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ 
থেকে পৃথক থাকবে,- না - একীভূত. থাকবে. ব্যাপারে অপরিরর্তনীয় কোন . নির্দিষ্ট 
রিধান' দেওয়া হয়নি যা কোন কালেই পরিবতিত হতে পারবে না। যদি কোন যুগে শাসক- 
বর্গের বিশ্বস্ততা ও সততায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যাম, তবে বিচার বিভাগ ও শাসন 
জাভা কোন যুগে শাসকবর্গ এরাপ আস্থাভাজন না 
বিশ্বস্ততা ও সততার দাবি কে করতে পারত? তাই তীকে একই সময়ে শাসন বিভাগ 
ও বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বও অর্পন করা 
হয়েছিজ। খোলফায়ে-রাশেদীনের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল । আমিরুল-ু*মিনীন 
নিজেই বিচারকার্য পরিচালন, করতেন । পরবর্তী ইসলামী “রাস্ট্রসমৃহে এ পদ্ধতির 
পরিবর্তন করা হয় এবং আমিরুল-মুর্পশমনীনকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান বিচারপতিকে 
বিচার বিভাগের প্রধান নিষুস্ত করা হয়। 


তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আয়াতে সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে, তা 
হচ্ছে'খেয়াল-খূলির' অনুসরণ করো না এবং হিসাব দিবসের কথা সর্বদা মনেচরেখো। 
যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি, তাই এর উপর সর্বাধিক জের দেওয়া হয়েছৈ। 
যে শাসক অথবা বিচারকের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় এবং পরকালের চিন্তা থাকবে, সে-ই 
সত্যিকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। তা না হলে আপনি যত উৎকৃষ্ট 
থেকে উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল-খুশির, দুরত্তপনা সবর নতুন 
ছিদ্র-গথ বের করে নেবে। খেয়াল-খুশির উপস্থিতিতে কোন উৎরুষ্টতর আইন-ব্যবস্থাই 
ন্যায় ও সুব্চার কায়েম করতে পারে ন।। পুথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের 
পরিস্থিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে। E 
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৪৯৮ তফসীরে মা'আরেঞফ্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


দাক্সিত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম দেখার বিষয় চরিন্ত 8 এখান থেকে 
আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে, শাসক, বিচারক অথবা কোন বিভাগের প্রধান 
কর্মকর্তা নিষুক্ত' করার জন্য সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার মধ্যে আল্লাহ্‌ডীতি ও পরকাল 
চিন্তা আছে কিনা এবং তার চরিল্্ ও কর্ম কিরূপ? যদি বোঝা যায়, তার অন্তরে 
আল্লাহ্ভীতির পরিবর্তে খেয়াল-খুশির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ 
ভিগ্রীধারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষ ও. কর্মঠই হোক না কেন, ইসলা- 
মের দৃষ্টিতে সে কোন উচ্চপদের যোগ্য নয়। | 
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ad ই 1 ৮৮৬৯ 





(২৭) আমি আসমান-যমীন ও এতদৃতয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু জঘথা সৃষ্টি 
করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা। অতএব কাফিরদের জন্য, রয়েছে দুর্ভোগ অর্থাৎ, 
জাহাল্নাম। (২৮) আমি কি বিশ্বাসী ও সগুকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী 
কাফিরদের সমতুল্য করে দেব? না জাঙ্াহ্‌ভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব। 
(২৯) এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসাবে অবতীর্ণ 
করেছি, যাতে মানুষ এর জায়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন 
করে। | 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ ee 

আমি আসমান, জমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবতী কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি করিনি, 
(বরং এ সৃষ্টির ভেতরে অনেক তাৎপর্য রয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ তাৎপর্য হল এগুলোর 
মাধ্যমে তওহীদ ও পরকাল প্রমাণিত হওয়া।) এটা (অর্থাৎ সৃষ্টিকে তাৎপর্যহীন মনে 
করা) তাদেরই' ধারণা, যারা কাফির। (কেননা, তারা তওহীদ ও পরকাল অস্বীকার 
করার মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টির সর্ববৃহৎ তাৎপর্যকেও অস্বীকার করে।) অতএব কাফির- 
দের জন্য রয়েছে (পরকালে ) দুর্ভোগ . অর্থাৎ জাহান্নাম। € কেননা, তারা তওহীদ 
অস্বীকার করত। তারা কিয়ামত অস্বীকার করে, অথচ কিয়ামতের তাৎপর্য হল 
সৎকর্মীদেরকে পুরস্কার এবং দু্ধৃতকারীদেরকে শাস্তি দান! এখন তাদের কিয়ামত 
অস্বীকারের কারণে জরুরী হয়ে পড়ে যে, রহস্য বাস্তবাধ্িত না হোক, বরং সব সমান 
হয়ে যাক।) অতএব আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে তাদের সমতুল্য করে দেব,_ 
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সুরা ছোয়াদ ৪৯৯ 
যারা ফেফর ইত্যাদি করে) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে? না (শব্দান্তরে) আমি 
আল্লাহ্তীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব? (অর্থাৎ এরাপ হতে পারে মা। 
সুতরাং কিয়ামত অবশ্যন্তাবী, যাতে সৎকর্মীরা পুরস্কার এবং দুক্ষর্মীরা শাস্তি পাবে। 
এমনিভাবে তওহীদ ও পরকালের সাথে রিসালতে ঈমান রাখাও জরুরী। কেননা,) এটা 
জের্থাথ কোরআন) এক কল্যাণময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, 
যাতে মানুম এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে (অর্থাৎ এর - অলৌকিকতা ও মহে'পকারী 


বিষ্য়বন্ত অনুবাধন করে।) এবং বুদ্ধিমানগণ উপদেশ প্রহণ করে (অর্থাৎ তদনুষায়ী 
আমল করে )। 


আনুষঙ্গিক ভাতব্য বিষয় 

জায়াতসমূহের. সূন্মা ধারাবাহিকতা £ আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামের মৌলিক 
বিশ্বাস, বিশেষত পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ. আয়াতগুলো হযরত. 
দাউ্দ-ও সোলায়মান আ)-এর ঘটনাবলীর মাঝখানে খুব সূক্মম ধারারাছিকতা সহকারে 
উল্লিখিত হয়েছে। - ইমাম রাষী- বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি হঠকারিতাবশত কোন 
বিষয় বোঝতে না চায়, তবে তার সাথে বিজজনোচিত পন্থা এই যে, আলোচ্য বিষয়- 
বন্ধ ছেড়ে দিয়ে কোন অসংলগ্ন কথা শুরু করতে হবে। যখন তার চিন্তাধারা প্রথম 
করতে, হবে। এখানে পরকাল সগ্রমাপ করার জন্য এ পদ্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। 
হযরত দাউদ জো)-এর ঘটনার পূর্বে কাফিরদের হঠকারিতার জালোচনা চলছিল, যা 


AT AL TPE oo Aur পে ander 


৮০০19 ০৪ 33 Base 38৩5- আয়াতে এসে শেষ হয়েছিজ। এর 
সারমর্ম ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের প্রতি বিদ্রপ করে। 


পা পারছি তা কেটি এ পা পা AS AIT পা 18৮54 


এরই সাথে সাথে পরে বলা হয়েছে যে, 3604235 5 02 sh ৪০৭৯৭ 


(তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন।). এভাবে 
একটি নতুন বিষয় শুরু করে দেওয়া হয়েছে। কিন্ত দাউদ আ)-এর ঘটনা এ কথা রলে 
শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সুতরাং 
তুমি মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করবে। এখন আলোচ্য আয়াত থেকে 
এক অননুভূত পন্থায় পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। কারণ, যে সত্তা তার প্রতিনিধিকে 
পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয় এবং কুকমীদেরকে শাস্তি ও সৎকর্মীদেরকে 
শান্তি দিতে বলে,:সে কি নিজে এই সৃষ্টজগতে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে 
না? অবশ্যই সে ভালমন্দ সবাইকে এক লাঠি দিয়ে হাকাঘার পরিবর্তে পাপাচারী- 
দেরকে শান্তি দেবে এবং সৎকর্মপরাস্নণদেরকে পুরস্কৃত করবে। এটাই তার প্রজার 
দাবি এবং এটাই জগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য। এই লক্ষা বাস্তবাক্সংনর জন্য কিয়ামত ও পরকাল 
জবশ্যন্তাবী। যারা পরকাল অস্বীকার করে, তারা যেন গরোক্ষতাবে এ দাবিই করে যে, 
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৫০০ তফসীরে মা'আত্েকুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এ জগৎ এমনি উদ্দেশাহীন ও অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভালমন্দ সব মানুম 
জীবন-যাপন .করে মরে যাবে এবং এরপর তাদের জিক্তাসাকারী কেউ থাকবে না)» কিন্ত 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রায় যারা বিশ্বাসী তারা. একথা কিছুতেই মেনে নিতে প্রারে না 


688 AJ} পা: AAAS 


পে কি বিশ্বাসী.ও সৎকর্মী- 


দেরকে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ-সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করে দেব, না গয়ছিষ্গায়দেরকে 
পাপাচারীদের সমান করে দেব?) অর্থাৎ এমন কখনও হতে পারে না। বরং উভয় দলের 
পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এ থেকেই জানা গেল যে, পরকালীন বিধানাবিীর 
ক্ষেত্রে মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হবে। এ পুথিবীতে হয়তো এমনটি সম্ভবপর 

যে, কাফিররা মুর্পমন অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ সৃখ-শাস্তি প্রাপ্ত হবে। এ থেকে একথাও বলা 
বা নাতে সানা জা, পার বো অভি রা দের 
বরং কাঞ্চিরকে মুসলমানের সমান মানবিক অধিকার দেওয়া যেতে পারে । সেমতে 
ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্পদায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তাদেরকে 
যাবতীয় মানবিক অধিকার মুসলমানদের সমানই দেওয়া হবে। | 
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রণ 


0৩০) জামি দাউদকে সোলায়মান দান করেছি। সে একজন উত্তম বান্দা। 
সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। (৩১) খন তার সামনে জপরাহে, উৎর্রচ্ট:জহ্ররাক্দি পন্য 
করা হল, (৩২) তখন সে বললঃ জামি তো জামার পরওয়ার দিগারের স্মরণ বিস্মৃত 
হয়ে সম্পদের অহব্যতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি-_এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। (৩৩) এগুলোকে 
জামার কাছে ফিরিয়ে জান। অতগর সে তাদের গা ও গলদেশ ছেদন করতে গুরু 
করল । 





তক্ষলীয়ের সার-সংকগ 

আর আমি দাউদ (আ)-কে প্র সুলায়মান (আ) দান করেছি। সে ছিল উত্তম 
বান্দা, (আল্লাহ্র বদকে )- খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিল। (কাজেই তার সে কাহিনী 
ক্মরলীয়,) যখন € কোন এক) অপরাহে তার সামনে উৎকৃষ্ট (জাতের) অস্বরাজি 
( যা জিহাদের উদ্দেশ্যে রাখা হত) উপস্থিত করা হল;,-(আর সেওলো পরিদর্শনে এত, 
বিলম্ব হয়ে গেল যে, দিন শেষ হয়ে গেল এবং নামায জাতীয় কোন একটি - নিয়মিত, 
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” সূরা ছোয়াদ ৫০১ 


ইবাদত ব্যাহত হয়ে গেল। তার ভীতি ও প্রতাঢের, কারণে কোন কর্মচারীও তাকে 
এ বিষয়ে অবহিত কল্পতে সাহস গেল না। অবশেষে যখন নিজেই টের পেলেন, ) 
তখন তিনি বললেনঃ আমি আমার পরওক্কারদিগারের স্মরণ (অর্থাৎ নামাষ) বিস্মৃত 
হয়ে: এই! সঙ্গদের মহববতে মগ্প হয়ে পড়েছি। এমনকি সূর্য আড়ালে: (অর্থাৎ অস্তা- 
চলে) অস্তমিত হয়ে গেছে। (অতপর কর্মচারীদে রকে আদেশ দিলেন $) অশ্ররাজিকে 
জাবার . আমার সামনে আন। (আদেশ মত আনা হলে)-:তিনি (তরবারি দ্বারা) 
সেগুলোর পা ও গল্গদেশ ছেদন করতে..গুরুকরজেন। (অর্থাৎ যবেহ্‌ করে ফেললেন) 


7; আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত সুলায়মান (আ)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা 
হয়েছে। এ ঘটনার প্রসিদ্ধ বিবরণ তাই, যা উপরে তফসীরের সার়-সংক্ষেপে বর্ণিত 
হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরক্ত জুলাম্মমান (আ) অঙ্বরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে 
মপ্প হয়ে পড়েন যে, নামাষ পড়ার নিয়মিত সময় আসর অতিবাহিত হয়ে. যায়! পরে 
সম্থিৎ ফিরে গেয়ে তিনি সমস্ত অশ্ব যবেহ্‌ করে দেন। কেননা, দির কারস ভারা 
স্মরণ বিস্নিত হয়েছিল। ৮ 


এ নামায নফল হলেও কোন আপত্তির কারণ নেই। কেননা, পয়গম্বরগপ এত- 
টুকু ক্ষতিও পূরণ করার চেস্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা ফরয নামায হলে তুলে 
যাওয়ার কারণে তা কাষা হতে পারে এতে কোন গোনাহ্‌ হয় না। কিন্ত সুলায়মান 
আট) স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন। 

“এ তফসীরটি কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে- 
' কাসীরের ন্যায় অনুসন্ধানী আলিমও এই তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আল্লামা 
সুযূতী বঞিত রসুলে করীম (সা)-এর এক উক্তি থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া 
ষায়। উক্ভিণটি নিম্নরূপ £ 


সপ 35 8 58 ০ (৮9 ও BI he GH ৩০ নত এই fl? 
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আল্লামা সুসূতীর মতে. এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য। আল্লামা ছসায়মী বে) 
মজমাউষ্‌ ফঃওয়ায়েদ গ্রন্থে -এ হাদীস উদ্ধৃত করে লেখেন £ . 

“তিবরানী এ হাদীসটি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এতে একজন বর্ণনাকারী 
সাঈদ ইবনে বশীর রয়েছেন যাকে: শো'বা প্রমুখ নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইবনে মুঈন 
প্রমুখ দুর্বল বলেছেন। অবশিষ্ট সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।” 


এ হাদীসের কারণে বণিত তফসীরটি খুব মজবুত। কিন্ত এতে সন্দেহ হয় যে, 
অস্থরাজি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা 
একজন --পঞ্পগস্ধরের পক্ষে শোভা. পায়-না। :কিন্তু তফসীররিদগণ এর জওয়াবে বললেন 
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৫০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যে, এ অশ্বরাজি সুলায়মান (আ)-এর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তার শরীয়তে 
গরু, ছাগল ও উটের ন্যায় অশ্ব কোরবানী করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অন্থরাজি 
বিনষ্ট করেননি, বরং আল্লাহ্‌র নামে কোরবানী করেছেন। গরু, ছাগল ও উট কোর- 
বানী করলে- যেমন তা বিনষ্ট করা হয় না, অন্থরাজির বেলায়ও তাই হয়েছে! (রাহুল 
যাসআনী) 

কিন্ত আলোচ্য আয়াতসমূহের আরও একটি তফসীর হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস রো) থেকে বগিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বর্পনা করা হয়েছে। 
এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, হযরত সোলায়মান (আ)-এর সামনে জিহাদের জন্য 
তৈরি অঙ্বরাজি পরিদর্শনের নিমিত্তে পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব" আনন্দিত 
হন। সাথে সাথে তিনি বললেন £ এই অঙশ্বরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত ও মনের 
টান, তা থাধিব মহব্যতের কারণে ময়, বরং আমার পালনকর্তার স্মরণের কারণেই। 
কারণ এগুলো জিহাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। জিহাদ একটি উচ্চত্তরের ইবাদত। 
ইতিমধ্যে অশ্বরাজির দল তাঁর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেন ঃ 
এগুলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত কর। সেমতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি 
অশ্বরাজির গলদেশে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন। 


ABT A AL 


এই তফসীর অনুযায়ী 13 455? বাক্য ৬” কারণার্থে বাবহাত হয়েছে এবং 


৬৬ {9-এর সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে। এখানে €৮০-*এর অর্থ 
কর্তন করা নয়। বরং আদর করে হাত বুলানো। 


প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেজ ইবনে-জরীর, তাবারী, ইমাম রাষী প্রমুখ 
এ তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই তফসীর অনুযায়ী সম্পদ নস্ট 
করার সন্দেহ হয় না। 

কোরআন পাকের ভাষাদৃষ্টে উভয় তফসীরের অবকাশ আছে। কিন্ত প্রথম 
তফসীরের পক্ষে একটি হাদীস থাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি পয়েছে। 


সূর্য ফিরিয়ে জানার কাহিনী £ কেউ কেউ প্রথম তফসীর অবলম্বন করে আরও 
বলেছেন যে, আসরের নামাষ কাযা হয়ে যাওয়ার পর সোলায়মান (আ) আল্লাহ্‌ তাআলার 
কাছে অথবা ফেরেশতাগপের কাছে সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। 
সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি নিয়মিত ইবাদত পুর্ণ করেন। এরপর পুনরাক় 


“ASS 
সূর্য অস্তমিত হয়। তাদের মতে & 5 ১) বাক্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। 
কিন্তু আল্লামা আলুসী প্রমুখ অনুসন্ধানী তফসীরবিদগণ এই কাহিনী খণ্ডন করে 


“ASS 


বলেছেন £ ৯9১) বাক্যের সর্বনাম দ্বারা অস্বরাজিই বোঝানো হয়েছে-সর্য নয় । 
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এর কারণ এটা নয় যে, সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আল্লাহ্‌ তা’অলার 
নাই, বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কোরআন ও হাদীসের কোন দলীল দ্বারা প্রামাণ্য 
নয়।--(রাহল মা'আনী ) 


আল্লাহ্র স্মরণে শৈথিল্য হলে. নিজের. উপর শান্তি নির্ধারণ করা ধর্মীয় মর্খাদা- 
বোধের দাবি ঃ সর্বাবস্থায় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সময় আল্লাহ্‌র 
স্মরণে . শৈথিল্য' হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোন মুবাহ্‌ (অনুমোদিত ) 
কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া জায়েয ৷ ' সূফী বুযুর্গগপের পরিভাষায় একে “গায়রত' 
বলা ইয়।---(বয়ানুল কোরআন ) 

কোন সৎকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নিজের উপর এধরনের শাস্তি নির্ধারণ 
করা আত্মগুদ্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা বরং পছন্দনীয়তা জানা 
যায়। 'হুযুরে আকরায সো) থেকে বণিত আছে যে, একবার আবু ভূহায়ম রো) তাঁকে 
একটি শামী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যখচিত। তিনি চাদর পরিধান 
করে নামা পড়লেন. এবং ফিরে এসে হযরত আয়েশাকে বললেন, চাদরটি আবু জুহায়মের 
কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা নামাযে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্ষের উপর পড়ে 
গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।--€ আহকামুল 
কোরআন) 

এমনিভাবে হযরত আবূ তালহা (রা) একবার তাঁর বাগানে নামাষরত অবস্থায় 


এরুটি পাখীকে দেখায় মশগুল হয়ে যান। ফলে নামাযের নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। 
পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন। 


কিন্ত স্মরণ রাখা দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত । 
কারণ, অহেতুক. কোন. সম্পদ বিনষ্ট করা জায়েষ নয়। সুতরাং সম্পদ বিনষ্ট হয়, 
এরূপ কোন কাজ করা বৈধ নয়। সুফীগণের মধ্যে হযরত শিবলী রে) একবার এ 
ধরনের শাস্তি হিসাবে তাঁর বস্ত্র স্বালিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব 
শ্বে'রানী রে)-র মত অনুসন্ধানী সূফী বুষুর্গগণ তার, এই কর্মকে সঠিক বলে আখ্যা 
দেন নি।-_রোহুল মা'আনী ) 


- হ্যক্তিগতভাবে রাজোর কাজকর্ম দেখাশোনা করা শাসনকর্তার উচিত £ এ ঘটনা 
থেকে আরও- জানা যায় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগ- 
সমূহের কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশোনা করা উচিত; কাজকর্ম অধীনহুদের উপর ছেড়ে 
নিশ্চিত বসে থাকা উচিত নয়। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আ) অধীনম্থদের 
প্রাচুর্য সত্বেও স্বয়ং অঙ্বরাজি পরিদর্শন করেন। খলিফা হযরত উমর (রা)-এর কর্ম 
থেকেও তাই প্রমাণিত আছে। | 


এক ইবাদতের সময় জন্য ইবাদতে মশগুল থাকা ভুল ৪8 এ ঘটনা থেকে আরও 
প্রযাঙ্গিত-ছুষ্জ যে, এক ইবাদতের নিদিষ্ট সময় অন্য ইবাদতে ব্যয় করা অনুচিত। 
বল্সা বাহুল্য, জিহাদের অশ্ব পরিদর্শন করা একটি বৃহত্তম ইবাদত, কিন্ত সময়টি ছিল এ 
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ইবাদতের পরিবর্তে নামাষের জন্য নিদিষ্ট। তাই হযরত সোলায়মান (জা) একে 
ভুল পণ্য করে তার প্রতিকার করেছেন। এ কারণেই. আমাদের ফিকাহ্বিদগ্গণ . লিখেন ঃ 
জুম'আর আযানের পর যেমন ক্রয়বিক্রয়ে মশগুল থাকা জায়েষ নয়, তেমনি -ভুমণ্আল 
নামাযের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়াও বৈধ নয়, যদিও তা তিলা- 
ওয়াতে-কোরআন অথবা নফল পড়ার ইবাদত হয়। 


১৫০৪ £ 5 dE CG (568 গর্বে ২৩ 


098) সি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনে 
উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। জতগর সে রুজু হল। 








আঁখি সোলায়মাম (আ)-কে ( অন্য এক উপায়েও) পরীক্ষা করলাম এবং তার 
সিংহাসনের উপর. রেখে দিলাম 54 দেহ। অতপর তিনি (আল্লাহ্‌র ক) 
কয হঞান। রি 


আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত সোলায়মান আ)-এর আরও একটি 
পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই 
পরীক্ষার সময় একটি মিম্পাণ দেই সোলায়মান (আ)-এর সিংহাসনে রেখ দেওয়া হয়ে- 
ছিল। এখন সে নিষ্পাপ দেহটি কি ছিল, একে সিংহাসনে রাখার অর্থ কি এবং এর 
মাধ্যমে গরীক্ষা' কিভাবে হল, এসব বিবরণ কোরআন পাকে বিদ্যমান মেই এবং 
কোন সহীহ, হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাফেষ ইবনে কার্সীরের সে মনোভাব 
এখানেও তাই দেখা যায় যে, কোরআন পাক যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, 
তার বিশদ বিবরণ “দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেবল এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখা, 
উচিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সোলায়মান (আ)-কে ফোন ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, 
যার ফলে তিনি আল্লাহ্র দিকে আরও বেশি ছু হয়েছিজেন। এতেই কোরআন 
পাকের আসল লক্ষ্য অজিত হয়ে যায়। 


2 তবে কোন কোন তফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ খোঁজ করারও প্রয়াস পেয়ে- 
ছেন। তাঁরা এক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি 
নির্ভেজাল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত। উদাহরণত হযরত সোলায়মান (আ)- 
এর রাজত্বের রহস্য তাঁর আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন-এক শয়তান এই আংটি 
করায়ত্ত করে নেয় এবং এর কারণে সে সোলায়মান (অ৷)-এয সিংহাসনে তাঁরই আকাতি 
ধারণ করে ধাদশাহ্‌ রাপে জেঁকে বসে। চল্লিশ দিন পর" সোলায়মান (আ) সে আংটি 
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একটি মাছের পেট খেকে উদ্ধার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন -লাত কষগ্পতে সমর্থ 
হন। এই রেওয়ায়েতটি আরও কতিপয় কাহিনীসহ কয়েকটি তফসীরপ্রন্থেও- উল্লিখিত 
হয়েছে। কিন্ত হাফেজ ইবনে কাসীর 55855575954 
পর লিখেন ঃ 


রিনি রা টিপি 
বাহ্যত এসব মিথ্যা কাহিনী তাদেরই অপকীতি।” সুতরাং গাজার জেড তে 
আলোচ্য আয়াতের ত্ষসীর বলা কিছুতেই জায়েষ নয়। 


উররত লোরিরমান ভিওএ লব রর 
বধিত' আছে। আলোচ্য আয়াতের সারখ এ ঘটনার কিছু সাদৃশ্য দেখে কেউ.ফেউ একে 
আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন।” ঘটনার: সারমর্ম এই £ একবার 
হযরত সোলায়মান (আট) স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ. রাক্িতে আমি সকল 
বিবির সঙ্গে সহবাস. করব এবং তাদের, প্রত্যেকের গর্ড থেকে এক একটি পু সন্তান জন্ম- 
প্রহণ্‌ করবে। . তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। কিন্ত এ মন্যোভাব ব্যক্ত করার 
সময় তিনি ইনশাআল্লাহ’ বলতে ভুলে গেলেন। একজন মহায়ান্য গা দরের এ হট 
আল্লাহ্‌ তা'আলা পছন্দ করলেন না এবং তিনি তার দাবি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে দিজেন। 
কিযে কযা জিবিরি জনা দত: কাছনের লাউ থেকে একট মৃত ও পাহ্গবিহী সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হল। ক 
* কোন কোন তফসীরবিদ এ ঘটনার ভিত্তিতে বলেন £ স্রিংহাসনে নিল্পাণ দেহ 
রাখার অর্থ এই যে, সোলায়মান (আ)-এর জনৈক চাকর এ মৃত সস্তানকে এনে তাঁর 
সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে সোলায়মান (আ) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর ইনশাআল্লাহ্‌ না 
বলার ফজ। সেমতে তিনি আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হলেন এবং কমা প্রার্থনা ক্রলেন্‌। - 


কাষী 'আবুস সউদ, আল্লামা আলু; জমুখের:: কত ফিল হি হীরার 
এ তফসীর অবলম্বন করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রে) বয়ানুল কোরআনেও 
তদনুরীপ তফসীর করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে: এ ঘটনাকেও জায়াতেক্স অকাটা-তলীর 
বলা যায় না। কারণ, এ ঘটনার সবগুলো রেওয়ায়েতের মধ্যে কোথা: রা প.. নিদর্শন 
পাওয়া 'যার না হে, বসূলুজাহ্‌ (সা) ঘটনাটি আজোচা, আয়াতের তষসীর প্রসঙ্গে উস 
করেছেন। ইমাম বুখারীর হাদীসটি কিতাবুল জিহাদ, কিতারুল আছিয়া,. কিতাবুল 
আহিলা ভৱতি সনা নন নে চরকে জারা 


A পা শা 


সূরা: ছোল্পাদের তফসীর প্রসংগে কোথাও : এর উদ্ভেখ নেই, বরং ২৫০ ৩) ০৯ 


আয়াতের অধীনে অন্য একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃতি করেছেন। অথচ এই হাদীসের চান 
বরাত পর্যন্ত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে. ইমাম বুখারীর মতেও হাদীসটি আলোচায 
আয়াতের তফসীর নয়: বরং রস্দুজাহু, (সা) অন্যান্য ০০ 
৬৪ মি নি নথ “EEL. টু ২ 
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৫০৬ তফ্ষসীরে মা'আরেক্ুল-কোরআন।। সপ্তম খণ্ড 


অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে এটাও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা । এটা কোন 
জায়াতের স্ুক্ষসীর হওয়া জরুরী নয়া 

তৃতীয় এক তফসীর ইমাম 'রাষী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা প্রহ” যে, সোলার- 
মান (আ) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এত দুর্বল হয়ে গড়েন যে, 
যখন: তীক্ষে-সিংহসনে বসানো হত, তখন মনে হত যেন. একটি নিষ্পাপ দেহ সিংহাসনে 
রেখে দেওমা হয়েছে। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তীকে সুস্থত দান কর্েন। তথন তিনি 
আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া 
তিন্নি তবিয়্যতের জন্য নজিরবিহীন রাজত্বের জন্যও দোয়া করেন।... 


কিন্ত-ঞ তফসীরও অনুমানতিত্িক,। কোন্পআন পাকের ভাষার সাথে এর তেমন 
সিলা নেই এবং ;কোন রেওয়ায়েতোও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। 


রী বার্তব সু এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, 
তার নিশ্চিত বিবরণ জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। আমরা এ জন্য আদিম্টও 
নই। সুতরাং এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সোলায়মান (আ)-কে 
ক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহুর দিকে অধিকতর রুজু হয়েছেন। 


ডিও উল্লেখ করার আসল, উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়া দেওয়া 
যে, ত ভারা কোন নিলদানিদ অধরা, পরীকার ভিত হযে তাদের পক্ষেও সোলায়মান 
এ iPod Sathana Sih ID বস্তুত সোলায়- 
মান (আ)-এর প্ররীক্ষার বিষয়টির, বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর সমর্পণ 
রুরাই বান্ছনীয়।. 





৬ jE 





ow হেড 2৫ ত এ ৫ নিত 27 20898 
KEE এ 152 এ 
A ৩০ কজন নিন 36 BAP $ 


(৩৫) সোলায়মান হলল £ হে আগার পালনকর্তা, জামাকে মাফ করুন এবং 
জামাকে এমন সাআাজ্য দান করুন ঘা আমার পরে জার কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় 
জাগনি মহাদাতা। (৩৬) তখন জামি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, ঘা তার 
হুকুমে অবাধে প্রবাহিত. হত যেখানে সে পৌছাতে চাইত। (৩৭) জার সকল শয়তানকে 
তার অধীন করে দিলাম অর্থাৎ যারা ছিল প্রাসাদ -নির্মীণকারী ও তুবুরী (৩৮) এবং 
জন্য জারও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা জাবন্ধ থাকত শৃংঘলে। (৩৯) 
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সূরা ছোয়াদ ও ৫০৭ 


এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব এপ্তলো কাউকে দাও অথমা বদিজে রেখে দাও-_-এর 
কোন হিসাব দিতে হবে না। (৪০) নিশ্চয় তার জন্য আমার কাছে রয়েছে গর্থাদা ও 
শুভ পরিপতি। 





তে i 

[হযরত সোলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র কাছে] দোয়া করলেন, হে আমার পালন- 
কর্তা, আমার (বিগত) টি ক্ষমা করুন এবং ( ভবিষ্যতের জন্য) আমাকে এমন 
সাম্রাজ্য দান করুন, যা আমাকে ছাড়া আমার আমলে) কেউ পেতে পারবে না 
(কোন অদৃশ্য সাজসরঞ্জাম দান করুন, অথবা আমার জমর্সাময়িক রাজন্যবর্গকে 
এমনিতেই পরাভূত করে দিন, যার্তে কেউ আমার মুকাবিলা করতে সমর্থ না হয়)। 
জাঁগনি 'মহাদাতা (এ দোয়া কবূল করা আপনার জন্য কঠিন নয়)। তখন (আমি তার 
দোয়া কবুল করলাম এবং তার নটি ক্ষমা করে দিলাম। এছাড়া ) আমি বাতাসকে 
তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে যেতে 
চাইত ( ফলে অশ্বরাজির প্রয়োজন থাকেনি )। জিনদেরকেও তার 'অধীন করে দিলাম 
অর্থাৎ প্রাসাদ নির্মাণকারীদেরকে এবং ( মর্ণিমু্ডণ আহরণের অন্য) ডুবুরীদেরকে « এবং 
অন্য আরও অনেক জিনকে যারা শৃংখলে আবদ্ধ থাকত। (সম্ভবত অপিত দায়িত্ব 
‘পালন না করা অথবা তাতে শ্রটি করার কারণে তাদেরকে শার্ঙিস্বরাপ শৃংখলিত, করা 
হত। এসব সাজসরঞ্জাম দান করে আমি বললাম ঃ ) এগুলো আমার দান। অতএব 
এগুলো কাউকে দাও অথবা না দাও, এজন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না। (অর্থাৎ 
আমি তোমাকে যেসব সাজসরঞ্জাম দিলাম, এতে অন্যান্য রাজা-বাদশাহ্‌র ন্যায় তোমাকে 
কেবল কোষাধ্যক্ষে ও ব্যবস্থাপকই নিযুক্ত করিনি, বরং তোমাকে মালিকও.করে দিলাম। 
দুনিয়াতে প্রদত্ত এসব সাজসরঞ্জাম ছাড়াও) তীর জন্য আমার কাছে রয়েছে (বিশেষ ) 
নৈকট্য ও উচ্চপর্যায়ের) শুভ পরিণতি (যার ফলাফল পূর্ণরাপে পরকালে প্রকাশ পাবে )। 


জারেছি রাড নি 


AT Aw পণ A aT OAS A 


৯৯ ৩৫১৪ ০১৯% ০ (9 পদকে এমন সামা দিম 


যা আমার পরে কেউ পেতে পারবে না।) কেউ কেউ এ দোয়ার অর্থ বর্ণনা করছেন 
যে, আমার আমজে আমার মত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়।.. 
BS ROR abi ASE RE ‘আমাকে ;ছাড়া’। হযরত থানভীও এরা" 
অনুবাদই- ফরেছেন। কিন্ত অধিকাংশ তফসীরধিদের মতে এ”দোয়ার অর্থ এই যে, 
আমার পরেও কেউ যেন এরাপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়।, সুতরাং বাস্ধবও' তাই 
দেখা "যায় . হযরত সুলায়মান (আ)-কে যেরূপ 'সাগ্রাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন 
রাজত্বের অধিকারী পরবর্তীকালেও কেউ. হতে পারেনি। কেননা বাতাস অধীনন্থ 
হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এণ্ডলো পরধতীকালে কেউ লাড করতে পারেনি। 
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৪০৮ তফসীরে মা'আয়েফুল. কোন্পআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কেউ কেউ বিভিন্ন জান্সদ 9. সাধনার মাধ্যমে কোন কোন জিনকে বশীভূত করে নেয়। 
এটা-জ্বার পরিপক্থী-নয় ।' কেননা, হযরত সুলায়মান (আ)-এর জিন ' বশীভূতকরণের 
সাথে এর কোন তুলনাই হয়. না। আমল বিশেষক্তরা দু'একজন অথবা কম্মেকজন 
জিনকে. বশীভূত করে নেম । কিন্তু. সোলায়মান (আ) জিনদের উপর যেরূপ সবব্যাপী রাজত্ব 
কায়েম করেছিলেন, তদ্র.প কেউ কায়েম করতে পারেনি । 


কলার ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া ঃ এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, পয্পগম্বর- 
গণের কোন দোয়া আল্লাহ্‌ অআলার অনুমতি ব্যতিরেকে হয়, না। হযরত সোলায়মান 
(আ) এ. দোয়াটিও আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই করেছিলেন. ক্ষমতা লাভই এর- উদ্দেশ্য ছিল 
না, বরং এর পেছনে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধানাবলী প্রয়োগ করা ও সত্যকে সমুন্নত করার 
অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল্প। আল্লাহ্‌ তা'আল্লা জানতেন যে, রাজত্ব লাভের পর সোলায়মান 
(আ) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই কাজ করবেন এবং প্রতিপড়ি জাতের বাসনা 
তাঁর অন্তরে স্থান পাবে না। তাই তাঁকে এরাপ দোয়ার অনুমতি দেওয়া হয়.এবং তারবুলও 
করা হয়,। কিন্ত সাধারণ মানুষের জন্য নিজের গক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা প্রার্থনা করা হাদীস 
নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে -প্রভাব-প্রতিগভি. ও-..ধনসম্পদ ল্মাড়ের কামনা-বাসন! 
শামিল হয়ে যায়। সেমতে কেউ যদি এরূপ বাসনা. থেকে মুক্ত থাকবে. বলে দৃঢ় বিশ্বাসী 
হয় এরং সত্যকে সমুন্নত করা ছাড়া অন্য কোন. উদ্দেশ্যে ক্ষমতা লাভ করার প্রত্যাশী না 
হয়, তবে তার জন্য রাস লাভের দোয়া করা বৈধ।-_র্রেহল মা'আনী) 


LARA CL. FA 5-3 bed 


০, ১৬০০৫ ৩08 সেজিত অবস্থার ) জিন জাতিকে বশীকরণ এবং 


তারা খে যৈঁ কাজ করত, তার বিবরণ সূরা সাবায় বলিত হয়েছে । এখানে বলা হয়েছে 
যে, অবাধ্য জিনদেরকে সোলায়মান (আ) শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন 
এটা জরুরী নয় যে, এগুলো দুষ্টিপ্রাহ্য লোহার শিকল্পই হবে। বরং.জিনদেরকে আবদ্ধ 
করার জন্য অন্য কোন গশ্থাও অবলম্বন করা সম্ভব, যা সহজে বোঝাবার জন্য এখানে 
শিকল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে । 
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4525 25 82763, afl 
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"সূরা ছোয়াদ '- ৫০৯ 


(৪৯) স্মরণ করুণ জামার বান্দা জাইউবের কথা, ক্ষন গে তার পাজনকর্তাকে 
আহ্বান করে বললঃ শয়তান: আমাকে হন্ত্রপা ও কম্টে পৌছিয়েছে। (৪২): ভুমি 
তোমার গা দিয়ে ভূমিতে জাঘাত কর। ঝরা: নির্গত হল গোসল: করাক অন্য শীতল 
ও গান করার জন্য। (৪৩) জামি তাকে দিজাক্ম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত জার 
জনেক জামার গক্ষ থেকে রহমতত্বরাপ এবং বৃদ্ধিমানদের জন্য উপদেশম্বরাপ। 
(88) তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃপ-শলা নাও, তা দ্বারা ম্জবহাত ক্যা এবং; লগ 
ভঙ্গ করো না।. আমি তাঁকে গেল্সাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা সে; কিনি 
্রত্যাবর্তনশীল। 


হত 





তফঙ্গীরের সার-সংক্ষেগ 

আপনি আমার বান্দা আইয়্যুব আ)-কে স্মরণ করুন, যখন সে তার পালন- 
কর্তাকে আহবান করে বললঃ শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কঙ্টে ফেলেছে। [ এই যন্ত্রণা 
ও কুচ কি ছিল, এ সম্পর্কে ইয়াম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, - হযরত, আইফঘ্যুর (আ)-এর অসুস্কতার.সময় শয়তান চিকিৎসকের বেশে 
আইউব (আ)-এর পড্মীর সাথে সাক্ষাৎ -করেছিল। তিনি তাকে. চিরিঞসক সনে করে 
চিকিৎসা করতে অনুরোধ করলেন। সে বলন্প ঃ এই শর্তে চিকিৎসা -করতে পারি যে, 
আরোগ্য লাভ করলে এ কথা বলতে হরে ঃ “তুমি তাকে আরোগ্য.-দান .করেছ।”7$ 
উক্তি, ছাড়া আমি জন্য কিছু,ন্জরানা চাই না। পত্নী আইয়্যুব আ)-কে1এ-ক্রুধা জানালে 
তিনি বললেন, হায়রে তোমার সরলতা, সে তো শয়তান ছিল। আমি প্রতিষ্ষা- করছি, 
যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন, তবে তোমাকে ,একুশ' বে্াঘাত 
করব। এ ঘটনা থেকে আইয়্যব (আ) ভীষণ কষ্ট পেলেন। তার অসুস্থতার সুযোগে 
শয়তানের এতদূর দুঃসাহস হয়েছে যে, বিশেষ করে তাঁর পত্নীর মুখ দিয়ে উমনু,বাক্া 
উচ্চারণ করাতে চেয়েছে, যা বাহাত শিরকের কারণ। হযরত আইউব (আ) রোগ 
দূরীকরণের জন্য পূর্বেও দোয়া করেছিলেন । কিন্ত এ ঘটনার পল তিনি-আরিঙ বেশি 
আদেশ দিলাম £] তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। (বন্ধত "আঘাত করীয়ি 
পর) সেখানে একটি ঝরনা সৃষ্টি হয়ে গেল। (অতপর আমি তাকে  বললান্গ ১5:৭৬ 
(তোমার জন্য) গোসলের ও পান করার্:শীত্লপানি। (অর্থাৎ; &$থকে গোসল কর 
এবং পান কর। গোসল ও পান করার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে, গেল) আমি তাকে দান 
করলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের মতৃ.(গ্রপনায়) আরও অনেক (দিলাম) আমার 
বিশেষ রহমতের কারণে এবং বুদ্ধিমানদের জন্য স্মরণীয়. হয়ে থাকার কারণে 1. অর্থা৪ 
বুদ্ধিমানরা স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সবরকারীদেরকে কিরাপ প্রতিদান দেন।: 
অতপর. আইয়ুব (আ) প্রতিজ্ঞা, পূর্ণ করার ইচ্ছা করলেন।. যেহেতু তীর পদবী অসুস্থ 
অবস্থায় তার অসাধারণ সেবা-গুহ্দ্া করেছিলেন এবং কোনু গোনাহেও জনিত "দিলেন 
না, তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় রহমতে তাঁর শান্তি হাল্কা করে দিলেন এরং.রললেন $. 
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6১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হে আইউয,] তুমি তোমার “হাতে একমুঠো চিকন শলা নাও ( যাতে একশ’ শলা থাকবে) 
:খ্তপড়- তা দ্বাকা আঘাত কর এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো না। [ সেমতে তাই করা হল। 
গ্র্তাপর আইফ্ুব (আট-এর প্রশংসা করা হচ্ছে-_] নিশ্চয় আমি তাকে (খুব) সবরকারী 
রি সে ছিল বড়ই ভাল, (আল্লাহ্‌র দিকে ) 55008 


হজ রাত | 

রসূলে করীম সো) কে সবর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এখানে আইয়্যুব (আ)-এর 
কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আছিয়া বণিত 
হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বণিত হচ্ছে £ | 


ri JI 0 পাঞড পা 


elds 3 Eh lbs ০০৮০4 (শয়তান আমাকে যত৷ ও কষ্ট দিয়েছে।) 


খর মন্ত্রণা ও কল্টের ধিবরণ দিতে গিয়ে কোন কোম তফসীরবিদ বলেন, হযরত আইউব 
(জা) যে' রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা শয়তানের প্রবলতার কারণে দেখা দিয়েছিল। 
ঘটনা এই যে, একবার ফেরেপতাগণ আইয়্যব আ)-এর খুব প্রশংসা করলে শয়তান 
প্রতিহিংসায় অস্থির হয়ে গেল। সে আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করল ঃ আমাকে 
তার দেহ, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর এমন প্রবলতা দেওয়া হোক, যদ্দ্বারা আমি 
গার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে গারি। আল্লাহ্‌ তা'আলারও উদ্দেশ্য ছিল আইউব 
জো)-কৈ পরীক্ষা -করা। তাই শয়তানকে তার প্রাধিত অধিকার দেওয়া হল। অতপর 
সে তাঁকে রোগাক্রান্ত করে দিল। 

ক 'কিন্ত- বিজ তফসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেনঃ কোরআন পাকের 
বর্ণনা অনুযায়ী শয়তান পয়গন্বরগণের উপর প্রবলতা অর্জন করতে পারে না। তাই 
এটা সম্ভব নয় যে, শয়তান আইউব (আ)-কে রোগাক্রান্ত করে দেবে। 


, ঢুকই কেউ বরেন, রুল্লারস্থায় শয়তান হযরত আইফ্যুব (আ)-এর অন্তরে কুমন্ত্রণা 
জার রত এতে তিনি আরও অধিক কষ্ট: অনুস্তব করতেন। আলোচ্য আয়াতে 
তাই উদ্মেখ রুরেছেন। কিন্তু এর সর্বোৎরুষ্ট ব্যাথ্যা তাই যা উপরে তফসীরের সার 
সংক্ষেপে: রণিত হয়েছে। 


হহরত আইস্যব (জা)-এর রোগ কি ছিল? কোরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে 
থরে, আইউব (আ) কোন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি 
ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি! হাদীসেও রসূলুল্লাহ, (সা) থেকে এর কোন বিবরণ বণিত 
নেই। তবে কোন কোন সাহাবীর উত্ভি থেকে জানা যায় যে, তার সর্বাঙ্গে ফোড়া হয়ে 
গিয়েছিল। ফলে ঘৃণার লোকেরা তাঁকে একটি আবর্জনার ভূগে রেখে দিয়েছিল। - 
কিন্তু গবেষক তফসীরবিদগণ এ রেওয়ায়েতের সত্যতা স্বীকার করেন নি। : তাঁরা বলেন, 
মানুষের ঘৃণা উদ্রেক করার মত কোন রোগে 'পয়গন্্রগণকে আক্রান্ত করা হয় না। 
সুতরাং হযরত আইয়্যব আ)-এর রোগও এমন হতে পারে না॥ বরং এটা কোন 
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সূরা ছোয়াদ ১৫৯১ 


সাধারথ: রোগই ছিল। কাজেই উপরোক্ত রেওযলায়েত নির্ভরহ্োঙ্গা নয়?---€ রাহুল 
মা'আনী, আহৃকামুল কোল্পআন থেকে টিন 


৪ ১০০৪৪ ছি তাহ হাতে এল না তুণশলা রত, এ ঘটনার 


ফা তীরের সারে এ লে এখানে এসম্পর্কে কয়েকটি মাস’ 
বর্ণনা করা হচ্ছে। 


প্রথম এই যে, এ ঘটনা থেকে জান। গেল, যদি কোন ব্যক্তি কাটুকে একশ' 
বেন্াঘাত করার প্রতিজ্া করে এবং পরে পৃথক পৃথক একশ’ বেল্লাঘাত করার পরিবর্তে 
সবগুলো বেতের একটি অ'টি তৈরি করে নিয়ে তদ্দ্বারা একবার আঘাত কুরে: তবে তাঁর 
প্রতি পূর্ণ ধুয়ে যায়} তাই. হযরত আইয়ুব (আ)-কে এরাগ- ক্রার১হকুম' করা 
হয়েছিল। ইমাম আবু হানীফার মাখহাব তাই। কিন্ত আল্লামা ইবনে হুম্যম. ব্লিখেছেন 
যে. এর্‌ - জন্য দুপটি-অর্ত রয়েছে -_১. সংক্ষিষ্ট ব্যভিন্্ পায়ে প্রত্যেরু্টি:-বেত দৈর্ঘযে- 
্রন্থে জাগতে হইবে এবং ২. এর কারণে কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই পেতে হবে। 
যদি সৌ্টটই কষ্ট না পঃক,-তবেপ্রতিত্ পূর্ণ হবে না), হযরত থানভী মানু জিপ 
আনে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার যে উক্তি করেছেন, তার অর্থও সম্ভবত তাই. বৃতুবা ফানাফী 
ফকীতুপ্ পরিষ্ঠার উল্লের করেছেন যে উপরোক্ত সর্তরাসহ আঘাত করা হলে প্রতিক 
72 কাদীর) 


' স্বরীক্কতের গুষ্টিতে.. কৌশল ঃ দ্বিতীয় মাসআলা এই বে, কোন'অসমীতীন এধা 
মকরাহ বিষয় থেকে অত্বিরক্ষার জন্য শরীয়তসম্মত. কোন কৌশল অবলম্বন ' করা 
জায়েয । রা ঝহুজ্য, হমরত. আইয়্যব (আ)-এর প্রতিক্ঞার আসল দাহ এই: যে, তিনি 
তীর স্ত্রীকে পূর্ণ একশ’ বেয্লাঘাত করবেন কিন্তু তার পত্নী যেফেতু 'নিয়পরাধ ছিলেন 
এবং স্বামীর নজিরবিহীন সেবাওশ্রুষা বরছিবোম” তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং আঁইয্যুর 
(আ)-কে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন এব' বলে দিলেন যে, এভাবে তীর প্রতিভা তঙগ 
হখেনা। কাই ঘটনাটি কৌপলেয় বৈধতা 'জাপন করো. তত টন ol 


ফন ়্ণ রাখা সরকার হে, এধরনের কৌশল অবনৃদন করা তা 
যখন একে শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য বানচার্ল করার উপায় না-করা হয়। পক্ষান্তরে হদি 
কৌশলের উদ্দেশ্য কোন হকদারের হক বাতিল করা হয় অথবা-প্রকাশ্য হাট কাজকে 
তার মূল প্রাণ বজায় রেখে নিজের জন্য হালাল -করা হয়, তচব এরাপ কৌশল সম্পূর্ণ 
না-ত্বায়েয ৷ উদাহরণ্ত যাকাত থেকে গা ব্ব্চানোর জন্যা কেউ কেউ বছর*পূগ ওয়ার 
সামান্য আগেই নিজের -ধনসম্পদ ভ্রীর মাজিকানায় সমর্পণ করে কিছুদিন পর জী 
স্বামীর মালিকানায়. ফিরিয়ে দেয়। যখন পঁর্ক্ী বছর কাঙ্াকাছি হয়, তয়ন জী 
আবার স্ত্রীকে দান করে দেয় । এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারও উপর যাকাত ওয়াজিব হয় 
নাঃ এললপ কোৌতর শরীয়তের উদ্দেশ্যকে বানচাল করাই অপচেষ্টা তাই হারায় । এর 
শাস্তি-হয়তো যাকাত -আদায় না করার শাস্তির চেয়েও গুরুতর হবে।-- রাহুল সা“আমী ) 
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৯২ তফসীরে মা'আরেফুজ কোরআন ॥ সপ্তম থণ্ড 


:, জসছীতীম কাজের প্রতিজ্ঞা ঃ তৃতীয় মাসআলা এই যে, কোন ঘ্যক্তি কোন অসমীচীন, 
ভ্রান্ত অথবা অবৈধ কাজের প্রতিজা করলে প্রতিষ্তা হয়ে খাবে এবং তা ভঙ্গ করলে 
কাফফারা দিতে হবে। যদি কাফফারা ওয়াজিব না হত, তবে আইয়্যুব (আ)-কে কৌশল 
‘শিক্ষানো- হত' না। এতদসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা 
'ক্লুরলে তা ভরে. কাফফারা, আদায় করাই শরীয়তের.বিধান.।- এক হাদীসে রসূলুল্লাহ 
(সা) বলেন $ যে ব্যন্তি কোন প্রতিজ্ঞা করে, অতপর দেখে যে, এ প্লতিজার বিপরীত 
কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিজার কাফফারা 
আদায় করী।' 
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সুরা-ছোয়ল- : :. ....-: ৫১৩ 


০০৪) -ললমরণ ক্লাকুন হাত ও ভোগের জধিকারী আমার বান্দা ইর্কাহীজ,. ইসহাক: 
ও  ইল্লাকুজেনা কথা ৷: (৫৮) জানি -ভাঙের এক বিশেষ -গুগ তথা পরকালের .ব্মর 
ছারা, স্বাতন্ত্য দান- করেছিলাম । (৪৭) ' জায় তারা জামার. কাছে মনোনীত :ও সৎ, 
লোকদের জন্তু: : (8৮) স্মরণ করুন. ইসমাঈল, জাল: ইয়াসা’ ও কাকি লোলা - 
কঙ্খা। “তাল্সা গ্রত্যোক্দই ওপীজন। (৪৯) এ. এক মহৎ জালোচনা। জায্াহ ডীরুদের-- 
জন্য রয়েছে উা্তষ : তিদ্ষানা---(৫০) তগ্থা-্থায়ী বসবাজেরা জালাত $ তাদের জন্য তাক: 
দরে: উল জত. করেছে! 68) - সেখানে তায়া- হেলান দিয়ে বসবে তারা খানে চাইবে 
জ্যমক্ৰ ফলমূল ও পাদীয়। (৫২) তাদের ছে: থাকবে জামতনস্রনা লমহয়ন্কা রাষাসীগ ।.. 
(৫৩) তোমাঃদরকে এরই. প্রতিশ্চৃতি দেওয়া, হচ্ছে বিচার দিবসের জন্য।: (৫৪) এটা 
আমার দেওযা দিক যা'লেষ হছ্ে'নী। (৫৫) এটা তো গুনজে, এখন দুষ্টদের জন্য 
রল্মেছে :দিক্বা্ট- ঠিকানা: (৫৬) তথা জাহাঙ্গাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে । 'অতঞব 
কত -নিষ্কস্ট সেই আবাসন্থল। (৫৭) এটা. উত্তপ্ত গানি-ও গু'জ। জডগ্ব তারা একে 
আন্মাদস.. করুক. (৪৮). -এ ধরনের জারও কিছু শান্তি আছে। (৫৯) এইতো একদল 
ভোন্গাংদর সাথ প্রবেশ: করছে । তাদের জন্য অভিনন্দন নেই$ তারা ভো জাহাক্ষাজে 
প্রবেশ যকরবে ৷: (৬০) স্তায়া; লবে, তোমাদের জন্যও তো জঙ্তিনন্দন: মেই। তোমক্লাই- 
জামাদেরকে- এ -বিখলের-/লম্মুধীন করেছ. জতএব এটি কতই মা ধুঁল্য আবাসহল।: 
(৬১) “তারা বলছে, হে জাগ্রাদের পাজনকর্া, যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে, 
জঅঙগেনি জাহামাঙক্গেতারূশ্ান্ডি (দিগুণ কয়ে দিন। . (৬২)- তারা:জারও : বলবে, জাগাদের কি 
হল য্যে জামরা যাদেরকে মন্দ জোক- বলে গণ্য করতাম, ভাদেরকে শ্রধানেওদছি নাঃ 
(৬৩) জামরা কি-:জহেডুক 'ভাদেরকে তারার পাত্র করে নিয়েছিলাম, না.:আমাদের দৃক্টি 
তু. করন্ছে? (৬৪) এটা জার্থাৎ জাহান্মামীদের গারম্পরিক, বাকনবিতপ্তা জবশ্য্ভাবী। 





"আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব আ)-কে স্মরণ করুন, যারা 
যাত বিশিষ্ট (অৰ্থাৎ হাতে কাজ করতেন ও) চোখ বিশিষ্ট ছিলেন। (অর্থাৎ তদের 
মধ্যে কর্মশক্তি...ও .ভ্ানশক্তি উভয়ই ছিল।) আমি তাদেরকে .এক বিশেষ গুণ তথা! 
পরকালের 'স্মূরণ ছারা স্বাতন্ত্য দান করেছিলাম। (বলা বাহলা, পয়গন্থবৃঙ্গণের মধ্যে 
এ গুণ পুরণমানায় বিদ্যমান থাকে।, এ বাক্যটি সংযুক্ত, করার কারণ সম্ভবত এই যে, 
গাফ্িলরা বুঝ্‌ক, পয়গন্থরগণ যখন এ টি চিন্তা থেকে মুত্তগ ছিলেন না, তন আরা, 
কোন্‌ কাতারে আছি?) আর তারা আমার কাছে 'মনোর্নীত ও.সথলোকদের অন্তড়ু ক্ৰ । 
(অৰ্থাৎ মনোনীতদের মধ্যেও সর্বোভ্তম। সেমতে পয়গ্বরগণ অন্যান্য ওলী $সথকর্মী- 
গণু, অপেক্া এট; হয়ে, থাকেন।) ইসমাঈল, আল ইয়াসা, যুলকিফলকেঁও ফ্মর্ণ 
ক্রুন। তাঁদের সবাই সজ্জনদের অন্তু ফু ছিলেন। ( অতপর তওহীদ, পরকাল. ও, 
রিজালতের কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে৷) এক উদ তো এই. হল।, (অর্থাৎ 

৬৫৮ - es ELS 
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৫১৪ তকফ্ৰসীরে মা'আরেক্ুল-কোরজান।। সপ্তম খণ্ড 


পরীগন্ব রগণেরী স্হইলাবলীর মধ্যে কাঙ্ছিযদের উদ্দেশ্যে স্লিসাজতের প্র্টার এবং মুমিনদের 
জনা উত্ত- টিক ও উত্তম কর্মের শিক্ষ।। পরকালের ভভিদান-ও শান্তি পঞ্পহিক্ত- স্থিতীয়.. 
বিষয় এই যে,) আল্লাহ্‌ ভীরুদের জন্য (পরকালে) রয়েছে স্টন্তঘভিকানা তথা স্থায়ী ত 
বসবাঙগের- জালাত,. যার দ্বার ১ তাদের জন্য উন্ম_ভ্র- খাকবে।': (অর্থাছ পূর্ব থেকেই 
উদ্মুত্তত থাকবে ।) তারা সেখানে "হেলান -দিয়ে বসব? ভারা (স্ধাদেমদের কাছে), 
চাইবে অনেক “ফলমূল ও পানীয়! তাঁদের কাছে: থাকবে আনতনস্সমা ঙগমরয়ক্ষা রমণী 
পপ (অর্থাৎ ছরগগ। হে-মুসলমানগণ,) এরই: (অর্থাৎ: উল্লিখিত রিযাতসমূহেরিই) - 
প্রতিশ্ক্তি দেওয্ হচ্ছে তোমাদেরকে হিসাব দিবসের জন্য।. নিশ্চয় জ্টাআবার লা, খোর 

কোন শেষ নেই। (অর্থাৎ চিরন্তন নিল্লামত।) এ তো: হল; সৎ ও. প্র হিষঙগারবের 
রিহযর়। (অতপর কাফিরদের সম্পরকে কথা এই ঘে,) অন্বাধ্যদের জন্য (অর্থাৎ যারা, 
তাতে. ভারা প্রবেশ করবে। অতএব কত নিকৃষ্ট সে আবাসন্ছল?: এটা কুট পা 
ওন্দজ। অতএব তারা তা-জান্মাদান করুক! এ ছাড়া আরও. এ ধরনের € অঞিয়াৎ্ড - 
এসব শান্তি রয়েছে+-.. ভবে অগ্র-পপ্তাঙ্থ এবং শক্ত .ও শক্ুত্র “তফাৎ আছে।: আমজ 
ও আহাবে সবাই শরীক :খাকাষ। :সেমতে কাফিরদের পথপ্রদর্শক. প্রথমে জাহামাহাদ 
বজবে $ ).:গই-এক দল € তোমাদের সাথে আযাছে শী -হওয়ারঃঅস্য'-য্লাহালাক্ছে) 
প্রধেশ করছে। তাদের: উপর আল্লাহ্‌র গধব- তারও - জাহাদ্গামেই প্রবেশ কৃক্পবে। 
€জর্থাৎ আযাবের যোগ্য ময়/-এমন কেউ - এলে তার আজাফনে আযদবোধ করতাম এবং ' 
তারে অভ্যর্থনা করতাম? এরা তো নিজেরাই জাহামামী, এদের. ক্রাছে- কি আনা কল্প? 
যায় এবং তাদের আগমনে আনন্দ কি ও অভ্যর্থনাই কি-_) তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা 
তাদের পথপ্রদর্শকদেরকে ) বলবে, তোমাদের উপরও আল্লাহ্‌র গযুকু.. কেননা, তো: 
আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছ। (তোমরাই আমাদেরকে বিদ্ান্ত করেছিলে। ) 
অতএব (জাহান্নাম ) কত মন্দ আবাসস্থল! ( যা তোমাদের কারণে আমাদের সামনে 
এসেছে। অতপর প্রত্যেকেই যখন একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে, তখন 
অনুসারীরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে) বলবে $ হে আমাদের পালনকর্তা, সে আমা- 
দেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তাঁর শাঁত্তি দ্বিগুণ করে দিন। তারা 
(অর্থাৎ অনুসারীরা অথবা জাহান্নামের সবাই) বলবে ঃ ব্যাপার কি, আরা তাদেরকে 
(জাহান্নামে) দেখছি না, যাদেরকে আমরা মন্দ বলে গণ্য করতাম? (অর্থাৎ মুসলমীন- 
দেরকে বিপথগামী ও মিরুষ্ট যনে করতাম, তারা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে ‘না কেন?) আমরা 
কি (অহেতুক) তাদেরকে ঠাট্টার গান্ন করে নিয়েছিলাম,' ( ফলে তারা জাহামামে 





( উদ্দেশ্য এই যে, শাস্তির সাথে সাথে এ পরিতাপও করবে যে, যাদেরকে তারা মন্দ 


বলত, তারা আযাব থেকে বেঁচে গেছে।) এটা (অৰ্থাৎ জাহাঁ্নামীদের পারস্পরিক 
বাকবিতণ্ডা ) অবশ্যপ্তাবী সত্য। ll 
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PALA ৩ A 


3৮৯22 ১২ 5321 শাব্দিক অর্থ তারা হস্ত ও দৃষ্টি বিশিল্ট 


ছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা তাঁদের 'জানগত ও কর্মগত শক্তি আল্লাহ্‌ তাঞ্জালার 
আনুগত্যে নিয়োজিত করতেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রতা্জ 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র আনুগত্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে ব্যয়িত 
হয় না, সেণ্ডুলোর থাকা না থাকা উভয়ই সমান। 


পরকাজচিতা গারগমরগের স্থাতত্ামূলক গুণ £ Msp শালিক আর্থ 


যর জারাধ। গুহ. বলে এখানে পরকাল বোঝানো হয়েছে। - পরকালের. পরিবর্তে গুহ 
বলে হৃশিয়ার -করা হয়েছে যে, পরকালই মানুষের আসল গুহ। অতএব পরকাল 
চিন্তারেই তাদের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের ভিডি করা উচিত। এ থেকে জানা গেল যে, 
পরকাক চিন্তা মানুষের চিন্তাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর ওজ্জল্য দান করে। 
কোন কোর আঞ্লাহ্‌ব্রোহীর এ ধারণা সম্পূ্ ভিভিহীন যে, পরকাল তিতা আমের শা 
সমূহকে ভোঁতা করে দেয়। ২৯ - 


রা রী 
~ EP রি 
8৯৮ + ককা 


ALTA. 
__; হখরত জাল ইয়াসা (আ)ঃ £৯3)! ১ ' [আল ইয়াসা (আ)-কে স্মরণ ক্রুন।] 
হযরত আল ইয়াসা জো) বনী ইসরাঈলের অন্যতম পর়গঘর। কোরআন পাকে মান 
দু’'জারীগার তাঁর উল্লেখ দেখা যায় এখানেও সূরা আন'আমে। : কিন্তু কোথাও. তাঁর বিস্তা- 
রিত অবৃন্থা উল্লেখ করা হয়নি, ০০০০০৪০০০১ 
হয়েছে মারব, - ন এ 


রা EO 
তাই অবং তার নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। ইলিয়াস (জা)-এর পর তাঁকেই নবুয়ত 
দান করা. হয় । বাইবেলে তাঁর বিস্তারিত অবস্থা বলিত .হয়েছে।, তাতে তাঁর বাম 
'ইলিশা ইবনে সাকেত' উল্লিখিত হয়েছে। | 


পপ Mun সু ্ 
ঠা 358] ৩0 5 ৯ ৬১০০৭ (তালের কাছে আনতনযনা সম- 
বয়না রয়গীযী থাকবে।) অর্থাৎ -জানীতেয়" হরগণ খাকাবে। 'সমবরক্কা-এর এক অর্থ 
তারা পরস্পর স্যবয়ক্কা- হবে এবং অপর অর্থ স্বামীদের সমবয়ন্ধা হবে। প্রথম রথ 
সময্নক্ষা হওয়ার উপকারিতা এই খে, তীঁদের পরল্পর ভালবাসা, সম্প্রীতি ও রহ্গত্বের 
সম্পর্ক হবে-_-সগতীসুলঁড হিংসা-ব্দ্বেষ, ও' 'ঘৃপা- “থারূবেনা। বল! বাহুল্য, এটা স্বামীদের 
জন্য পরম সুখের ব্যাপার। 
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৫১৬ তফসীরে মা'আরেকুজানকোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


স্বামী-ভ্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তম £ দ্বিতীয় অর্থে: স্বাদীলেত সময়ক 
হওয়ার উপকারিতা এই যে, এর কারণে মনের ও মতের, মিল অধিক্‌ হুবে। ফলে একে 
অপরের সুখ ও কোঁতুর্হলের প্রতি -আধিকতর লক্ষ্য রাখবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় 
যে, স্বামী-জ্রীর: বয়সের তার্তম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা. বান্ছনীয়ন কারণ, এ থেকেই 
পারস্পরিক ভালবাসা জন্মায় এবং বৈঝাহিক- সম্পর্ক মধুময় ও স্থায়ী: হা 71 
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চা “রা ছোল্াদ স্কুল ৫১৭ 


৬৫) গুন, জামি তো একজন সতর্ককারী সাত: অবং এক 'গরাক্রমশা্ী আল্লাহ 
ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। (৬৬). ভিনি জাসমান-যমীন ও জান্তনুভয়ের( মধাবতা: জব 
কিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমবাল্গী, যা্জনাকারী। (৬৭) বজুল,;অ্রটি লক সহা সংবাদ, 
(ভ৮) যা থেকে. ভোমরা মূখ ফিরিয়ে নিয্লেছছ। (৬৯) উধ্ব -জগগজন্পকা আমর কোন 
জান ছিল না যখন ফেরেশতারা কথাবার্তী-হলছিল। (৭০) আনসার কাছে এ ওহীই জাগে 
যে, জামি একজন জ্পম্ট'সতরককারী। (৭১) 'হখন জাপনার গাশ্রনকর্তা ফেরেশতাগণকে 
'বললেম, জামি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব (৭২) যখন জমি ডাকে সুযন্দ করব এবং ভাতে 
জানার রাহ কে দেব, তখন তোমরা তার সমুখে সিজদায় নত হয়ে জেক্ো । (৭৩) অতপর 
সমস্ত ফেরেনতাই একঘোগে সিজদায় নত হল, (৭8) ফিন্ত ইবলীস। সো অহংকার করাল 
এবং জন্থীকাররায়ীদের জন্তভূভ হয়ে গেল। (৭৫) আল্লাহ. বললেন, হৈ ইবলীঙঈগ? আমি 
স্থহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে "সিজদা করতে তোমাকো কিসে বাঁধা দিল £. তুমি 
রডের করানো, মা তুখি হয়ে চেয়ে চা রলার জা? (৭৬) সৈ বলল £ আমি তার চেয়ে 
রা: ব৭) আল্লাহ্‌ বঙ্গলেন ঃ বের হয়ে থা এখান থেকে। কারণ; ভুইবতিশল্ত। (৭৮) 
তোয় প্রতি জাগার এ ভণ্তিশাপ বিচার দিবস ' পর্যন্ত স্থাস্নী হবে ৮-৭৯)- সে; বলল, 
হে জানায় পাঁজানকর্ভা- জার্নি - আমাকে 'গুনরাদ্যান দিবস জত জবকাশ দির্ষ। 
(৮০) জাজাহ্‌ বলজেনস £ তোকে জবকাশ দেওয়া হল (৮১) সে.দগ্গয়ের দিন পর্যন্ত ঘা 
জানা। (৮২) সে বঙজজ,; জাপনার ইয্যন্তের কসম, আমি জবন্যই তাদের সবাইকে 
বিগথখানী করে দেব। :(৮৩) তবে তাদের শন্যে হারা আপনার খাটি বান্দা, তাদেরকে 
ছাড়া: (৮৪): আল্লাহ্‌ বললেন £ তাই তি, আর জামি সত্য বলছি--€৮৫) তৈরি 
দ্বারা জাল্পয ডাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের ছারা জামি জাহাঙাম পূর্ণ 
করব। (চত)  বঙ্গুন, ।-আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান: চাই না জায় জামি 
লৌকিকতাকারীওনই। (৮৭) এটা তো বিশ্ববাসীর জন্য- এক উপচদেল ০ 
Hass Sot abe Rod ob ry Et cdi bas BEL চা ডে 





তীরের সার-সংক্ষেপ 

'রআপনি, বলে দিন, ( তোমরা যে রিসালত ও. টি রি করছ, পরতে 
ক্ষতি. তোমাদেরই, আমার  নয়। কেননা, ).. আমি তো (আযাব চথচক .তোম্লাদরেরদুক ) 
:সতন্মর্কারী- ( প্রস্থপন্ধর)- মান্র। (আমার রস্ল ও: সতক্কারী হওয়া যেমন বাস্তব, 
তেমনি, তওহীদও সত্য অর্থাৎ) এক--পরাক্রমশার্জী এম্াক্জাহু ব্যতীত কেউ: ইবাদতের 
যোগ্য নয়। তিনি: আসমান-যমীন. ও »গতদুড়চম্নর মধ্যবতী. সবকিছুর পালনকর্তা, 
পরাক্রমশালী, (এবং পাপ) মার্জনাকারী। (ষেহেতু-তারান্ররান নচকোন্ পর্যায়ে তওহীদ 
.মানলেও রিসালজকে. সম্পূর্ণরূপে অস্বীক্ষার করত, তাই. র্িঙালত সপ্রমাপ- করার লক্ষ 
“বকা হচ্ছেন্ডহে -পয়গঞ্গরু)) আপনি বলে দিন, এটা: (অর্থাত ওহীদ::ও :শরীয়ক্তের 
হুরুমননমাহায়- শিক্ষা দেওয়ার..জন্য আমারে রসূল দিযুক্ত -করাটাঃএক বিরাট বিজ্ঞ 
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৫৯৮ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


রা (অর্থাৎ যার প্রতি খুব. যত্রবাদ হওয়া তোমাদের উচিত ছিল।--কিন্ত পরিতাপের 
শ্রিষয় ঘষে, এ )খরে তে।মরা (সম্পূর্ণভাবে) বিমুখ হয়ে আছ। (এতে বিশ্বাসী-হওয়া 
ব্যতীত সন্ত্যিকার্র সৌভাগ্য অর্জন অসম্ভব বিধায়) এটা বিরাট বিষয় € অতপর 
রিসাজত: সপ্রযাণ করার একটি দলীল বর্ণনা করা ইংর্জছে। তা এই যে,) উর্ধ্ব জগৎ 
সম্পর্কে (অর্থাৎ সেখানকার সে আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে) “আমার ( কোন উপায়ে) 
ক্স জ্ঞানই ছিল্র. না যখন ফেরেশতারা ( আদম সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সাথে ); কথাবার্তা বলছিল।. (অথ আমি এ ঘটনা সম্পর্কে তোমাদেরকে জবহিত 
করছি। এখন তিস্তা করার বিষয়-এই যে, আমি .এ ঘটনা কোথা থেকে জানলাম, 
স্বচক্ষে তো দেখিনি ? আহলে-ফিতাব ইহুদী ধৃস্টানদের সাথেও আমার তেমন মেলা- 
মেশা নই যে,:তাদের কাছ জেনে নেব। নিশ্চিতই এ জ্ঞান ওহীর মাধ্যমেই আমি 
'পেয়েছি। সুতরাং প্রযাণিত হল যে.) আমার কাছে-€যে) ওহী (আসে)..দ্ভ্বারা উধর্য 
জগতের অবস্থাও জানা যায়, তা) শুধু এ কারণেই জাসে যে, আমি ( আল্লাহ্‌স্ন পক্ষ 
থেকে) সুষ্পষ্ট: গরতর্ককারী। (অর্থ আমি পয়গন্ধরী পেয়েছি বিধায় আমার কাছে 
ওহী আসে। জতএব - আমার রিসালত মেনে নেওয়া ওয়াজিব আর উষ্ম জগতের 
উল্লিখিত আলাপ-আলোচনা তখন -হয়েছিল,) যখন আপনার পালনকর্তা - ফেরেশতা- 
দরে বলকেন $ আমি মাটির দলা. দ্বারা এক. মাম (অর্থাৎ তার পুতুল) . সৃষ্টি 
করতে যাচ্ছি। যখন আমি তাকে -- (অর্থাৎ তান - দৈহিক অজ-প্রতাজকে ) পরিপূর্ণভারে 
তৈরি করে ফেপব:এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) প্রাপ সঞ্চার করব, তখম তোমরা 
সৰাই তার সামনে সিজদায় নত হয়ে যেয়ো। বস্তুত (যখন আল্লাহ্‌ তাকে তৈরি 
করলেন, তখন) সমস্ত ফেরেশতা ( আদমকে ) সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস--সে 
অহংকালী হয়ে গেল এবং কাফ্িরে পরিণত হল। আল্লাহ্‌ বললেনঃ হে ইবলীস, আমি 
নিজ হাতে যা সৃষ্টি. করেছি (অর্থাৎ যে বন্তকে অদ্থিত্ব দান করার জন্য আল্লাহর 
‘তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহংকারী হয়ে গেফে, না 
(বাস্তবে) তুমি উচ্চ মর্ষাদাশীল (যে, তোমাকে সিজদার আদেশ করা শোতনীয় নয়)? 
সে বলল $ (দ্বিতীয় কথাটিই ঠিক। অর্থাৎ) আমি আদম থেকে উত্তম। কারণ, আপনি 
- আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তারে, সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। (সুতরাং 
তাকে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়াটাই প্রক্তা বিরুদ্ধ) আল্লাহ্‌ বললেনঃ (তা হলে) 
তুইবেক্িয়ে যা আকাশ থেকে । নিশ্চিতই তুই (এ কাজ করে) অভিশ”্ত।। তোর প্রতি 
আমার অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে । (এরপরে অনুপ্রহ লাভের সন্তাবনা 
নেই।) সে বললঃ (আমাকে যদি আদমের কারণে অভিশপ্ত করে থাকেন, তবে 
আমাকে কিল্লামত দিবস পর্যন্ত (মৃত্যু থেকে) অবকাশ দিন ( যাতে তার কাছ থেকে 
এবং তার সন্তান-সম্ততির কাছ থেকে যথেষ্ট প্রতিশোধ নিতে পারি)! আল্লাহ্‌ বললেন £ 
(তুই যখন অবকাশ চাস, তখন) তোকে নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল। সে 
“বলল $ (অবকাশ যখন পেলাম, তখন) আপনারই ইজ্জতের কসম, আমি সবাইকে 
বিপপামী করে ছাড়ব, আপনার মনোনীত বান্দাগপ ছাড়া। (অর্থাৎ আপনি যাদেরকে 
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আমার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবেন।) আল্লাহ্‌ বললেনঃ আমি সত্য বলি আর আমি 
তো সের্মদা) সত্যই ব্রলি, আমি তোর দ্বারা এবং তোর অনুসাবীগে স্বাহা জাহান্নাম 
পূর্ণ করব। 


{ সূরার; জানের আনাতেই জুট ছিল যে, ও সায়ার, মৌল উদ্দেশ্য রসূনুজাহ 
(সঠিক রিসাবাত সররমাণ করা। এর প্রমাণাদি সমাপ্ত হয়েছে। এঞ্চন. উপদেশ দান 
প্রসঙ্গে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে ১] আপনি (শেষ প্রচ্মাণ হিসাবে) বলে দিন, আমি 
তোমাদের কাছে এর € অর্থাৎ ₹ক/রআন প্রচারের) জন্য কোন প্রতিদান চাই না এবং 
, আমি কৃন্লিমতারয়ীন্ড নই (যে, কল্লিমতাবে নবুয়ত দাবি করব এবং যা কোরআন 
ময়, তাকে কোরর্জীনী বলে দেব। অর্থাৎ মিথ্যা বললে তার কারণ হয় কোন বস্তুনিষ্ঠ 
উপকার হত, মেমন প্রতিদান, না হয় কোন হুতাবগত অত্যাস হাত, হেন কৃষ্রিমতা। 
উততয়টিউ- নাই বরং বাস্তরে.)-এটা-( অর্থাথ কোরআন আল্লাহ্‌র কালাম..এবং) বিশ্ববাসীর 
জন্য. এক উপদেশ মান্প।. (এর প্রচারের জন্য আমি নবুয়ত পেয়েছি । এতে তোমাদেরই 
শ্লাত। কাজেই সত্য, ফুটে উঠার প্রও . যদি তোমরা নয মান, তবে) কিছুকাল পরে 
'চ্চায়রা, এর অবস্থা অরশ্যই.জানতে গ্ারবে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই বুঝতে প্রারুবে যে, 
এটা সত্য ছিল এবং একে মা পা ছল। কিন্তু তখন; জানলেও কোন ফায়দা 
হবে না।). 


জানুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
'* সূরায় সই ॥ 3 0 ডাটা 05. অস্কার আসল ভক্ষ্য রসূলুল্লাহ 


সো)র রিসজিত প্রমাণ ' দৰং কাফিরদের জাবি হম কর? সূরার শুরুতেই এটা 
স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে গয়গন্থরগণের ঘটনাবলী দ্বিবিধ কারণে উদ্লেখ কঁমী ইয়েছে_- 
এক. 'রস্লুল্লাহ্‌ সো)-কে সান্তনা দেওয়া যে, পূর্ববর্তী পয়গদ্বরগণের মত আপনিও কাফির- 
দের অহেতুক কার্যকলাপে সবর করুন। দুই, এসব ঘটনা থেকে তারাও” শিক্ষালাত 
করুক, যারা একজন সত্য পয়গম্থরের রিসালত অস্বীকার করে, যাচ্ছে।, এর পর মুন 
দের শুভ পরিণতি ও কাফিরদের তীব্র শাস্তির চিন্ন অংকন করে. কাঞ্িরদেরকে ইসলামের 
দাওয়াত, দেওয়া হয়েছে এবং হু'শিয়ার. করা হয়েছে যে, যাদের অনুকরণ করে আজ তোমরা 
রসূলে করীম (স)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করছ কিয়ামতের দিন তারাই তোমাদের সাহাষা- 

সহায়তা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। তারা তোমাদেরকে প্রালমন্দ করবে এবং, ডামরা 
তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করবে।.. ও করাল 


:-এসব বিষয়বন্তপ' পর উপসংহারে আধার আসল 'দাবি-অর্থাৎ রিসালতের ১ প্রমাণ 
বহত করা হুয়েছে। প্রমাণাদি পেশ করার সাথে. সাপে :উপদেশ প্রসঙ্গে. দাওয়াতও - 
দেওয়। হয়েছে। 
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:৫২০ তফসীরে মাণআচরফুল-কোরআন ॥ সপ্তম থণ্ড 


বশ টি ্ 
নও পানা ও ২০৮৮ 


Fit HLS ৪৩ ৩০ 3৫ ৬. বধ জগতের 


কোন জ্ঞানই আমার ছিল না যখন তারা কথাবার্তা বলছিল। ) অর্থাৎ আমার রিসালতের 

উজ্জল প্রশ্নাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে উধৰ্ব জগতেৰ বিষন্লার্দি সম্পর্কে অবহিত করে 

থাকি খা ওহী ছাড়া অন্য কোন উপাঁয়েই আমার জানার কথা নয়।” এসব বিষয়াদির এক 

অর্থ সেসব আলোচনা, আগ সৃষ্টির সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা ও' ফৈরেশতাগণের মধ্যে 

অনুষ্ঠিত উহয়েছিল। সূরা বাকারার এ এ সম্পর্কে বিস্তায়িত আলোচনা হয়েছে। ফেরেশতা- 
“aS nd ama 


গণ বলেছিল, 4 Sey 3 85 5:8 5৫ ও ঠক আপনি কি 


পৃথিবীতে এমন কিছু সৃষ্টি:করবেন, যারা সেখানে নর্থ সৃষ্টি করবে এবং রা 
বহাবে £ এসব কথাবার্তাকে এখানে (এ বলে বাঞ্ধি করা হয়েছে, যার শাব্দিক 
অর্থ ‘ঝগড়া করা’ অথবা 'বাকবিতপ্তা করা”। - অথথ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফেরেশতা- 
গণের এই প্রশ্ন কোন আপত্তি অথবা বাকবিতশডার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তারা কেবল 
আদম দুটির রহস্য জানতে চেষ্লেছিল। -কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক আকার বাঞ্চ- 


বিতগণ্ড৷'র অনুরাপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে (1 শব্দ দ্বারা ব্যস্ত করা হয়েছে। 


মাঝে মাঝে কোন ছোট বড়কে কোন প্রশ্ন করলে বড় তার আলোচনা প্রসঙ্গে কৌড়ুকবশত 


এ প্রশ্নোস্তরকে ঝগড়া বলে ব্যক্ত করে দেয়। হি বরাত 


/ A Ee ew 


Hix os) JG রি 1 ফেখন আপনার পালনকর্তা ফোেরেশতাগণকে . 


বললেন---): এখানে আল্সাহ্‌ তাপ ও ফেরেশ্ত্রাপ্রুণের. উপরোক্ত রুথারার্তার প্রতি 
ইঙ্গিত. করার, সাথে সাথে এদিকেও দৃষ্টি আকর্মথসকরা হয়েছে যে, ইবন্নী্ নিছুক 
প্রতিহিংসা ও. -অহুংকারবশূত, আদম (আ)-কে সিজদা করতে অস্বীকার কুরেছিল। 
সরি আশিক প্রতিহিংসা ও অহংকারের কারণে রস্লুাহ্‌ সো)-র 

১০ ফলে ইবলীসের যে. পরিণতি হয়েছে, তাদেরও তাই 


৪ হা eo চা ৮৩ 
0 পাতা "2 PP + 


ওঠ ৩০% ৩০ একাল আদম (জোক আহ বলছেন: যে, 


আমি নিজ হাতে তাঁকে সৃষ্টি করেছি। টাকল তফসীরাবদই এ ব্যাপারে একমত যে, 
মানুষের ন্যায় আল্লাহ্‌ তা'আলারও হাতি আছে, এখানে তা বোঝানো হয়ানি । কেননা, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পাবিভ্ত। কাজেই এর অর্থ হল 
আল্লাহ্‌র কুদরত । সাজার শব্দটি কুদরত-জর্ে বহুল স্যবহানত । উট 
এক আয়াতে আছে 3018 ১৪০৪ অক অতএব) আয়াতের অর্মার্থ এই যে, আমি 


LL 


www.pathagar.com 


সূরা ছোয়াদ ৫২১ 


আদমকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এমনিতে সৃষ্ট জগতের সবকিছুই আল্লাহ্‌র 
কুদরত দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন বন্ধর বিশেষ মর্যাদা 
প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে বিশেষভাবে নিজের সাথে সম্বন্ধযুত্ত করে দেন। 
যেমন কা'বাকে বায়তুল্পাহ্‌ (আল্লাহ্র ঘর), সালেহ আ)-এর উন্ত্রীকে ‘নাক।তুল্লাহ্‌’ 
(আল্লাহ্‌র উদ্ভী ), ঈসা (আ)-কে কলেমাতুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্র বাক্য) অথবা “রুহল্লাহ্‌” 
(আল্লাহ্র রাহ) বলা হয়েছে । এখানেও হযরত আদম আ)-এর সম্মান প্রকাশ করার 
উদ্দেশ্যে এই সম্বন্ধ করা হয়েছে।--€ ১ 


‘A জা পা তা পা 


শৌকিকতা ও রিতার দিন্দাঃ এস ৩2৮2 জন হজ 


শ্রয়ী নই।) উদ্দেশ্য এই যে, আমি ১ও কুন্তিমতার আশ্রয়ে নবুয়ত, রিসালত 
ও জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করছি” না, বরং অন্ঠিহির বিধি-বিধানই যথাযথভাবে প্রচার 
কয়ছি। এ থেকে জনা গেল যে, লৌকিকতা ও কৃত্লিমতা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। 
সেমতে-এর নিন্দায় বুখারী ও মুসলিমে ০5 
ভাটি ৰছে। তিনি বলেনঃ 


'লোকসকল। তোমাদের যে কি কোন বব স্ব তা 
অন্যের কাছে রর্থন! কক্ষ, কিন্তু ষে বিষয় সম্পর্কে .জান নেই, তার কুক্ষরে : কাঠা 
তা কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর রসূল সম্পর্কে 
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সূরা সুয়ার... সু - ৫২৩ 
পরম করুণাময় ও অসীম দাল্লা-আাল্লাহ্‌ র নামে শুরু Tu 


'(১)" কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় জাল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।- -&২) 
আমি আপনার প্রতি এ ফিতাব ঘথাখরাপে নাঁধিল' করেছি।  জর্এ্রব' আপনি নিষ্ঠার 
সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। (৩) জেনে স্বাঘুম, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আজাহরই নিমিত্ত। 
যারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরাপে প্রহণ করে রেখেছে" এবং বলে যে, আমরা 
তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, খেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌ র নিকটবতী করে দেয়। 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁদের মধ্যে তাদের পারল্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের হয়দালা করে 
দেবেন। জাল্লাহ্‌ মিথ্যাবাদী কাফিরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (8৪) আল্লাহ্‌ 
দি সন্তান প্রহণ করার ইচ্ছা করতেন তে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা কিছু ইচ্ছা 
মনোনীত করতেন, তিনি পবিল্ন। তিনি আল্লাহ, এক, পরাক্রমশালী । (৫) তিনি আসমান 
ও যমীন সৃষ্টি কয়েছেন ঘথাযথভাবে। তিনি রান্ত্রিকে দিবস ছারা জাঙ্ছাদিত করেন 
এবং দিবসকে রানি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চল্টকে কাজে নিষুত্তধ 
করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নিলিস্ঠ সময়কাল পর্বত্ত। জেনে রাখুন, তিনি 
গরাক্রমশ/লী, ক্ষমাশীল (৬) তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে। 
অতপয় তা থেকে তাঁর যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোগ্াদের জন্য আট প্রকার 
চতুষ্পদ জন্ত অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোহাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোগাদের মাতৃগর্ডে 
পর্যায়ক্রমে একের পর এক ভ্রিবিধ জঙ্ধকারে। “তিনি জাল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য 
তারই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই অতগ্রব তোমরা কোথায় বিদ্রান্ত হচ্ছ? 





তফসীরের সার-সংক্ষেগ 

কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, -প্লক্তাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে । ... পরাক্রম” 
শালী হওয়ার দাবি ছিল এই যে, কেউ এর প্রতি মিথ্যারোপ করলে. তাকে অনতিবিলম্ে 
শাস্তি দেবেন? কিন্তু যেহেতু তিনি প্রক্তাময়ও বটে. এবং অবকাশ দানের মাঝেই কল্যাপ 
রয়েছে, তাই বাড়ির ব্যাপারে অবকাশ দিলে রেখেছেন।) আমি যথাযথতারে এ:কিডাব 
আপনার প্রতি:নাযিল করেছি। অতএব আপনি (কোরআনের শিক্ষা. অনুযায়ী ) নিষ্ঠাপূর্ণ 
বিসশ্বাসসহ. আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে থাকুন (তেমন, এ পর্যন্ত করে এসেছেন। আগুনার 
উপরও যখন তা ওয়াজিব, তখন অন্যদের উপর ওয়াজিব হবে না কেন? ছে মানবকুল, ) 
জেনে রাখ, (শিরক ও রিয়া থেকে) ঘাঁটি ইবাদত আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। যারা (খাটি ইবাদত 
ছেড়ে) আল্লাহ্‌ ব্যতীত-অন্যকে উপাস্যরূপে প্রহ্ণ রুরে এবং বলে.) আমরা তো তাদের 
- পুজা শুধু এ জন্যই করি, যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটরতী করে দেয় (স্বর্থাৎ 
আমাদের প্রয়োজনাদি অথবা ইবাদত আল্লাহ্‌র সামিধ্যে পেশ করে দেয়। যেমন, দুনিয়াতে 
জী ও পারিষদ্বর্গ করে থাকে ।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদের (এবং মু'মিনদের) মধ্যে 
পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের (কার্যত) ফয়সালা (কিক্কামতের দিন) করে দেবেন। 
,(তওহীদগন্থীকে জান্নাতে এবং শিরকপস্থীকে জাহামায়ে দাখিক্র করবেন। অর্থাৎ তারা না 
মামলে.. আপনি চিন্তাযুক্ত হবেন না, -তাদের ফয়সালা [খানে হবে। আপনি এতেও 
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৫২৪ তফসীরে মাআরেফুক্রকানরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আশ্চর্যান্বিত হবেন না ষে, প্রষালাদি সনে তারা সৎপথে আসছে না! কেননা) আল্লাহ্‌ 
জ্ল্যক সৎপথে আনেন না, ষে-(কথায়) মিথ্যাবাদী এবং (বিক্ষাসে )..কাক্ির ।. (অর্থাৎ. 
সুঙ্গে কুফম্পী কথাবার্তা এবং অন্তরে কুফরী বিশ্বাস রাঞ্চৃতে বদ্ধপরিকর ও সত্যান্বেষণে 
অনিচ্ছুক ।- তার. এ হঠকারিতারু,ক্লারণে আল্লাহ্‌ তা*আলাও”তাকে সৎপথের -তওফীক 
দেন না।. যেহেতু কোন. কোন মুর্খরিক ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা -বলে আখ্যা 
দিত, সুতরাং পরবতাঁতে.তঃদর উজি.থগুন করা হয়েছে যে,) যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা 
€কোউকে-সন্কান রানাতেন্'তবে ইচ্ছা ব্যতীত যেহেতু কোন কিছু হয় না, ভাই প্রথমে 
সন্তঃন.করতে ইচ্ছা করতেন এবং যদি ). ক্রাউকে সন্ধানর্লপে গ্রহণ করার -ইচ্ছা করতেন, 
তবে (আল্লাহ্‌ ব্যতীত সরই যেহেতু -সৃষ্দিট, তাই) অরশ্যই সৃষ্টির মধ্য থেকেই যাকে 
ইচ্ছা (এজন্য) মনোনীত করতেন (এটা বাতিল। কেননা) তিনি ( দোষব্রুটি থেকে ) 
পবিশ্। (সৃষ্টির মধ থেকে সন্ধান হওয়া দোষ ।. কাজেই ; সৃষ্টিরে:-সন্তান করা 
অস্বস্ভব।.. অসম্ভৰ কাজের-ইচ্ছা করাও অসন্ভব।: এভাবে প্রমাণিত হজ যে») তিনিই 
একক আল্লাহ্‌, (কার্ষক্ষে জজ তাঁর-কান শ্্সীক নেই এবং) পরাক্রম্ধালী। (সম্ভাবনার 
সম্ভবনা থাকতে .প্যরত,. কিন্তু-তা-নেই।..অতপর -তওহীদের- দলীল .-বণিত হয়েছে-_) 
তিনি (আসমান ও ষমীনকে) যথাষখজারে সৃষ্টি. করেছেন।- তিনি রান্রিকে ( অর্থাৎ 
তার অন্ধকারদ্কে) দিবসের: উপর. ( অর্থাৎ তার. আলোর উপর ) আচ্ছাদিত কক্পেন। 
(ফলে দিকদ.-অদৃশ্য এবং বান্রি দৃশ্য হয়ে- যায়). এবং দিবসকে (অর্থাৎ তার আলোকে ) 
ল্লান্ত্রির উপর (অর্থাৎ তার অন্ধকারের উপর) তিনি আচ্ছাদিত করেন! (ফলে রাছ্ি 
অদৃশ্য এবং দিবস দৃশ্য হয়।) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। 
প্রত্যেকেই নিদিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বিচরণ করবে। জেনে রাখ, (এসব প্রমাণের 
পর তওঁহীদ অস্বীকার করলে শাস্তির আশংকা রয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা শাস্তি দিতে 
জক্ষমও বটে। কেননা) তিনি পরাক্রমশালী, (কিন্ত: অস্বীকারের পরেও ' স্বীকার করে 
নিলে অতীত শস্বীকীরের কারণে শাস্তি হবে না। কেনন। তিনি) ক্ষমীশীলও ব্টে। (এ 
বিবরণের ক্বাধ্যমে তওহীদের প্রতি উৎসাহদান করা হল। উপরের শ্রমাণগুলো ছিল 
প্রকুতিগত।- অতপর আত্মস্থিত প্রমাণাদি বর্ণনা কর হচ্ছে । ' এতে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু 
প্রাক্কতিক প্রমাণও এসে গেছে।) তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে (অর্থাৎ আদম 
থেকে) সৃষ্টি করেছেন। অতপর তা থেকেই তার যুগল (অর্থাৎ বিবি হাওয়াকে) 
সুঙ্টি: ফরেছেন। অতপর তাদের থেকে (সমস্ত মানুষ ছড়িয়ে 'দিয়েছেন।) ভিনি 
তোমাদের (কল্যাণের ) 'জন্য আট প্রকার (নর ও মাদী) চতুজ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন। 
(অষ্টম পারায় এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো অধিক উপকারী বিধায় 
এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই দিগস্তস্থিত প্রমাণ'ঘা প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লিখিত হয়েছে। কেননা ব্যক্তিসত্তার স্থায়িত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে এর 'কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। অতপর মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £) তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে 
পর্যাম্মক্রমে একের পর এক অবস্থার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেন। (প্রথমে বীর্য, অতপর 
জমাট রক্ত, অতপর মাংসপিশড এতাবে সৃষ্টিকার্য অব্যাহত থাকে। এই সৃষ্টি) তিন 
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এগ গুলা বুয়া... ৫২৫. 


অন্ধকারে সম্পন্ন হয়। (এক. পেটের 'ন্ধকার। “দুই. গর্ভাশয়ের অঙ্ককার এবং তিন. 
অুণকে জড়ানো, ধিল্ীর অন্ধকার। এসব পর্যায়ক্রমিক অবস্থা এবং একাধিক অন্ধকারে 
সৃষ্টি করা পরিপূর্ণ সক্ষমতা ও পরিপূর্ণ জানের দলীল।) তিনিই জাজাহ্‌; তোমাদের 
পালনকর্তা । সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য ময়।: : (প্রসব প্রমাণের 
পর সত্য থেকে) তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (তওহীদ করুল. করা এবং শিরক 
পরিত্যাগ করা-কোমাদের চ্মবশ্য কর্তব্য। ) ¢ 


H) 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় টা 
»৮ ৩ এ৪30481 2334০ ১৯০ ৬ ০১ শব্দের 


অর্ধ এখানে ইবাদত অথবা আনুগত্য। অর্থাৎ ধর্মের যাবতীয় বিষি.বিধাস: মেনে চলা । 
এর পূর্ববর্তী বাক্যে রসূলুল্লাই সো)কে সছ্বোধন'করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র 
ইবাদত ওঁ আনুগত্যকে তারই জন্য খাঁটি করুন, যাতে শিরক, রিয়া ও নাম-যশের নামগন্ধও 
না থাঁকে। এরই তাকীদার্থে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, খাটি ইবাদত একমায় আল্লাহ্‌র 
জন্যই শোডনীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্য নয় । 


হযরত আবু হুরায়রা রো)..থেকে কণিত আছে ছে, এক বান্তি রসূতুজাহ 
সো)-র কান্ধে আরঘ করল, ঃ ইল্লা রস্ল্ুলাহ্; আমি মাঝে মাঝে -দান-খয়রাত করি 
অথনা কারও প্রতি অনুপ্রহণ্করি। এতে "আমায় নিয়ত আল্লাহ্‌ তাপজালায় সম্তষ্টিও 
থাকে একং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার'প্রপংসা করবে। রসূলুল্লাহ সো) বললেনঃ 
সে-জত্ভার কয, “যার হাতে মূহাষ্মদের প্রথপ,- আল্লাহ্‌ তাআলা-একন কোন বস্তা 
EE যাতে : অন্যকে শরীক ফরা হয়। অতপর তিনি প্রমাণস্বক্পপ 


ad wii এ 4 . “ আয়াতুখানি তেলাওয়াত করন কু) 


নিষ্ঠা SESE EEE CEES কী কোরআন পাকের অনেক 
আয়াত. 1 যে, আল্লাহ্‌র কাছে আমলের হিয়াব গণনা দ্বারা ময় ওজন খারা 


os 


হয়ে থাকে। ba Dl nj boll ০85 এবং উল্লিখিত আয়াত- 


সমূহের বক্তবা-এই যে, আল্লাহ্র কাছে আমলের মুল্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের 
অনুপাতে হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, পূর্ণ, ঈমান ব্যতিরেকে নিয়ত পূর্ণরাপে খাটি হতে 
পারে না। কেননা, পূর্ণ খাঁটি নিয়ত এই যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাউকে লাভ-লোকসানের 
মালিক পণ্য করা যাবে নী, “নিজের কাজকর্মে কাউকে ক্ষমত্যুশাজী মনে করা যাবে 
নাএবুং কোন ইবাদত ও আনুগত্য অপরের কল্জনা ও ধ্যান করা ষাবে.ন! ।- অনিচ্ছাধীন 
ষ্তনা-কজনা আল্লা তা'আলা ক্ষমা করে দেন। : 3 
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৫২৬ - তফসীরে মা*আরেক্ুল্-কোরআন।। সপ্তম থণ্ড 


. যে সাহাবায়ে কিরাম মুসলমান সম্পূদায়ের প্রথম সারিতে অবস্থিত, তাঁদের 
আস্মল ও. সাধনার পরিমাণ তেমন:একটা বেশি দেখা যাবে না, কিন্ত এতদসত্ত্বেও 
তাঁদের সা্গান্য-আমল ও সাধনা অবশিষ্ট: উদ্মমতের-বড় বড় আমল ও সাধনার চেয়ে 
উচ্চতর: ও-শ্রে্ঠ তোনতীদের পূর্ণ - ঈমান ও পূর্ণ -নিষ্ঠার”কারণেই ছিল। 


AS ০9৮৩ তা পাপা তা তা পান 


8810682735০ 42559 on Bd 


এ হল আরবের মুশরিকদের অবস্থা। তখনকার দিনে সাধারল মুশরিকরাও 'প্রায় এ 
বিশ্বাসই রাখত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং সব কিছুতে ক্ষমতাশালী। 
শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করলে তারা মিজেদের কল্পনা অনুযায়ী ফেরেশতাগণের আকার- 
আক্কৃতিতে. মৃত্তি-বিপ্রহফৈরি করল। অতপর এই বিস্বাস পোষণ করে নিল য়ে, এসব: 
মৃতি-বিগ্রহের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাগণ সন্তষ্ট হবে, মাদের 
আকৃতিতে মৃতি-বিগ্রহ নিমিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ . আল্লাহ্র নৈকট্যশীল। অথচ তারা 
জানত ষে, এসব মৃতি তাদেরই হাতের তৈরি । এদের কোন বৃদ্ধি-জান, চেতনা-চৈতন্য ও 
শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্দের 
দরবারের মতই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজদরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি, কারও প্রতি 
প্রসন্ন হনে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও-রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে গারে। 
তারা মনে করত, ফেরেশতাগণণ্ড রাজকীগ্প সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারও জন্য সুপারিশ 
করতে পারে কিন্ত তাদের: এসব ধারণা শয়তানী, বিভ্রান্তি: ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া 
আল্ল কিছুই ময়।: প্রশ্মমত এসব মূতি' বিগ্রহ ফের়েনতাগণের আক্বৃতির অনুরূপ নয়। . 
হলেও আল্লাহ্‌র ৈকষ্ট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের ' পৃজা-অর্তনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে 
পারে না। আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় এমন যে কোন বিষয়কে তারা স্বভাবখ্তস্ভাবে ঘৃণা 
করে। এতদ্বাতীত তারা আল্লাহ্‌র দরবারে স্থতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন সুপারিশ কয্সতে 
পারে না যে পর্যন্ত না তাদেরফে আল্লাহ্‌ তা'আঁলা কনি বিশেষ বাক্তিদ কাগারে সুপারিশ 
করার অনুমতি দেন। স্নো কোরান ান্তন অর্থ তাই । 


ATA 


৩৯৩৯1 ক 088 Bolger 


কপি পন fl 
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র্‌ তৎকালীন মুশরিকরাও বর্তমান কাফিরদের চেয়ে উত্তম ছিল $. বর্তমান যুগের 
বন্তবাদী কাফিররা আল্লাহ্‌ তা'আলার তত্তিত্ব তো স্বীকার করেই না, উপরন্ত আল্লাহ্‌ 
তা'আলার প্রতি সরাসরি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। ইউরোপ থেকে আমদানীরুত কমিউ- 
নিজম ও ক্যাপিটার্লিজমের পারস্পরিক রঙ যত ভিন্ন ভি্ই হোঁক না কেন, উতয় কুফরের 
মোদ্দাকথা এই যে, নাউযুবিল্লাহ ‘খে।দা’ বলতে কিছুই নেই, আমরাই আমাদের ইচ্ছার 
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জুয়া সধারা। 7 ৫২৭: 
মাল্িফ। আক্গাদের কর্মকান্ড সম্পর্কেচজিক্তাসা-' করার কেউ নেই।:-এ জঘন্যতম 
কুফর: ও অক্ুৃতজ্ঞতার ফলশ্তিতেই সঙ্গপ্র থিশ্বা থেকে শাস্তি, স্বস্তি, স্থিতিশীলতা ও 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রিদায় নিক্পেছে। বর্তমান :সুখ ও.'জারামের চুন নতুন সাজসরজাম 
রদ্ধেছে, কিন্ত সুখ -লেই। চিকিৎসাত্রসআধুমিক : যন্ত্রপাতি এন্ংঞ্বেষণত্র প্রঃুর্য রয়েছে, 
কিন্ত রোগ-ব্যাধিরও এত আধিক্য, যা পূর্বে কোনকালে শোনা-ফায়নি।: পাহারা চৌক্ষি, 
পুলিশ ও ওপ্ত পুলিশ যন্ত্রতন্র ছড়িয়ে থাকা সত্বেও অপরাধের মান্ত্রা নিত্যদিনই বেড়ে চলেছে। 
চিন্তা করলে. দেখা বায়, নতুন নতুন যন্তপ্াতি- এবং .সুখ ও আরামের নব মধ গঙ্ধতিই 
মানব জাতির বিপদ ডেকে আনছে। কুফরের শাস্তি তো পরকালে সকল কাফিরের 
জন্যই টিরষ্ায়ী জাহান্নাম । কিন্তু এ অন্ধ উক্ৃতকতার কিছু শাস্তি দুনিয়াতেও ভোগ 
করতে হবে থৈ কি। যে আল্লাহ্র দেওয়িপাঁদানসমূহ ব্যবহার করে তারা আকাশে 
আরোছশ করতে সাহসী হয়েছে, সে আল্লীহকে*অন্থীকাযর করা অঙ্গ অক্কৃতত্ততা নয় কি? 


1) ০১ এর 53880 ০৯,৩৬ ৮৮ ১ ০ ( আমরা গৃহাদধান্তরে গৃহ 
স্বামীকে হারিয়ে ফেলেছি।) | 





7785 এ 415) সারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলে 


আখ্যা দিত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা মিরননকজে অসম্তবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে 
বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ তা'আলার কোন সন্তান হত,' তবে তা তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত 
হওয়া অঁসস্তব। কেননা, জঁবরদত্তি সন্তান তার উপর চাপতে পারে না। যদি অজঞাহ্র 
ইচ্ছা হত, তরে তার. সন্ভা. রাতীত সবই 'তো তাঁর সৃষ্ট, অতঞ্জব-তাদের: মধ্য থেকেই 
কাউকে. সন্তানরূপে. গ্রহণ কূরতেন। . সন্তান ও সন্তান জন্মদ্বাতা উভ়েরে-সমজাত হওয়া, 
অত্যাবশ্যক। অথচ সৃষ্টি. শ্রটার সমজাত হতে পারে না। উকি সভাক 
প্রহণ করা অসম্ভব! : ৮ ৩ 


পাতা AG. 


১৬ 4৫০ HD FA 7৮9, অর্থ এক বস্তুকে অপুরু-ব্তরূ-উপর রেখে 


তাকে আচ্ছানি করে:দেওয়া। ‘কোরআন পাক দিকারাজির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের 
জন্য 78533 শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। রাজি আগমন করলে যেন দিনের আলোর উপর 


সত প্র 


পর্দা রেখে দেওয়া হর এবং দিনের আগয়নে রানির অন্ধকার যেন যবনিকার অন্তরালে 
চলে যায়। 


চি 


সনি 5৪৪5 


তত্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল ঃ ১555 oS Sr ame ক 


যায় যে, খুর্থ- ও চক্স.উত়ুয়ই বিচরণ করে। - ধীর নু লা 
কোরআন পক অথবা যে কোন: আসমানী পরনের আলোট বিষ সক্জ ৷. এ ছ্মগরে 
il থে কোথাও কোৰ বিবাহিত হলে তার উগ্র ঈমান রাখা ফরুষ। _বৈজ্ানিকুলের 


“শু 
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৫২৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণা তো নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়; কিন্ত কোরআন পাকের 
তথ্যাবলী. অপরিবর্তনীয়। আলোচ্য আয়াত এতটুকু ব্যস্ত করেছে যে, চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই: 
পতিশীজ্ব। এর উপর বিষ্বাস রাখা ফরয। এখন আমাদের সামনে সূর্যের উলয় ও অন্ত 
পৃথিবীর ঘূর্ণন জারা হয়' না, স্বয়ং সূর্যের হূর্ণন-ছ্বায়া হয্ক, তা কোরজান পাক বর্ণনা 
ক্রনি। অভিজতার আলোকে ঘা জানা যায়, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই। 


SA ce ৬৮ AT ৰ 


[5 ৪০৫07 আয়াতে চতুষ্পদ অন্ত ক 0) বাগ ক! 


হয়েছে, যার অর্থ আরশ থেকে নাযিল করা। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে-য়, এগুলোর 
সৃষ্টিতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির ঞ্ুড়াব. অত্যধিক । তাই এগুলোও যেন স্মাকাশ থেকেই: 
তায কহ রাজের “মানুনের পোশাকের-ক্ষেত্ত্রেত কোরআন পাক এ শন্দ ন্যবহার 


পা কটি বাতা TA শা তা তা 


করেছে। - বলা হয়েছে --৬১ 40৮ ৩১7 (5৯ খনিজ পদার্থ লোহার ক্ষেয়েও তাই 


CPA A TATA Ed 


বলা হয়েছে-_ ৪১১! 3.১ 12-_ সবগুলোর সারমর্মই এই যে, আল্লানু তা'আলা স্বীয় 
ll) SRN SLOSS “(কুরতুবী ) 


es 8 পা. টিটি A, A. কণা Aw HE 


ESTED 


১৪৬০৬ এ ৯৬০৮ ৩ ৩৫ এতে মানব সৃষ্টির, জজসিরিত- 


BE রর কির লো ক হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ্‌র কুদরতে এটাও 
ছিল যে, “তিনি মারোর গেটে সন্তানকে একই সময়ে পূৰ্ণাঙ্গরাপে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্ত 


কা Ar An Bar 


উপযোগিতার তাগিদে এরূপ করেন নি, বরং 0 OE তথা গ্ায়ক্রমে 


সৃষ্টি করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে হে নারীর গর্ে এই ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি হতে 
থাকে, সে ধীরে ধীরে এই বোঝা বহনে অত্যন্ত হতে গারে। দ্বিতীয়ত এই অনুপম সুন্দর 
সৃষ্টির মধ্যে শত শত.-সৃক্তর হক্জ্পাতি এবং রক্ত. প্রাণ সঞ্চালনের জন্য চুলের মত 
সুক্মাতিসূক্ সিরা-উথগ্রিরা স্থাপর করা হয়। কিন্তু সাধারণ শিল্পীর মত একাজ কোন 
খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে করা হয় না বরং তিনটি অন্ধকারের মধ্যে 
সম্পঙ্গ করা হয়, যেখানে কোন মানুষের পক্ষে কিছু সৃষ্টি করা তো দুরের কথা চিন্তা- 
কল্পনাও সেখানে পৌঁছার পথ পায় না। 


Eo Ee tg a 


582 তর 
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“ঙ্গুরা মার ৫২৯ 






sh রী রর ১৫ 4৮ টি কত রত কঃ টু | রি ন 
1৬৯ ৮১ 4৪ ১০৯০ রি 755 
লু EE 


৮ 2 ১৩:52 45 পর ১ ০5155155595 35৩21 





এট 


3509 29655555254 3 
te butte 22505, ৮১৯০০০৪১441 90, (651 9 
RETA HES STE 05 


SRG ০৯0১৮ 224. 15216 5৯ 
29৮৯১ Jy (০5 লু 2s 
টে এ নি নু 2846 টি 2. ৬ 


শব খাদ তোমরা অস্বীকার কর, তবে আলাহ্‌ তোমাদের, থেকে বেপরওয়া। 
ডুলি ভর বান্দাদের কাফির হয়ে পড়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে ঘদি তোমরা 
কত্ত হও, তবে তিনি. তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। একের পাপডার অন্যে 
বহন করবে না। অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে হ্বাবে। তিনি 
তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বদ্ধে অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় 
সম্পৰ্কেও অবগত। (৮) যখন মানুষকে গঃখ-কস্ট স্পর্শ করে, উঁখন..লে একাপ্রচিত্তে 
তার পাজ্নকর্তীকে ডাকে, অতপর তিনি যখন . তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে 
কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্য পূবে ডেকেছিল এবং আল্লাহর সমকক্ষ 
স্থির করে। যাতে কুরে: অপরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিদ্ধান্ত করে। বলুন, ভুমি তোমার 
কুফর সহকারে .কিছুকাজ জীবনোপভোগ্র করে নাও। নিশ্চয়, 'তুমি জাহাল্গামীদের 
অন্তভূক্ত।.. (৯) এষ ব্যক্তি রান্নিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাড়িয়ে ইবাদত করে, 
পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সেকি তার 
সমান, যে এরাপ- করে না? বলুন/ারা-জানে এবং-যারা জানে না, তারা কি সম্মান 
হতে পারে? চিন্তাভাবনা ক্ষেবল তারাই করে, মারা বুজ্ধিমান। (১০) বলুন, হে- আমার 
টিনা লা বা লগ্ন দি হি নিলি 
এ ১৬ আট ও 
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৫৩০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পূন্য। আল্লাহ্র পৃথিবী প্রশস্ত । যারা সবরকারী, 
উর ৰ হার ত 


হত আগা 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ ৃ 

€ হে মানবকুল! তোমরা কুফর ও শিরকের অসারতা শুনলে, এরপর) যদি 
তোমরা কুফর্‌ কর্,..শিরকও এর অন্তু) তবে (তাতে) আল্লাহ্‌ তাশআল।€ কে'নন রূপ 
ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কেননা, তিনি) তোমাদের (এবং তোম্দের ইবাদতের ) মুখাপেক্ষী 
নন। ( তোমরা তওছদ, ও ইবাদত অবলম্বন, না 'করমে তীর কোন ক্ষতি নেই আর 
একথা অতি নিশ্চিত ষে,).তিনি তাঁর বান্দাদের কুফর পছন্দ করেন না। ( কেননা এতে 
বান্দাদের ক্ষতি হয়)) যদ্দি তোমরা .কৃতক্ত হও, ( যার প্রধান লক্ষণ হল ঈমান ) তবে 
€ হাতে) তার কোন লাভ নেই, কিন্তু যেহেতু এতে তোমাদের লাভ হয়,- (তাই) তিনি 
তোমচুদর জন্য তা পছন্দ..করেন। ( যেহেতু আয়ার নীতি. .এই যে). একের সুপ্তার 
অন্যে বহন করবে না, ( তাই কুফর করে. এরাগ-যনে করো না যে, তোমার কুফর 
অপরের আমলনামায়. কোম কারণে - 'বিখিত,ছয়ে মাকে এবং তুমি নির্দোষ; হয়ে “যাবে। 
যেমন, অপরের অনুসারী হওয়ার 2 অপরে তা বহন করার ওয়াদা করার 


পা পাপ এক 


কারণে । কোন কোর লোক বলত £ 16 ৬0০৯9 ১ মোটকথা, এরূপ হবেনা 


বরং তোমার কুফর তোমার. আমলনামায়ই লেখা ইনবা) অতপর ‘তোমরা তোমাদের 
পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত 
করবেন। (এবং শাস্তি দিবেন। সুতরাং কিয়ামত হবে না বলে তোমাদের ধারণাও ভ্রাস্ত। ) 
তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত । (সুতরাং এরূপ ধারণাও মিথ্যা যে, তিনি হয়তো 
তোমাদের কুফর সম্পর্কে অবগত নন। হাদীসে আছে কোন কোন লোকের মধ্যে এরূপ 
আলোচনা হয় যে, জানি না আল্লাহ্‌ আমাদের কথাবার্তা শুনেন কিনা। অতপর এ সম্পর্কে 


TAG A পে AGB ৮৪৮ বটি ‘2d: 
0 


নানা জনে নানা মত প্রকাশ করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৫৯! ৬: ৩১)০০৮ 3৮১- 


_-আয়াত নামিল হয়।) যখন মুশরিক) লোকদেরকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন 
তারা তার (সত্যিকার) পালনকর্তাকে একনিষ্ভাঁবে ডাকে (এবং অন্য সব উ্গা্যকে 
ভুলে 'যায়।) অতপর যখন তিনি তাকে নিজের পক্ষ খেকে' নিয়ামত (শান্তি ও সুখ) 
দান করেন, তখন সে' কষ্টের বিষয় ভুলে ধায়, যার 'তৈর্থাত যা অপগীরিত কক্লার ) 
জন্যই পূর্বে ( আল্লাহ্‌কৈ) ডেকেছিল এবং আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করে, যাতে (নিজে 
তো বিভ্রান্ত আছেই, এছাড়া ) -অপরকেও আল্লাহর পথ'"থেকে' বিভ্রান্ত করে । (সৈ 
যদি পূর্বের দুঃখকস্ট বিস্মৃত- না হত, তবে খাটি-তশুহীদপক্ছী” হয়ে যেত।' এ হল 
মুশরিকের নিন্দা। অতপর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছেঃ) আপনি € এ ধরনের 
লোকদেরকে ) বলে দিন, তুমি তোমার কুফরের স্বাদ কিছুকাল ভোগ করে'নাও। (অতপর 
নিশ্চয় তুমি জাহাল্নামীদের অন্তভূক্ত হবে। অতপর তওহীদ পন্থীদের প্রশংসা করে 
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সুয়া খমার : 5 ৫৩১ 


সুসংবাদ দেওয়া হয়েছেঃ) যে. ঝাকি, (উপরোক্ত মুশরিকের বিপরীতে ) রাষ্লিকালে 
€যান্সাধারণত গাফলতির সময়) সিজদা ও সম্ভারেছান (অর্থাৎ সামাষরত) অবস্থায় 
ইবাদত করে (এবং অন্তরে) পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত 
প্রত্যাশা কুরে, (এমন ব্যক্তিও উপরোক্ত মুশরিকদের সমান হতে পারে. কি? কখনও নয়। 
বরং “কানেত' তথা নিয়মিত ইবাদত্কারী এবং আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে এবং তার কাছ 
থেকেই রহমত প্রত্যাশা করে সে প্রশংসার যোগ্য। পক্ষান্তরে যে মুশরিক স্বার্থ উদ্ধারের পর 
নিষ্ঠা পরিহার করে সে নিন্দার যোগ্য। আর যেহেতু এভাবে ইবাদত পরিহার করাকে 
কাফ্কির্রা নিন্দনীয় বলে মনে করত না, তাই এ পার্থক্যের কারণে প্রশংসা ও নিন্দার হুকুম 
সম্পর্কে তাদের সন্দেহ হতে পারত। কাজেই পরবর্তীতে অধিকতর প্ররুষ্টভাবে ' প্রমাণ 
করা হচ্ছে যে, হে পয়গম্বর!) আপনি (তাদেরকে এভাবে ) বলে দিন যে, জ্ঞানী ও মূর্খ কি 
সমান হতে পারে? (মৃর্থতাকে যেহেতু 'সবাই নিন্দনীয় মনে করে, তাই এর উত্তরে তারা , 
বলবে, যে জানে না, সে নিন্দাহ। যদিও এ বর্ণনা থেকে কুফর ও কাফিরের নিন্দার 
যোগ্য হওয়া এবং ঈমান ও মু'মিনের প্রশংসার যোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে, তথাপি) 
উপদেশ তারাই প্রহণ করে, যারা সুস্থ) বুদ্ধির অধিকারী । € অতএব, আপনি আনুগত্যের 
প্রতি উইসাহিত করার জন্য মু'মিনদেরকে আমার পক্ষ থেকে) বলে দিন, হে আমার 
বিশ্বাসী বান্দাগণ, তোমরা তোমাদের পাঙ্গনকর্তাকে ভয় কর (অর্থাৎ সদাসর্বদা তার 
আনুগত্য কর এবং নাফরমানী থেকে বেঁচে থাক। এগুলো আল্লাহ্‌ ভীতির শাখা । অতপর 
এর ফলাফল বধিত হয়েছেঃ) যারা দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে 
প্রতিদান। (পরকালে তো অবশাই, আন্তরিক সুখ অনিবার্য এবং কখনও বাহ্যিক সুখও।) 
নিজ দেশে সৎকাজ করার পথে বাধা থাকলে হিজরত করে অন্যন্ত্র চলে যাও | €কেননা,) 
আল্লাহ্‌র পৃথিবী .সুবিভীর্ণ। (যদি দেশ 'ত্যাগে কষ্ট অনুভব কর, তবুও অন্তরে দৃঢ়তা 
পোষণ কর। কেননা, ধর্মের কাজে) দৃঢ়তা পোষণকারীরা তাদের পুরস্কার পাবে অগণিত। 
(এর মাধ্যমে আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করা হল।) 


চার জার ত 
Rad 4 A IIA A 
2০০৪ 2415015783০ ৮ আাৎ তোমাদের ঈমান দ্বারা আল্লাহ্র 


উবার রাও রাত নি ভি হয় না। সহীহ্‌ মুসলিমের হাদীসে 
আছে, আল্ল।হ্‌ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 
লোকগণ এবং জিন ও মানব সবাই চুড়ান্ত পাঁপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব” 
বিন্দু পরিমাণও হাস পায় না--( ইবনে কাসীর ) 


“ASA RL 


৯০ ৪ ৩ ৬০. ০572 8০ অথাৎ আলাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কুফর 
পছন্দ করেন না। এখানে ৮৩) শব্দের অর্থ মহব্বত করা অথবা আপত্তি ব্যতিরেকে, 
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৫৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কোন কাজের ইচ্ছা করা” শ্রর বিপরীতে ৮০, গব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ ফোন 
ভিড়ে জলা কচ রা রর নি সাই জাজ ত 
হকি? ₹- 5 হাব 


'আহলৈ সুন্নত: ‘ওয়াল জমা‘আতের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা 
মন্দ কাজ, ঈমান অথবা কুফর আল্লাহ. তা'আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে 
পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাঁজের অস্তিত্ব লাভের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা শত। 
তবে আল্লাহ্‌, তা'আলার অন্তষ্টি ও পছন্দ কেবল ঈমান ও ভাল কাজের সাথেই সম্পৃ্ত। 
কুফর, শিরক .ও. পাপাচার তিনি পছন্দ করেন না। পায়ু ইসলাম নতভী উসুল ও 
যাওয়াবেত' গ্রন্থে লিখেছেন ৪ A 


টিপ টিলা gl 
তন ই 
সত্যগস্থীদের মযহাব .তকদীরে বিশ্বাস রুরা।, =আরও .এই যে, ভালমত সমন্ধ 
সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্র আদেশ ও তকদীর দ্বারা অড়িত্ব জাত করে, এবং আল্লাহ্‌ তা'আহা 
এণ্ডলো সৃষ্টির, ইচ্ছাও করেন। কিন্তু তিনি পাপাচারকে অপছ্ছদ্দ করেন যদিও, কোন 
উপযোগিতার কারণে এস্বর পাপাচার সৃষ্টির ইচ্ছা, করেন। এই উপ্যোগিতা.কি, তা 
hated -(ক্লছল মা'আনী) al 
7৩১20 পিক + 9s EAS NY 


৯991545৯৯০০. এই কাকোর পর্ব টানি 


পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কুফর ও গাগাচারের আদ উপভোগ 
করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহামামের ইন্ধন হবে। এর পর এ বাক্যে অনুগত 


A LT 


মুমিনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং একে ১ প্রশ্ববোধক শব্দ দ্বারা সুরু করা 


হয়েছে।- তফসীররিদগণ : বলেন, এর. পুর্বে একটি বাক্য উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ ঝাফিরকে 
বলা হবে--তুমি উত্তম, না সে অনুগত মুমিন বান্দা উত্তম, যার কথা এঞ্জন উল্লেখ 


SME 


করা হবে? ES শব্দের কয়েক রকম তরজমা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ 
কেটি বলেন, এর অর্থ .আনুগতাশীল। শব্দটি যখন বিশেষতাবে নামাযের, ক্ষেত্র বলা 


AS a3 


হয়, যেমন এট ও 4) 0৮58 তখন এর অর্থ, হবে সে বাজি, “যে নামাযে 


দৃষ্টি নত, রাখে: এবং এঁদিক-সেদিক দেখে না, নিজের কোন অঙ্গ অথবা কাপড় নিয়ে 
জেকা কয সাং হাড় বাম দিব রাবি নারে তম করে বা! ভুল 
ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা এর পরিপন্থী নয়।-_ (কুরতুবী) 
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(০০101 01-৩র অর্থ জার ধ্রহরসমূহ।::অর্থাৎ রারিয স্ক্লভাগ, মধ্যবতী 

ও শেষাংল। হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেম- যে বান্তি হাশরের ময়দালে সহজ হিসাব 
কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ, যেন তাকে রানির অন্ধকারে. সিজদারত ও দাঁড়ানো 
অবস্থায় প্রান। তার মধ্যে পরকালের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। কেউ 
কেউ মাগরিব ও এল্লার মধ্যবড়ী সময়কেও ০51)1201 বড়াছেন।---( কুরতুবী ) 


Fare 


৪০154010310 ওর পরের বাক্যে সৎকাজের নির্দেশ রায়ছে। এতে 


কেউ আপত্তি করতে পারত যে, আমি যে শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করছি কিংবা যে 
পরিবেশে আটকে আছি তা সৎকাজের প্রত্বিদ্ধক। এর.জওয়াব এ.বাক্যে দেওয়া হয়েছে 
যে,. কোন. বিশেষ - রাষ্জ্র কিংবা শহর অথবা বিশেষ পরিহেশ থেকে.আদি' শরীন্ঘতের 
হকুম”আহকাম পালন করা দুফর- হয়, তবে তা ত্যাগ করা উচিত, আল্লাহ্‌র পৃথিবী 
জুপ্রশত্ত 1" সুতরাং আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পালনের উপযোগী কোন স্থানে ও পরিবেশে 
গিয়ে বসুঝাস করা দরকার । এতে অনুপযুক্ত পরিবেশে থেকে হিজরত. করতে উৎসাহিত 
করাদ্হিয়েছে। হিজরতের বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নিসায় বলিত হয়েছেঃ 


OA AJ PAS Gg “9-5 


PIA SRG HC un pao 
সবরকারীদের সওয়াব কোন নির্ধারিত - পরিমাণে নয়_-অগরিসীক্স ও অগণিত দেওয়া 
হবে। হাদীসে তাই বণিত হয়েছে। কেউ কেউ ৬১ ২৯ সাদি --এর অর্থ বৰ্ণনা 
করেছেন যে,”দুমিয়াতে: কারও কাছে কারও কোন প্রাপ্য থাকলে তাকে” নিজের প্রাপ্য 


দাবি করে আদায় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে দাবি .ন্যতিরেকেই ৷ সব্র্কারীরা 
তাদের "সওয়াব পাবে। 


হযরত আনাসের, রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ সো) বলেন, কিয়ামকের ‘লিন ইনসাফের: 
দাঁড়িগাল্সা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান খয়রাত“ওষন' করে সে 
হিসাবে পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামায, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের 
ইবাদত মেপে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। অতপর. বাজা-মুস্বিতে সবর-. 
কারীরা আগমন করলে তাদের জন্য কোন ওষন ও মাপ হবে না, ৰরং তাদেরকে 
অপরিমিত ও অগণিত. সওয়াব দেওয়া হুবে। কেননা আজাহ্‌ তা'আলা’ বলেছেন ৪ 


AT “AJ eA পা তাক পচ তে 


১০১৩০৪৯১952 SRG কে যাদের 'পামিব জীবন 


সুখ-স্বাচ্ছন্দযে অতিবাহিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ -করবে-_হায়, দুনিয়াতে 
আমাদের দেহ কাঁচির সাহায্যে কিত হজে জাজ 'জামরাও- সবরের এমনি প্রতিদান 
পেতাম! = 
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৫৩৪ তফসীরে মা'আরেস্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ইমাম আজিক' রে) এ আয়াতে ৩)? ৮০--এর অর্থ নিয়েছেন যারা দুনিয়াতে 
বিপদাপ্দ ও দুঃখ-কষ্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন; যারা পাপকাজ থেকে সংযম 
অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে ৩2749 বলা হয়েছে। কুরতুবী বলেন, }? ৮০ 
শব্দকে অন্য কোন শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপ- 
কাজ থেকে নিজেকে বিরত প্লীখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারীর 
অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয়। যেমন 


বলা হয়_ 155 Pd ১১৬০ অর্থাৎ অমুক বিপদে সবরকারী। 
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' এঈুরাধুমার '* ৫৩৫ 


6১ বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। 
(২) আরও আদিষ্ট হয়েছি, সর্ব প্রথম নিদেশ পালনকারী হওয়ার জন্য? (১৩) বলন 
আমি জামার গালনকর্তাষ্ট অবাধ্য হলে এক হা দিবসের শাস্তির ভয় করি। (১৪) 
বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলারই ইবাদত করি। (১৫) অতএব তোমরা 
আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর। বলুন, কিয়ামতের দিন তারাই বেশী 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে; খারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে 
রাখ, টাই সুষ্পষ্ট ক্ষতি। (১৬) তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক 
থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে । এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক 
ক্ৰক্পেন ঘে,. হে জামার বান্দাগপ, আগাকে ভক্ন'কর। (১৭) হারা শয়তানী শক্তির গূজা- 
অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্‌ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। 
অতএব সুসংবাদ দিন. আমার বান্দাদেরকে, (১৮) যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা 
শুনে, অতপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্‌ “গঞ্পথ- প্রদর্শন 
করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান। (১৯) ফর জন্য শাস্তির হুকুম জবধারিত হয়ে গেছে 
আপনি ফি সে জাহামামীকে মুক্ত করতে পারবেন? (২০) কিন্ত খারা তাদের পালন- 
কর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নিমিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে 
নদী প্রবাহিত ।: জার্জাহ্‌ প্রতিশ্ঢৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ প্রতিশ্চতির খেঁলাফ করেন ন। ৷ 





তথ্সীরের সার-সংক্ষেপ Hl 

আপনি বলে দিন, আমি (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট হয়েছি যেন খাটিভাবে 
আল্লাহর" ইবাদত করি (অর্থাৎ তাতে যেন শিরকের নামগন্ধও না থাকে)। আমি 
(আরও) আদিষ্ট হয়েছি, (এ উষ্মতের সমস্ত লোকের মাঝে যেন). আমিই হইঃসর্ 
প্রথম মুসলমান (ইসলামকে সত্য জানকারী)। ( বলাবাহুল্য, বিধি-বিধান কবুল 
করার ব্যাপারে পয়গম্থরের সর্বাগ্রবতী হওয়া জরুরী ।) আপনি (আরও) বলে দিন, যদি 
আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হই, তবে আমি এক মহা দিবসের (অর্থাৎ কিয়া- 
মতের) শাস্তির আশংকা করি। আপনি (আরও) বলে দিন, (আমাকে যা আদেশ 
করা হয়েছে, আমি-.তাই পালন করছি, সেমতে ) আমি নিষ্ার-সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলারই 
ইবাদত করি- (এতে শিরকের নামগন্ধ নেই)। অতএব (এর দাবি এই যে, তোমরাও 
এরাপ খাঁটি ইবাদত কর। কিন্ত তোমরা ম্নদি তা না মান, তবে) তোমরা আল্লাহ্‌র 
পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত করতে পার। (কিয়ামতের দিন এর স্বাদ বুঝতে 
পাবে।) আপনি (আরও ) বলে দিন, সে ব্যক্তিরাই ক্ষতিগ্রস্ত .যারা নিজের ও পরি- 
বারবর্গের তরফ থেকে, কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হরে। (অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকেও, 
কোন উপকার পাবে না এবং পরিবারবর্গের তরফ থেকেও না। কেননা... পরিবারবর্গ 
তাদেরই মত পর্থভ্রল্ট হলে তাঁরাও আযাবে থাকবে। এমতাবস্থায় অপরের কি উপ- 
কার করতে পারবে? যদি তারা খাঁটি মু'মিন হয়ে জান্নাতে থাকে, তাহলেও তারা 
কাফিরদের জন্য সুপারিশ করে উপকার করতে পারবে না।) মনে রেখো, এটাই 
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৫৩৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ।। সপ্তম খণ্ড 


সুস্পষ্ট ক্ষতি. তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে প্ররির্ষ্টেনকারী 
অগ্রিশিখা থাকবে। এশ্রান্তি দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে সতর্ক-করেন (এরং 
এ থেকে: গমাত্মরক্ষার, উপায় বর্ণনা 'কুরেন)। অতএব ফে আমার ..বান্দারা, 'আযাদুক 
(অর্থাৎ আমার শাস্তিকে ) তয় করু4. (এঞ&হচ্ছে কাক্ষির-মুশরিকদের অবস্থা ।) যারা 
শয়তানী শক্তির: পূজা. থেকে দূরে থাকে, € শয়তানের... পূজা অর্থ. শয়তানের আন্গুগিতা 
করা।) এরং সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য. রয়েছে সুসংবাদ। 
অতএর..আপনি আমার বান্দাদেরকে. সুসংবাদ দিন, যারা মনোযোগ দিয়ে (আল্লাহ্র ) 
কথা স্তনেছ:জতপর যা উত্তম (আল্লাহ্‌র রূথা সবহু. উত্তম।) 'তার অনুসরণ করে, 
তাদেরকেই আল্লাহ্‌, সৎপথ প্রদর্শন কর্সেন এব$. তারাই -.বুদ্ধিমান ৷. (তাদেরকে 
ATG পান SB 
কিসের সুসংবাদ দিতে হবে, তার বর্ণনা [ঠা ৩৪ HH ৬০ আয়াতে রয়েছে 
মধাস্থলে রস্হ্ল্লাহ্‌ (সা)-কে সাল্না দানের জন্য বলা হয়েছে £) যার জন্য (তকদীর- 
গতভাবে ) শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়ে গেছে, আপনি কি € আল্লাহ্‌র জানা )১সই 
জাহান্নামীকে € জাহান্নামের কারণাদি থেকে) রক্ষা করতে পারেন? (অর্থাৎ যে 
জাহান্নামে যাবে; তাকে চেস্টা করেও ফ্রিরানো যাবে না+ অতএব তাদের জন্য দুঃখ 
করা অর্থহীন। কিন্ত যারা এমন হে,.তাদের জন্য শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়নি? 
ফলে আপনার কাছে আদেশ নিষেধ 'শুনে তারা) তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, 
তাদের জন্য রয়েছে (জান্নাতের ) প্রাসাদ, যার উপরে আরও প্রাসাদ নিমিত রয়েছে। 
‘এগুলোর পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্‌ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ্‌ ওয়াদার 


পপ এজ পাতা 


খিলাফ করেন না। (উপরে ১-৮)+১ বলে ঘে সুসংবাদ দানের আদেশ দেওয়া 
হয়েছিল, এটাও সে একই বিষয়বন্ত।) 


ETOP পা Gor পাকা পা aad 
২৪৪21 ss ৩৯৮৫ এ uy ০৪৯ ১৮৮৮ 

রাজার 7 ইরানে কালীর কতৃক 
গৃহীত উক্তি তঞ্চসীরের সারসংক্ষেপে বণিত হয়েছে। তা এই যে, এখানে 445 অর্থ 
আল্লাহ্‌র কালাম কোর্আন অথবা তৎসহ রসূলের শিক্ষাসমূহ। এগুলো সবই উত্তম। 


AS BG AZ a পাননি রিচ 


ভাই স্থানোগযোগী বাহ্যিক বাক্য এরাপ ছিল$ : 5 ০১01 wi 
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জরা, ঘুমার-- : ৫৩৭ 


ফিন্ত-ও ক্ছলে ৩৯ { শব্দটি যোগ: করে স্ইজিত করা হয়েছে যে, তারা কোরান ও 
রসূলের শিক্ষাসমূহের অনুসরণ চক্ছুবঙ্থ 'করে'করেনি। মূর্থরা তাই করে। তারা কারও 
কথা শুনে, হিতাহিত বিনেচনা না.করেই তার অনুসরণ - সুরু করে দেয়). বরং তারা 
আল্লাহ, ও রসূলের কথাকে সত্য ও উত্তম দেখার পর তার অনুসরণ করেছে। এর 
ফলহ্রুতিতে আয়াতের শেষাংশে তাদেরকে ০০০৪! 9) )1 তথা। বোধশজি সম্পন্ন 
খেতাব দেওয়া 'হয়েছে। -এর দৃষ্টান্ত কোরআনের মধ্যেই তওরাত সম্পর্কে হযরত মূসা 
স্লো)-কে প্রদত্ত আদেশের তেতরে রয়েছে! বলা. হয়েছেঃ . 
a পাকিতে শা ALIS এ পতল দা ৪৪ 5 19 a3 
৯২73 ১১৪ ০০৪৪১০১ ৮১৯ ও তেও 0৯ বাল 
সমগ্র তওরতি ও. তার (ফিধিববিধান “বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য” আয়াতেও তেমনি 
495 অর্থ কোরআন এবং ৩৯ €৮ 1 অর্থ সমগ্ন কোরআনের অনুসরণ। পরবতী 
এক আয়াতে একেই, . ০৮৪০৭] 4১] বল৷ হয়েছে। এই তফসীর অনুযায়ী কেউ 
কেউন্আরও লেন যে, কৌরআন পাকেও অনেক ১৮৯. (তাল) ও-৩ (উত্তম) 
শ্রেণীর বিধান র্ছে। : ঠৃদাহরণত' প্রতিশোধ নেওয়া ও ক্ষমা করা উত্তয়টি জায়েয, 


&55 244 35 এপ ace 


কিন্তু ক্ষমা করা উত্তম শ্রেয় বলা হয়েছে__ Lab ad 93 ০15 অনেক 
ব্যাপারে কোরআন মানুষকে বৈধ দুটি পদ্থার যে কোন একদিক অব্ন করার ক্ষমতা 


দিয়েছে! কিন্তু তদ্ুহ্যে একটি পাকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বর্জেছে; যেমন, ৮৩15 


HAE SA 4 EX 


রন rs 
ঠা ৭ তা ০. চর উস 


ag: ১4228. এর 


৪2৯৭১ ৯ ১০১ টির ব্যাপারে নত দিয়েছে, কিন্ত বাধ্যবাধকতার উপর 


আমর করাকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব আয়াতের মর্মার্থ - 'দাড়াচ্ছে এই যে. এসব 
লোক ক্ো্‌ৰ্নানের স্[রধানতার' বিধানও গুনে বাধ্যবাধকতাও ,শুনে ॥. ক্ষিন্ত. অনুসরণ 
করে বাধ্যবাধকতার উপর এবং a শ্রেণীর পার মধ্য থেকে 
০৯1__ কে বদন: রে।.... ৃ 

- অনেক. তফসীরবিদ, এক্ষেে, রাবির তর 
বার্ডা। , এতে তওহীদ,-ন্লিরক,. কুফর, ই়লাম, সতয,- মিথ্যা ইত্যাদি সব, “রান 
কথাবার্তাই তন্ত্ুক্ত। এ. তরসীর অনুয়ায়ী আয়াতের, অর্থ এই যে, যারা কাফির, 
ত্যমিথ্যা $তাত-মন্দ নিবিশেষে সব কথাই গুনে. কিন্ত অনুসরু উত্তমুষট্রই 
রী ও কর কথা এর কদর অনুসূরপ করে এবং সত্য ও. মিথ্যা 


ই চস হিট ৪৫৯3৬ 8:55 কচ শা 
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৫৬৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন।। সপ্তম খণ্ড 

কথা আন. সত্যের অনুসরণ করে। সর্তোরও...বিভিন্ন স্তর থাকলে সর্বোত্তম ভরে 
অনুপ করে। এ কারণেই. তাদেরকে দু'টি বিশেষ্ণে, রিশ্লেষিত কর। হয়েছে। . এক 
চি অথাৎ তাদেরকে জারার রিলে নানা বররন কলে বিভিন্ন এফার 
কথা শুনে বিশ্রান্ত হয় না। ২০১ 81551 2৮৮52 অর্থাৎ তারাই 
বুদ্ধিমান ৷. বন্তত ভাল-মন্দ ও জত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করাই বুদ্ধির কাজ । 


তাই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আমর ইবনে নুফায়েল, আবূ যর গিফারী 
ও. সালমান ফারসী রো) প্রমুখ সম্পর্কে; অবতীর্ণ হয়েছে ।.. আমর ইবনে নুফায়েল 
জাহেলিয়াত যুগেও শিরক ও মতি পূজাকে ঘৃণা করতেন। আবু স্বর গিফারী ও সালমান ' 
ফারসী মুশরিক, ইহুদী, খস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের -কথাবার্তা শুনে: ও তাদের রীতি- 
নীতি আচার-আচরণ পরখ করার. পর ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন!-€কুরতুবী) : 


পিকে i এপাত ও পা, পা 82 ৫ _ ৮) পতি পা পর এ? 
১৯ ০৮১১1 রন 4৫42৫ ৫1545 । 231) 5 1৮০ 
জারি টিটি OEP ETE 
ভি 


তির 2 ০০5৬ পাপা a € 


Dus ail 28 25252 ১, 26) 


রে 







৩১৪ 2555 * 29৩92 &৪ ৪ 2৫ 2.92 


1৮ তে 5 পাবা পাত নর 2 w 
নানা 2 ৪457০ 
2551 5০55 Gu পটু রাজা 


1 


উ ৬৮৪৪০ DFG দি 








রগ 


০৬ 3520 উনের 12 02/মচুর্ভে . 


৫২৯) তুমি কি দেখনি যে, ডান ভাযানি বি পানি বনি করেছে৷, ভগ 
গে পানি খর্গীনের বর্গাসমূহে প্রবাহিত করেছেন। এরপর তত্ষ্থারা ' বিভিন্ন রঙের ফল 
উৎপন্ন করেন, জতগর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোগরাঁ তা পীতৰর্ণ দেখতে পাও। 
‘এরপর আল্লাহ্‌ তাকে খড়-কুটায় পরিপত করে দেন। নিশি এতে বুদ্ধিমনদের জন্য 
উপদেশ রয়েছে। (২২) আল্লাহ্‌ ঘার - বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মত করে দিয়েছেন, 
জতপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত জালোর গ্বাঝে রয়েছে, সে ফি তার 
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সুরা ঘুমার ৫৩৯ 
সঙ্গন, যে এরূপ নয়ঃ যাদের জন্তর জাল্লাহ্র ৯্ররণের ব্যাপারে কঠেরি, তাদের জন্য 
দুর্ভোগ। তারা সুষ্পষ্ট গোক্সরাহীতে রল্মেছে। (২৩) আল্লাহ্‌ উত্তশ্ন বাণী তথা কিতাব 
নাঘিল করেছেন, হা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুন$ পঠিত। এতে তাদের লাম কাঁটা দিয়ে উঠে 
চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর 
জাল্লাহ্‌র স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহ্র গথমিদেশ, এর মাধ্যসে জাল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা 
পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্‌ যাকে গোষ্সরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। 





তফঙ্গীরের সার-সংক্ষেপ 

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি কি.এ বিষয়টি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অগগর তাকে যমীনের রন্ধ্রে ( অর্থাৎ সেসব 
অংশে) পৌছিয়ে দেন (যেখান থেকে পানি নির্গত হয়ে কূপ ও ঝর্ণার আকারে বের 
হয়ে আসে।) তারপর (যখন তা নির্গত হয়, তখন) তদ্দ্বায়া শস্য উৎপন্ন করেন যা 
বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তারপর সে শস্যসমূহ সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। ফলে তোমর। 
সেগুলোকে প্ৰীত বর্ণের. দেখতে পাও। অতপর (আল্লাহ্‌ তা'আলা) সেগুলে।কে চূর্ণ- 
বিচুরণ করে দেন। এ ( বিষয়গুলৌতে ) বুদ্ধিমানদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে ( যে, 
হুবহু এমনি অবস্থা মানুষের পাধিব জীবনের অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যাওয়।। কাজেই 
এতে নিবিষ্ট হয়ে গিয়ে অনন্ত সুখ-স্বস্তি থেকে বঞ্চিত থকা এবং সীমাহীন বিপদ 
মানায় চাপিয়ে নেওয়া নিতান্তই বোকাশীর কাজ । যদিও আমাদের বর্ণনা যথেষ্ট 
অলঙ্কারগূর্ণ, কিন্ত তবুও শ্রোতাদের মধ্যে পায়ল্সরিক বিপুল পার্থক্য রয়েছে।) কাজেই 
যার বুক ইসলামের জন্য (অর্থাৎ ইসলাম কবুল করার জন্য) আল্লাহ্‌ তা'আলা: 
খুলে দিয়েছেন (অর্থাৎ:ইসলামের মূল বিষয়ে 'তার নিশ্চিত: বিশ্বাস হয়ে গেছে) এবং 
সে স্বীয় পরওয়।রদিগারের ( দেওয়া) নূর € অর্থাৎ হিদায়েতের দাবির.) উপর (চলতে ) 
রয়েছে (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করার পর. সেমতে কাজ করতে শুরু করেছে) সে 
এবং সংকীর্ণহৃদয় ব্যক্তিরা কি সমান € যাদের কথ; পরে বলা হচ্ছে )? : সুতরাং, 
যে সমস্ত. লোকের অন্তর আল্লাহ্র যিকর দ্বারা ( গলাতে হুকুম-আ্াহ্‌কায় . '$ ভীতি 
তাদের জন্য (কিয়ামতে) রয়েছে বড়ই মন্দ পারিণতি। (আর দনিয়াতেও ) এরা 
প্রকাশ্য পথগ্র্টতায় (বন্দী) রয়েছে (পরবর্তীতে উল্লিখিত “নূর ও “যিল্কর’-এ 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ) আল্লাহ্‌ তা'আলা. বড়ই উত্তম কালাম (অর্থাৎ Be 
আন) অবতীর্ণ করেছেন যা এমন এক কিতাব যে, ( গঠনের অনন্যতা এবং অর্থের 
ঘথার্থতার দিক দিয়ে) পারস্পারিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ( এবং যার ভেতরে মানুষের বোঝার 
জন্য এমন প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় রয়েছে যা) বারবার খুনরারত হয়েছে। ( যেমন, 

CABS নন 


আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ - - ৬৯ ১০ ১%) 3 ঘাতে উপকারিতা, তাকীদ এবং দাবি প্রতিষ্ঠার 
সাথে সাথে প্রতিটি ক্ষেয্পে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির: হাদয়ের বিশেষ বিশেষ অনুরাগের প্রতিও 
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৫৪০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


লক্ষ্য রঙা হচ্ছে ॥ শুধু গুনরা্ত্তিই উদ্দেশ্য নয়। আর এর “মাসানী হওয়া অর্থাৎ 
ৰার বার পুনরারত্ত হওয়াই এর প্রমাণ যে, এটি পথপ্রদর্শকও বটে ।)- হন্দ্বারা সেসব 
লোকের :শরীলা কেপে উঠে যারা নিজেদের পালনকর্তাকে অয় করে । (এটি ইঙ্গিত 
হল ভয়ের, ঘদিও এতা-অন্তরে হয় ॥ শরীরে. তার কোন্সঃ প্রতিক্রিয্সা হয় না এবং সে ভয় 
জান ও ঈমানগুত- হয়, প্রকৃতি ও স্বভাবগত হয় না।) তারপর তাদের দেহ .ও অন্তর 
বিনজ্ঞ-হয়ে স্আজাত্‌র, সিক্রের (অর্থাৎ আক্জহ্‌্র কিতাবের উপর আমল: করার) প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে যায়। (অর্থাৎ ভীত হয়ে দৈহিক ও আন্তরিক আমলসম্হ আনুগত্য ও 
বিনআ্্তার সাথে সম্পাদন করে। এবং) এটি (কোরআন) হল আল্লাহ্‌র হিদায়েত। 
যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তার জন্য একে হিদায়েত লাভের উপায় করে দেন। (যেমন, 
এই মান্ত্র ভীত লোকদের অবস্থা শোনানো হল। ) আর আল্লাহ্‌ যাকে পথস্রণ্ট করতে 
চান কেউ তার পথপ্রদর্শক নেই। রি 

ক জা বিষয় ্ রি 

পাজি পাতা (০ পলা 


২৯) eile ৮৭০৯-এ৪ শব্দটি € 5 'এর বহুবচন। অর্থ 


ভূমি থেকে নিৰ্গত ঝর্প্া। উদ্দেশ্য এই যে,.আকাশ থেকে পানি বর্ষণ.করাই এক বড়, 
নিয়ামত, কিন্ত একে ভূগর্ভে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা না করা হলে মানুষ তথ্ারা. কেরুন 
বৃষ্টির দিনে অথবা এর অব্যবহিত পরে কয়েকদিন উপকৃত হতে পারত। অথচ 
পানির অপর নাম জীফম। পানি ব্যতীত “মানুষ একদিনও বাঁচতে পারে না। তাই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কেবল এ নিয়ামত নাযিল করেই ক্ষান্ত হন নি, একে সংরক্ষিত করার 
জন্যও বিস্ময়কর ব্যবস্থা প্রহণ 'করেছেন। কিছু-পানি তো ভূমির গর্তে, চৌবাজ্চায় ও 
গুকুরসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অনেক বড় ভাগুারকে বরফে পরিণত কনে পর্বতের 
চূড়ায় তুলে রাখা হয়। ফলে পানি পঁচে যাওয়ার ও দুষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে 
আগে এবং স্থানে স্থানে ঝর্ণার আকারে আপনা-আপনি নির্গত হয়। এরপর নদীনীলার 
আকার ধারণ করে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে। 

এই গান নিন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ কোরআনে পাকে সুরার মিরর 


পানি পা LATS 


55259 ও 2৬3 ৩০৩5 ৩) Sb আয়াতের তফসীরে 
EE ERE 


Croc Sco 
2 ফসল উৎগন্স হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার উপর 


বিজিন্ত রঙ বিবতিত হতে থাকে। যেহেতু সর রঙই বিবর্তনশীল ও নিত্যনতুন তাই 
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শাশুরা হুমার ৫৪১ 


৮৭১০ শব্দটিকে বাকরণিক নিয়মে J. (বর্তমানকাল বাচক) প্রয়োগ করে এদিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


টি 





al ৪1955 5১39 ১১4৯ ৩৮ অর্থাৎ < পালি বর তাকে 


সংরক্ষিত করে মানুষের কাজে লাগানো, তদ্দ্বারা নানা রকমের উদ্ভিদ ও. উগ্র 

করা, বৃক্ষের উপর দিয়ে বিভিন্ন রঙের বিবর্তনের পর তা শুকিয়ে খাদ্যশস্য আলাদা 
এবং ভূমি আলাদা হওয়া এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানদের' জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে। 
এগুলো "আল্লাহ্‌র মহান কুদরত ও প্রজার দলীল। এগুলো দেখে মানুষ নিজের. সৃষ্টির 
রহস্যও অবগত হতে পারে, যা শ্রষ্টাকে চিনার ও জানার উপায় হতে পারে। 


55৭৬ LEY পপি “TA A A পি SEA Edd 


১০০০১৪০৮3৩১ [4০ 8১ রি &1 CIE ০৯ ৫4৯-এর 


শ।ব্দিক, অর্থ উন্মত্ত করা, ছড়ানো ও প্রশস্ত করা। বক্ষ উন্মোচনের অর্থ অন্তরের 
প্রধঞ্জতান . এর উদ্দেশ্য অন্তরে এরূপ যোগ্যতা থাকা যে, আল্লাহ্‌র সুষ্টিগত. নিদর্শনা- 
বলী--আকাশ, পৃথিবী ও মানব সৃষ্টি ইত্যাদিতে চিন্তা-ভাবনা করে শিক্ষা ও উপকার 
লাভ, করতে পারে এবং. অবতীর্ণ কিতাব ও বিধি-বিধানে চিন্তা-ভাবনা করে লাভবান 
হতে পারে। এর বিপরীতে আসে অন্তরের সংকীর্ণতা ০33 ৩১০৪) কোরআনের 


পিজা পাজি তা ৬পাএলা ASIII ০ 


০৯ ৬৮) bas আয়াতে এবং এস্থলের 7৪23 bye BD আয়াতে 
বক্ষ উন্মোচনের বিপরীত অবস্থা বণিত 'হয়েছে। C5 


হযরত আবদুল্লাহ ইরনে মসউদ বর্ণনা করেন, রসূলুক্সাহ্‌ সো) আমাদের সামনে 
CATS) ae ne 
৮ ১০৪টধ-০ ১৯ ১০১1 আয়াতখানি তিলাওয়াত করলে আমরা ১৩১৩ 6) তথা 
বক্ষ উন্মোচনের: অর্থ জিক্তেস করলাম। -তিনি বললেনঃ ঈমানের নূর মানুষের অন্তরে 
প্রবেশ করলে অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান হাদয়ঙ্গম করা এবং 
সে অনুযায়ী আমল করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যাঁয়। আমরা 'আরষ করলাম। ইয়া 


রসূনগাঞ্জাফ্‌ এর লক্ষণ ফি"? ' তিনি বলেন ঃ 


| এর লক্ষণ হচ্ছে, চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোকার বাসস্থান 
(জর্থাৎ দুনিয়ার আনন্দ-কোজাহল) থেকে দূরে সরে থাকা, ০2 
গুত্যুর প্রতি হণ: করা---( রূহুজ মাণআনী) 
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৫৪২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


Are 

আলোচ্য আয়াতটি 5/5 | প্ৰশ্নবোধক শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। . এর অর্থ 
এই যে, যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সে তার পালনকর্তার 
তত্নফ খেকে আগত নূরের আলোকে কৃর্ম সম্পাদন করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, 
যে সংকীর্ণ অন্তর ও কঠোরপ্রাণ? এর বিপরীতে কঠোরপ্রাণ ব্যক্তির উল্লেখ পরবর্তী 
আয়াতে কারা হয়েছে। | 

5595৩ ‘AS 547 + 

টি 11213 Hen BD 08552 5 শব্দের অর্থ কঠোর প্রাণ হওয়া, কারও 
প্রতি ‘দয়া না হওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকির ও বিধানাবলী থেকে কোন, 
প্রভাব কবুল করে না। 


রা পঞ্চ এ স্পা € পাশ ক শশা 2515৬ 


৩৩০৪৪ ০৬ ৩০৪০1 ৩৯ 9) 4 1 এর পূর্ববর্তী আয়াতে 


A oar 


আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল - ৩ য৮৭১ 


lb Corp dads তাপ” পপ 


২১০1 ১৮১১৪ এ ৯8)1- এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআনই 


৬০৯ এসএ] ০ তথা উত্তম বাণী। ১০ এর শাব্দিক অর্থ এমন কথা অথবা 


কাহিনী, যাবর্ণনা করা হয়। কোরআনকে উত্তম বাণী, বলে আখ্যায়িত করার মর্ম এই 
যে, মানুষ যা কিছু বলে, তন্মধ্যে উভ্ভম বাণী হচ্ছে কোরআন। অতপর কোরআনের 


¢ পাতি ও 


কতিপয়. বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে__১,। (৪? ৬০৩০ -এর অর্থ কোরজানের বিষয়বস্তু 
 পাক্পস্সরিক সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা ও সত্যায়ন অন্য 
আয়াত দারা হয়। এতে পরস্পর বিরোধিতা নেই। ২. ০৪ ৮৬০ এটা 53৯--এর 


বহুবচন। . অর্থাৎ কোরআনে একই বিষয়বন্ত বারবার; ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্গনা,করা হয়েছে, 


প& পপ ‘A GB 2৯১০ ০৮ গর eA 


যাতে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ৩. ৩৪ ০৪ ১1 ১5৭ She jas 
৯5৫ 
rR) সাং যাযা জাত যা তত কোরআন পাঠ করে তাদের দেহের লোম 


APIIAII ৫৯559552554 টা 


শিউরে উঠে। ৪. 81345 17873515350 ০১0 অথাৎ কোর 


আন“তিলাওয়াতের প্রভাবে কখনও আযাবের কথা শুনে দেহের লোম শিউরে উঠে 
এবং কখনও রহমত ও মাগফিরাতের। বর্ণনা শুনে দেহ ও অন্তর সবই-কসজাহ্‌র স্মরণে 
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সরা খুমার ="; ৪৪৩ 


নর্য়ড হয়েচডায়।.. হযরত আসমা বিনতে আবু ককর -রো) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের 
সাধারর্ জ্বরস্থা আই ছিল। তীদের্র-স্ঘামনে- কোরআন.কপাঠ করা হলে তাঁদের চক্ষ 
অশ্ুপূর্ণ হয়. স্বেত- এবং দেহের লোম লিউডর উঠত।; কুরতুবী) 


_, লরীযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত রসূলুল্প।হ্‌ সো) বলেন-$. আল্লাহ্‌র 
ভয়ে যে বান্দার লোম শিউরে উঠে, আল্লাহ্‌ তার দেহকে আগুনের ডন্য হারাম করে 


দৈন।---ক্ল্রতুবী ) La 
58955. 22912 ০৫৫ 2 পি $82% (৫ | 
রেলে Ee Toc ; চি 
2৭ 















$ ৮৬ ০8) 47৮2844 5৫520126/8, ডে 
/:2 (156 CHG 23 Ji oss gi 


94৫24 sso ৮525 


চি 





(২৪) দে ধল বৰল জণ্তত জাহাব, ঠেকাবে এবং 
এরূপ জালিমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা. করতে, তার ছাদ আস্বাদন কর,_স্সে কি 

তার সমান, যে এরূপ নয়? (২৫) তাদের পূর্ববতীরাও মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে, 
তাহদর কাছে আযাব এমন্‌ডাবে. আসল. যা, তারা কল্পনাও করত না। - (২৬)- অতপর 
জাঙ্গাহ্‌ তাদেরকে পাথিব জীবনে নাচ্ছনার স্বাদ জান্ধাদন করাজেন্‌;'-আার পরকালের 
জাযাব হবে জারও গুরুতর--যদি তারা জানত! (২৭) আমি এ কোরআনে মানুষের 
জন, সব দৃষ্টানুছ বৰ্ণনা করেছি,-যাতে তীরা অনুধাবন করে: (২৮) আরবী ভাষার 
এ কোরজান বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে । 





নে ক. বি সা, 4 7 


ত্ষসীরের সনা-সংক্ষেপ নত LAME. 

KE হব বাজি হিতে মুখকে কিমের দি কঠোর আহাবের চু কুরে জেবে, 
এরাপ গলিমদেরফে, বঙ্গদী'হবে যে, তোয়েরা যা করতে, (এখন) তার সাদ আস্বাদন" 
কর), সেকি তার, সমান হতে LTR Te নয়? কার যেন এসরআষাব 


চি টিক 
= টা, ২ ঠ% ০ 
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G88 তফসীরে মা'আরেফুলকোরআন।। সপ্তম খণ্ড 

তাদের পামিৰ জীবনেও লাম্ছনার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। (ভূগর্তে বিলীন হওক, 
মুখমণ্ডল বিরুত হওয়া, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ ইত্যাদি আযাবের 'খ্রাধ্যমে তারা 
দুনিয়াতে লাচ্ছিত হয়েছে৷) আর পরকালের আযাব (হবে) আরও ' গুরল্তর়-_যদি 


CoA we Ale 
তারা জানত! (উপরে 2৩০৭০ ৪ ৯১ আয়াতে বলা হয়েছিল যে, 
কোরআন শুনে কেউ প্রতাবান্বিত হয় এবং কেউ হয় না। পরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, 
যারা প্রভাবান্যিত হয় না, তাদের মধ্যে যোগ্যতা ও প্রতিভার অভাব রয়েছে। নতুবা 
কোরজান সবার জন্যই সমান প্রভাবশাজী। এতে কোন স্ট্টি নেই 1) আমি মানুষের 
(হিলায়েতের) জন্য এ কোরআনে সরপ্রকার (জরুরী) বিষয়বন্ত বর্গন? করেছি; যাতে 
তারা..উঁর্নদেশ গ্রহণ করে। (এর অবস্থা এই যে,) এটা আরবী ভাষার কোরআন, এতে 
সর্মান্যও বক্তা রেই যাতে তারা (এসব সত্য ও পরিজ্ধার ববিস্বস্তরন্ত শুনে) তয় করে। 
( হিদায়েতনামা হওয়ার জন্য -অত্যাবশ্যকীয় গুপাবলী কোরআনে সপ্লিবেশিত;রয়েছে। 
এর বিষয্রবন্ধ সন্ধ্য ও সুল্পষ্ট। এর ভাষা: আরবী- মা আরবের লোকেরা প্রত্যক্ষভাবে 
বুঝতে সক্ষম! এরপর তাদের মাধ্যমে অন্যদের পক্ষেও বোঝা সহজ। মোটকথা, অই 





OE এ 
A A CS Ader. 


রী লি 2 তি ০ এ আহা Te দি বন করা 


দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস এই যে, কোন কষ্টদায়ক বিষয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ তার 
মুখ্সুলকে বাচানোর জন্য হাত ও গা-কে টালরপে ব্যবহার করে। কিন্তু জাহাল্নামীরা 
হাত-পায়ের স্বারা প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। তাদের আযাব সরাসরি তাঁদের . 


মুখমণ্ডল পতিত হবে। সে প্রতিরক্ষা করতে চাইলে মুখমওলকেই ঢাল '্বার্নাতে গঁয়িবে। 
কেননা তাকে হাত-পা বাধা অবস্থায় জাহাদামে নিক্ষেপ করা হবে। '_শৌউমুবিজাহ) 


ৃ্‌ তিফসীরবিদ “আতা ইবনে যায়েদ বলেন, জাহাঙ্ামীকে জাহাম্মুমে হাত-পা বেধে 
হিঁচড়ে নিক্ষেপ করা হবে।-_(কুরতুবী) গর লি 
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রিতার 
EAT: নল? He ০১১৫ 


(২৯) জাজাহ্‌ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন $ একটি লোকের উপর পরল্পর- 
বিরোধী অনেক কয়জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন-__তাদের 
উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্ত তাদের অধিকাংশই জানে 
না। (৩০) নিশ্চয় তোমারও মৃত্য হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (৩১) অতপর 
কিয়ামতের দন তোমরা সবাই তোমাদের গ/লনকর্তার সামনে কথা “কাটাকাটি করবে। 
(৩২) যে ব্যতিৎ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার 
গর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চৈয়ে অধিক জালিম জার কে হবে? কাফিরদের 
বাসস্থান জাহান্নামে নগ্ন কি? (৩৩) যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য 
মেনে নিয়েছে। [তারাই তো জাল্লাহৃভীরু । (৩৪) তাদের জন্য পালনকর্তার কাছে তাই 
রয়েছে, হাঁতারা চাইবে। এটা: সৎকর্মীদের পুরস্কার, (৩৫) যাতে আল্লাহ্‌ তাদের মন্দ 
““কর্মসম্ূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন। 












- তফসাীরের সার-সংক্ষেপ রঃ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা (ওরা 
এক ( গোলাম) ব্যক্তিতে কয়েকজন অংশীদার, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, আরেক: 
বাজি, পুরোপুরি একজনেরই (গোলাম) তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? ( বলা-. 
বাহুল্য, উভয়ে সমান নয়, প্রথম ব্যক্তি বিপদপ্রস্ত। সে বুঝে উঠতে পারে না যে, 
কোন্‌ প্রভুর আদেশ মানবে এবং কোন্‌ প্রভুর আদেশ মানরে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি 
আরামে রয়েছে। তার: সম্পর্ক এক প্রভুর সাথেই। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তি মুশরিক। 
সে সর্বদ। দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। কখনও আল্লাহ্র দিকে এবং কখনও মৃতি- 
বিপ্রহের দিকে ছুটাছুটি করে। মৃতিদের মধ্যেও এককে নিয়ে সম্তষ্ট থাকে-না, কখনও 
এক মৃতির আবার কখনও অন্য যতির পূজা করে। কাফিররাও উপরোক্ত প্রশ্নের 
উত্তর এছাড়া দিতে পারবে না যে, অনেক প্রভুর যৌথ গোলামের শুধু বিপদই -বিপদ।. 
তাই তাদের জন্য দলীল পূর্ণ হয়ে গেছে। দলীলের এই পূর্ণতার কারণে বলা হয়েছে 
'আঁলহামদু লিল্পাহ্‌’ সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্ত এর পরও তারা কবুল করে না। 

৬৯ 
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৫৪৬ তকফসীরে মা'আরেঞ্চুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কেননা, তাদের অধিকাংশই বোঝে না (এবং বোঝার ইচ্ছাও করে না। অতপর কিয়া- 
মতের সর্বশেষ ফয়সালার উল্লেখ করা হয়েছে। এ ফয়সালা থেকে কেউ গা বাচাতে 
পারবে না। মৃত্যু হলো পরকালে পৌঁছার ভূমিকা ও পথ। তাই আগে মৃত্যুর প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে, হে পয়গম্বর, যদি তারা দুনিয়াতে কোন ফয়সালা -না মানে, তবে আপনি 
চিন্তিত হৰেন না। দুনিয়া থেকে) আপনিও মৃত্যুবরণ. করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ 
করবে । অতপর কিয়ামতের দিন তোমরা (উভয় পক্ষ) তোমাদের পালনকর্তার সামনে 
(নিজ নিজ) মোকদ্দমা পেশ করবে। (তখন কার্যত ফয়সালা হয়ে যাবে। পরবর্তী 
119 iio) আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। ফয়সালা হবে এই যে, মৃতি উপাসকরা 
জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে এবং সত্যপস্থীরা মহা গুরক্ষারে পুরক্কৃত, হবে। বলা 
বাহুল্য,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকেও শরীক 
করে) এবং সত্য (অর্থাৎ কোরআন) তার কাছে (রসূলের মাধ্যমে) আসার পরও 
তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক জালিম € ও অসত্যের পূজারী) আর কে 
হবেঃ (সে যে জালিম এবং আযাবের যোগ্য, তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত বড় আয়াব 
হচ্ছে জাহান্নামের আযাব। অতএব) এহেন কাফিরদের আরাসস্থল (কিয়ামতের দিন) 
জাহান্নামে নয় কি? (পক্ষান্তরে) যারা সত্য নিয়ে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অথবা রস্লের 
পক্ষ থেকে মানুষের কাছে ) আগমন করেছে এবং (নিজেরাও ) সত্যকে সত্য হিসাবে মেনে 
নিয়েছে, (অর্থাৎ যারা সত্যবাদী এবং সত্যায়নকারী যেমন প্রথমোক্ঞরা মিথ্যাবাদী এবং 
মিথ্যা সাব্যস্তকারী ছিল) তারাই আল্লাহ্‌ভীরু। (তাদের.ফয়সালা এই যে,) . তাদের জন্য 
তাদের পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরস্কার, 
(এজন্য), যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মন্দকর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম 
কর্মের বিনিময়ে তাদেরকে সওয়াব দান করেন। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 
পা ঞকঠিজপান 25৩ Sur 50 v Sur 
৩5৬০ (1১ ০৬ [7 থে ভবিষ্যৎকালে মরবে, তাকে ++ এবং 


3 Ar 

যে অতীত কালে মরে গেছে, তাকে ৮৫ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে রসূলে করীম 
(সো)কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার শন্গ্‌ মিলন 
সবাই মৃত্যুবরণ করবে। এরূপ বলার উদ্দেশ্য সবাইকে পরকাল চিন্তায় মনোযোগী 
করা এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করা। প্রসঙ্গত একথাও .বলে 
দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টির সেরা এবং পয়গম্বরকুলের মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও রস্লুজ্লাহ্‌ সো) 
মৃত্যুর আওতাবহিভ্ত নন, যাতে তাঁর ইন্তিকালের পর মানুষের "মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ 
সৃষ্টি না হয়।--(কুরতুবী) 
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শব্দের মধ্যে মু'মিন, কাফির, মুসলমান, জালিম ও মযলুম সবাই অস্তর্ভুক্ত। তারা সবাই 
নিজ নিজ মোকন্দমা আল্লাহ্‌ তা'আলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
জালিমকে মযনুমের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বণিত হযরত আবূ হুরায়রার 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ সো)-র ধরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারও যিশ্মায় কারও 
কোন হক থাকলে তার উচিত দুনিয়াতেই তা আদায় করা অথবা ক্ষমা নিয়ে মুক্ত হয়ে 
যাওয়া। কেননা, পরকালে দীনার-দেরহাম থাকবে না যে, তা দিয়ে হক আদায় করা 
যাবে। সেখানে জালিম ব্যক্তির কিছু সৎকর্ম থাকলে তা জুলুমের পরিমাণে তার কাছ 
থেকে নিয়ে মযলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার কাছে কোন সৎকর্ম না থাকলে 
'মফলুমের গোনাহ, তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। 


সহীহ্‌ মুসলিমে আবু হুরায়রা রো) থেকে বণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সো) এক 
দিন সাহাবায়ে কিরাষকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তারা আর্নয় কর- 
লেন, ইয়া রস্লাল্লাহ, আমরা তো তাকেই নিঃস্ব মনে করি, যার কাছে নগদ অর্থ-কড়ি 
এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপন্ন নেই। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সত্যি- 
কার নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামাষ, রোযা ও হজ্জ-যাকাত 
ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্ত দুনিয়াতে সে কাউকে গালি” দিয়েছিল, কারও বিরুদ্ধে 
অপবাদ রটনা করেছিল, কারও অর্থ-কড়ি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে 
হত্যা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করে দুঃখ দিয়েছিল_ এসব মযলুম সবাই আল্লাহ্‌র 
সামনে তাদের যুলুমের প্রতিকার দাবি করবে ।-_ফলে তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে 
বন্টন করে দেওয়া হবে। যদি তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মযলুমের হক 
অবশিল্ট থাকে তবে মষলুমের গোনাহ, তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে 'জাহাম্নামে নিক্ষেপ 
করা হবে। অতএব এ ব্যক্তি সবকিছু থাকা সত্বেও কিয়ামতে নিঃস্ব হয়ে যাবে। 
সেই প্রকৃত নিঃস্ত। 


তিবরানীতে ঝণিত.আবু আইয়ুব আনসারীর রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, 
আল্লাহ্‌ তা'আলার আদালতে সবপ্রথম স্বামী ও আর মোকদ্দমা পেশ হবে। সেখানে 
জিহবা কথা বলবে না, বরং স্ত্রীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে যে, সে তার স্বামীর প্রতি 
কি.কি দোষ আরোপ করত। এমনিভাবে স্বামীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে সে কিভাবে 
তার স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাত্ত। অতপর প্রত্যেকের সামনে তার চাকরস্চাকরানী 
উপস্থিত. হবে এবং তাদের অভিযোগের ফয়সালা করা হবে। এরপর বাজারের যে সব 
লোকের সাথে তার কাজ-কারবার ও লেনদেন ছিল, তারা উপস্থিত হবে। সে কারও 
প্রতি জুলুম করে থাকলে তাকে তার হক দিতে বাধ্য করা হবে। 
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জুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম আমল দেওয়া হবে কিন্ত ঈমান দেওয়া হবে না ঃ 
অর্থ এই যে, ঈমান ব্যতীত অন্যান্য আমল দেওয়া হবে। কেননা, সব জুলুমই কর্মগত 
গোনাহ্‌___কুফর নয়। কর্মগত গোনাহ্সমূহের শান্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান 
একটি অসীম আমল, এর পুরস্কারও অসীম। অর্থাৎ চিরকাল জানাতে বসবাস করা । 
যদিও তা গোনাহ্রে শাস্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পরে 
হয়। এর সারমর্ম এই যে, জালিমের ঈমান ব্যতীত সব সৎরুর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে 
যাবে কেবল ঈমান বাকী থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, 
বরং মযনুমদের গোনাহ্‌ তার উপর চাপিয়ে হক আদায় করা হবে। ফলে সে 
- গ্েনাহের শান্তি ভোগ করার পর অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ রুরবে এবং অনন্তকাল 
“সেখানে থাকবে । মযহারীর বর্ণনা মতে ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন। 


শে তগি A [Pd 


33৪০ ঠ এবং ১১৭ ৪০৩৪৪ এ ছ'জায়গায় 33০ 
অর্থ রসূলুল্লাহ সো) আনীত শিক্ষাসমূহ, তা কোরজানই হোক অথবা হাদীস হোক। 


পাব ০ 


৩৯০ বাক্যে এর সত্যায়নকারী সব মু'মিন-মুসলমানই অন্তু । 


BBLS 


তর SLIT 
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₹৬৬) আল্লাহ্‌ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেচ্ট নন? অথচ তারা জাগনাকে 
জাল্লাহর. পরিবর্তে জন্য উপাজাদের তয় দেখায়। জাজাহ্‌ যাকে গোমরাহ করেন, 
তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (৩৭) জার -জাল্লাহ্‌ বাকে পথপ্রদর্শন: করেন, তাঁকে 
পথন্রচ্টকারী কেউ নেই। জাল্লাহ্‌ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ প্রহণকারী নন? (৩৮) 
যদি জাপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, জামান ও যমীন কে সূচ্টি করেছে? তারা 
অবশ্যই বলবে---জাল্লাহ_। বলুন, তোমরা তেরে দেখেছ কি, হদি আল্লাহ্‌ জামার অনিল্ট 
করার-ইচ্ছা করেন; তবে তোমরা জাল্লাহ- ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কিসে জনিজট 
দূরকরতে পারবে? জথবা তিনি জামার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তান্না কি সে 
রহমত রোধ করতে গারবে? বলুন, আস্থার পক্ষে জাল্লাহই যধেচ্ট। -নির্ভরকারীরা 
তাঁরই উপর নির্ভর করে। (৩৯): বলুন হে আম্মার কওম, তোমরা তোসাদের জায়গায় 
কাজ কর, আমিও কাজ করছি। সত্বরই জানতে পারবে (8০) কার কাছে জবশ্নাননা- 
কর জাহাৰ .এবং চিরস্থায়ী শান্তি নেমে আসে। (৪১) আমি আপনার প্রতি সত্য 
ধর্মদহ কিতাব নাধিন করেছি মানুষের কল্যাগকক্পে। অতপর ঘে সৎগথে আসে, জে 
নিজেক্ কল্যাণের জন্যই আসে, জার যে পথস্থল্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্য 
পছষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্য lise নন। 


জিও 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা কি তাঁর বান্দার [ অর্থাৎ বিশেষভাবে মোহাম্মদ (সা)-এর 
হিফাষতের ] জন্য যথেষ্ট নন? ( অর্থাৎ তিনি তো সবার হিফাযতের জন্যই যথেষ্ট । 
এমতাবস্থায় তাঁর প্রিয় বান্দার হিফাঘতের জন্য যথেষ্ট হবেন না কেন?) বস্তুত তারা 
(এমন নির্বোধ যে, খোদায়ী হিফাযতের ব্যাপারে অক্ত সেজে ). আগনাকে-আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
মিথ্যা উপাস্যদের ভয় দেখায়। ( অথচ তারা নিষ্পাণ ও অক্ষম। সক্ষম হলেও 
আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় অক্ষমই হত। আসল ব্যাপার এই যে,) আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট 
করেন, তার কোনও পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ্‌ যাকে পথপ্রদর্শন করেন তাকে 
গথত্্রষ্টকারী কেউ নেই। ( অতপর আল্লাহ্‌র কুদরত বর্ণনা করে তাদের নির্বদ্ধিতা 
প্রকাশ করা হয়েছে যে,) আল্লাহ্‌ কি ( তাদের মতে) পরাক্রমশালী € ও) প্রতিশোধ 
প্রহণকারী নন? ( কাজেই আপনাকে তয় দেখানো নিবু দ্ধিতা নয় তো কি? আশ্চর্যের 
বিষয় যে, আল্লাহুর কুদরত তারাও স্বীকার. করে। সেমতে) আপনি যদি তাদেরকে 
জিজেস করেন যে আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌ ! 
(তাই) আপনি ( তাদেরকে) বলুন, € তোমরা যখন আল্লাহকে একক স্রষ্টা স্বীকার 
কর, তখন) তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্‌ আমাকে কোন কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা 
করেন, তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর তারা. কি সে কষ্ট দূর করতে 
পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করেন, তবে তারা 'কি সে 
রহমত রোধ করতে পারবে? € এতে আল্লাহ্‌র কুদরত প্রমাণিত হয়ে গেল।) আপনি 
বলুন, ( এতে প্রমাণিত হল যে,) আমার. জন্য আল্লাহ্‌ই ঘথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই 
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উপর নির্ভর করে। (তাই আমিও তাঁরই উপর নির্ভর ও ভরসা করি এবং তোমাদের 
বিরোধিতা ও শন্রতার আদৌ পরওয়া করি না। যেহেতু তারা এসব কথা শুনেও 
তাদের ভান্ত ধারণায় অটল, তাই আপনাকে সর্বশেষ জওয়াব এই শেখানো হচ্ছে যে) 
আপনি বলুন, ( যদি এতেও তোমরা না মান, তবে তোমরাই জান,) তোমরা তোমা- 
দের অবস্থায় কাজ করে যাও, আমিও ( নিজের মতে) কাজ করছি। € অর্থাৎ তোমরা 
যখন মিথ্যা গথ ত্যাগ করছ না, তখন আমি সত্য পথ ত্যাগ করব কেন সত্বরই, 
তোমরা জানতে পারবে সে ব্যক্তি কে, যার কাছে (দুনিয়াতে) অবমাননাকর আযাব 
আসে এবং ( মৃত্যুর পর) চিরস্থায়ী শাত্তি নেমে জাসবে। [ সেমতে দুনিয়াতে বদর 
যুদ্ধে মূসলমানদের হাতে তারা শাস্তি -পেয়েছে। এরপ্রর পরকালে আসবে চিরস্থায়ী 
আষাব। এ্পর্যস্ত রসূলুল্লাহ (সা)-কে শন্রুদের ভীতি প্রদর্শন থেকে সান্তনা দেওয়া হয়েছে 
অতপর কাফির ও সাধারণ মানুষের প্রতি মহস্ববোধের কারণে তাদের কুফর ও 
অস্বীকার. দেখে তিনি যে ব্যথা অনুতব করতেন, সেদিকে লক্ষ্য করে সাল্কনা দেওয়া 
হচ্ছে £] আমি আপনার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব € মানুষের কল্যাণের) জন্য 
নামিল কল্পেছি। (আপনার কর্তব্য গুধু একে পৌঁছানো। এরপর) যে ব্যক্তি সৎপথে 
আসবে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই আসবে, আর যে পথভ্রষ্ট হবে, সে নিজেরই 
অনিষ্টের জন্য পথভ্রষ্ট হবে। আপনি তাদের উপর ( এমন) তত্ত্বাবধায়ক নন (যে, 
তাদের পথগ্রষ্টতার কৈফিয়ত আপনার কাছে তলব করা হবে। সুতরাং আপনি তাদের 
পথভ্রচ্টতা দেখে চিন্তিত হবেন কেন?) | 

উতিলিন রডের বি 

রী পাদ ৩ AALS 


৬০ ০ & সা -_কাফিররা একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও সাহাবায়ে 


কিরামকে একথ। বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, যদি আপনি আমাদের প্রতিমাদেক্স প্রতি 
বে-আদবী প্রদর্শন করেন, তবে তাদের কোপানল থেকে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে 
নাঃ তাদের প্রভাব খুব সাংঘাতিক। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ 
হয় এবং জওয়াবে বলা হয় যে, আল্লাহ. কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? 


সেজন্যই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে বান্দার অর্থ নিয়েছেন বিশেষ বান্দা 
অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সো)। তফসীরের  সার-সংক্ষেপে এ অর্থই অবলম্বন করা হয়েছে। 


অন্য তফসীরবিদগণ বলেন যে, এখানে যে-কোন বান্দা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতের 
রা তত 


অপর এক কিরআত ঠ এ (4 বপিত আছে। এ কিরাজাত দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থক। 
বিষয়বন্ত সর্বাবস্থায় ব্যাপক অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাঁর প্রত্যেক বান্দার জন্যই যথেষ্ট। 


পান্টি পা্টিতা 
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সূরা যুমার: .;; ৫৫১ 


আপনাকে তাদের মিথ্যা উপাসাগেন্ট”,কোপানলের ভয় দেখায়। এ খ্জায়াত' পাঠ করে 
পাঠকবর্গ সাধারণত মনে করে যে, এটা আর কি, এতে রসূলুল্াহ্‌ (সা)-র প্রতি 
কাফ্কিরদের হুমকি বর্ণনা করা হয়েছে মান্্র! তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা 
করে .না যে, এতে আমাদের জন্য কি. পথনির্দেশ রয়েছে। অথচ সুস্পষ্ট ব্যাপার এই 
ষে, যে ব্যজি, কোন মুসলমানকে ভয় দেখিয়ে বলে, তুমি. অমুক হারাম অথবা পাপ- 
কাজ না করলে তোমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অথবা শাসকশ্রেণী তোমার প্রতি রাগান্বিত 
হবেন এবং তোমার ক্ষতি করবেন, এরাপ ভীতি প্রদর্শনকারী ব্যন্তিও এ আয়াতের 
অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে মুসলমান হয়। আমাদের সমাজে এরাপ ঘটনার ব্যাপক প্রচলন 
রয়েছে। অধিকাংশ চাকরির ক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধানাবলী অমান্য করবে, না অফিসার 
বর্গের কোপানলের শিকার হবে, এরাপ টানা-পড়েনের সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য 
আয়াত তাদের সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কি তোমাদের হিফাযতের 
জন্য যথেষ্ট নন? তোমরা খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্য গোনাহ্‌ না করার সংকল্প করলে 
এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর বিপক্ষে কোন শাসক ও কর্মকর্তার রক্তচক্ছুর পরওয়া না 
করলে আল্লাহ্র সাহায্য তোমাদের 'সাথে থাকবে। বেশির চেয়ে বেশি চাকরি নষ্ট 
হয়ে গেলেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জীবিকার অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজেই 
এ ধরনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চেষ্ট।য় থাকা মুসলমানের কর্তব্য। কোন উপযুক্ত 
জায়গা পেয়ে টিন এ ধরনের চাকুরী ত্যাগ করা উচিত। 
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(8২) আল্লাহ্‌ মানুষের প্রাণ হরগ করেন তার স্বতযুর, সময়, আর যে মরে না, 
তার নিদ্রাকালে। অতপর যার স্বত্যু অবধারত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং 
অন্যদের ছেড়ে দেন এক নিদিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চক্ন এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য 
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৫৫২ তফসীরে মা'আরেক্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


নিদৰ্শনাবলী রল্পে্ছ। (৪৩) তারা কি জাল্লাহ্‌ ব্যতীত সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? 
বজুন তাদের কোন এখতিয়ার না থাকলেও এবং তারা না হুঝলেও? (88) বলুন, 
সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষঙ্গতাধীন, আসমান ও যমীনে ভারই সামাজ্য। জতগন্ 
তারই কাছে তোমর। প্রত্যাবতিত হবে। (8৫) যখন ঘঁটিতাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ 
করা হয, তখন হারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, 
জার যখন জান্সাহ্‌. ব্যতীত জন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা জানন্দে 
উল্লসিত হয়ে উতে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


আল্লাহ্‌ তা'আলাই হরণ (অর্থাৎ নিল্ক্রিয়) করেন (সেসব) প্রাণ, (যাদের 
মৃত্যুর সময় এসে গেছে।) তাদের মৃত্যুর সময় পুরোপুরিভাবে .জীবনাবসান ঘটিয়ে আর 
যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও হরণ করেন তাদের নিদ্রার সময়। ( এই প্রাণ সম্পূর্ণ 
নিষ্ক্রিয় করা হয় না, এক প্রকার জীবন বাকী থাকে ॥ কিন্ত উপলব্ধি থাকে না। মৃত্যুতে 
জীবন. ও উপলব্ধি উভয়ই শেষ হয়ে যায়।) অতপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার 
প্রাণ আটকিয়ে রাখেন। (অর্থাৎ দেহে ফিরে আসতে দেন না) এবং অন্য প্রাণ (যা 
নিদ্রার কারণে নিচ্ক্রিয় ছিল এবং যার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি, তাকে) এক 
নিদিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। (ফলে সে দেহে ফিরে এসে পূর্বের মত কাজকর্ম 
করতে পারে।) এতে (অর্থাৎ আল্লাহ্র এ কর্মকাণ্ডে) চিন্তাশীল লোকদের জন্য 
(আল্লাহ্‌র কুদরত ও এককভাবে. সমগ্র জগৎ পরিচালনার) নিদর্শনাবঙ্গী রয়েছে, 
(যন্দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হয়।) তারা কি (তওহীদের এমন সুস্পষ্ট প্রমাপাদি সত্ত্বেও ) 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে (উপাস্য) স্থির করেছে, যারা (তাদের) সুপারিশ করবে? 


“A পাঠে তপতি #391 


(মুশরিকরা তাদের প্রতিমা সম্পর্কে বলত £ & ০১০ U০ ৪% ০2) আপনি বলুন, 


যদিও তারা (অর্থাৎ তোমাদের মনগড়া সুগারিশকারীরা) কিছুই ক্ষমতা রাখে না 
এবং কিছুই বোঝে নাঃ ( তবুও কি তোমরা নে করতে থাকবে যে, তারা তোমাদের 
সুপারিশ করবে? তোমরা কি এতট্ুকুও জান না যে, সুপারিশ করার জন্য জ্ঞান ও 
উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য ঘা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত? এখানে মুশরিকরা 
বলতে পারত ষে, প্রস্তর নিমিত এসব মৃতি আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং এগুলো 
ফেরেশতা অথবা জিনদের প্রতিকৃতি । তারা তো প্রাপশীল এবং ক্ষমতা ও জানের 
অধিকারী। তাই এর জওয়াব শেখানো হয়েছে যে,) আপনি (আরও) বলুন, সমস্ত 
সুপারিশ আল্লাহ্‌ তা'আলারই ক্ষমতাধীন ( তার অনুমতি ছাড়া কোন ফেরেশতা 
অথবা মানুষের পক্ষে কারও জন্য সুপারিশ করার সাধ্য নেই। আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অনুমতির জন্য দু”টি শর্ত রয়েছে। এক--_ষে সুপারিশ . করবে সে আল্লাহ্‌র প্রিয়জন হবে। 
দুই-_যার জন্য সুপারিশ করবে, তার ক্ষমাযোঙ্গ্য হতে হবে। মুশরিকদের প্রতিমা 
যদি জিন ও শয়তানের প্রতিকৃতি হয়, তবে অনুমতি লাভের উভয় শর্তই অনুপস্থিত। 
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- সুরা যুমার ৫6৫৩. 


সুপারিশকারী: জ্বিন ও শয়তান আল্লাহ্‌র প্রিয়জন নয় এবং মুশরিকরাও ক্ষমাষোগ্য 
নয়। পক্ষান্তরে যদি তাদের মৃতি ফেরেশূতা অথবা পয়গন্থরপণের প্রতিকৃতি হয়, তরে. 
প্রথম শর্ত উপস্থিত থাকলেও দ্বিতীয় শর্ত অনুপস্থিত। কারণ, মুশরিকদের... সধ্যে ক্ষমা 
পাওয়ার যোগ্যতা নেই। অতগর বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র শান এই যে,).আাসমান্ব ও 
যমীনের রাজত্ব তারই, অতপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবতিত হবে। (তাই 
সবকিছু ছেড়ে তাঁকেই ভয় কর, তারই ইবাদত কর। কাফির ও মুশরিকদের অবস্থা 
এই যে,) যখন এককতাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আলোচনা করা হয়, ( বলা হয় যে, তিনি 
এককভাবে সমগ্র বিশ্বের তালমন্দের সর্বময় মালিক) তখন যারা পরকালে বিশ্বাস 
করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের 
আলোচনা করা হয় (এককভাবে অথবা আল্লাহ্‌র আলোচনার সাথে সংযুক্ত করে) তখন 
তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে। 
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করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়।তে আল্লাহ্‌ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবস্থায় ও সর্ব- 
ক্ষণই আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়ন্তাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ফিরিয়ে 
নিতে পারেন। আল্লাহ. তা'আলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যহ দেখে ও অনুভব 
“করে। মিশ্রার সময় তার প্রাণ আল্লাহ্‌ তা'আলার এক প্রকার ক্ররায়ত্তে চলে” যায় 
এবং জাগ্রত হওয়ার পর ফিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, ঘখন তা 
সম্পূর্ণ ক্রায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না। 

- ভৰুসীরে মষহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে 
বাঈ্ছ-করে দৈওয়া। কথনও বাহ্যিক ও আত্যন্তরীণ সব দিক দিয়ে বিচ্ছিম্ করে দেওয়া 
হয়, এরই নাম মৃত্যু আবার কখনও শুধু বাহিকতাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়।, অভ্ান্ত- 
রীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকতাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা 
ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শত্তিঃ বিচ্ছিন্ন কয়ে দেওয়া হয় এবং অভ্যন্তরীণ দিক. দিয়ে 
দেহের সাথে প্রাপের সম্পর্ক বাকী থাকে । ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত 
থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে “আলমে. মিছাল' অধ্যয়নের দিকে 
নিবিষ্ট করে এ জগৎ থেকে বিমুখ ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ 
আলর্যাম লাভ করতে পারে। যখন অত্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন 
দেহের. জীবন সম্পূর্ণরাপে খতম হয়ে যায়। 

7. ০৭০ 2 7 
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৫৫৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আলোচ্য আয়াতে $35 শব্দটি উপরোক্ত উভয়, প্রকার প্রাণ হরণের অর্থকেই 
অন্তভূ-স্ত করে। মৃত্য ও নিপ্রার ' উপরোক্ত পার্থক্যের সমর্থন হযরত আলী (রা)-এর 
এক উক্তি'থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, '“নিদ্রার’সময় মানুষের প্রাণ তার দেহ 
থেকে বের হয়ে যায়, কিন্ত প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকী থাকে । ফলে মানুষ জীবিত 
থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন আলমে মিছালের দিকে প্রাণের 
নিবিষ্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সত্য স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে 
ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে, শয়তানের কারসাজি শামিল হয়ে যায়। ফলে সেটা 
সত্য স্বপ্ন থাকে না।” তিনি আরও বলেন, “নিদ্রাবন্থায় প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, 
কিন্তু জাগরণের সময় এক নিমেষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে।” 


ef Ef SCS ab Ss CY 
SEES Hoh a5 BELG IAN 
“IDL Es ISITE 3 
৬০১৫৮৪৫৩০১৮ BSE IC BOI YS 
TT 
হিডেন) ৩৬5254602, 
এ 652 ও ৪৫০৪৫ 288 

BEECH এর হি05648 

ST EET SR SUA ST 

2৬ 


BOLE ০5৫57225766 GG 


তা 











(৪৬) বলুন, হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের শ্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জীনী, 
আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ 
করত। (৪৭) ষদি গোনাহ্গারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে 
সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তাঁরা কিয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিজ্ূতি 
গাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহর পক্ষ 
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সূরা যুমার ৫৫৫ 


থেকে এমন শান্তি, হা তারা কল্পনাও করত না। (৪৮) জার দেখকে; তালের -দুহ্ধ- - 
সমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাটা-বিদ্রগ করত, তা তাদেরকে ছেরে নেবে।. (8৯) - 
মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট ষপর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে. এরগর 
জামি যখন তাকে আঙ্গার গক্ষ থেকে নিয়ামত দান করি তখন সে বলে এটা তো 
আমি পূর্বের জানা মতেই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক গরীক্ষা কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই বোবে না। (৫০) তাদের _ পূর্ববতজীরাও তাই বলত অতগর তাদের 
রুতকর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি। (৫১) তাদের দুষ্র্ম তাদেরকে বিপদে 
ফেলেছে, এদের মধ্যেও যারা পাপী, তাদেরকেও জতিসত্বর তাদের দুষ্কর্ম বিপদে 
ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। (৫২) তারা কি জানেনি যে, 
আল্লাহ্‌ যার জন্য ইচ্ছা রিষিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত দেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী 
সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আগনি (তাদের শঙ্তু তায় চিন্তিত হবেন না এবং আল্লাহ্র কাছে দোয়ায়). বলুন 
হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের শ্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জানী, আপনিই িম্মামতের: 
দিন ) আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতঃ 
(অর্থাৎ আপনি তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে সমর্পণ করুন।..তিন্নি নিজে, 
কার্ধ ত. ফয়সালা, করে দেবেন। এই ফয়সালার সময় ও অবস্থা এই হবে যে,) যদি. 
ফুলুম (অর্থাৎ শিরক ও কুফর )-কারীদের কাছে পৃথিবীর যাবতীয় বন্ত-সামগ্রী থাকে 
এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা তা কিয়ামতের 
দিন শোচনীয় আযাব থেকে নিচ্চৃতি লাভের জন্য ( নিদিধায়) দিয়ে দেবে, (ষদিও 


454. cess পা 


তা কবূল করা হবে না, যেমন সুরা মায়েদায় আছে-_-(৪+০ ০2 ৮০.) আল্লাহ্‌র 


পক্ষ থেকে তারা এমন ব্যাপারের জম্মুখীন হবে, যা তারা কল্পনাও করত না। 
(কেননা, প্রথমত তারা পরকাল অস্বীকার করত, এরপরও দাবি করত যে, সেখানেও 
তারা সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করবে । তখন) তারা দেখতে পাবে তাদের যাবতীয় 
দুক্র্ম এবং যে (শাস্তির) বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রপ করত, তা তাদেরকে পরিবেষ্টন 
করে নেবে। (মুশরিক তো মিথ্যা উপাস্যদের আলোচনায় সন্তষ্ট এবং কেবল আল্লাহ্‌র 
আলোচনায় অসন্তষ্ট থাকে, কিন্ত) যখন (মুশরিক) লোককে কোন দুঃখকস্ট স্পর্শ 
করে, তখন (যাদের আলোচনায় সন্তষ্ট থাকত, তাদের সবাইকে ছেড়ে) আমাকেই 
ডাকতে শুরু করে। অতপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে কোন নিয়ামত 
দান করি, তখন ( সে তওহীদে কায়েম থাকে না, যার সত্যতা তার নিজের স্বীকা- 
' রোক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছিল। সেমতে সে এই নিয়ামতকে আল্লাহ্র নিয়ামত 
বলে না, বরং) বলে, এটা তো আমি (আমার) পূর্ব জানামতেই প্রাপ্ত হয়েছি। 
( এভাবে সে পূর্বের ন্যায় শিরকে ফিরে যায় এবং মিথ্যা উপাস্যদের পু্জায় লেগে 
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৫৫৬ তফসীরে মা'আরেফ্ুল-কোরআন।। সপ্তম খণ্ড 


যায়।"- অতপর আল্লাহ্‌ তার উক্তি খণ্ডন করে বলেন যে, এটা তার নিজের তদ্ধিরের 
ফজশ্নতি নয়,) বরং এটা (অর্থাৎ মানুষের জন্য আল্লাহু প্রদত্ত. নিয়ামত). একটা 
পরীক্ষা। (আল্লাহ্‌ দেখতে চান ফ্ে নিয়ামত পেয়ে সানুষ তাকে: তুলে গিয়ে কুফযীতে 
লিপ্ত হয়ে পড়ে, নাকি তাকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।) কিন্ত অধিকাংশ 
মানুষই তাঁ বোঝে না। ( তাই একে নিজের তত্বিরের ফলম্রুতি বলে এবং শিরকে 


লিপ্ত হয়।) তাদের ( কোন কোন) পূর্ববর্তীরা্ড একথা বলত ( যেমন, কারান 
A 1০৫55. a3 


বলেছিল, ২১০0৮ ০০ Hh 3 নমর, ফেরাউনও কোন, নিয়ামতকে 


আল্লাহ্‌র নিয়ামত বলত না। উপাজিত ও ইচ্ছাধীন নয়, এমন নিয়ামতকে তারা 
ঘটনাচক্রের দিকে এবং উপাজিত ও ইচ্ছাধীন নিয়ামতকে কৌশল ও জানগরিমার 
সাথে সম্পৃক্ত করত।) অতপর তাদের কর্মতৎ্পরতা তাদের কোনই কাজে আসেনি 
€ এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি )। তাদের দু্র্য তাদেরকে বিপদেই ফেলেছে 
(এবং তারা শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমান যুগের লোকেরাও যেন মনে না করে ফে, 
যা হওয়ার ছিল পূর্ববর্তীদের সাথেই হয়ে গেছে, বরং) তাদের মধ্যেও যারা যালিম, 
তাদেরকেও অতিসত্বর তাদের দুক্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা ( আল্লাহ্‌ তা"আলাকে ) 
প্রতিহত করতে পারবে না। (সেমতে বদর যুদ্ধে তাদের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। যারা 
আল্লাহ্‌র মিয়মিতকে নিজেদের তদ্বিরের ফলশ্ৰুতি মনে-করে, অতপর তাদের সম্পর্কে 
বলা হয়েছেঃ তারা কি (অবস্থার্গি' দেখে) জানেনি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাই ষার জন্য 
ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং তিনিই (যার জন্য ইচ্ছা) তা হ্রাস করেন। এতে 
(চিন্তা করলে) বিশ্বাসী জোকদের জন্য ( এ বিষয়ের ) নিদর্শনাবলী রয়েছে (যে, 
তিনিই রিধিক বৃদ্ধি করেন এবং হ্রাস করেন-_তদ্বির সত্যিকার কর্তা নয়। সুতরাং 
এসব নিদর্শন নিয়ে যারা চিন্তা-স্তাবনা করবে, সে. তদ্বিরকে সবকিছু মনে করবে না, 
তওহীদে বিশ্বাসী হবে এবং সুখে ও দুঃখে তার কথা ও কাজ গরস্পরবিরোধী 
হবে না।) 


Ada তা পপ পাগএএ নট 


58155150005 64831 বু মুসলিমের রেওয়ায়েতে 


হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে 
জিজেস করলাম, রসূলুল্লাহ্‌_ সো) তাহাজ্জুদের নামাষ কিসের দ্বারা শুরু করতেন? 
তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, চুল ও যোয়া সাত হত 


Aa 
“A A ৫ পিল 


১০15৩0৩0256 এল ০245 ৫503১৮৯3150 
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“সুরা খুমার ৫৫৭ 


AS পিএ শা A ওলা A পনপএ৪ পাপ 


Ch ss Cs ১৬৩ pl ০০ FAA কা ০০ 


ALES ৬ 51 9১৬ Pr #4 MU Gs 


ror er লা, 74 
শট 


৪৪:০5 175 


হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের রে) বলেন, আগি কোরআন পাকের এমন 
এক আয়াত জানি, ৮5548 অতগর তিনি 


এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ' 158 0৩0 pod pac) 


AS পাক পাননি ATTA পা পাশা তা 


৩০৭ 9 59 ০ &1 ৩54 হযরত সুফিয়ান সী রে) 


এ আয়াত. পাঠ করে বলজেন, ধবংদ হোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, ধ্বংস হোক 
লোক দেখানো -ইবাদতকারীরা, এ আয়াত তাদের সম্পর্কেই, যারা দুনিয়াতে মানুষকে 
দেখানোর জন্য সৎকর্ম করত এবং লোকেরাও তাদেরকে সৎ মনে করত। তারা 
ধোকায় ছিল যে, এসব সৎকর্ম পরকালে তাদের মুক্তির উপায় হবে। কিন্ত এগুলোতে 
যেহেতু নিষ্ঠা ছিল না, তাই আল্লাহ্‌র কাছে এরূপ সৎকর্মের কোন গুরক্ষার ও সওয়াব 
নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে শাস্তি হতে থাকবে। ---(কুরতুবী) 


- সাহাবায়ে কিরাশ্রের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পকে একটি গুরুত্বপূর্ণ গথনিদেশ $ 
হযরত রবী ইবনে খাইসমক্ষে কেউ হযরত. হোসাইন (রা)-এর শাহাদত সম্পর্কে 
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সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক মতবিরোধ সম্পর্কে যখন তোমার মনে খটকা দেখা 
দেয়, তখন এ আয়াত পাঠ করেনিও। রুহুল মা'আনী এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেনঃ 
এটি একটি বিরাট আদব ও শিক্ষা। এটা সদ্াসর্বদা মনে রাখা উচিত। 
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(৫৩) বলুন, হে আমার বাশ্দাগণ যারা নিজেদের উপর মুল্য করেছ তোমরা 
আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সমস্ত গোনাহ্‌ মাফ করেন। 
তিনি. ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (৫৪) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং 
তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাস্ত 
হবে না; (৫৫) তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর তোমাদের কাছে 
জতকিতে ও অক্তাতসারে আযাব আসার পূর্বে, (৫৬) হাতে কেউ না বলে, হায়, হায়, 
আল্লাহ, সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাটা-বিদ্রপকারীদের 
অন্তডূ ক্ৰ ছিলাম। (৫৭) অথবা না বলে, আল্লাহ্‌ যদি আমাকে পৎগ্রদর্শন করতেন, 
তৰে অবশ্যই আমি পরহেষগারদের একজন হতাম। (৫৮) অথবা আযাব প্রত্যক্ষ 
করার সময় না বলে, যদি কোনরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্ম- 
পরায়ণ হয়ে ঘাব। (৫৯) হ্যা, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল। অতপর তুমি 
তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে লিয়েছিলে। 
(৬০) যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন জ।পনি তাদের মুখ 
কাল দেখবেন।- অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? (৬১) জার যারা শিরক 
থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহ্‌ তাদেরকে সাফলে/র সাথে মুক্তি দেবেন, তাদেরকে অনিষ্ট 
স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। 
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আগনি (প্রশ্নকারীদের জওয়াবে আমার একথা) বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ, 
যারা (কুফর ও শিরক করে) নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত 
থেকে নিরাশ হয়ো না (এবং এরাপ মনে করো না যে, ঈমান আনার পর অতীত 
কুফর ও শিরকের হিসাব নেওয়া হবে। এমন নয়, বরং) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা 
(ইসলামের বরকতে ) সমস্ত (অতীত ) গোনাহ্‌ ( কুফর ও শিরক হলেও). মাফ করে 
দেবেন। বাস্তবিক তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ক্ষমার এ শর্ত কুফর থেকে তওবা 
রুরা ও ইসলাম গ্রহণ করা। তাই) তোমরা ( তওবা করার জন্য) তোমাদের গ্রলন- 
কর্তার অস্তিমূ খী হও এবং (ইসলাম প্রয়ুণ করার ব্যাপারে ) তার আজাবহ হও. (ইসলাম 
গ্রহণ না করা অবস্থা ক্স) তোমাদের কাছে আযার আসার পূর্বে। তখন €কারও পক্ষে থেকে) 
তোমরা সাহাষ্যপ্রাপ্ত -হবেনা। ( অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে কুফর ও শিরক,সবই মাফ 
হয়ে যাবে এবং ইসলাম গ্রহণ না করলে কুফর ও শিরকের কারণে আযাব আসবে, স্বা 
প্রতিহত করা যাবে না। অতএব তোমাদের উচিত যে,) তোমাদের -পালনকর্তার পক্ষ থেকে 
আগত উত্তম বিধানাবলী মেনে চল, তোমাদের কাছে অতকিতে ও অক্তাতসারে পর- 
কালের আযাব আসার পূর্বে । (‘অতকিতে’ বলার এক কারণ এই যে, প্রথম ফুকের 
পর সব প্রাণ অঙ্গান হয়ে যাবে, অতপর দ্বিতীয় স্কুঁকের পর হঠাৎ আযাব অনুভূত 
হতে থাকবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আযাব আসার পূর্বে আযাবের স্বরাপ সম্পকিত 
কোন ধারণাই থাকবে না। কাজেই ধারণার বিপরীতে আযাব আসাকেই “অতকিতে, 
হলে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরোত্ত আদেশ দেওয়ার কারণ) যাতে. (কাল- কিয়ামতে ) 
কেউ (একথা )-না বলে যে” হায়, .আমি আল্লাহ্‌ সকাশে আমার কর্তব্যে অরহেলা 
করেছি। আমি তো ঠাট্টা-বিদ্র.পকারীদেরই অন্তর্ভূক্ত ছিলাম অথবা (এমন) না বলে 
ষে, আল্লাহ্‌ যঁদি (দুনিয়াতে) আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও পরহেষগারদের 
একজন হতাম। (কিন্ত আমি পথপ্রদর্শন থেকেই বঞ্চিত ছিলাম, তাই এ শ্রটি ও 
অবহেলা হয়েছে। অতএব আমি ক্ষমার যোগ্য ।) অথবা কেউ আযাব প্রত্যক্ষ করে 
(যেন) না বলে ষে, যদি কোনরাপে একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারি, তবে আমি 
সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। (দ্বিতীয় উক্তির জওয়াবে বলা হয়েছে £) হ্যা, 
তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ পেঁছেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে, 
(এবং সে মিথ্যা বলা কোন সন্দেহবশত ছিল নাঃ বরং) তুমি অহংকার করেছিলে 
এবং (পরেও ঠিক হওনি। বরং) কাফিরদের অন্তর্ভূ ক্রু হয়ে গিয়েছিলে। (কাজেই এখন 
একথা বলা ঠিক নয় যে, তোমাকে পথপ্রদর্শন করা হয়নি। অতপর কাফির এবং 
কুফর থেকে তওবাকারী উভয়ের শাস্তি ও প্রতিদান সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।) 
আপনি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কাল দেখবেন যারা -আল্লাহ্র/প্রতি মিথ্যা আরোপ 
করে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যা করতে বলেননি, যমন কুফর ও শিরক--তা আল্লাহ্‌ করতে 
বলেছেন বলে এবং আল্লাহ যা করতে বলেচ্ছন, যেমন, কোরআনের আদেশ-নিষেধ, 
তা আল্লাহ্‌ করতে ' বজেননি বলে।) এসক অহংকারীর আবাসস্থল কি জাহাম়াম নয়? 
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আর যারা ( কুফর ও শিরক থেকে) বেচে থাকত, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে সাফল্যের 
সাথে জাহাল্লাম থেকে রক্ষা করবেন। তাদেরকে (সামান্য অনিষ্টও) জ্পর্শ করবে না 
এবং তারা চিত্তিতও হবে না। (কেননা জামাতে চিন্তা নেই।) 


AI FAG AA 


5558৬ আব্বাস রো) বলেন, কিছু 


লোক ছিল, বারা অনীয় হত্যা করেছিল এবং জনেক করেছিল । আরও কিছু লোক 
ছিল, যাঁরা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেরু করেছিল। তারা এসে রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র 
কাছে আরষ করলঃ আপনি থে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্ত 
“চিন্তায় বিষয় হল এই যে, আমরা অনেক জঘন্য গোনাহ্‌ করে ফেলেছি। আমরা যদি 
ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতেই 
আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।-( কুরতুবী ) 

তাই আয়াতের বিষয়বন্তর সারমর্ম এই যে, সৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড় গোনাহ্‌ 
এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়। সত্যিকার তওবা 
দ্বারা সবরকম গোনাহ্‌ই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কারও 
নিরাশ হওয়া উচিত নয়। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর রো) বলেন, এই আয়াতটি গোনাহ্গারদের অন্য 
চিনিয়ে জা ভি রা কিন্ত হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন £ 


গা গাদা টা 6 
না sk ৮৩০৪/৯৮০এ 9) 1 আয়াতই হল সর্বাধিক 

আশার 'আয়াত। 
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গা) ৯ 1343 13-এখানে ‘উত্তম অবভীণ বিষয়’ বলে 
কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। সমগ্র কোরআনই উত্তম। একে এদিক দিয়েও উত্তম 
বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তওরাত, ইজীল, যবুর ইত্যাদি যত কিতাব অবতীর্ণ 
হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পূর্ণতুম কিতাব হচ্ছে কোরআন ।--(কুরতুবী) 

A ASA পা LA SG Sar পাঠিত 

taco = NOL El ৬১০৯ ও ০৯ এ 385 0 এই তিন 
আয়াতে সে বিষয়বন্তরই ব্যাখ্যা ও তাকীদ করা হয়েছে, যা পূর্বেকার তিন আয়াতে বলিত 
হয়েছে। তা-এইষে, কোন রূহভম অপরাধী, কাফির, পাপাচারীরও আল্লাহ্‌র রহ্মত 
, থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওরা করলে আল্লাহ্‌ তার সমস্ত অতীত গোনাহ. 
' মাফ করে দেন। কিন্তু একথা তুলে গেলে চলৰে না যে, তওবার সময় হল মৃত্যুর 
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পূর্বে। টির ত ইত কলে জাবৰ জাতে হত ডচত 
কোন উপকার হবে না। Be 

ফোম কোন বামন ও লাগার, কিয়ামতের দিন ডিন প্রকাশ করবে। 
কেউ; অনুতাপ করে বলবে, হায়, আমি আল্লাহ্র আনুগত্যে কেন লৈথিল্য কয়েছ্ছিলাম। 
কেউ.সেখানেও তকদীরের. উপর দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইবে! সে বলবে, 
যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও সুস্তাকীদের অন্তভূ ক্র 
থাকতাম। কিন্ত আল্লাহ্‌ পথপ্রদর্শন না.করলে আমি কি করব? -কেউ বাসনা করবে 

যে, আমীকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপোষ্তদ মুসলমান হয়ে যাব 
rl aE পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকারে:এসুব অনুতাপ ও 
বাসনা কোন কাজেই আসবে না। 


উপরোজ্ঞ (তিন. রকম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে. পারে. এবং একই 
দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন রকম বাসনাই - ব্যস্ত 
করবে। কেননা সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ 
করা হয়েছে, এটা আযাব প্রত্যক্ষ করার পরেই হবে। এতে বাহত জ্যা যায় য়ে, 
পূর্বোক্ত দু'টি বাসনা. আযাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেকার। কিয়ামতের দিন শুরুতেই তার 


নিজেদের কর্মের. চি-বিহ্যুতি মরণ করে বলবে ঃ TEE ০5৫ 


& লা . এরপর. ওমর ৪ বাহানা করে বলবে, আল্লাহ্‌ হিদায়েত করলে আমরাও 


এজি 


অনুগত সৱাৰ: হয় হেজাৰ কাজেই আমাদের কি দোষ! এরপর আমাব প্রতাক্ষ 
করে বাসনা করবে, জামাদেরকে যদি পূনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হত! আল্লাহ্‌ 
তাআলা আলোচ্য তিনষ্টি আয়াতে বলে দিয়েছেন, আল্লাহ্‌র মাগফিরাত ও রহমত খুব 
বিস্তৃত। কিন্ত তা লাভ করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই 
বলে দিচ্ছি--মৃত্যুর পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের জনর্থক খন়না 
প্রকাশ না কর। . 


পা পাক গুতা all পঞ্চ পণ ৬ 


৬ ০০৭১9 এ 8 পণ ১5 ০৫$-_ আল্‌ তাআলা হিদায়েত করলে 


আমরা পরহিযগার হয়ে যেতাম এখানে কাফিরদের এ উক্তির জওয়াব দেওয়া 
হয়েছেন এর- সারুকথা এই যে, আল্লাহ পুরোপুরিই হিদায়েত করেছিলেন এবং কিতাব 
ও আয়াত প্রেরণ করেছিলেন। তবে হিদায়েত করার পর. কাউকে. আনুগাত্যে বাধ্য 
করেন নি, বরং সত্য ও মিথ্যা যে কোন পথ. অবলঘ্ন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন. 
এটাই ছিল বান্দার পরীক্ষা। এর উপন্লই ছিল. তার আক্ষক্য ও - ব্ার্থতা নির্ভতরশীজ। 
ত সা যাত গা জং টহল বা 
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৫৬২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 
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" (৬২) আল্লাহ্‌ সবকিছুর শ্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
(৬৩) আসমান ও যমীনের চাবি তাঁরই নিকউ। ঘারা আল্লাহ্র আল্লাতসমূহকে অস্বীকার 
রে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত । (৬৪) বলুন, হে মূর্থরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
৪০ (৬৫) আপনার প্রাত এবং আপনুর পূৰ্বব্তীঁদের 
প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্র শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল 
হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (৬৬) বরং আল্লাহরই ইবাদত করুন 
এবং ক্রবতজ্ঞদের অন্তুভূ ক্ত থাকুম। (৬৭) তারা জাল্লাহ্‌কে হথার্থরূপে বুঝেনি। 
কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের. মুঠোতে, এবং আসমানসমূহ ভাজ 
নর Pa Bad তিনি গ্রবিত্ধ !-- 054 
বাতি salle = $ 





SE সার-সংক্ষেপ 
আল্লাহই সবকিছুর শ্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। আকাশ ও পৃথিবীর 
চাবি তারই আয়তে। (অর্থাৎ এগুলোর শ্রষ্টাও ভিন এবং রক্ষকও তিনি। ৩৮০ 


শব্দের ভাবার্থ তাই। সবকিছুর নিয়ন্ত্রণও তাঁরই কাজ। এটা Sh Ep ৬০৪ 


এর ভাবার্থ। কেননা মার হাতে ভাঁভারের চাবি: থাকে, স্বভাবত সেই তার নিয়স্বণের 
মালিক হয়ে থাকে। সমস্ত সৃষ্ট জগতের শ্রষ্টাও যখন তিনিই, তখন ইবাদতও শুধু 
তাঁরই হওয়া উচিত এবং-শাস্তি ও প্রতিদানের মালিকও তাঁরই হওয়া উচিত৷. এটাই 
তওহীদের সারমর্ম। আল্লাহ্র এসব ক্ষমতা “আশরিকরাও”'স্বীকার করত। সুতরাং 
তাদের কর্তব্য ছিল তওহীদকে হনে নেওয়া । তাই বলী হয়েছে £) যারা (দ্ররপরও ) 
আল্লাহ্‌র (তওহীদ, প্রতিদান ও শাস্তির বিষয়বন্ত স্লিত) আয়াতসমূহ -মানে না, 
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সূরা যুমার ৫৬৩ 


তারা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (তারা নিজেরা তো কুফর ও শিরকে জড়িত ছিলই, এখন 
তাদের সাহস এত বেড়েছে যে, আপনাকেও তাদের ধর্মে নেওয়ার জন্য বলে। অতএব ) 
আপনি বলে দিন, হে মূর্ঘের দল, (তওহীদ সপ্রমাণ ও শিরক বাতিল হওয়ার পরও ) 
তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ কর? (আপনি 
কুফর ও শিরক কিরূপে করতে পারেন, যখন) আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের 

- প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে যে, (প্রত্যেক উত্মতকে বলে দিন,) যদি তুমি আল্লাহ্র 
সাথে শরীক স্থির কর, তবে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
(কাজেট কখনও শিরক করো না) বরং আল্লাহ্‌ রই ইবাদত. কর এবং তাঁরই কৃতজ্ঞ 
থাক। (অতএব মুশরিকরা যে আপনার কাছে. শিরক আশা করে ১এট। বোকামি 
নয় তো কি? পরিতাপের বিষয় ) তারা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও সম্মান. বুঝেনি ' যেমন. 
বোঝা উচিত ছিল। সমগ্র পৃথিবী তারই মুঠিতে থাকবে কিয়ামতের দিন এবং. সমগ্র 
আকাশ. ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে। তিনি তাদের শিরক থেকে 
 পৰির ও উধেব। 


APA Cd PE 3A Edd Sd | . 
এর বহবচন। অথ তালার চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে ফারসী থেকে 
আরবীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফারসীতে চাবিকে ১: বলা হয়। আরবী 
রাপাপ্তর করে প্রথমে একে ১%13। করা হয়েছে। এরপর এর বহুবচন ১১৬০ 
ব্যবহৃত হয়েছে।-_(রাহুল মা‘আনী ) চাবি কারও হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক 
হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাড়াক্ম এই যে, জাকাশে.ও পৃথিবীতে জুকায়িত 
সকল ভাগারের চাবি আল্লাহ্র হাতে। তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই .স্িমন্রু; “সঞ্জন 


ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দান. ০০০৪১ 
হাদীল শরীক্কে : : 


LAOS ed rae ef 6 oA টে শা পানিও 
৪93 (777 ৩০ 
55 এস এট ও 51" কাকে আকাশ ও পৃথিবীর চাবি বলা হয়েছে। 


এর সারমর্ম এই যে, হে বাক্তি সকাল-ক্িকাল এ কলে পাঠ করে; তাকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের নিয়ামত দান করেন। ' ইষনে. জওষী 
এ ধরনের রেওয়ায়েতকে মনগড়া বলে. উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীস্ববিদ 
দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যা আমলের ফযীলতে ধর্তব্য হতে পারে।--_ (রাহুল মা*আনী ) 
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৫৬৪ তফসীরে মা'আরেফ্ুল কোরআন ।। সপ্তম খণ্ড 
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কিম্ামতের দিন পৃথিবী. আল্লাহ্‌র সুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় 
তার ডান হাতে, থাকবে। পূৰ্ববৰ্তী -আলিমগণের মতে আক্ষরিক, অর্থেই এমনটি হবে। 
কিন্ত আয়াতের বিষয়বন্ত ১ ৪/.2-০- এর অন্তত জর, স্কার স্বরূপ আজাহ্‌ ব্যতীত অন্য 
কেউ জানে না। এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ । বিশ্বাস 
করতে হবে যে, আল্লাহ্‌র যা উদ্দেশ্য তা জত্য ও বিসশ্তদ্ধ। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষা 
থেকে জানা খায় যে, আল্লাহ, তা'আলার “মুঠি” ও “ডান হাত” আছে। এগুলো দৈহিক 
অঙ্গ-প্রতাঙ, অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা দেহ'ও-লেহত্ব থেকে পবিভ্র ও মুক্ত। তাই আয্নাতের 
উপসংহামর ইঙ্গিত করা হয়েছে সৈ, সিরা সালোক বুকে 
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চেষ্টা করো না। আল্লাহ্‌ এগুলো থেকে পৰি ৬s or ১৪৩৩ শি 


পরবর্তী আলিমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ 
করেছেন যে, “এ বন্ত আমার মুঠিতে ও ডান হাতে” এরূপ বলে রাপক ভঙ্গিতে বোঝানো 
হয়-যে, বন্তাষ্ট পূর্ণরাগে আমার করায়ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন । আয়াতে তাই বোঝানো 
হয়েছে। 
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নি : (৬৮) শিংগার হক দেওয়া হবে, ফলে জাসমান ও যমীনে খারা- জা 
বৈহশ হয়ে যাবে, তবে জাল্সাহ্‌ হাকে ইচ্ছা করেন। জতপর জাবার শিংগার হুক 
দেওয়া হযে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাক্বে। (৬৯) পূৃথিবী তায় 
পালনকর্তার নূরে উদ্ধাসিত হবে, জামলনামা স্থাপন করা হবে; পল্পদঙ্গরগণ ও সাক্চী- 
হবে মা। (৭০) প্রত্যেকে ছা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। তারা ঘা কিন 
করে, -সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সম্যক জবঙগত। (৭১) কাফিরদেরকে জাহাক্ামের দিকে 
দলে: দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। তারা হন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দর়জাসমূহ 
জাল্লাতসমূহ জান্বতি করত এবং সতর্ক কর্মত -এ.. দিনের: সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা 
তোমরা -জাহাঙ্ামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেঞ্চানে চিরকাল জবস্থান়ের.জন্য । কত 

নিকৃষ্ট জহংকারীদের জাৰাসন্থল ৷. (৭৩) খারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করার, তাদেরকে 
দলে দলে জাল্সাতের দিকে নিয়ে ঘাওয়া হরে! - হখন তারা উল্মুক্ত দরজা দিনতে জানাতে 
দৌঁছাবে এবং জাল্গাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে 
প্রাক, জত্বগর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জাঙ্জাতে প্রবেশ কর । (৭8) 'তারা বলবে, 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে 
এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন । আমরা জান্নাতের যেথানে ইচ্ছা বসবাস করব । 
মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার! (৭৫) আগনি ফেরেশতাঁগগফে দেখবেন, 
মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্ৰশংসা বিশ্বসালক জাঙাহ্র। 
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৫৬৬ তফসীরে মাআরেফুজ-কোরআন || সপ্তম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

টেজিখিত কিয়ামতের দিন) শিংগায় ফু'ক দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও 
যমীনের সবাই বেহুশ হয়ে যাবে। (অতপর জীধিতরা মরে যাবে এবং মৃতন্ের রাহ্‌ 
বেহশয়ে্মাবে।) কিন্তু আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা করবেন (সে বেছ'শ হওয়া ও মরে যাওয়া 
থেকে মুস্ত' থাকবে )। অতপর আবার শিংগায় ক্কু'ক দেওয়া হবে-_তৎক্ষণাৎ সবাই 
€জানগ্রাপ্ত হয়ে দেহের সাথে আত্মার সংযোগ হয়ে কবর থেকে) দণ্ডায়মান হয়ে 
চেতুদদিকে ) দেখতে থাকবে । (অত্যাশ্তর্য ঘটনা ঘটলে স্বতাবত যেরাপ হয়। অতপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হিসাবের জন্য তাঁর উপযুক্ত শান অনুযায়ী বিরাজমান হবেন এঘং) 
যমীন তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, (সবার) আমলনামা (প্রত্যেকের 
সাষনে) স্থাপন করা হবে এবং পয়গ্ছরগণ ও সাক্ষিগণকে উপস্থিত করা হবে 
সোক্ষীর অর্থ ব্যাপক। এতে পয়গন্বর, ফেরেশতা, উন্মতে-মোহাম্মদী এবং অঙ্গ-প্রতাঙ্গ 
প্রভৃতি, সবই অন্ততূক্ত।) এবং সবার মাঝে ( আমলজনুষায়ী ) ন্যায়বিচার করা 
* হবে, তাদের উপর ভুলুম কর। হবে না। (অথাৎ কোন সৎকর্ম গোপন করা হবে 
না এবং ক্লোন পাপকর্ম বাড়িয়ে দেখানো হবে না।) প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ 
প্রতিফল দেওয়া হবে। (সৎকর্মের প্রতিফল পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য হল প্রতিফল হাস 
না করা এবং পাপকর্মের প্রতিফল পূর্ণ হওয়ার মানে তাতে বৃদ্ধি না করা।) তিনি সমস্তের 
কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সুতরাং প্রত্যেককে তদনূষায়ী প্রতিফল দেওয়া তাঁর 
পক্ষে কঠিন নয়। প্রতিফল এই যে,) যারা কাফির, তাদেয়কে দলে দলে জাহান্নামের 
দিকে. হাকিয়ে ( ধাক্কা মেরে যেরে লাল্ছনার সাথে) নিয়ে যাওয়া হবে। (কুফরের 
প্রকার ও স্তর বিভিন্ন হওয়ার, কারণে দলে দলে ভাগ করে নেওয়া হবে। এক এক 
প্রকার কাফিরদের এক একটি দল হবে।) যখন তারা জ্বাহান্নামের কাছে পৌছাবে, 
তখখন দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের রক্ষী ( ফেরেশতা )-গণ 
€ তু সনা করে) বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য থেকে ( সাতে 
তোমাদের জন্য উপকার লাভ কঠিন না হল্ম) পয়ঙছ্র আসেনি, যারা তোমাদেরকে 
তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাত এবং তোমাদেরকে এ দিনের 
সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করত? কাফিররা বলবে, হ্যা’ €(পয়গন্ঘর এসেছিলেন এবং 
সতর্কও করেছিলেন,) কিন্ত আযাবের ওয়াদা কাফিরদের প্রতি পূর্ণ হয়ে গেছে 
( এটা ওযরখাহী নয়; বরং স্বীকারোক্তি যে, সতর্ক করা সত্ত্বেও আমরা কুফর করেছি। 
ফলে আমরা কাফিরদের জন্য প্রতিশ্রুত শাস্তির সম্মুখীন হয়েছি। বাস্তবিকই আমরা 
অপরাধী । অতপর) বলা হবে, ( অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বলবে) জাহান্নামের দরজা 
দিয়ে প্রবেশ কর এবং চিরকাল এখানে থাক। (আল্লাহ্‌র বিধানাবলীর ব্যাপারে ) 
অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট! (এরপর তাদেরকে. জাহান্নামে চুকিয়ে দরজা 

পাপা নিত ৭ রেপ 

বন্ধ করে "দেওয়া 'হবে। অন্য এক আয়াতে আছে 8 ১৭ $০ )১ (8519 ) আর যারা 
তাদের পালনকর্তাকে তয় করত ( এর প্রথম স্তর ঈমান এবং পরবর্তীতে জারও বহু 
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স্তর রয়েছে-_) তাদেরকে ( আল্লাহ্‌ ভীতির স্তর অনুযায়ী) দলে দলে জান্নাতের দিকে 
(উৎসাহঙরে দ্রুত) নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জামাতের (পূর্ব থেকে) উন্মুক্ত 
দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছাবে (যাতে প্রবেশ বিলম্ব না হয়। সম্মানিত মেহমানদের জ্বন্য 
3 পা পান উপ Be, 
পূর্ব থেকেই দরজা খোলা রাখা হয়--অন্য আয়াতে আছে! 48 টা +6) 8০৫০ ) 
এবং জামাতের রক্ষী (ফেরেশতা )-রা. তাদেরকে (অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে) বলবে, 
আস্সালামু আলাইকুম, তোমরা সুখে থাক। অতএব এতে (জান্নাতে ) চিরকাল বসবাসের 
জন্য প্রবেন্ কর। তারা (তখন প্রবেশ কূররে। প্রবেশ. করে) বলবে, আল্লাহ্‌র লাখো 
শুকরিয়া যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির 
আধিবাসী করেছেন। আমরা জান্নাতে যথা. ইচ্ছা বাস করব । (অর্থাৎ প্রত্যেকেই 
প্রশস্ত জায়গা পেয়েছি। খুব স্বচ্ছন্দে চলাফের করা যাবে । বসবাস তো নিজের 
জায়গাতেই হবে, ভ্রমণ ইত্যাদি অন্য জাঙ্গাতীর জায়গাও হবে। মোটকথা,) সৎকর্ম 
পরায়ণদের পুরস্কার কতই চমৎকার! (এ বাক্য জান্নাতীদেরও হতে পারে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলারও হতে পারে।) আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন যে, ( হিসাবের এজলাসে 
অরতরণের সময়) আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিশ্বতা ঘোষণা 
করছে। সমস্ত বান্দার মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। (এই সুবিচারের কারণে চতুদিক 
থেকে প্রশংসাধ্বমি উত্থিত হবে এবং) বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা আজ্লাহ্রই প্রাপ্য, খিনি 
বিশ্বজগতের পালনকর্তা । ( তিনিই চমৎকার এ ফয়সালা করেছেম। অদূর ও 
ধন্যবাদসূচক ধ্বনির মধ্যে দরবার সমাপ্ত হয়ে যাবে ।) 


" জানুষলিক জাতব্য বিষয় 
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এর শান্দিক অর্থ বেহ"শ হওয়া। উদ্দেশ্য এই মে, প্রথমে বেহা'শ হবে, সতপর মারা 
আারে। যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেহ'শ হয়ে যাবে ।--(বয়ানুজ কোরজান ) 


417৬ ৩৫1 দুর মনসুরের রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে 


চার ফেরেগতা-_-জিবরাঈল, মিফাঈল, ইসরাফীল ও আহরাঈল এবং কৌন কোন 
রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও অন্তভূক্ত। তাদের ব্যতিক্রমের 
অর্থ এই যে, শিংগা- ফুকের! প্রস্তাবে তাদের মৃণ্যু হবে না। কিন্ত পরে তারাও মারা 
যাবে। আল্লাহ্‌ ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে কাসীর এ ব্যাখ্যাই 
অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যেও সবশেষে আহরাঈজের মৃত্যু হবে। 
সুরা নমলেও এ ধরনের এক আয়াত বলিত রয়েছে। সেখানে ও*--এর পরিবর্তে 


€)5 শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। সৈখানেও এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। 
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পাতা ডি 


রর ১৪215১03০৫5 অহ হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকালের 


ET AEE INNS উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। 
সাক্ষিগণের এ তালিকায় স্বয়ং পয়গ্স্থ্র্মণও থারুবেন। যেমন, এক আয়নাতে আছে 
টনি চু 06 ৩৫ 0382 বশতাগগও থাকবে। যেমন, কোরানে আছে 


টি ০ ৩ কটি 
Barge পতি 


2 3? ৪%০- . উপ্মতে _ মোহাল্মদীও থাকবে। যেমন, এক আয়াতে বলা 


ee eed aa ade 


হয়েছে, rl se "a0 9 9, এবং বয়ং মানুষের অন-রতাগও থাকবে। 


&ঠিটে টিঞত চিলির a ar পাও জপ প: 


যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে £ ree) এ 2 এ 


ঠলপ ঠ ২০ 


০১০৬০ চুক ৩৫ সি উদ এই ছে, জাম্নাতীদের নিজেদের 


প্রাসাদ ও. এ তো থাকবেই, উপরম্ত তাদেরকে অন্য জান্গাতীদের কাছে 
সাক্ষাৎ ও বেড়ানোর জন্য গমন করার অনূমতিও দেওয়া হবে ।--(তিবরানী) জার 
নয়ীম ও জিয়ার এক রেওয়ায়েতে হযরত. আয়েশা রো) বলেনঃ এক বাক্তি -বসুজে 
করীম সো) এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরফ করল, ইয়া রস্লাল্লাহ্‌! আপনার প্রতি আমার 
ভালবাসা এত সুগভীর যে, বাড়িতে গেলেও আপনাকেই স্মরণ করি এবং পুনরায় 
আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। কিন্ত যখন আমি 
আমার মৃত্যু ও আপনার .ওফাতের কথা স্মরণ করি, তখন বিমর্ষ হয়ে, গড়ি।- কারণ 
মৃত্যুর পর আপনি তো জ্্াল্লাতে পয়গ্থরগণের সাথে উল্চাসনে আসীন থাকবেন, আর 
আসি জামাতে গেলেও নিম্নস্তরেই স্থান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আপনাকে 
কিরাপে দেখব? রসূলুল্লাহ তার কথা গুনে কোন: জওয়াব অবশেষে: 
জিবরাঈল নিল্নোজ আয়াত নিয়ে আপস করবেন £ বিডি | 


৩৭ EE BI adh L ৪৬ sist 9 &1 ৩৪০ রর 


23°00 ৮০৪০৪ 


sais sd ০0412 ৩৫ ১2 এল 


এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ ও রসূজের আনুগত্য করতে থাকে 
মূসলয়ানগণ পর়পগুস্থুর ও সিন্দীক প্রমুখের সঙ্গেই থাকবে। আর আলোচ্য আয়াতের 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে" যে, তারা উচ্চত্তরে গমনাগমনেরও অনুমতি লাভ করবে । - 
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পরম করুণাময় ও জসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু $ 

(১) হা-মীম-_(২) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্র গক্ষ থেকে, যিনি 
পরাক্রমশালী, সর্ব, (৩) পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কব্লকারী, কঠোর শাস্তিদাতা 
ও সামর্ঘ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন। 
(8) কাফিররাই কেবল আল্লাহ্র জায়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে। কাজেই নগরীসমূহে 
তাদের বিচরণ যেন আপনাকে বিদ্রান্তিতে না ফেল্রে। (৫) তাদের পূবে নূহের সম্পৃদায় 
শিথ্যারোপ করেছিল। আর তাদের পরে জন্য অনেক দলও। প্রত্যেক সম্পুদায় নিজ নিজ 
পয়গন্ঘরাকে জাক্রত্ণ করার ইচ্ছা করেছিল এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, 
খেন সত্যধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অতপর. জামি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। 
কেমন ছিল জামার শাস্তি! (৬) এড়াবে কাফিরদের বেলায় আপনার পালনকর্তার 
এ বৰাক সত্য হল যে, তারা জাহাল্লামী। (৭) যারা আরশ বহন করে এবং যারা 
তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সঙ্রসংস গবিষ্যতা বর্ণনা করে, তীর 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ঘুপমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের 
পালনকর্তা, জাপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। জতএব যারা তওবা 
করে এবং আপনার গথে ভলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ্লাহাল্লামের, জবাব থেকে 
রক্ষা করুন। (৮) হে জামাদের পালনকর্তা, জার তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল 
বসবাসের জান্নাতে, ছার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এহং তাদের. বাপ-দাদা, 
পতি-পদত্মী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে । নিশ্চয্প আপনি গরাক্রয়- 
শালী, প্রজাময়। (5) এবং জাগনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি 
যাকে সেদিন অর্ক থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহা 
সাফল্য । 





তফসীয়ের সার-সংক্ষেপ 
_ হা-মীয-(এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা"জালাই জানেন) এ কিতাব: অবতীণ হয়েছে 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, হিমি পরাক্রমশালী, সর্ব, পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুল্রকারী, 
কঠোর শাস্তিদাতা, সামর্থযবান, তিনি ব্যতীত উপাস্য নেই। তারই (দিকে সবাইকে) 
র্্ারর্তন করতে .হবে। ( সুতরাং কোরআন পাক ও তওহীদের ব্যপারে বিতর্ক 
করা উচিত নয়। কিন্তু এর পরেও ) আল্লাহ্‌র আয়াত. ( অর্থাৎ তওহীদসম্বলিত 
কোরজান) সম্পর্কে কেবল-তারাই বিতর্ক করে, যারা. (এতে) অবিশ্বাসী।. (তাদের 
এই অবিশ্বাসের: কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়াই উচিত ছিল কিন্তু দ্বরিত শাস্তি না 
দেওয়ায় উদ্দেশ্য তাদেরকে -কিন্ুদিন অবকাশ দেওয়া।) অত্র তালে নগরীসমূহে 
[৮172818388৬ ভিন 
(এতে আপনি মনে করবেন না যে, তারা এখনিত্াবে শাস্তি ও আযাব থেকে বেঁচে 
থাকবে এবং আরামে দিন কাটাবে। তাদের ধরপাকড় অবশ্যই হবে দুনিয়া ও 
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পরকাল উত্তর জায়গায়ই, কিংবা: শুধু পরকালে । সেমতে) তাদের পূর্বে নূহের 
স্গুদায় এবং পরবর্তী অন্যান্য দও (যেমন আদ, সাখ্ুদ ইত্যাদি সত্যধর্মের প্রতি ) 
মিথ্যারোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্পৃদায় (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল না, 
তারা) নিজ নিজ. পয়গন্বরকে আক্রমণ করার সংকল্প করেছিল (আক্রমণ করে 
হত্যা করতে চেয়েছিল। ) এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্র্বস্ত হয়েছিল, যেন সত্যকে 
বানচাল করে দিতে পারে। অতপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। দেখুন 
আমার শান্তি কেমন হয়েছে! (দুনিয়াতে যেমন তাদের শান্তি হয়েছে) এমনিভাবে 
কাফিরদের বেলায় আপনার পালনকর্তার এ বাক্য সত্য হল যে, তারা (পরকালে ) 
জাহান্নামী হবে। (অর্থাৎ: ইহকালেও শান্তি হয়েছে, পরকালেও হবে। এমনিভাবে 
কুফরের কারণে বর্তমান যুগের কাফিরদেরও ধরপাকড় হবে উত্তয় জাহানে অথবা 
পরকালে। পক্ষান্তরে তওহীদগন্থী ও মু'মিন সম্পৃদায় এত সম্মানিত যে, নৈকট্যশীল 
ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনায় মশগুল থাকে। এটা এ বিষয়ের 
আলামত যে, তারা একাজের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আঁদিষ্ট। কারপ, তাদের 
পা AaAJeaAJ ক A A 
নিয়ম এই যে, ১০ ০০ ০ 14 তারা কেবল আদিষ্ট কাজই করে। 
এতে করে প্রমাণিত হয় যে, মু’মিনগণ আল্লাহ্র প্রিয়পার। বলা হয়েছেঃ) আরশ 
বহনকারী: ফেরেশতাগণ এবং আরশের চারপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ তাদের 
পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিভ্ত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু’মিনদের 
জন্য (এভাবে) দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের পাজনকর্তা, আপনার 
(ব্যাপক) রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতেই পরিব্যাস্ত (সুতরাং খুপগিনদের. প্রতি. যে 
অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রহমত হবে--তাদের এ ঈমান আপনার, জানাও আছে ।) 
স্তরাং যারা ( কুফর ও শিরক থেকে) তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, 
তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন--হে 
আমাদের পালনকর্তা, এবং ( জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে) তাদেরকে চিন্তক্কাল বস- 
টা করুন, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন। তাদের পিতা- 
মাতা, পতি-পন্ধী ও সন্তানদের মধ্যে যারা € জান্গাতের ) উপযুক্ত (অর্থাৎ মু'মিন তারা 
এসব মুপমিনের সমগর্যায়ের না হলেও? তাদেরকেও দাখিল করুন। নিশ্চয় আপনি 
পরাক্রমশালী, প্রজাময়। (তাদের জন্য আরও দোয়া এই যে,) তাদেরকে ( কিয়ামতের 
দিন সর্বপ্রকার ) অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন (যেমন, হাশরের ময়দানের অস্থিরতা )। 
আপনি যাঁকে সোঁদন অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি (বিল্লাট) অনুগ্রহ 
করবেন। এটাই (অর্থাৎ মাগফিরাত, সর্বপ্রকার আযাব থেকে হিফাযত ও জামাতে প্রবেশ ) 
মহা সাফল্য। (সুতরাং আপনার মুমিন বান্দাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত রাখবেন না)। 


সূরার বৈশিষ্ট্য ও ফথীলত £ এখান থেকে সুরা আহকাফ পর্যন্ত সাতটি সূরা 
'হা-মীম’ ক শুরু হয়েছে। এগুলোকে 'আল-হী-মীম" অধবা ‘হাওয়ামীম’ বলা 
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৫৭২ তফসীরে মা'আরেক্কুল কোরআন।। সপ্তম খণ্ড 


হয়। হযরত ইবনে মসউদ (রা) রলেন, : আল-হা-মীম ফোরজানের রেশমী বজ্র, 
অর্থাৎ সৌন্দর্য। মূসইর ইবনে. কেদাম বলেন, এগুলোকে ০৯17” অর্থাৎ নববধূ বলা 
হয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রত্যেক বন্তর একটি নির্যাস থাকে, কোয়জানের 
নির্যাস হল আল-হা-মীম অথবা হাওয়ামীম 1-__(ফাষায়েজুল কোরআন ) 


হযরত আব্দুল্লাহ্‌ (রা) কোরআনের একটি দৃষ্টান্ত -বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এক 
স্যরি" পরিবার-পরিজনের বসবাসের জন্য জায়গার খোঁজে বের হল। সে এক-শসা- 
শ্যাল প্রান্তর দেখে খুব আনন্দিত হল। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে চস হঠাৎ উর্বর 
বাগ-বাগিচ।ও: দেখতে গেল। এগুলো দেখে সে বলতে আগজ, আমি তো হৃষ্টির প্রথম 
শ্যামলা দেখেই বিজয় বোধ করাছলাম, এটা তো আরও বিস্মম্নকর। এখন বুঝুন, 
প্রথয শ্যামলের উদাহরণ হল সাধারণ কোরআন। আর উর্বর বাগবাপিচা হল আজ- 
হামীম। হযরত ইবনে মসউদ রো) এ কারণেই হলেন, আমি যখন কোরআন তিজা- 
ওয়াত করতে করতে আল-হামীষে পৌছি, তখন এতে আমার চিত হেন বিমোদিত 
হয়ে উঠে, 


রসূলুজগাহ্‌ সো) বলেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল কুরসী এবং স্রা মুমিনের 


চিক পারছি AT 


প্রথম তিন আয়াত ol অঞা পর্যন্ত পাঠ করবে সে সেদিন যে কোন কষ্ট ও. 
89774 


(শর, খেকে হিফাহত ঃ আবু দাউদ ও তিরমিবীতে হযরত মুহাল্াব ইবনে আবু 
সফরাহ্‌ (রা)-এর সনদে রসূলুাহ্‌ সো)-কোন ওক. জিহাদে রান্ত্রিকালীন হিফাষতের 


পা রেটে পা orl. 


জন্য বলোছিজেন, রাক্িতে তোমরা আক্রান্ত হলে 2) 8 লিস্ট পড়ে নিও । 

অর্থাৎ হা-ঘীম শব্দ ছায়া দোয়া করতে হবে যে, ' শনুল্লা সফল মা হোক। কোন 
পি ০৬ এ এ. Tue | | 

কোন রেওয়াযেতে dh (নুন ব্যতিরেকে) বলিত আছে। এর অর্থ এই 


যে, তোমরা হা-মীয় বললে শত্স.রাসফল হবে না। এ থেকে জানা গেল ঘষে, সরা 
রেজি ররর ফিতরা কাযা) 


একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ হযরত. সাবেত বেনানী..রে) বলেন, দু'রাক'আত 
নামাষ পড়ার জনা, আমি একটি বাগানে গেলাম এবং নামাযের পূর্বে সূরা মুমিনের 


পলা ঘটা পর্যন্ত তিন আয়াত পাঠ করলাম। হঠাৎ দেখি এক বাকি আম 
পেছনে, আদা একটি ধশ্চরে সওয়ার, হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার, দেহে ছিল এয়ামনী 
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সুরা - সুদিন. a 


এ Ed 
গোশাক৷ লোকটি আমাকে বলল, যখন তুমি ০৮১ 4)! /১৮ পড় তখন তার সাথে 


eee ৮৩ 
a € aA ও 


এই দোয়াও চিনি 9818১155 অর্থাৎ হে পাপ ক্ষমাকারী 


এছ 


আমাকে ক্ষমা করুন, খন ৮৮ ৮3 ‘পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো 


aware aA a ee ও ” TAS 
টা ইন 07৬ -- অর্থাৎ হে তওবাকবুললকারী, আমার তওবা 


লম কলম যখন ১১৩০ 9858 পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো 


4 রন পট ০ 


EGS পি one, হে কঠোর শান্িদাতা, আমাকে শা্ি 


দেবেন না এবং দস ৩১ তখন এর সাথে এ দোয়া পাঠ করো 


ER acs PY 


I Fed Sk অথাৎ হে অনুপ্হকাযী, আমার পতি অনু ৰকন। 


রি জাবেত বেনানী -বলেন, এ উপদেল শোনায়, পয আমি যোগিকে তাকিয়ে .তাকে 
দেখতে পেলাম না। জামি তার খোঁজে ব্বাগানের দরজায়.এসে লোকজনকে জিজেস 
করলাম, কোন এয়ামনী পোশাক পরিহিত ব্যক্তি এ পথে গিয়েছে কি? সবাই ধ্জল, 
লা vied জে -দেখিনি। সাবেত বেনানীর - অন্য. এক রেওয়ায়েতে আরও 

ছ,ফোকদের' খারা, মিনি এত: ইরিয়াস (আট) ছিলেন}, ও জবশ্য.. অন্য স্লেওয়া- 
ET URE AN (Ee 0) রি 


রাজ সং রা UIE WYRE এবং সর জা রর উদ. 
ফারাঃফর এক হাম নির্দেশ £ ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা 
করেন, সিরিয়ার জনৈক প্রভাবশালী শক্তিধর ব্যক্তি হযরত উমর ফাল্পক (রা)-এর 
নিকট আসা-যাওয়া করত। কিছুদিন পর্যন্ত ভার আগমন বন্ধ থাকায় তিনি (লোকদের 
কাছে তায় অবস্থা জিজ্েস করলেন। উই 
বলবেন না, সে তো মদ্য; প্লান করে বিভোর হয়ে খানে :৮:5... :::. টু: 
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৫৭৪ তফষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন।। সপ্তম থণ্ড 
অতপর খলীফা তার সচিবকে ডেকে বললেন, তার কাছে এ চিঠি লিখ-_ 


০০ ১০৭1 ০৪৩ Sls plan 3 ৩৭ SU A ৩৬০ ওঠা yor এ 
‘UBS ৪০ ০৪ ০৬ ০591 RG এ 305 ও 552] 0 8 ও 301 &1 
- 1৮৬) Sol 9৯81 lS 
অর্থাৎ উমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের পুন্তধ অমুকের নামে-_তোমার 
প্রতি সালাম। অন্তপর আমি তোমার জন্য সে আল্ঞাহ্‌র প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত 
কোন উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবৃলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা 
এবং বড় সামর্থাবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তারই দিকে প্রত্যাবর্তন 
করতে হবে।- | 


অতপর তিনি মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, সবাই মিলে তার 
জন্য দোয়া কর, যেন আল্লাহ্‌ তাঁআলা তার মন ফিরিয়ে দেন এবং তার তও্রা কবুল 
হয়। তিনি দূতের হাতে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, লোকটির নেশার ঘোর না কাটা 
পর্যন্ত তার হাতে চিঠি দিও না এবং অন্য কারো কাছেও দিও না। লোকটি খলীফার 
চিঠি পেয়ে তা পাঠ করল এবং. চিন্তা করতে লাগল, এতে আমাকে শাস্তির ভয়ও 
দেখানো হয়েছে এবং ক্ষমা করারও প্রতিশ্তি দেওয়া হয়েছে। অতপর সে কামা শুরা 
করল এবং এমন তওবা করল যে, জীবনে কখনও আর মদের কাছেও গেল না। 


হযরত উমর ফাক্সক রো) এই প্রতিক্রিয়ার সংবাদ গেয়ে বললেন, এ ধরনের 
ব্যাপারে তোমাদের এমনি করা উচিত। যখন কোন মুসলমান ভাই ভ্রান্তিত পতিত 
হয়, তখন তাকে ঠিক পথ আনার চিন্তা করো না, তাকে আল্লাহ্‌র রহমতের ভরসা 
দাও এবং আল্লাহ্‌র কাছে তার তওবার জন্য দোয়া কর। তোমরা তার বিপক্ষে শয়তা- 
নের সাহায্যকারী হয়ো নাঁ। অর্থাৎ তাকে গাজমন্দ করে অথবা-রাগান্ষিত করে যদি 
দীন থেকে জাঁরও দূরে সরি দাও, তবে: তাই হবে শয়তানের সাহায্য। se 
কাসীর ) 

যারা সমাজ সংস্কার তথা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করে,” তাদের জন্য এ 
কাহিনীর মধ্যে মূল্যবান নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তিকে সংশোধন করা উদ্দেশ্য থাকে, ভার 
জন্য নিজেও দোয়া কর, এরপর কৌশলে তাকে ঠিক পথে আন। তাকে উত্তেজিত 
করলে কোন ফায়দা তো হবেই না। বরং শয়তানকে স্বাহাষ্য. করা হবে। শয়তান 
তাকে আরও পথ্রচ্টতায় জিপ্ত করে দেবে। এখন আয়াতৃস-নুহের. তফসীর দেখুন $ 


একাল কোন তকসীয়বিদ ৰজেন, এটা সাল্লাহ্র নাম। কিন্তু পূর্ববর্তী 
রর বত এসব খিত পরনে ৩ ৪1১০ যার অর্ধ একমার আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই জানেন অথবা এগুলো আল্লাহ্‌ ও রসূলের মধ্যকার কোন গোপন সংকেত। 
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সূরা ঘু'মিন ৫৭৫ 


২3075 পাপ ক্ষমাকারী ও ws এও ওৰা কবুদকারী_ এ 


দুণ নৰা অর্থের দিক নিযে রব হারও আজামা জানানা জানা হবেছে। কারণ, প্রথযোক্ত 
শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্‌ তা“আলা তওবা ব্যতিরেকেও বান্দার পাপ 
ক্ষমা করতে সক্ষম এবং তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করা তাঁর একটি গণ । 


810 ; 
২৫ 5৯0155 ১ “এর শাব্দিক অর্থ প্রশন্ততা ও ধনাচ্যতা কিন্তু সামর্থ্য এবং কৃপা 
ও অনুগ্রন্থের অর্থেও ব্যবহাত হয়।--( মাযহারী ) 


১১৫০৪ 01 Hol ৬১১৬ ৮*-_এইআয়াত কোরআন 
সম্পর্কে বিতর্ককে কুফর সাব্যস্ত করেছে। রস্জুল্লাহ্‌ (সা) বলেনঃ 


১৮৩ 00,৯০৯ 0 শ্বৎ কোরান সম্পকে কোন কোন বি 
কু্কর। সন মাষহারী ) 


2 এক হাদীসে আছে, একদিন রসূুল্লাহ্‌ (সা) দু'ব্যক্তিকে কোরআনের কোন এক 
আয়াত সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করতে শুনে ক্রোধাম্যিত ‘হয়ে বাইরে চলে আসেন। তন 
তরে মুখমণ্ডরে ক্রোধের চিফ" পরিস্ফুট, ছিল। তিনি বলজেন, তোমাদের পূর্ববর্তী 
উল্মতরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। হিনিিতি হা চা হয়ই! 
শুরু করে দিয়েছিল।-( মাযহার্রী ). 


রোজ রর OE REESE ভাৱতে বড বের করা, জদর্ক সনদে 
সৃষ্টি করে তাতে বাকবিতণ্ডা করা অথবা কোন আয়াতের এরূপ অর্থ করা, যা অন্য 
আয়াত ও সুমতের পরিপন্থী । এটা কোরআন বিরত 'করার নামার? নতুবা কোন 
অর্গগষ্ট অথবা সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থ খোজা, দুর্বোধ্য বাক্যের সমাধান: অন্বেষণ করা 
অথবা কোন আয়াত থেকে বিধানাবলী চয়ন করায় কাজে পটরস্পরিক- আঞোচামা- 
গবেষণা করা উপরোক্ত বিতকের ' অন্তভূস্ত নয় । বরং এটা: টকালি! “_(বায়যাতী, 
কুরতুবী, মাষহারী ) EA 


adiddeor পা & টি ow 


১৯ i 5S পিটিসি শীতরাে এয়ামনে এবং 


গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরে যেত। রায়তুজলাহ্‌র সেরক হওয়ার সুবাদে 
সমগ্র আরবে তাদের সম্মান ও সুখ্যাতি ছিল। ফলে তারা নিরাপদে সফর করত 
'এবং' অগাধ *বাঙ্গিজ্যিক মুনাফা অর্জন করত। এর. মাধ্যমেই তাদের খনান্যতা ও 
রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিজ্কিত ছিল।.. ইসলাম ও. রসূলু্লে সৌর প্রতি, বিরোধিতা 
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৫ 


৫৭৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোয়আন ॥ সপ্তম খণ্ড 


সত্বেও তাদের এই সুখ্যাতি ও প্রভাব কায়েম থাকা তাদের জন্য গর্ব ও অহংকারের 
বিষয় ছিল। তারা বলত, আমন্না আল্লাহর কাছে অপরাধী হলে এসব নিয়ামত ও 
ধনৈন্র্য ছিনিয়ে নেওয়া হত | এই পরিস্থিতির কারণে কিছুসংখ্যক মুসলমানের 
আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষ তাৎপর্য ও কল্যাণের ভিত্তিতে তাদেরকে সামরিক অবকাশ দিযে 
দেখেছেন। এতে আগনি অথবা মুসলমানরা যেন যৌকার না পড়েন! সাময়িক 
অবকাশের পর তারা আযাবে পতিত হবে এবং বর্তমান গ্রভাব-প্রতিপতি ধ্বংস হয়ে 
যাবে। বন্তত বদর যুদ্ধে এর সূচনা হয়ে মক্কা বিন পর্যন্ত ছয় বছরে কোরাইশদের 
প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক কাঠায়ো সম্পর্ণরগে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ১. 


Coline oA 


Ed ASAT ৮৪ ০ ্ কি 
83 3৯৮ ৬০০ 5 ৩০ ০৯০৭ এষ ১১) ---জারশ বহনকারী ফেয়েশতা 


বর্তমানে চারজন এবং. কিয়ামতের দির আটজন হয়ে যাবে। আরশের চারপাশে রত 
ফেরেশতা আছে, তার সংখ্যা আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে 
তাদের সারির সংখ্যা লাখো বলিত আছে। তাদেরকে “কারুরুবী' বলা হয়। তারা 
সবাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল ফেরেশতা । তাই আলোচা জায়াতে বলা হয়েছে 





আদেশের কারণে, না হয় তাদের স্বভাব ও অভ্যাসই আল্লাহ্র নেক বীন্দাদের জন্য 
দোয়ায় মশগুজ থাকা। একারণেই হযরত সুপ্রিফ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ বলেন, আল্লাহ্‌র 
বান্দাদের মধ্যে মুপিনদের সর্বাধিক হিতাকাজ্জী আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ । মুমিনদের 
জন্য তাঁরা দোয়া করেন যে, তাদেরকে ক্ষমা করা হোক, জাহল্লিম থেকে রক্ষা করা 
হোফ এবং ক্রিরস্থায়ী জাঙগাতে দাখিহা করা হোক) .এতদসঙ্গে তারা, ৬ দোয়াণড কফরেন-_ 


A 2 ৮৯ ad পরা ade 
কট 5353 231540841৩ £৩ 9 অৰ্থাৎ তাদের বাপ 
দামাপতি-প্থী ও সন্ধান-সন্ভতির অধ্যে হারা মাগফিরাতের যোগ্য অঙ্থাৎ হারা ঈমান 
সহক্ষারে. মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও এদেরই, লাখে জামাতে দাখিল করুন । -.... 

"এ থেকে জানা গেজ যে, মুক্তির জন্য ঈমান শর্ত। ঈমানের পর অন্যান্য সৎকর্মে 
মুসলমানদের বাপ-দাদা, পতি-পত্ী ও সন্তানগণ নিম্ন স্তরের হলেও আল্লাহ্‌ তা'আলা 


তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাদের পূর্বপুরুষগপকেও জাঙ্সাতে .তাদের স্তরেই স্থান 
০০০55757897 কোরঅনি পাকের অন্য আয়াতে বলা 


& ৯ ভে a এ ঞেবাসিগ তা 


bie স্3১6৬-৩৩৯১12 


‘ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের রো) বলেন, রি তত তাত 
পুল,’ ভাই প্রমুখ সম্পর্কে জিড়েস করবে যে, তারা কোথা? তাকে বলা হবে, তারা 
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সূরা মুদ্িন ও৭৭ 
তোমার মত আমল করেনি (তাই তারা এখানে পৌছতে পারবে না)। - মু'মিন বলবে, 
আমি যে আমল করেছি, তা কেবল নিজের জন্যই করিমি-_ তাদের জন্যও করেছি। 
এরপর তাদেরকেও জামাতে দাখিল করার আদেশ হবে ।-- (ইবনে-কাসীর ) 
OA এ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এটা সাহাবীর 
5552 এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় 
আয়াতে যে, এল ০ তথা যোগ্যতার শর্ত আরোপ কৃরা হয়েছে, তার অর্থ শুধু 
নিও পভ 


AS CEG Boda Bs টা 
রর BE ৪1০৪ ৬০৬ ৮৩ 8855 ৷ (84৮15 
| ০ 8৫209 (9১০৮ 
LYE Yat HAE 


(১০) খারা কাফির, তাদেরকে উঠ্চৈন্বরে বলা হবে, তোমাদের নিজেদের, প্রতি 
তোমাদের আজকের এ ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্র ক্ষোভ অধিক ছিল, ঘখন তোমাদেরকে 
ঈমান জানতে বলা হয়েছিল, অতপর তোমরা কুফরী করেছিলে । (১১) তারা হৃলঘে, 
হে আমাদের পালনকর্তা! জাপনি জামাদদরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েন: এবং দু'বার জীবন 
দিয়েছেন। এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। জতপর এখনও নিষ্কৃতির কোন 
উপায় জাছে কি? (১২) তোমাদের এ বিন্ষদ এ কারণে যে, ঘবদ্ধন- এক জাল্াহ্‌চক ডাকা 
হত, তখন. তোরা কাফির হয়ে ঘেতে, জার যখন তাঁর সাথে শরীককে ডাকা হত, 
তখন তোমরা বিঙ্গা স্থাপন করতে। এখন. আদেশ তাই, খা জাঙ্গাহ্‌ করছেন খিনি 
সর্বোচ্চ, মহান। : k 






















তীরের সারসংক্ষেপ SME 
- যারা; কাফির, [তারা জাহামামে গিয়ে খন তাদের শিক ও কুরের নয 
পরিতাপ করবে 'এবং নিজেদের প্রতি ভীষণ ঘৃণা লাগবে এমনকি, চ্ষোত্তের আতিশয্যে 
99 কা) ভাল] ভারত হর 
৭৩: | =" | 
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"৫৭৮ তফসীরে মা*আরেফুল-কোয়আন।। সপ্তম খণ্ড 


বলা হৰে, তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোঙঁ অপেক্ষা আল্লাহ্র ক্ষোভ অধিক 
ছিল, যখন (দুনিয়াতে) তোমাদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছিল, অতপর, (বলার 
পর) তোমরা তা-প্রামতে নাঃ; (এরূপ বলার উদ্দেশ্য তাদের পরিভাপ ও অনুশোন্লমা 
- আরও বাড়িয়ে তোল্প।।) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, (আমরা পুনরুজ্জীবন 
নিয়েছি যে.) আগনি আমাদেরকে দু'বার মৃত অবস্থায় রেখেছেন (জন্মের পূর্বে 
“আমরা. প্রাণহীন বন্তর আকারে ছিলাম এবং এই পরজগতে আসার পূর্বে দ্বিতীয়বার 
মৃত হয়েছিলাম) এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। (এক-ইহকালের জীবন, দ্বিতীয় 
পরকালের বর্তমান জীবন। এই চার অবস্থার মধ্যে কাফিররা কেবল পরকালের জীবন 
অস্বীকার করত, কিন্তু অনিষ্ট তিন অবস্থা নিশ্চিত ছিল ব্ধায় সেণ্ডৱো উল্লেখ করা 
হয়ছে) সই স্বীকারোক্তি উদ্দেশ ছিল এই যে, এখন, টতুর্থ অবস্থাও :পূর্যের তিন 
অবস্থার ন্যায় নিশ্চিত হয়ে গেছেন) . কাজেই আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, 
যোক্স- মধ্যে মূল-অপরাঁধ ছিল পক্কত্জীবন তস্থীকার/করা ।-বাকীগুলো ছিল: এরই 
শাখা-প্রশাখা ।) এখন, (এখান, খেকে) বের হওয়ার :কোন উপায় আছে কি (যাতে 
জের ক্ষতিপূরণ করে নিতে পারি? জওয়ীঁবে বলা হবে, 
তোমাদের বের"; হওয্পীর কোন পথ নেই। চিরকাল এখানেই 'থটকতে  হবে।). এটা এ 
কাঁয়ণে যে, যখন :এঁক আল্লাহকে ডাকা হত, (অর্থাৎ তওহীদের “আলোচনা হত,) 
তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে? আর. যখন তাঁর সাত শরীক করা হত, তখন 

তোমরা মেনে নিতে। তাই এটা” আর্জীহ্‌র সালা (হয়েছে) যিনি সর্বোচ্চ, মহান। 
(অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সমূচ্চতা ও মহন্ত্ের দিক দিয়ে যেহেতু এটা মহা অপরাধ ছিল, তাই 
পরিণামে শান্তিও তেমনি হয়েছে অৰ্থাৎ ত্রয়ী জাহমা্ম)। 
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| ৫. ভিমিই তোমাদেরকে ভর নিদরশনাবলী দেখান, এবং তোমাদের. জন্য 
আকাশ থেকে নাযিল করেন রুষী। চিন্তাভাবনা তারাই করে, মারা আল্লাহ্র দিকে রুদ্ধ 
ধাকে। (১৪). অতএব তোমরা জালগাহ্কে হাঁটি বিশ্বাস সহকারে ডাক যদিও কাফির্রা তা 
'অগছদ্দ করে। (১৫) তিনিই সুউচ্চ মর্ষাদার অধিকারী, আরশের মালিক, তীর বান্দাদের 
মধ, হার প্রতি ইচ্ছা ত্ত্বপূর্গ বিষয়াদি নাযিল করেন, খাতে দে, সাক্ষাতের দিয় সম্পাক 

ঈকলর্কে সতর্ক করে। (১৬) খেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহ্র কাছে তাদের 
কিছুই গৌঁদিন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র। ০৭) 

জাজ প্রত্যেকেই তার ফ্কৃতকর্ের প্রতিদান পাবে। আজ জুলুম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
চত হিসাব প্রহণকারী। (১৮) আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সত করুন; 
ধচ্ষম প্রাপ কণ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষদের জন্য কোন 
বন্ধু নেই এবং সুগগারিশকারীও নেই. “যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে । ' (১৯): চোখের “চুরি 
বং অন্তরের গেপিন বিষয় তিনি 'জানেন। (২০) আল্লাহ্‌ ন্রয়সালা করেন সঠিক- 
চাবে, আল্লাহ্‌র গকিহর্তে তারা . যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই: ফল্সগালা কার না। 
হিল্ক জাল্লাহ্‌” সবকিছু শুনেন, সবকিছু: দেছেন। (২১) তান্না কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ 
করে লা, রাতে দেখত তাজের পুরস্রিদের কি পরিণাম হয়েছে? তাদের, শতি 
কতি পৃথিবীতে. এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। অহগর জাছায্‌ তালেরকষে তালে, 
গোনাহের করণে ধত করেছিলেন এবং জাঙ্গাহূ. থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী : কো 
হুয্পনি। (২২) এর কারধ-এই যে, তাদের.কাছে তাদের রস্দখণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, 
নিয়ে. আগমন করত, ৮5 
কারন, নিশ্চয় তিনি পরকিধ্র, -রুঠোর লাতিলাতা।_₹:: ১ ০০১০ ৯: 
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৮৩ তফসীরে মা'আরেঞ্চুজ কোরআন |॥ সপ্তম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
তিনিই পরোয়াদেরকে (স্বীয় কুদ্রতের:) নিদর্শনাবস্ধী দেখান, ( যাতে ত্দারা তোমরা 
ভহীদ সধ্রমে' কর।) আর (তিনিই) আকাশ খেকে তোমাদের জন্য রিমিক প্রেরণ 
রর বা রাজা চং মর এটাও 
নিদর্শনাবলীরই অন্তভূক্ত। এসব নিদর্শন খেকে) শুধু সে-ই উপদেশ গ্রহণ 
রে হেত দিক) জন (রর ইন), ক্যর। (কেননা, কৃজুর ইচ্ছা. থেকে 
চিন্তাভীবনার ডাগ্য হয়, মন্দবারা আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌছা-মার। যখন তওহীদের প্রমাণাদি 
প্রতিদ্ঠিত রয়েছু-_) অতএব তোমরা আ্কাত্‌কে খাটি বিস্বাস (অর্থাৎ তুণহীদ): সহ- 
কারে ডাক ( এবং মুসলমান হয়ে যাও) যদিও কাফিরিরা তা অপছন্দ করে। (তাদের 
গরওয়া করো না। ' কেননা,) তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পঙ্জ এবং আরশের মালিকু, তাঁর 
বান্দাদের সধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী অর্থাৎ তাঁর প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, যাতে সে 
ওেহীপ্রাপ্ ব্যক্তি মানুষকে ) সমবেত হওয়ার দিন ।€অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) সম্পর্কে 
সতর্ক করে, যেদিন সবাই ( আল্লাহ্র) সাঈনে এসে উপস্থিত হবে। সেদিন আল্লাহ্‌র 
কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজকের দিনে কার সাম্রাজ্য? .(সামাজ্য 
হবে) ' আল্লাহ্র খিনি একান্ত গরাক্রান্ত। আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান 
গাবে। আজ ( কারও প্রতি) জুলুম হবে না। আল্লাহ্‌ দূত হিসাব প্রহণকারী। 
(তাই): আপনি, তাদেরকে এক আসম বিপদের দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) 
সম্পর্কে সতী করুন, যখন কলিজা ওষ্ঠাগর্ত হবে, (দুঃখের আতিশয্যে ) দম বন্ধ হওয়ার 
উপক্রম _হবে।  (জেদিন), জালিম (অর্থাৎ কাফির)-দের, এমন কোন বন্ধু হবে না 
এবং সুপারিশ হবে না? যান্ত কথা প্রাহ্য হয়। তিনি দৃষ্টির চুরি এবং অন্তরের 
গোপন বিষয় জানেন (যা অন্য কেও জানে না। ুঁদ্দেশ্য এই যে, তিনি বান্দার, সমত্ত 
প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কাজকর্ম জানেন, .যেসব্‌ কাজকর্মের উপর শান্তি ও প্রতিদান নির্ভর- 
শীল) । সৃত্রিতাবে.ফয়সালা করবেন আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা ফাদে র্‌কে ডি 
তারা কিছুই ফত্রসালা করতে পারে না।. (কেননা). জা্লাহ্‌ সৰকি শুনেন, .বৱকিছু 
দেখেন। . ( এমুনিভ্তারে আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্ণতার যাবতীয় গুপে গুণাল্বিত,-আর.তাননেৱ 
মিথ্যা উপাস্যদের কোন গুপই নেই। ..তাই আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেউ ফরসাল$ করতে 
সক্ষয়ও নম্ব+. তারা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্বেও অস্বীকার করে,) তারা কি পৃথিবীতে 
মণ কুরে দেখেনি যে, তাদের পূর্বসূরি কাফিরদের. ( কুক্ষরের কারণে ) কি::পরিগতি 
হয়েছে? তারা.:লক্তি-সার্থ্য এবং পৃথিবীতে ছেড়ে যাওয়া (দালান-কোঠা; বাজ-বাগিচা 
ইত্যাদি) মিদদর্দনাদির দিক দিয়ে তাদের (বর্তমানদেনস অপেক্ষা জধিক; ছিলা, 'অতপর 
তাদর গোষাহ্য। কারণে আজাহ্‌ তাদেরকে ধৃত করবেন (অর্থাৎ তান উপর 
আধাব নাধিঞ্ করলেন) - এবং আল্লাহ্র ( আষাবেয়) কবল থেকে ভীল্দেরকে রক্ষা- 
কারী কেউ হয়মি। এর € অর্থাৎ এ পাকড়াণ্ড করায়) কারণ এই যে, তাদের কাছে 
তাদের রসুঁজগল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবঙ্গী “নিয়ে আসতেন কিন্তু তারা, তা মানত না; তখন 
আল্লাহ্‌. তাদেরকে ধৃত করেন। নিশ্চয় তিনি ' 'মহানভ্ধিপালী, কঠোর শাস্তিদাতা | 
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সূরা সু'ব্দিন ৫৮১ 
(বর্তমার্ন-কাফ্রিরদের মধ্যেও আযাবের সে সব কারণ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব 
তারা আখাধ থেকে কেমন করে বাঁতাতি পারবে)? শপত ৮ 
আনুমলিক, টিটি ৰ 
৬৪; ১৯১ কউ কেউ ৩ ১-এর অর্থ করেছেন গপাবর্ধী। অতএব 


৬৬) বি 23 অর্থ তীর পের ওণাবী সর্বাধিক উচ্চ মর্থাদাসম্পাঁর' ইবনে- 


কাসীর একে 'খাহ্যিক আঙ্গিকে রেখে বলেছেন; যে, এর অর্থ ‘তাঁর মহান আরশ সমূল্চ”। 
আল্লাহ্র ‘আরশ সমস্ত পৃথিবী ও আকাশলধূহে গরিবাপ্ত এবং সবার-ছাদ ডক্কপ 
উচ্ট। সরা মাণ্তারিজে বলা হয়েছে । ও 


৩ বা 2৮2 E 


Ft 
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Bosh Hl 


i i ০৪ te 
এ আয়াত সম্পর্কে ইবনৈ-কাসীরের নিতেন আয়াতে উল্লিখিত 
পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হল সে দূরত্বের বিশ্লেষণ যা মাটির সপ্তম স্তর থেকে 
আরশ পর্যন্ত রয়েছে। তাঁর মতে এ ব্যাখ্যা বহুসংখ্যক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তফসীর- 
বিদের কাছে-অগ্রগণ্য। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, অনেক আলিমের মতে আল্লাহ্‌র 
আরশ -এঁকিটি লাল ইয়াকুত প্রস্তর দ্বারা নিক্সিত, যার ব্যাস পঞ্চাশ হাজার বছরের 
দূরদ্ধের সমান । এমনিভাবে তার উচ্চতা মাটির সপ্তম স্তর থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের 


দূরত্বের সমান। কোন কোন ত্ষসীরহিদ'বলেন £ ৩৪১০) £8} )--এর অর্থ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মু'মিন মুন্তাকীদের মর্যাদা বুদ্ধিকারী। যেমন, কোরআনের অন্যান্য আয়াতও 


শট পর এ er odour 


এয় সাক্ষ্য বহন করে। এক আয়াতে আছেঃ কি ৬৬১১ ৮০) অন্য এক 
| ২4 a Pf E B 


পক তং পাশা 0 


আয়াতে আছে ০1 CE 


॥ এপার cAI: AAS FAP এ 5708 শসা 


ASA RE ad : { 
1৯৮: &1 ০০ ৯৭৪ 5203 ২৯198-55328-এর সর্টএই যে, 
হাশরের ময়দানকে যেহেতু একটি সয়তযপ ভূমিতে পরিপত করে দেওয়া হবে, যাতে 


কোন পাহাড়, দত অধ্রা-দানাম-কোঠা ও বৃন্দ কবে না, Uh BOG 
উজ ময়দানে দৃষ্টির সামনে থাককে। 
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৫৮২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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oo 81 ০8381 ০০) __উ্নিধিত আয়াতে এ বাকাটি 3 
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ও ১30) 4:৫ [ 38--এর পরে এসেছে। বলা বাহুল্য ST psd. তথা সাজা 


ও সমাবেশের দিন দ্বিতীয় ফুঁকের .গরে-হবে। এসসনিভারে : 59১5 en 
এর ঘটনা তেধূম হবে, যথন দ্বিতীয় ফু'ৎকারের পরে-নতুন তুপৃষ্ঠ সমতল-করে দেওয়া 
হবে যাতে কোন. আড়াল থাকবে স্লা। এর পরে .- ৪০) বাক্যটি আনার কারণে 
বাহ্যত বোঝা: ফায় যে, আল্লাহ্‌_কা"আলার এ বাণী দ্বিতীয় .ফু কের মাধমে সবকিছু 
পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হবে। কুরডুরী এর সমর্থনে. হযরত জাবদুজ্াহ্‌ 
ইবনে মসউদের একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি এই £ সমস্ত মানুষ এমন এক 
পরিষ্কার, ভূ-ঞুণ্ডে একক্রিত হবে, খাতে কেউ কোন গোলাহ্‌ করেনি। তখন আল্াহ্র 


আদেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবে ঃ (5 এনা ৩৭ (আজকের দিনে রাজত্ব 


কার?)  খুন-কাফির সিবিশেষে সবাই এর জওয়াব বলবে এজ ওটা & 


শল 


মু'মিনরা তো তাদের বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী জানন্দ ও যাষ্টচিত্তে একথা বলবে। 
কিন্তু কাফিররা বাধ্য হয়ে দুঃখ সহকারে একথা স্বীকার করবে । 

: কিন্তু অন্য কোন কোন রেওয়ায়েত থেরে জারা যায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ 
উক্তি তখন করবেন, যখন প্রথম- ফকের. পর সমন্থ.. সৃষ্টি. ধ্বংস. হয়ে. ষাবে এবং 
জিবরাঈলদ.. মীকাঈল, ইম্াফীল ও আজরাঈল প্রমুখ নৈরুট্যশীল- ফেরেসতাও মৃত্যু 
বরণ করবেন এবং এক আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত, কোন কিছুই অবশিষ্ট, থারুবে নন 
এই পরিবেশে আল্লাহ্‌. বলবেন, “আজকের দিনে রাজত্ব কার?” তখন যেহেতু কোন 
জওয়াবদাতী থাকবে না, তাই আল্লাহ্‌ নিজেই জওয়াব দেবেন £ “প্রবল পরাক্রান্ত এক 
জ্লাঙ্লাহ্র।”. হযরত হাসান বসরী .রে) বজেন, - এতে আল্লাহ্‌ তাআলাই ' প্রক্নকারী 
এবং জওয়াবদাতাও তিনিই। মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাধীও তাই বলেন। হযরত 
আবূ হুরায়রা রো) ও ইবনে উমর (রা)-এর এ হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া 
যায়__কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা সমগ্র পৃথিবীকে বাম হাতে এবং সমগ্র 

“ads a পন ডি ‘A 

আসমানসমূহযকে ডান হাতে গুটিয়ে বলবেনঃ 54 Ua onl ALS ও 
পণ কাত পথ ০ 

৩১০৯০ 1 ৩৪1 জন্য তরি RAE 
কোথায়? ' তক্ষসীর' দূররে 'ঈনসূরে উল্লিখিত দু”টি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার গর বলা 
হয়েছে প্রশ্নটি উপরোক্ত একবার প্রথম ফুৎকারের সময় এবং আর একবার 
দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় দু'বারই হয়তো উচ্চারিত হবে। বয়ানুল কোরিআনে বলা 
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হয়েছে, দু'রার মেনে নেওয়ার উপরই কোরআন পাকেরে তফদীর -নির্ভরশীল নয়, বরং 
এটা ৰ পৃতবপর বু, উল্গিযিত আয়াতে প্রণাম. কুকের. পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। 
ঝৌ উনীস্থত ধরে নিয়ে এই কলেমা বলা হবে। Ee রি 






‘ পরি চে পিল এ | 
এর ০. লিক 
এবং. হর HE EME জলা UCN HOE 
ভাবে তাকানো এওযোই দৃষ্টির ছুরি এনা ০৫১৪ কাছে: গুলো গোপন ময়, 
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৫৮৪ তফসীরে মা'আরেস্কুল-কে'রআন ॥ সপ্তম থণ্ড 
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(২৩) আমি জ্সাস্সার 'নিদর্দনাহলী ও" 2 করেছি 
(২8) ক্রাউন, হামান ও ক্রারানের কাছে, জতগর- তারা বলল, জে ভো-হাদুকর, মিথ্যা, 
বাদী। (২৫) অতপর মুসা মথন জামার কাছ থেকে সত্যসহ- তাদেড়া কাছে গৌ ছাল, 
হত্যা কর- আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রা । কাফিরদের চুলা ব্যর্থই হয়েছে 
(২৬). ফেরাউন বলল, . তোমরা . আমাকে ছাড়, মৃসাকে হত্যা ,রলরতে. দাও, ডাকুক 
সে তার পালনকর্তার ! আমি আশংকা করি যে, লে তোমাদের্.ধর্ম গ্ররিবর্তন করে 
দেবে, অদ্য দে দেশর বিপর্থর সৃষ্টি করবে। (২৭) মূসা বলল, যারা হিসাব দিস 








গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে সে বলে, 
আমার গালনকর্তা আল্লাহ, ‘ভঁথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে ষ্পচ্ট প্রমণি- 
সই: তোমাদের নিকউ আগমন করেছে? বদি সে খিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যা- 
বাদিতা তাঁর উপরই চাগবে, জার যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সেখে শান্তির কথা 
বলছে তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই । নিশ্চয়ই 'জাল্লাহ্‌ 'লীম্মালংঘম- 
কারী, মিথ্যাধাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না। (২৯) হে জামার কওখ, ভাব এদেশে 
তৌগাদেরই রাজত্ব, দেশমর তোমরাই বিতরণ করছ । কিন্ত আমাদের জীলীহ্ঙ- বান্তি 
এসে গেলে কে জ্বামাদেরকে সাহায্য করবে?” ফেরাউন বলল, জামি যা- বৃধি,বতাক্গা- 
দেরকে তাই বোঝাই, ' জার জামি তোমাদেয়্কক মনজেরা: পথই দেখাই? (০) সে 
ক্ষু'মিন ব্যভি,--হলজ $ হে শালার কওম,. জাঙ্গি -চ্ষোমাদের জন্য :পূর্যব্তী - সম্ঞাদার- 
সম্যুহর অতই .বগসসকুদ- দিচনর আশংকা করি । ২6৩১) দেন, কামে নূহ, জাদ, 
সামুদ ও তাদের : পর্ব্তীদের জবস্থা হয়েছিল । ভাজাহ্‌ বাবাদের -প্রড়ি:.কোন ভু 
৭৪--- Es 
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৫৮৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআম।। সপ্তম খণ্ড 


করার, ইচ্ছা করেন না। (৩২) হে আমার -কওম, আমি. তোমাদের জন্য প্রচণ্ড -হাঁক- 
ডাকের দিনের আশংকা! ক্রি, (৩৩), হেদিন. তোমরা, পেছনে ফিরে, পলায়ন করটে। 
কিন্তু "আল্লাহ্‌ গোকে তোমাদেরকে রক্ষাকারী ফেউ থাকবে মা।-: জাঙীহ্‌.. খাতে গখন্তল্ট 
কর্টরন,.তার কোন পথপ্রদর্শক নেই) (৩৪) ইতিখুর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ সুস্পষ্ট 
প্রমাপাঘিসহ আগমন করেছিল, অতপর তোমরা. তাঁর আনীত বিষয়ে সন্দ্হেই গোষণ 
করতে ।: অবশেষে খন্দন. সে মারা” গেল, তখন ভোমরা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ্‌ 
ইউসুফের পরে আর কাউকে রসূলরূপে পাঠাবেন না ।, এমসি্ল্যব জাল্লাহ্‌ সীমালং- 
ঘনকাঁরী,: সংশয়ী ব্যাক্তিকে পথন্রঙ্ট করেন। (৩%) খারা "নিজেদের কাছে:”জাগত 
কোন দলীল ছাড়াই অপ্নানূর আয়াত, সম্পর্কে বিতর্ষ করে, তাদের এ কাজ জা্জাহ ও 
মুমিনদের কাছে খুবই ''অসস্তোহজ্নক.। এমনিভাবে * আল্লাহ্‌ প্রত্যেক অহংকারী- 
স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে :যোহর এঁটে. দেন। :(৩$) ক্রেতার: বলল, হে হামান, 
টি তত চিত 

পারব (৩৭) আকাঙেনা : পঞ্গে, অতপর উঁকি মেরে ছেখব : মূসার 'আল্লাহকে । বস্তুত 
আমি তো ভাক্ষে মিখ্যাবালীই 'অনে করি। -প্রভাবেই ক্ষেরাউমের কাছে: সুশোভিত 
করা হয়েছিল তার অন্দ কর্জকে- এবং সোজা গথ থেকে তাঁকে বিরত রাঙা হয়েছিল। 
গাল হওয়ারই ছিল। (৩৮), বু'মিন লোকটি বললঃ হে আত্মা 

ন, তগিরা জামার জনুগরণ কর। আমি তোমাদেরকে :সংপথ প্রদর্শন কর? 
(৩৬) তে জামার ফিতনা নাথিন এ আধ তো কষ উদনজাদের আন বরকল 
হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ। (80) খে শ্রন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ 
প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ ‘জধবা নারী মুন ভবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই 
জান্নাতে প্রবেশ করুবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিবিক দেওয়া হবে। (৪১) হে 
আমার কওম, ব্যাগার কি, জামি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে, আর 
চারা, জামাকে দাঠিয়মত দাও জাহাহামের দিকে। (৪২) তোয়রা :স্লামাকে দাওয়াত 
দাও, যাতে জানি জাযাহৃকে অস্্ীকার করি এবং তাঁর সে শরীক করি এমন বসকে, 
যার কোন প্রমাগ আম্মার কাছে .নেই। জামি. তোমাদেরকে দাওয়াত. দেই পরাক্রম- 
শালী, ক্ষমাশীল: জালা দিকে। (8৩). এতে সন্দেহ নেই হে তোমরা আসাকে ছার 
দিকে দায়া দাও, ইহকালে ও পরকালে : তার কোন: দাওয়াত. নেই। -আমাহদর 
প্রজা বাদি. জালাহ্ত দিকে. এবং সীমালংঘন্ফাল্সীরাটইট জাহামামী। (68) জআাছি তোমা? 
দেয়কে আরা: বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। জামি জাগার ব্যাপার জাল্লাহ্র 
কাছে সমর্পণ কষরছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে “রয়েছে । -:(৪৫): জতগর 
শোচনীয় আখবি প্ৰাস ফরল । (৪৬) সকালে ও সন্ধারনি' তাঁদেরকে জাগুনের সাধনে 
লেন করা হয় এবং যেদিন কিষ্লাঙ্গত সংঘটিত হবে, সেদিন জাদেশ করা হবে ফেরাউন 
গোতকে, কতিনতর জাধাবে দাখিল কর । 
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5) fi মু'মিন ৫৮৭ 


রা চার-সংক্ষেপ 


আমি -আমার-বিধামারলী ও টিবি জিবি দিয়ে মূসা (আ)-কে 
ফোক্কাউন; 'হামাম ও কারনের:' ছে গাঠিয়েছি। অতপর তারা :( অথবা তাদের 
ক্েঁ. কেউ) বললঃ সে তো যাদুকর. (ও) ভণ্ড । [ সু'জিযার ক্ষেত্রে -যাগুকর এবং 
নবুয়ত. দাবি ও বিধিধিধানের ক্ষেত্রে ভণ্ড বল্গল। কায়াম' ছিল বনী: ইসরাইলের 
একজন এবং বাহ্যত ঈমানদার কিন্ত সম্ভবত সে.মুমাফিক ছিল--প্রকৃত মু'মিন ছিল 
না। তাই মে স্সা (আ)-কে যাদুকর ও .তণ্ড' বলত। এটাও সন্তবপর যে, কেবল 
ফেলাউম 'ও, হামানই :একথা বলত।] অতপর. মূসা:(অ)) যখন আমার পক্ষ থেকে 
সত্য ধর্মসহ সাধারণের প্রতি আগমন করজ, (এবং তাতে. কেউ কেউ মুসজমামও 
হয়ে গেল); তখন তারা '€ পরামর্শ হিসাবে ). বল যারা তার'-সঙ্গী হন্নে বিস্বাস 
স্থাপন করেছে, তাদের পুক্ল-সন্তানগেরকে- হত্যা করে দাও. ( যাতে তাঁদের দল ও. 
শক্তিবৃদ্ধি না হয়। কারণ তাতে করে সাগ্রাজোর পতনের 'জালংকা রয়েছে, কিন্তু নারী- 
পের তরফ থেকে এমন আশংকা মেই। এছাড়া গৃহকর্মের জন্য তাদের প্রয়োজন 
আছে, .তাই) তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। (মোটকথা, তায়া মুসা (আ)-র: প্রবল 
হয়ে যাবার আশংক্ষায় তাকে প্রতিহত করার জন্য এ বাবস্থা গ্রহণ করল ।) কাফিরদের 
এই চক্ৰান্ত বাৰ্ই :হয়েছে। [সেমতে অবশেষে, মূসা (আ)-বিজ্গয়ী হন। বনী ইসরাইল+ 
দের মবজাত পুত্রসন্তানদের হত্যার নির্দেশটি মূসা জট-র জন্মের পূর্বে দেওয়া হয়েছিল, 
যার হলে তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এই-শিণ্ডর হাংলন-পাজন স্বয়ং ফেরাউনের - গৃহেই সম্পন্ন করেন। আয়াতে বদিত $ 
পুর হত্যার দ্বিতীয় নির্দেশ মূসা (আ)-র জন্ম ও নবুয়ত লাভের : গর তখন জালি 
করা? হয়েছিল, খন তার: যু'জিযা দেখা যকরাউনের .বংশধররা তীর দল ও শ্তিৎ 
বৃদ্ধির আশংকাল্গ' সায়াজ্যের ভবিষ্যৎ বিপনন দেখতে গায়।'  অধশ্য একথা কোন 
রেওয়ায়েত - পাওয়া যায়নি যে;-তখন এই হত্যার আদেশ ফার্ষকর হয়েছিল কি না। 
এরপর স্বয়ং মূসা (আ)-কে হত্যা করার ব্যাপার আলাপ-আলোচনা হল।] ফেরাউন 
(সভাসদদেঁরকে ) বলল, আমাকে অনুমতি দাও, আমি মৃসা (আঁ)-কে হত্যা করব। সে 
ডাঝুক তার পালনকর্তাকে (সাহায্যের: জন্য)! আমি আশংকা করছি যে, সে তোমাদের 
ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (একটি ধর্মীয় ক্ষতি, 
অপরাট পাধিব ক্ষতি। সভাসদরা হয়তো দেশের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে মুসা আটকে 
হত্যা করার অনুমতি দিতে ইতস্তত করছিল, তাই ফেরাউন “আমাকে অনুমতি দাও৪ 
বুরেছিল। অথবা জনগণকে একথা বোঝাবার জঁন্য বলেছিল যে, এ পর্যন্ত মুসা আটকে 
হত্যা না করার কারণ উপদেষ্টাদের বাধা দাঁন। অথচ বাজবে হত্যা করার দুঃসাহস 
স্বয়ং ফেরাউনেরও ছিল না। কেননা, বিভিন জিয়া. দেখে সে-ও আস্তা 
বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল। তাই সে হত্যা করলে কোন আসমানী গযবে. পতিত হওয়ার 
আশংকা করছিল। কিন্ত নিজের, খুনের. পাপ সভাসূদ্দের ঘাড়ে. চাপানোর জন) 
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৫৮৮ তফসীরে মা"আরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


উপরোক্ত কথাটি বলেছিল। এমনিভাবে “সে ডাকুক তার পালনকর্তাকে' কথাটিও 
, জনগণের কাছে আস্ফালন প্রকাশার্থ বলেছিল, যদিও সে ভেতরে তৈতরে ভয়ে 
ক্কাপছিল। ).. মূসা [ (আট একথা মুখোমুখি অথবা পরোক্ষভাষে শুনে] বললেন, আমি 
আমার. ও তোমাদের ( অর্থাৎ সকলের ).. পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি এমন প্রত্যেক 
অহংকারীর অনিল্ট থেকে, যে হিসাব দিবসে বিশ্বাঙ্গ-করে না। (তাই সত্যের মুকাবিজা 
কয়ে: মজলিসে) ফেরাউন পরিবারের এক মু'মিন ব্যক্কি ছিল। সে (এ পর্যন্ত) তার 
ঈমান গোপন রাখত, (পরামর্শ স্তনে) সে. বলল, তোমরা কি একজনকে ( কেবল ) 
এ কারণে হত্যা করবে খে, সে বলে, “আমার পালনকর্তা আল্লাহ্‌।” অথচ সে তোমাদের 
পালনকর্তার নিকট থেকে (আপন দাবির স্বপক্ষে ) স্পষ্ট প্রমাপসহ আগমন কনো? 
(অর্থাৎ সে নবুদ্মত দাবির সত্যতা প্রতিশন্মকারী মুগজিযা প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায় 
ধরে নাও মাদ সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার ঘ্রিপ্ন্যাবাদিতার জন্য সে-ই দায়ী হবে, 
{ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ: থেকে সে নিজেই লান্ছিত হবে--_হত্যা করার প্রয়োজন নেই।) 
আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করছে, ( অর্থাৎ ঈমান না আনলে 
আযাব হবে) তার কিছু ন। কিছু'তোমাদের উপর ( অবশ্যই ) পতিত হবে। ( এমতাবস্থায় 
তাক্ষে হত্যা করলে আরও বেশি বিপদ ডেকে আনা হবে।- সারকথা, তায় মিধ্যাবাদিতার 
ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা যৃথা। আর: সত্যবাদিতার ক্রেরে তাকে হত্যা করা ক্ষতিকর । 
দ্বিযঙ্ছ এই যে.) আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারী, মিখ্যাবাদীর অভীষ্ট পূর্ণ করেন না। 
[ অর্থাছ ক্ষণকালের জন্য তার প্রভাব বিস্তার সম্ভব হলেও 'পরিপামে তার ব্যর্থতা 
সুনিশ্চিত। সুতরাং মৃসা (জা) মিথ্যাবাদী হলে তাকে ধ্বংস না কলা মানুষকে 
সন্দেহে ও বিস্রাত্তিতে. পতিত করার নামান্তর হবে: আল্লাহ্‌ তা'আলা 'এরূপ করতে 
পায়েন-না। তাই আল্লাহ্‌র. কাছে তার পরাভূত ও লান্ছিত হওয়া জরুরী । ফুতয়াং 
তাকে হত্যা করার প্রয়োজন কিঃ পক্ষান্তরে তিনি: সত্যবাদী হলে তোমরা নিশ্চিতই 
মিথ্যাবাদী. এবং মিথ্যাবাদিতার সীমালংঘনকারী ।-*এরুপ ব্যক্তি সফলকাম "হক পারে 
না।- সুতরাং তোম্রা তাকে হত্যা করতে সফল্র'হবে না। সর্বাবস্থাস্স তাকে হত্যা না 
করাই প্রতিপন্ন হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ভহ্‌জে কি- কোন দুক্কৃতরার্রীকেই 
হত্যা করা যারে না? জওয়াব এই যে, যেখানে_সত্যবাদী হওয়া, অথবা মিথ্যাবাদী 
হওয়া জুন্দেহাভীত নয়, সেখানেই একথা প্রযোজ্য। যেক্ষেন্রে অকাট্য পরমাণু... দ্বার্‌ 
মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত, সেখানে প্রযোজ্য নয়। তবে মূসা (আ) যে সত্যরাদী, এ রিষয়ে. 
মু'মিন লোকটির পূর্ণ বিশ্বাস ছিল কিন্ত জনসাধারণকে চিন্তা-ভারনায় উ্ব দ্ধ করার 
জন্য সে এভাবে কথা বলেছিল। এরপরও এই হত্যা থেকে নির্বত্ত রাখার বিষয়ই বনিত 
হয়েছে।] হে আমার ভাইয়েরা, আজ তো তোমাদেরই রাজত্ব, এদেশে তোমরাই 
শাসক; কিন্ত আল্লাহ্র শাস্তি এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন 
(একথা শুনে) বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই. বোঝাব যে, তার 'হৃত্যাই 
সমীচীন।) আর আমি তোমাদেরকে কল্যাণের পথই দেখাই। মুমিন ব্যক্তি ( নরম 
উপদেশে কাজ হবে না দেখে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের পথ অবলম্বন করে) বলল, 
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'ফরছি। “যেমন, কওমে নূহ, আদ, সাম্দ ও তাদের “পরবর্তীদের অবস্থা হয়েছিল। 
আঁজাহ্‌ ত।'আলা বান্দচিদর প্রতি কোন জুলুম করার ইচ্ছা করেন না। (কিন্তু তোমরা 
মন্দ কাজ করলে তার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে। এটা ইহলৌকিক আযাবের তয় 
প্রদর্শর, জতগর পারলৌকিক আযাবের তয় প্রদর্শন করা হয়েছে--) ভাইসব, 
তোমাদের জন্য প্রচণ্ড হাঁক-ডাকের দিনের আশংকা করি (অর্থাৎ সেদিন বিরাট 
বিয়াট ঘটনা ঘটবে। একে অপরকে বেশি পরিমাণে ডাকাডাকি করা বিরাট 
ঘটনার মধ্যে থাকে । সেদিন সর্বপ্রথম I নি আরা টা 'এতে সব 
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নী ও 50 2 অবশেষে মৃত্যুকে হার আকৃতিতে সবেহ করার নজর 
হবে এক ডাঞ। হাদীসে আছেঃ ৩৭1 nl ১৯৭ 9৮৯ Kit চাপ 
yale ") যেদিন তোমরা (হিসাবের জায়গা থেকে) পেছন ফিরে (জোহা্গামের 
দিকে) প্রত্যাবর্তন করবে,. (তখন) আল্লাহ্‌ ( অর্থাৎ তাঁর আযাব) থেকে তোমা- 
দেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। (কাজেই এখনই তোমাদের হেদায়েত কবৃজ্‌ করা 
উচিত ছিল, কিন্ত ) আল্লাহ্‌ যাকে পথহ্রচ্ট করেন, তার কোন পথগ্রদর্শক নেই। 
ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ (আ) তওহীদ ও নবুয়তের ). জ্পভট প্রমাণাদি সহ 
আগমন করেছিলেন (অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষ কিবতী সম্প্রদায়ের. কাছে: এসে- 
ছিলেন, যাদের. খরর ব্যক্তি পরম্পরায় তোমাদের কাছে পৌঁছেছে ।) অতপর তোমরা 
তথন তোমর। বকতে শুরু করলে, আজে ইউসুফের পর আর কাউকে রসুল রূপে 
প্রেরণ করবেন না। (দুষ্টামির ছলে একথা. বলা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রশ্নমত ইউউমুফও 
রসূল ছিলেন না থাকলেও আমরা. একজনকে হখ্খন মানিনি তখন জ্বাল্লাহ্‌ বলবেন, 
আরেক জনকে: পাঠিয়ে কি লাত। . ফজে- ব্যাপার চিরতরে ঢুকে গেছে।- এর আঙ্গল 
উদ্দেশ্য রিসালত অস্বীকার-ফরা। এ-ব্যাপারে তোমরা যেমন প্রান্ত ) এমনিসাবে আল্গাহ্‌ 
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ভা'আজা সীমরাংঘনকারী ও সংশযীদেরকে শ্রান্তিতে ফেলে রাখেন যাল্লা মিজেদ্ো 
কাছে আগত ক্লোন দলীল ব্যাতিয়েকে আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে বিতক-ল্ষরে, তাদের 
এ কাজ আল্লাহ্‌ ও মুমিনদের কাছে খুবই অসস্তোষজনক €তামাদের,.অস্তরে -ম্বেক্ষন 
মোহর এ'টে দিয়েছেন)। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ প্রত্যেক অহংকারী, স্বৈরাচারী ব্যজির 
অন্তরে মোহর এটে দেন। (ক্লে তাদের মধ্যে; স্বতযকে অনুধাবন করাঃপ্প অবকাশ 
থাকে না।. ফেরাউন পরিবারের মুমিন ব্যক্তির এই. রিরতিয় ফলে তার ঈমান. আর 
খোপন থারেনি) ফেরাউন (এই অকাট্য বিরতির জওয়াব দানে. অক্ষম, হয়ে পূর্ববৎ 
মর্থতা অনুযায়ী দুজীল কায়েম করার জন্য হামানকে ). বলল, হে-হায়ান। ...তুমি 
আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। (আমি তাতে আরোহণ করে দেখব ) 
হয়তো (এভায়ৰ:) আমি আকাশে যাওয়ার পথে পৌন্ছে যেতে-পাঁরব, অতপর €সৈর্থামে 
গিয়ে) মুসার আল্লাহকে দেখব। আর আমি তো তাকে (তার দাবিতে) মিথ্যাবাদীই 
মনে করি। এমনিভাবে ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করে দেওয়া . হয়েছিল,:এতার 
(অন্যান্য) 'মন্দ কর্মকেও এবং সোজা পথ থেকে সে বিরত হয়েছিল। [সে মূসা (আর 
মুকাবিজায় অনেক চক্রান্ত করেছিল, বিবার EEN TT হয়েছে। 
পুনশ্চ) বলল, ভাইসব, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ 
প্রদর্শন করব। €অর্থাৎ ফেরাউন প্রদশিত পথ সৎপথ ও হেদায়েত নয়। বরং 
আমি যে গঞ্জের সন দিচ্ছি, তাস্উ সৎপথ1) ভারুক্ষব, এই: পাথিক জীবন জ্পস্থায়ী। 
আর পরকাল স্থায়ী বসবাসের জায়গা। (সেখানে প্রতিফল দেওয়ার রীতি এই যে) 
যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পায়, আর যে পুরুষ. অথবা 
নারী মু'খিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? আর সেখানে 
তাদেরকে’ বেহিসাররিষিক দেওয়া হবে। (এই বিরুতিদানের সময় মুমিন ব্যক্তি অনু 
ভঝ করল যে, প্রতিপক্ষ তার কথায়, বিস্ময়বোধ করছে. এবং. তার. কথা মেনে নেয়ার 
পরিবর্তে তাকেই কুফরের দিকে নিয়ে যেতে চায়! তাই সে আরও. বলল) ভাইসব, 
ব্যাপার কি, আমি তো তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে; ; অরি তোমরা আমারে 
দীওয়াত দাও জাহামামের দিকে। তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি আল্লাহ্‌কে 
অস্বীকায় কার এবং এমন বস্তুকে তার সাথে শরাঁক করি, যার (শরীক হওয়ার) 
কোন দলীল আমার কাছে নেই। আমি তো তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রমশালী, 
ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র 'দিকে। স্বতঃসিদ্ধ যে, তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দাও, 
' বস ( কোন জাগতিক অভাব পূরপের জন্য) পুর্ণিয়াতেও ডাকার যৌগ্য নয় এবং 
€আমাব দুর ফররি জন্য) পরকালেও (ডাকার যোগ্য নয় ।) : (নিশ্চিত যে, ) 'আমা- 
দের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌র দিকে । আর যর ₹ দাসকে ) সীমালংঘন কল্পে, (ঘেমন 
মুশরিক ) তারা" সবাই জাহাঙক্সামী। (এখন তো”জামার করা তোমাদের খ্নে' ভাল 
লাগে না,কিল্ত) ভবিষ্যতে একদিন তোঙ্খরা আমার কথা স্মরণ করবে। (মুমিন 
রক্রি পূর্ব থেকেই আশংকা করছিল যে, এই'এউপদেশের কারণে তার ভার বিরোধী 
হয়ে যাৰে; এবং: নির্যাতন করবে। তাই সে আরও বজল,) আমি আমার ব্যাপার 
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আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা সব বান্দার (নিজেই) রক্ষক । 
(আমি তোমাদেরকে. মোটেই ভয় করি ন-)। 'অতপ্রর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে - 
(মু'মিন ব্যক্তিকে) তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন ' ( সেমতে সে তাদের 
নির্মাতন থেকে 'প্রক্ষা পেল।- হযরত কাতাদাধ্‌ বলেন, তাকেও মূসা আ)-র ' জাথে 
_নিষঙ্গিত: হওয়া” থেকে রক্ষা করা হয়। :-_-(দুগ্পরে মনসুর) এবং ফেয়াশ্ীন গোল্পকে 
(ফেরাউম সহ) শোচলীয় আযাব গ্রাস করল: ( তা এই যে,) সকাল-সঙ্গাযায় তাদেরকে 
আগুনের সামনে পেশ করা হয়: (এবং বলা হয়, তোমাদেরকে ফিয়ামতের দিন এতে 
দাখিল করা হবে)..এরং যেদিন কিয়ামত. ংঘষ্টিত হবে, সেদিন আহদশ করা হবে, 
“ফেরাউন গোল্রকে (ফেরাউনসহ ) কঠিন্তুর আহারে -দাখিজ .কর। 


: কেযাতন নংশীৱ এদিন: REE রিবা গর 
কারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্দারণ প্রসঙ্গে ' কাফিরদের: বিরোধিতা ও হঠকারিত 
উল্লিখিত হয়েছে। এর ফলে হুভাবগত কারণে  রসূলুল্লাহ্‌ (সা) দুঃখিত ও চিন্তাচ্বিত 
হতেন। তীর সাম্ছনার, জন্য উপ্রোন্ত' প্রায় দু'যকুতে হযরত মূসা আট) ও ফেরা- 
উনের কাহিনী বদিত হয়েছে। - এতে ফেরাউন ও ফেরাউন গোল্লের সাথে একজন 
অহৎ ব্যক্তি দীর্ঘ কথোপকথন উক্ত হয়েছে, যিনি ফেরাউন গোলের একজন হওয়া 
সত্বেও মুনা -(আ)-র: হুজি, দেখে ঈমান :: এনেছিলেন । ' কিন্তু “উপযোগিতার- পরি- 
মুক, চিজ দমে, তখন পর্যন্ত গোপন- রেখেছিলেন) iin Lee dite ak 
০০ রা ইয়া 
চাচাত ভাই.ছিলেন.। . কিবতী, হত্যার ঘটনায়. ফন, ফেরাউনের .দররাজে: মূসা. আ)-কে 
পাল্টা হত্যা করার... পরামর্শ, চলছিল, তগ্ঘন তিনিই. শহরের এক প্রান্ত-খকে দৌড়ে 
লু দুলা জকি জনায় কফিন এবং দিবে জানার পূরা- 
লেন সূরা কাসাসে এ ঘটন্য বর্ণনা. করে বলা হয়েছে £.... 
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1ম. সিন বাড়ির নাদ কেউ: কেট দাবীবিও বলেছেন । প্রশ্চৃতপক্ষে হাবীব 
রা Ce EV সোহায়লীর মতে 
এই:বপমিন ব্যক্তির নাম শামআন+। ফেউ্চকউ তার সাম - সত রত? 
হযরত ইবনে আর্বাস। প্বকে তাই-নবর্ণিত হয়াছে। 

. এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (স্টা্বলেম,-সিন্দীক' কয়েকজন মাৱ ২ একর লু 
উট হানবে লা বপন ক সুন আজি এক 
হযরত আবু বকর রো) । ইনি সবার শ্রেষ্ঠ (কুরতুবী ) :-- 198. 
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23৩৭ (3 এ থেকে জানা গেল যে, কেউ জনসমক্ষে তার ঈমান প্রকাশ 


না করলে এবং অন্তরে পাকা বিশ্বাস. পোষণ, করলে সে মু'মিন বলে গণ্য হথে। 
কিন্ত কোরজ্ান-__হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, ঈমান মকবুল হওয়ার জম্য কেবল 
অন্তরের বিশ্বামই মথেক্ট নয়; বরং মুখে স্বীকার করা শর্ত। মৌখিক স্বীকায়োক্তি না 
করা পর্যন্ত কেউ মুমিন হবে না। তবে জনসমক্ষে ঘোষণা করা জরুরী নয্ন। এর 
প্রয়োজন কেবল এজন্য যে, মানুষ: যে পর্যন্ত তার ঈমান সম্বন্ধে জানতে না পারবে, 
সে পর্যন্ত তার সাথে মুসলমানসুলত ব্যবহার করতে পারবে না।-_€ কুরতুবী) 


ফেরাউন গোত্রের মুমিন ব্যক্তি তার কথোপকথনে ফেঁয়াউিন ও ফেরাউন পরি- 
বারকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সত্য ও ঈমানের দিকে দাওয়াত'”দেম এবং তাদেরকে মুসা- 
হত্যার প্রচেষ্টা থেকেও বিরত রাথেন। পা | 
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সংক্ষিপ্ত রূপ. অ একে অগরকে-ডাক দেয়া কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড ডাকাডাকি 
হৰে বলে একে 91433-1(* 58 বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমরের রেওয়া- 
যেতে বসূল্জাহ্‌ (সা) বলেন, কিয়ামতের 'দিন জনৈক 'ঘোষক ঘোষণা করবে, খারা আল্লাহ্‌ 
বিরোধী, তারা দণ্ডায়মান হোক। এতে তকদীর' অস্বীকারকারীদেরকে বোঝানো হবে। 
_অতঙগর 'জাঙ্গাতীরা জাহামামীদৈর্নফে বং জাহাল্লামীরা জান্মীতী ও আণ্রাফবাসীদেরকে 
ডেকে কথাবার্জ:-বলবে। তঙন প্রত্যেক ভাগ্যবান ও হতভাগার নাম পিতার" নামসহ 
ডেকে ফলাফল ঘোষণা কয়া হবে তে, অমুকের পুল্প অমুক ভাগাবান ও সফলকাম 
হয়েছে৷ এরপর সে কোনদিন হতভাগা হবে না-গ্রবং অমুকের ু্ই অমুক হতভাগ্য 
হয়েছে, অতপর সে কখনো ভাগ্যবান হবে 'না। ( মাষহারী) মসনদে বাষযার ও 
বায়হাকীতে বণিত হযরত. আনাসের রেওয়ায়েত থেকে জানা: ষায় যে, সৌভাগ; ও 
দুর্ভাগ্যের এই ঘোষা আমল ওজনের-.পর হবে। এ 


t ক 
.... হযরত আবূ হাষেম স্থা'রাজ- রো) নিজেকে.সম্বোধন .করে বলতেন, হে আ'রাজ, 
কিয়ামতের. দিন ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দগ্তায়মান হোক-_তুমি- তাদের 
সাথে দপ্ডাক্নযান হবে। আবার ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক-_ 
তুমি তাদের সাথেও দণ্ডায়মান হবে! আরও ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দ্াক্- 
মান হোক-তুমি তখনও দপ্তায়মান..হবে ।-গ্জামি মনে করি প্রত্যেক: গোনাহের 
ঘোষখার সময় তোমাকে দণ্ডায়মান হতে হবে৭ : কারণ, ভূমি সর্বপ্রকার গোনাহ্ই সঞ্চয় 
করে রেখেছ ।-_€ মাযহারী ) 
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828 ০০ রকি তোমরা যখন পেছনে ফিয়ে প্রত্যাবর্তন 


করবে তক্ষসীরের সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে হিসাবের জায়গা 
থেকে যখন জাহাম্ামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা তখনকার অবস্থার বর্গনা। 
এর সারমর্ম এই যে, উপরে ০৬১ 1138-_এর তফসীরে উল্লিখিত ছোমপাবলী সমাপ্ত 
হওয়ার পর তাদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে জাহামামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। 


কোন কোন তফসীরবিদের মতে- এটা দুনিয়াতে প্রথম ফ'কের সময়কার অবস্থা । 
যখন প্রথম ফ্ক দেওয়া হব এবং পৃথিবী বিদারিত হবে, তখন মানুষ এদিক-ওদিক 
পক্ষ থাকবে লা। তাদের মতে ১৩১1 ০.9% বলতে গ্রথয় ফঁকের সময় বোঝানো 
হয়েছে। তন ততুর্দিক থেকে আত্ম চীৎকার শোনা থাবে। হযরত ইবনে আব্বাস 


শেড টি ar 


$.যম্যাক থেকে ৰণিত আয়াতের, অপর কিরাত 5৩01৯ থেকে এর সমর্থন 
পাওয়া যায়। এটা ১ ধাতু থেকে উদৃঙগত, যার অর্থ পলায়ন করা। এ তফসীর 


পথ AI কিক ৬ 


জর ১৬০] সর তি পানর দিন এবং uty ৩১9) এরই 

“SINT মামহারীতে উদ্ধত হযরত জার হুরায়রা রো)-র এক দীর্ঘ হালীসে 
কিয়ামতের দিন তিন কুকের উল্লেখ আছে। প্রথম ফ'কের ফলে সমগ্র সৃষ্টিয় মাঝে 
ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা দেখা দেবে। একে “নফথায়ে ফাঘা' বরা! হয়। ছিতীয় 
ফুঁকের ফলে স্ববাই্‌ বেঁহশ হয়ে মারা যাবে। একে ‘নফথায়ে ছা”ক' বলা ভয়। 
ভুত্রীয় কুকের ফলে সবাই পুনরৃ্জ্জীবিত হবে। একে ‘নফথায়ে নশর’ বলা হয়। 
রাই দীর্ঘায়িত হয়ে দ্রিতীয়, ফু'কে পরিণত হুবে। রুজেই্‌ উড়য়ের সমক্টি- 
কেই স্যধনার্ণডাবে প্রথম যর বন্ধা হয়ে. থাকে । এ হাদীসেও নফথায্ে ফাষা'র সুময় 
. জোকজনের এদিক-ওদিক গলায়নের কথা. উল্লেখ করে বলা হয়েছে S12) 
০৬079 48 এ 88. ফলে জানা গেজ যে, আয়াতে: ১১৭5 হলে প্রথম 
ফঁকের সময় মানুষের এদিক-ওদিক ব্যাকুল ছুটাছুটি বোঝানো হয়েছে ।: (4০1 abs 

HME পি জী পাতা তা 0৩ 

এই nS Sh এ 4৪: মুরাদ. 
খালের অর রন সুস (অ). ও. যব উস পাবা হি 
+ ৭৫০, 
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৫৯৪ তফষসীরে মা'আরেকুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক উদ্ধত, স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর এঁটে দেন। 
ফলে তাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করে-না এবং সে ভাল-মন্দের গার্থক্য করতে পারবে না। 
আয়াতে Suen ও ) ৩ শবদ্বয়কে +১-এর বিশেষণ করা হয়েছে। কারণ, 
সকল নৈতিকত্রা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অন্তর । অন্তর থেকেই ভালমন্দ কর্ম জন্ম 
লাভত করে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড (অর্থাৎ 
, অন্তর) এমন আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাঁকে এবং যা নষ্ট হলে সম্গপ্র দেহ 
নষ্ট হয়ে যায়। (কুরতুবী ) bl 


AT A পা তি ক eee 


০১০19 511৩ ৬৩৬ ur এ ও এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, 


ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে আদেশ দিল যে, একটি গগনচুষ্বী সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ 
কর। আমি এতে '্মারোহণ করে আল্লাহকে দেখে নিতে চাই-। বলা বাহুল্য, এরূপ 
ৰোকাসুলত পরিকল্পনা কোন স্বজ বিবেকসমল্পন্ন বযক্তিও করতে পারে .না'।- মিসর সান্সাজেদর 
অধিপতি ফেরাউন যদি বাস্তবিকই এরূপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটা তার 
চরম যোকামি ও নির্বদ্ধিতার পরিচায়ক । মন্ত্রীর যদি এই আদেশ পালন করে 
থাকে” .তবে এটা “হবু রাজার গবুমন্ত্রীরই' বাস্তব প্রতিচ্ছবি । কিন্তু কৌন রাজ্যা- 
ধিপতির তরফ থেকে এক্সপ বোকাসুলত পরিকল্পনা আশা করা যায় না। তাই কোন 
কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা ফেরাউনও জানত যে, যত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা 
হোক না কেন, তা আকাশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। কিন্ত সে লোকজনকে বোকা 
বানানো ও দেখানোর জন্য এ কাণ্ড করেছিল। কোন সহীহ্‌ ও শক্তিশালী রেওয়ায়েত 
থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, এরূপ কোন আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত পইয়েছিল। 
কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, এই সুউচ্চ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল, যাউচ্চতায় 
পৌছা মার্সই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল । 


আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব তীর ওস্তাদ দারুল 
উলুম দেওবন্দের প্রথম “প্রধান শিক্ষক মাওলানা ' “এক্লাকুব সাহেব রা)-এর এই উক্তি 
বর্ণনা করেছেন যে; এ উচ্চ প্রাসাদ বিধ্বস্ত হওয়ার কোন আসমানী"আখাব আসা 
জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক নির্মাণের উচ্চতা তার ভিত্তির সহন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল! 
তাই যত গভীর ভিত্তিই রাখা হোক না কেন, তা এক সীআ গর্যস্তই গভীর হবে+'নির্মাণ 
কাজের - উচ্চতা যদি এই সীষা ছাড়িয়ে মা, তবে তা বিধ্বস্ত হওয়া অপরিহার্য । এতে 


“A গত পণ a ক রিনি নি পা পানিও নু পাপা 


১০৩১ St: নাদিম 498 5285 


এটা স্থগোর্কে সত্যের দিকে আহবান ইবান করার উদ্দেশে” মু'মিন ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য । 
এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করছ না, কিন্ত 
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আযাব যখন তোমাদেরক গ্রাস করবে, তখন আমার কথা স্মরণ করবে। তবে সে 
স্মরণ নিষ্ফল হবে। এই দীর্ঘ কথোপকথন, উপদেশ ও দাওয়াতের ফলে যখন মুমিন 
ব্যক্তির ঈমান জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে গড়ল, তখন তিনি ভাবনায় পড়লের্ম যে, তাঁর? 
তার প্রতি নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করবে। তাই বললেন, আমি আমার ব্যাপার 
আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক। মুক্টতিল বলেন, তাঁর 
ধারণা অনুযায়ী ফেরাউন গোল্পের লোকেরা তাঁর প্রতি নির্যাতনে তৎপর হলে তিনি 
পাহাড়ের দিকে পালিয়ে তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে £ 


পপ ১৪১ ০৩4 


AIT তা পাঞু পাঠিও তি পাপা 
৩১০1৮5৮ এ ৮548 5 উ৬ 2108 ও অন ও 


জানাননি বসাভারি 
এবং খোদ ফেরাউন গোল্রকে কঠোর আযাব গ্রাস করে নিল। মুমিন ব্য্তিগকে রক্ষা 

করার বিশদ বিবরণ কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়নি। কিন্ত ভাষাদৃষ্টে জানা যায় 
উরি তাত 
ফেরাউন গোল্ল যখন সলিল সমাধি লাভ করল, তখন এই মু'মিন বান্দাকে মূসা আ)-র 
সাথে রক্ষা করা হয়। এরপর পরকালের মুক্তি তো বলাই বাহুল্য। 


TATA “lB ard পঞণ 2ে 2 পভ 25 পল্টাতা পা এ AISI জপ 
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১৯)! ১৪1-এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, 


ফেরাউন গোলের আত্মাসমূহকে কাল পাখীর আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা দু'বার 
জাহান্নামের সামনে হাজির করা হয় এবং জাহাম্ামকে দেখিয়ে বলা হয়, এটা তোমাদের 
আবাসম্থল।-_(মাযহারী ) 

বুখারী ও- মুসমিলে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতে 
রস্রুল্লাহ্‌. সো) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কবর জগতে সকাল-সন্ধ্যা 
সে স্থান দেখানো হয়, মেখানে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে পৌছবে। সে 
স্থান দেখিয়ে প্রত্যহ তাকে বলা হয়, তুমি অবশেষে এখানে পৌছবে। কেউ জান্নাতী হলে 
তাকে জাঙ্গাতের স্থান এবং জাহামামী হলে জাহামামের স্থান দেখানো হয়। 


কবরের জাঘাব £ কবরের আযাব যে সত্য, উপরোজ্ আয়াত তার প্রসাপ। 
NEN UE ETE) 





তিন 
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৫৯৬ রিনিতা নি ॥ সপ্তম খণ্ড 





(৪৭) যখন তারা জাহান্নামে গরপ্পর বিতর্ক করবে, 'অতগর দুর্বলরা অহংকারী- 
দেরকে বলে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের জাগুনের 
কিছু অংশ জ্ঞামাদের থেকে নিন্ষ্ত করবে কি 2. (৪৮) অহংকারীরা' বলবে, আমরা 
সবাই তো, জাহাঙ্গামেআছি.। আল্লাহ্‌ তীর, রান্দাদের ফয়সালা করে  দিয্লেছেন। 
(৪৯) ঘার! জাহায়ামে জাছে, তারা জাহান্লামের- রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের 
পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন। 
০) “ব্ক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাপাদিসহ তোমাদের রসূল 
আসৈননি ? তারা বলবে, হ্যা। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া কর। নগ্তুত 





তফসীরের 'সার-সংক্ষেপ 


(সে সময়টিও লক্ষণীয়, ) যখন কাফিররা জাহান্নামে. পরস্পর বিতর্ক করবে 
এবং হীন লোকেরা (অর্থাৎ অনুসারীরা ) উচ্চশ্রেণীর লোকদের (অর্থাৎ অনুস্থত" 
দেরকে ) বলবে, আমরা (দুনিয়াতে) তোমাদের অনুসারী ছিলাম! তোমরা কি এখন 
আমাদের থেকে জাহাল্লামের কোন অংশ নিবৃত্ত করতে পার? €জর্গাৎ দুমিম্রাতে 
যখন তোমরা আমাদেরকে অনুসারী করে রেখেহিলে, তঁখম 'আভ আমাদেরকে কিছু 
সাহায্য করা উচিত নয় কি?) উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বলবে, আমরা সকলেই জাহাঙ্গামে 
আছি। (অর্থাৎ আমরা আমাদের 'আধাবই হ্রাস করিতে পারি না, তোমাদের আযাব 
হা হা 
দিয়েছেন । ॥( এঞ্চন এক বিপরীত করার সাধ্য'কার ?) ..:.. উর ২৪ জীন 


"(অতপর ছোট বড়, অনুসারী ও অনুসৃত্‌ ) য়ত লোক জাহান্গামে থাকবে, তাক্সা 
(সবাই. মিত্র) জাহামামের রক্ষী ফেরেশতাগণুরে (.আনুরোধের সুর ) বলবে, তোমরাই 
তোক্গদের পালনকর্তার কাছে দোয়া কর, তিনি যেম কোন দিম -আমাদের খেকে আয়া 
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রতি ৫৯৭ 


লাঘব করেন। € অর্থাৎ আযাব সম্পূর্ণ রহিত. হবে অথবা চিরতরে রুম হয়ে যাবে 
এরূপ আশা তো নেই, 'কুমপক্ষে একদিনের ছুটি গেলেও তো চলে ।) ফ্ক্রেশতারা বলবে, 
(বল তো) তে'মাদের কাছে কি তোমাদের পয়গন্বরগণ স্পষ্ট. প্রমাণাদিসহ আসেননি 
(এরং আহামাম (থেকে আদ্মরক্ষার উপা়/বলেননি )£ জাহাল্লামীরা বলবে, i 
পঞ্চ" Her কা তা 
ছিলেন, কিন্ত আমরা তাঁদের কথা “নিনি 3১৩৫৬ ও 22333 ) 
__ফেরেশতারা বলবে, তবে (আমরা তোমাদের জন্য দোয়া করতে পারি না। 
ফান্মপ, আমাদেরকে, কাফিরদের জন্য ছোয়া করার অনমতি. পেয়া'হয়নি।) তোমরাই 
€ মল্গে চাইলে) দোয়া. কর। (অবশ্য তোমাদের দোস্নাও ফলদাক্ক হবে না। 
ক্ষেননা,) কাফিরদের দোয়া (পরকালে) নিশ্ফলই হবে। (কারণ, পরকালে ঈমান 
ব্যতীত কোদ গোলা কবৃল হতে পায়ে মাঁগ ' ঈমানের স্থান-দুমিয়াতিই ছিল, খাঁ তোমরা 
হারিয়ে ফেলেছ। “পরকালে” বলার ফায়দা এই যে, দুনিয়াতে -কাফিদের দোয়া কবুল 
হতে গায়ে; ধ্রেমন সর্ববৃহৎ কির বা য়ন বত হীরার সাত 
রি ররর . 
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(৫১) জামি সাহায্য করব রঙ্গূলগণকে ও মু’মিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষী- 
দের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে । (৫২) সেদিন জালিমদের ওষর-আপত্তি কোন উপকারে 
জাগবে না, তাদের জন্য থাকবে জন্তিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে মন্দ গৃহ । (৫৩) 
নিশ্চয় আমি মুসাকে হেদায়েত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে - কিতাবের 
উত্তরাধিকারী করেছিলাম । (৫৪) বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ ও হেদায়েতস্বরূপ । 
(৫৫) -অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার 
গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ 
পবিত্রতা বর্গন। করুন। (৫৬) নিশ্চয় যারা আঙ্গাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে 
তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে, তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্বন্তর্লিতা, 
যা জর্জনে তারা সফল হবে না। জতএব আপনি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। 
নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (৫৭) মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমণ্ডল 
ও স্ভু-যশুজের সৃষ্টি কঠিনতর | ফিস্ত অধিকাংশ মানুষ বোঝে না । (৫৮) জন্ধ ও 
চক্ষুষ্মান সম্মান নয়, আর যারা বিশ্বাস স্থাগন করে ও সৎকর্ম করে এবং কুকমী। 
তোজরা অন্মই জনুধাবন করে থাক (৫৯) কিয়ামত অবশ্যই ভাদবে, এতে সন্দেহ 
নেই; কিন্ত অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৬০) তোমাদের পালনকর্তা বলেন, 
ভোমরা জামাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা জামার ইবাদতে অহংকার. করে.ফ্ারা 
মরই:জাহাজাছে দাখিল হবে নান্ছিত হয়ে। 
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আমি আমার পয়গঘ্বরগণকে ও মু'মিনগণকে পাধির্ব, জীবনেও সাহায্য করি 
{ যেমন,- উপরে মুসা (আ)-র ঘটনা থেকে জানা -শ্লেল।} এবং সেদিনও, (যেদিন 
(আমলনামা লেখক ) সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতাগণ (সাক্ষ্যদানের জন্য) দণ্ডায়মান হবে। 
(তায্না সেদিন সাক্ষ্য দেবে যে, রস্লগণ প্রচারকার্য সমাধা করেছেন এবং কাফিররা 
মিহ্যারোপ করেছে। এথানে কিয়ামতের দিন চরাঝানো হয়েছে। অর্থাৎ) যেদিন 
জাঝিমদের (অর্থাৎ কাফিরদের ) ওষর-আপত্তি কোন উপকার দেবে না। (অর্থাৎ 
প্রথমত কোন ওযর-আপত্তি ধর্তব্য হবে না, আর যদি হয়ও, তবে তা উপকারী হবে 
না।) তাদের জন্য থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে দুর্ভোগ । (এভাবে 
আপনি ও আপনার অনুসারীরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং শঙ্গুরা লাচ্ছিত ও পরাভূত হবে। 
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কাজেই আপনি আশ্বস্ত হোন। আপনার পূর্বে) আমি মুসা আ)-কে হেদায়েতনামা 
€অর্থাৎ তওরাত ) দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে (সেই ) কিতাবের উত্তরাধিকারী 
করেছিলাম, তা ছিল (সুস্থ) বিবেকবানদেয় জন্য হেদায়েত ও উপদেশ। [বিবেকহীনরা 
তা দ্বারা উপকৃত হয়নি। এমনিভাবে: আপনিও মূসা আ)-র ন্যায় রিসালত ও ওহীর 
অধিকারী এবং আপনার অনুসারীরাঁও বনী ইসরাঈলদের মত আপনার কিতাবের 
ধারক ও বাহক। বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিবেকবানরা যেমন অনুসারী চিল এবং 
.বিবেকহাঁনরা অস্বীকারকারী ও বিরোধী ছিল, তেমনি আপনার উম্মতের মধ্যেও উভয় 
প্রকার লোক আছে।] অতএব €ঞ থেকেও) আপনি (সান্ত্বনা লাভ করুন এবং 


শটে শট এপাশ 

কাফিরদের উৎপীড়নে) সবর করুন! নিশ্চয় (উপরে 744) আয়াতে বধিত ) আল্লাহ্‌র 
ওয়া সত্য। (যদি পূর্ণ সবরে টি হয়ে যায়, যা শরীয়তের আইনে গোনাহ্‌ না 
হলেও আপনার উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে ক্ষতিপূরণ জরুরী হওয়ার ব্যাপারে গোনাহেরই 
অনুরাপ, তবে জা পুরণ করে নিন। পূরণ এই যে,) আপনি আপনার (সেই ) গোনাছের 
জন্য, (যাকে রূপক অর্থে গোনাহ্‌ বলে দেওয়া হয়েছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং 
(এমন ' কাজে ব্যাপৃত থাকুন, যা দুঃখজনক বিষয়াদি থেকে মনকে ফিরিয়ে রাখে । 
- সেই ক।জ এই যে,) সকাল সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বদা) আপনার পালনকর্তার প্রশংসা ও 
পরিস্নতা বর্ণনা করুন। (এ পর্যন্ত সাল্হনা সম্পর্কে বলা হল।- অতপর বিতর্করারী 
কাফিরদের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে,) নিশ্চস্ন যারা আল্লাহ্‌র আয়াত রাল্পর্কে বিতর্ক করে 

তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে (তাদের কাছে বিতর্কের কারণ হতে পারে, 
এরূপ কোন সন্দেহযুক্ত বিষয় নেই; বরং) তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মস্তরিত্া, 
যা অর্জনে তারা কখনও সফল হবে না। (তারা নিজেদেরকে বড় মনে করে, ফলে 
অন্যের অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করে ।: তারা অন্যদেরকে তাদের অঞ্চু্গারী করার 
দুরাকাজ্্ষা পোষণ করে, কিন্ত তাদের এই বাসনা পূর্ণ হবে না। বরং সত্বরই অপমানিত ও 
লারিত হবে। সে মতে বদর ইত্যাদি যুদ্ধে তারা মুসলমানদের হতে পরাভূত হয়েছে।) 
অতএব (তারা যখন বড়ত্বের অভিলীর্থা, তখন আপনার প্রতি হিংসাঁ ও শঙ্ুতা সবকিছুই 
করবে, কিন্তু ) আপনি (শঙ্কিত হবেন না বরং তাদের অনিষ্ট থেকে) আল্লাহ্র আশ্রয় 
প্রার্থনা করুন। নিশ্চন্প তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (এসব গুপে গুপান্বিত 
মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের বিতর্ক। অতপর কিয়ামত সম্পর্কে তাদের বিতর্ক উল্লেধ 
ক্যা হয়েছে। অর্থাৎ আনুষের পুনরুজ্জীবন- অন্ধীকারকারীরা'গ্ুবই নির্বোধ, কেননা, ) 
নিশ্চয়ই মানুষকে (পুনরায় ) সৃষ্টি করা অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূ মণ্ডলকে: ( নতুনভাবে ) 
সৃষ্টি করা কঠিনতর: কাজ। ( যেমন কঠিন কাজের সামর্থ্য প্রমাদিত, তথন সহজ 
কাজের তো কথাই. নেই। সপ্রমাণের জন্য এ ' দলীল যথেঙ্ট ।) কিন্তু অধিকাংশ 
-মানুষ (এতটুকু বিশ্বস্ন ) বোকে: না।- (কেননা, তারা চিন্তাই করে না । কেউ কেউ 
চিন্তা করে, বোঝে ভ্রবং মানেও। এক্সনিতঙ্বব যারা-"কোরআন শুনে, তায়াও দু’দলে 
বিডজ্--এীকদল বোঝো এবং মানে ।.. তারা চক্ষুঙ্মান ও স্বান্মিন। অপর দল বোঝে না 
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এবং মানে না। তারা অন্ধের ন্যায় এবং কুকর্মী। এই উভয় প্রকার লোক, অর্থাৎ 
(এক) চঙ্ঘান ও (দুই) অন্ধ এবং (এক) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম 
করেছে ও (দুই) যারা কুকমী-স্তারা পরজ্পর সমান ময়। [এতে সব রকম মানুষ 
আছে বলে রস্জুল্লাহ্‌ (সা)কে দান্তবনা দেওয়া হয়েছে এবং সবাইকে সমান রাখা 
হত্ব.না বলে কাফিরদের প্রতি কিয়ামতের শাস্তিবাপীও উচ্ভারপ করা হয়েছে। অতগর 
যারা অঙ্গের ন্যায় ও কুকর্মী, তাদেরকে শাসানো হয়েছে ষে,) তোমরা অল্পই বুঝে থাক। 
€বুঝজে. অন্ধ ও কুকমী থাকতে না। কিয়ামত সম্পর্কে বিতকের খবর দিয়ে অতপর 
কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ' খবর দেওয়া হয়েছে ষে,] কিয়ামত অবশ্যট আসবে, 
এতে কোন সন্দেহ নেই৷ কিন্ত অধিকাংশ লোক ( এর প্রমাপাদিতে . Ht jo 
করার কারণে একে) মানে না। তেওহীদ সম্পর্কেও তাদের বিতর্ক ছিল। 

আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করত। অতপর এ সম্পর্কে বলা বয়ে, )তোলালের গঞা 
বলেন, ( অভাব-অনটন মেটানোর জন্য অপরকে ডেকো- না। বরহ). আমাকে ডাক। 
আনি €অসঙ্দীচীন প্রার্থনা ব্যতীত) তোমাদের (প্রত্যেক) প্রার্থনা কবুল করব। (দোয়া 


A- AF FAIA 2 


সম্পর্কে কোরআনের 2 ol মা ৩৪০ ১৮ ০৫ আয়াতের অর্থ তাই যে, 


অসমীচীন দোয়া কবূল করা হবে না।) যারা (শ্রকমান্) আমার ইবাদত' থেকে 
উ্দায়াসহ ) অহংকার ভরে অপরকে ডাকে ( ও তার ইবাদত করে অর্থাৎ শিরক করে) 
রা ই হত কর তি মির হর 


সঃ) 941৩ 5 Wey 31. আয়াতে 


আল্লা তাতজালার ওয়াদা রয়েছে যে; তিনি ভর রসূল. ও মুপমনুগণকে সাহায্য কেন 
হহকান্বেও এবং পর্কালেও ৷ বলা বাছল্য, এ সাহ়াষ্য.কেবল শর্দের বিরুদ্ধেই সীমিত । 
অধিকাংশ, পয়গস্থরের ক্ষেত্রে এর. বাস্তবতা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। . কিন্ত কোন কেন 
পয়গন্থর যেমন, ইয়াহইয়া, যবাকরিয়া ও শোস্সায়ের “ভ্বো) কে. শুরা, শহীদ করেছে এবং 
রুতুককে দেশান্তরিত করেছে যেমন, ইবরাহীম ও খাতামুল আইছিস্জা মুহাম্মদ (সো)। 
তাদের জেতে আয়াতে বর্ণিত, সাহায্যের ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে। . 


"ইবনে কাদীর ইবনে জরীরেক্স বরাত দিকে গর জওয়াব দেম মে, আয়াতে বর্ণিত 
সাহায্যের অর্থ সর. কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ তা পয়গন্বরগণের বর্তগ্রানে তাভাদেরই 
হাতে হোক, ফিংবা তাঁদের ওফাতের পরে.হোক ।-,এর অর্থ কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই 
সমস্ত 'পয়গন্্রর ও মু’মিনের ক্ষেল্লে প্রযোজ্য । পয়গদ্ন-হুত্যাকারীদের আযাব. ও দুর্দশার 
বর্ণনা দ্বারা ইতিহাসের প্লাতা পরিপূর্ণ । হযরত ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও শোয়ায়েব (আ)- 
রর হত্যাকারীদের উপরা বহিঃশত_ চাপিচ়্ :দেস্মা হয়েছেন. যারা তাদেরকে অপস্গানিত ও 
লাল্ছিত করে হত্যা করেছে। নমরূদকে আযাব :.দেওয়া হয়েছে । -ঈলা জো)-র 
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শব্দের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা রোঙ্গকদের চাপিয়ে দেন। তারা তাদেরকে লান্ছিত 
করেছে। কিয়ামতের প্রাক্কালে আল্লাহ্‌ তাঁকে শ্লুদের উপর প্রবল কররেন্‌। রস্লুয্লাহ্‌ 
(সো)-র শঙ্দেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলমানদের হাতেই পরাভূত করেছেন। তাদের 
বড় বড় সরদার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং অবশিষ্টর। মন্ধা বিজয়ের 
দিন গ্রেফতার হয়েছে ।' অবশ্য রস্লু্াহ্‌ সো) তাদেরকে ' মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর 
ধর্মইজগতের সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তীয় 'জীবদ্দশা়ই সমগ্র 
আরব উপদ্বীথে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

SAMS Mr axl 

০৪০ 8 ($52 ৪ 52- যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে. অর্থাৎ কিজমতের 
দিন। সেখানে: পয়গম্বর ও মুগমনগণের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য ‘বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ 
করন্বে। 

7 AS GIA GA 


8৮3৫ pn C2431 pn 3 3 ৬০০১ UI শরৎ তারা আল্লাহ্র আয়াত 


সম্পর্কে কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে বিতর্ক করে। উদ্দেশ্য, এ ধর্মকে অস্বীকার 
করা । এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, তাঁদের অন্তরে অহংকার রয়েছে । তারা 
বড়ত্ব চায়” এবং নিরব দ্ধিতাবশত মনে করে যে, তাদের ধর্মে কায়েম থাকলেও এ বড়ত্ব 
অর্জিত হতে পারে। এ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা 
ক্ষু্প হরে। কোরআন পাক বলে দিয়েছে যে, ইসলাম প্রহণ করা বাতীত তারা তাদের 
করিত বড়ত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে না!--(কুরতুবী) 


Ar পিএ ALA A Pd A শট পা Ar 


or SHES ৩9৩12 CERTIFI ISG, 


ride পা ASI ALTA Fr 


AER SET Le 


দোয়ার স্বরূপ দোয়ার শাব্দিক অর্থ ডাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন 
“প্রয়োজনে ডারার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও ঘিকিরকেও দোয়া বঙ্সা হয়। উম্মতে 
মৃহম্মদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে এই আয়াতে তাদেরকে দোয়া করার আদেল 
করা-হয়েছে এবং ঠা কবুল করার শয়াঙ্গা করা হয়েছে। যারা দোয়া করে না, তাদের 
জন্য শান্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। 


ক্রাংবে-আঁহবার থেকে বর্ণিত আছে, টি কেবল নাক 27 
দোয়া করুন + আমি: .করুল .করব। এখন এই: আদেশ সকলের জন্য: র্যাপক রুরে 
ভিডি সরি ডির লিস্ট চিকেন কাসীর); চি 


৪৬. টে হু হি ও ~ শা 


উর উর 
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এ আয়াতের তফসীরে মো"মান ইবনে বশীর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন, ৪ ১৯) 5৯ sb 5 অর্থাৎ দোয়াই ইবাদত। অতপর র তিনি আলোচ্য 
আয়াত তিলাওয়াত করেন।--( ইবনে কাসীর ) 


তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আরবী ব্যাকরনিক নিয়মে 3৬ * ত ৩ 
৪ ১০%) | বাক্যের এক অর্থ এরাপ হতে পারে যে, ইবাদতেরই নাম দোয়া। অর্থাৎ 
প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত । দ্বিতীয় অর্থ এরাপও হতে পারে ষৈ, প্রত্যেক ইবাদতই দোয়া । 
এখানে অর্থ এই যে, শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে দোয়া ও ইবাদত যদিও পৃথক 
কিন্ত উঁতয়ের ভাবার্থ এক । অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত এবং প্রত্যেক ইবাদতই 
দোয়া। কারণ এই যে, ইবাদত বলা হয় কারও সাগনে চ.ড়ান্ত দীনতা অবলম্বন করাকে। 
বলা বাহুল্য, নিজেকে কারও মুখাপেক্ষী মনে করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত 
করা বড় দীনতা যা ইবাদতের অর্থ । এমনিভাবে প্রত্যেক ইবাদতের সারমর্মও আল্লা 
হর কাছে মাগফিরাত ও জান্নাত তলব করা এবং ইহকাল “ও পরকালের নিরাপত্তা 
প্রার্থনা করা ।. এ কারণেই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্‌ বলেন, যে ব্যক্তি আমার 
হামদ ও প্রশংসায় এমন মশগুল হয় যে, নিজের প্রয়োজন চাওয়ারও অবসর পায় না, 
লামি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশি দেব। (অর্থাৎ তার অভার পূরণ করে দেব।.) 
তিরমিযী -ও. মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে £ 


বা ৬955 wr SDI us or 
৩৬৩ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াতে এমনিভাবে মশগুল হয় যে, 


আমার কাছে প্রয়োজন চাওয়ারও সময় পায় না, আমি. তাকে যারা চাঁয়, তাদের চেয়ে 
বেদি দেব। এ থেকে বোঝা গেল যে, প্রত্যেক ইবাদতই দোয়ার মত ফায়দা দেয়। 


- আরাফাতের হাদীসে রস্লৃল্লাহ্‌ (সা) বলেন, আরাফাতে আমার দোয়াও পূর্ববর্তী 
রগ দোয়া এই কলেমা £ 


রানে 2 টিটি নি 
শত ১৯১ ১০০৯ rj Bt শু 92555378551 


zc এপি গঠ 


১৪৮০0 ৬ ইবাদত ও যিকিরকে দোয়া মলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে 


দোয়া অর্থে ইবাদত বর্জনকারীকে জাহান্নামের শার্তিবাণী শোনানো হয়েছে যদি সৈ 
অহংকারবশত বর্জন করে। কেননা অহংকারবশভ দোয়া বর্জন কর্মীতিকুফরের লক্ষণ। 
“তাই সে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ দোয়া ফরয বা ওয়াজিব নয়। 
দোয়া না করলে গোনাহ হয় না। তবে দেয়া করীস্রমস্ত আলিমের মতে ভ্দোস্তাঙাব ও 
উত্তম এবং হাদীস অনুযায়ী বরকত লাভের কারণ ।---(মাযহারী ) 
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সূরা মুগমিন ' ৬০৩ 


দোয়ার ফযীলত £ রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, আল্লাহ্র কাছে দোয়া অপেক্ষা অধিক' 
সম্মানিত কোন বিষয় নেই।-_-( তিরমিযী ) 


তিনি আরও বলেন, ৪১) ১ * ৬ ০১] দোয়া ইবাদতের মগজ ।-__(তিগ্লমিযী) 


অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা 
আল্লাহ তা'আলা যাল্ঞরণ ও প্রার্থনা পছন্দ করেন। অত্তাব-অনটনের সময় সচ্ছলতার 
জন্য দোয়া করে রহমত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা সর্বরহৎ ইবাদত ।---( তিরমিযী ) 


অন্য এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে তার প্রয়োজন 
গ্লার্থনা করে না, আল্লাহ্‌ তার প্রতি রুষ্ট হন।---( তিরমিযী ) 


তফসীয়ে মাষহারীতে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, দোয়া 
নী কালত সলায় স্যার সিকি নো হালকা ররর ও 


TAS AAT TA GB 


বেগরওয়া মনে করে দোয়া ত্যাগ করে। ৩70০8 এ ৩8101 আয়াত থেকে 
তাই প্রামাণিত হয়। 


রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা দোয়া করতে অপার ক হয়ো না; কেননা দোয়া- 
সহ.কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।-_-( ইবনে হাকসান ) Ei 


এক হাদীসে আছে, দোয়া শু’মিনের হাতিয়ার, ধর্মের তত্ত গবং, আকাল ও 
রর ন্র।_-(হাকিম) | a 


অন্য এক হাদীসে রসূলুজাছ্‌ (সো) বলেন, যার জন্য দোয়ার দ্বার টিটি 
দেওয়া হয়, তার জন্য. রহমতের দ্বার উদ্যুক্ত করা হয়। নিরাপঞ্ড “প্রার্থনা করা অপেক্ষা 
কোন পছন্দনীয়, দোয়া আল্লাহ্‌র কাছে করা হয়নি ।-_€ তিরমিযী ) ৬১ ০ : তথা 
পনিরাগণ্ডা শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ। এতে অনিষ্ট থেকে হিফাষত ডু অতো ভাব 
অনটন গূরণই অস্তভূক্ত। ... এ লক: 


কোন গোনাৰ্‌ অথ সক নেয়া করা বাম । এপ লোয়া কুলও 
হয়না। ্ 


- দোয্লা কবুলের ওয়াদা ঃ উপরোক্ত: আয়াতে -ওয়াদা রয়েছে: রা 2 
কাছে যে দোয়া করে, তা কবুল হয়। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে দোয়া কবুল মা হওয়াও 
প্রত্যক্ষ করে । এর জওয়াবে আবূ সাদ খুদরী (রা): বর্নিত হাদীসে রস্জু্াহ্‌ (সা) 
বলেন, মুসলমান আল্লাহ্র কাছে যে দোয়াই করে, আল্লাহ্‌ তা দান করেন,-যদি তা 
কোন গ্গোনাহ্‌ অঞ্চবা সম্পর্কছেদের দোয়া না হয়।' দোয়া কবুল হওয়ার উপায় তিনটি 
তন্মধ্যে কোন না কোন উপায়ে দোয়া কবুল হয়্। এক. '-ঘা ষ্তাওয়া হয়, তাই পাওয়া । 


দুই. 'প্রার্ধিত বিষয়ের পরিবর্তে পরকালের কোন "সওয়াব ও পুরক্ষার দান করা এবং 
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৬০৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তিন, প্রার্থিত বিষয় না পাওয়া । কিন্ত কোন সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সরে যাওয়া। 
-_€মাষহারী ) 


- দৌয়া কবুলের শর্ত ৪. উপরোগ্ত আয়াতে বাধ্যত কোন শর্ত উল্লেখ নেই। 
এমন. কি মুসলমান হওয়াও দোয়া কবুলের শর্ত নয়। কাফির ব্যক্তির দোয়াও আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কবূল করেন। ইবলীস কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার দোয়া .করেছিল। 
আল্লাহ্‌... তা'আলা তা কবুল করেছেন। দোয়ার জন্য কোন-সময় এবং ওযু শর্ত নয় 
তবে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে কোন কোন বিষয়কে দোয়া কবুলের পগে বাধা বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। হযরত আবূ 

হুরায়রা রো)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, কোন কোন লোক খুব সল্প 
করে: এবং আকাশের দিকে হাত তুলে ‘ইয়া রব’ ইয়া রব’ যলে দোল্পা করে? কিন্তু 
তাদের পানাহার. ও পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম. পন্থায় অর্জিত। এমতাবস্থায় তাদের 
দোয়া কিরূপে কবুল হবে?-_(মুসলিম ) 


এমনিভাবে অসাবধান, বেপরওয়া ও অনামনক্ষতাবে দোয়ার  বাক্যাবলী ₹ উরি 
করলে তাও কবুল হয় না বলেও হাদীসে বণিত ০০৮ 





নত বা ন নান আন 
052 রা ত 
2588 টিটি সি লি 

Ds ape Teles ED 


ওত ৫ 41 এঃ 197 PST TTA » 4 5২ 
৩১3) 










EU এ 1৩0৩ 


OA 2 1. পি ১৫ 
এ IE 3 ৪4 র্ 125৩5 ৫ 
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(৬৯) ভিনিই আল্লাহ্‌ যিনি রক সুষ্ঠ করেছেন তোমাদের বিশ্রার্ের জন্যে এবং 
দিবসকে “কংরছেন দেখার: জন্যে । নিশ্চয় জাল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি অনুপ্নহশীল, কিন্ত 
অধিকাংশ মানুষ রাভ্ততা স্বীকার করে না ।:' (৬২) তিনি আল্লাহ্‌, তোমাদের পালনকর্তা, 
সবকিছুর শ্রজ্টা । ভিনি ব্যতীত কোন ' উপাস্য নেই। অতএব তোখয়ী কোথায় বিজ্রান্ত 
হচ্ছ? (৬৩). এমনিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়, যারা আল্লাহ্র আফ্লাতসমূহকে 
অস্বীকার করে। (৬৪). আল্লাহ, পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্য বাসস্থান, জাকাশকে 
আকুতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছ্ন রিযিক । 
তিনি আল্লাহ্‌, তোমাদের পাজনকর্তী । বিশ্বজগতের পালনকর্তা, আল্লাহ্‌ বরকতময় । 
(৬৫) তিনি চিরজীন্বী, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই-। অতগ্রব তাঁকে ভাক--ন্ভীর 
খাটি ইবাদতের মাংগ্যম। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্র । (৬৬) বলুন, 
তখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমরা যার পুজা-কর, ভর: ইবাদত করতে আমাকে নামের করা 
হুয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্ব পালনকর্তার অনুগত থাকতে । (৬৭) তিনিই 
ডো. তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন. মাটির ছারা, অতপর শুর্ুবিন্দু দারা, অতপর জমাট 
রজত দ্বারা, অতপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরাপে, অতপর তোমরা যৌরনে 
পদার্পণ কর, অতপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারও. .কারও এর গুবেই 
মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিতকালে পৌছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন. কুর। 
(৬৮) তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন । যখন তিনি কোন কাজের আদেশ. করেন, 
উন একথাই হান, হয়ে হাতা হয়ে ঘায়। ্‌ সিডির 
তফসীরের সার-সংক্ষেগ | ্‌ 

আল্লাহ্‌ যিনি তোমাদের ( উপকারের ) জন্য রান্জি সৃষ্টি: করেছেন যেন তোমরা 


অবাধে জীবিকা অর্জন কর)। - নিশ্চয় আল্লাহু তা'আলা মানুষের প্রতি খুব অনুষ্রাহলীল 
( তিনি তাদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন); কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এসব 


নিয়ামতের) ক্ুতভতা প্রকাশ কুরে সো (বরং উচ্টচলিরক ).. কুরে তিনি, আল্লাহ্‌, 
তোমাদের পালনকর্তা, ( তারা নয়, যাদেরকে তোমরা মনগড়া তৈরি, করে- রৈখেছ।) 
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৬০৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তিনি সবকিছুর শ্রষ্টা। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাসা নেই। (তওহীদ প্রমাণিত 
হওয়ার পর) তোমরা কোথায় - ( শিরক করে), উল্টা দিকে যাচ্ছ? (তোমাদেরই 
কথা কি, তোমরা যেমন বিদ্বেষ ও. হঠকারিতাবশত- উল্টা দিবে, যাচ্ছে,) এমনিভাবে 
(পূর্ববর্তী )-তারাও উল্টা চলত, যারা আল্লাহ্‌র (সৃষ্টিগত ও আইনগত) নিদর্শনা- 
বলীকে অস্বীকার করত। আল্লাহই পৃথিবীকে তোমাদের জনা বাসস্থান করেছেন 
এবং আকাশকে ( উপরে) ছাদ (সদৃশ) করেছেন। তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন 
করে চমৎকার আকৃতি করেছেন। ( সেমতে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমান কোন 
প্রার্থীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সূসমঞ্জস নয়। এটা প্রত্যক্ষ ও স্বীরুত।) তিনি তোমাদেরকে 
উৎকৃষ্ট বস্তু আহারের জন্য-দিয়েছেন। (সুতরাং) তিনি আল্লাহ্‌ তোমাদের পালনকর্তা, 
অতপর উচ্চ মর্যাদাবান আল্লাহ্‌, যিনি সারাবিশ্বের পাজনকর্তা। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি 
র্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা (সকলেই ) খাঁটি বিম্বাস সহকারে তাঁকে 
ডাক (.এবং শিরক করো না) । সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, ফিনি বিশ্ব পাজনকর্তা। 
আপনি ( মুশরিকদের. উদ্দেশে) বলুন, যখন. জামার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ 
থেকে .€ যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিভিক) স্প্ট প্রমাপাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত. তোমরা..যঘার পূজ কর, তার ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। 
(উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে শিরক করতে নিষেধ করা হয়েছে ।) আমাকে আদেশ করা 
হয়েছে ( একমাত্র ):বিশ্র পালনকর্তার সামনে ( ইবাদতে ) মাথা নত স্লাখতে। € উদ্দেশ্য 
এই যে, আমি তওহীদ মেনে-নিতে আদিষ্ট হয়েছি।) তিনিই তোমাদেরকে (অর্থাৎ 
তোমাদের আদি গুরুষদেরকে ) মাটি দ্বারা সুষ্টি করেছেন, অতপর ( তার বংশধরকেগ 
গর্ভ থেকে) বের করেন, অতপর ( তোমাদেরকে জীবিত রাখেন,) যাতে তোমরা 
যৌবনে পদার্পণ কর, অতপর ( তোমাদেরকে আরও জীবিত রাখেন) যাতে তোমরা 
বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কেউ কেউ ( যৌবনে ও বার্ধক্যে পৌছার ) পূর্বেই 
মারা যায় এবং (তোমাদের প্রতেঃককেই এক বিশেষ বয়স দেন,) যাতে তোমরা সবাই 
(নিজ নিজ) নির্ধারিত কালে পৌচ এবং (এসব কাজ এজন্য করেছেন,) যাতে 
তোমরা (এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্র তওহীদকে) অনুধাবন কর। তিনি 
জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি যখন কোন কাজ (অকস্মাৎ) পূর্ণ করতে 
চান, তখন এতটুকু বজে দেন, “হয়ে যা’, তা হয়ে যায়। 


ফানুষজিক জাতব্য দিয়. 


উল্লিখিত আরাতসমূছে আল্লাহ্র নিয়ামত ও পরিপূর্ণ শজি-সামরথোর কতিপয় 
নিদর্শন পেশ করে ততহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। i 
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সূরা মুপমিন,.. ৬০৭ 


কুত বড় নিয়ামত! আল্লাহ্‌ তা'আলা সকল শ্রেণীর মানুষ বরং জন্ত-জানোয়ারকে 
পর্যন্ত স্বভাৰগততাবে নিদ্রার একটি সময় নিদিষ্ট “করে দিয়েছেন। সে. সময়ষ্টিকে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নিস্বার উপযোগী . করে ..দিয়েছেন। এখন রাব্রিঘেজীয়ি নিদ্রা আলা 
সকলেরই স্বভাব, ও অজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা মানুষ কাজ-কারবারের 
জন্য ঘেমন..নিজ' নিজ স্বভাব ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সময় নিদিষ্ট করে, নিদ্রাও 
যদি তেমনি ইহ্হাধীন ব্যাপার হত এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে নিদ্রার পরিকল্পনা 
করত, তবে নিপ্রিতরাও নিদ্রার সুখ পেত না এবং জাগ্রতদেরও কাজ কারবারের শৃংখলা 
বজায় থাকত না। কারণ, মানুষের ' প্রয়োজন পারস্পরিক জড়িত থাকে! বিভিন্ন 
সময়ে নিদ্রা গেলে জাগ্রতদের সেই কাজ, যা নিদ্িতদের সাথে জড়িত, বিস্মিত হয়ে 
যেত এবং’ নিপ্রিতদের সেই কাজও পণ্ড হয়ে যেত, যা জাগ্রতদের সাপ্সে-.জড়িত। যদি 
কেবল্র মানুষের" নিদ্রার সময় নিদিষ্ট থাকত এবং জন্ত-জানোয়ারের নিদ্রার সময় 
ভিম হত “উবুও' খামুষের কাজের শৃংখলা বিশ্লিত হত। 
ইট তা পাও পাপা পপ ইউ তাজ পা ক রঃ 

ৰ সিনা a Se TUES পা 
খেকে স্থতন্জ্র ৮1৪ উৎকৃষ্ট:করে গঠন করেছেন। তাকে চিন্তা ও হৃদরঈম’করার শক্তি 
দিয়েছেন। সে হস্ত-পদ দ্বারা বিস্তিম্ন প্রকার বন্ত ও শিল্পসামগ্রী তৈরি করে নিজের সুখের 
ব্যবস্থা করে মেয়। তার পানাভারও সাধারণ জন্ত-জানোয়ার- থেকে * স্বতন্ত । 'জন্ত- 
জানোয়াররা মুখে মাস খায় ও পান করে আর. মানুস্ব হাতের সাহায্যে করে। সাধারণ 
জন্ত-জানোয়ারের খাদ্য এক জাতীয়, কেউ শুধু মাংস খায়, কেউ. ঘাস ও লতা-পাতা 
খায়। কিন্ত মানুষ তারথাদ্যকে বিভিন্ন প্রকার বস্ত, ফল-মূল, তরি-তরকারি, গোশত ও 
চি 
মুরক্া “৪ চাট্টনী তৈরী করে খায় । . রদ 
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90৫8 HET 6 886 i) 42 দি si 





দু 





(৬৯) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে বিতক 
করে, তারা কোথায় ফিরছে? (৭০) যারা কিতাবের প্রতি এবং *ঘ বিষয় - দিয়ে আমি 
গযগ্রাগগকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি সিথ্যারোপ করে। জতএব সত্বরই 
ভারা জানতে পারবে, (৭১): যখন বেড়ি ও শৃপ্থল তাদের গল্রদেশে পড়বে। তাদেরকে 
নে নিয়ে হাওয়া! হবে (৭২) ফুটন্ত পানিতে, অতগলপ তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে 
(৭৩) জতপর ভাদেরকে বলা হবে, কোথায় গেল যাদেরকে তোমরা শরীক করতে 
(৭8) আল্লাহ্‌ ব্যতীত? তারা বলবে, তারা জামাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে 
বরং আমরা তো ইতিপূর্বে কোন কিছুর পূজাই করতাম না। এমনিভাবে জাল্লাহ্‌ কাফির- 
দেরকে বিজ্তান্ত করেন। (৭৫) এটা একারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ 
উল্লাস করতে এবং এ কারে ঘে, তোখরা ওদ্ধত্য করতে। (৭৬) “প্রবেশ. কর তোমরা 
জাহান্রামের দরজা দিয়ে সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য । কত. নিরুষ্ট দীপ্তিকদের 
জাবাসন্থল! (৭৭) অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। 
জতগর আমি কাফিরদেরএক যে শান্তির ওয়ালা দেই, তার কিয়াদংনূ, ধরি :আগ্ন/কে 
দিয়ে দেই অথবা জাপনার জরীপ হরণ করে. নৈই,, 'লর্ষাবস্থায় তারা তো জান্মারই কাছে 
ফিরে জাদবে। - (৭৮) জামি- আপনার গুরে 'জন্কে রসূল প্রেরণ. কততেছি, তানের কারও 
কারণ হর্টনা জাপনার "কাছে বিরত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আগনার কাছে 
বিহিত ফরিনি। আল্লাহ জনুমড়ি: ব্যতীত জোন..নিদর্শন নিয়ে আসা. ফোন রসূলের 
ফীজ-নয়। মথন আল্লাহর. আদেশ কিতা রাড জারা রন 
আর ভি জাত বব... টি 5৩ 





তঞ্গীরের সার-লংক্ষেগ- | ৯. 
আগত কি: তাদেরকে. দেখেনমি,. টিকে FE করে, 

বৃ ( সত্য ৪), কোথায় ফিরছে? যারা; কিাবের প্রতি এবং যে ন্ষিয় দিয়ে 
আদি: -পল্পপছরূগপকে প্রেরণ করেছি, দে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে... (এতে 
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কিতাব, বিধানাবলী ও মু’জিযা সব অন্তভূস্ত রয়েছে। কেননা, আরবের মুশরিকরা 
অন্য কোন পয়গঞ্ধরকেও মানতো না।) অতএব সত্বরই ( অর্থাৎ কিয়ামতে ) তারা 
জানতে পারবে, যখন বেড়ি তাদের গলদেশে থাকবে এবং (বেড়ি) শৃংখল ( যুজ্তা 
হবে, শৃংখলের অপর প্রান্ত ফেরেশতাদের হাতে থাকবে । এসব শুংখল দ্বারা) তাদেরকে 
টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুষ্টন্ত পানিতে, অতপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে। 
অতপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোথায় গেল আল্লাহ্‌ ব্যতীত সেই উপাস্য- 
গুলো, যাদেরকে তোমরা শরীক করতে? ( অর্থাৎ তারা তোমাদের সাহায্য করে না 
কেন?) তারা বলবে, তারা তো আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, বরং ( সত্য 
কথা এই যে,) আমরা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে যে প্রতিমা পূজা করতাম, এখন জানা গেল 
ষে,) আমরা কোন কিছুর পুজা করতাম না। (অর্থাৎ বোঝা গেল যে, তারা কোন 
বন্তসভা ছিল না। ভুল ফুটে উঠলে এ ধরনের কথা বলা হয়। অর্থাৎ যখন কোন 
কাজের ফলই অজিত হয় না, তখন মনে করা উচিত যে, সবই কাজই হয়নি) আল্লাহ্‌ 
এমনিভাবে কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। (যে বিষয়ের কোন বন্তসম্তা না হওয়া এবং 
অনুপকারী হওয়ার কথা তারা নিজেরাই পরকালে স্বীকার করবে, আজ ইহকালে 
তারা তারই পূজায় মশগুল রয়েছে। বলা হবে,) এট। ( অর্থাৎ এই শাস্তি) এ 
কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-উল্লাদ করতে এবং এ কারণে 
যে, তোমরা ওদ্ধত্য করতে । € এর আগে তাদেরকে আদেশ করা হবে,) প্রবেশ কর 
জাহামামের দরজা দিয়ে (এবং) চিরকাল এখানে থাক। কত নিকুষ্ট দান্তিকদের 
আবাসস্থল! ( তাদের কাছ থেকে খন এভাবে প্রতিশোধ নেয়া হবে, তখন) আপনি 
সবর করুন কেছুদিন)। নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতপর আমি কাফির- 
দেরকে যে শাস্তির (সর্বাবস্থায়) ওয়াদা দেই (যে, কুফর করলে আযাব হবে) 
তার কিয়দংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই (অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশায় তাদের 
উপর কিছু আযাব নাষিল হয়,) অথবা (নাধিল হওয়ার পূর্বেই) আমি আপনার 
প্রাণ হরণ করি (পরবর্তীতে আযাব নাধিল হোক বা না হোক )-_-সর্বাবস্থায় তারা 
তো আমারই কাছ ফিরে আসবে। (তখন নিশ্চিতরাপেই তাদের উপর আযাব নাধিল 
হবে। একথা স্মরণ করেও সান্তনা লাভ করুন যে,) আমি আপনার পূর্বে অনেক 
রসূল প্রেরণ করেছি, তাঁদের কারও কারও কাহিনী আপনার কাছে (সংক্ষেপে অথবা 
বিস্তারিত) বিরত করেছি এবং কারও কারও কাহিনী বিরত করিনি। (এতটুকু বিষয় 
সকলের মধ্যেই অভিন্ন যে,) কোন রসূল দ্বারা এটা হতে পারেনি যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি 
ছাড়া কোন মু’জিযা নিয়ে আসবে (এবং উম্মতের প্রত্যেক আবদার . পূর্ণ করবে। 
কেউ কেউ এ কারণেও তাদের গ্রাতি মিথ্যারোপ করেছে । এমনিভাবে . মুশরিকরা 
আপনার প্রতিও মিথ্যারোপ করে। কাজেই আপনি সান্ত্বনা রাঙুন এবং সবর করুন।) 
অতপর যখন (আমার নাফিজ হওয়া সম্পকিত) আল্লাহ্‌র আদেশ আসবে, (ইহকালে 


হোক কিংবা পরকালে) তখন ন্যায়সঙ্গত (কার্যগত) ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যা- 
পম্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


৭৭ 
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৬১০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
আনুষজিক জাতব্য বিষয় 


পা ক টে পাও পা এটিও 9 


2 Gt re এ এ Ha আয়াত থেকে জানা যায় 


যে, জাহায়ামীদেরকে প্রথমে (৮৮৩৯ অর্থাৎ ফুটস্ত পানিতে ও পরে (৮ অর্থাৎ 
জাহামামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, (৮৯০১ জাহামামের 
বাইরের কোন স্থান, যার ফুটন্ত পানি পান করানোর জন্য জাহাম্নামীদেরকে সেখানে নিয়ে 


৩ তি ABT Af ডি 52 


যাওয়া হবে। সূরা সাফফাতের আয়াত (সী ) Yes ye এ, (১ থেকেও 


তাই জানা যায়! কোন কোন আয়াত থেকে জানা মায় যে, ৮৬১ ও পিন" একই স্থান 
এবং (৬ এর মধ্যেই ৮০. অবস্থিত। আয়াতটি এই 


AH ear পা পাপা পা &ঠি ৮9 AJIT 


ye fs ais ৩58 ৩৮ একা ওত উরি ier 5 dn 
এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হামীমও জাহাল্লামের অত্যন্তরে অবস্থিত। 


চিন্তা করলে জানা যাগ যে, এতদভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই । জাহামা-. 
মেরই অনেক স্তরে বিভিন্ন প্রকার আযাব থাকবে । এর মধ্যে এক স্তর হামীম অর্থাৎ : 
ফুটন্ত পানিরও থাকবে। স্বতন্ত্র ও আলাদা হওয়ার কারণে একে জাহান্নামের বাইরেও 
বলা যায় এবং জাহান্নামেরই এক স্তর হওয়ার কারণে একে জাহাম্নামও বলা যায়। 
ইবনে-কাসীর বলেন, জাহাল্নামীদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কখনও টেনে হামীমে. এবং 
কখনও জাহীমে নিক্ষেপ করা হবে। 


6° ar Ar 
৬০185 1))_ অর্থাৎ জাহামামে পৌঁছে মুশরিকরা বনাবে-_-জযয়াদের উপাস্য 
প্রতিমা ও. শয়তান. আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ -আমাদের দচ্টিগোচরল,.হচ্ছে না 


যদিও তারা জাহামামের কোন কোণে পড়ে আছে।- তারাও যে জাহামামেই থাকবে; 
এ সম্পর্কে অন্য এক আয্মাতে বলা হয়েছে £ 


data EI ‘A 29 AT, Ld En 
“AS পু AJAY তা তা A AS “AT, 879 8০9 তা 


৩৯১০ লি 2 উস্টা লি 5) ০৮০৯ ey 


এর অর্থ আনন্দিত ও উল্লসিত হওয়া এবং £€ J] এর অর্থ দন্ত করা, অর্থ সম্পদের 
অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার খর্ব করা। £2 সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও হারাম। 
পক্ষান্তরে ৮) অর্থাৎ আনন্দ যদি ধনসম্পদের নেশায় আল্লাহ্‌কে ভুলে গোনাহ্র কাজ 
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সূরা মুমিন ৬১১ 


দ্বারা হয়, তবে হারাম ও নাজায়েয । আলোচ্য আয়াতে এই আনন্দই বোঝানো হয়েছে। 
- কারানের- কাহিনীযতও 3 এ অর্থেই বাবহাত-হয়েছে। বলা হয়েছে. 

“A পন প্র Ico, GB Mdm er 

৩৬১০৯ লস 4001 ৮১৯ অৰ্থাৎ আনন্দ-উল্লাস করো না । 
আল্লাহ্‌--তা"আলা -.আনন্দন্উল্লাসকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আনদ্দ-উল্লাসের আরেক 
স্তর হল পাধিব নিয়ামত ও সুখকে আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান মনে করে 
- তজ্জঞন্যে আনন্দ প্রকাশ করা। যা মুস্তাহাব বরং আদিষ্ট কতব্য। এ 
আনন্দ সম্পর্কে কোরআন বলে, 97৯0 491 $৫ অর্থাৎ এ কারণে তাদের 
আনন্দিত হওয়া উচিত। আলোচ্য আয়াতে €*-কে সর্বাবস্থায় আযাবের কারণ বলা 
হয়েছে এবং ("এর সাথে $-)118) কথাটি যুক্ত করে বাজ্ত' করা হয়েছে যে, 
অন্যায় ও অবৈধ ভোগের মাধ্যমে আনন্দ করা হারাম এবং ন্যায় ও বৈধ ভোগের 
কারণে- কৃতক্ততাত্বরূপ আনন্দিত হওয়া ইবাদত ও সওয়াবের কাজ । 


পঞপ্ি পা 6+ ATS Aare 


39০৬ ৬৯44 ১৮১ 01393. এ-আযা বকে জানা যায় যে, 


_বসুলুল্লাহ্‌ সো) সানন্দে কাফিরদের আযাবের অপেক্ষা করছিলেন। তাই তীর সান্ত্বনার 
জন্য আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি সবর করুন। আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদের আযাবের 
ব্রযাপায়ে যে ওয়াদা, করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ 'হবে__আপনার__জীবদ্সায় অথবা 
ওফাতের পরে। কাফিরদের আযাবের অপৈক্ষা করা বাহাত ‘রহমাতুল্পিল আলামীন” 
(বিশ্বজগতের জন্য রহযত) গুণের পরিপস্থী। কিন্ত অপরাধীদেরকে শাস্তি. দেওয়ার 
লক্ষ্য যদি নির্ধাতিত-নিরা'পরাধ মু'মিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়, তবে অপরাধীদেরকে 
সাঁজা দেওয়া দয়া ও অনুকম্পার পরিপন্থী নয়। কোন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া কারও 
মতেই দয়ার পরিপন্থীরাপে গণ্য হয় না। 


হজ 222 
৬৩2 25৫ 
টি ৫০401 
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IEDR CEG আহহ 
1৮6 ৮৬ কি 91১95 5১১ 9890 
উম 2 PELE 
৪০৮64 Ui) Alt Uo GG BE; 
6 ড় £ টিন ০০2 


(৭৯) আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন কোনটিকে 
বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর। (৮০) তাতে তোমাদের 
জন্য জনেক উপকারিতা রয়েছে। আর এজন্যে সৃষ্টি করেছেন; যাতে সেগুলোতে আরোহণ 
করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার। এগুলোর উপর এবং 
নৌকার উপর তোমরা বাহিত হও। (৮১) তিনি তোমাদেরকে ভার নিদর্শনাবলী 
দেখান। জতএব তোমরা আল্লাহ্র কোন্‌ কোন্‌ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? (৮২) 
তারা কি পুথিবাঁতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম 
হয়েছে। . তারা তাদের চেয়ে সংধ্যায় বেশি এবং শক্তি ও কীতিতে অধিক প্রবল ছিল, 
অতপর তাদের কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি । (৮৩) তাদের কাছে যখন তাদের 
রসৃঙ্গগণ স্পচ্ট -প্রমাগাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা নিজেদের জ্ঞানগরিমার দ্ধ 
প্রকাশ করেছ্ছিল। তারা হে বিষয় নিয়ে তাষ্টা-বিদ্রপ করেছিল, তাই তাদেরকে প্রাস করে 
নিয়েছিল)... (৮৪) তারা. যখন আমার শান্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক 
আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস্স করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে পরিহায় 
করলাম। (৮৫) অতপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আদল না যখন 
তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহ্‌র এ নিয়মই পূর্ব থেকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে 
প্রচল্রিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


ভঙা সৰ 

আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর কোন কোনটিতে 
আরোহণ কর এবং কোন কোনটি আহারও কর । এগুলোতে তোমাদের আরও 
অনেক উপকারিতা রয়েছে (যেমন এদের লোম ও পশম কাজে লাগে;) আর এজন্য 
সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেগুলোতে সওয়ার হয়ে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ 
করতে পার ( যেমন, কারও- সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া, ব্যবসায়ের জন্য যাওয়া 
ইত্যাদি। স্বওয়ার হওয়ার জন্য এগুলোরই বিশেষত্ব কি, বরং) এঞ্ুলার উপর এবং 
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সূরা মুপক্সন ৬৯৩ 
নৌকার উপরও তোমরা বাহিত হও। তিনি তোমাদেরকে € এগুলো ছাড়া আরও কুদ- 
রতের) নিদর্শনাবলী দেখান। (সেমতে প্রত্যেক সৃষ্ট বন্তই তাঁর সৃষ্টির এক 
নিদর্শন।) অতএব তোমরা আল্লাহ্র কোন্‌ কোন্‌ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? 
(তারা যে প্রমাণাদি সত্ত্বেও তওহীদ অস্বীকার করে, তারা কি শিরকের শাস্তি সম্পর্কে 
জাত নয়?) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তী 
(মুশরিক )-দের কি পরিণাম হয়েছে, অথচ তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায়ও বেশি ছিল এবং 
শক্তিতে ও কীতিতেও ( যেমন, দালানকোঠা ইত্যাদি) অধিক প্রবল ছিল। অতপর 
তাদের কোন কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি (এবং তারা আযাব থেকে বাঁচতে 
পারেনি) তাদের কাছে যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাপাদিসহ আগমন করেছিল, 
তখন তারা নিজেদের ( জীবিকা উপার্জন সম্পফিত) জান-গরিমার ওদ্ধত্য প্রদর্শন 
করেছিল । ( অর্থাৎ জীবিকাকে লক্ষ্য মনে করে তৎসম্পকিত জান-গরিমা নিয়েই 
মগ্ন ছিল এবং পরকাল অস্বীকার করেছিল। যারা পরকাল অন্বেষণ করত, তাদেরকে 
তারা উন্মাদ বলত এবং শাস্তির কথা শুনলে ঠাষ্টা-বিদ্রপ করত) তারা যে (শাস্তির) 
বিষয় নিয়ে ঠাটা-বিদ্রপ করত, তাই ( অর্থাৎ সে শাস্তিই) তাদেরকে প্রাস করে নিল। 
তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, (এখন) আমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদের সবাইকে অস্বীকার 
করলামণ অতপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না, যখন তারা 
আমার আযাব প্রত্যক্ষ করল। (কারণ, এটা ছিল নিরুপায় অবস্থার ঈমান। বান্দা 
ইচ্ছাধীন ঈমানে আদিষ্ট ।) আল্লাহ্‌র এ নিয়মই বান্দাদের মধ্যে পূর্ব থেকে প্রচলিত 
রয়েছে। সেক্ষেত্রে (অর্থাৎ সেখানে ঈমান উপকারী হয় না,) কাফিরর। ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
(সুতরাং মন্ধার মুশরিকদেরও এটা বুঝে ভীত হওয়া উচিত |.. তাদের বেলায়ও তাই 
হবে। তখন ক্ষতিপূরণের কোন পথ থাকবে না।) 
জানুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

AAT এত পাচ পিএ 

৮০1 ০ (৯১৩০ ৩৭ 5৯১৬ অর্থাৎ এই অগরিপামদর্শী কাফিরদের কাছে 
, যখন আল্লাহ্‌র পয়গম্থরগণ তওহীদ ও ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন 
তখন তারা নিজেদের জান-গরিমাকে পয়গন্ধরগণের জান অপেক্ষা উৎকরুষ্টতর ও সত্য 
মনে করে পয়গঞ্ধরগণের উক্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হল। কাফিররা যে জ্ঞান নিয়ে গবিত 
ছিল, সেটা হয় তাদের নিরেট মূর্থত। ছিল, অর্থাৎ তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে 
সত্য মনে করে একেই জান-গরিমারাপে আধ্যায়িত করেছিল, না হয় এর অর্থ ছিল 
প।ধিব ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের জ্ঞান। এতে বাস্তবিকই তারা পারদর্শা ছিল। 
গ্রীক দার্শনিকদের “ইলাহিয়্যাত' সম্পকিত অধিকাংশ জান ও গবেষণা প্রথমোক্ত 
নিরেট মূর্থ শ্রেণীর জান-গরিমার দৃষ্টান্ত। তাদের এসব জ্ঞানের কোন দলীল নেই। 
এণ্ডলোকে জান বলা জানের অবমাননা বৈ নয়। কাফিরদের পাথিব জানের উল্লেখ 
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৬১৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


"ASIA 


কোরআন গাক সূরা রামে গাৰে করেছে! ভি ৪৯ ০০০৯6 4 


“AS cas AS 


১৪১ ৬ ৯৪১৮ ৬? ৮১5 -_অর্থাৎ তারা পাধিব জীবন ও তার উপকার 


অর্জনের বিষয়ে তো কিছু জানে-বোঝে । কিন্ত পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, 
যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে এবং যেখানকার সুখ ও দুঃখ চিরস্থায়ী আলোচ্য 
আয়াতেও যদি দুনিয়ার বাহ্যিকক্তান অর্থ নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু 
কিয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের সূখ ও কম্ট সম্পর্কে অক্ত উদাসীন, 
তাই নিজেদের বাহ্যিক জানে আনন্দিত ও বিভোর হয়ে পয়গঞ্ধরগণের জানের প্রতি 
ভ্রুক্ষেপ করে না।-_-(যাষহারী ) 

এ পনর A334 ENE 


ঠা 98542 492 4$--অৰ্থাৎ আযাব সম্মুখে আসার পর তারা ঈমান 

আনছে । BERET EET NCEE? TEE নয়। হাদীসে আছে ঃ 
অর্থাৎ মুমূষু অবস্থা ও মৃত্যু কষ্ট শুরু হওয়ার 

পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করেন । মৃত্যু কষ্ট শুরু হলে পর 


~ 


তওবা করলে কবুল হয় না। এমনিভাবে আসমানী আযাব সামনে এসে যাওয়ার পর 
কারও তওবা ও ঈমান কবুল হয় না। 


Ils ৩১৯ ০৯ 505 প্র 0১ 58৮1 ০9০ ০17৪0 
MOUS ৩৫০ ১৪ ¥en 912 ৪7৯৪) 5 ৩১ golf ১4০ ৪ ৩ ৮৬৪15 
1৮১৪৫৪৬৮৬১৩ ৩৭? 
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সা হা-লীম সিজদাত 


মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৪ আয়াত, ৬ কুক 





০৪৯৯114৯--) 
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i গরম করুণাময় ও -অসীশ্ম দাতা আল্লাহর নামে শুরু 


০৫১) হাঁ-সীস, (২) এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর গক্ষ থেকে। 
(৩) এঠা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআনরাগে জ্ঞানী 
লোকদের জন্য, (8) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরাপে, অতপর তাদের জাধকাংশই মুখ 
ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না। (৫) তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে -আমা- 
দেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের করণে 
আছে বোঝা এবং আমাদের ও. আপনার মাঝখানে আছে -জন্তরাল। অতঞএব স্সআাপমি 
আাপ্রনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (৬) বল্পুন, আমিও তোমাদের 
মতই মানুষ, আমার প্রতি ওহী জাসে যে, তোমাদের মাবুদ :-একমার মাবুদ, অতএব 
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৬১৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের 
জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, (৭) যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। 
(৮) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত 
পুরজ্কার। 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


হা--মীম (এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন।) এই কালাম পরম করুণাময় 
দয়ালুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এটা এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ পরিক্ষার 
বিরত অর্থাৎ এমন কোরআন, যা আরবী (ভাষায়) লিপিবদ্ধ ( যাতে প্রত্যক্ষভাবে 
আরবের লোকের। সহজে বোঝে নেয়), এমন লোকদের জন্য ( উপকারী) যারা 
বিজ । (অর্থাৎ যদিও সবাই এর সম্বোধনের পাল্ল, কিন্ত উপকৃত তারাই হয়, 
যারা বুদ্ধি ও জানের অধিকারী। কোরআন এমন লোকদের জন্য) সুসংবাদদাতা 
এবং (অমান্যকারীদের জন্য) সতর্ককারী। অতপর ( সকলেরই এর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করা উচিত ছিল; কিন্তু) অধিকাংশ লোক মূখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনেই 
না। (যখন আপনি তাদেরকে শোনান, তখন) তারা বলে, আপনি ষে বিষয়ের দিকে 
আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আরুত (অর্থাৎ 
আপনার কথা আমাদের বুঝে আসে না), আমাদের কানে ছিপি আটা রয়েছে এবং 
আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব আপনি আপনার. কাজ 
করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (অর্থাৎ আমরা কবুল করব--এরূপ 
আশা করবেন না। আমরা আমাদের কর্মপন্থা ত্যাগ করব না।) আপনি বলে দিন, 
( তোমাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করার শক্তি. আমার নেই, কেননা,) আমিও 
তোমাদেরই মত মানুষ, (আল্লাহ্‌ নই যে, তোমাদের অন্তর পাল্টে দেব। তবে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে এই স্থাতন্ত্য দান করেছেন যে,) আমার প্রতি ওহী আসে 
যে, তোমাদের মাবুদ একমান্্র মাবুদ। ( চিন্তা করলে প্রতোকেই ঞ ওহীর সত্যতা 
ও যৌক্তিকতা বুঝতে পারে। মু’জিষার মাধ্যমে আমার নবৃয়ত ও ওহী প্রমাণিত হওয়ার 
পর তা মেনে নেওয়া প্রত্যেকের উপর ফরয। তোমাদের না মানার কোন কারণ নেই। 
অবশ্যই মেনে নাও। ) অতএব তাঁর (সত্য মাবুদের ) দিকেই সোজা হয়ে থাক (অর্থাৎ 
অন্য কারও ইবাদতের দিকে মনোযোগ দিও না) এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। 
(অর্থাৎ অতীত শিরক থেকে তওবা কর এবং ভুলের জন্য ক্ষমা চাও) আর মুশ- 
রিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা (নবুয়তের প্রমাণাদি দেখা এবং তওহীদের 
্রশ্াণাদি শোনা সত্তেও নিজেদের মিথা ধর্মমত পরিত্যাগ করে না) এবং যাকাত 
প্রদান করে না এবং তারা পরকালকে অস্বীকার করে। (তাদের বিপরীতে) যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য (পরকালে) অফুরন্ত পুরস্কার 
রয়েছে। 
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সূরা হা-মীম সিজদাহ্‌ ৬৯৭ 


জানুহজিক জাতব্য বিষয় 

পারস্পরিক স্বাতস্ত্যের জন্যে “আল-হা-াম' অথবা ‘হাওয়ামীম' নামক সাতটি 
সূরার নামের সাথে আরও কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। উদাহরণত সূরা মুমিনের 
হামীমকে 'হা-মীম আজ মু্টমন' এবং আলোচা সূরার হা-মীমকে “হা-_-মীম আস্‌- 
সিজদাহ' অথবা হ।-মীম ফ্লুসসিলাত'ও বলা হয়। এ সূরার এ দুটি নাম সুবিদিত। 


এ সুরার প্রথম সম্বোধনের পান্র আরবের কোৌরাইশ গোন্, তাদের সামনে 
কোরআন নাযিল হয়েছে এবং তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। তারা কোরআনের 
অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং রসূলুল্লাহ সো)-র অসংখ্য শুজিষা দেখেছে। 
এতদসত্ত্বেও তারা কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করা দরের 
কথা শ্রবণ করাও পছন্দ করেনি। রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র শুভেম্ছাহূলক উপদেশের জওয়াবে 
অবশেষে ত'রা বন্ধে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুঝে আসে না, আমাদের 
অন্তর এগুলো কবুল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো. শুনতে প্রস্তুত নয়। 
আপনার ও আমাদের মাঝখানে অন্তরা আছে। সুতরাং এখন আপনি আপনার কাজ 
করুন এবং আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন। 


সুরার প্রথম পাঁচ আয়াতের ভাবার্থ তাই। এসব আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
. বিশেষভাবে কোরাইশকে উদ্দেশ করে বলেছেন, কোরআন আরবী ভাষায় তোমাদের 
জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর .বিষয়বন্ত বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসে 


এর আসল অর্থ বিবরবন্তকে পৃথক পৃথকভাবে বিরত করা, এখানে উদ্দেশ্য খুজে খুলে 
স্পম্টভাবে বর্ণনা করা- পৃথকভাবে হোক. কিংব। একর্লে। কোরআন পাকের আয়াত- 
সমূহে বিধানাবলী, কাহিনী, বিশ্বাস, মিথ্যাপন্থীদের খণ্ডন ফুত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু 
আলাদা আলাদাও বণিতৃ হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়বন্তকে উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে। কোরতান পাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতবর্কারী। 
অর্থাৎ যারা মেনে চলে, তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সুসংবাদ এবং যারা মেনে চলে না, 
তাদেরকে অনন্ত আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে। 
পরিজ, 2 


এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিশেষে ৬5৬ 25৯) বলা হয়েছে। অর্থাৎ 
+ Cah . 


কোরআন পাকের আরবী ভাষায় নাযিল হওয়া, স্পষ্ট ও পরিক্ষার হওয়া. এবং 
সুসংবাদ্দাতা ও সতর্ককারী হওয়া এসব বিষয় তাদের জন্য উপকারী হতে পারে, সারা 
চিন্তা-ভাবনা ও হাদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা করে। কিন্ত আরব কোরাইশরা. এসব সত্বেও 
কোরদ্ছান প্রেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে-_হাদয়জম করা দুরের কথা, শোনাও পছন্দ 


AS 2 পাঞ্জা ০ 


করেনি। 1০7৮1 APL আয়াতে তাই উল্লিখিত হয়েছে। 
৭৮ 
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৬১৮ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


রসূজুললাহ্‌ (সা)-র সামনে কাফিরদের একটি প্রস্তাব ঃ আলোচ। সূরায় কোরাইশ 
কাফিরদেরকে প্রতাক্ষতাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার 
পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাৎ করার এবং রসূলুলাহ্‌ (সা) 
ও তীর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ভীত-সন্তস্ত করার প্রচেষ্টা 
চালিয়েছিল। কিন্ত ইসলাম তাদের মজির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শতিশালীই 
হয়েছে। প্রথমে উমর ইবনে খাতাবের ন্যায় অসমসাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল 
হন। অতপর সর্বজন স্বীকৃত কোরাইশ সরদার হামযা মুসলমান হয়ে যান। ফলে 
কোরাইশ কাফিররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধামে 
ইসলামের অগ্রযান্ত্রা ব্যাহত করার কৌশল চিন্তা করতে ওর করে। এমনি ধরনের 
এক ঘটনা হাফেষ ইবনে কাসীর মসনদে বাযষার, আবূ ইয়া'লা ও বগভীর রেওয়ায়েত 
থেকে উদ্ধত করেছেন। . এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পাগ্রক্য থাকায় ইবনে কাসীর 
বগভীর- রেওয়ায়েতকে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবের নিকটবতী সাবান্ত:কুরেছেন। 
এ সবের পর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কিতাব “আসসীরত' থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত 
করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই এ স্থলে ঘটনাটি ইবনে 
ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী উদ্ধৃত করা হচ্ছে। 


ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাধী বলেন, আমার কাছে 
রেওয়ায়েত পেঁছেছে যে, কোরাইশ সরদার ওতবা ইবনে রবীয়া একদিন একদল 
কোরাইশসহ মসজিদে হারামে. উপবিষ্ট ছিল। অপরদিকে রস্লুল্লাহু সো) মসজিদের, 
এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত 
দাও, তবে আমি মুহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোড- 
নীয় বন্ত পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বন্ধ তাকে দিয়ে 
দেব--যাতে সে : আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাতিযান থেকে নিবৃত্ত হয়। এটা 
তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা (রা) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের 
শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে উঠল, হে আবুল ওঁলীদ, 
(গতবার ডাক নাম) আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন। 


ওতবা সেখান থেকে উঠে, রসূলুল্লাহ্‌ সোট-র কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু 
করল ঃ প্রিয় ভ্রাতুজ্গুন্ন! আপনি জানেন, কোরাইশ বংলে আপনার অসাধারণ মর্যাদা 
ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদূর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে 
সম্মানার্য। কিন্তু আপনি: জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। 
আপনায় আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভত্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, 
তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরো'প করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষ- 
দেরকে কাফির আধ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি 
বিষয় আপনার সামনে পেশ - করছি, যাতে আপনি কোন একটি ' গ্রছন্দ করে নেন। 
রসূলুল্লাহ (সো) বললেন, আবুল ওলীদ, বলুন আপনি কি বলতে চান। আমি গুনব। 
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সুরা হা-মীম সিজদাহ ৬১৯ 


আবুল-:ওলীদ বলল £ ভ্রাতুঙ্গুন্ন! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য 
ধনসম্পদ অর্জন. করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কোরাইশ গোত্রের 
সেরা বিস্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে 
আমরা আপনাকে কোরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত 
কোন কাজ করব না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি. 
*দেব। পক্ষান্তরে যদি কোন জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করায় 
বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন: 
তবে আমরা আপনার জন্য চিকিৎসক ডেকে আনব; সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে 
উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার আমরাই বহন করব। কেননা, আমরা জানি, 
মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে 
তা সেরে যায়। 

ওতবার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বললেন £ আবুল ওলীদ। আপনার 
বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হ্যা। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন। 
সে বাল, অবশ্যই শুনব। 

রসূলুল্লাহ, (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে আলোচ্য স্রা 
ফুসসিলাত তিলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বাষষার ও বগভীর- রেওয়ায়েত 


AIT ad পাছত Ar 


আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) তিলাওয়াত করতে করতে বন 029 157০1 ৩ 
শার্ট তি A ৬০ $) 


পপ “এশ পা ৬9৩ A সস 
li 20 2 0০ Bis (এ ০ ৪৯০ ৩৩ ৮5) ৩১ পর্যন্ত গৌছলেন, তখন ওতবা তার 


মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া 
করুন, আর পাঠ করবেন না। ইবনে ইসহাকেয় রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) 
তিলাওয়াত শুরু করলে ওতবা তুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে 
গভীর মনোযোগ দিয়ে স্তনে । রসূলুল্লাহ সো) সিজদার আয়াতে পৌঁছে সিজদা করলেন 
এবং ওতবাকে বললেনঃ আবুল ওলীদ? আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন 
আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে 
চলল। তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র কসম, আবুল 
ওলীদের মুখমশুল বিরুত দেখা যাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল, 
সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পেঁছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন। 
ওতবা বলল, খবর এই $ ৃ | ll 
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অর্থাৎ আল্লাহ্র কসম! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনও 
স্তনিনি। আল্লাহ্‌র কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্ড্িয়বাদীদের শয়ত।ন 
থেকে অজিত কথাও নয়। হে কোরাইশ সম্পূদায়, তোমরা আমার কথা মেনে নাও 
এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। আমার মতে.তোমরা তার মুকাবিলা ও তাঁকে 
নির্যাতন করা থেকে সরে আস এবং তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও। কেননা, তাঁর এই 
কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্ট 
আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কোরাইশের সহযোগিতা ব্যতীত তাঁকে 
পরাভূত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি 
সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব; তার ইষ্যত হবে 
তোমাদেরই ইয্যত। তখন তোমরাই হবে তার সাফল্যের অংশীদার । 


তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওলীদ, তোমাকে তো মুহাম্মদ 
কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। এখন তোমাদের 
যা মন চায়, তাই. কর। 


SA IMI ASI er 


HG 02515190 3 __ এ ক্ষেতে কাফিরদের তিনটি উত্তিৎ উদ্ধৃত 


হয়েছে। এক. আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে আছে, ফলে আমরা আপনার কথা বুঝতে 
পারিনা। দুই. আমাদের কান বধির, ফলে আপনার কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ 
করে না এবং তিন. আমাদের ও আপনার মাঝখানে অন্তরাল রয়েছে। কোরআন এসব 
উক্তি নিন্দার ছলে উদ্ধত করেছে । ফলে এসব উক্তি ভ্রান্ত মনে হয়। কিন্ত অন্যন্ন 
কোরআন নিজেই তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছে। সূরা আন'আমের আয়াতে 


CATA মদ CL IAIAD A LG A A423 [Rd রেল 


ধরনের আয়াত সুরা ববী-ইসরাইন ও পুরা কাব্ফেও কে 

- এর জওয়াব এই যে, কাফিরদের এরাপ বলার উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো 

যে, আমরা অক্ষম ও অপারক, আমাদের অন্তরে আবরণ, কানে ছিপি এবং. আপনার ও 
আমাদের মধ্যে অস্তরাল আছে। এমতাবস্থায় আমরা কিরাপে আপনার কথা শুনব ও 
মানব? কোরআন তাদের অবস্থা বর্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারক সাব্যস্ত 
করেনি, বরং এর সারষর্ম এই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শ্রবণ করার ও 
বোঝাবার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা যখন সেদিকে কর্ণপাত করল না এবং বোঝবার 
ইচ্ছাও, করল না, তখন শাস্তস্বরাপ তাদের. উপর অমনোযোগীতা ও মূর্খতা চালিয়ে 
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দেওয়া হয়েছে, তাও. ইচ্ছা শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে নয়, বরং এখনও তারা ইচ্ছা করলে 
শোনার ও বোঝার যোগ্যতা ফিরে আসবে ।- _-€(বয়ানুল কোরআন ) 


কাফিরদের অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রপের পরগ্বরসূলভ জওয়াব £ কাফিররা 
তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপি থাকার কথা স্বীকার করে একথা 
বোঝায়নি যে, তারা বাস্তাবকই নির্বোধ ও বধির, বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্টা 
কিন্ত রস্লুজাহ্‌ (সা)-কে এই পাশবিক ঠাট্টা-বিদ্রপের এ জওয়াব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে 
যে, আপনি তাদের মুকাবিলায় কোন কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে 
বলুন, আমি আল্লাহ্‌ নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের মতই 
একজন মানুষ। পার্থক্য এই যে, আল্লাহ্‌ ওহী প্রেরণ করে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন 
করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মু'জ্যা দান করেছেন। এর ফলে তোমাদের 
উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি-তোমরা 
ইবাদত ও আনুগত্যে একমান্ল আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়ে যাও এবং অতীত গোনাহের 
জন্য তওবা করে নাও। 


শেষ বাক্যে সুসংবাদদান ও সতর্ককরণের উতয় দিক তাদের সামনে উপ- 
স্থাপন করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং মুমিনদের জন্য 
রয়েছে চিরস্থায়ী সওয়াব। মুশরিকদের . দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা. হয়েছে যে, 
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8 $$ ))1 ৩ $538 অর্থাৎ তারা যাকাত প্রদান করে না। এতে কয়েকটি প্রশ্ন 
দেখা দেয়। প্রথম এই যে, এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, আর যাকাত ফরয হওয়ার 
আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব ফরয হওয়ার পূর্বেই কাফিরদেরকে যাকাত. 
প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা কিরূপে সঙ্গত হয়েছে? 


ইবনে-কাসীর এর জওয়াবে বলেন যে, আসলে যাকাত প্রাথমিক. যুগেই নাম 
সাথে ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাশ্িমলের আয়াতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু 
দিসাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যবস্থাপনা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই 
একথা বলা,ঠিক নয়. যে, মন্কায় যাকাত ফরয ছিল না। 


কাফিররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট কি নাঃ দ্বিতীয় প্রশ্ন 
এই যে, অনেক ফ্রিকাহবিদের মতে কাফিররা ইসলামের শাখাত কর্মসমূহ পালনে 
আদিষ্ট নয়, অর্থাৎ নামায, রোষা, হক্ব ও যাকাতের. বিধান/বলী তাদের . প্রতি 
প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি আরোপিত আদেশ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ 
করুক। ঈমানের পরে ফরয কর্মসমূহের বিধান আসবে। অতএব তাদের উপর 
যখন: যাকাতের আদেশ আরোপিত নর, তন এটা না করার কারণে তারা শাস্তির 
পান্ন হবে কেন? 


EEO TE কারার 
আদিস্ট। তাঁদের মতে আয়াতে কোন প্রন্থই দেখা দেয় না। যারা কাফিরদেরকে 
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আদিষ্ট বলে গণ্য করেন না, তারা বলতে পারেন যে, আয়াতে যাকাত না দেয়ার 
কারণে নিন্দা কর। হয়নি; বরং তাদের যাকাত না দেওয়ার ভিত্তি ছিল কুফর এবং 
যাকাত না দেওয়া কুফরেরই আলামত ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই 
যে, তোমরা মুমিন হলে যাকাত প্রদান করতে । তোমাদের দোষ মু'মিন না হওয়া। 
-_-(বয়ানুল কোরআন) 


তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাগ্রে। এর উল্লেখ 
না করে বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কি? কুরতুবী প্রমুখ এর জওয়াবে 
বলেন যে, কোরাইশ ছিল ধনাট্য সম্পূদ্য়। দান-খয়রাত ও গরীবের সাহায্য করা তাদের 
বিশেষ গুণ ছিল। কিন্ত যারা মুসলমান হয়ে যেত, কোরাইশরা তাদেরকে পারিবারিক ও 
সামাজিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করত। এর নিন্দা করার জন্যেই বিশেষভাবে যাকাতের 
উল্লেখ করা হয়েছে। 
49৮ IAT IAT রত 


তা I! (৪) ১৬০ শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন 


ও সৎকর্মীদেরকে পরকালে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন পূরস্কার দেওয়া হবে। কোন কোন 
তফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মু'মিন ব্যক্তির অভ্যস্ত আমল কোন সময় 
কোন অসুঙ্ছতা, সফর কিংবা অন্য কোন ওষরবশত তরক হয়ে গেলেও সে আমলের 
পুরক্ষার ব্যাহত হয় নাঃ বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাগণকে. আদেশ করেন, 
আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করত, তার ওযর 
অবস্থায় সে আমল না করা স্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর 
হাদীস সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আবু মুসা আশ'আরাী থেকে, শর হুসৃসুন্নায় হযরত 
ইবনে ওমর ও আনাস রো) থেকে এবং রাখীনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ রো) থেকে 
54554 


EET GS] LS y নে 5 












a GE 965 5 লে 







Ci IES. LE ECS 
Yo 2৯49৯ ৮৮ 84 64৯৫ 


www.pathagar.com 





সূরা হা-মীম সিজদাহ্‌ ৬২৩ 


2১ ১৪৯4১৩০৮৬৬৫ SS ৬৫4 
০১5১০ 1 1553 2 


(৯) বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন 
দ্ু'দিমে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থির কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকতা। 
(১০) তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাপ নিহিত 
ন্বেখেছেন এবং তার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন--পূর্ণ হল 
জিজাসুদের জন্য। (১১) অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন হট ছিল 
ধূম্নকুজ, অতপর তিনি. তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় ঘ্থবা 
অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম। (১২) অতপর তিনি আকাশ 
মগুলীকে দুর্ঘদনে সপ্ত আন্কাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ 
করলেন। আমি নিকটবতী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। 
এটা পরাক্রমশালী সর্ব আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা ।. . Re ক. 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা কি সে আল্লাহকে অস্বীকার কর বিনি 
পৃথিবীকে (সুদূর বিস্তৃতি সত্ত্বেও) দু'দিনে ( অর্থাৎ দু'দিনের সমপরিমাণ সময়ে) 
সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা কি তার সমকক্ষ স্থির কর? . তিনিই .তো ( আল্লাহ্‌ 
যার কুদরত জানা গেল,) সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা। তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে পর্বত 
মালা সৃষ্টি করেছেন, তাতে ( অর্থাৎ পৃথিবীতে ) কল্যাণ নিহিত রেখেছেন ( যেমন 
উদ্ভিদ, জীবজন্ত ইত্যাদি) এবং তাতে ( বসবাসকারীদের) খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। 
(যেমন দেখা যায়, প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদের উপযুক্ত আলাদা আলাদা খাদ্য 
রয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বপ্রকার খাদ্য ও ফলমূল সৃষ্টি করেছেন--কোথাও এক 
প্রকার; কোথাও. অন্য প্রকার। এর ধারা সর্বদা অব্যাহত রক্পেছে।. এসব ফাজ) চার. 
দিনে ( হয়েছে ।-প্ু'দিনে পৃথিবী এবং দু’দিনে পর্বত ইত্যাদি। এটা চাণনায়) পর্ন 
হয়েছে জিক্তাসুদের জন্য। ( অর্থাৎ তাদের জন্য, সারা জগৎ সৃষ্টির অবস্থা ও দিনের 
পরিমাণ সম্পর্কে . আপনাক ‘যারা জিক্তাসা করে: ইহুদীরা এ জিজ্তাসা করেছিল।) 
অতপর তিনি (এগুলো সৃষ্টি করে) আকাশের দিকে ( অর্থাৎ আকাশ নির্মাণের 
দিকে) মনোনিবেশ -করজেন, যা ছিল ধূত্রকুঞ্জ (অর্থাৎ আকাশের উপকরণ ধুম্রের 
আকারে বিদ্যমান 'ছিল।) অতপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে 
(অর্থাৎ উভয়কে আমার অনুগত্যে অবশ্যই আসতে হবে, এখন তোমাদের ইচ্ছা,) 
খুশীতে আস অথবা অধথুশীতে। উদ্দেশ্য এই যে; আমার অবধারিত" বিধিবিধান 
তোমাদের মধ্যে প্রয়োগ হবে। তোমরা -চাও বা. না চাও, তা.হবেই হবে। কিন্ত 
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৬২৪ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তোমাদেরকে প্রদন্ত চেতনা ও অনুভূতির দিক দিয়ে তোমরা আমার বিধানাবলীকে 
আনন্দেও গ্রহণ করতে পার-- সর্বাবস্থায় তা প্রয়োগ হবে। উদাহরণত মানুষের জন্য 
রোপ-ব্যাধি ও মৃত্যু একটি অবধারিত ব্যাপার। মানুষ একে এড়াতে পারে না। কিন্ত 
কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি একে হাসিখুশী কবুল করে সবর ও শোকরের উপকারিতা 
অর্জন করে এবং কেউ কেউ নারাজ ও অসন্তষ্ট থাকে- -তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করে। 
এখন তোমরা দেখ আমার বিধানাবলীতে সন্তুষ্ট থাকবে, না অসন্তষ্ট ? অবধারিত 
বিধানাবলী বলে আকাশ ও পৃথিবীর সেসব পরিবর্তন বোঝানো হয়েছে, যা কিয়ামত 
পর্যন্ত সংঘটিত হওয়ার ছিল। যেমন, ধূন্মকুঞ্জের আকারে বিদ্যমান আকাশের সপ্ত 
আকাশে পরিগত হওয়া একটি অবধারিত বিধান ছিল।) তারা বলল, আমরা সানন্দে 
(এ বিধানাবলীর জন্য) হাষির রয়েছি। অতপর তিনি আকাশকে দু'দিনে সপ্ত 
আকাশে পরিণত করলেন। ( সপ্ত আকাশকেই ফেরেশতাদের দ্বারা আবাদ ও ' পূর্ণ 
করে দেওয়া হয়েছিল। তাই) প্রত্যেক আকাশে তার উপযুক্ত আদেশ ( ফেরেশতাদের 
কাছে) প্রেরণ করলেন। ( অর্থাৎ ফেরেশতাকে তার কাজ বলে দিলেন।) আমি 
নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং ( শয়তানকে আকাশের 
সংবাদ চুরি করা থেকে নির্‌ত্ত করার জন্য) তাকে সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রম- 
শালী, সর্ব আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা । 


জানুষঙ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের কারণে এক 
সাবলীল ভঙ্গিতে হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টিগুণ তথা 
বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিস্তশীল করে সৃষ্টি করার 
বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বোধ 
যে, এমন মহান শ্রজ্টা ও সর্বশক্তি'মানের সাথেও অপরকে শরীক সাব্যস্ত কর? এমনি 
ধরনের হুশিয়ারি ও বিবরণ সূরা বাকারার তৃতীয় রুকুতে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ 
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সুরা বাকারার এসব আয়াতে সৃষ্টির দিন নিদিষ্ট করা হয়নি এবং বিবরণও দেয়া 
হয়নি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। 
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জাকাশ ও পৃথিবী কোন্টির পর -কোন্টি এবং কোন্‌ কোন্‌ দিনে সুজিত হয়েছে £ 

বয়ানুল কোনআনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রে) - রজেন, আকাশ ও 

পৃথিবী সৃষ্টির বিষয় এমনিতে কোরআন পাকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় 

বিরত হয়েছে, কিন্ত কোন্টির পরে কোনৃষ্টি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবত মাত্র ভিন 

আয়াতে. করা হয়েছে _-এক. হা-মীম সিজদার আলোচ্য আয়াত, দুই. . সুরা বাকারার 
উল্লিখিত আয়াত এবং তিন. সূরা নাফি'আতের নিশ্নোন্ত আয়াত $ 
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ENE FEET বিষয়বস্তুর মধ্যে REGS দেখা যায়। কেননা, স্রা- বাকারা 
ও সূরা হা-মীম সিজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সুজিত 
হয়েছে এবং সূরা .নাষি'আতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ 
সুজিত হওয়ার পরে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে 
আমার মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সুজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধূত্র- 
কুঞ্জের আকারে আকাশের উপকরণ মিমিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে . বর্তমান . 
আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। ' 
এরপয় “আকাশের তরল ধূন্নকুর্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। 
আশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকি: প্রকৃত 
অবস্থা আল্লাহ্‌ তা'জালাই জানেন।-_(বয়ানুল কোরজান---সূরা বাকারা) 


bb সহীহ্‌ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে কতিপয় 

প্রশ্ন ও উত্তর বণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবনে আব্বাস এ .আয়াতের যে ব্যাথ্যা 
করেছেন, তাই মাওলানা থানভী রে) উপরে মির! ইবনে কাসীরে উদ্ৃত এর 
755 
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৬২৬ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন । সপ্তম খণ্ড 


ইবনে কাসীর ইবনে জরীরের ০০০০৯ 
এ রেওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন $ 


মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সা)-র নিকট উপস্থিত লেডি 
রর আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীকে রোববার ও 
বার, পর্বতমালা ও খনিজ দ্রব্যাদি মঙ্গলবার, উদ্ভিদ, ঝরনা, অন্যান্য বন্তনিচয় ও 

জনশূন্য প্রান্তর বুধবার দিন সৃষ্টি করেন। এতে মোট চারদিন সময় লাগে। আলোচ্য 


9৮৫০০ 


৩৩৩ আদ fos পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অতপর বললেন, এবং' 


বৃহস্পতিবার আকার করেন। আর শুক্রবার তারকারাজি, সূর্য, চন্র ও ফেরেশতা 
সুজিত হয়। শুক্রবার দিনের তিন প্রহর বাক্রি থাকতে এসব কাজ সমাপ্ত, হয়। 
এই প্রহরন্য়ের দ্বিতীয় প্রহরে সন্তাবা বিপদাপদ সৃষ্টি করা হয় এবং তৃতীয় প্রহরে 
আদ্য় (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়।. তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয় এবং ইবলীসকে 
আদেশ করা হয় আদমের উদ্দেশে সিজদা করতে। ইবলীস অস্বীকার করলে তাকে 
জামাত থেকে বহিষ্কার করা হন্ম । 55558508494 
উর ঘা নর 


ইবনে কাসীরের মতে হাদীসটি ৯৪ (না হনানুররারে রর 
রান) 


র্‌ সহীহ্‌ মুসলিমে নিত হয়রত আবু ছুরায়রার বাচরিক এক রেওয়ায়েতে জমৎ 
সৃষ্টির শুরু শনিবার থেকে ব্যক্ত হয়েছে । এই হিসাব. মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি 
সাত দিনে-হয়েছে বলে জানা _.ষায়। কিন্তু কোরআনের. আয়াত : থেকে পরিক্ষারডাবে 
জানা. যায় যে, এই সৃষ্টি কাজ. ছয় দিনে হয়েছ। 'একএআায়্াতে আছেঃ 


পেত + ঢা A APSA ৩ তা ৮ A হী কি Aree 
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ACA. 


১৮৩ 4০ অৰ্থাৎ আমি আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের সধ্যবতী সবকিছু ছয় 


দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। এ কারণে হাঁদীসবিদগণ 
উপরোক্ত রেওয়ায়েতটিকে অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়ায়েতটিকে 
কা’বে আহবারের উক্তি রলেও অভিহিত রুরেছেন__€ ইবনে কাসীর) ll 

ইবনে আব্বাসের বাচনিক প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতও ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য । 
এর এক কারণ এই যে, এতে. আদম (আ)-এর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির সাথে শুক্রবারের 
শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই সিজদার আদেশ ও ইবলীসকে জামাত থেকে বহিষ্কারের 
বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। 
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সুরা হা-মীম দিজদাহ, ৬২৭ 

অথচ কোরআনের একাধিক আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে সুষ্পষ্টরাপে জানা 
যায়.যে, আদম সৃষ্টির ঘটনা আকাশ: ও পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে 'হয়েছে। তখন 
পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণমান্ায় বিদ্যমান ছিল এবং জিন ও. শয়তানুরা 


সেখানে বসবাসরত ছিল। সে সময়েই বলা হয়েছিল 8৯৫ ৯০৪ ৩৬৯ 
-(মাষহারী ) 


সারকথা এই হে, আকাশ ও গু সষ্টির দিবা ও জন সম্ফিত বরন 
সমূহের মধ্য থেকে কোনটিকেই কোরআনের ন্যায় অকাট্য ও নির্চ্চিত বলা যায় না। 
বরং এগুলো ইসরাইলী রেওয়ায়েত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইবনে কাসীর মুসলিম 
ও নাসায়ীর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। তাই কোরআনের আয়াতকেই মুল 
ভিত্তি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নিদিষ্ট করা উচিত। আয়াতসমূহকে .একাল্ল করার 
ফলে নিশ্চিতরাপে জানা যায় যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সবকিছু 
মান্স ছয় দিনে সৃজিত হয়েছে। সূরা হা-মীম সিজদার আয়াত 'থৈকে দ্বিতীয়ত জানা 
হায় যে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চারদিন লেলেছে। ' তৃতীয়ত 
জানা যয যে, আকাশমণ্ডলী সজনে দু'দিন ব্যয়িত হয়েছে। ' এতে” পর্ণ দু'দিনের 
বর্ণনা নাই, বরং পুরোপুরি দু'দিন না লাগারও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় ।- সর্বশেষ 
দিন শুক্রবারের কিনতু অংশ বেঁচে গিয়েছিল। এসব আয়াতের বাহ্যিক ত্র্থ এই বোঝা 
যায় যে, ছয় দিনের মধ্য থেকে প্রথম চার দিন পৃথিবী সুজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন 
আকাশ সৃজনে বায়িত হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সুজিত হয়েছে। কিন্ত 
সুরা নাষিয়াতের আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে 
ধিষ্কৃত ও অম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই. বয়ানুল কোরআনের বক্তব্য অবান্তর. নয় যে, 
পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দুদিনে পৃথিবী ও তার উপরিভাগের 
পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর দুর্দিনে সপ্ত আকাশ 
সুজিত হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি. ও তৎ্মধ্যবর্তী পর্ধতমালা, 'রক্ষরাজি, 
নদনদী, বরন ইত্যাদির : সৃষ্টি সম্পন্ন, করা.হয়েছে। গভাবে পুথিবী ১মুষ্টির চার 
দিম 'উপঘু'পরি রইল না। সূরা হা-মীম সিজদার আয়াতে প্রথমে টা, রখ 
AF AS Oe k 


ofr 2 ৩ দুদিন পৃথিৰী সৃষ্টির পিকের দা করা হা 
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অতগর আলাদা করে বলা হয়েছেঃ 5 ৩৫ ৬০৪১ ৩, 
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ryt ক জোট ০১ ৬2 ৬ ১৩ 82. এতে তফসীরবিদগণ 


চিরিক গুপলিলসহ । পৃথক তার দিন-নয়। রা ব্যাট 
আট দিন হয়ে যাবে, যা কোরআনের বর্ণনার বিপরীত। 7২ « 
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৬২৮ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ।॥। সপ্তম খণ্ড 


Ad Ar A ACA ES Sd 


এখন চিন্তা করলে জানা যায় যে, ৬০38 ওটি ৬১) ই 1 ৬1৬ বলার পর 


যদি পর্বতমালা ইত্যাদির সৃষ্টিও দু'দিনে বলা হত, তবে মোট চারদিন আপনা আপনিই 
জানা: যেত, কিন্তু কোরআন পাক পৃথিবী সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, 
এ হল চমাউ চার দিন। এতে বাহ্যত ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই চারদিন উপর্যুপরি 
ছিল না, বরং দু'ভাগে বিভক্ত চির নুন জান সুর হরর দুদিন তার 


ee JA পতিত 


পরে। আয়াতের ($95 ৩ ০123 (৫% ৯: বাক্যের আকাশ সৃষ্টির পরব্ত 
অবস্থা বধিত হযেছে 


পাপা A পলা পা 


87 ঠিক রাখার জন্য পৃথিবীতে 


পর্বতমালা সুজিত হয়েছে। . কোরআনের একাধিক আয়াতে তাই, রর্মিত হয়েছে। এর 
জন্য পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিভাগে সুউচ্চ করে স্থাপন করা. জরুরী ছিল না, 
বরং: ভূলর্তেও-স্থাপন করা. যেত ।. কিন্ত পর্বতমালাকে জুঙ্ুষ্ঠের উপরে স্থাপন 'কন্পা 
এবং ্লানুষ ও জীরজন্তর নাগালের : মির ই করার বধ্য পুথিবারস্টরে জন্য হাজারো 


e Ar 


বরং অসংখ্য. উপকারিতা ছিল। তাঁই আয়াতে $5 ৩ মলে এই 'নিয়ামতের 


টি গু শালি AAS তালি 


মনি এ ws 5 57০৮৭ বন 


৩ 33-এর, বহুবচুন। অর্থ রিখিক,. রুজি, খাদ্য। মানুষের প্রয়োজনীয় অন্য সকল 
দৰ্যসায্নল্লীও. এর জন্তু ক্তি। (যাদুল মাসীর ) রত ৯ 
_ হধরত হাসান ও সুদ্দী এ আয়াতের তফসীরে বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীর 
প্রতি অংশে তার অধিবাসীদের উপয়োগী রিখিক ও রুজি নিদিষ্ট করে দিয়েছেন? 
নির্দিষ্ট করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ভূখণ্ড নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ নিদিষ্ট পরিমাপে উৎপন্ন 
হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এরফলে প্রত্যেক ভ্থখণ্ডের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ে 
গেছে। প্রত্যেক ভূখণ্ডে তার অধিবাসীদের মেজাজ ও রুচি মোতাবিক বিভিষ্থ প্রকার 
খনিজ দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার উত্তিদ, বৃক্ষ ও জন্ত-জানোয়ার সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। রি 
এতে প্রত্যেক ভূখণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ও গোশাক-পরিচ্ছন্ন বিভিন্নরাগে হয়েছে। 
কোন ভূখণ্ডে গম, কোন ভূখণ্ডে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তুলা 
কোথাও পাট,.কোথাও সেব, আঙ্গুর এবং কোথাও কমায় এবং কলা উৎপম হতে দেখা 
যায়। ইকরিমা ও মাহ্হাকের উষ্জি অনুষায়ী এতে এ উপকারও আছে যে, বিশ্বের সব . 
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দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উল্মুস্ত হয়েছে। কোন ডভূখ্ওই 
অন্য তৃথণ্ডের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। পারস্পরিক স্বার্থের উপরই পারস্পরিক সং- 
যোগিতার মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে। ইকরিমা বলেন, কোন কোন ভূখণ্ডে 
লবণ স্বর্ণের ন্যায় ওজন করেও-বিরুয় করা হয়। রা 


নাহ ভাল বুকে তা দিদি বারন টোনার 
ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহাগুদামে পরিণত" করে দিয়েছেন। এতে ফিয়ামত পর্যন্ত 
আঙ্মনকারী ও বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ ও অসংখ্য জীধজন্তর প্রয়োজনীয় 
সব দ্রব্যয়ামন্্রী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর গর্ভে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন 
অনুযায়ী ‘কিয়ামত পর্যন্ত নির্গত হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, সে এগুলো 


ভা জরিপ 


ভূগর্ত থেকে বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। অতপর, ৬২) ৮৮ 


এও বাক্যটি অধিকাংশ 'তফসীরবিদের মতে (1 ৪৪ 1-5র সাথে সম্পৃক্ত 


অর্থ এঁই যে, এসব মহান সৃষ্টি ঠিক চারদিনে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণের পরি- 
ভাষায় যাকে চার বলে দেওয়া হয়, তা কোন সময় চার থেকে কম ও কোন সময় চার 


থেকে কিছু বেশিও হয়ে থাকে। কিন্তু ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে তাকে তারই বলে দেওয়া হয়; 
০ ৮১৮০ 
আয়াতে 21১ শব্দ যোগ করে এই সঙ্তাবা-নংকচ করে বলা য়া যে; এ বা পৃ 


চার দিনেই হয়েছে। ৩৮4১3 এর অর্থ এই যে, যারা আকাশ ও পুথিবীর 


সুষ্ঠ সম্পকে জাপনাকে জিজেস রে তাদের, জন্য এই গণনা। -ইঞনে জরীয্ম-"ও 
দুররে মনসুরে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীরা এই জিজ্ঞাসা করেছিল। তাদেরকে বলে 
দেওয়া, হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি-ঠিক চারদিনে হয়েছে।--( ইবনে কাসীর), ais 
কংস মাদল), যু a EC 

6. সাত পা পাখি 


ইবনে যানেদ প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ একজনে (১ 


-এর সাথে সম্পকুস্ত “করেছেন। তারা 14$$ ৮--এর অর্থ নিয়েছেন প্রত্যাশী ও 
অভাবী। এমতাবস্থায় আত্মাতের . অর্থ এই যে, পৃথিবীতে বিডি প্রকার খাদ্য ও 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসাম্রী তাদের উপকারার্থ' সৃষ্টি "করা হয়েছে, যারা: এগুলোর প্রত্যাশী 
ও অভাবী। প্রত্যাশী ও অভাবী ব্যক্তি" ছ্ভ্যাগতভাবে অপরের কাছে সওয়ালের 


হাত বাড়ায়? তাই তাকে ৬৪৯5.৬৮৮ বলে ব্যজ করা হয়েছে।-( বাহরে মুহীত) 
। ইবনে কাসীর এ তফ্ষসীর  উদ্মুত করে, বলেন, এটা. কোৱআানে-এ আরাতের 


FAIA re aewxnt) 


শরণ ৪১৮০ be Le OS oy 705 তোমরা যা চেকেছ, তা. ধববই 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও চাওজ্ার অর্থ অভাবী: হওয়া। 
চাওয়াই শর্ত নয় কেননা, আাঙ্াহ্‌ তা'আলা এসব বত তাদেরকেও দিয়েছেন, যারা 
চায়নি। eo 


Addr rer SAD are er 


৩ b ওঠা ৩ 5103 5302 4৬১ কোন 


টন EE i CES মতে জাকান ও EE WE এই দেল দেওয়া: এবং পরার 
তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা আক্ষরিক অর্থে নয়॥ বরং রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে 
যে, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত 
দেক্খা গেছে।.. কিন্ত ইবনে আতিয়্যা ও অন্যান্য অনুসন্ধানী তফসীরবিদ বলেন যে; 
এখানে কোন রূপক অর্থ নাই; বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্বোধন বেঝার চেতনা ও অনুভূতিও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন 
এবং জওয়াব. দেওয়ার জন্য তাদেরকে বাকশক্িও দান করা হয়েছিল.।- তক্কসীরে 
বাহ্‌রে মুহীতে' এ তফসীরকেই উত্তম বলা হয়েছে। 


. ইবনে কাসীর এ তফসীর. উদ্ধৃত করে কারও কারও এ. উক্তিও বর্ণনা করেছেন 
যে, পৃথিবীর, পক্ষ থেকে এই জওয়াব সেই. ভূখণ্ড দিয়েছিল, যার উপর বায়তুল্লাহ্‌ 
নির্মিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জওয়াব দিয়েছিল, ০০ 
অবস্থিত-এবং 'যাফে “বায়তুল মাখুর' বলাহয়। 
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(১৩) অতপর হলি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন 28 
সতর্ক করলাম এক কঠোর জাঁষাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত (১৪) 
যখন তাদের কাছে রসূলগণ এসেছিলেন সম্মুখ দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এ 
কথা বলতে যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও পূজা করো না। তারা বলেছিল, আমাদের 
পালনকর্তা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, জতএব আমরা তোমাদের 
আনীত বিষয় অমান্য করলাম. (১৫) খারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে জধথা 
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অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি জক্ষ্য 
করেনি যে, যে আল্লাহ্‌ তাদেরকে : সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক 
শক্তিধর? বস্তুত তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। (১৬) অতপর জামি 
রা ডি দির আমান জো 
লাম্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহাম্যপ্রাপ্ত হবে না। (১৭) আর যারা সামুদ, আমি 
তাদেরকে পথগ্রদর্শন করেছিলাম, জতপর তার! সৎগথের গরিষ্ধর্তে অঙ্ক থাকাই 
পছন্দ করলা। অতপর তাদের কৃতকর্মের কারণে . তাদেরকে অবমাননাকর আঘাবের 
বিপদ এসে ধৃত রুরল। (১৮). সায়া বিশ্বাস স্থাপন. করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি 
তাদেরকে উদ্ধার করলাম। (১৯) যে দিন আল্লাহ্র শঙ্গুদেরকে একন্র করা হবে। 
(২০) তালা যখন জাহায়ামের কাঁছে সেঁছবে; তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের 
কর্ম "সম্পর্কে" সাক্ষ্য দেবে। (২১) তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের 
বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ্‌ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, 
তিনি জমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সুষ্টি করেছেন 
এবং তোরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবতিত.. হবে। (২২) তোমাদের - কান, 'ভোমাদের”্তক্ষু 
এবং তোমাদের - ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না--এ ধারণার বশবতী হয়ে 
তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে. না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল ছে, 
তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ্‌ জানেন না (২৩) তোমাদের পালনকর্তা 
সম্বন্ধে.তোঙ্াদের এ ধারণাই তোমাদেরকে : ধ্বংস: করেছে। ফাল তোরা ক্ষতিপ্ন্তদের 
অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছ। (২৪) অতপর যদি তারা সবর করে, তবুও জাহাঙ্গামই তাদের 
আবীর়স্থল। জার যদি তারা ওষরখাহী করে, তৰে. তাদের ওষর কবুজ করা হবে না । 
(২৫) আমি তাঁদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিজ্রাম, অতপর সঙ্গীরা তাদের অপ্র- 
পশ্চাদডর আমল তাদের দুজিউতে শোভনীম্প করে দিয়েছিজ। তাদের ব্যাস্গারেও স্বাপ্তির 
উঠি 7৮594578777 ও মানুষের 
বাগাৰে। নিংচঞ্প তারা ক্রতিধ্রন্ত । | 29৮, 





অতপর তেওহীদের প্রমাণাদি শুনেও) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে 
আপনি বজ্গুন, আমি তোমাদেরকে এমন এক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করি, যেমন আদ 
ও সমূদের উপর ( শিরক ও কুফরের কারণে) বিপদ এসেছিল। (“‘বিপদ’ বলে 
ধ্বংস করা বোঝানো হয়েছে। যেমন, কোরায়েশ সূরদ্বাররা বদর যুদ্ধে ধ্বংস ও বন্দী 
হয়েছিল। আদ ও সামূদের এ বিপদ তখন ঘটেছিল,) যখন তাদের কাছে তাদের 
সম্মুখ দিক, থেকে ও পশ্চাদ্দিক্‌ থেকেও রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (অর্থহি 
পয়গন্থরগণ তাদেরকে বোঝানোর জন্য আপ্রাণ চেস্টা করেছিলেন। যেমন, ফেউ তার 
প্রিয়জনকে বিপদ ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে কখনও সম্মুখ দিক দেখে এসে 
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জারা হা-মীম সিঞদাহ, ৬৩৩ 
তাকে বাধা দেয় বং ড474775% কোরআনে ইযলীসের 


4“ AAAS Ar‘ একী এ 


এ উক্তির: দৃষ্টান্ত ঃ 18১ ৩০5 1 ৬৫1 wit ৩০ ০০০ আমি 


আদম সন্তানকে পথভ্রপ্ট করার জন্য তাদের সম্মুখ দিক থেকেও আসব “এবং পশ্চাদ্দিক 
থেকেও। গয়গম্ধরগণ তাদেরকে এ কথাই বলেছেন।) তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও 
ইবাদত করো না। তারা: বলেছিল, ( তোমরা যেতওহীদের দিকে দাওয়াত দেওয়ার 
দাবি কর, এটাই ভ্রান্ত।) কেননা, যদি আমাদের পালনকর্তা (এটা ) ইচ্ছা করতেন, 
(ষে,-কাউকে পন্নগ্র্থর করে পাঠাবেন, ) তবে ফেরেশতাগপকে প্রেরণ করতেন। অতএব 
আমরা তোমাদের .আনীত €(তওহীদের ) বিষয়ও অমান্য করলাম যা দিতে ( তোমার 
দাবি অনুসারে ) তোমাকে (পয়গম্বর বানিয়ে) পাঠানো হয়েছে। অতপর (এ অভিনব 
উক্তির. পর, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশেষ অবস্থা এই যে»). যারা ছিল আদ, তারা 
পৃথিবীতে অযথা অহংকার করতে লাগল এবং. ( যখন শাস্তিবাণী শুনল, তখন) 
বলতে লাগল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে.আছে (যে আমাদেরকে আহাবে 
ফেলবে আর আমরা তা প্রতিহত করতে পারব না)? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে 
আঁল্লাহ্‌ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিধর ? কিন্ত 
এতদসত্ববেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করল না।) বস্তুত তারা আমার রি 
অস্বীকার করতে থাকে। অতপর আমি তাদেরকে পাথিব জীবনে জান্ছনার আযাব 
আস্বাদন করানোর জন্য তাদের উপর ঝন্বঝাবায়্‌ এমন দিনগুলোতে প্রেরণ করলাম, 
ঘা (আযাব অবতরণের কারণে তাদের জন্য) অশুভ ছিল। আর পরকালের আযাব 
তো আরও লাম্ছনাকর। তথন (কারও পক্ষ থেকে) তারা সাহাবাপ্রাস্ত হবে না। 
আর যারা ছিল সামূদ, ( তাদের অবস্থা এই'যে,) আমি তাদেরকে (গরগদ্বরগণের 
মাধ্যমে) পথ প্রদর্শন করেছিলাম, তারা হেদায়েতের মোকাবিলায় পথন্রচ্টতাকেই পছন্দ 
করল। অতপর তাদের 'কুকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের বিপদ 
পাকড়াও ক্রল্‌। যারা বিশ্বাস স্থাপন করোঁছল ও. সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে 
(এ আযাব থেকে) রক্ষা করলাম। (এখন পরকালের আযাব বর্ণনা, করা হচ্ছেঃ 
তাদেরকে সে দিনটিও স্মরণ করিয়ে দিন, যেদিন আল্লাহ্র শশ্র, [দেরকে অর্থাৎ 
কাফিরদেরকে) জাহান্নামের দিকে একত্র করার জন্য ( হিুবর জায়গায়) জানা 
হবে। অতপর (রাস্তায় বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য এবং একন্ রাখার জন্য) 
তাদেরকে থামানো হবে [যাতে পেছনের লোকও আগের লোকের সঙ্গী হয়ে যায়। 


+ AS লাঠি AI 


সুলায়মান (আ)-এর ঘটনায় সমস্ত সৈম্যকে একত্র করার জন্য ১৪৮ ) 98 9 
বলা হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে থামানো হবে।] কখন তারা ( সবাই একন্রিত হয়ে) 
, জাহায়ামের-দিকে পেঁছবে' (অর্থাৎ হিসাবের জায়গায়-_সেখান থেকে. জাহাঙ্না'ম নিকটেই 
দৃক্ষিটগোচর হবে।; হাদীসে বলা: হয়েছে , জাহামাম্যক হিসাংবর জায়গায় উপস্থিত -করা 


৮০ সা 
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৬৪৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন।॥ সপ্তম খণ্ড 


হবে এবং কাফিররা চতুদিকে :জাগুনই আগুন দেখবে। মোটকথা হিসাবের জায়গার 
আসার পর যখন হিসাব শুরু হবে,) তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে 
তাঁদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষা দেবে। তারা (অবাক হয়ে) তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা 
আমাদের. বিপক্ষে, সাক্ষ্য দিলে .কেন£ আমরা তো দুনিয়াতে সবকিছু তোমাদের 
সুখের জন্যই. করতাম । (হাদীসে আমাসের রেওয়ায়েতে তাদের এ উত্তিগ বধিত আছে ।) 
তাল্লা: (অংগসমূহ ) বলবে, যে (সর্বশক্তিমান) আল্লাহ্‌ যিনি সবকিছুকেই বাফশন্তি 
কুদরত প্রত্যক্ষ করছি।) তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন এযং তারই 
কাছে (আবার জীবিত হয়ে) তোমরা প্রত্যাবতিত হয়েছ। (সুতরং এমন সর্বশিদ্মানের 
জিজাসায় জওয়াবে আমরা সত্যকথা কিরাপে গোপন' করতে পারি? তাই সাক্ষ্য দিয়েছি 
অতপর আল্লাহ, ফাফিরদেরকে বলবেন,) তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের 
ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে 'না-_এ ধারণার বশবর্তাঁ হয়ে তোমরা তাদের 
কাছে হি গন রর সা কিন্ত তোমাদের বিশ্বাস ছিল যে, তোমরা যা কিছু 

কর, তার অনেক কিছু আল্লাহ্‌ জানেন না। তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের 
এ বিশ্বাসই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। কেননা, এ বিশ্বাসের ফলে কুফরের কাজ- 
কর্ম করেছ এবং সে :কাজকর্মই ধ্বংসের কারণ হয়েছে, ফলে তোয়ুরা. (চিরতরে) 
কষতিত্রস্ত হয়েছ। অতপর ( এম্তাবস্থায়) যদি তারা. সবর করে €. এবং গ্যরখাহী 
ননা, করে,) তবুও জাহামামই তাদের আবাসম্থল। (তাদের সবর. দয়ার কারণে হবে 
না, যেমন দুনিয়াতে, প্রায়ই হত) আর যদি তারা ওুযরখাহী করে, তবে তাদের 
ওষর, কবৃল. হবে না।. আমি (দুনিয়াতে) তাদের পেছনে কিছু সঙ্গী, (শয়তান) 
লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতপর সঙ্গীরা, তাদের অর অপ্র-পন্চাতের আমল তাদের দুচ্টিতে 
শোভনীয় করে রেখেছিল। (তাই তারা কুফরকে, আকড়িয়ে. রেখেছিল। . কুফর্কে 
ই অর বার) দানের নও সান লালা নু 





ধক এ বিধ তত 
ভারি Oa 5 ৭০০ পপ এ পপ 
ta je ৪১. রি ৬৬০) ৩-_.এটা ৬৪০৮০ এরই টিনা 
আয়াতে আদ ও সামুদের ১৪০৮৭ বলে বলিত হাল্পছে। ২৪৫১০৩ শব্দের আজ অর্থ 
অচেতন: ও. বেছ'শকারী বন্ত। .এ.কারণেই বঙ্রকে 9৬৪ এ বলা. হয়। আকস্মিক 
বিপদ. অর্থে :শব্দটি ব্যরুক্ত -হয়। আদ সম্পৃঙ্গাজ্জের -উপর ল্চাপানো-ঝড়৩ কটি 


৪০৮ ছিল।: একেই 7১০ ৮8) নামে বর্ণমাকরা হয়েছে) এর: অর্থ বন্বাযাযু, 
যাতে বিকট আওয়ায থাকে ।--(কুরতুবী ) 
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সুরা হা-মীম সিজদাহ, ৬৩৫ 


যাহহাক বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত 
সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। “কেবজ- প্রবল শুঞ্চ বাতাস প্রবাহিত হত।. অবশেষে আট দিন 
ও সাত রান্লি পর্যন্ত উপঘ্যুপরি তুফান চলতে .থাকে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, 
এ ঘটনা: শাওয়ালের শেষদিকে এক বুধবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত 
অব্যাহত থাকে। বস্তুত যে কোন সম্পুদায়ের উপর আষাব এসেছে, তা বুধবারেই 
এসেছে।-_-(কুরতুবী, মাহহারী ) টা 

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ রো) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের 
মঙ্গল চাইলে তাদের উপর রূষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নির্বপ্ত 
রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ কোন জাতিকে বিপদগ্রস্ত করতে চাইলে. তাদের উপর 
বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। j 


শা জা তত 


34০০1 ৩ ইসলামের নীতি এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র হাদীস. খারা 


ুয়াণিত আছে যে, কোন দিন ও রাত্রি আপন সত্তার দিক দিয়ে অস্তভ নয়। আঁদ 
সম্প্রদায়ের বণ্ঝাবাফুর দিনগুলোকে অশুভ বলার তাৎপর্য এই যে, এই. দিন্গুলো 
তাদের পক্ষে তাদের ক.কর্মের কারণে অস্তভ্‌ হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার, জনয অস্তত 
হওয়া জরুরী. হয় না।-( মাযহারী, বয়ানুল্‌ কোরআন) 
শা ASI পাজি AIS | 

:. ১১০] 98 1 _"এট1 € } 5 থেকে উজ্ভুত। অর্থ বাধা. দেওয়া, নিষেধ করা । 
তফসীরের . সার সংক্ষেপে এ অনুবাদই করা হয়েছে। . অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই 
নিয়েছেন যে, ব্লিগুল সংখ্যক জাহান্নামীকে... হাশরের ময়দান ও হিসাবের জায়গার দিকে 
নিয়ে যাওয়ার সম্য়.বিক্ষিগ্ততা এড়ানোর উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী অংশকে গ্ামিয়ে দা 
হবে, যাতে যারা পেছনে পড়ে, তারাও, তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে। কেউ 
কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জায়গায় দিকে হাফিয, খাজা দিয়ে 
নিয়ে হাওয়া হবে।--(কুরতুবী) 


৯59০ প তন তত AY চিনির PES < পতি 


205 3 5১855 অ এই অ মানুষ 


গোপনে কোন গোনাহ, ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে গোপন করতে পারে, 
কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে গোপন করতে পারে না। যখন একথা জানা যায় যে, 
আমাদের কর্জ, চক্ষু, হাত-পা ও দেহের ত্বক: আসলে আমাদের নয়+ বরং স্লাজসাক্ষী, 
তাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজাসা করা জুলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেবে; তন 
গোপনে কোন অপরাধ ও" প্গোনাহ্‌ করার কোন পথই উল্মুস্ত থাকে না। সুতরাং 
এই অপগান থেকে আত্মরক্ষার একুমার উপ্গায় হচ্ছে অপরাধই না করা ।:. কিন্তু 
তোমরা যারা তওহীদ ও রিসালত. স্বীকার কর মা, তোমাদের চিন্তাই এদিটিক ধাবিত 
হয় না যে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কথা বলতে "শুরু করকে'গ্রবং তোমাদের: বিরুদ্ধ 


হি, ৩ হাতা: টি হি ২ লও 
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৬৩৬ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আল্লাহ্‌র সামনে সাক্ষ্য দেবে। তবে এতটুকু বিষয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে 
সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকৃষ্ট বন্ত থেকে সৃষ্টি করে শ্রোতা ও চক্ষ্ঙ্জান 
মানুষ করেছেন, লালন-পালন করে পরিণত বয়সে উপনীত করেছেন তার. জান কি 
আমাদের যাবতীয় -কর্ম ও অবস্থাকে বেষ্টনকারী হবে না ? কিন্ত তোমরা এই 
জাত্মর্ণ্যামান বিষয়ের বিপরীতে এরূপ বিশ্বাস পোষণ : করতে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা 
তোমাদের অনেক কাজকর্মের খবর রাখেন না। কাজেই তোমরা কুফর ও শিরক 
করতে সাহসী য়েছিলে। বলা বাহুল্য, তোমাদের এই বিশ্বাসই তোমাদেরকে বরবাদ 
করেছে। 


- হাশরে মানুষের জঙ্গ-প্রতাজের সাক্ষ্যদান £ সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আনাস: (রা) 
থেকে বণিত আছে যে, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্‌- (সা)-র সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ 
তিনি হেসে উঠলেন, অতপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি. কারণে হেসেছি ? 
আমরা আর্য করলাম, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রস্লই জানেন। তিনি বললেন আমি সে 
কথা স্মরণ করে হেসেছি বা হাশরে হিসাবের জায়গায় বান্দা তার পালনকর্তীকে 
বলবে। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার, আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় 
দেননি? আল্লাহ্‌ বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বান্দা বলবে, তাহলে আমি আমার 
হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারও সাক্ষ্যে সন্তষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য 
থেকেই কোন সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তষ্ট হব না । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন, 
162,০95 0০০৪৪ HS অথাৎ বক সুমি নিজেই তোমার হিসাব 
করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এ'টে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে 
বলা ' হবে, তোমরা তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে শুরু 
করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরপর তার মুখ খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তার 


অঙ্গ-প্রত্যঙ্ের প্রতি. অসম্ভজ্ট হয়ে বলবে, JSC ৩৪৬ ৩০০০9 59319 অর্থাৎ 


তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যা কিছু করেছি, তোমাদেরই সুখের জন্য 
করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে" শুরু করলে। 


- হযরত আধ হরায়য়া রেট রেওয়াক্মেতি আছে, এ ব্যক্তির “মুখে মোহর এটে 
এ তুমি. কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্মু বর্ণনা কর। তখন 
মানুষের উরু, মাংসূ, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দেবে।-_শাহহারী) 


“ হযরত স’কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়াযেতে. রসূলুজ্লাহ্‌ সো) বলেন, অনাগত 
দিন মানুষকে ডেকে বলে, আমি নতুন দিন। তুমি যা কিছু আমার. মধ্যে করবে, 
কিয়ামতের দিন আমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। ' তাই: তোমার উচিত আমি শেষ 
হয়ে ' যাওয়ার আগেই কোন পুব্যকাজ করে নেওয়া, যাতে আমি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে 
পারি। যদি আমি চলে যাই, তবে আমাকে কখনও: পাবে না। এম্সমিভাবে প্রত্যেক 
রানি আানুষকে ডেকে একথা: বলে ।--করতুবী) 
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২৬) আর কাফিররা বলে, তোগরা এ কোরআন শ্রবণ করো না এবং এর 
আর্ভিতে হট্টগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোরা জয়ী হও। (২৭) আমি অঁবশাই কাফির- 
দেরকে কঠিন' আঘাব আস্বাদন -করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরফে' তাদের অন্দ ও 
হীন কাজের প্রতিফল দেব। (২৮) এটা আল্লাহর শতূদের শাস্তি---জাহায়াম। তাঁতে 
তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস, জামার আঁয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতি্ষল-স্বরূপ। 
(২৯) কাফিররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যে. সব জিন ও মানুষ জামীদৈরকে 
পথজ্রল্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, : জীশবরা তাদেরকে পদদলিত করব, খাতে 
তারা ষথেষ্ট অপমানিত হয়। পা 


পেশার 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ.. j ONE 

কাফিররা ( পরস্পর ) বলে, তোমরা এ কোরআন শ্রবণইলকরো নাএরং. স্ব 
পয়গন্ধর শুনাতে আরম্ভ করে তবে) তাতে হট্টগোল সৃষ্টি কর, যাতে ( এভাবে) 
তোন্মরাই জয়ী হও। (পয়গম্বর হার মেনে চুপ হয়ে যায়। এই নাপাক ইচ্ছা ও দুরতি- 
সন্ধির কারণে) আমি, অবশ্যই : কাফিরদেরকে . কঠিন. আযাব আস্বাদন করার এবং 
তাদেরকে তাদের মন্দ কর্মের শাস্তি দেব। শাস্তি আল্লাহ্‌র শব্দের এই অর্থাৎ জাহাল্গাম। 
তাতে তাদের জন্য থাকবে;স্থায়ী আবাস আমার আয়াতসমূহ স্বীকার . করার .'ঞ্রতি- 
ফলস্বরূপ । (আযাবে পতিত হয়ে) কাফিয়রা বলবে হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে 
তা 
তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়। 


( অৰ্থাৎ দুনিয়াতে যারা, তাদেরকে গথধুক্ট বটরাছিল, তখন তাদের প্রতি 
কাফিরদের: ক্রোধ হবে। রা পয়লা নার সর একজন 


৮. 


০০ 
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করে হোক কিংবা বেশী করে। পথভ্্রষ্টকারীরাও ' জাহামামেই থাকবে, কিন্ত এসব 

কথাবার্তার সময় তারা সামনে "থাকবে না। তাই সামনে আনার আঘেদন্‌ জালাবে। 

তাদের এ আবেদন মঞ্জুর হাৰ কি নাং তা কোন জায়াত জবা রেওয়ায়েতে পাওয়া 
নি), 


টিলা - 
১ #38 1১: erent ein মোকাবিলায় 


অক্ষম হয়ে এবং সম চেন সহ এ দক্ষ আরম সিযছিল। হযরত ইবনে 
আব্বাস (30):বলেন, আবু জহল অন্যদেরকে প্ররোচ্তি করল যে, মুহাম্মদ-যখন কোরআন 
তিল্লাওয়াত করে, তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকবে, যাতে 
সে কি- বলছ তা কেউ বুঝতে না পারে। কেউ. কেউ বলেন, কাফির শিস: দিয়ে, 
তালি খাঁজিয়ে এবং নানারাপ শব্দ করে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত' রাখার 
তি নিয়েছিল। কেরতুবী)... 

নীররতার সংথে কোরঞান শ্রবণ করা ওয়াজিব $ হৈ:হুল্লোড় করা কাফিরদের 
অত্যাসঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল, তিন্রাওয়াতে বিদ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
গণ্ডগোল করা কুফরের আলামত। আরও জানা গেল যে, নীররতার- সাথে শ্রবণ করা 
ওয়াজিব এরং ঈমানের আলামত । . আজ্রকাল _ব্লেডিওতে কোরআন .. তিলাওয়াত করা 

হয়. এর, প্রত্যেক হোটেল ও জনসমাবেশে রেড়িও খুলে দেওয়া হয়।.. হোটেলের কর্ম- 
চারীর/ ত্বাদের কাজরর্মে এবং গ্রাহকরা -খানা-প্রিনায় মশগুল, থাকে ফলে দৃশ্যত 
এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। যা কাফিরদের আলামত ছিল। আল্লাহ্‌ . তা'আলা 
মুসলমানদেরকে হেদায়েত করুন।. এরাপ পরিবেশে কোরআন তিলাওয়াতের জন্য রেডিও 
খোলা উচিত নয়। যদি বরকত হাসিলের জন্য খোলাই হয়, তবে কয়েক মিনিট সব 
কাজকর্ম বন্ধ রেখে নিজেরাও মনোযোগ সহকারে. শোনা উচিত” এবং অপরকে 'শৌনার 
রগ দেওয়া রাগবি? সির 


১8৫09 pe Ba 96 Gg ও) 
শু Ee 11 5 ০৩৮4 LL 
ঢলা gC EG ৩৩54৫ 
ES BL) CSS I ককাক 
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রে 2, 51 ১ 5 


| রুহির EEN EEE ESSE TRON অতপর তাতেই অবিচল 
' থাকে,' তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্দ হয় এবং বলে, তেখির়া ভয় কার না, চিন্তা 
করো না. এবং তোমাদের প্রতিশ্ত জাম্নাতের সুসংবাদ শোন । (৩১)  ইহকাজে -ওঁ 
পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের হন 
চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবী কর (৬২) ওটা ক্ষমাশীল 
করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন । (৩৩) ঘষে আল্লাহর দিকে দাঁওয়াত দেয়, 
সৎকর্ম করে এবং বলে, ‘আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা, (অপেক্ষা উত্তম কথা আর 
কার? (৩8) সম্মান নয় ভাল ও মন্দ । জওয়াবে তাই বলুন যা উৎরুঞ্ট। তখন 
দেখবেন আপনার সাথে. যে ব্যক্তির -শহূতা রয়েছে, সে যেন তৃম্তরঙ্গ বন্ু।.(৩৫)..এ 
চরি তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিন্রের অধিকারী তারাই হয়, 
মারা. অত্যন্ত ভাগ্যযান। (৩৬): যদি শয়তানের পক্ষ থেকে. -আপনি কিছু কুমন্রপা 
সনু করেন 44808 78575 


£ 






সির 
15858 


তীরের সার-সংক্ষেপ IRI Tbe তক thu } 50% FIP PUR 
"1" যারা আন্তরিকষ্টাবে) বলে, oie সা পালনকর্তা *( একমান ) 
আল্লাহ্‌, (অর্থাৎ শিরক ত্যাগ করে তওহীদ, অবলম্বন করে) অতপর *€ তাতে) 
অবিচলিত খাকে ( অর্থাৎ তা ত্যাগ করে নী), তাদের কাছে ( আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
রহমত ও সুসংবাদের ) ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় (মৃত্যুর সময়, কবরে এবং কিয়াতে) 
আর বলে, তোমরা ( পরকালের) ভয় করো না, ( দুনিয়া ত্যাগ করার কারণে) 
চিন্তা করো না ( কেননা, সামনে তোমাদের জন্য এর উত্তম বিকল্প শান্তি পরিরাপন্তা 
রয়েছে.) 'গ্রবং তোমরা প্রতিশ্ণত জাল্গাতের € অর্থাছ জান্নাত পাওয়ার) কারণে আনন্দিত 
হও।. আমন্লা' তোমাদের 'সঙ্গী ছিলাম পার্থিব জীবনে এবং:পক্মকালেও থারুব।:. ( পাধিব 
জীরনেফেরেশতাদের সঙ্গ এই যে, তারা ফানুদেরন্সন্তরেব্বৎকাজের প্রেরণা জাগ্রত করে। 
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৬৪০ তফসীরে মা'আরেফুল-কারআন |॥ সপ্তম খণ্ড 
কঙ্ট ও.বিপদাপদে ফেরেশতাদের সঙ্গীতের যর পর- 


পা A ডি ৪০৫ 


কালে তারা সামনাসামনি সঙ্গী হবে। কোরআনে বজা হয়েছে: ৪1, চি 
পা 8১৬ uA পারা পা ছিটে চি ae 


আরেক " আয়াতে আছে . (৯৯২ ০৩ ইত Ug ০৪১ ) যেখানে ( অর্থাৎ 


জাঙ্গাতে) তোমাদের জন্য আছে, যা তোমাদের. মন চায় এব সেখানে তোম্মাদের জন্য 
আছে, যা তোমরা দাবি করবে ।৬ (অর্থাৎ মুখে যা চাইবে তা পাবেই। মন যা চাইবে, 
তাও পাবে) এটা হবে: ক্ষমাশীল, করুণাময়ের, পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন &. (অর্থাৎ 
এসব নিয়ামত: মেহমানদের ন্যায় সসম্মানে ও সাদরে পাওয়া যাবে ।) যে আল্লাহ্‌র 
দিকে (মানুষকে) দাওয়াত দেয়, (নিজেও) সৎকর্ম রে এবং (আনুগত্য প্রকাশের 

জন্য) বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তাঁর কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? 
[ ষারা আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয় এবং সংস্কারমূলক কাজ করে, তারা প্রায়ই 
মৃক্ষদের :পক্ষ:থেকে ক্লচ্ট ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। তাই অতপুর তাদেরকে 
' এছাড়া 'অভিজতার আলোফে দেখা গেছে, যে সন্ুপক্ষের নিয়াতনে সবর করে তাদের 
'{ সাথে, সয় বাঁবহার করাই দাওয়াত কার্যকর ও সফল হওয়ার পস্থা। তাই রসূলুজাহ্‌ 
সো)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এতে মুসলমানগণও প্ৰসঙ্গক্ৰমে শামিল রয়েছে ঃ ] 
ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে নাঃ (বরং প্রত্যেকটির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। 
অতএব) আপনি ( অনুসারিগণসহ) সদ্ব্যবহার দ্বারা (মন্দকে প্রতিহত করুন। তাধন 
দেখবেন, যে ব্যক্তির মধ্যে ও আপনার মধ্যে শন তা ছিল, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। 
(অর্থাৎ মন্দের বিনিময়ে মন্দ করলে শল্গুতা বৃদ্ধি গায় এবং ভাল ব্যবহার করলে 
শঙ্ত তা চস পায়। এমনকি প্রায়ই শব তা সম্পূর্ণ লোপ গায় এবং শর্ত, অন্তরঙ্গ বন্ধুর 
মত হয়ে যায়) এ 'চরিশ্র তারাই লাত করে, খারা ( চরির্লের দিক দিয়ে) খুব দৃঢ় 
এবং এরাপ চয়িগ্লের তারাই অধিকারী হয়, খারা (সওয়াবের দিক দিয়ে) অত্যন্ত 
ভাগাবান। . যদি ( এসময়ে ) শয়তানের পক্ষ, থেকে . আপনি কিছু ( ক্রোধের) কুমন্ত্রণা 
অনুভব করেন. তবে ( তৎক্ষণাৎ) আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হোন। নিশ্চয় তিনি,সবঙ্গোতা 
সর্বভূ ৷. ()মন্দের বিনিময়ে ভাল ব্যবহার করার জন্য প্রতিপক্ষের সুস্থ মনের. অধিকারী 
হওয়া শর্ত কেননা, মাঝে মাঝে দুষ্টমতি লোকের সাথে ভাল ব্যবহারের উল্টা ফল 
হতে দেখা. যায়। মনের সুস্থতা যারা হারিয়ে ফেলে তাদের ক্ষেত্রেই এ ধরনের বিরাপ 
প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ' ‘এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য।) 


EEE CEO 

স্রার শ্তক্ষ থেকে এ পর্যন্ত কোরআন, লো পুত চি 
সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের স্থষ্টির সামনে উপস্থিত 
করে তওহীদের দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের পরিণাম এবং পরকালের আযাব তথা 
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সূরা হা-মীম সিজগাহ, ৬৪১ 


জাহামামের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে মুগ্মিন ও কাঁমিলদের ' 
অবস্থা, ইহকাল ও পরকালে তাদের সম্মান এবং তাদের জন্য বিশেষ গথনির্দেশ 
উল্লিখিত হয়েছে। মুপমিন ও কামিল তারাই, যারা কর্মে ও চরিস্্রে অবিচজ পুরোপুরিভাবে 
শরীয়তের অনুসারী এবং যারা অপরকেও আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয় এবং তাদের 
সংশোধনের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গেই যারা ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাদের জন্য 
সবর এবং মন্দের জওয়াবে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


a 92 5 AMS পার 


০০৭(৩:০4-এর অর্থ 8 বলা হয়েছেঃ ৩:০1 535 আরও 
অর্থাৎ যারা খাঁটি মনে আল্লাহকে পালনকর্তারাপে বিশ্বাস করে ও তা ম্বীকারও করে 
(এটা হল মূল ঈমান) অতপর তাতে অবিচলও থাকে (এটা হল সৎকর্ম)। এভাবে 
তারা ঈমান ও সৎকর্ম উভয় গুণে গুপাছিত হয়ে যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে 
৮০০০ ৪৪০ f শব্দের অর্থ বমিত হয়েছে ঈমান ও তওহীদে কায়েম থাকা, তারা তা 
পরিত্যাগ করে না। এ তফসীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রো) থেকে বধিত জাছে। 
হযরত উসমান রো) থেকেও প্রায় তাই বদিত রয়েছে। তিনি ৯ ৬১৬৯ | -এর 
অথ করেছেন খাঁটি আমল করা । হযরত উমর রো) বলেন, ১1] ৬০ ৬০ ঠ 1 
ud ৬1 ৩৩23 £228 82 50 ye 21 ০ ০৮০ -আল্জাহ্‌ তা'আলার 
যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা খেকে 
শৃগালের ন্যায় এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম ০১% 1-_-€ মাষহায়ী ) 


তাই আলিমগণ বলেন, ০০ ১৯ 1 সংক্ষিপ্ত হলেও এতে শরীয়তের যাবতীয় 
বিধি-বিধান পালন এবং হারাম ও মকরাহ বিষয়াদি থেকে সার্বক্ষণিক বেঁচে থাকা শামিল 
রয়েছে। তফসীরে-কাশশাফে আছে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌-_একথার্টি বলা 
তখনই শুদ্ধ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যক্ষ 
পদক্ষেপে ই আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশিক্ষণাধীন, তাঁর রহমত ব্যতিরেকে আমি একটি শ্বাসও 
ছাড়তে পারি না। এর দাবি এই যে, মানুষ ইবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার 
আত্মা ও দেহ কেশাগ্র পরিমাণও আল্লাহ্র দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না। 


হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ছাকাফী (রা) একবার রস্লুজাহু সো)-র 
কাছে আরষ করলেন, ইয়া রস্লাল্লাহ্‌ (সা)! আমাকে এমন এক পূর্ণাজ বিষয় বলে 
দিন, যা শোনার পর. জন্য কারও কাছে কিছু জিজ্তেস করার প্রয়োজন থাকবে না। 
০৬৪ & 4 
রস্লুল্লাহ্‌ সো) বললেন, (৮১৭ 1 ৫5 4) ও ১০১০ 1 05--অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপনের স্থীকায্সোন্তিৎ কর। অতপর তাতে অবিচল থাক ।-_-(মুসজিম) এর 
বাহ্যিক অর্থ এইযে, ঈমান ও তার দাবি অনুযায়ী সৎকর্মেও. অবিচলিত থাক। 
৮৯ 
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৬৪২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এ কারণেই হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস রো) ৯০ ৬৯1 এর সংজ্ঞা 
দিয়েছেন ঃ ফরম কর্মসমূহ আদায় করা। হযরত হাসান বসরী রে) বলেন, &০ | 
এই যে, যাবতীয় কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাক। এ 
থেকে জানা গেল যে, &* ০, 1-এর পূর্ণাঙ্গ সংক্তা তাই, যা উপরে হযরত উমর 
(রা) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। জাসসাস ও ইবনে-জরীর এই তফসীর আবুল 
আলিয়া থেকে উদ্ধৃত করে তাই গ্রহণ করেছেন। 


Br ea টি ক কাশী এটি (টা পাতা 


£৩ 4০) (৪১০ 47৮5- ফেরেশতাগণের এই অবতরণ ও সম্বোধন হযরত 


ইবনে-আব্মাসের উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর সময় হবে। কাতাদাহ্‌ বলেন__হাশরে কবর 
থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং ওকী' ইবনে জাররাহ্‌ বলেন, তিন সময়ে হবে-_ 
প্রথম মৃত্যুর সময়, অতপর কবরের অভ্যন্তরে, অতপর হাশরে কবর থেকে উ্িত 
হওয়ার সময়। বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়ান বলেন-_-আমি তো বলি যে, মুমিনদের 
কাছে ফেরেশতাগপের অবতরণ প্রত্যহ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের 
কাজকর্মে পাওয়া যায়। তবে ঢাক্ষুস দেখা ও তাদের কথা শোনা উপরোক্ত সময়েই 
হবে। 


হযরত সাবেত বানানী রে) থেকে বলিত আছে, তিনি সুরা হা-মীম সিজদা 
তিলাওস্বাত করত আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, আমি এই হাদীস প্রাপ্ত 
হয়েছি যে, মু'মিন যখন কবর থেকে উদিত হবে, তখন দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা 
তার সাথে থাকত, তারা এসে বলবে তুমি ভীত ও চিন্তিত হয়ো না, বরং প্রতিশ্ষুত 
জামাতের সুসংবাদ শোন। তাদের কথা শুনে মু'মিন ব্যক্তি আশ্বস্ত হয়ে যাবে। 
-(মাষহারী ) 


A এ৪35 “AS Gre AS + ASIIIAr a 2470 (৮ AS 
৩০৪) ৩১৪০ GOs as lar ৮০ 
A BAST 


(৮১১১১ ফেরেশতাগণ মুপমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্াতে নে যা চাইবে 
অহ পাবে এবং যা দাবি করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, 


#5 


তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে-_তোমরা চাও বা না চাও। অতপর 3 
তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামতও পাৰে, যার 
আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক 
বন্তও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষত ষখন কোন বড় লোকের 
. মেহমান হয়।-( মাযহারী ) 
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সুরা হা-মীম সিজদাহ্‌ ৬৪৩ 


হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, জামাতে কোন পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মলে 
তার মাংস খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হবে । তৎক্ষণাৎ তা ভাজা করা অবস্থায় সামনে 
আনীত হবে। কতক রেওয়ায়েতে আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কোন কিছুই 
স্পর্শ করবে না। আপনা আপনি রামা হয়ে সামনে এসে যাবে ।-_-( মাষহারী ) 


অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, যদি জাম্নাতী ব্যক্তি, নিজ গৃহে সন্তান 
জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ 
এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে।-_(মাযহারী ) 
পা পার AGO ATI পাঞপাকণর্প 
4091 ৮ ৩ ৩০০০ ঠ 55 ৩০৯| ৮ ৩- টা মুমিনদের দ্বিতীয় অবস্থা। 
অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তষ্ট থাকে না বরং অপরকেও 
দাওয়াত দেয় । বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে তার চেয়ে 
উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ থেকে বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই 
সর্বোন্তব-ও সর্বেৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়। এতে সুখে, কলমে, 
অন্য কোনভাবে ইত্যাদি সবপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আষানদাতাও এতে 
দাখিল আছে। কেননা, সে মানুষকে নামাযের দিকে আহবান করে। একারণেই 
হুষরত আয়েশা রো) বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াষধিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং 
ue জি তি ¢ লা শি তে এ 
41 91 ৩৩ বাক্যের পর (5১ ৩ ৩০ বলে আষান-একামতের মধ্যন্থলে দু'রাকআত 
জর ৃ্‌ 
রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আযান ও একামতেন্ন মাঝখানে যে দোয়া করা হয়, 
তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।__€মাযহারী ) 


হাদীসে আযান ও আযানের জওয়াব দেওয়ার. অনেক ফধিলত ও বরকত বণিত 
রয়েছে যদি বেতন ও পারিশ্রমিকের দিকে লক্ষ্য না করে খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে 
আযান দেওয়া হয়।--€মাষহারী ) 


পাঞ পা পাত 


22 পণ I বাজ এ 
+s)! 5 5 ৮৬০৭ ৮৯ 8 5 এখান থেকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতকারী- 


দেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ তারা মন্দের জওয়াবে ভাল বাবহার 

্ রি - শট পাজি পাতা AS. ATA এ 
করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে। ৮১ | 2? ৮5১৩ & ১1__ অর্থাৎ 
দাওয়াতকারীরা অতি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অভ্যস্ত 
গুণ হওয়া উচিত যে, মন্দের জওয়াবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ। 
অতি উত্তম কাজ এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে অন্দ ব্যবহার করে তুমি তাকে 
জ্ঞমাও করবে, অধিকন্তু তার সাথে সদ্যবহার করবে । হযরত ইবনে আব্বাস 
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৬৪৪ তফসীরে মানজারেফল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বলেন-এই আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, 
তার মুকাবিলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি 
সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে তোমাকে স্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। 
-(মাষহারী ) 


রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক. (রা)-কে জনৈক ব্যক্তি গালি 
দিল অথবা মন্দ বজল। তিনি জওয়াবে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি 
অপরাধী ও মন্দ হই, তবে আল্লাহ্‌ তা'জালা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে 
দি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন।- 
€ কুরতুবী ). | 


০5853545816 5 04585 
€ Hess | NAVA & 3 4; 5 2212 28085 






j + 33,090. 
dda by 


Bond পাতা তা বা পর | ud 

SE ISIS SESE IAG YS 

GE EI S453 526 WE গিরি 
55656 (৬ 43১০৩ 


(৩৭) তাঁর নিদর্শনসম্হের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চজ। তোমরা 
সূর্যকে সিজদা করো মা, চল্পকেও না; জাল্লাহৃফে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি 
করেছেন, হদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তারই ইবাদত ফ্ফর। (৩৮) জতগপর তারা 
যদি অহংকার করে, তবে যারা জাগনার পালনকর্তার কাছে আছে, তারা দিবারান্রি তার 
পঙিজ্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্ষান্ত হয় না। (৩৯) তার গ্রক নিদর্শন এই যে, ভুমি 
ভূমিকে দেখবে জনুর্বর পড়ে জাছে। জতগর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, 
তথন সে শস্যশ্যামল ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত 
করবেন মৃতদেরকেও । নিশ্চয় তিনি সবকিছু করতে হাক্ষম্ম । 








তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ Yb; 
রাষ্তি, দিবস, সূর্য ও চন্দ তাঁরা (কুদরত ও তওহীদের ) অন্যতম নিদর্শন 
(জেতএব ). তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্ুকেও না, [সাবেরী সম্পুদায় নক্ষব্নরাজির 
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সূরা হা-মীম সিজদাহ্‌ ৬৪৫ 


ইবাদত করত । (কাশশাফ ) ] আল্লাহ্‌কে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি 
তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর। '(অর্ধাৎ আল্লাহ্র ইবাদত'কয়তে হলে তা এভাবেই 
হতে. পারে যে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। মুশরিকদের মত আল্লাহ্র 
ইবাদতের সাথে অন্যকে ইবাদতে শরীক করলে তা আল্লাহ্‌র ইবাদত থাকে না।) অত- 
পর যদি তারা তেওহীদের ইবাদত অবল্ল্ন করতে এবং পৈতৃক বদভ্যাস শিরক পরি- 
ত্যাগ করতে লজ্জা ও ) অহংকার করে , তবে (সেটা তাদের নির্ুদ্ধিতা। কেননা ) যেসব 
(ফেরেশতা) আপনার পালনকর্তার নৈকট্যাশীল, তারা দিবারান্জি তাঁর পবিভ্রতা বর্ণনা করে 
এবং তারা ( এ থেকে সামান্যও ) ক্লান্ত হয় না। (তাদের চেয়ে বহুগুণে সম্মানিত ও 
শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাগণ যখন আল্লাহ্‌র ইবাদতে লজ্জাবোধ করে না, তখন এ যোকাদের 
লজ্জাবোধ করার কি আছে ?) তাঁর (কুদরত ও তওহীদের ) এক নিদর্শন. এই যে, ভূমি 
ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতপর আমি যখন তার উপর. বারিরর্ণ করি, 
তখন সে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। (এটা তওহীদ ও পুনরুথান উত্য়েরই দলীল । 
কেননা) যিনি ভূমিকে € তার উপযুক্ত) জীবন দান করছেন, তিনিই - মৃতদেরকে, 
(ভআন্দর উপযুক্ত ) জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে জমতাবান। ফের ০ 
জানুর্ঘজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

A কন 


জাজাহ্‌, ব্যতীত কাউকে সিজদা করা জায়েজ নয় ০০৯১০ 192. ও 


PE a eA পাতা 


sd 4) 2825/2657 ৭ শাক সক 


সিজদা একমায় জগবপরষ্টা আল্াহরই প্রাগ্য। তিনি ব্যতীত কোন. নক্ষত্র অথবা 
মানব ইত্যাদিকে সিজদা করা হারাম। এই সিজদা ইবাদতের নিয়তে হোক অথবা 
নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হোক, সর্বাবস্থায় উষ্মতের ইজমাবলে এটি হারাম। 
পার্থক্য এই যে, কেউ ইবাদতের নিয়তে সিজদা করলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং 
কেউ নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করলে তাকে কাফির বলা হবে মা, 
কিন্ত হারামকারী ও ফাসিক বলা হবে। 


ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরকে সিজদা করা: কোন উন্মত ও 
শরীয়তে হালাল ছিল না। কেননা এটা -পিরক এবং প্রত্যেক গরগন্ধরের শরীয়ংতই 
শিরক ছিল হারাম। তবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করা পূর্ববর্তী শরীয়ত- 
সমূহে বৈধ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হযরত আদম জো)-কে সিজদা করার আদেশ 
সমস্ত ফেরেশতাকে দেওয়া হয়েছিল। ইউসুফ (আ)-কে তাঁর পিতা. ও স্রাতাগণ 
সিজদা করেছিল। কোরআনে এর উল্লেখ জাছে। কিন্ত ফিকাহবিদগল এ বিষয়ে 
একমত যে, ইসলামে এই আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং আর্জাহ্‌ ব্যতীত অপরকে 
সিজদা করা সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে। 
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PA PAIRS 

১০ = 3 ৯ এ বিষয়ে ফিকাহ্বিদগণ একমত যে, এ স্রাতে তিলা- 
ওয়াতের সিজদা ওয়াজিব, কিন্ত কোন আয়াতে ওয়াজিব এতে মতভেদ রয়েছে। কাষী 
জানুবকর আহ্কাসূল কোরজানে জিখেম, হযরত আলী ও ইবনে মসউদ রো) 


নি I 8s AJAY 


প্রথম: আয়াত অর্থাৎ ৩১৯৪৩ (440 এর শেষে সিজদা করতেন । 
ইমাম মালেক তাই অবলম্বন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ 


পা AIA তা 

৩9৯ ট--এর শেষে সিজদা করতেন। হযরত ইবনে উ্নরও তাই বলেছেন। 
একারণে মসরুক, আবূ আবদুর রহমান, ইবরাহীম নখয়ী, ইবনে সিরীন, কাতাদাহ 
প্রমুখ ফিকাহ্‌বিদ দ্বিতীয় আয়াত শেষেই সিজদা করতেন। আহকামূল কোরআনে 
আরও বলা হয়েছে, হানাফী মধহাবের আলিমগণও তাই বলেন। এ মততেদের 
কারণে দ্বিতীয় আয়াত শেষে সিজদা করাই সাবধানতার প্রতীক। কেননা, আসলে 
প্রথম আয়াতে সিজদা ওয়াজিব হলে তখন তাও আদায় হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টটিতে 
ওয়াজিব হলেও আদায় হয়ে যাবে। 
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(৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্তা জবলমন করে, তারা 
আমার কাছে গোপন নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়া- 
মতের দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা যা ইচ্ছা কর, নিশ্চয় তিনি দেখেন যা তোমরা 
কর। (৪১) নিশ্চয় যারা কোরজান আসার পর তা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে চিন্তা- 
ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত প্রস্থ (৪৯) এতে মিথ্যার 
প্রভাব নেই সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রস্তাসর, 
প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্গ। (8৩) আগনাকেতো তাই বলা হয়, ছা বলা 
হত পূর্ববর্তী রঙ্গুলপপকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার কাছে রক্বেছে ক্ষমা এবং 
রয়েছে ঘন্ত্রপাদায়ক শাডি । (88) আমি ঘদি একে অনারব ভাষায় কোরআন করতাম, 
তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আল্লাতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিরত হয়নি কেন? কি 
আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রসূল জারবীভাষী ! বঙুন, এটা বিশ্াসীদের 
জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মুমিন নয়, তাদের কানে জাছে ছিপি, 
আর কোরজান তাদের জন্য অন্ধত্ব । তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে জাহবান 
করা হয়। (8৫) আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতপর তাতে মতভেদ সুষ্টি 
হয়। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তালের মধ্যে ফয়সালা 
হয়ে ঘেত। তারা কোরজান সম্বন্ধে এক অত্বুম্ভিকর সন্দেহে লিপ্ত (৪৬) ছে সৎকর্ম 
করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, জার যে জসগুকর্ম করে, তা তার উপরই 
বর্তাবে। জাগনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই জ্লুম করেন না। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, (অর্থাৎ 
আমার আয্মাতসমূহের দাবি হল ঈমান আনা এবং তাতে অবিচল থাকা, তারা এ 
দাবি 'উপেক্ষা করে আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে)।-__(দুররে-মনস্র) তারা আমার 
কাছে গোপন নয়। € আমি তাদেরকে জাহান্মামের শাস্তি দেব। ) যে ব্যক্তি: জাহা- 
নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ট, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে (জান্নাতে) আসবে 
সে? (অতপর কাফিরদেরকে সতর্ক করার জন্য বলা হয়েছে,) তোমরা যা ইচ্ছা, 
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(খুব) করে নাও। তিনি তোমাদের সমস্ত কর্মই দেখেন। ( একবারই শাস্তি দেবেন।) 
যারা কোরআন পৌঁছার পর তাকে অস্বীকার করে, ( তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার 
অভাব রয়েছে। কোরআনে কোন অভাব নেই। কেননা,) এটা ( কোরআন) এক 
সম্মানিত প্রস্থ। এতে অবাস্তব কথা সামনের দিক থেকেও আসে না এবং পেছন 
দিক থেকেও না। (অর্থাৎ এতে কোন দিক থেকেই এরাপ জন্তাবনা নেই যে, এটা 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয়।) কাফিররা এ সন্দেহই করত। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
কোরআনের সর্বজন স্বীকৃত অলৌকিকতা দ্বারা সন্দেহ দূর করে দিজেন। তাই 
প্রমাণিত হল যে, এটা প্রজাময় প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। € এতদসন্ত্বেও 
তাদের মিথ্যারোপের জওয়াবে একথা জেনে সাম্ঘনা লাভ করুন যে,) আপনাকে 
€ মিথ্যারোপ ও নিপীড়ন প্রসঙ্গে) সে কথাই বলা হয়, যা পূর্ববর্তী রস্লগণকে বলা 
হয়েছে । (তারা সবর করেছিল, আপনিও সবর করুন এবং এভাবেও সান্ত্বনা লাভ 
করুন যে,) আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতাও বটে। 
(সুতরাং কাফিররা “কুফর থেকে বিরত হয়ে ক্ষমাযোগ্য না হলে) আমি তাদেরকে 
শাস্তিও দেব। ({ অতএব আপনি পেরেশান হবেন কেন? কাফিরদের এক আপত্তি 
এই যে, কোরআনের কিছু অংশ অনারব ভাষায়ও থাকা উচিত ছিল। দুররে মরসূ 
কাফিরদের এরাপ উত্তি সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বধিত রয়েছে। এর ফলে 
কোরআনের অধিকতর অলৌকিকতা ফুটে উঠত। মানুষ দেখত যে, পয়গম্বর অনারব 
ভাষা জানেন না তবুও সে ভাষায় কথা বলেন। ব্যাপার এই যে,) যদি আমি 
এক (সম্প্ণ অথবা আংশিক) অনারব ভাষার কোরজান করতাম, ( তবে কখনও 
তান্না তাও শ্ানত না, বরং এতে আরও একটি থু বের করত। কারণ, যেনে 
নেয়ার ইচ্ছা না থাকলে কোন না কোন খুঁত বের করাই নিয়ম। সেমতে এরাপ 
হলে) অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিক্ষার ভাষায় বিরত হয়নি কেন? 
€ অর্থাৎ আরবী ভাষায় বিরত হয়নি কেন, যাতে আমরা বুঝতাম। আংশিক অনারব 
ভাষায় থাকলে বলত, সম্পূর্ণই আরবা ভাষা হল না কেম? তারা আরও বলত,) কি 
জআশ্চর্ষ অনারব ভাষার কিতাব, অথচ রসূল হলেন আরবী! (সার কথা এই যে, তায়া 
এখন আরবী কোরআন দেখে বলে, অনারব ভাষায় হল না কেন? অনারব ভাষায় 
থাকলে বলত, আরবী হল না কেন? তারা কোন অবস্থাতেই আহ্বস্ত নয়। সুতরাং 
অনারব ভাষায় হলে তাতে কি ফায়দা হত? অতপর জওয়াব দেওয়ার আদেশ করা 
হয়েছে) আপনি বলুন, এটা ( কোরআন) মু'মিনদের জন্য (সৎকাজের ) পথ প্রদর্শক 
এবং ( মন্দকাজের ফলে অন্তরে যে রোগ সৃষ্টি হয়, কোরআন সে) রোগের প্রতিকার । 
€ মুমিনদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও সত্যাল্বেষণের অভাব ছিন্ন না। তাই কোরআন 
তাদের জন্য উপকারী হয়েছে।) যারা মু'মিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি। (ফলে 
ইনসাফ ও চিন্তা-ভাবনা সহকারে সত্যকে শোনে না।) আর (এ কারণেই ) কোরআন 
তাদের জন্য অন্ধত্ব । (সূর্য যেমন জগৎকে আলোকিত. করে এবং বাদুরকে অন্ধ করে 
দেয়, তাদের সত্য শোনেও উপকার থেকে বঞ্চিত থাকা এমনি, যেমন) তাদেরকে 
কোন দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হয়। [ফলে জাওয়াফ শোনে, কিন্ত বুঝে না। 
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সূরা হা-মীম সিজদ।৷হ, ৬৪৯ 


আপনার সাল্্নার জন্য উপরে সংক্ষেপে গল্পগন্ধরগণের আলোচনা হয়েছে। এখন 
বিশেষভাবে মূসা আ)-র আলোচনা শুনুন,] আমি ম্সাকে কিতাব দিয়েছিলাম, 
অতপর তাতেও মতভেদ সৃষ্টি হয়। ( কেউ মেনে নিয়েছে আর কেউ মেনে নেয়নি। 
কাজেই এটা নতুন বিষয় নয়। আপনি দুঃখিত হবেন না। কাফিরা আযাবেরই 
যোগ্য। তাই) যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত (অনুযায়ী পূর্ণ আযাব 
পরকালে দেওয়ার ব্যবস্থা) না থাকত, তবে তাদের (চূড়ান্ত) ফয়সালা ( দুনিয়াতেই ) 
হয়ে যেত। তারা (প্রমাণাদি কায়েম থাকা সত্ত্বেও) এ ( ফয়সালা তথা প্রতিশ্ণত 
আযাব) সম্বন্ধে দ্বিধা-দন্দপূর্ণ সন্দেহে পতিত রয়েছে। ( তারা আযাব বিশ্বাসই করে, 
অথচ ফয়সালা অবশ্যই হবে। ফয়সালার সারমর্ম এই যে,) সে সৎকর্ম করেনা, 
সে নিজের. উপকারের জন্যই করে ( অর্থাৎ, সেখানে তার উপকার ও সওয়াব পাবে) 
এবং যে মন্দকর্ম করে, তা ( অর্থাৎ তার ক্ষতি ও শাস্তি ) তারই উপর বর্তাবে। 
আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি যুলুমকারী নন ( অর্থাৎ শর্ত অনুযায়ী সৎকর্ম 
করা হলে তিনি তা গণনা থেকে বাদ দেন না এবং কোন অসৎকর্ম বাড়িয়ে গণনা 
ফরেন না)। 


ead AIA 
_কুষ্ণরেরই বিশেষ প্রকার 'এলহাদ'-এর সংজ্ঞা ও বিধান 1. ৩ 2 ৩৪৫৪ ৩৫ তা 


খা + এর পূর্বের আয়াতে যারা রিসালত ও তওহীদকে খোলাখুলি অস্বীকার 


করত, তাদেরকে শাসানো হয়েছিল এবং তাদের আযাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান 
থেকে. অস্বীকারের এক বিশেষ প্রকায় এলহাদ সম্পর্কে আলোচনা কয়া হয়েছে। 
০০ ও ১৩০) -এর আভিধানিক অর্থ এক দিকে ঝুঁকে পড়া ।. এক পার্থে-.খনন 
করা কবরকেও একারণেই ১০৯) বলা হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কোরআনী 
আম্মাত থেকে গাশ' কাটিয়ে যাওয়াকে এলহাদ বলা হয়। খোলাখুলি পাশ কাটিয়ে 
যাওয়া, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উভয়ার্টকে এলহাদ বলা হয়ে থাকে। কিন্ত 
সাধারণভাবে এলহাদ হচ্ছে কোরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যত ঈমান দাবি 
করা, কিন্ত নিজের পক্ষ থেকে কোরআন, সুন্নাহ্‌ ও অধিকাংশ উম্মতের বিপরীত 
অর্থ বর্ণনা করা, যদ্ঘারা কোরআনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের 
তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এলহাদের অর্থ তাই বণিত রয়েছে । তিনি 


AOC তি ঞতার জা তি 


বলেন, ২৮৯7৫ ০০ [012533৯০৮০2 আয়াতের (০ ৩ 38 


বাকাটিও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে বোঝা -যায় যে, এলহাদ এমন একটি 
৮২ 
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৬৫০ তফসীরে মাআরেফুল-কোরআন॥ সপ্তম খণ্ড 


কুফর, যাকে তারা গোপন করতে চাইত। তাই আল্লাহ্‌ বলেছেন যে, তারা আমার 
কাছে তাদের কুফর গোপন করতে পারে না। 


আলোচ্য আয়াত স্পষ্ট ব্যক্ত করছে যে, কোরআনের আয়াতকে প্রকাশ্য ভাষায় 
অস্বীকার করা অথবা অসত্য অর্থ বর্ণনা করে কোরআনের বিধানাবলীকে বিরুত, 
করার চেষ্টা করা সবই কুফর ও গোমরাহী। 


সারকথা এই যে, এলহাদ এক প্রকার কপটতামলক কুফর । অর্থাৎ মুখে 
কোরআন ও কোরআনের আয়াতসমূহ মেনে নেওয়ার দাবি ও স্বীকারোক্তি করা, কিন্ত 
আল্মাতসমূহের এমন মনগড়া অর্থ বর্ণনা করা, যা কোরআন ও সুন্নাহর অনান্য 
বর্ণনা ও ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী! ইমাম আৰ্‌ ইউসুফ (রহ) কিতাবুল খেরাজে 
বলেন, p = 3 20958 895 55 3 2 542 55301 BUDO ১৫ 
সে হিন্দিকরাও তেমনি, যারা এলহাদ করে এবং মুখে মুসলমানিত্বের দাবি করে। 


এ থেকে জানা যায় যে, মূলহিদ ও যিন্দীক সম অর্থে এমন কাফিরকে বলা 
হয়, যে মুখে ইসলাম দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের কোরআন, সুন্নাহ ও 
ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করার অজুহাতে ইসলামের বিধানাবলীকে পাশ 
কাটিয়ে চলে। 


 এ্রকাটি বিজ্ঞান্তির অবসান $ আকায়েদের কিতাবসমূহে এ নিয়ম বণিত হয়েছে যে, 
যে ব্যক্তি কোন অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরী বাক্য অবলম্বন করে, 
সে কাফির নয়। এখন এ নীতিটি. যদি ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়. যে, যে কোন অকাট্য 
ও নিশ্চিত বিধানে অর্থ উদ্ভাবন করলেও এবং যে কোন. ধরনের অসত্য অর্থ উদ্ভাবন 
করলেও কাফির হবে না, তবে দুনিয়াতে মুশরিক, প্রতিমা পূজারী ও ইহুদী খৃষ্টানদের 
মধ্যে কাউকেই কাফির বলা যায় না। El তি ইসা নরিতিদ্ ভা 


SB AS IIT 


তো”কোরআনে উল্লিখিত আছে যে, Aj 4 SIGS 1s শু 


অর্থাৎ আমরা প্ররৃতগক্ষেপ্রতিনাগের পূজা এজন্য করি যাতে তারা সুপারিশ করে 
আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যশীল করে দেয়। অতএব প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহরই 
ইবাদত করি। কিন্ত কোরআন তাদের উদ্ভাবিত এ অর্থ বর্ণনা সন্বেও: তাদেরকে 
কাফিরই বল্রেছে। ইহুদী ও খুস্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত কিন্ত কোরআন ও 
সুন্নাহ্‌র বর্ণনায় এতদসন্ত্বেও তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল 
যে, অর্থ উদ্ভাবনকারীকে কাফির না বলার ভাবার্থ ব্যাপক নয়। 


এ কারণেই আলিম ও ফিকাহ্বিদগ্গণ বলেন যে, জর্থ উদ্ভাবনের কারণে কাউকে 
কাফির বলা যায় না, তার জন্য শর্ত এই যে, তা ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে 
অকাট্য অর্থের বিপরীতে না হওয়া চাই। ধর্মের জরুরী বিষয়াদির শানে ইসলাম ও 
মুসলমানদের মধ্যে ব্যস্তি' পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেওলো সম্পর্কে 
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সূরা হা-মীম সিজদাহ্‌ ৬৫১ 


অশিক্ষিত মূর্খ মহলও. ওয়াকিফহাল, যেমন পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়া, ফজরের 
দু'রাকআত ও যোহরের চার রাকআত ফরয হওয়া, রমযানের রোষা ফরয হওয়া; 
সুদ, মদ ও শূকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কোর- 
আনের আয়াতে এমন কোন অর্থ উদ্ভাবন করে, যন্দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে বান্ধি 
পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ পাল্টে যায়, তবে সে নিশ্চিতরাপে ও সর্বসম্গ্মত- 
ভাবে কাফির হয়ে যাবে। কেননা, এটা প্রকৃত প্রস্তাবে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র শিক্ষাকে 
অঙ্থীকার করার নামান্তর। অধিকাংশ আলিমের মতে ঈমানের সংজ্ঞাই এই যে, 
৪১5১5 মু তত pla ও pln অত dT ০৩ FO] উর ৬৫৭ অর্থাৎ 
এমন'সব বিষয়ে নবী করীম (সা)-এর সত্যায়ন করা, যেগুলোর বর্ণনা ও আদেশ 


.জাক্কল্যমানরূপে তাঁর কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে ॥ অর্থাৎ আলিমগণ তো জানেনই 
--সর্বসাধারণও জ্রানে। 


কাজেই এর বিপরীতে কুফরের সংজ্ঞা এই যে, রস্তুজাহ্‌ (সা) নিশ্চিত ও 
জান্তগামানরাপে যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনষ্িকে 
অস্বীকার করা। 


অতএব যে বাজি, ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অর্থ উত্তাবনের মাধ্যমে বিধান 
পরিবর্তন করে, সে রসূলুল্লাহ সো)-র আনীত শিক্ষাকেই অস্বীকার করে। 


বর্তমান যুগে কুফর ও এলহাদের ব্যাপকতা £ বর্তমান যুগে একদিকে ইসলাম ও 
ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে মূর্খতা ও উদাসীনতা চরমে পৌঁছেছে। নব্যশিক্ষিত 
মুসলমানগণ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কেও অক্ত। অপরদিকে আধুনিক আল্লাহ্‌ 
বিহীন, বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষার প্রভাবে এবং ইউরোপের প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পণ্ডিতদের 
প্রচারিত ইসলাম. বিরোধী সন্দেহ ও সংশয়ের প্রভাবে প্রত্বাবাহ্রিত হয়ে অনেকেই 
ইসলাম ও ইসলামী মূলনীতি সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা শুরু করে দিয়েছে । অথচ 
ইসলামের মূলনীতি ও শাখা এবং কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের জান শুনোর 
কোট্টায়। তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছু অর্জন. করে থাকলেও: তা ইসলাম বিদ্বেষী 
ইউরোপীয় লেখকদের লেখা পাঠ করেই অর্জন করেছে। তারা কোরআন ও হাদীসের 
অকাট্য ও জাত্বল্যমান বর্ণনায় নানাবিধ অসত্য অর্থ সংযোজন করে শরীয়তের 
সর্বসম্মত ও চূড়ান্ত বিধানাবলীর পরিবর্তন করাকে ইসলামের ধিদমত মনে করে 
নিয়েছে। যখন তাদেরকে বলা হয়, এটা প্রকাশ্য কুফর, তখন তারা উপরোক্ত" প্রসিদ্ধ 
নীতির শরণাপন্ন হয়ে বলে, আমরা বিধানটিকে অস্বীকার করি না, বরং এতে অর্থ 
সংষোজন করি মান্্র। কাজেই আমাদের প্রতি কুফরের অভিযোগ আরোপিত হয় না। 


. হযরত শাহ আবদুল আযীয (রহ) বলেন, যে অসত্য অর্থ বিয়োজনকে কোরজানের 
আয়াতে এলহাদ বায়ে অভিহিত করা হয়েছে, তা দু'প্রকার। এক. যে অর্থ কোরআন- 
হাদীসের অকাট্য ও মুতাওয়াতির -বর্গনা এবং অকাট্য ইজমার পরিপন্থী, এটা 


www.pathagar.com 


৬৫২. তফসীরে মা"আরেফুজ-কোরআন।। সপ্তম খণ্ড 


নিঃসন্দেহে কুফর এবং দুই. যা কোরআন ও হাদীসের ধারপাপ্রসূত কিন্ত নিশ্চয়তার 
নিৰু্টবতী বর্ণনার অথবা প্রচলিত ইজমার পরিপন্থী। এটা গোমরাহী ও পাপাচার 
(ফিষ্ক)_কুষ্কর নয়। এ দু’'প্রকার অসত্য অর্থ বিয়োজন ছাড়া কোরআন ও হাদীসের 
ভাষায় বিভিম সম্ভাবনার ভিভিতে যেসব অর্থ বর্ণনা করা হয়, সেগুলো সাধারন 
ফিকাহূবিদণের ইজতিহাদের ময়দান, যা হাদীসের বর্ণনা অনুষায়ী সর্বাবস্থায় পুরঞ্ধাক্ 
ও সওয়াবের কাজ। 


SA পাঠা পাণর্ঞ ত এটি পালা 


3807 ৩৭ 1 ০০০৬ ৩6১0৭ 1) এ 30 0 শধকাংশ 
তফসীরবিদ ক চি ৰলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাকরণের. 


“AS Ma GBH 


দিক দিয়ে 2 2 ৩ বাক্যটি পূর্ববর্তী ৩ ০ এ ৯ ৩ !---ৰাকয 
থেকে 4 ৩২ হয়েছে। কাজেই উভয় বাক্যের একই বিধান হবে এবং সারমর্ম হবে এই 

যে, তারা যেহেতু আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না বিধায় আষ্যব থেকেও বাঁচতে 
জিও 


A“ A ee Ade A A 


৮১৯ hd Sane wh ৩০ ১৮৩৮ মি -_এতে বলিত হয়েছে 


যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। কাতাদাহ্‌ ও সুদ্দী বলেন, আয়াতে 
০ বলে শয়তানকে. বোঝানো হয়েছে এবং সম্মুখ দিক ও পশ্চান্দিক বলে সমস্ত 
দিক বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান কোনদিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ 
করতে পারে না এবং এতে কোনরাপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না। 


তষ্চসীরে মাহহারীতে বলা হয়েছে, জ্বিন অথবা মানব কোন প্রকার শয়তানই, 
কোরআনে পর্লিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। রাফেষী সম্পদায়ের কেউ কেউ 
কোরআনে দশটি পারা এবং কেউ’ কেউ বিশেষ আয়াত সংযোজন করতে চেয়েছিল, 
কিন্ত তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। 

আবৃ-হাইয়্যান বল্লেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শয়তানের জন্যই: প্রযোজ্য নয়; 
বরং শয়তানের পক্ষ থেকে, হোক অথবা অন্য কারও পক্ষ থেকে হোক, যে কোন বাতিল 
কোরআনে প্রবিষ্ট হতে পারে না। অতপর. তিনি তাবারীর বরাত দিয়ে আয়াতের 
অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোন বাতিলগন্থীর সাধ্য নেই যে, সামনে এসে এ কিতাবে 
কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে। এমনিভাবে পেছন: দিক থেকে গোপনে এসে 
এর অর্থ বিকৃত করার ও এলহাদ করার সাধ্যও কারও নেই। 


তাবারীর তফসীর এ স্থানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ । কেননা, কোরআনে 
এলহাদ ও- পরিবর্তনের পথ দু'ঠিই। এক. খোলাখুজিভাবে কোরআনে কোন পরিবর্তন 
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সূরা হা-মীষ সিজদাহ্‌ ৬৫৩ 
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করার চেষ্টা করা। একে ৪} ১৪ ৫? ৩” বলে বান্ত' করা হয়েছে। দুই. বাহ্যত 
ঈমান দাবি করা কিন্ত গা-ঢাকা দিয়ে অসত্য অর্থ বিয়োজনের মাধ্যমে কোরজানের অর্থে 


A‘ A 


পরিবর্তন সাধন করা। একে ১১১ ৬” বলে বর্ণনা করা হয়েছে।. সারকথা এই বে, 
1” a 


এ কিতাব আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত ও সঙ্জান্ত। এর ভাষায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন 
করার শক্তি যেমন কারও নেই, তেমনি এর অর্থ সস্তার বিকৃত করে বিধানাবলীর 
পরিবর্তন করার সাধাও কারও নেই। যখনই. কোন হতভাগা এরাপ করার ইচ্ছা করেছে, 
তখনই সে লাশ্ছিত ও ' প্রত্যাথ্যাত হয়েছে এবং কোরআন তার নাপাক কৌশল থেকে 
পাক-পধির় রয়েছে। কোরআনের ভাষায় যে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা. প্রত্যেকে 
দেখে এবং বোঝে। কোরআন চৌদ্দ শ বছর অবধি সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে এবং 
লাখো মানুষের বুকে সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি যের ও যবরে। তুল করলেও বৃদ্ধ 

থেকে নিয়ে বালক পর্যন্ত এবং আলিম থেকে জাহিল পর্যন্ত লাখো মুসঙ্ায়ান তার ভুল 


ঞ A cas পল ভাপ ও 


ধরার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। ২১ ০০ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ১5১০) ২) 31 


বলে আল্লাহ্‌ তা'আলা কেবল কোরআনের ভাষা সংরক্ষণের দাঞ্জিত্বই নেননি; বরং এর 
অর্থ সন্তারের হিফাহত করাও আল্লাহ্‌ তা'আলারই দায়িত্ব। তিনি আপন 'বসূল-ও 
তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরিদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে কোরআনের অর্থ স্যার 
এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যে, কোন বেত্বীন-মুলহিদ অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে 
এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বন্ত সর্বযূগে হাজারো আলিম তা খণ্ডনে প্ররত্ত 


এত টে eer 


হয়ে যায়। ফলে সে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়। সত্য বলতে কি, uss এও ৪৩1 


বাক্যে 5). -এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে এবং কোরআন কেবল 
ভাষার নাম ময় । বরং ভাষা ও অর্থসস্ভার উভয়ের সমঞ্টিকে কোরআন বলা হয়। 


আলোচ্য আয়াতসমূহের মোটামুটি বিষয়বন্ত এই যে, যারা বাহ্যত মুসলমান 
তারা খোলাঞুলিভাবে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্ত আয়াতসমূহে অসত্য অর্থ 
বর্ণনার মাধ্যমে কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সা)-র অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য 
ব্যস্ত করে। তাদের এ ধরনের পরিবর্তন থেকেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর কিতাবের 
হিফাষত করেছেন। ফলে কারও মনগড়া অর্থ প্রসার লাভ করতে পারে না। কোর- 
আন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আ দ্য তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেন। 
নীহ হাদীসসমূযের বর্ণনা: অনুযায়ী কিয়াম নত মুসলমানদের মধ্যে এমন, দল 
রে 


ES 
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৬৫৪ তফর্সারে মা“আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


গোপন করুক, আল্লাহ্‌র কাছে গোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন তাদের 
চক্রান্ত সম্পকে সতর্ক, তখন তাদের এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করাও অপরিহার্য। 

পর্প 6 cA 

৮%)০ 5 55৮ 1 ৮ আরব ব্যতীত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে ‘আজম’ 
বলা হয়। যদি শব্দটির প্রথমে আলিফ যোগ করে (৮০1 বলা হয়, তবে এর অর্থ হয় 
অপ্রাঞ্জল বাক্য। তাই যে ব্যক্তি আরবী নয়, তাকে আজমী বলা হবে যদিও সে 


প্রা ভাষা বলে। বস্তুত $5০প ! বলা হবে তাকেই যে ব্যক্তি প্রাঞ্জল ভাষা বলতে 
পারে না।___-(কুরতুবী) 

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবী ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষায় 
কোরআন নাধিল করতাম, তবে কোরায়েশরা অভিযোগ করত যে, এ কিতাব আমরা 
বুঝি না। তারা আশ্চর্যান্িবিত হয়ে বলত, রসূল তো আরবী আর কিতাব হল কিনা 
অনারব,. অগ্রাঞ্জল ভাষায়। 


চি পক কিট A323} পালে BG 3 As 


বিএ 5৩৪ sie শই 3 3৯ 05__ এখানে কোরআনের দু'টি গুণ 


ব্যক্ত হয়েছে--এক. কোরআন হিদায়ত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের 
পথপ্রদর্শন করে__দুই. কোরআন আরোগ্যদানকারী। কুফর, শিরক, অহংকার, হিংসা, 
লোত-লালসা ইত্যাদি আত্মিক রোগ যে কোরজানের মাধ্যমে নিরাময় হয়, তা বলাই 
বাহুন্য। কোরআন বাহ্যিক ও দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের 
চিকিৎসা কোরআনী দোয়া দ্বারা হয় এবং সফল হয়। 
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১৯৪ ৪০০৫ 529 ৪ ৫ ঠা ওটা একটা দৃষ্া। যে ব্যক্তি কথা 


বোঝে, অনারবরা তাকে বলে না) ০০ ৯০০ ৩০৩1 অর্থাৎ তুমি.নিকটবতী স্থান 


থেকে শুনছ। আর যে কথা বোঝে না, তাকে বলে ১: (৮ 5৩৬৩ ৩১১ | অর্থাৎ 
তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে ।-_( কুরতুবী ) 


উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু . কোরআনের নির্দেশাবলী শোনার ও বোঝার ইচ্ছা 
রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। তাদেরকে হিদায়ত করা 
এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেওয়া, ফলে তার কানে আওয়াষ পৌঁছে 
না এবং সে সাড়া দিতে পারে না। | 
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(৪৭) কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র তারই জানা। তার জানের বাইরে কোন ফল 
জাবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। যেদিন আজাহ্‌ 
তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়? সেদিন তারা বলবে, জারা 
আপনাকে বঙ্গে দিয়েছি যে, আমাদের কেউ এটা-স্বীকার করে না। (৪৮) পূৰে তারা 
হাদের পুজা করত, তারা উধাও হয়ে যাবে এবং তারা বুঝে নেবে..যে, তাদের. কোন 
নিচ্ধৃতি নেই। (৪৯) মানুষ উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না; হদি তাকে অমল স্পৰ্শ 
করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। (৫০) বিপদাপদ ্পর্শ করার পর আমি 
ঘদি তাকে আমার অনুগ্রহ জাত্বাদন করাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা থে আমার 
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ঘোগ্য প্রাপ্যঃ জামি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘষ্ঠিত হবে। আমি যদি জামার 
গাজনকর্তার কাছে ফিরে যাই, তবে জবশ্যই তার কাছে জামার জন্য কল্যাণ রয্মেছে। 
জতএব জামি কাফিরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে জবশ্যই জবহিত করব এবং তাদেরকে 
জবশ্যই জন্থাদন করাব কঠিন শাভি। (৫১) জামি যখন মানুষের প্রতি জনুপ্রহ করি, 
তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গান্্র পরিবর্তন করে । জার যখন তাকে জনিষ্ট 
জ্গর্খ করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে । (৫২) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ 
কি, হদি এটা জাল্লাহ্‌র গক্ষ থেকে হয়, অতপর তোমরা একে অমান্য কর, তবে যে 
হ্যক্তি ঘোর বিরোধিতায় জিস্ত, তার চাইতে অধিক পথন্রষ্ট জার কে? (3৩) এখন 
নিজেদের মধ্যেঃ ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরজান সত্য। জাপনার 
পালনকর্তা সর্বঘিষয়ে সাক্ষাদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? (৫8) শুনে রাখ, তারা 
তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। শুনে রা, ভিনি 
সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। 





তফসীয়ের সার-সংক্ষেপ 

(পরে যে কিয়ামতে কাফিররা প্রতিফল পাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সে) 
কিয়ামতের জান আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া যায়। (অর্থাৎ কাফিররা অস্বীকৃতি 
প্রকাশ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করত, কিয়ামত কবে আসবে? এর জওয়াবে একথাই বলা হবে 
যে, এর জান আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। মানুষের কাছে এর জান নেই বলে এর অবাস্ত- 
বতা জরুরী হয় না। আর কিয়ামতেরই কি বিশেষত্ব, আল্লাহ্র জান তো সবকিছুকেই 
পরিবেস্টন করে রয়েছে। এমনকি,) কোন ফল অবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী 
গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না, কিন্ত এসবই তাঁর জাতসারে হয়। (কেননা, তাঁর 
জান সম্তাগত, যা চুড়ান্ত ও পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে তওহীদের প্রমাণ এবং কিয়ামত 
সম্পফ্িত জানেরও প্রমাপ। অতপর কিয়ামতের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, 
হন্দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত ও শিরক মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।) যে দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদেরকে ( অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) ডেকে বলবেন, ( যাদেরকে তোমরা আমার 
শরীক স্থির করেছিলে), আমার (সেই) শরীকরা (এখন) কোথায় £ (তাদেরকে 
ডাক, তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুক । ) তারা বলবে, (এখন তো) 
আমরা আপনার কাছে নিবেদন করাই যে, আমাদের কেউ এটা (অর্থাৎ শিরক ) 
স্বীকাপ্ করে না। (অর্থাৎ আসল সত্য ফুটে উঠার পর তারা তাদের ভুল স্বীকার 
কয়ে নেবে। এটা হয় অগারক অবস্থার স্বীকারোক্তি, না হয় কিছুটা মুক্তির আশায় 
এ স্বীকারোক্তি করা হবে।) পূর্বে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) তারা যাদের পূজা করত, তারা 
সকলেই উধাও হয়ে যাবে এবং তারা ( এসব অবস্থা দেখে) বোঝে নেবে যে, তাদের 
নিঙ্চৃতির কোন উপায় নেই। ( তখন মিথ্যা খোদাদের অসহায়ত্ব এবং এক আল্লাহ্‌র 
সত্যতা জানা যাষে। অতপর মানব-ন্বতাবের উপর কুফর ও শিরকের একটি বড় 
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প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে। যে মানুষ তওহীদ ও ঈমান থেকে মুক্ত, সে) মানুষ 
€ চরিক্প, বিশ্বাস ও কর্মের দিক দিয়ে এত মন্দ যে, প্রথমত স্বাচ্ছন্দ্য ও অভাব-অনটন 
কোন অবস্থাতেই সে) উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না, (এটা চরম লোভ-লালসার 
আলামত। ) আর (বিশেষ দুঃখ-দৈন্যে তার অবস্থা এই যে,) যদি তাকে কিছু অমঙ্গল 
চ্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। (এটা চরম অর্যতজতা 
ও আল্লাহ্‌র প্রতি কুধারণা পোষণ করার আলামত।) আর (দুঃখ-দৈন্য দূর হয়ে 
গেলে তার অবস্থা এই দাঁড়ায় যে,) বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে 
আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে বলে, এটা তো আমার প্রাপ্যই ছিল। 
(কেননা, আমার কলাকৌশল, প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্ব এরই দাবীদার ছিল। বস্তুত এটাও 
চরম অক্তজতা ও অহংকার।) এবং (এতে সে এতদূর স্ফীত ও বিস্মৃত হয় যে, 
বলতে শুরু করে,) আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘাটত হবে। যদি (অগত্যা 
সংঘটিত হয়েই যায় এবং) আমি আমার পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবতিত হই, (যেমন, 
পয়গছ্র বলে,) তবে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই রয়েছে। (কেননা, আমি 
সতোর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরই যোগ্য পাত্র । এটা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে চরম ধোৌকায় লিস্ত 
হওয়ার নামান্তর । মোটকথা, কুফর ও শিরক এমনি অনিষ্টকর ব্যাপার । ) অতএব (তারা 
যত যোগ্যতার দাবিই করুক, সত্বরই ) আমি কাফিরদেরকে অবশ্যই তাদের সব কৃতকর্ম 
সম্পর্কে অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব। 
(কুফর ও শিরকের আরও একটি প্রতিক্রিয়া এই যে, ) আমি যখন (কাফির ও মুশরিক ) 
মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে (আমার দিক থেকে ও আমার বিধানাবলী 
থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্থ পরিবর্তন করে (যা চরম অক্কতজতার 
লক্ষণ বটে।). আর (দুঃখ-দৈন্যের ক্ষেত্রে কুফর ও শিরকের এক প্রতিক্রিয়া এই যে) 
তাকে যখন অনিষ্ট স্পষ্ট করে, তখন (নিয়ামত হারানোর ফলে হা-হুতাশের ছলে--- 
হা অনুনয়-বিনয়ের ছলে হয়) খুব লম্া-চওড়া দোয়া করতে থাকে । ( এটা চরম 
অধৈর্যতা ও দুনিয়াপ্রীতির আলামত । অতপর রিসালত ও কোরআনের সত্যতার 
দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে £ হে পয়গঘর,) আপনি (কাফিরদেরকে ) 
বলুন, (কোরআনের সত্যতার পক্ষে যেসব প্রমাণ বিধৃত রয়েছে, ধেমন, এর অননাতা, 
অদৃশ্যের সঠিক খবর দান প্রভৃতি, চিন্তা-ভাবনার অভাবে তোমরা এগুলোকে বিশ্বাস 
স্থাপনের কারণ মনে না করলে, কমপক্ষে তার সম্ভাব্যতাকে তো অস্বীকার করতে পার 
না। কেননা, এর পক্ষে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। অতএব) তোমরা ভেবে 
দেখেছ কি, যদি এ কোরআন আল্লাহ্‌র ' পক্ষ থেকে এসে থাকে, অতপর তোমরা একে 
অস্বীকার কর, তবে সে ব্যক্তির চাইতে অধিক ভ্রান্ত আর কে, ঘষে (সত্যেক্স) ঘোর 
বিরোধিতায় লিগ্ত? (তাই তড়িঘড়ি অস্বীকার করো না, বরং ভেবে-চিত্তে দেখ, যেন 
সত্য ফুটে উঠে। অবশ্য তাদের কাছে এরূপ চিন্তা-ডাবনার আশা. করা বুথা। তাই) 
এখন আমি (নিজেই) তাদেরকে আমার ( কুদরতের )  নিদর্শনাবঙ্লী প্রদর্শন করব 
৮৩ 
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৬৫৮ তফসীরে মা'আরেফ্ুল কোরআন | সপ্তম খণ্ড 


(যা রয়েছে) পৃথিবীর দিগন্তে (যেমন, ভবিষ্যদ্বাণী অনুষায়ী সারা বিশ্বে ইসলামের 
পতাকা উড্ডীন হবে) এবং (যা রয়েছে) তাদের নিজেদের মধ্যে (যেমন, বদরে 
তারা নিহত হবে এবং তাদের বাসস্থান মক্কা বিজিত হবে।) ফলে ( এসব ভবিষ্য- 
দ্বাণী বাস্তবে পারিণত হওয়ার কারণে) তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ কোরআন 
সত্য। (এর তবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হচ্ছে । এই অপারগ অবস্থার জ্ঞান যদিও 
গ্রহণীয় নয়। কিন্ত এতে প্রমাণ আরও জোরদার হবে। তবে বর্তমানে তাদের অস্থী- 
কারের দরুন আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, তারা যদি আপনার সত্যতার 
সাক্ষ্য না দেয়, তবে) আপনার পালনকর্তার কথা € আপনার: সত্যতার সাক্ষ্য ও 
সান্ত্বনার জন্য) যথেষ্ট নয়কি? তিনি প্রত্যেক (বাস্তব) বিষয়ের সাক্ষ্যদাতা। (তিনি 
আপনার রিসালতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। অতপর কাফিরদের অস্বীকৃতির প্রকৃত কারণ 
ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে সান্ত্রনাও অধিক হতে পারে।) জেনে রাখ, তারা তাদের 
পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। ( ফলে তাদের অন্তরে 
এমন ভয়ও নেই যার কারণে সত্যান্বেষণ করবে; কিন্তু) জেনে রাখ, তিনি সবকিছুকে 
(জান দ্বারা) পরিবেষ্টন করে রেখেছেন (সুতরাং তাদের সন্দেহ সম্পর্কেও তিনি 
জানেন এবং এর শাস্তি দেবেন।) 


আনুষজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শা “dade 


৩83০ £ এ ১১ ১১-_ অর্থাৎ কাফির লোকদের অভ্যাস এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 


তাকে কোন নিয়ামত, ধনসম্পদ, ইজ্জত ও নিরাপত্তা দিলে সে তাতে মগ্ম ও বিভোর 
হয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছ থেকে আরও দূরে চলে যায় এবং তার অহংকার ও 
উদাসীনতা আরও বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে সে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহ্র 
কাছে সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে । সুদীর্ঘ দোয়াকে এ স্থলে ০8.) অর্থাৎ প্রশস্ত 
দোয়া বলা হয়েছে। এতে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, যে বসন্ত প্রশস্ত ও 
বড়, তা যে দৈর্ঘ্যেও বড় হবে, তা আপনা আপনিই বোঝা যায়। এ কারণেই 


জান্নাতের বিস্তৃতি বর্ণনা করার ক্ষেন্রেও আল্লাহ্‌ তা'আলা ডা el ০০ 


DATA 
৮)১!5 বলেছেন। অর্থাৎ জান্নাত এত বিস্তৃত যে, তার প্রস্থের মধ্যে. সমস্ত আকাশ 
ও পৃথিবীর সংকুলান হয়ে যায়। 
সহীহ্‌ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দোয়ার মধ্যে কাকুতি-মিনতি, কামাকাটি ও 
বার-বার বলা উত্তম--1--(বুখারী, মুসলিম ) সেমতে দীর্ঘ দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। 
কিন্তু এ স্থলে কাফিরদের নিন্দা দীর্ঘ দোয়ার কারণে করা হয়নি, বরং তার এ সামগ্রিক 
অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিয়ামত পেলেই সে অহংকারে মেতে 
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সূরা হা-মীম সিজদাহ ৬৫৯ 


উঠে এবং বিপদের সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোয়া 
নয়। বরং হা-হুতাশ করা ও মানুষের কাছে তা গেয়ে ফেরা। 
A Bar A 


[২ 2368 এ ৩ এর ১১০ অৰ্থাৎ আমি আমার কুপরত ও 


তওহীদের নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখাই বিশ্বজপতেও এবং তাদের নিজেদের সম্ভার 
মধ্যেও। 5! শব্দটি $১1--এর বহুবচন, অর্থ দিগত্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্ব- 
জগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর 
প্রতি দুষ্টিপাত করলে তা আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জান ও কুদরত এবং তাঁর 
একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরও নিকটবতী বস্তু সয়ং মানুষের প্রাণ ও দেহ। 
তার এক-একটি‘ অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত সূক্্ম ও নাজুক যন্তরপাতির মধ্যে তার 
আরাম ও সুখের বিষ্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যস্ত্রপাতিকে এমন মজবুত 
করা হয়েছে যে, সম্তর-আশি বছর পর্যন্তও ক্ষয়গ্রাপ্ত হয় না। মানুষের, গ্রন্থিসমূহে যে 
স্প্রিং লাগানো হয়েছে, তা মানুষের তৈরি হলে ইস্পাত নিমিত স্প্রিংও ক্ষয়প্রাগ্ত 
হয়ে খতম হয়ে মেত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখাও সারা 
জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জান-বুদ্ধিসম্পল্ন ব্যক্তিও চিন্তা- 
ভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন 
ম্রস্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, যার জান ও কুদরত অসীম এবং যার কোন সমকক্ষ 


হতে পারে না। (১8) ৩৯০] 40 ৮5) ys 
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১৪১১১ ৪১১৯ 
গৃরা শুরা 
মঙ্কায় অবতীর্ণ, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু 
০৯৩০১১991৮2 
BI ঠ EC Yo ভিত As 
রে end Fob Ya 25 
05585912512 215 RPS TEE 
651 55540555251 TCT 93235215528 
EB এ) Es ৫4১5৩০%28 
63221255955 05৬৮ ০৪6 2 
(42095855201 38552608552 
০১5) ৮5০৮ B FESS O24 CT Eo FSI 
HCL 9১5০৮১32০০6 ৪8 25545 
OHI EL 1585 3 3g 27582015820 
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পুরা পরা ৬৬১ 
পরম করলার ও জী দাতা আল্লাহ্র নামে শুর... 


৫) ৮7 00) anal পির 
in Soe Ee সি) MO 
(8) নতোমগুলে হা কিছু জাছে এবং তূমশুলে যা কিছু জাছে, সমন্তই কয়। তিনি 
সঙ্ু্ত, মহাম। (৫) জাকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় জার তখন ফেরে-- 
শতাঈগ তাঁদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিশ্তা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের 
জন্য ক্ষতা প্রার্থনা করে। গুনে রাখ, জাল্লাহ্‌ই ক্ষমাশীল, পর করুলাঘক্স। (৬) 
হারা জাল্লাহ্‌ বাডীত জগরফে অভিভাবক হিসেবে প্রহণ করে, জাঙ্লাহ্‌ তাদের প্রতি লক্ষ্য 
রাখেন। জাপনার উপর নয় তাদের দায়-দাযিত্ব।- (৭) এমনিভাবে জামি জাপনার 
প্রতি জারবী ভাষায় কোরজান নাধিল করেছি, হাতে জাপনি মন্তা ও তার জাশে-পাশের 
লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, ঘাতে ফোন সন্দেহ 
নেই। একদল জান্নাতে এবং একদল জাহাল্লামে প্রবেশ করবে।' (৮) জাল্সাহ্‌ ইচ্ছা 
করলে সমস্ত লোককে এক দলে পল্সিপত করতে গারেন। কিন্তু তিমি হাকে ইচ্ছা 
স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। জার জালিমদের কোন জভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।' 
(৯) তারা কি জাঞ্সাহ্‌ ব্যতীত জগরকে জতিভাবক স্থির করেছে? পরন্ত জালাহইবতী 
একমার অভিভাবক। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিমি সববিহধ়ে ক্ষর্মতাবাম। 





তফসীয়ের সার-সংক্ষেগ 
হা-মীম, আইন-সীন, ক্কা-ফ-_(এর অর্ধ আল্লাহ্‌ তাপ্জালাই জানেন। ধর্মের 
মূলনীতি নিরূপণ ও অন্যান্য মহা-উপকারের .জন্য যেমন আপনার প্রতি এ সূরা নাযিল 
হল্ছে,) এম্মনিভাবে পরাক্রমশালী প্রজাময় আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার প্রতি ও আপনার 
পূর্ববতীদের, প্রতি (অন্যান্য সূরা ও কিতাবের) ওহী প্রেরণ করেন। ( তর শান 
এই যে,) নভোমণুলে যা কিছু আছে এবং তৃ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সমত্তই তাঁর, 
তিনিই সমুন্নত, মহান। (মর্তবাসীরা যদি তাঁর মাহাত্ম্য না বুঝে ও না মানে, 
তবে আকাশে তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানী এত বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা রয়েছে যে, 
তাদের বোঝার কারণে) আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, (যেমন 
হাদীসে আছেঃ 8৯31 ১৮ 0৮০০ ৮ ০1 ৬) ৩৯১ ০৬1 1 
4011১8 ৬টি ০25 ০945 1 পিতা অর্থাৎ আকাশে এমন আওয়াষ 
হতে জাগলো, যেমন: কোন বন্ধুর উপর বেশি বোঝা চেপে যাওয়ার কারণে হয়। 
আর এরূপ আওয়াষ হওয়াই সঙ্গত । কেননা, সমগ্র আকাশে চার আঙ্গুল পরিমাণ 
জ।য়গাও এমন নেই, যেখানে কোন ফেরেশতা মস্তক ঠুকে সিজদারত. না: আছে) 
ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিভ্রতা বর্ণনা করে এবং মর্তবাসীদের 
€ মধ্যে যারা তাঁর মাহাত্ত্য বুঝে না এবং ফুফর ও শিরকে লিপ্ত আছে, ফলে আযাবের 
[মাগা হয়ে গেছে, সেই ফেরেশতাগণ তাদের ) জন্য ( বিশেষ সময় পর্যন্ত ) ক্ষমা 
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৬৬২ 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


প্রার্থনা করে। (অর্থাৎ এ দোয়া করে যে, দুনিয়াতে তাদের উপর যেন কঠোর আযাব 
নাধিল না হয়, যার ফলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়ার সামান্য শাস্তি ও 
পরকালের প্রকৃত আযাব এই ক্ষমার প্রার্থনার বাইরে । আাজাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদের 
এই দোয়া কবুল করে কাফিরদেরকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে বাঁচিয়ে.রাখেন।) 
জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ তা"আলাই ক্ষমাশীল, পরম করাপাময়। যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে 
অপরকে অভিভাবক প্রহপ করেছে, আল্লাহ্‌ তাণ্আলা তাদের (মন্দ কর্মের) প্রতি দৃষ্টি 
রাখেন (উপযুক্ত সময়ে এর শান্তি দেবেন)। আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন ( যে 
যখন ইচ্ছা, তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন। তাদের উপর তাত্ক্ষণিক আযাব না 
আসার কারণে আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত নয় ॥.কেননা,.আপনার প্রচার কাজ আপনি 
করেছেন। এর বেশী কোন কিছুর চিন্তা করবে না। সেমতে) আমি এমনিভাবে 
( যেমন আগনি দেখছেন) আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাধিল্ল করেছি, 
যাতে আপনি ( সর্বপ্রথম) মন্ধা ও তার আশেপাশের লোকদেরকে সতর্ক করেন এবং 
সতর্ক করেন সমবেত হওয়ার দিন ( অর্থাৎ কিয়ামত) সম্পর্কে ( যাতে পূর্ববর্তী ও 
পরবতী সব মানুষ এক ময়দানে একছ্রিত হবে )-এতে মোটেই সন্দেহ নেই। ( সেদিন 
ফয়সালা হবে যে,) একদল জামাতে এবং একদল জাহারামে প্রবিষ্ট হবে। ( সুতরাং 
আপনার কাজ কেবল সেদিন সম্পকে সতক করা। তাদের ঈমান আনা না আনা 
আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্তরশীল।) আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে এক 
সদায়ে পিণত হরে দাহন জেরা রিকরেই রাহি হে পারত। যেমন আল্লাহ্‌ 


AN BI earl পাজি ure 


বলেন ঃ ৩০৯০০ SUN ils অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করজে প্রত্যেককে 


হেদায়েত দিতে পারতায।) কিন্ত (অনেক রহসোর কারলে তিনি ভা চাননিঃ বরং) 
তিনি যাকে ইচ্ছা (ঈমান দিয়ে) স্বীয় রহমতে দাখিল করেন ( এবং যাকে ইচ্ছা, 
কুফর ও শিরকের মধ্যে ছেড়ে দেন ! ফলে সে রহমতে দাখিল হয় না।) আর 
জালিমদের (অর্থাৎ যারা কুফর ও শিরকে লিপ্ত কিয়ামতের দিন): কোন অভিভাবক 
নেই ও সাহায্যকারী নেই। (অতপর শিরক বাতিল করা হয়েছে,) তারা কি আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে। পরশ্ত ( যদি অভিভাবক করতে হয়, তবে) 
আল্লাহ্‌ তা'আলাই তো অভিভাবক (হওয়ার যোগ্য) । তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন 
এবং তিনিই সবকিছুর উপর সর্ধশক্তিন্মান (অতএব অভিভাবক করার যোগ্য তিনিই। 
তাঁর ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য বিষয়ের উপর নামেমান কিছু ক্ষমতা অন্যদের 
রয়েছে, কিন্ত মৃতদেরকে জীবিত করার ক্ষমতায় অন্য কেউ নামেম্গান্ও শরীক নয় )। 


জানুহঙ্গিক ভাতব্য বিষয় 


শা ঞেতেত rr 


৬ )৮৪১4_ এতে হাদীসের বরাত দিয়ে উপরে বধিত হয়েছে যে, ফেরেশতাদের 
বোঝার চাপে আকাশে এমন আওয়াষ সৃষ্টি হয়, যেমন কোন বন্ধর উপর ভারী বোঝা 


www.pathagar.com 


সরা শুরা ৬৬৩ 


পতিত হলে সৃষ্টি হর়। এতে বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের ওজন আছে এবং তা ভারী, 
এটা-অবান্তরও নয়। কেননা, এটা স্বীকৃত যে, ফেরেশতাগণও দেহবিলিস্ট যদিও তা. খুব 
সুক্গম।- সুক্ম দেহ$ বহুসংখ্যক একক্রিত হলে ভারা হওয়া অসম্ভব নয়। ---(বয়ানুল 
কোরআন )। 

5৬ ১৩১55 


৬১ 30 sp এর অর্থ সকল জনপদ ও শহরের মূল ও 


ভিতি । এখানে মন্ধা মোকাররমা বোঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু -এই যে, 
এ শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র কাছে অধিক 
সম্মানিত ও শ্ৰেষ্ঠ । মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হামরা যুহরী বলেন, 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন মঙ্কা থেকে হিজরত করছিলেন এবং হাধুরা নামক স্থানে ছিলেন 
তখন আমি শুনেছি তিনি মন্ধকাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ 


ie ৩৯০৯ এত 595 গা টা 5১) ৪৯5 BOD HES SH 
- ৬০ 0৯ ৩১- তুমি আমার কাছে আল্লাহ্‌র সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র 


পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয় । যদি আমাকে তোমার থেকে বহিষ্কার করা না হত, তবে 
আমি কখনও স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করতাম না। 


পাশা কি পি 8 পাতা 


0৪) ৪১ ০ অর্থাৎ মঞ্তা মোকাররমার আশপাশ। এর অর্থ আশেপাশের 
আরব দেশসমূহও হতে পারে এবং পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র বিশ্বও হতে পারে। 
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০৮৪৪ % কু $) 
(১০) তোমরা যে বিষয়েই মততেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে মোপর্দ। 
ইনিই জল্াহ্‌--জামার গালনকর্তা। জামি ভারই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই 
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৬৬৪ তক্ষসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সম্তম খণ্ড 


জভিমুঙী হই। (১১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভ্মগুলের শ্রজ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য 
থেকে তোমাদের জন্য যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুচ্গদ জন্তদের মধ্য খেকে জোড়া 
সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তার অনুরূপ 
নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। (১২) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর কাছে। তিনি 
ঘার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী। 





তঞ্সীরের সার-সংক্ষেপ 

( যারা তওহীদে আপনার সাথে মতভেদ করে, আগনি তাদেরকে বলুন,) যেসব 
বিষয়ে তোমরা ( সত্যপন্থীদের সাথে) মততেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কাছে সোপর্দ রয়েছে । ( তা এই যে, তিনি দুনিয়াতে প্রমাণাদি ও মু'জিষার মাধ্যমে 
তওহীদের সত্যতা প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং পরকালে মু’মিনদেরকে জান্নাত দেবেন ও 
কাফিরদেরকে জাহামামে নিক্ষেপ করবেন ।) ইনিই আল্লাহ্‌ ( যাঁর এই শান.) আমার 
পালনকর্তা। € তোমাদের বিরোধিতার কারণে যে কষ্ট ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে, সে 
সম্পর্কে) আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং (সব কাজে.) তীরই প্রতি প্রত্যাগমন 
করি। (এতে তওহীদের বিষয়বন্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর সাব্যস্ত হয়ে গেছে। অতপর আরও 
গুণাবলী বর্ণনা করে একে অধিকতর জোরদার করা হয়েছে ।) তিনি আকাশ ও পৃথিবীর 
অঙ্টা (এবং তোমাদেরও শ্রষ্টা। দেমতে). তিনি ত্োোমাদের জন্য তোমাদের সমত্রেণীর 
যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং (এমনিভাবে ) চতুষ্পদ জন্তদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। 
এভাবে (অর্থাৎ জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে) তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। (তীর 
সত্তা ও গুণ এমন পরিপূর্ণ যে,) কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বস্রোতা, সবন্রজ্টা। 
(অনাদের শোনা ও দেখা খুবই সীমিত।) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁয়ই ইখতিয়ারে। 
(অর্থাৎ এসবে কর্ম পরিচালনার অধিকার একমাত্র তারই। আর তাঁর এক কর্ম 
পরিচালনা এই যে,) তিনি যার. জন্য ইচ্ছা, অধিক রিষিক দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) 
জীবিকা পরিমিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি. সর্ববিষয়ে পূর্ণ জানী (প্রত্যেককে 
উপযোগিতা অনুযায়ী দেন )। 


জানুষল্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শা IAI ৯৪ নি শলঞ তা 


ঠা নি জে ৫ জি ও অহ থে ব্যাপারে ও যে 


কাজে তোমাদের পারস্পরিক মতভেদ” হয়, তার ফয়সালা আল্লাহ্র কাছেই সমপিত 
রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্র ফয়সাজাই আসল ফয়সালা । অন্য আয়াতে বলা হয়েছে 
4811) অনান্য অধিকাংশ আয়াতে রসুলের এবং কোন কোন আয়াতে 


শাসকবর্গের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেসব আয়াত এর পরিপন্থী নক্। 
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সূরা শ্রা ৬৬৫ 


কেননা, 'ক্লসূল ও শাসকবর্গের ফালা একদিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলারই ফয়সালা 
হয়ে থাঁকে। তাঁরা ওহীর মাধ্যমে অথবা কিতাব-ও সুন্নাহ্‌ অনুযায়ী ফয়সালা করলে. তা :* 
আল্লাহর ফয়সালা হওয়া সুস্পজ্ট। আর যদি তাঁক্সা ইজতিহাদ দ্বারা ফয়সালা. করেন, 
তৰে ইজ'উহাদের ভিত্তি কোরআন ও সুন্নাহ্‌ হয়ে প্রাকে। তহি এ ফয়সাজাও প্রকারান্তরে 
আল্লাহ তা'আলারই ফয়সালা । মুজতাহিদগপের় ইজতিহাদও এ দিক দিয়ে আাঞ্াহ্‌র : 
বিধামাবলীর অস্তভূ ক্র । এ কারণেই আলিমগণ্‌ বলেন, কোরআন ও. স্মাহ্‌ বোঝার . 
যোগ্যতা রাখে না, এমন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে মুফতীর ফতোয়াই শরীয়তের বিধান। 
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ৃ বির জলাকরা নার MG Os 
' জাদেশ দিয়েছিলেন নৃহকে, ঘা জামি প্রত্যাদেশ করেছি জাগনার প্রতি এবং যার জাদেশ 


দিয়েছিলাম ইবরাহীম, সূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর 
"৮৪০ 
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৬৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এবং তাতে অনৈক্য সুষ্টি করো না। আগনি মুশরিকদেরতে খে বিষয়ের প্রতি আমন্ণ 
জানান, তা তাদের কাছে দঃসাধ্য বলে মনে হল্ন। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন 
এবং যে তার অভিমুখী হয়, তাঁকে গথ প্রদর্শন করেন। (১৪) তাদের কাছে জ্ঞান 
জাগার পরনই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করেছে । যদি জাপনায় 
পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে - 
তাদের ফয়সালা হয়ে ঘেত। তাদের পর যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তারা জন্বম্তিকয়া 
সন্দেহে পতিত রল্পেছে। (১৫) সতর।ং জাপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুত্ম 
- জনুষায়ী- অবিচল থাকুন; আপনি তাদের খেয়ানরখুশীর অনুসরপ করবেন না। বলুন, 
আল্লাহ যে ফিতাব নাযিল করেছেন, জামি তাতে বিশ্রাস স্থাপন করেছি। জামি তোমাদের 
মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্‌ জামানের পালনকর্তা ও তোমাদের 
গালনকর্তী। আমাদের জন্য জামাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কম । 
জামাদের মঞ্চে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই । জাল্লাহ্‌ আমাদেরকে সমবেত করবেন 
টিটি নূরে জান হার! 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ Ee 


আল্লাহ্‌ তা'আলা দীনের ক্ষেতে তোমাদের জন্য সে পথই নির্ধারিত করেছেন, 
. যার আদেশ তিনি নূহ (আ)-কে দিয়েছিলেন এবং : যা আম আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ 
করেছি যার আর আদেশ ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা আ)-কে দিয়েছিলাম এই মর্মে যে, 
তোম্বরা এ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত 'রাখ এবং এতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। ( এখানে 
ধর্ম বলে সকল শরীয়তের অভিন্ন মূলনীতি বোঝানো হয়েছে। যেমন, তওহীদ, 
রিসালত, পুনরুত্থান ইত্যাদি। প্রতিজ্ঠিত রাখার অর্থ পরিবর্তন ও বর্জন না করা। 
বিভেদ সৃষ্টির অর্থ কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ও কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন না 
করা 'শ্রথবা কোন একজনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও অন্যদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না 
করা। সার কথা এই যে, তওহীদ ইত্যাদি বিষয় সনাতন ধর্ম এবং শুরু থেকে 
এ পর্যন্ত সকল শরীয়তে সর্বসম্মত। এ প্রসঙ্গেই রিসালতও সমধিত হয়ে গেছে। 
সুতরাং এটা কবুল করতে কারও ইতস্তত করা উচিত ছিল না, কিন্তু তবুও) মুশ- 
রিকদদের কাছে সে বিয়য় ( অর্থাৎ তওহীদ) দুঃসাধ্য মনে হয়,. যার প্রতি আপনি 
তাদেরকে দাওয়াত দেন। ( আর এটাও বাস্তব সত্য যে,) আল্লাহ্‌ নিজের দিকে 
যাকে ইচ্ছা আকৃষ্ট করেন ( অর্থাৎ সতাধর্ম কবুল করার তওফীক দেন) এবং যে 
আল্লাহ্র অভিমুখী হয় তাকে পথ প্রদর্শন করেন । মোটকথা, মুশরিকদের পরিচয় 
হচ্ছে অস্বীকার করা এবং মুমিনদের গুণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র মনোনয়ন লাভ করা ও.সুপথ 
পাওয়া। ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও বিভেদ সৃষ্টি না করার আদেশের উপর পূর্ববতী 
উদ্মমতদের অনেকেই কায়েম থাকেনি এবং বিতক্ত 'হয়ে যায়। এর কারণ সন্দেহ ও 
সংশয় ছিল না, বরং) তাদের কাছে (অর্থাৎ তাদের শ্রবপে সঠিক ) জান আসার পরই 
কেবল তারা পারস্পরিক বিডেদের কারণে মতভেদ করেছে ( প্রথমে ধন-সম্পদ, প্রভাব- 
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প্রতিপতি ও নেতৃত্ব-কামনার কারণে তাদের ঘ্বার্থ বিভিন্নরাপ হয়েছে, অতপর. বিভিন্ন 
দল সৃষ্টি হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে. ধর্মকেও পারস্পরিক ছিদ্রাম্থেষণ ও দোষারে।গের 
হাতিয়ার রুরা হয় এবং আস্তে আসন্তে ধর্মেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। সত্যকে বোঝার ' 
পর বিভক্ত হওয়ার এই গুরুতর অপরাধের কারণে তারা এমন কঠোর আযাবের 
যোগা হয়ে গিয়েছিল যে.) যদি আগ্নার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক নিঙ্গিষ্ট সময় : 
পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত ( যে, তাদের প্রতিশ্চত আযাব পরকালে 
হবে), তবে ( দুনিয়াতেই ) তাদের ( মততেদের ) ফয়সালা হয়ে যেত। ( অর্থাৎ 
আযাব দ্বারা তাদেরকে নিশ্চিহ* করে দেয়া হত। পূর্ববর্তী উম্মতঙগের মধ্যে মারা 
মু'মিন ছিল না, তাদের উপর আযাব এসেছে। মুমিনদের মধ্যে মারা বিভেদ: সৃষ্টি 
করেছে, ঈমানের বরকতে তাদের উপর আযাব আসেনি। এর কারণ নিদিষ্ট সময় 
পর্যন্ত অবকাশ দানের পূর্ব সিদ্ধান্ত ।) তাদের ( অর্থাৎ পূর্ববর্তী উন্মতদের ) পরে 
যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, [অর্থাৎ আরবের মুশরিক সম্পূদায়কে রসূলুল্লাহ 
(সা.)-র মাধ্যমে কোরআন দেয়া হয়েছে।] তারা এ ব্যাপারে অস্বস্তিকর সন্দেহে, 
পতিত রয়েছে। সুতরাং আপনি কারও অস্বীক্ুতির দরুন মনঃচ্ষূঙ্গ হবেন না, বরং” 
গজ হুট ডোর তলক রাতরাড় "গল তারই দিকে দাওয়াত 
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দিন এবং ( £ ১ 5 5 ) আদেশ অনুযায়ী (তাতেই) অবিচল থাকুন। আপনি 


তাদের (দুষ্ট) খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। (অর্থাৎ তাদের বিরোধিতার 
উদ্দেশ্য এই যে, আপনি দাওয়াত পরিত্যাগ করুন। কাজেই আপনি দাওয়াত পরি- 
ত্যাগ করবেন না।). আপনি বলুন, ( যে বিষয়ের দিকে আমি তোমাদেরকে আহবান, 
করি, আমি নিজেও তা পালন করি। সেমতে) আল্লাহ্‌ যত কিতাব নাযিল করেছেন, 
(.কোরআনও তার মধ্যে একটি) আমি সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখি। আমি ( আমার 
ও) তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদষ্ট হয়েছি। ( অর্থাৎ যে বিষয়গুলো 
তোমাদের উপর ওয়াজিব বলি, নিজের জন্যও তা ওয়াজিব বলেই মনে করি। এতেও 
যদি তোমরা নমনীয় না হও, তবে শেষ কথা এই যে,) আল্লাহ্‌ আমাদেরও মালিক. 
তোমাদেরও মালিক € এবং সবার শাসক)। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং 
তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের কোন বিবাদ নেই। আল্লার 
(যিনি সবার মালিক, কিয়ামতে ) আমাদের সবাইকে সমবেত করবেন। (নিঃসন্দেহে ) 
তারই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (তিনি আমল অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। 
এখন তোমাদের সাথে বিতর্ক অর্থহীন ৷ 'তবে আমি যথারীতি প্রচারকার্থ চালিয়ে ঘাব। ) 


টির 
চি তা জরা তাত 


২৯ ৭০০5০5১9০5৫ £১৯- পূর্ববতী আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার প্রদত্ত বাহ্যিক ও দৈহিক নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছিল। এখান থেকে আধ্যাত্মিক 
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নেয়ােতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে, তা এই যে, আল্লাহ্‌ -তা'আলা তোমাদেরকে এক 
মজবুত: ও স্দৃঢ় ধর্ম দান করেছেন, যা সমস্ত পয়গন্ধরেরই অভিম্র ও সর্বসম্মত ধর্ম। - 
আল্লাতে পাঁচজন পয়গদ্রের উল্লেখ্র রয়েছে। সর্বপ্রথম নূহ আ) ও সর্বশেষ আমাদের 
রসূল (সা) এবং মাঝখানে পয়গন্থরঙ্গণের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর. নাম 
উল্লেখ রয়েনছ। কুফর ও শিরক স্যত্বও:আরবের আোরেরা হযরত ইবয্লাহথীম (আট)-এর 
নবুয়ত স্বীকার করত। ফোরআনম অবতরণের ‘সময় হুঘরত মূসা ও ঈসা আ)-র 
ভজ্ঞ'-ইহুদী ও খুষ্টান সম্প্দায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 
পরে. জ দু'জন পন্রগস্ষরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সরা আযহাবেও পয়গন্থরগণের 
অঙ্গীকার প্রহল প্রসঙ্গে এ পাঁতজন লয়গম্বরেরই নাম উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ 
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পি এই যে, সুরা আহযাবে শেষ নবী সো)র 


নাম প্রথমে এবং নূহ আ)-র নাম শেষে রয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
খাতামুল আছিয়া সো.) যদিও আবির্ভাবের দিক দিয়ে সবার শেষে এসেছেন কিন্ত 
নবুয়ত বন্টনে সবার অধ্রে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি সৃষ্টি ক্ষেত্রে সকল 
পয়পছরের. অপ্রবতী এবং জাবির্ভারে শেষে।-__ (ইবনে: আজা, দারেমী ) 

এখন প্রশ্ন হয় যে, হযরত আদম (আট সর্বপ্রথম পয়গম্বর ৷ তার নামের উল্লেখের 
দ্বারা পয়গদ্বরগপের আলোচনা শুরু করা হল না কেন? জওয়াব এই খে, দুনিয়াতে 
আগমনকারী সর্ব প্রথম পয়গদ্বর ছিলেন আদম (আ.)। মৌলিক বিশ্বাস ও ধর্মের 
প্রধান প্রধান বিষয়াদিতে তিনিও অভিন্ন ছিলেন, কিন্ত তীর আমলে মানুষের মধ্যে 
কুষর ও শিরক ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে দ্বন্দ হযরত নূহ আ.)-র আমল 
থেকে শুরু হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার দিক 
দিয়ে নূহ. (আ.)ই প্রথম পয়গন্বর। . তাই তাঁর মাধ্যমেই পয়গন্ঘরগণের. আলোচনা শুরু 
করা হয়েছে। 
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88 54D ED এও 1 আটা পূর্ববর্তী বাকোরই ব্যাখ্যা । 
পা নন ডিজি ডি নি 
রাখ, তাতে বিভেদ ও অনৈক্য বৈধ নয়, বরং ধ্বংসের কারণ। 

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরঘ এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম $ এ আগ্লাতে ধর্ম 
প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞা বপিত হয়েছে । ধর্ম বলে সকল 
গয়গন্থরের অভিন্ন ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক বিশ্বাস-_যেমন তওহীদ, 
যিসালত, পরকালে বিশ্বাস এবং মৌলিক ইবাদত-_যেমন নামায, রোষা, হজ্জ ও 
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"সূরা শুরা ৬৬৯ 


াকাতের বিধান মেনে চলা। এ. ছাড়া চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা, 
অপরকে বিনা কারণে নিপীড়ন করা, প্রতিক্তা ভঙ্গ করার মত জনাচারসমূহের ::নিষি- 
দ্ধতা। এগুলো সমস্ত এঁশী ধর্মেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধান- 
সমূহে. all oly শরীয়তে আংশিক বিভিম্নতাও রয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে 


A জি ঠ্ণ 4 AJA Arce ভি 


বলা হয়েছেঃ 85 yi (৮০০ ৬৫০৯ 00 -_জতঞব পরসম্ধযগণের অভির 
বিধানাবলীতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম এবং ধ্বংসের কারণ। 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ রো) বলেন, একদিন রসূলুষ্জাহ্‌ সো) আমাদের 
সামনে একটি সরল রেখা টানলেন! অতপর এর ডানে ও বাঁয়ে আরও কয়েকটি 
রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিদ্ধূত পথ। এর প্রত্যেক- 


টিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার 
উপদেশ দেয়। অতপর তিনি মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন £ 
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৪১০৩ ৩১৪৭০০ ৮ 05 152 এ | 3__এটা আমার সরল পথ) তোমরা এরই 
অনুসরণ কর ।-/( মামহারী ) ডি 

এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে গয়গন্বরগণের অভিন্ন ধর্মের পথই বোঝানো হয়েছে। 
এতে শাথা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এ 
সম্পর্কে হাদীসের কঠোর নিষেধাজ্ঞা বলিত হয়েছে। রস্জুল্লাহ্‌ সো) বলেনঃ 

১৪৬০ ৩০1 ৯০ ই ৪৪১ ০৬১ SHS 105 ৬০ ০৪৭1 93 ৩৩ অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অর্থহাত পরিমাণও দূরে সরে গড়ে, সে ইসলামের 
বন্ধনই তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। তিনি আরও বলেন ঃ ৪৭৪৪1 /০ এ - 
অর্থাৎ . জামাতের উপর আল্লাহ্‌র রহমতের হাত রয়েছে। হযরত মুস্নাযষ ইবনে 
জাবাল (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সো) বলেন, শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্ব- 
ছুরাপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অতপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক 
ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, সেটির উপরই পতিত হয়। 85৮ দলের 
সঙ্গে থাকা--পৃথক না থাকা ।---(মাষহারী ) 

সারকথ্থা এই যে, এ আয়াতে সকল পয়গছর..কর্তুক অনুসৃত অভিম ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মততেদকে 9 7৯ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে। হাদীসে এ মতভেদকেই ঈমানের জন্য বিপজ্জনক ও ধ্বংসের কারণ 
বলা হয়েছে। 


হূজভাির ই্াগলগের শামাগতত আতকে এ লিন ন: শাথাগত  মাস'আ- 
“লার ব্যাপারে য়ে ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে কোন. স্পষ্ট. বিধান নেই, অধ্ধবা কোন 
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৬৭০ তফসীরে মা'আরেসুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


বাহ্যিক বৈপরীত্য আছে, সেখানে মুজতাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বান্সা 
বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে মতাদর্শের বিভিম্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মত- 
ডেদও হয়েছে। আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সাথে এই মতভেদের কোন সম্পর্ক নেই। 
এ ধরনের মতভেদ রসুলুল্লাহ সো)-র আমল থেকে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হয়ে 
আসছে এবং এটা যে উম্মতের জন্য রহমতম্বরূপ, এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ একমত । 


rege 


ধা (৯92 35 0 58 3501০ )49-_অৰ্াৎ তওহীদ সত্য জানত 


হওয়া সত্ত্বেও তওহীদের দাওয়াত মুশরিকদের কাছে কঠিন ঠেকে । এর কারণ থেয়াল- 
খুশী ও শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ এবং সরল পথ বর্জন । এরপর বল৷ হয়েছে ঃ 
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প্রাগ্তির দু'’টিই উপায় । এক-_আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং কাউকে সরল পথের জন্য মনো- 
নীত করে তার স্বভাব ও মজ্ছাকে তার উপযোগী করে দিলে । যেমন, পয়গম্বর ও 
ওলীগণকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কোরআন বলেঃ 


90425825৬০৫ 2 
১ম ৬50১ 8০৩৪ ১১৮০০ 5 1) অৰ্থাৎ আমি তাদেরকে বিশেষ 
কাজের জন্য খার্টিভাবে তৈরি করে নিয়েছি । বিশেষ বিশেষ পয়গম্বর সম্পর্কে কোর- 


ঠ তা 
আনে ০:০০ (অর্থাৎ মনোনীত ) শব্দ ব্যবহাত হয়েছে । আলোচ্য আয়াতের অর্থও 
তাই। এ ধরনের হিদায়ত খুবই সীমিত। সরলপথ প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে 
যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় এবং তাঁর দীন মেনে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ্‌ 


Sadar AM A সত 


তাকে সত্য ধর্মের হিদায়ত দান করেন। ভি তো 8) ১৪৪ -বাকোর অর্থ 


তাই। এ উপান্নের পরিধি ব্যাপক ও বিজ্তুত। অতএব মুশরিকদের কাছে তওহীদের 
দাওয়াত কঠিন ঠেকার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোঝার এবং তা মেনে চলার 
ইচ্ছাও করে না। 


JAA II পাপা ঞ9ডপপাত তি 


১০৯০ ৪ ৩ ০৯ ৩৮ ঠ 1 [53 335 ৩5. হযরত ইবনে আব্বাস রো) 


বলেন, এখানে কুরাইশ কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সত্যধর্ম ও সরল 
পথের প্রতি তাদের বিমুখতা এমনিতেও নিরবু দ্ধিতা প্রসূত ছিল, তদুপরি আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা এরাপ করেছে। জান এসে যাওয়ার অর্থ হযরত 
ইবনে আব্বাসের মতে যাবতীয় জ্ঞান-গরিমার উৎস রসূলে করীম (সা)-এর আগমন। 
কেউ কেউ এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উষ্মতরা নিজেদের পয়গন্ধরগণের ধর্ম 
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সূরা শুরা ৬৭১ 


থেকে আলাদা ও বিচ্ছিম রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পয়পছ্ছরগণের মাধ্যমে সরল- 
পথের সঠিক জ্ঞান এসে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী উন্মতদের কথা বলা হোক অথবা কুরাইশ 
কাফিরদের কথা বলা হোক-_-উভয় অকস্থায় তারা নিজেরা তো পথন্রজ্টতায় লিপ্ত 
ছিলই, রসুলগণকেও তাদের পথে চালানোর প্রয়াসী ছিল। তাই অতপর রসূলুল্লাহ সো)-কে 
সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ 
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হাফেষ ইবনে কাসীর বলেন, দশটি বাক্য সম্বলিত এই আয়াতের প্রত্যেকটি বাকো 
বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে ।. সমগ্র কোরআনে আয্মাতুল-কুরসীই এর একাল 
নযীর। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম বিধান হচ্ছে 


5৪ ০৩ 1+ 


€১ ৬ ৮৪ ১45-_অথাৎ যদিও মুশরিকদের কাছে আপনার তওহীদী দাওয়াত 


কঠিন মনে হয়, তথাপি আপনি এ দাওয়াত. ত্যাগ করবেন না এবং উপযু’পরি দাও- 


A 3 AMT 


যাতের কাজ অব্যাহত রাখুন । দ্বিতীয় বিধান_-১/% 15 (তাও অর্থাৎ 


আপনি এ ধর্মে নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ 
মাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম, চরিন্ত, অভ্যাস ও সামাজিকতায় যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য 
কায্েম রাখুন। কোন দিকেই যেন কোনরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। বলা বাহুল্য, এরাপ 
দুঢ়তা সহজসাধ্য নয়। একারণেই কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ (ফা)-র কাছে তাদের 
চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে ভ্রিজেস- করলে তিনি বললেন £ ১১৯ ৮5১4৮ 
অর্থাৎ সূরা হুদ আমাকে রদ্ধ করে দিয়েছে। সূরা হৃদেও এই আদেশ এভায়ায়ই ব্যক্ত 
হয়েছে । চতুর্থ খণ্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । তৃতীয় বিধান 


৪3 কাত পা & জিত তাত 


5 প 1 24553, _ অর্থাৎ প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিরোধিতার 


SATU and 


পরওয়া করবেন দা; চতুৰ্থ বিধান-_ ৮৩০০০) ose { are 
আপনি ঘঘাষণা করুনঃ জাহ তা'জাধা বত কিতাম লরি কহ সবগুলোর প্রতি 
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৬৭২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ASIAAT AIAG 


আমি বিশ্বাসী । পঞ্চম বিধান ৮৪১৯ 5295p lar বাহ্যিক অর্থ এই যে, 


পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের কোন মোকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায়বিচার 
করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এখানে 4১০-এর অর্থ করেছেন 
সাম্য। তারা এ আয়াতের অর্থ করেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, ধর্মের যাবতীয় 
বিধি-বিধান তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, প্রতোক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে 
বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন করি-_এরাপ নয় যে, কোন বিধান মানবো 
আর কোনটি অমানা করব। অথবা কোনটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনটির 


শা ত এ পা 
প্রতি করব নাঁ। যষ্ঠ বিধান ১ অথাৎ আল্লাহ্‌ আমাদের -সকলের পালনকর্তা । 
AM LS MEd তি 
সপ্তম বিধান-_- £9 ৩ 99 3 কর্ণ 5_ অর্থাৎ আমাদের কর্ম আমাদের কাজে 
আসবে। তোমাদের তাতে কোন লাভ-লোকসান হবে না। এবং তোমাদের কর্ম 
তোমাদের কাজে আসবে। আমার তাতে কোন লাভ ও ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, 
অন্কায় যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ অবতীর্গ হয়নি, তখন এ আয়াত 
: নায়িল্ হয়েছিল। পরে জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় এই বিধান রহিত হয়ে 
যায়। কেননা, জিহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশ ও অনুরোধে প্রভাবিত হয় 
মা, যৃদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে 
' দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য এই যে, 
, দলীলের মাধামে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তোমাদের না মানা কেবল শর্্তা ও 
হঠকারবিতা বশতই হতে পারে। শর্.তা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার গর এখন প্রমাগাদির 
জারা দহন তোমাদের কর্ন তোমাদের সামনে: এব সমর: কম জামাত 
সামনে থাকবে।---(কুরতুবী ) | 
Aa পান 183 ০ 
অষ্ট্টম বিধান-- ১৪! 5 ৬১৪? 8০ অৰ্থাৎ সত্য স্পষ্ট ও প্রমাণিত হওযার 
পরও হাদি তোমরা শগ্্রতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের কোন অর্থ নেই। 
কাজেই আঙ্গাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোন বিতর্ক নেই। নবম বিপ্বান-_- 


us SA 


El 
U৯ 22:2 4) অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সকলকে 


SA VA 8৪) চা 


এক করবেন এবং প্রতোকের কর্ণের প্রতিদান দেবেন। দশম বিধান- দে aie 


_ অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব। 
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(১৬) আল্লাহ্র দীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, 

তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। (১৭) আল্লাহই সত্যসহ কিতাব ও ইনসাফের 

মানদণ্ড নাথিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সম্ভবত কিয়ামত নিকউবতী। (১৮) 

যারা তাতে বিশ্বাস করে না তারা তাকে ত্বরিত কামনা করে। আর যারা বিশ্বাস করে, 


তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, যারা কিয়ামত সম্পকে বিতক 
করে, তারা দ্রবতী পথদ্রচ্টতায় লিপ্ত রয়েছে। 


তফসীরের সার-সংক্ষেগ 

যারা আল্লাহ্‌ তা'আলা (অর্থাৎ তার) দীন সম্পর্কে (মুসলমানদের সাথে) 
বিতর্ক করে, তা মেনে নেয়ার পর, (অর্থাৎ অনেক জানী-গুণী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের 
মাধ্যমে যখন এ ধর্ম মেনে নিয়েছে, তখন দলীল স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিতর্ক করা 
অধিক নিন্দনীয়। ) তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে অর্থহীন। তাদের প্রতি 
(আল্লাহ্‌র) গযব (আসবে) এবং (কিয়ামতে) তাদের জন্য রয়েছে' কঠোর আযাব । 
(সেই আযাব থেকে বাঁচার উপায় এই যে, আল্লাহ্‌ ও তাঁর দীনকে মেনে নাও। অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক সম্বলিত তাঁর কিতাবকে অবশ্য পালনীয় মনে কর। 
কেননা,) আল্লাহ্‌. তা'আলাই সত্যসহ (এই) কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) ও (তাঁর 
বিশেষ আদেশ) ন্যায়বিচার নাষিল করেছেন । (আল্লাহ্‌র কিতাবকে না মেনে আল্লাহ্‌ৃকে 
মানা ধর্তব্য নয়। কোন কোন অমুসলিম আল্লাহকে মানে বলে দাবি করে, কিন্ত 
কোরআন মানে না। অতএব তাদের এই মানা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। তারা আপনাকে ' 
কিয়ামতের নিদিষ্ট দিন-তারিখ জিক্তাসা করে,) আপনি কি জানেন (অবশ্য না জানলেই . 
তা না হওয়া জরুরী হয় না, বরং তা নিশ্চয়ই হবে। দিন-তারিখ সম্পর্কে সংক্ষেপে 


৮৫ 
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৬৭৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এতষ্টকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট যে,) সম্ভবত কিয়ামত আসম । (কিন্তু) যারা তাতে বিশ্বাস 
করে না, তারা (সেদিনকে ভয় করার পরিবর্তে ঠাষ্টা-বিদ্রপ ও অস্বীকারকারীর দলে ) 
কিয়ামতের তাগাদা করে (যে, কিয়ামত তাড়াতাড়ি আসে না কেন? আর) যারা বিশ্বাস 
করে, তারা তাকে ভয় করে। (ও কাঁপে) এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, (এই 
দ্ুপ্রকার লোকের মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ) যারা কিয়ামত € মানে না এবং সে) 
সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা গভীর পথন্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে। 


আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয় 

পূর্বের আয়াতসমূহে পয়গম্থরগণের সর্বসম্মত ধর্মের প্রতি বিশ্ববাসীকে দাওয়াত 
এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেসব 
কাফির শুনতে ও মানতেই রাষী নয়, তারা এর পরেও মুসলমানদের সাথে বাকবিতণ্ডা 
সুরু করে দেয়। রেওয়ায়েতে আছে মে. কিছুসংখ্যক ইহুদী ও খুস্টান এ বিতর্ক 
উপস্থিত করল যে, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছেন এবং আমাদের কিতাব 
তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা 
উত্তম ও শ্রে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি কুরায়শ কাফিরদের উত্থাপিত 
বলে বণিত রয়েছে। কেননা, তারা নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত 
করত। 


কোরআন পাক উল্লিখিত আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছে যে, ইসলায় ও কোরআনের 
আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং স্বয়ং তোমাদের জ্ঞানী-গুণী ও ন্যায়পন্থী 
বাক্তিবর্গও মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তোমাদের .বাকবিতণ্ডা অসার ও পথ- 
ডল্টতা বৈ নয়। তোমরা না মানলে গযব তোমাদের উপরই গড়বে। অতপর উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং. এতে আল্লাহ্র হক ও বান্দার 
হকের জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন রয়েছে। ৩10৮5 ৬স্)০ 54. 
এখানে ‘কিতাব’ বলে কোরআনসহ সমস্ত এশা গ্রস্থকে বোঝানো হয়েছে এবং ‘হক’ 
বলে পূর্বোক্ত 'অত্যধর্মকে বোঝানো হয়েছে । ৮-এর শাব্দিক অর্থ দীড়িপাল্লা । 
এটা যেহেতু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ মান্ত্ায় দেওয়ার একটি 
মানদণ্ড তাই হযরত ইবনে আব্বাস এর তফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। মুজাহিদ বলেন, 
মানুষ যে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করে, এখানে তাই বোঝানো হয়েছে । সুতরাং হক শব্দের 
মধ্যে আল্লাহ্‌র যাবতীয় হক এবং ১1)৬ শব্দের মধ্যে বান্দার যাবতীয় হকের প্রতি 
ইঙ্গিত রয়েছে। রর 

'মুখিনরা কিয়ামতকে ভয় করে'"-এর অর্থ কিয়ামতের ভয়াবহতাজনিত বিস্বাসগত 
ভয়। পরন্ত নিজেদের কর্মগত অ.টি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করলে এ ভয় অপরিহার্যরাপে 
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দেখা দেয়। কিন্ত মাঝে মাঝে কোন মুমিনের মধ্যে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ 
প্রবল হয়ে তা এ ভয়কে ছাপিয়ে যায়-_তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন, মৃত্যুর 
পর কবরে কোন কোন মৃতের যথাশীঘ্ব কিয়ামতের আগমন কামনার বিষয় প্রমাণিত 
রয়েছে। কারণ, কবরে ফেরেশতাদের কাছ থেকে রহমত ও মাগফিরাতের সুসংবাদ 


শুনে কিয়ামতের তয় স্তিমিত হয়ে যাবে। 

8১51৬515৯০2 05558 ২ LEN 2 2৮ 281 
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০৯ /8৯১406৮ Cdn ৬৬ 8 
(১৯) আল্লাহ, তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু ! তিনি যাকে ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। 

তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। (২০) যে কেউ গরকালের ফসল কামনা করে, আমি 


তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি 
তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না। 


সি 





তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ 


€তারা ইহকালের ধন-সম্পদে গধিত হয়ে পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। তারা 
বলে, আমাদের কর্ম আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় হলে আমাদেরকে এ বিলাস-বৈভব দান 
করতেন না। মনে রেখো, এটা তাদের ভূল। ইহকালের ধন-সম্পদ সন্তষ্টির পরিচায়ক 
নয়, বরং এর কারণ এই যে,) আল্লাহ্‌ ( দুনিয়াতে ) তার বান্দাদের প্রতি সোধারণত ) 
দয়াল। (এ সাধারণ দয়াবশত তিনি সবাইকে রিযিক দেন, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য দান 
করেন। এতে উপযষোগিতার ও রহস্যের ভিত্তিতে কমবেশীও হয়।) তিনি যাকে 
(যে পরিমাণ) ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। কিন্তু রিযিক সবাইকেই দেন 1 ইহকালে এ 
দয়া দেখে মনে করা যে, তাদের তরীকা সত্য এবং পরকালেও এরাপ দয়া হবে__ 
এটা পরিষ্কার ধোঁকা । সেখানে তাদের কুকর্মের শাস্তি হবে। .এ আযাব দেওয়া 
অসম্ভব নয়; কেননা, তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী । (তাদের সকল অনিষ্টের মূল 
ইহকালীন ধন-সম্পদের গর্ব। তাদের উচিত এ থেকে বিরত হয়ে পরকালের চিন্তা করা; 
কেননা) যে কেউ পরৰালের ফসল কামনা করে, আমি তার সে ফসল বাড়িয়ে দেব। 
(সৎকর্ম হল ফসল এবং সওয়াব হল তার ফল। “বাড়িয়ে দেয়া’ মানে বহুগুণ 
সওয়াব দেওয়া । যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, একটি সৎকর্মের বিনিময়ে দশগুণ 
সওয়াব দেওয়া হবে। আর, যে ইহকালের ফসল কামনা করে (অর্থাৎ যাবতীয় 
চেষ্টা-চরিজ্্ দুনিয়ার ভোগসস্তার লাভের লক্ষ্যে করে এবং পরকালের জন্য কিছুই করে 
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না), আমি তাকে (ইচ্ছা করলে) কিছু দিয়ে দেব এবং পরকালে তার কোন অংশ 
নেই। (কেননা পরকালে অংশ পাওয়ার জন্য ঈমান শর্ত, যা তাদের মধ্যে নেই।) 


দিক জাতৰ্য বি 
৪১৩ Eh) 2&_অভিধানে -9%৮) শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহাত 


Ed dd 


হয়। হযরত ইবনে আব্বাস এর অনুবাদ করেছেন ‘দয়ালু’ এবং মুকাতিল- করেছেন 
*অনুগ্রহকারী'। 


হযরত মুকাতিল বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত বান্দার প্রতিই দয়ালু। এমনকি 
কাফির এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তীর নিয়ামত বধিত হয়। বান্দাদের প্রতি 
আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার। তাই তফসীরে কুরতুবী ৮৯৪৪) 
শব্দের অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। সবগুলোর সারমর্মই দয়ালু ও অনুগ্রহকারী। 


আল্লাহ্‌ তা'আলার রিযিক সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। স্থলে ও জলে বসবাসকারী 
যেসব জন্ত সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আল্লাহ্‌র রিযিক তাদের কাছেও পৌছে। 
আয়াতে যাকে ইচ্ছা রিযিক দেন, বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে তফসীরে মাষহারীতে বলা 
হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার রিযিক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিযিক 
সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারের রিযিক বন্টনে তিনি ভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। 
কাউকে ধন-সম্পদের রিযিক অধিক দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, কাউকে 
জান ও মারিফতের এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিযিক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক 
মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পরিক 
সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্ধ দ্ধ করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। 


হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ রে.) বলেন, রিষিকের ব্যাপারে বান্দাদের প্রতি 
আল্লাহ্‌ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা দু'রকম। এক-_তিনি কাউকে তার সারা জীবনের 
রিযিক একযোগে দান করেন না। এরাপ করলে তার হেফাযত দুরাহ হয়ে পড়ত এবং 
শত হেফাযতের পরেও তা পচা-গলা থেকে নিরাপদ থাকত না।-_-(মাষহারী ) 


একটি পরীক্ষিত আমল 8 মওলানা শাহ, আবদুল গণী ফুলপুরী (র.) বলেন, 
হযরত হাজী এমদাদুজ্লাহ্‌ রে.) থেকে বণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সত্তর 
বার ৮৯৮) 4 আয়াতটি 87৯ 595501-পরযন্ত নিয়মিত পাঠ করবে, সে 


রিষিকের অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি আরও বলেন, এটি বহুল পরীক্ষিত 
আমল। 
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(২১). তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, 
যার অনুমতি আল্লাহ্‌ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে 
ফয়সালা হয়ে ঘেত। নিশ্চয় ঘালিমদের জন্য রয়েছে হন্ত্রপাদায়ক শাস্তি। (২২) আপনি 
কাফিরদেরফে তাদের ক্লৃতকর্মের জন্য ভীতসন্ত্রস্ত দেখবেন। তাদের কর্মের শাস্তি অবশ্যই 
তাদের উপর পতিত হবে। আর যারা মুপমিন ও সৎকর্মী, তারা জানাতের উদ্যানে 
থাকবে। তারা মা চাইবে, তাই তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই 
ঘড় পুরস্কার। (২৩) এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ্‌ তার সেসব বান্দাকে, হারা বিশ্বাস 
স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে। বলুন, আমি আমার দাওয়াতের জন্য তোমাদের কাছে 
কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্য চাই। যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য 
ভাতে পুণ্য বাড়িয্লে দেই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাকারী, গুপপ্রাহী। 





তফসীরের সার সংক্ষেপ 


(সত্য ধর্ম তো আল্লাহ্‌, তা'আলা নির্ধারিত করেছেন। কিন্ত তারা এটা মানে 
না। তবে) তাদের কি (খোদায়ীতে) শরীক কোন দেবতা আছে, যারা তাদের 
জন্য সে কর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্‌ দেননি? উদ্দেশ্য এই যে, এমন 
কোন সত্তা নেই, যার নির্ধারিত ধর্ম আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ধর্তব্য হতে পারে।) যদি (আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে অর্থাৎ এই পাপিষ্ঠদের প্রকৃত আযাব মৃত্যুর পরে হবে বলে) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
না থাকত, তবে (দুনিয়াতেই কার্যত) তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় (পরকাল 
এই) যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সেদিন) আপনি কাফিরদেরকে 
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তাদের কৃতকর্মের ( শাস্তির আশংকার) কারণে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবেন। তা (অর্থাৎ 
সে শাস্তি) তাদের উপর (অবশ্যই) পতিত হবে। (এ হচ্ছে কাফিরদের অবস্থা, ) 
আর যারা মুমিন .ও সৎকর্মী, তারা জান্নাতের উদ্যানে € অবস্থান করতে) থাকবে। 
(জামাতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরই একটা জাল্াত। প্রতি স্তরে বহু 
উদ্যান রয়েছে। এসব কারণে শব্দটিকে বহুবচন আনা হয়েছে। বিভিন্ন মর্তবা 
অনুষায়ী জামাতীরা বিভিন্ন স্তরে থাকবে ।) তারা যা চাইবে, তাই তাদের পালনকর্তার 
কাছে রয়েছে। এটাই বড় পুরস্কার। এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ্‌ তাঁর সে বান্দাকে, 
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। ( কাফিররা পর্ণ বিষয়বশড শেষ 
করার আগে কাফিরদেরকে মধ্যবর্তী বাক্যে এক হাদয়গ্রাহী বিষয়বস্তু শোনাবার 
আদেশ কর। হচ্ছে £ ) আপনি (তাদেরকে ) বলুন, আমি তোমাদের. কাছে আত্মীয়তার্জনিত 
সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কিছু চাই না। (অর্থাৎ এতটুকুই চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার 
অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা ফি আত্মীয়তার অধিকার নয় যে, তোমরা তড়িছড়ি 
আমার প্রতি শত্_তা পোষণ না কর; শান্ত মনে আমার পূর্ণ কথা শুন এবং সতোর 
কচ্টি পাথরে যাচাই কর? সঙ্গত হলে মেনে নাও, সন্দেহ থাকলে দূর করে নাও। 
্ান্ত হলে আমাকে বুঝিয়ে দাও। মোটকথা, সবই শুভেচ্ছার মনোভাব সহকারে হওয়া 
উচিত। আগপাছ না দেখে উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। অতপর: মুমিনদের জন্য 
সুসংবাদের পরিশিষ্ট বণিত হয়েছে-_) যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য 
গ্রণ্য বাড়িয়ে দেই (অর্থাৎ প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক সওয়াব দিয়ে দেই)। নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ তা'আলা (অনুগত বান্দাদের পাপ) ক্ষমাকারী. (এবং তাদের সৎকর্মের ব্যাপারে) 
গুণগ্ৰাহী ( সওয়াবদানকারী )। 
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এ আয়াতের তফসীর অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকেই বণিত রয়েছে। এর সারমর্ষ 
এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার আসল হক এই যে, তোমরা আমার রিসালতকে 
স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাফল্যের জন্য আমার আনুগত্য কর। তোমরা 
এটা না করলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক 
হকও রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার 
আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয় বাৎসল্যের প্রয়োজন তোমরা 
অস্বীকার কর না। অতএব আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে 
দান্িত্ব পালন করি, এর কোন্‌ পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু 
চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ । মানা না মানা তোমাদের 
ইচ্ছা। কিন্তু শরতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত। 
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সূরা শুরা ৬৭৯ 


বলা বাহুল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বশ্ং তাদেরই কর্তব্য 
ছিল। একে কোন শিক্ষা ও প্রচারকার্ষের পারিশ্রমিক বলে অভিহিত করা যায় না। 
আয়াতে একে রূপক অর্থে পারিশ্রমিক বল। হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে 
এটাই চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোন পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে 
করলে ভুল হবে। এ বাক্যের নমীর দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান রয়েছে। 
কবি মুতানাব্বী বলেনঃ 
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অর্থাৎ কোন এক গোল্লের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এছাড়া 
কোন দোষ নেই যে, অহরহ যুদ্ধ ও মারামারির কারণে তাদের তরবারিতে দাত সৃষ্টি 
হয়ে গেছে। বঙ্গাবাহুল্য, বীরের জন্য এটা কোন দোষ নস্ম বরং নৈপুপ্য। জনৈক 
উদু' কবি বলেনঃ _ ৩৮ ০915 ৬5 ৯ 3 ০৯ ০3! ওক 63৮ 
এতে কবি তার বিশ্বস্ততার গুণকে দোষরূপে ব্যক্ত করে নিজের নির্দোষতাকে বড় করে 
দেখিয়েছেন। 

সারকথা এই যে, আত্মীয়বাৎসল্য বাস্তবে পারিশ্রমিক নয়। কাজেই আমি এছাড়া 
তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না। 

বুখারী ও মুসলিমে আলোচ্য আয়াতের এ তফসীরই হযরত ইবনে আব্বাস রো) 
থেকে বণিত রয়েছে।. যুগে যুগে পল্সগম্বরগণ নিজ নিজ সম্পুদায়কে পরিক্ষার ভাষায় 
বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মজলার্থ যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোন বিনিময় 
তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ্‌ তা'আলাই দেবেন। অতএব রসূলুল্লাহ, 
(সা) সকলের সেরা পয়প্বর হয়ে স্থঃজাতির কাছে কেমন করে বিনিময় চাইবেন? 
ূ ইমাম শা'বী বলেন, আমি এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত 
ইবনে আব্বাসের কাছে পন্জ লিখলে তিনি জওয়াবে লিখে পাঠালেন £ 
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রসূলুল্লাহ, (সা) কোরায়শদের যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি . 
শবাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক বিদামান ছিল। তাই আল্লাহ্‌ 
' বলেছেন, আপনি মুশরিকদেরকে বলুন, দাওয়াতের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন 
বিনিময় চাই না। আমি চাই, তোমরা আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তোগ্রাদের মধ্যে 

অবাধে থাকতে দাও এবং আমার হেক্ষাষত কর। -_(রাহল-মা'আনী) 
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৬৮০ তফসীরে মাআরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
ইবনে জরাব প্রমুখ আরও বর্ণনা করেন $ 
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হে আমার সম্পূদায়, তোমরা যদি আমার অনুসরণে অস্বীকৃতিও জাপন কর, 

তবুও তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে অন্তত তার প্রতি তো 

লক্ষ্য রাখবে। আরবের অন্যান্য লোক আমার হেফাযত ও সাহায্যে অগ্রণী হলে 
তোমাদের জন্য গৌরবের বিষয় হবে না।-_(রূহল-মা“আনী ) 


হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই আরও বণিত আছে যে, এ আয়াতটি নাষিজ 
হলে কেউ কেউ রসুলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করল, আপনার আত্মীয় কারা? তিনি 
বললেন, আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তান-সম্ভতি। এ রেওয়ায়েতের সনদ খুব দুবল। 
তাই সুয়ৃতী ও হাফেয ইবনে হাজার প্রমুখ একে অগ্রাহ্য বলেছেন। এছাড়া এই 
রেওয়ায়েতের অর্থ এই যে, আমি আমার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে এতটুকু 
চাই যে, তোমরা আমার সন্ভান-সন্ততির প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা পয়গম্থরগণ বিশেষত 
সেরা ও শ্রেষ্ঠ পয়গম্ঘরের উপযুক্ত কথা হতে পারে না। সুতরাং সঠিক তফসীর 
তাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ রেওয়ায়েত কেবল পছন্দই 
করেনি, এর উপর বিরাট বিরাট আশার দুর্গও রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । 


নবী পরিবারের সম্মান ও মহব্বত £ উপরে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য 
আয়াতে রস্লুল্লাহ্‌ (সা) নিজের কাজের বিনিময়ে জাতির কাছে স্বীয় সন্তানদের প্রতি 
মহব্বত প্রদর্শনের আবেদন করেননি । এর অর্থ 'এই নয় যে, রসূল পরিবারের মাহাত্ম্য 
ও মহব্বত কোন গুরুত্বের অধিকারী নয়। মে কোন হতভাগা পথভ্রষ্ট বাক্তিই এরূপ 
ধারণা করতে পারে। সত্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র সম্মান ও মহব্বত সবকিছুর 
চাইতে বেশী হওয়া আমাদের ঈমানের অঙ্গ ও ভিড্ি। অতপর রসূলুল্লাহ (সা)-র 
সাথে যার যত নিকট সম্পর্ক আছে, তার সম্মান ও মহব্বত এবং সে অনুপাতে 
জরুরী হওয়া অপরিহার্য । ওরসজাত সন্তান সর্বাধিক নিকটব্তী আত্মীয় । তাই 
তাদের মহব্বত নিশ্চিতরূপে ঈমানের অঙ্গ। কিন্ত এর অর্থ এই নয় যে, বিবিগণ ও 
অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে, অথচ তাদেরও রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা)-র নৈকট্য ও আত্মীয়তার বিভিন্নরূপে সম্পর্ক রয়েছে। 


সারকথা এই যে, নবী পরিবার ও নবী বংশের মহব্বত নিয়ে কোন সময় মুসল- 
মানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের মহব্বত অপরিহার্য। 
তবে বিরোধ সেখানে দেখা দেয়, যেখানে অন্যদের সম্মানে আঘাত হানা হয়। নতুবা 
রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র বংশধর হিসেবে যত দূর সম্পর্কের সৈয়দই হোক না কেন, তাঁদের 
মহব্বত ও সম্মান সৌভাগ্য ও সওয়াবের কারণ । অনেকেই এ ব্যাপারে শৈথিল্যের 
পরিচয় দিতে শুরু করলে হযরত ইমাম শাফেয়ী রে.) কয়েক লাইন কবিতায় তাদের 
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তীত্র নিন্দা করেছেন। তাঁর কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হল। এতে প্ররুতপক্ষে তিনি 
অধিকাংশ আলিমের মতাদর্শই তুলে ধরেছেন $ 


৩৪৮০ ৩০ আস) ও ০৮১ ৬51) 5 
৩৪৯ ০১1১ ৩৯১৯ 55৪ UD 
১৪1 (সা BG IG yw 
ASW ৩10৯1 (৮০ ৩৬ 
sm এ 1 ৯০১৪ ৪৮৬ ৬1 
৮৫১) Sl ০৮৯০1 ১৪৯৬ 
হে অশ্বারোহী, তুমি মুহাস্সাব উপত্যকার অদূরে দাঁড়িয়ে যাও। প্রত্যুষে যখন 
হাজীদের সত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মীনার দিকে রওয়ানা হবে, তখন সেখান- 
কার প্রত্যেক বাসিন্দা ও পথচারীকে ডেকে তুমি ঘোষণা কর, যদি কেবল মুহাম্মদ 
ফো)-এর বংশধরের প্রতি মহব্বত রাখলেই মানুষ রাফেযী হয়ে যায়, তবে বিশ্বজগতের 
সমস্ত জ্বিন ও মানব সাক্ষী থাকুক, আমিও রাফেষী। 


Se) SET P23 A 
টি রি ০৯১২ 5, al 


৮7 





(২৪) নাকি তারা একথা বলে যে, তিনি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছেন? 
আল্লাহ, ইচ্ছা করলে আপনার জন্তরে মোহর এটে দিতেন। বস্তুত তিনি মিথ্যাকে 
মিষ্টিয়ে দেন এবং নিজ বাক্য দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত .করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তর- 
নিহিত বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জাত। (২৫) তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, 
গাগসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের রুত বিষয় সম্পর্কে অবগত রায্েছেন। (২৬) তিনি 


৮৬ 
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সু’মিন ও সৎকর্মীদের দোয়া শোনেন এব ং তাদের প্রতি স্বীয় জনুগহ বাড়িয়ে দেন। জার 
কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। - 


তফসীরের . সার-সংক্ষেপ 

তারা কি (আপনার সম্পর্কে) বলে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা 
করেছেন ( অর্থাৎ নবুয়ত ও ওহী :সম্পর্কে মিথ্যা দাবী উত্থাপন করেছেন? তাদের এ 
উক্তিই মিথ্যা অপবাদ। কেননা, আপনার মুখে আল্লাহ্‌র অলৌকিক কালাম জারি 
হয়েছে, যা নবী ব্যতীত কারও মুখে জারি হতে পারে না। আপনি রিসালতের দাবীতে 
' সত্যবাদী না হলে আল্লাহ্‌ এই কালাম্ম- আপনার মুখে জারি করতেন না। সেমতে) 
আল্লাহ্‌. ( এই ক্ষমতা রাখেন যে,) ইচ্ছা করলে তিনি আপনার অন্তরে মোহর এ'টে 
দিতেন (এবং এই কালাম আপনার 'অস্তরে জারি হত না, বরং ছিনিয়ে নেয়া হত 
এবং আপনি বিস্মৃত হতেন। এমতাবস্থায় তা মুখে প্রকাশ পেত না।) আল্লাহ্‌ 
মিগ্যাকে (অর্থাৎ নবুযনতের মিথ্যা দাবীকে) মিটিয়ে দেন ( চালু হতে: দেন না, 
অর্থাৎ মিথ্যা দাবীদারের হাতে মোজেযা প্রকাশ পায় না) এবং ( নবুয়তের ) সত্য 
(দাবী)-কে আপন নির্দেশাবলী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত (ও প্রবল) করেন। (সুতরাং আপনি 
সত্যবাদী ও তারা মিথ্যাবাদী+ যেহেতু) তিনি ( অর্থাৎ আল্লাহ্‌) অন্তনিহিত বিষয় 
সম্পর্কেও. সবিশেষ -জাত। মুখের উক্তি ও ডাঙ্গ-প্রত্যঙ্গের “কর্ম সম্পর্কে তো আরও 
জাত সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের বিশ্বাস, উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে জানেন এবং 
এগুলোর কারণে শান্তি দেবেন। তবে যারা কুফর ও কুকর্ম থেকে. তওবা করুবে, 
তাদেরকে ক্ষমা করবেন। কেননা, তাঁর আইন এই যে,) তিনি তীর বান্দাদের তওবা 
(শর্ত অনুযায়ী হলে) কবুল করেন, ( তওবার বরক্তে) অতীত পাপসমূহ মার্জনা 
করেন এবং তোমরা যা কর, তা (সবই). জানেন।” (সুতরাং তওবা খাটি কি-না 
তাও তিনি জানেন। যে র্যক্তি তওবার মাধ্যমে মুসলমান হয়, তার সেসব ইবাদত 
কৰুল--হবে যা পূর্বে. কবুল হত না। কেননা,) তিমি খুঁগমন ও -সৎকর্মীদের ইবাদত 
রিয়ার উদ্দেক্যে করা না হলে) কবুল করেন ( অর্থাৎ ইবাদতের সওয়াব দেন) 
এবং (প্রাপ্য সওয়াব ছাড়াও) তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে অধিকতর (সওয়াব) দান 
করেন (পক্ষান্তরে) যারা কাফির তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে কঠোর শাস্তি।. 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষ্মন- 

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা. রসূলুল্লাহ (সা)-র 
নবুয়ত, রিসালত ও কোরআনকে ভ্রান্ত ও আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অপপ্রচার আখ্যা দান- 
কারীদেরকে একটি সাধারণ 'নীতি বর্ণনা করে জওয়াবদিয়েছেন। নীতিষ্টি এই যে, 
পয়গ্থরের মু'জিযা ও যাদুকরের যাদু-_এ দুই এর মধ্যে কোনটিই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা 
ব্যতিরেকে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ্‌ তা'আলাই স্বীয় অনুগ্রহে পয়গঞ্রগণের ' 
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নবুয়ত সপ্রমাণ করার উদ্দেশো তাদেরকে মু'জিষা দান করেন। এতে পয়গন্বরের 
কোন এখতিয়ার থাকে না। 


এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা যাদুকরদের যাদুকেও পরীক্ষার ভিত্তিতে চালু 
হতে দেন। কিন্তু যাদু ও মু’জিযার মধ্যে এবং যাদুকর ও পয়গদ্থরের মধ্যে পার্থক্য 
করার জন্য তিনি এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, ষে ব্যক্তি মিছামিছি নবুয়ত দাবী 
করে, তার হাতে কোন ষাদুও সফল হতে দেন না, নবুয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্তই 
তার যাদু কার্ষকল্প হয়ে থাকে। 


পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ যাকে নবুয়ত দান করেন, তাঁকে মুজিযাও দেন এবং সমুজ্ছল 
করেন। এভাবে স্বাভাবিক গতিতেই তাঁর নবুয়ত সপ্রমাণ করে দেন। এছাড়া স্বীয় 
কালামের আয্লাতের সত্যায়নও নাযিল করেন। 


' কোরআন গাকও এক মু'জিযা। সারা বিশ্বের জিন ও মানব এর এক আয়াতের 
নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের-এই অক্ষমতা নবী করীম সো)-এর আমলেই 
সপ্রমাণ হয়ে গেছে এবং আজ পর্যন্ত সপ্রমাণ আছে। এমন সুস্পষ্ট মূ‘জিযা উপরোক্ত 
নীতি অনুযায়ী কোন মিথ্যা নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অতএব রসূলুল্লাহ 
(সা)-র ওহী ও রিসালত সম্পকিত দাবি সম্পূর্ণ সত্য ও বিশ্তদ্ধ। যারা একে ভ্রান্ত ও 
অপপ্রচার বলে, তারা নিজেরাই বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে লিপ্ত। 


দ্বিতীয় আয়াতে কাফিরদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখনও কুফর থেকে 
বিরত হও এবং তওবা কর। আল্লাহ্‌ তা'আলা পরম দয়ালু। তিনি তওবারারীদের 
তওবা কবৃল করেন এবং তাদের পাপ মার্জনা করেন। 


তওবার স্বরূপ£ তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরীয়তের পরিভাষায় 
কোন গোনাহ্‌ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হওয়ার 
জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। 

এক. বর্তমানে যে গোনাহে লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে, 
দুই, অতীতের গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং তিন. ভবিষ্যতে সে গোনাহ্‌ 
না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ফরষ কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় 
অথবা কাযা করতে হবে। গোনাহ্‌ যদি বান্দার বৈষয়িক হক সম্পকিত হয়, তবে 
শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধনসম্পদ ফেরত .দেবে অথবা মাফ 
করিয়ে নেবে। প্রাপক জীবিত না. থাকলে তার ওয়ারিশদেরকে ফেরত দেবে। কোন 
ওয়ারিশ না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুলমালও না থাকে অথবা তার 
ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা দেবে। বৈষয়িক, নয়, এমন 
কোন হক হলে__যেমন কাউকে অন্যায়ভাবে জ্বালাতন করলে, গালি দিলে অথবা কারও 
গীবত করলে যেভাবেই সম্ভবপর হয় তাকে সন্তষ্ট করে ক্ষমা নিতে হবে। 
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সকল তওবার জন্যই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গোনাহ্‌ বর্জন করতে হবে, শারীরিক 
দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গোনাহ্‌ বর্জন করলে তওবা হবে না। যাবতীয় গোনাহ 
থেকে তওবা করাই শরীয়তের কাম্য। কিন্ত কোন বিশেষ গোনাহ থেকে তওবা 
করলেও আহলে সুন্নতের মতানুষায়ী সে গোনাহ মাফ হবে, কিন্ত অন্যান্য গোনাহ্‌ 
বহাল থাকবে। 


এটি এ 
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(২৭) যদি জাল্লাহ্‌ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে 
বিপর্যয় সৃঙ্টি করত। কিন্ত তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাপ নাধিল করেন। 
নিশ্চয় তিনি তীর বান্দাদের ঘবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন। (২৮) মানুষ নিরাশ 
হয়ে যাওয়ার পরে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই 
কার্যনির্বাহী, প্রশংদিত। (২৯) তাঁর এক নিদর্শন নভোমগুল ও ভ্মণ্ডলের সৃষ্টি এবং 
এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব-জন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা, এগুলোকে 
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একর করতে সক্ষম । (৩০) তোমাদের উপর ঘেসব বিপদ-জাপদ পতিত হয়, তা তোমা- 
দের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের জনেক গোনাহ্‌ ক্ষমা করে দেন। (৩১) তোমরা 
পৃথিবীতে গলায়ন করে জাল্লাহকে অক্ষম করতে পার না এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের 
কোন কার্ধনির্বাহী নেই, সাহাহ্যকারীও নেই। (৩২) সমুদ্রে ডাসগান পর্বতসম জাহাজ- 
সমূহ তার অন্যতম মিদর্শন। (৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাঙ্গকে থামিয়ে দেন। তখন 
জাহাজসমূহ সমুদ্রপষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে ঘেন পাহাড়। নিশ্চক্স এতে প্রত্যেক সবরকারী, 
রূতজ্ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৩৪) অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে 
ধ্বংস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করে দেন। (৩৫) এবং হারা জামার ক্ষমতা 
সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, তাদের কোন গলায়পনের জায়গা নেই। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রজ্ঞাগুণের অন্যতম বিকাশ এই যে, তিনি সমস্ত মানুষকে 
প্রচুর ধনজম্পদ দেননি, কেননা,) যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত বান্দাকে (তাদের বর্তমান ' 
মনমানসিকতার অবস্থায়) প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে (ব্যাপকাকারে ) 
বিপর্যয় সুষ্টি করত। ( কারণ, সবাই বিভশালী হলে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত 
না, ফলে কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না।) কিন্তু (তিনি সবাইকে 
বঞ্চিতও করেননি, বরং) তিনি যতটুকু রিখিক ইচ্ছা করেন, পরিমাণ করে ( প্রত্যেকের 
জন্য) নামিল করেন। (কেননা,) তিনি তাঁর বান্দাদের (উপযোগিতার ) খবর রাখেন, 
(তাদের অবস্থা) দেখেন। মাবুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তান ( মাঝে মাঝে) 
বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং স্বীয় রহমত (এর চিহ পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দেন। ( উদ্ভিদ, 
ফলমূল ইত্যাদি রহমতের চিহ' ।) তিনি (সবার) কার্যনির্বাহী, (এবং এ কারণে) ' 
প্রশংসার যোগ্য। তাঁর (কুদরতের) এক নিদর্শন নভোমগুল ও ভূ-মশ্ুল, জীবজন্তর 
সৃষ্টি, যা তিমি এতদুভয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন । তিনি (কিয়ামতের দিন) এগুলোকে 
(পুনরুজ্জীবিত করে) একন্্ করতেও সক্ষম যখন €একন্ীকরণের ) ইচ্ছা করেন। 
( তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমাকারীও বটে। সেমতে) তোমাদের 
উপর ( হে গোনাহগাররা,) যেসব বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই ( কোন 
কোন পাপ) কর্মের ফল এবং তিনি অনেক গোনাহ, ( উভয় জাহানে অথবা কেবল 
দুনিয়াতে) ক্ষমা করে দেন। ( তিনি যদি সব গোনাহ্রে কারণে ধরপাকড় শুরু 
করেন, তবে) তোমরা পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে) পালিয়ে গিয়ে 
আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। (সুতরাং এমতাবস্থায়) আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
তোমার কোন কার্যনির্বাহী ও সাহায্যকারী হতে পারে না। সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম 
(উচ্চ) জাহাজসম্হ তাঁর (কুদরতের) অন্যতম নিদর্শন। (অর্থাৎ এগুলোর সমুদ্রে 
চলা আল্লাহ্‌র অত্যাশ্চর্য কাঁরগরির দলীল। নতুবা) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে 
থামিয়ে দেন। তখন জাহাজসমূহ সমৃ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে। ( তারই কাজ বাতাস 
চালনা করা। বাতাসে তর করেই জাহাজসমূহ চলে ।) নিশ্চয় এতে প্রত্যেক কৃত ও 
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সবরকারীর জন্য (কুদরতের ) নিদর্শনাবলী রয়েছে । (সুরা লোকমানে এ রকম বাক্যে 
এর বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মোটকথা, তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তম্ধ করে 
জাহাজসমূহকে নিশ্চল করে দেন,) অথবা (তিনি ইচ্ছা করলে প্রবল বাতাস প্রবাহিত 
করে আরোহীদের সহ) জাহাজসমূহকে তাদের (কুফর ইত্যাদি) কর্মের কারণে ধ্বংস 
করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করেন। (অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে নিমজ্জিত হয় না) 
যদিও পরকালে শাস্তি ভোগ করবে এবং (এই ধ্বংসলীলার সময়) আমার ক্ষমতা 
সম্পর্কে বিতর্ককারীরা যেন. জানে যে, (এখন) তাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। 
(কেননা, এহেন মহা বিপদে তারাও তাদের কল্পিত দেবতাদেরকে অক্ষম মনে করত ।) 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে-নুষুল £ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা তওহীদ 
সপ্রমাণ করার জন্য তাঁর অসাধারণ প্রক্তার উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি 
বিশ্বজগতকে এক মজবুত ও অটল ব্যবস্থাপনার সূক্রে গ্রধিত করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য 
এই যে, বিশ্বজগতের এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলীল যে, একজন প্রজাময়, 
সর্বক্ত সত্তা একে পরিচালনা করছেন। 


পৃথিবীতে জারিক্কত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্‌ 
তা'আল্লা এই বিষয়বন্তর. সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই বিষয়টির 
সম্পর্ক এই:য়ে, পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছিল, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদের ইবাদত 
ও দোয়া কবৃল করেন। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় 
পাথিৰ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য. দোয়া করে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় 
না। এরূপ ঘটনা বিরল নয়; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ খটকার জওয়াব 
উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, মানুষের 
প্রত্যেকটি. বাসনা পূর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপষো- 
পিতার পরিপন্থী হয়ে থাকে। কাজেই কোন সময় কোন মানুষের দোয়া বাহ্যত 
কবুল নাহলে এর পশ্চাতে বিশ্বজগতের এমন কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে, যা সর্বজ্ঞ ও 
প্রজাময় শ্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম 
রিযিক ও নিয়ামত দান করা হলে দুনিয়ার প্রক্ঞাতিত্তিক ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে যেতে 
বাধ্য । -_(তফসীরে-কবীর ) 


“কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে 
আছে হে, আলোচ্য আয়াত সেসব মুসলমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়) যারা কাফিরদের 
এশ্বর্ষের প্রাচুর্য দেখে নিজেরাও সেরূপ প্রাচুর্ষের অধিকারী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করত । 
ইমাম বগভীর রৈওয়ায়েতে সাহাবী থাব্বাব ইবনে আর্ত (রা) বলেন, আমরা যখন 
বনৃ-কুরায়ষা, বন্-নুযায়ের ও বন্‌ কায়নুকার অগাধ ধনসম্পদ দেখলাম, তখন আমাদের 
মনেও ধনাত্য হওয়ার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল । এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। হযরত উমর ইবনে হুরায়স রো) বলেন, সুফ্ফায় অবস্থানকারীদের 
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মধ্যে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ, (সা)-র কাছে এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল মে, আল্লাহ, 
তা'আলা তাদেরকেও বিস্তখালী করে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।-- 
(রূহুল-মা‘আনী ) 


দুনিয়াতে এশ্বর্যের প্রাচুর্য বিপর্যক্মের কারপ £ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার 
সব মানুষকে সবরকম রিযিক ও নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দেয়া হলে তাদের পার- 
স্পরিক হানাহানি সীমা ছাড়িয়ে যেত। কারণ, ধনসম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কেউ 
কারও মুখাপেক্ষী থাকত না এবং.কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না। অপর- 
দিকে ধনাচ্যতার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতই বাড়ে, লোভ-লালসাও ততই বুদ্ধি 
পেতে থাকে ।' ফলে এর অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াত এই যে, একে অপরের সম্পত্তি 
করায়ত্ত করার জন্য জোরজবরদস্তির প্রয়োগ ব্যাপক হয়ে যেত। মারামারি, কাটাকাটি 
ও অন্যান্য কুকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা সব মানুষকে সব রকম 
নিয়ামত না দিয়ে এভাবে বন্টন করেছেন যে, কাউকে ধনসম্পদ বেশি দিয়েছেন, কাউকে 
স্বাস্থ্য ও শ্তি অধিক পরিমাণে যুগিয়েছেন, কাউকে রূপ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন 
এবং কাউকে জান ও প্রজা অপরের তুলনায় বেশি সরবরাহ করেছেন। ফলে প্রত্যেকেই 
কোন না কোন বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী এবং এই পারল্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপরই 


শটে পাতি ডে wr এট ug a 


সভ্যতার ভীত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ৮৩৪৩১ ১৪০% ৬595 বাক্যের অর্থও 
তাই যে, আল্লাহ্‌ তাঁর 7 বিশেষ পরিমাণে মানুষকে দান করেছেন। এরপর 


ETON ৮5৫. 


জানেন কায়; জন্য কোন্‌ নিয়ামত উপযুক্ত এবং কোন্‌ চালাত ক্ষতিকর । তাই তিনি 
প্রত্যেককে তার উপযোগী নিয়ামত দান করেছেন। তিনি যদি কারও কাছ থেকে 
কোন নিয়ামত ছিনিয়ে নেন, তরে সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার ভিত্তিতেই ছিনিয়ে নেন। 
এটা মোটেই জরুরী নয় যে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগিতা বুঝতে সক্ষম হব। 
কারণ, এখানে প্রত্যেকেই তার জনের এক সীমিত পরিধির মধ্যে চিন্তাভাবনা করে । 
আর আল্লাহ্‌. তা'আলার সামনে রয়েছে সমগ্র বিশ্বজগতের অন্তহীন উপযোগিতার ক্ষেত্র । 
কাজেই তাঁর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে' সম্ভবপর নয়া এর একটি 
ইন্ডরিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একজন ন্যায়গরাঁয়প ' রাষ্ট্রপ্রধান মাঝে মাঝে ব্যক্তি বিশেষের 
স্বার্থের পরিপন্থী নির্দেশও জারি করেন । ফলে তারা ধিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। 
বিপদে পতিত ব্যক্তি যেহেতু নিজ স্বার্থের সীমিত গণ্ডিতে থেকে চিন্তা করে, তাই রাস্্র- 
প্রধানের এই পদক্ষেপ তার দৃষ্টিতে অযৌক্তিক ও অসম্মীচীন প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব 
নয়। কিন্ত যার দৃষ্টি গোটা দেশ ও জাতির প্রতি নিবদ্ধ এবং যে মনে করে যে, ব্যক্তি 
বিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে গোটা দেশের ত্বার্থফে জলাঞ্জলি দেয়া যায় না, সে 
এই পদক্ষেপকে মন্দ বলতে পারে না। অতএব যে জন্তা সমগ্র বিশ্বজগত পরিচালনা 
"কুরছেন, তাঁর প্রন্তা ও রহস্য মানুষ কিরাপে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে £..এই 
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৬৮৮ তফসীরে মা'আরেঞফুল-কোরআন।॥ সপ্তম খণ্ড 


দৃষ্টিকোণে চিন্তা করলে কোন ব্যক্তিকে বিপদাপদে পতিত দেখে মনে যেসব কুধারণা ও 
জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি হয়, সেগুলো আপনা আপনিই উবে যেতে পারে। 


এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, বিশ্বের সব মানুষই সমান ধন-সম্পদের 
অধিকারী হোক এটা সম্ভবপর নয়, কাম্যও নয় এবং বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সৃষ্টিগত উপ- 


এ পা পাজি © 59০৮৮ টি Far 


যোগিতাও এর পক্ষে নয়। সূরা যুখরুফের 1০০০ pais? ০৯ ১০০ 
দারা উসেইন নারির মির ভিডি আনা বরা রর 


জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্য £ এখানে খট্কা দেখা দিতে পারে যে, জান্নাতে তো 
সমস্ত মানুষকেই সর্বপ্রকার নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হবে। সেখানে 
তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে বিপর্যয়ের কারণ ধন- 
সম্পদের প্রাচুর্যসহ লোভ-লালসার প্রেরণা, যা ধনাচ্যতার সাথে সাথে সাধারণত বুদ্ধিই 
পেত্বে থাকে। এর বিপরীতে জান্নাতে তো নিয়ামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বষিত হবে, 
' কিন্তু লোভ-লালসা ও অবাধ্যতার প্রেরণা নিশ্চিহ করে দেয়া হবে। ফলে কোনরূপ 
‘বিপর্যয়: দেখা দেবে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা থানভী (রহ) “বর্তমান 
অবস্থাক্' কথাটি সংযুক্ত করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন- ( বয়ানুল-কোরআন ) 


দুনিয়াতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্ষের মাধ্যমে লোভ-লালসার প্রেরণা নিশ্চিহ করে দেয়া 
হল না কেন? এখন এই আপত্তি উত্থাপন করা নিশ্চিতই অর্থহীন। কেননা, দুনিয়া 
‘সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ভাল ও মন্দের সৃমম্বিত একটি বিশ্ব রচনা করা। এটা ব্যতীত জগৎ 
সৃষ্টির মূল রহস্য-_মান্ষকে পরীক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে 
মানুষের এসব প্রেরণা নিশ্চিহৎ করে দেয়া হলে দুনিয়া সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই অজিত 
হত না। পক্ষান্তরে জামাতে কেবল কল্যাণই কল্যাণ থাকবে-__মন্দের কোন অস্তিত্বই 
থাকবে না। তাই সেখানে এসব প্রেরণা খতম করে দেয়া হবে। 
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fyks Le 29 ৩৫ একথা এ ১019৯. (মানুষ নিরাশ হয়ে গেলে 


তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।) ভূ-পৃ্ঠে পানির তীর প্রয়োজন দেখা দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করাই 
আল্লাহ্‌র সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে ‘নিরাশ হওয়ার পর’ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে 
যে, মাঝে মাঝে আল্লাহ্‌ তা'আলা সাধারণ নিয়মের বিপরীতে বৃষ্টি বর্ষণে বিলঙ্গও 
করেন। ফলে মানুষ নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতে থাকে। এতে পরীক্ষা ছাড়া এ 
বিষয়ে হু'শিয়ার করাও উদ্দেশ্য থাকে যে, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিয়ন্ত্রপাধীন।. তিমি যখন ইচ্ছা মানুষের পাপাচারের কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, 
যাতে মানুষ তাঁর রহমতের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর সামনে কাকৃতি মিনতি প্রকাশ 
করে। নতুবা বৃষ্টির জন্য এমন ধরাবাধা সময় নির্ধারিত থাকলে যার. চুল পরিমাণ 
ব্যতিক্রম হয় না, তবে মানুষ একে বাহ্যিক কারণের অনুগামী মনে করে আল্লাহ্‌র 
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সুরা শুরা ৬৮৯ 


কুদরতের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ত। এখানে ‘নিরাশ’ বলে নিজেদের তথ্বির থেকে নিরাশ 
হওয়া বোঝানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্র রহমত থেকে নৈরাশ্য কুফর। 


শি 
ডে পান পি শা শি 


৪০ ৩৫ ওত ৩০ ০7 অভিধানে নিজ ক্ষমতা বলে চলাফেরা ও নড়া- 


চড়া করতে সক্ষম প্রত্যেক বস্তুকে 88১ বলা হয়। পরে শব্দটি কেবল জীবজন্ত অর্থে 
ব্যবহাত হতে শুরু করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশ ও 
পৃথিবীতে অনেক চলমান বন্ত সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে চলমান সৃষ্ট বন্ত সম্পর্কে 
সবাই অবগত। আকাশে চলমান সৃষ্ট বস্তুর অর্থ ফেরেশতাও হতে পারে এবং এমন 
জীবজন্তও হতে পারে, ষা এখনও স্বানুষের কাছে আঁবিচ্ছৃত হয়নি। 


উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিশ্ব-ব্যবস্থার উপযোগিতাবশত আল্লাহ্‌ তা'আলা সব মানুষকে 

ধনাড্যতা দান করেন নি; কিন্তু বিশ্বজগতের ব্যাপক উপকারী বস্তু দ্বারা. সব মানুষকেই 

উপরুত করেদুছন। বৃষ্টি, মেঘ, ভূ-পৃষ্ঠ আকাশ এবং এগুলোর যাবতীয় সৃষ্ট বন্ত 

মানুষের উপকারার্থে সৃজিত হয়েছে। এগুলো সবই আল্লাহ্‌র“তওহীদ ব্যক্ত করে। এর 

পর কারও কোন কষ্ট হলে তা তার কৃতকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কষ্টে পতিত 
হয়ে আল্লাহ্‌ তা*আলাকে ভৎ"সনা করার পরিবর্তে তাঁর উচিত নিজের দোষর্র.টি দেখা। 
বাকি ASJAT CAIN Ar ক পাত পাত ৯০ পাপা পাশা 
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ERNE হযরত হাসান থেকে বণিত আছে-_এ আয়াত অবতীর্ণ হলে 
রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে সম্ভার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির 
প্রায়ে কোন কাঠের আ'চড় লাগে, অথবা কোন শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে 
যায়, তা সবই তার গোনাহ্‌র কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ তা“আলা প্রত্যেক গোনাহ্‌র 
শাস্তি দেন না, বরং যেসব পোনাহ্‌র শাস্তি দেন না, সেগুলোর সংখ্যাই বেশি। হযরত 
আশরাফুল-মাশায়েখ বলেন, দৈহিক পীড়া ও কষ্ট যেমন গ্রোনাহ্র কারণে হয়, তেমনি 
আত্মিক ব্যাধিও কোন গোনাহ্র ফলশ্তিতে হয়ে থাকে। এক গোনাহ্‌ হয়ে গেলে 
তা অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম “দাওয়ায়ে- 
শফী’ গ্রন্থে লিখেন-_গোনাহ্‌র এক নগদ শাস্তি এই যে, এর পরেই মানুষ অন্য গোনাহে 
লিপ্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে সৎকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই যে, এক সৎকর্ম অন্য 
সৎ্কর্মের দিকে আকর্ষণ করে। 

বায়ষাতী প্রমুখ বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের 
দ্বারা গোনাহ্‌ সংঘটিত হতে পারে। পয়গম্গরগপ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক 
বালক-বালিকা ও উন্মাদ ব্যক্তি দ্বারা কোন গোনাহ হতে পারে না। তারা যদি কোন 


কষ্ট ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ আয়াতের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাদের কষ্টের অন্যান্য 
৮৭-- 
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কারণ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্ষাদা উন্নীত কয়া ইত্যালি।' প্রকৃতপক্ষে এসব 
রহস্যও মানুষ পূর্ণরূপে জানতে পারে না। 


কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, যে, যেসহ গ্োনাহেক্প শাস্তি 
দুনিয়াতে হয়ে যায়, মুমিন ব্যক্তি সেগুলো থেকে পরকালে অব্যাহতি লাভ করবে। 
হাকেম ও বগডী হখরত আলীর রেওয়ায়েতে রসূল্জাহ্‌ সোট-র এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। 
_( মাযহারী ) 
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ছি অতএব সের বা দেওয়া হরর জারির রর ভোগ মাত। 
আর আল্লাহ্র কাছে যা রয়েছে, তা উৎক্লচ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন 
করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে, (৩৭) যারা বড় গোনাহ ও অঙ্লীল 
কায থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে, (৩৮) য।রা তাদের পালনকর্তার 
আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে, পারস্পরিক গরামশরুমে কাজ করে এবং 
আমি তাদেরকে যে রিষিক দিয়েছি, তা থেকে বাসন করে, (৩৯) যারা আক্রান্ত হলে 
প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪০) আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও 
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সূরা শ্রা ৬৯১ 
জাপস করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে; নিশ্চল্প তিনি জত্যাচারীদেরকে 
পছন্দ করেন না। (8১) নিশ্চয় ঘে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ: করে, 
তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের 
উপর অত্যাচার চালয় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের 
জন্য রয়েছে হন্্রণাদায়ক শাস্তি। (8৩) 'অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয় এটা 
সাহসিকতার কাজ। 





তফসীরের সার-সংক্ষেগ 

(তোমরা উপরে শ্তনেছ যে, দুনিয়াকামীদের সব আশাই পূর্ণ হয় না এবং তারা 
পরকাল থেকে বঞ্চিত থাকে, পক্ষান্তরে পরকালকামীরা উন্নতি লাভ রুরে। আরও 
স্তনেছ যে, ধনজম্পদের প্রাচুর্যের পরিণাম. গুভ নয়, প্রায়ই এ থেকে ক্ষতিকর কর্ম 
জন্মলাভ করে।) অতএব ( প্রমাণিত হল. যে, অভীষ্ট অর্জনের উপযুক্ত স্থান দুনিয়া 
. নয়---পরকাল। তবে দুনিয়ার, দ্রব্যসামপ্রীর মধ্য থেকে) তোমাদেরকে যা দেওয়া 
হয়েছে, তা (ক্ষণস্থায়ী) পাথিব জীবনের ভোগমান্র। (€জীবনাবসানের সাথে সাথে 
এগুলোরও অবসান ঘটবে।) আর আল্লাহ্র কাছে যা (অর্থাৎ পরকালের পুরস্কার 
ও সওয়াব) আছে, তা (গুণগত দিক দিয়েও) উৎকৃষ্ট এবং (পরিমাণগত দিক 
দিয়েও) অধিক স্থায়ী। (অর্থাৎ সদাসর্বদা থাকবে। সুতরাং দুনিয়ার কামনা বাদ 
ও কুফর ত্যাগ করা। পরকালের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করার জন্য সমস্ত ফরয ও 
ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করা ও যাবতীয় গোনাহ্‌ বর্জন করা জরুরী। নৈকট্ের মর্যাদা 
লাভ করার জন্য নফল ইবাদত করা এবং উত্তম নয়, এমন বৈধ কর্ম বর্জন করাও 
পছন্দনীয়। সেমতে পরকালের) এ সওয়াব তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে 
ও তাদের পালনকর্তার উপর তরসা করে এবং যারা (বিশেষত) বড় গোনাহ ও 
অশ্লীল কার্য থেকে (অধিক) বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে এবং 
যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে (আল্লাহর পক্ষ 
. থেকে সুনিদিষ্ বিধান নেই, এমন) কাজ পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পাদন করে 
এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়োছ তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা (কোন 
পক্ষ থেকে) অত্যাচারিত হলে ( প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে) সমান প্রতিশোধ, 
গ্রহণ করে (বাড়াবাড়ি করে না। এরাপ অর্থ নয় যে, ক্ষমা করে না। প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি যে,) মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই ( যদি কাজটি 
গোনাহ্র কাজ না হয়। অতপর প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি সত্বেও) যে-ক্ষমা করে 
ও (পারস্পরিক ব্যাপারে) আপস-নিষ্পত্তি করে, (যার ফলে শন্তুতা বিলুপ্ত হয়ে 
বন্ধুত্ব) গড়ে উঠে। তার পুরস্কার (ওয়াদা অনুযায়ী) আল্লাহ্‌র. যিল্ফাৰ্ন রয়েছে। 
(মাৰা প্রতিশোধ: গ্রহণে বাড়াবাড়ি করে, তারা শুনে রাখুক, ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা 
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অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না। . আর ঘে (বাড়াবাড়ি করে না, বরং) অত্যাচারিত 
হওয়ার. পর সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। 
অভিযোগ কেবল তাদের. বিরুদ্ধে, যারা . মানুষের উপর (শুরুতেই). অত্যাচার চালায় 
(কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণের. সময় ) এবং. অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। 
(আর এই বিদ্রোহই অত্যাচারের কারণ হয়ে যায়।) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি। যে ব্যক্তি (অপরের অত্যাচারে) সবর করে ও ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় এটা 
সাহসিকতার কাজ (অর্থাৎ এরূপ করা উত্তম ও বীরত্বের পরিচায়ক )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে বণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ অসম্পূর্ণ ও 
ধ্বংসশীল এবং পরকালের নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরস্তন। পরকালের নিয়ামত- 
সমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে সেখানে এসব নিয়ামত কেউ 
লাভ করতে পারবে না। কিন্ত ঈম্নানের সাথে যদি সৎকর্মও পুরোপুরি সম্পাদন করা 
হয়, তবে পরকালের নিয়ামত শুরুতেই অজিত হয়ে যাবে। নতুবা গোনাহ ও জুটির 
শান্তি ভোগ করার পর অজিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বপ্রথম শর্ত 
টেল তা শি 


৮০1 ৩% 3) { বলিত হয়েছে। এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। 


এগুলো ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নিয়ামতসমূহ শুরুতেই পাওয়া যাবে না, 
বরং গোনাহের শাস্তি তোগ করার পর পাওয়া যাবে। “আইন অনুযায়ী” বলার কারণ 
এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা ইচ্ছা করলে সমস্ত গোনাহ্‌ মাফ করে শুরুতেই পরকালের 
নিয়ামতসমূহ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। তিনি কোন আইনের অধীন 'নন। এখন 
এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত কর্ম ও গুণাবলী লক্ষ্য করুন £ 
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প্রথম ওপ-_ ৩ 315 3% ৭1) ০০. অৰ্থাৎ সর্বকাজে ও সর্বাব্থার গালন- 
কর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে সত্যিকার কার্যনির্বাহী মনে করে 
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মহাপাপ বিশেষত অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে। মহাপাপ তথা কবীরা গোনাহ, 
কি, তার বিশদ বিবরণ সূরা মিসায় বণিত হয়েছে। 


কৰীরা গোনাহ্সমূহের মধ্যে সমস্ত গোনাহ্‌ই অন্তর্ভূক্ত। তবে অন্জীল গোনাহ্‌কে 
আলাদা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, অশ্লীল গোনাহ্‌ সাধারণ কবীরা গোনাহ্‌ 
অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে। এর দ্বারা অন্যরাও প্রভা বত 


হয়। নির্লজ্জ কাজকর্ম বোঝানের জন্য ৮/৯ 19৯ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, ব্যভিচার, 
ও তার ভূমিকাসমূহ। এছাড়া যে সব কুকম ধৃষ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয়, 
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জরা শুরা ৩৯৩ 


সেগলোকেও ৬2০৮৯ তথা অশ্লীল বলা হয়। কেননা, এগুলোর কু-প্রভাবও যথেষ্ট 
তীৱ এবং গোটা মানব সমাজকে কলুষিত করে। 


ce aS aca aI rr পে 


তৃতীয় ওণ-_ 57৯ ৯ 12৮25 ৬191 5-_ অর্থাৎ ভারা রাগান্বিত হয়েও 
ক্ষমা করে। এটা সচ্চরিন্রতার উত্তম নমুনা । কেননা, কারও ভালবাসা অথবা কারও 
প্রতি ক্রোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সুস্থ, বিবেকবান ও বুদ্ধিমান 
মানুষকেও অন্ধ ও বধির করে দেয়। সে বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা ও আপন কর্মের 
পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। কারও প্রতি ক্রোধ 
হলে সে সাধ্যমত ঝাল মেটানোর চেস্টা করে। আল্লাহ্‌ তাআলা "মুপমিন ও সৎকর্মীদের 
এ গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা ক্রোধের সময় কেবল বৈধ-অবৈধের সীমায় অবস্থান 
করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অধিকার থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করে। 


“16 ST sue mS পাপা AE ৪ ZL 
চতুর্থ ওণ-_৪ 91৮) 1, ro 9) ০০০1 ৩৪ lh isla 
অর্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন আদেশ .পাওয়া মাই বিনা দ্বিধায় তা কবুল করতে ও 
পালন করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। সে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকৃলে। 
এতে ইসলামের সকল ফরষ কর্ম পালন এবং হারাম ও মাকরাহ কর্ম থেকে বেঁচে 
থাকা দাখিল রয়েছে। ফরষ কর্মসমূহের মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । এর 


বৈশিম্টাও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য ফরয কর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি 
থেকে বেঁচে টা তওফীক হয়ে যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতন্্রভাবে করা হয়েছে। 


এটি শালা তা 


বলা হয়েছে ্ নি 18৮31 ১-__অর্থাৎ তারা সকল ওয়াজিব ও আদবসহ বিশুদ্ধরাপে 
নামায পড়ে। 
ASAT 1 5222৩ 

পঞ্চম গুল-- 9১! ৩5 338 (৯71 --_অর্থাৎ তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক 
পরামর্শরুমে স্থিরীকৃত হয় অর্থাৎ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরীয়ত কোন বিশেষ 
বিধান- নিদিষ্ট করেনি, সেগুলো মীমাংসার কাজে তারা পরস্পর পরামর্শ করে। 
এখানে 7৮ শব্দের অনুবাদ ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয়” করা হয়েছে। কেননা সাধারণের 
তোরা জহর বিড অর্থে ব্যবহাত হয়। সূরা আলে ইমরানের 


8৮8 AJA + 


এ ৯32৩5 আয়াতের তফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা 


হয়েছে এবং এ কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি এবং সাধারণ লেন- 
দেনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সবই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত । ইবনে কাসীর বলেন, রাষ্ট্রীয় 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ প্রহণ করা ওয়াজিব। ইসলামে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনও 
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৬৯৪ তফসীরে মা'আরেক্চুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পরামর্শের উপর নির্ভরশীল করে সূর্খতাযুগের রাজতন্তু উৎখাত করা হয়েছে। সে 
যুগের ক্ষমতাসীনর ! উত্তরাধিকারসূন্রে একের পর এক রাজত্ব লাভ করত। ইসলাম 
সর্বপ্রথম একে উৎখাত করে শাসন-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু 
পশ্চিমা গণতন্ত্রের ন্যায় জনগণকে ঢালাও ইখতিয়ার না দিয়ে পরামর্শ-পরিষদের উপর 
কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। ফলে ইসলামের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র ও 
পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে আলাদা একটি সুষম রাস্ট্ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। মা'আরেফ্ুল- 
কোরআন দ্বিতীয় খণ্ডে এ সম্পকিত বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। 

ইমাম জাসসাস' আহকামুল-কোরআনে বলেন, এ আয়াত থেকে পরামর্শের শুরুত্ব 
ফুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শসাপেক্ষে কাজে তাড়াহুড়া না করার, নিজস্ব 
মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং জানী ও সুম্বীবর্গের কাছ থেকে পরামর্শ 
নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে। 

পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা ঃ খতীব বাগদাদী হযরত আলী মুর্তজা থেকে বর্ণনা 
করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ্‌ সো)-কে জিজেস,করলাম, আপনার অবর্তমানে 
আমরা যদি এমন কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হই, যাতে কোরআনের কোন ফয়সালা 
নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোন ফয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি 
করব? রসূলুল্লাহ (সা) জওয়াবে বললেন__ 5০1 ৩৮ ৩৫ ১? এ)! ও) ৩০ 
SA 509 5 5583 Y SS) 5৯ চে) পানী 2 --এর জন্য আমার উম্মতের 
ইবাদতকারীদেরকে একত্র করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির 
করবে; কারও একক মতে ফয়সালা করোল্না। 
__ এ রেওয়ায়েতের কোন কোন ভাষায় ৪82১ ও 58১ ৮ শব্দ ব্যবহাত হয়েছে। 
এ থেকে জানা যায় যে, এমন লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া দরকার, যারা 
ফিকাহ্বিদ অর্থাৎ ধর্মীয় জানে জানী এবং তৎসঙ্গে ইবাদতকারীও। 

রাহুল মা"আনীর প্রন্থকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না নিয়ে বে-ইলম ও বে-দ্বীন 
লোকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি হবে। 

" বায়হাকী বণিত হষরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্‌ সো) বলেন, যে 
ব্যক্তি কোন রাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 
সঠিক বিষয়ের দিকে হিদায়ত করবেন। অর্থাৎ যে কাজের পরিণতি তার জন্য মঙ্গল- 
জনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে তার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন। এমনি ধরনের এক 
হাদীসে ইমাম বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। 
তাতে তিনি উল্লিখিত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেনঃ | 
en ১৪) ১ 1, ১০ 21 5 ০95) 2 ০০০ যখন কোন সম্পুদায় পরামর্শরুমে 
কাজ করে, তখন তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথনির্দেশ দান করা হয়। 
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সূরা" শা. তু ৬৯৫ 


গ্রফ হাদীসে রস্লুল্লাহ্‌ জো) বলেন, ষতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিস্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম 
পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমে সম্পন্ন হবে, ততদিন ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ 
জীবিত থাকা ভাল। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ মন্দ ব্যক্তি হবে, তোমাদের 
বিস্শালীরা, কপণু, হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হবে--তারা যেভাবে 
ইচ্ছা কাজ করব, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা ত্গর্ভই শ্রেয় হবে 
অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে।__রোহুল মা'আনী ) 


পানিও AS AS ad 5 


ষষ্ঠ শুণ-_509948 (০1 ৬) J) 1০০ অর্থাৎ তারা আল্লাহ্-প্রদত্ত রিষিফ 


থেকে কাজে ব্যয় করে। ফরয যাকাত, নফল দান-খয়রাত সবই এর অন্তভূক্ত। 
কোরআনের সাধারণ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী নামাষের সাথে যাকাত ও সদকার উল্লেখ 
থাকা উচিত ছিল। এখানে নামাযের আলোচনার পরে প্লরমের্শের বিষয় বর্ণনা করে 
যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযের জন্য মসজিদ- 
সমূহে :দৈনিক পাঁচ বার লোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ 
নেওয়ার কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায় ।-_(রাহুল-মা'আনী ) 


“AS sl = Fara IIc ee wr 


. সপ্তম গণ_৩ ১১৯৪ (০ টা ra ৰা st ৩৪ 3 1 -_অর্থাৎ তারা 


' অত্যাচারিত হয়ে .সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে সীমালংঘন করে না। 
এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। তৃতীয় গুণ ছিল এই যে, তারা 
শতকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরও 
বেড়ে যায়। তখন প্রতিশোধ গ্রহণই উত্তম বিবেচিত হয়। আয়াতে এরই বিধান 
বণিত হয়েছে যে, কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ শ্রেয় বিবেচিত হলে সেখানে সাম্যের সীমা 
লংঘন না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী । সীমা লংঘিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণও অত্যাচারে 


edan Iu লাজ ঠা পাতা তে 


পর্যবসিত হবে, ৷. এ কারণেই পরে বলা হয়েছে-_ tglie ৪4৬০০ ৪৬৮ 0s 3 


_অর্থাৎ মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। তোমার. যতটুকু আঁধিক অথব। 
শারীরিকি-ক্ষতি কেউ করে, তুমি .ঠিক ততটুকু: ক্ষতিই তার কর। তবে শর্ত এই যে, 
তোমার মন্দ কাজটি যেন পাপকর্ম না হয়। উদাহরণত কেউ তোমাকে বল-পূর্বক মদ পান 
করিয়ে দিলে তোমার জন্য তাকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেওয়া জায়েয হবে না। 
আয়াতে যদিও সমান সমান প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হচম্ছে, কিন্ত 


CESAR পা renee. nee 


পরে এ কথাও বলে. দেওয়া হয়েছে যে,__ ঞা এপ 59৯ ৮5 ৬০ ০০৪ 
-_অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে 'এরং আপপ-নিষ্পত্ি করে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র 
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৬৯৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন॥। সপ্তম খণ্ড 


দায়িত্বে রয়েছে। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা করাই উত্তম। পরবর্তী দু'আয়াতে 
এরই আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 


ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণে সুষম ফয়সালা £ হযরত ইবরাহীম নখয়ী রে) বলেন, 
পূর্ববর্তী মনীষিগণ এটা পছন্দ করতেন না যে, মু’মিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে 
নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। ফলে তাদের ‘ধৃষ্টতা আরও বেড়ে যাবে। তাই 
ফেক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে পাপাচারীদের ধৃষ্টতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, 
সেক্ষেন্ত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি 
অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে। 
কাষী আবূ বকর ইবনে আরাবী ও কুরতুবী এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তাঁরা বলেন, 
ক্ষমা ও প্রতিশোধ দু'টিই অবস্থাতেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লজ্জিত 
হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জেদে ও অত্যাচারে অটল থাকে, 
তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। 


বয়ানুল কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য দু'আয়াতে খাঁটি 


পা কটি Ar সত 


মুপমন ও সৎকমীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। ৬ 2795 (৯. এ বাক্যে 


বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না; বরং তখনও 
ক্ষমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে 


পাক ক rural 
$ 


১১7০8 [৯--_বাক্যে বলা হয়েছে যে, কোন সময় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের 


প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সীমালংঘন করে না, যদিও 
ক্ষর্মা করে দেওয়া উত্তম। 


৫১ ০% 25 54005 28 9৮ 82 
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(88) আল্লাহ্‌ যাকে গথছুষ্ট করেন, তার জন্য তিনি ব্যতীত-কোন ফার্যনির্াহী 
নেই। গাগাঢারীরা যখন আহাৰ প্রত্যক্ষ করবে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে; তারা 
বলছে ‘আমাদের ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি? (8৫) জাহাল্লামের সামনে 
উপস্থিত করার সময় আপনি তাদেরকে দেখবেন, অপমানে অবনত এবং অর্ধ নি্মীলিত 
দৃষ্টিতে তাকায় । মু’মিনরা বলবে, কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, ষারা নিজেদের ও 
তাদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে । শুনে রাগ, পাপাচারীরা স্থায়ী জাৰে 
থাকবে ৷ (৪৬) আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, যে তাদেরকে 
সাহায্য করবে। আল্লাহ্‌ যাকে গথদ্ষ্ট করেন, তার কোন গতি নেই। (৪৭) আল্পহ্র 
পক্ষ থেকে. অবশ্যান্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পাল্রনকর্তার জাদেশ মান্য 
কর। -সেদিন তোমাদের কোন জাশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে 
না। (৪৮) হদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তরে আপনাকে জামি তাদের রক্ষক করে 
পাঠাইনি । আপনার কর্তবা কেবল প্রচার করা । আমি যখন মানুষকে জামার রহমত 
আস্থাদন করাই, তখন দে উল্লসিত হল, আর যখন তাদের রুতকর্মের কারণে তাদের 
কোন অনিষ্ট ঘটে, তখন মানুষ খুব অরুতজ্ঞ হয়ে ঘাক্স। (৪৯) নভোমণ্ডল ও ভূম- 
গুলোর রাজত্ব জাজাহরই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃচ্টি করেন, ঘাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং 
যাকে ইচ্ছা পুত্র সম্ভান দান করেন, (৫০) জথবা তাদেরকে দান করেন পুন্র ও কন্যা 
উভদ্ধই এবং ঘাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশালী । ' 

৮৮ রি 
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৬৯৮ তফসীরে মাঁআরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ A 

এটা ছিল হিদায়তপ্রাপ্তদের অবস্থা। তারা দুনিয়াতে হিদায়ত এবং পরকালে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সওয়াব -গাবে। এবার পথন্রষ্টদের অবস্থা শোন,) আল্লাহ্‌ যাকে 
গথত্রষ্ট : করেন, তার জন্য আল্লাহ্‌ কাঁডীত (দুনিয়াতেও ) "কোন কার্যনির্বাহী নেই -€ যে, 
তাকে সৎপথে নিয়ে. আসবে) এবং ( কিয়ামতেও তার অবস্থা হবে শোচনীয়। সেমতে 
সেদিন) পাপাচারীরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, আপনি-তখন তাদেরকে (গর্লিতাপ 
সহকারে) বলতে দেখবেন, “আমাদের (দুনিয়াতে) ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি 
(খাতে ভাল কাজ করে আসতে পারি)”? (এছাড়া) আপনি দেখবেন, যখন তাদেরকে 
জাহাল্লামের সামনে উপস্থিত করা হবে, তথন অপমানে অবনত থাকবে এবং অর্ধ 
নিমীলিত দৃষ্টিতে তাকাবে . তেয়ার্ত মানুষ যেমন তাকায়)। (অন্য এক আয়াতে অন্ধ 


হাওরার কথা আছে। সেটা হবে হায়রে :আর এটা. তার পরের ঘটনা! সেখানে. ১/১৯১ 


বলা হয়েছে। তখন) মুগমিনরা (নিজেদের পরিশ্রাণ প্রাস্তির কৃতক্ততাস্বরূপ এবং 
জাহাল্নামীদেরকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্যে) বলবে, পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের 
ও তাদের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে (আজ ) কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (সুরা 
যুমারের দ্বিতীয় রুকুতে এর তফসীর .বণিত হয়েছে।), মনে রেখো, জালিমরা € অর্থাৎ 
মুশরিক ও .কাফিররা) স্থায়ী আযাবে থাকবে। (সেখানে) তাদের আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
কোন সাহায্যকারী থাকবে না যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রল্ট 
করেন, তার (মুক্তির) কোন গতি নেই। (অতপর কাফিরদেরকে সম্বোধন করা 
হয়েছে যে, তোমরা- যখন কিয়ামতের এই ভয়াবহ অবস্থা শুনলে, তখন) তোমরা 
তোমাদের পালনকর্তার (ঈমান ইত্যাদি সম্পকিত ) আদেশ মান্য কর সে দিবস আসার 
গূর্বে, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অপসারিত হবে না (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন আযাব 
অগসারিত'হয় পরকালে তেমন পরিস্থিতি হবে না।) সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল 
থাকবে না এবং তোমাদের সম্পর্কে কোন নিরোধকারীও খাকবে না। (অর্থাৎ 
তোমাদের দুর্গতির কারণ জিজ্ঞাসাকারীঙ কেউ থাকবে না।) হে পয়গম্বর, আপনি 
তাদেরকে এ কথা শুনিয়ে দিন। অতপর (একথা শুনেও) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে 
নেয়, এবং ঈমান না আনে), তবে (আপনি চিন্তিত ও দুঃখিত হবেন না। কেননা,) 
আমি আপনাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইমি (যে, আপনি জিজাসিত হবেন তারা 
আপনার উপস্থিতিতে এরাপ কেন করল? বরং) আপনার কর্তব্য হল কেবল প্রচার 
করা (যা আগনি করে যাচ্ছেন। কাজেই আপনি এর বেশি চিন্তা করবেন কেন? 
সতোয় প্রতি তাদের বিমুখ হওয়ার কারণ আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের অভাব। এর লক্ষণ 
এই ফে,) আমি যখন (এ ধরনের) মানুষকে আমার রহমত আস্বাদন করাই তখন সে 
( অহংকারে) উৎফুল্ল হয় (এবং রহমত দাতার শোকর করে না)। "জার ষদি তাদের 
কুকর্মের কারণে কোন বিপদ ঘটে, তখন (এ ধরনের) মানুষ অকুতজ হয়ে যায় 
(এবং তওবা ও ইন্তে্গফার করে আল্লাহ্র অভিমুখী হয় না। এইস্উভয় অবস্থাই এ বিষয়ের 
লক্ষণ যে, তাঁদের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে নেই অথবা দুর্বল। এ কারণেই তারা কুফরে 
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সূরা শ্রা ৬৯৯ 


লিপ্ত হয়েছে4: যেহেতু এটা তাদের: মজ্জায় পরিণত হয়ে গেছে, তাই তাদের কাছ 
থেকে ঈমান আশা করবেন না। অতপর আবার তওহীদ বণিত হয়েছে)--_নভোমণ্ডল 
ও ডূমগুলের রাজত্ব আল্লাহ্‌ তাঁআলারই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। (সেমতে) 
ফাকে ইচ্ছা, কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুন্র সন্তান দান করেন অথবা তাদেরকে পুন 
ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চুয়, তিনি সর্ব, 
সর্বশক্তিমান । 


জানুষঙিক জাতব্য বিষয় 
আলোচ্য প্রাথমিক আয়াতসমূহে তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে, খারা আমিন 
সকল দের সাতে রে হিল জাযাহ হতনা ডুইসাডি রান্না কিরে: এরপর 


Adu AJA পা 


Ay’ ys 1 বাক্যে তাদেরকে কিয়ামতের আযাব আসার পূর্বে তওষা করার 


উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতপর রসূলুজাহ্‌ সো)-কে সাল্হনা ও প্রবোধ দেওয়া হয়েছে 
যে, .আপনার বারংবার প্রচার ও প্রচেষ্টা সত্বেও যদি তাদের চৈতন্য ফিরে না আসে, 

পা এপ পা cA পাপা ADA A পা 
তবে আপনি দৃঃখিত হবেন না। ১৯০৪০ ৮5৬৫৭) ৬১195) ul 
বাক্যের মর্ম তাই। 


পা পভ ৯3৬৪ 


৩) ৬৯) ০9০ 4! থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলার 


সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজা বর্ণনা করে তওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 


Fcc IIA 


আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির আলোচনার পর 54 ৬ 4143 বলে কুদরতের 
একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক ছোট :বড় বস্তু সৃষ্টি করার 
পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা, যা. ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির 
উল্লেখ করে বলা. হয়েছে ঃ 

° AS ASI 134 “AIH Ics ll পপ 


MA 5 পা (5S টানা TELE 


অর্থাৎ মানব সৃষ্টিতে কারও ইচ্ছা, ক্ষমতা, এমনকি, ক্তানেরও কোন দখল নেই। 
পিতামাতা মানব সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মান্্। সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা 
ও ক্ষমতারও কোন দখল নেই। দখল থাকা তো দুরের কথা, সন্তান জন্মপ্রহণের পূর্বে 
মাতাও জানে নাষে, তার গর্ডে কি আছে এবং কিতাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ্‌ তা'আজাই 
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৭০০ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ফাউকে কন্যা সন্তান, কাউকে পুস্প সন্তান, কাউকে পুন্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং 
কাউকে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা করে রাখেন--তার কোন সন্তানই হয় না। 


এসব আয়াতে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা সবপ্রথমকন্যা 
সন্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুন্ত সন্তানের উল্লেখ করেছেন পরে। এ ইঙ্গিতদৃজ্টে 
হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা* বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যা সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে, সে পুণ্যময়ী। (কুরতুবী) 


এট 9251 ড I) ht RLS LI IE CS 
জাত 
১5৩6 ৬৪৪ ৫৮৮55585958 I; 


\ 91817986325 8 dL Gud 48 


উল তত 2 ৬৩ ৯৮ 


(৫১) কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ্‌ তার সাথে কথা ব্ল- 
বেন; কিন্ত ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দৃত প্রেরণ 
করবেন, অতপর আল্লাহ্‌র যা চান, সে তা তাঁর জন্মতিক্রমে পৌছে দেবে। নিশ্চয় তিনি 
সর্বোচ্চ প্রজার্ময়। (৫২) এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ 
করেছি জামার জাদেশরুমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কি এবং ঈম্মান কি। কিন্ত 
আমি একে করেছি নূর, যদ্দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা 
পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন-_ (৫৩) আল্লাহ্‌র পথ। 
নভোমগুল ও ভূমগুলে ঘা কিছু আছে, সব তাঁরই। শুনে রাখ, আল্লাহ্র কাছেই সব 
বিষয়ে পে ছে। 

























তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

কোন মানুষের জন্য এমন নয় যে, (বর্তমান অবস্থায়) আল্লাহ তাআলা তার 
সাথে কথা বলবেন, কিন্ত (তা তিন উপায়ে হতে গারে।) ইলহামের মাধ্যমে (অর্থাৎ 
অন্তরে কোন ভাল বিষয় জাগ্রত করে) অথবা ধবনিকার অন্তরাল থেকে [কোন কথা 
গুনিয়ে। যেমন, মুসা (আট) শুনেছিলেন] অথবা তিনি কোন. দূত ফেরেশতা প্রেরণ 
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সুরা শ্রা ৭০১ 


করবেন এবং তিনি আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তিনি যা চান, তা পৌঁছে দেরেন। (এর কারণ 
এই যে,) তিনি সমুন্নত, (তিনি শক্তি না দিলে কেউ তাঁর সাথে বাক্যালাগ করতে পারে 
না। কিন্তু এতদসঙ্গে তিন) প্রজ্ঞাময়। ( এ কারণেই বান্দার সাথে তিনি বাক্যালাপের 
তিনটি উপায় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। মানুষের সাথে আমার কথা বলার যেমন উপায় 
বর্ণনা করা হয়েছে,) এমনিভাবে ( অর্থাৎ এই নিয়মানুযায়ী ) আমি আপনার কাছেও 
ওহী (অর্থাৎ আমার) আদেশ প্রেরণ করেছি (এবং আপনাকে রসূল বানিয়েছি। এই 
ওহী এমন এক _নির্দেশনামা যে, এরই বদৌলতে আপনারে তুলনাবিহীন জ্ঞানের উন্নতি 
হয়েছে। দেমতে এর আগে) আপনি জানতেন না, (আল্লাহ্র) কিতাব কি এবং ঈমান 
(অর্থাৎ ঈমানের পূর্ণ স্তর, ঘা এখন অজিত আছে) কিঃ (যদিও মূল ঈমান নবুয়তের 
পূর্বেও নবীর জানা থাকে) কিন্ত আমি € আপনাকে নবুয়ত ও কোরআন : দিয়েছি এবং ) 
এ কোরআনকে (প্রথমে আপনার জন্য ও পরে অন্যদের জন্য) করেছি নূর (যদ্দ্বারা 
আপনার মহান 'জ্ঞান ও সুউচ্চ মর্যাদা অজিত হয়েছে এবং) যম্দ্বারা, আমি আম্মার 
বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। (সুতরাং এটা যে মহান নূর, এতে 
সন্দেহ নেই। এখন যে অন্ধ, সে এ নূরের উপকার থেকে বঞ্চিত, বরং একে অস্বীকার 
করে। যেমন, আপত্তিকারীদের অবস্থা । ) নিঃসন্দেহে আপান ( এ কোরআন ও ওহীর 
মাধ্যমে ' সাধারণ স্সানুষফে) সরল পথ প্রদর্শন করছেন, (অর্থা্) আল্লাহ্র পথ, সে 
নভোমণ্ডল ও ভ্মগুলের সবকিছু যার। (অতগন এসব আদেশ যারা মানে এবং যারা 
মানে না, তাদের শান্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে _) মনে রেখ, তাঁরই কাছে সব 
বিষয় পৌঁছবে (তখন তিনি সব কছুর প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াত ইহুদীদের এক হঠকারিতামূলক দাবির 
জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে! বগভী ও কুরতুবী প্রফুধ লিখেছেন, ইহুদীরা রসূনুল্লাহ সে)-কে 
বলল, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। .কেননা, আপনি মুসা 
(আ)-র. ন্যায় আল্লাহ্‌ তা'আলাকে দেখেন না এবং তাঁর সাথে সামনাসামনি কথাবার্তাও 
বলেন না। 


রসূলুল্পাহ্‌ সে) বললেন, একথা সত্য নয় যে, মূসা (আ) আল্লাহ্‌ তা'জাত্রাকে দৈখে- 
ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, এ দুনিয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে সরাসরি ও সামনাসামনি কথা বলা কোন মানুষের পক্ষেই 
সম্ভব নয়। স্বয়ং হযরত মূসা (আ )-ও সামনাসামনি কথা শুনেন নি, বরং যবনিকার 
অস্তরাল থেকে আওয়াষ শুনেছেন মান্ত। 


এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে; কোন মানুষের সাথে আল্লাহ্‌ তা"আলার 
GAT 
কথা বলার তিনটি মান্ত্র উপায় রয়েছে। এরু_ ৮৬৯ -_অর্থাৎ কোন বিষয় অন্তরে 


জাগ্রত করে দেওয়া। এটা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে এবং নিপ্রাবস্থায় হুপ্পের আকারেও 
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৭০২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥। সপ্তম খণ্ড 


“হতে পারে। অনেক হাদীসে বলিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) ০54 ০১ ৯৭] 
বলতেন। অর্থাৎ এ বিষয়টি আমার অন্তরে জাগ্রত করা হয়েছে। পয়গছ্ধরগণের স্বপ্নও 
ওহী হয়ে থাকে। এতে শয়তানের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধারণত 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে শব্দ অবতীর্ণ হয় নাঃ কেবল বিষয়বন্ত অন্তরে জাগ্রত 
হয়, যা পয়গম্বর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন। . 


“5p Ar 


তীয় উপায় ০১ (3০ 1) 3 ৩91 অৰ্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় যবনিকার 


অন্তরাল থেকে কোন কথা শেনা। মুসা (আ) তুর পর্বতে এভাবেই আল্লাহ্‌ তা'্জাল্গার 
কথা শুনেছিলেন। কিন্ত তিনি 'আল্লাহ্‌ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করেন নি। তাই 


রে] BST 


iE AILS বলে সাক্ষাতের আবেদন জানান, যার নেতিবাচক জওয়াব 


১০ রি 


0০০১ বলে দেওয়া হয়। ' 


নাদয় আল্লাহ্‌ তা'আলার ' সাক্ষাতের অন্তরায় যবনিকাটি এমন কোন বষ্ধ 
নয়, যা: আল্লাহ্‌ তা'আলাকে চেকে রাখতে পারে। কেননা, তাঁর সর্বব্যাপী নূরকে 
কোন বন্তই ডাকতে পারে না। বরং মানুষের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাই ঞ সাক্ষাতের 
পথে অন্তরায়. হয়ে থাকে । জান্নাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেওয়া হবে। ফলে 
সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী আল্লাহ্‌ তাআলার দর্শন লাভে ধন্য হবে। সহীহ্‌ হাদীসসমূহের 
বর্ণনা অনুযায়ী আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের মযহাবও তাই? 


আলোচ্য আয়াতে বণিত এ নীতি দুনিয়ার ক্ষেন্ত্রে প্রযোজা। দুনিয়াতে কোন 
মানুষ আল্লাহু তা'আলার সাথে সামনাসামনি কথা বলতে পারে না। আলোচনা যেহেতু 
মানুষ সম্পর্কে, তাই আয়াতে বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা বাহাত 
ফেরেশতাগণের সাথেও আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনাসামনি কথা হয় না। তিরমিযীর 
রেওয়ায়েতে জিবরাঈল (আ)-এর উক্তি বণিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি চলে 
গিয়েছিলাম, তবুও আমার এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রয়ে গিয়ে- 
ছিল। কোন কোন আজিমের উক্তি অনুযায়ী যদি মে'রাজ-রজনীতে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সাথে রসূলুল্লাহ (স)-র মুখামুখি কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তা উপরোক্ত নীতির 
পরিপন্থী নয়। কেননা, সে কথাবার্তা এ জগতে নয়-_-আরশে হয়েছিল। 


Par ASIA 


তৃতীয় উপায়_ ১৮১ ০০72 1__অর্থাৎ জিবরাঈল প্রমুখ কোন ফেরেশ- 


তাকে কালাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পয়গ্রকে তার পাঠ করে শোনানো। এটাই 
ছিল সাধারণ গশ্থা। কোরআন পাক সম্পূর্ণই এ উপায়ে ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ 
হয়েছে। উপরোক্ত বিবরণে ৮5১ শব্দটিকে অন্তরে নিক্ষেপ করার অর্থে নেওয়া 
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সুরা শুরা ৭০৩ 


হয়েছে। কিন্ত শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র সব ধরনের কালামের অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। বুখারীর এক দীর্ঘ হাদীসে ফেরেশতার মাধ্যমে কথাবার্তাকেও ওহীর একটি 
প্রকার গণ্য করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতার মাধ্যমে আগত 
ওহীও দু'রকম। কখনও ফেরেশতা আসল আকৃতিতে আসেন এবং কখনও মানুষের 
আকৃতিতে । 
চি পাকি ক পারা তি a Aa তা AM 

০৬৩৪ 5৯001 5)১১ ৩:১১৪০_-এ আয়াতটি প্রথম আয়াতে 
বণিত বিষয়বন্তরই পরিশিষ্ট ।' এর সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে সুখোমুধি কথাবার্তা তো 
কারও সাথে হয়নি--হতে পারেও নাশ. তবে আল্লাহ্‌তা'জান্লা বিশেষ বান্দাদের প্রতি 
যে ওহী. প্রেরণ করেন, তার তিনটি উপায় প্রথম আয়াতে বিরত হয়েছে। এই নিয়ম 
অনুষাক্সী আপনার প্রতিও ওহী প্রেরণ করায় । আপনি 'আজাহ তা'আলার, সাথে 
সামনাসামনি কথা বলুন-_-ইহুদীদের এ দাবি মূর্খতাপ্রসূত ও হঠকারিতাম্লক। তাই 
বলা হয়েছে, কোন মানুষ এমনকি কোন রসূল যে জাম লাভ করেন, . তা আল্লাহ্‌ 
তা'আলারই দান। যতক্ষণ আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তা ব্যক্ত না করেন, ততক্ষণ 
পর্যন্ত. রসূলগণ ক্রোন কিতাব. সম্পর্কেও জান্ড্লে পারেন না এবং ঈমানের বিশদ বিবরণ 
সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে পারেন না। কিতাব সম্পর্কে না জানার বিধ্বয্নষ্ট বর্ণনা=- 
সাপেচ্ছ. নয় । ইমান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল. না হওয়ার অর্থ এই যে,. ঈমানের বিবরণ, 
ঈমানের শর্তাবলী এবং ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে ওহীর পূর্বে জান'থাকে না। 
নতুবা এ বিষয়ে আজিমগণের ইজমা তথা এঁকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা 
যাকে রসূল ও নবী করেন, তাকে শুরু থেকেই ঈমানের উপর পয়দা করেন। তীর মন- 
মানাসকতা ঈমানের উপর ভিত্তিশীল থাকে। নবুয়ত দান ও ওহী অবতরণের পূর্বেও 
তিনি পাকাপোক্ত' মুমিন হয়ে থাকেন। ঈমান তাঁর মজ্জা ও চারে পরিণত হয়। এ 
কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন সম্পৃদায়- পয়গস্বরগণের বিরোধিতা করে তাদের প্রতি নানা 
রকম দোষারোপ করেছে, কিন্ত কোন পয়গদ্বরকে বিরোধীরা এই দোষ দেয়নি যে, 
তাঁর তফসীরে এবং কাফী- আয়ায ‘শেফা'- প্রচ্থে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। 


Et: 
৮. 


ফলে ছু ২১ 
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পরম করুণাময় ও জসীম দয়াবান জাল্লাহ্র নামে শুরু 

€১) হা-মীম (২) শপথ সুষ্পচ্ট কিতাবের (ৎ) আমি একে করেছি কোরআন, 
জারবী' ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝ। (8) নিশ্চয় এ কোরজান আমার কাছে সমুল্সত, 
জটল রয়েছে লওহে-মাহফুছে। (৫) তোমরা সীমাভিক্রমকারী জম্প্দায়-_এ কারণে 
কি জামি তোমাদের কাছ থেকে কোরজান প্রত্যাহার করে নেব? (৬) পূর্ববর্তী লোক- 
দের কাছে আমি অনেক রস্লই প্রেরণ করেছি। (৭) যখনই তাদের কাছে কোন 
রসূল জাঙগগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁর সাথে তাষ্টা-বিদ্রগ করেছে। (৮) সুতরাং 
জামি তাদের চেয়ে জধিক শক্তিসম্পন্দেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এ ঘটনা 


জতীত হয়ে গেছে। 
৯২৫০০০০৩৬৯০ 


তফসীরের সার-সংক্ষেগ 
হা-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন।) কসম সুস্পষ্ট কিতাবের যে, 
আমি একে, আরবী ভাষায় কোরআন করেছি, যাতে (হে আরব) তোমরা (সহজে) 
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সুরা যুখরুফ ৭০৫ 


বৃধ। এটা আমার কাছে লওহে-মাহ্ফুযে, সমুমত ও প্রক্তাপুর্ণ কিতাব। সুতরাং 
এমন কিতাবকে অবশ্যই মেনে নেয়া উচিত। ( তোমরা না মানলেও আমি আমার 
প্রজ্ঞার তাগিদে একে প্রেরণ ও এর মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্বোধন পরিত্যাগ করব না। 
সেমতে ইরশাদ হয়েছে_-) তোমরা (আনুগত্যের) সীমাতিক্রমকারী সম্পূদায়--(ভুধু) 
এ কারণেই কি আমি তোমাদের কাছ থেকে এ কোরআন প্রত্যাহার করে নেব (অর্থাৎ 
তোমাদের মানা, না-মানা উভয় অবস্থায় উপদেশ দান করা হবে, যাতে মুপমিনগণ : 
উপরুত হয় এবং তোমরা জব্দ হও)। আমি পূর্ববতীদের মধ্যে (তাদের মিথ্যারোপ : 
সত্ত্বেও) অনেক নবী প্রেরণ করেছি। ( তাদের মিথ্যারোপের কারণে নবুয়তের ধারা 
বন্ধ করে দেয়া হয়নি। হে পয়গম্বর! আমি যেমন তাদের মিথ্যারোপের পরওয়া 
করিনি, তেমনি আপনিও পরওয়া ও দুঃখ করবেন না। কেননা, আগেকার লোকদের 
অবস্থা এমন ছিল যে) যখনই তাদের কাছে কোন রসূল আগমন করেছে, তখনই তারা 
তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রপ করেছে। অতপর আমি তাদের (অর্থাৎ মন্ধাবাসীদের ) 
চেয়ে অধিক শক্তিসম্পল্নদেরকে (মিথ্যারোপ ও ঠাট্রী-বিদ্রুপের শাস্তিস্বরূপ ) ধ্বংস করে 
দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এ ঘটনা অতীত হয়ে গেছে। (সুতরাং আপনি দুঃখ করবেন 
না। তাদেরও এরূপ অবস্থা হবে, যেমন বদর ইত্যাদি যুদ্ধে হয়েছে এবং তাদেরও 
নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। . কারণ, শাস্তির নমুনা বিদ্যমান রয়েছে )। 


আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
এ.সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ । তবে হষরত মুকাতিল রে) বলেন, ৬০০০5 


ASAT 


৬৯ ) { আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ বলেন, সূরাটি মিরাজের সময় ' 
আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে ।--( রাহুল মা'আনী ) 
A JA A | J 

৬০) | 2 ৮৭1 9__এতে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যে বস্তুর. কসম করেন, তা সাধারণত পরবর্তী দাবির দলীল হয়ে -থারে। এখানে 
কোরআনের কসম করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোয়আন স্বয়ং তার অলৌকিকতার 
কারণে নিজের সত্যতার দলীল। কোরআনকে সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই মে, এর উপদেশ 
পূর্ণ বিষয়বন্ত সহজেই বোঝা যায়। কিন্ত এ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান চয়ন 
করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ কাজ। ইজতিহাদের পুর্ণ যোগ্যতা ব্যতিরেকে এ কাজ 
করা যায়. না। মিরা জা উর্ছা ছে কর দেয়া হরে! বলা হয়েছে 

G6 A পারা ৯৬ পপ Ader 
5 ৬১ ৩০ ০৩১ ৯১ 003০০ 8 --(নিঃসন্দেহে আমি কোরআনকে 
Cad Ke টি 
উপদেশ হাসিলের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী 

৮৯ 
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আছে কি?) এতে বলা হয়েছে যে, কোরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ। এ থেকে 

ইজতিহাদ ও বিধান চয়ন সহজ হওয়া জরুরী হয় না, বরং অন্যভাবে প্রমাণিত রয়েছে 

যে, এ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা শর্ত। ডা 
i" AA ED Tad 3 ঞ পাপা রে 


প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয়ঃ 7 4310০ ৬৯7১ 1 


A AS Ls AT 947 


rs ye ০ 55 ৮5 | ৬০ --_(আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ উপদেশগ্রন্থ 


প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্পৃদায় ?) উদ্দেশ্য এই যে, 
তোমরা অবাধ্যতায় যতই সীমা অতিক্রম কর'না কেন, আমি তোমাদেরকে কোরআনের 
মাধ্যমে উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত 
ও তবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া এবং 
কোন দলের কাছে তবলীগ শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম 
পর্যায়ের মুলহিদ, বে-ত্বীন অথবা পাপাচারী। | 


EET EE 
6555 EE OE 

20464 01452 4374581% 
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(৯) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমগুল ও ভূ়গুল সুভ 
করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌, 
(১০) যিনি, তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে তোমাদের জন্য 
করেছেন পথ, মাতে, তোমরা গস্তব্য্থলে পৌছতে গার। (১১) এবং যিনি আকাশ থেকে 
পানি বর্ষণ করেছেন পরিমিত। অতপর তদ্দ্রারা আমি মৃত: ভূ-ভাগকে পুনরগল্জীবিত 
করেছি।: তোমরা এমনিভাবে উচ্থিত হবে। (১২) এবং যিনি সবকিছুর যুগল সৃষ্টি 
করেছেন এবং নৌকা ও চতুষ্পদ জ্ন্তরে তোমাদের জন্য যানবাহনে পরিণত করেছেন, 
(১৩) যাতে তোমরা তাদের পিঠের উপর আরোহণ কর। অতপর তোমাদের পালন- 
কর্তার নিয়ামত স্মরণ কর এবং বল পবিত্র তিনি, মিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত 
করে দিয়েছেন এবং জামরা এদেরকে. বশীভূত করতে সক্ষন্ম ছিলাম: না। (১৪) জাঙরা 
অবশ্যই -আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাষ ।. (১৫) তারা জাল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য 
খেকে আল্লাহ্‌র অংশ স্থির করেছে। বাস্তবিক আনুষ -স্পচ্ট অর্ুতভ্ঞ। (১৬) তিনি 
কি তার সুষ্টি থেকে কনা সন্তান: গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের. জন্য মনোনীত 
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করেছেন পুর সন্তান? (১৭) তারা রহমান আল্লাহ্‌র জন্য যে কন্যা সন্তান বর্ণনা কুরে, 
ঘন তাদের কাউকে তার সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং 
ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। (১৮) তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র জন্য বর্ণনা করে, 
যে জলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম ? (১৯) তারা নারী 
স্থির করে ফিরিশতাগণকে, যা আল্লাহ্‌র বান্দা। তারা কি তাঁদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে। 
এখন তাদের দাৰি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। (২০) তারা 

বলে, রহমান আল্লাহ্‌ ইচ্ছা না করলে আমরা ওদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে 
ক জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (২১) আমি কি তাদেরকে 
কোরজানের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতপর তারা তাকে আকড়ে রেখেছে ? 
(২২) বরং তারা. বলে, আমরা জামাদের পূবপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক 
এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত । (২৩) এমনিভাবে: আপনার 
পূর্বে আমি যখন কোম জনপদে কোন সতককারী প্রেরপ করেছি, তখনই তাদের 
বিশ্ুশালীরা - বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেক্মেছি এক পথের পথিক 
এবং আমরা তাদেরই পদাংক জনুসরপ করে চলছি) (২৪) সে বলত, তোমরা 
তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয্পের উপর পেয়েছ, জামি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় 
নিয়ে তোমাদের. কাছে এসে থাকি, তবুও ফি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত 
তোমরা ছে. বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। (২৫) অতপর আমি 
তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পর্িপ্যম 
কিরূপ হয়েছে। | 


এ 


তফদীরের সার-সংক্ষেপ 


আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমগ্ুল ও ভ্মগ্ডল সৃষ্টি করেছে? 
তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ আল্লাহ্‌, (বলা বাহুলা, 
যে সন্তা একা এসব মহাসৃষ্টির শ্রজ্টা, ইবাদতও' একমাত্র তারই করা উচিত। সুতরাং 
তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারাই তওহীদ প্রমাণিত হয়ে যায়। - অতপর তওহীদকে আরও 
সপ্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর আরও কিছু কাজ উল্লেখ করেন। অর্থাৎ 
তিনিই সে আল্লাহ্‌ ) যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা” (সদৃশ ) 
করেছেন। € তোমরা তাক উপর আরাম কর) এবং তাতে ( পৃথিবীতে ) তোমাদেক্স 
(মনযিজে-মকছুদে 'পৌছার) জন্য পথ করেছেন, যাতে (সেসব পথে চলে) তোমরা . 
মনধিলে মকছুদে পৌছতে পার এবং খিনি 'আকাশ থেকে পরিমিততাবে (তাঁর ইচ্ছা 
ও প্রজ্ঞা মৃতাবিৰু ) পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর আমি তদ্দ্ারা (সে পানি দ্বারা) 
শুক্ষ ভূমিকে ( তার উপযুক্ত ) জীবন দান করেছি। (এ থেকে তওহীদ ব্যতীত একথাও 
বোঝা উচিত যে,) তোমরা এমনিভাবে (কবর থেকে) উদ্থিত হবে এবং যিনি 
বিভিন্ন বস্তুর) বিভিন্ন প্রকার-সুষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নৌকা ও চতুজ্পদ 
জন্ত সুষ্টি করেছেন, যেগুলোর উপর তোমরা সওয়ার হও, যাতে তোমরা নৌকা (এর 
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উপরে) ও চতুষ্পদ জন্তর পিঠের উপর (স্থিরভাবে) চড়ে বসতে পার। অতপর 
ঘখন তোমরা এগুলোর উপর বসবে, তখন তোমাদের পালনকর্তার (এই) নিয়ামত 
(মনে মনে) স্মরণ কর এবং (মুখে মোস্তাহাব বিধানরূপে) বল, পবিত্র তিনি, 
যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। বস্তুত আমরা এমন ( শক্তিশালী 
ও কৌশলী) ছিলাম না যে, এদেরকে বশীভূত করতে পারতাম। কেননা, আমরা 
জন্তদের চেয়ে অধিক শক্তিশাঞ্জী নই এবং আল্লাহ্র জাগ্রত করা বুদ্ধি ব্যতীত নৌকা 
চালনার কৌশল জানতাম না। উভয় কৌশল আল্লাহ্‌ তা'আলাই শিক্ষা দিয়েছেম। 
আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। (তাই আমরা এগুলোতে 
সওয়ার হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা ভুলি না এবং অহংকার করি না। তওহীদের প্রমাণাদি 
সুস্পঙ্ট হওয়া সত্বেও) তারা (শিরক. অবলম্নন করেছে, তাও এমন বিশ্রী শিরক যে, 
ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান বলে এবং তাদের ইবাদত করে। সুতরাং এর 
এক অনিষ্ট তো এই যে, তারা) আল্লাহ্‌ কর্তৃক (সৃষ্ট) বান্দাদের থেকে আল্লাহ্‌র 
অংশ স্থির করেছে (অথবা আল্লাহ্‌র কোন অংশ হওয়া যুক্তিগতভাবে অসম্ভব )। বাস্ত- 
বিকই. (এ ধরনের) মানুষ স্পঙ্ট অকৃতজ। (দ্বিতীয় অনিষ্ট এই যে, তারা কন্যা 
সন্তানকে হীন মনে করার পরেও আল্লাহ্র জন্য কন্যা সন্তান স্থির করে তবে) তিনি 
কি তার সৃষ্টি থেকে (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী নিজের জন্য) কন্যা সন্তান পছন্দ 
করেছেন এবং তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন? ,অথচ € তোমরা কন্যা 
সন্তানকে এত খারাপ মনে কর যে) যখন তোমাদের কাউকে সে কন্যা সন্তানের 
সংবাদ দেয়া হয়, যাকে সে আল্লাহ্‌র জন্য বর্ণনা করে, তখন ( অসন্ভক্টির কারণে ) 
তার মুখমণ্ডল কাল হয়ে যায় এবং সে ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। ( এ পর্যন্ত 
তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের খণ্ডন বণিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা স্রা সাফফাতে দেওয়া 
হয়েছে। অতপর তাদের বিশ্বাসের যুক্তিভিত্তিক খণ্ডন করা হচ্ছে। অর্থাৎ কন্যা 
সন্তান হওয়া যদিও কোন অপমান ও লজ্জার বিষয় নয়॥ কিন্তু এতে সন্দেহ নেই 
যে, কন্যা সৃচ্টিগতভাবে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও দুর্বলমনা হয়ে থাকে সুতরাং) তারা 
শঙ্কা" এমন কন্যা সন্তানকে আল্লাহ্র জন্য বর্ণনা করে, যে. (স্বভাবত) অলংকারে 
( ও সাজসজ্জায়) লালিত-পালিত হয় €এর' অপরিহার্য ফলশ্ুতি 'বুদ্ধি-বিষেকের 
অপরিপন্কতা) এবং সে ( চিন্তাশক্তির দুর্বলতার কারণে) বিতর্কে কথা বলতেও- অক্ষম ? 
( সেমতে মহিলারা সাধারণত তাদের মনের ভাব জোরেশোরে ব্যক্ত করতে পুরুষ- 
দের তুলনায় কম সামর্থ্য রাখে; প্রায়ই অসম্পূর্ণ কথা বলে এবং তাতে অগ্রাসঙ্গিক 
কথা মিশ্রিত করে দেয়। তৃতীয় অনিষ্ট এই যে,) তারা ( কাফিররা) ফেরেশতাগণকে 
যারা আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) বান্দা (তাই আল্লাহ তাদের পূর্ণ অবস্থা জানেন। তারা দৃষ্টি- 
গোচর হয় না, তাই তাদের কোন অবস্থা আল্লাহ্‌ তা'আলার বর্ণনা ব্যতীত কেউ জানতে 
পারে না। আল্লাহ্‌ কোথাও বর্ণনা করেন নি যে, ফেরেশতাগণ নারী। কিন্তু এতদসত্ত্েও 
তারা তাদেরকে বিনা দলীলে) নারী স্থির করেছে। (এর পক্ষে কোন যুক্তিও নেই, কোন 
ইতিহাসগত প্রমাণও নেই।) তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? (জওয়াব 
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সূম্পম্ট যে, তারা প্রত্যক্ষ করেনি। কাজেই তাদের নিরবোধসুলভ দাবি অসার।) তাদের 
এই ( যুক্তিহীন) দাবি ( আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করা হবে এবং ( কিয়ামতে ) 
তাদেরকে জিজাসা করা হবে। (অতপর ফেরেশতাগণের উপাস্য হওয়া সম্পর্কে 
বলা হচ্ছেঃ) তারা বলে, যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করতেন ( যে, ফেরেশতাগণের ইবাদত 
না হোক; অর্থাৎ, যদি এই ইবাদতে তিনি. অসন্তষ্ট হতেন,) তবে আমরা. (কখনও ) 
তাদের ইবাদত করতাম না। (কেননা, তিনি তা ক্ষরতেই দিতেন না।. বলপূর্বক 
বন্ধ করে দিতেন। অতএব জানা গেল যে, তিনি তাদের ইবাদত না করলে. সম্ভষ্ট 
নন, বরং: ইবাদত করলে সন্তুষ্ট হন। অতপর খগুনে বলা হয়েছে,) তারা এ 
বিষয়ে কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (কেননা, আল্লাহ্‌ কোন 
বরা কি কাজের ভি দিয়া প্রাণিত হয় না চে তিলনি এ কাজে হাট লা 


[-"] শটে এ এটি কা 


অষ্টম পারার প্রথমার্ধে 965০ D1 4 5৬৯ _-আয়াতে এ সম্পর্কে বিশদ 


আলোচনা হয়ে গেছে। এখন তারা বলুক,) আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে 
কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা ( এ দাবিতে) সেটিকে দলীল করছে? ( প্রকৃতপক্ষে 
তাদের কাছে কোন দলীল নেই।) বরং (কেবল পূর্বপুরুষদের অনুসরণ আছে। সেমতে ) 
তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুঘদেরকে এ মতাদর্শের অনুসায়ী পেয়েছি। আমরাও 
তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলছি। ( তারা যেমন বিনা দলীলে বরং দলীলেয় 
বিপর্পীতে প্রাচীন প্রথা-পন্ধতিকে দলীল হিসেবে পেশ করে,) এমনিভাবে 'আপনার পুর্ব 
আমি যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের 
বিস্তশালীরা (প্রথমে ও অনুসারীরা পরে) বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে 
এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরাও তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলছি। 
(এতে) সে (অর্থাৎ পয়গণ্ঘর ) বলতেন, (তোমরা কি পৈতৃক প্রথা-পদ্ধতিরই অনুসরণ 
“রে যাবে,) যদিও আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের বিষয় অপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে 
তোমাদের কাছে এসে থাকি? তারা (হঠকারিতার ছলে) বলত, তোমরা (তোমাদের 
ধারণা মতে)-ষে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা.তা-মানিই না। অতপর (হুন্চকাব্রিতা 
‘ সীমা-ক্থাড়িয়ে গেজে) আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, 
- মিথ্যারোপকারীদের পরিপাম কেমন ১ হয়েছে 


জানুষনগিক জাতব্য বি 


al তা ASA Jd তা ত 
15৫০ ৩৪8 ৫ খাদের জন পৃথিবীকে বিছানা কয়েছেন।) 
উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার বিছানার মতো এবং এতে বিছানার অনুরূপ 
আরাম পাওয়া যায়। সূতরাং এট। গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী নয়। 


পা ঞিল wr পা ঞটিত কা পা তা 


এক পে গাও এ ০০৫৪ ০০27 (তোমাদের জনা নৌকা 
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--স্রা সুখরুফ ৭১১ 


ও চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর।) মানুষের যানবাহন 
দু'প্রকার।' এক. যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বায়া নিজেই তৈরী করে। .. দুই. যার 
সৃষ্টিতে মানুষের শিল্পকৌশলের কোন দখল নেই। ‘নৌকা’ “বলে প্রথম প্রকার - যান- 
বাহন এবং চতুষ্পদ জন্ত বলে দ্বিতীয়’ প্রকার যানবাহন বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় 
উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ব্যবহারের যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ্‌ তা'আলার মহা অব- 
দান। চতুষ্পদ জন্ত যে অবদান, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এগুলো মানুষের চেয়ে কয়েক 
গুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে । কিন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা এগুলোকে মানুষের এমন 
বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালকও ওদের মুখে লাগাম অথবা নাকে রশি 
লাগিয়ে যথা. ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে যেসব যান্বনবাহন তৈরিতে মানুষের 
শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আল্লাহ্‌ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে 
শুরু করে মামুলি সাইকেল পর্যন্ত যদিও বাহ্যত মানুষ নির্মাণ করে, কিন্তু এগুলো 
নির্মাণের কৌশল আল্লাহ্‌ ব্যতীত কে শিক্ষা দিয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা'আলাই 
মানুষের মস্তিষ্কে এমন শক্তি দান করেছেন যে, লোহাকেও মোমে পরিণত করে ছাড়ে। 
এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়া সরাসরি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি 
এত HA AIS ৫০৬9 


৪১ ৪০ 35 55 (এবং যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার 


অবদান স্মরণ কর।) এতে ইঙ্গিত..করা হয়েছে যে, একজন বৃদ্ধিমান ও সচেতন মানু- 
ষের কর্তব্য হল সত্যিকার দাতা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময় 
অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো 
আমার প্রতি আল্লাহর দান। কাজেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁর উদ্দেশ্যে 
বিনয় ও অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব! সৃষ্ট জগতের নিয়ামতসমূহ 
মু'ফির ও কাফির: উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আমিন ও-কাফিরের মধ্যে 
পার্থক্য এই যে, কাফির চরম উদাসীনতা ও বেপরোম্না মনোভাব নিয়ে ব্যবহার 
করে আর মমিন আল্লাহর নিয়ামতসম্হকে চিন্তায় উপস্থিত রেখে-তার সামনে বিনয়া- 
বনত হয়। এ লক্ষ্যেই কোরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ আন্জাম দেওয়ার সময় 
সবর ও শোকরের বিষয়বস্তু সম্বলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি 
দৈনন্দিন জীবনে উঠাকসা ও. ডলাফেরায় এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ. করে, তবে 
তার প্রত্যেক বৈধ কাজই ইবাদত হয়ে যেতে পারে। এসব দোয়া আল্লামা জযরীর 
কিতাব ধহসনে হাসীনে' এবং অওজানা অধ্যক্ষ জাতী খানভীর কিভীব 'মোনাজাতে 
মকবুলে, দ্রস্টব্য। 


চি 


, হু 
1৮2০৮ 578 পাপা কও 


সফরের দোয়া £ 13৯ ৩৫১৯ এ 3 এআ (পৰিঘ তিনি, যিনি একে 


আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।) এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার দোয়া। রস- 
লুঞ্জাহ (সা) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতৈ প্রমাণিত আছে' যে, তিনি -সওয্পারীর স্তর 
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উপর বসার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। আরোহণ করার মোস্তাহাব পদ্ধতি 
হযরত আলী (রা) থেকে এরূপ বণিত আছে যে, সওয়ারীতে পা রাখার সময় 
‘বিসমিল্লাহ’ বলবে, জপ সওয়ার হওয়ার পরে ‘আলহামদুলিল্লাহ্‌’ পাঠ করে 
পাক নি পা TAS LAS 

১৯৮ ও ও ১০০ থেকে শুরু করে ৩ $4449 রি পাত করার নি 
তুবী) আরও বণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) সফরে রওয়ানা হয়ে উপরোক্ত দোয়ার 
পর নিম্নোক্ত দোয়াও পাঠ করতেন $ 


পন ১০ 
৪0. -J 01, ০৯ 2 HSS, fol ৩ পাও ৩১10 
AIT ATA TAS AT S$ ASIA 


৮৪৮5 ১30 ২৭ ১১৯35 ASE, fabs HIG 
- Jolt 5022 ১৪ 


এক রেওয়ায়েতে এ বাক্যও বণিত আছেঃ 


al পা ভি পাঁ তঞ্ 


০০81 oD Sg ০৪৫ ০ ০0৯ 21501 
(কুরতুবী) 


চে AJC- BJ পাত 


১08৮ 5) ৬ ৩ 5৫ আমরা এমন ছিলাম না যে, একে বশীভূত করব। 


এটা যান্ধিক যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা মৌল উপাদান 
সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া না- রাখলে অথবা 
মানুষের মস্তিষ্কে সেসব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের শক্তি দান না করলে সমগ্র সৃষ্টি একক্লিত 
হয়েও এমন যানবাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম হত না। 


“AS পাজ্ঠিলা শা ছা তা 


৩৪৯৪০ 3) ০1 315 নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্তার 


দিকেই ফিরে যাব ।) এবাকো শিক্ষা দেনা হযেছে বে! মানুষের উচিত পাথিব সফরের 
সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা সর্বাবস্থায় সংঘটিত হবে। সে 
সফর সহজে অতিক্রম করার জন্য সৎকর্ম ব্যতীত কোন সওয়ারী কাজে আসবে না। 


ens Ct adr ০ 


০৯৪৩৩ ৩০ ৯১194 5 তারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য থেকে 


আল্লাহর অংশ করেছে) এখানে অংশ বলে সন্তান বোঝানো হয়েছে। মুশরিকরা 
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সূরা যুখরুফ ৭১৩ 


ফেরেশতাগণকফে “আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান” আখ্যা দিত | সন্তান না বলে “অংশ' 
বলে মুশরিকদের এই বাতিল দাবির যুত্িন্ভিত্তিক খশুনের;দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
সংক্ষেপে তা এভাবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন সন্তান থাকলে সে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অংশ হবে। কেননা, পুরু পিতার অংশ হয়ে থাকে। যুক্তিসংগত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক 
বস্তু স্বীয় অস্তিত্বের জন্য তার অংশসমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী । এ থেকে জরুরী হয়ে 
পড়ে যে, আল্লাহ্‌ তাআলাও তাঁর সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। বলা বাহুল্য যে কোন 
প্রকার মুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্‌র মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । 


Ica তাত 


এ + (58৫.০৮০ ১ (( যে অলংকার ও সাজসজ্জায় লালিত-পালিত 


হয়---) এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্য অলংকার ব্যবহার. "এবং শরীয়তসম্মত 
সাজসজ্জা অবলম্বন করা জায়েষ। এ বিষ্বয়ে ইজমাও আছে। কিন্ত বর্ণনাপদ্ধতি 
থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সারাদিনমান সাজসজ্জা ও প্রসাধনে ডুবে থাকা সমীচীন নয্ন। 
এটা বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ। 


b ASIN 


চাস [থা ৮৮৫ এবং সে বিতর্কে কথা বলতেও. অক্ষম।) 


উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জোরেশোরে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে 
পুরুষদের সমান সক্ষম নয়। এ কারণেই বিতর্কে নিজেদের দাবি সপ্রমাণ করা ও 
প্রতিপক্ষের দাবি প্রমাণ ‘সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্ত 
এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কাজেই কোন কোন নারী যদি 
বাকপটুতায় পুরুষদেরকেও . হারিয়ে দেয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থী হবে না। 


কেননা, অধিকাংশের লক্ষ্যেই সাধারণত নীতি বর্ণনা করা হয় । নারীদের অধিকাংশ 
এরাপই বটে। 


নি টপ RAK eT a ৫ 
56১0 fo 65 Las Mn IN FATE 55 
(২৬) খন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও. সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা ঘাদের : পৃঙ্া 


কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (২৭) তবে আমার জম্পফ ভর সামে 


০ 
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৭১৪ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনিই: আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন । 
(২৮) এ কথা্টিকে সে অক্ষয় বাণীরূপে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গেছে, যাতে তারা 
আল্লাহ্‌র আকৃষ্ট থাকে। (২৯) পরন্ত আমিই এদেরকে ও এদের পূর্বপরুঘদেরকে 
জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, অবশেষে তাদের কাছে সত্য ও স্পঙ্ট বর্ণনাকারী রসূল 
আগমন করেছে । (৩০) যখন সত্য তাদের কাছে আগমন করল, চন চান জী! 


জাদু, আমরা একে মানি না। ৃ 


তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(সে সময়টিও স্মরণযোগা) যখন বর সম্পুদায়কে 
বললেন,- তোমরা যাদের পৃজা-অর্টনা কর, আমি তাদের (পূজার) সাথে কোন সম্পর্ক 
রাখি না। (দে আল্লাহ্র সাথে আমি সম্পর্ক রাখি) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। 
অতপর তিনিই আমাকে ( আমার ইহকাল ও পরকালীন স্বার্থের) পথে পরিচালিত 
করবেন। [উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের উচিত ইবরাহীম (আ)-এর অবস্থা স্মরণ 
করা। তিনি নিজেও তওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ওসিয়তের মাধ্যমে ] এ বিশ্বাসকে 
তিনি সন্তানদের মধ্যে চিরন্তন বাণীরাপে রেখে গেছেন, [ অর্থাৎ সম্তানদেরকেও এ 
বিষয়ে ওসিয়ত 'করেছেন, যার. কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া. রসূলুল্লাহ সো)-র আমল পর্যন্ত 
, অব্যাহত ছিল। ফলে জাহিলিয়াত যুগেও আরবে কিছু সংখ্যক লোক শিরককে ঘুণা 
করত। এ ওসিয়ত তিনি এজন্য করেন,] যাতে (প্রতি যুগে) তারা ( মুশরিকরা 
তওহীদ গম্থীদের কাছে তওহীদের বিশ্বাস শুনে শিরক থেকে) ফিরে আসে । (কিন্তু 
তারা তবুও ফিরে আসেনি, এবং এ দিকে মনোষোগ দেয়নি।) পরন্ত আমি. তাদেরকে 
ও তাদের পূর্বপূরুষদেরকে ( পাথিব ) জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, (তারা এতে 
মগ্ন হয়ে আছে। অবশেষে (এই মগ্রতা ও উদাসীনতা থেকে জাগ্রত করার জন্য) 
তাদের. কাছে সত্য কোরআন ( যা অলৌকিকতার কারণে নিজেই নিজের সত্যতার 
দলীল ) .এবং স্পষ্ট বর্ণন/ফারী রসূল (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) আগমন করেছে।' যখন 
তাদের কাছে সত্য কোরআন আগমন করল, (এবং তার অলৌকিকতা প্রকাশ পেল; ) 
তখন তারা হ্গল, চি? জারা একে রানি না। 


পাক ভাতৰ বিষ 


[4৯ 1.9 ও 3 1 পূবৰী আয়াতের শেষ বলা হয়েছিল, মুশরিকদের 


কাচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ব্যতীত শিরকের কোন দলীল নেই। বন্রা বাহুল্য 
জুস্পঙ্ট মুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্বপুরুষদের 
অনুকরণ করা খুবই অযৌক্তিক ও গর্হিত কাজ। এখন: আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, যদি পূর্বপুরুধদেরই অনুকরণ করতে চাও, তবে হযরত ইবরাহীম আ)-এর 
অনুসরণ কর না কেন, যিনি তোমাদের সম্ভ্রান্ততম পূর্বপুরুষ এবং যাঁর সাথে সম্পর্ক 
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সূরা ধুখরুফ ৭১৫ 


রাখখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে কর ₹ তিনি কেবল তওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন 
না, বরং তাঁর কর্মপন্থা পরিষ্কার ব্যজ্ত করে যে, যুজিডিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক 
প্রমাণাদির উপস্থিতিতে কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা বৈধ নয়। তিনি যখন 
দুনিয়াতে প্রেরিত হন, তখন তাঁর গোটা সম্পৃদায় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে 
শিরকে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সুস্পষ্ট 
প্রমাণাদির অনুসরণ করে সেনপুদাযোর সাথে. সম্পকছেদের কথা ঘোষণা কল্পে বলেন, 


CA ৩ GS পাশ 


০১২৯০ oe 12 ১০৩1 এতামনা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন 
সম্পর্ক নেই।- F 

এ থেকে আরও জানা গেঙ্গ,যে, কোন ব্যক্তি যদি কুকর্মী ও অবিশ্বাসী দলের 
মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে নীরব থাকে, তাকেও তাদের 
সমমনা মনে করার আশংকা থাকে, তাহলে কেবল তার বিশ্বাস ও কর্ম ঠিক করে 
নেয়াই যথেষ্ট হবে না, বরং সেই দলের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে তার সম্পর্কহীনতা 
প্রকাশ করাও জরুরী হবে। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আট) কেবল নিজের বিশ্বাস 
ও কর্মকে মুশরিকদের থেকে স্বতন্ত্র করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং মুখে ও সর্বসমক্ষে 
সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন। 


Pr পাঠিত তা কলা পা 


৮ ০০ পরত ও 84৫৫৯ 2- €ভিনি একে তীর সন্তানদের মধ্যে একটি 


৮৮৭ পা 
চিরন্তন বাণীরপে রেখে গেছেন । ) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর তওহীদি বিশ্বাসকে 
বিজের সত্তা পর্যন্তই সীমিত. রাখেন নি, বরং তার বংশধরকেও. এ বিশ্বাসে অটল থাকার 
ওসিয়ত রুরেছেন। সেমম্ত তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক .তওহীদগন্থী 
ছিল। স্বয়ং মন্কা মোকাররমা ও তার আশেপাশে রস্লুষ্লাহু সো)-র আবির্ভাব পর্যন্ত 
অনেক সুন্থসন ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা শতাব্দীর গর শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার 
পরেও ইবরাহীম (আ)-এর ফুল ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত:-ছিল।: 2 


এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেকে ছাড়াও সম্তানসন্ততিকে বিশুদ্ধ ধর্মে 
প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করাও মানুষের অন্যতম কর্তব্য। পয়গদ্বরগণের মধ্যে হযরত 
ইয়াকুব আ) সম্পর্কেও কোরআন বর্ণনা করেছে যে, তিনি ওক্ষাতের সময় পুন্রদেরকে 
বিশুদ্ধ ধর্মে কায়েম থাকার ওসিয়তু করেছিলেন। সূতরা€ যে কোন. সন্বাব্য উপ্রায়ে 
সন্তানসন্তত্ির কর্ম ও চরিল্প সংশোধনে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা যেমন জরুরী, 
তেমনি . প্য়গর্ধরগণের সুঙ্গতও বটে। সন্তানদের্‌.. সংশোধনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে 
যা স্থান বিশেষে অবলম্বন করা যায়। কিন্ত শায়েখ আবদুল ওয়াহ্হাহ শা'রানী (র) 
“লাতায়েস্ু মিনান' গ্রন্থে একটি কার্যকরী পদ্ধতি বর্ণন্য. করেছেন... তা এই যে, .পিভা- 
মাতা সন্তানদের, সংশোধনের জন্য সযত্রে দোয়া করবেন পরিতাপের বিষয়, এই সহজ 
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পদ্ধতির প্রতি আজকাল. ব্যাপক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে । অবশ্য স্বয়ং পিতা- 
মাতাই এর অস্তভভ পরিপতি প্রত্যক্ষ করে থাকেন। 


ভুলা তল Z ভান বত লৰ বাছ? 
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(৩১) তারা বলে, কোরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর 
জবতীর্ঘ হল না? (৩২) তারা কি আপনার পালনকর্তার. রহমত বন্টন করে? আমি 
তান্দের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের 
উপর উদ্লীত করেছি, যাতে একে অপরকে দেবকরাপে গ্রহণ করে। তারা ঘা সঞ্চয় 
করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম। 





















তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

[কাফিররা কোরআন সম্পর্কে একথা বলেছে, আর রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে ] 
তারা বলে, এ কোরআন (আল্লাহ্‌র কালাম হলে এবং রসূলের মাধ্যমে এসে থাকলে 
এটি) দুই জনপদের (অর্থাৎ মক্কা ও তায়েফের) কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ 
হল না কেন? [অর্থাৎ রসূলের জন্য প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী হওয়া জরুরী। রসূলে 
রী (সা) ধনাচ্যও নন, সমাজপতিও নন। বজেই তিনি রসূল হতে পারেন না। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের কথা খণ্ডন প্রসঙ্গে বলেন,] ভারা কি আপনার পালনকর্তার 
বিশেষ রহমত (অর্থাৎ নবুয়ত) বন্টন করতে চায়? (অর্থাৎ তারা কি বলতে 
চায় যে, নবুয়ত তাদের মত অনুযায়ী প্রাপ্ত হওয়া উচিত? তারা যেন নবুয়ত 
বন্টনের দায়িত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করে; অথচ এটা নিরেট মূর্খতা । কেননা, ( পাথিব 
জীবনে তাদের জীবিকা আমিই বন্টন করেছি এবং (এ বন্টনে) একের মর্যাদা অপরের 
উপর উন্নত 'করেছি, যাতে (এই উপযোগিতা অজিত হয় যে,) একে অপরের দ্বারা কাজ 
করিয়ে নেয় (ফলে জগতের ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে। এটা স্পষ্ট’ ও নিশ্চিত যে,) 
আপনার পালনকর্তার (বিশেষ) রহমত ( অর্থাৎ নবুয়ত) বহুগুণে সে বন্ধ (অর্থাৎ 
পাথিব ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপতি ও পদমর্যাদা) অপেক্ষা উত্তম, যা তারা সঞ্চয় করে 
ফিরে। (সুতরাং পাধিব জীবিকা যখন আমিই “বন্টন করেছি, তাদের মতের উপর 
ছেড়ে দেইনি; অথচ এটা হীন পর্যায়ের বিষয়, তখন নবুয়ত, যা নিজেও উচ্চ পর্যায়ের 
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বিষয় এবং তার উপযোগিতাসমূহও উৎকৃষ্ট স্তরের, তা কিরূপে তাদের মতানুযায়ী 
বল্টন করা হবে? 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিহয় 

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা”আল। মুশরিকদের একটি' আপত্তির জওয়াব 
দিয়েছেন। তারা রসূলুল্লাহ সো)-র রিসালতের ব্যাপারে এ আপত্তি করত। প্রকৃতপক্ষে 
তারা শুরুতে এ কথা বিশ্বাস করতেই সম্মত ছিল না যে, রসূল কোন মানুষ হতে 
পারে। কোরআন পাক তাদের এ মনোভাব কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছে যে, 
আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে কিরূপে রসূল মানতে পারি, যখন সে সাধারণ মানুষের 
মতই পানাহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে? কিন্ত যখন কোরম্সানের একা- 
ধিক আয়াতে ব্যক্ত করা হল যে, কেবল মুহাম্মদ সো)-ই নন, দুনিয়াতে এ যাবত 
যত পয়গন্র আগমন করেছেন, তাঁরা সবাই মানুষ ছিলেন। তথন তারা পাঁয়তারা 
পরিবর্তন করে বলতে শুরু করল যে, যদি কোন মানুষকেই নবুয়ত সমর্পণ করার 
ইচ্ছা ছিল, তবে মক্কা ও তায়েফের কোন বিস্তবান ও প্রভাব-প্রতিপতিশালী ব্যক্তিকে 
সমগ্গণ করা হল না কেন? মুহাম্মদ (সা) তো কোন প্রভাবশালী, ধনী ব্যক্তি নন। 
কাজেই তিনি নবুয়ত জাতের যোগ্য নন। রেওয়ার়েতে আছে যে, এ ব্যাপারে তারা 
মক্গার ওছীদ ইবনে মুগীরা ও ওতবা ইবনে রবীয়া এবং তায়েফের ওরওয়া ইবনে 
মসউদ সকফী, হাবীব ইবনে আমর সকফী অথবা কেনানা ইবনে আবদে ইয়া'লীলের 
নাম পেশ করেছিল।-_ (রাহুল মা'আনী) 

মুশরিকদের এ আপতি প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তাআলা দুটি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম 
জওয়াব উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে এবং দ্বিতীয় জওয়াব এর পরবর্তী আয়াতে 
দেওয়া হয়েছে। যথাস্থানেই এর ব্যাখ্যাও করা হবে। প্রথম জওয়াবের সারমর্ম এই যে, 
এ ব্যাপারে. তোমাদের মাক গলানোর. কোন অধিকার নেই যে, আল্লাহ্‌ কাকে নবুয়ত 
দিচ্ছেন এবং কাকে দিচ্ছেন না। নবুয্পতের বন্টন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে 
নধী করার পূর্বে তোমাদের মত নিতে হবে । এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌ হাতে। তিনিই 
মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী এ কাজ সমাধা করেন। তোমাদের অস্তিত্ব, জান-বুদ্ধি'ও 
চেতনা নবুয়ত বষ্টনের দায়িত্ব লাভের ফোগাই নয় । “নবুয়ত বন্টন তো অনেক উচ্চস্তরের 
কাজ, তোমাদের মর্যাদা, অস্ভিত্বও স্বয়ং তোমাদের জীবিকা ও জীবিকার আসবাবপত্র 
বন্টনের দায়িত্ব পালনেরও উপযুক্ত নয্ন। কারণ, আমি জানি তোমাদেরকে এ দায়িত্ব 
দেওয়া হলে তোমরা একদিনও জগতের 'কাজকারবার পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না 
এবং গোটা ব্যবস্থাপনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে । তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা পাধিব জীবনে তোমা-' 
দের জীবিকা বণ্টনের দায়িত্বও তোমাদের হাতে সোপর্দ করেন নি, বরং এ কাজ নিজের 
হাতেই রেখেছেন। অতএব যখন নিম্নস্তরের এ কাজ তোমাদেরকে সোপর্দ করা যায় না, 
তখন নবুয়ত বন্টনের মতো মহান কাজ কিরাপে তোমাদের হাতে সোপর্দ করা যাবে। 
আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য তো এতটুকুই, কিন্ত মুশরিকদেরকে জওয়াব দান প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ 
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তা'আলা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেগুলো থেকে 
কতিপয় অর্থনৈতিক মূলনীতি চয়ন করা যায়। এখানে এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 
জরুরী । 


AST ও + ১০৪ fa re 3 বিশে 


জীবিকা বন্টনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ঃ (৪০১০১ ৮8 কি জি 


তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার অপার প্রজ্ঞার 
সাহায্যে. বিশ্বের জীবন ব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনাদি 
মিটানোর ক্ষেন্ে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক 
মৃখাপেক্ষিতার সূত্রে গ্রথিত হয়ে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে। আলোচা আয়াতটি 
খোলাখুলি ব্যন্ত' করেছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা জীবিকা বন্টনের কাজ (সোশ্যালিজমের 

ন্যায়) কোন ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সোপর্দ করেননি, যে পরিকল্পনার 
মাধ্যমে স্থির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি কি কি, সেগুলো কিভাবে মেটানো" হবে, 
উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আয়ের 
বন্টন কিসের ভিত্তিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নিজের হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটাই যে, তিনি প্রত্যেককে অপরের 
মুখাপেক্ষী করে বিশ্ব-ব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতে অস্বাভাবিক ইজারাদারী 
ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এ ব্যবস্থাটি আপনা-আপনি এসব সমস্যার 
সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক 
পরিভাষায় 'আমদানী-রপ্তানীর' ব্যবস্থা বলা হয় । আমদানী-রপ্তানীর স্বাভাবিক নিয়ম 
এই. যে, যে রম্তর আমদানী কম অথচ চাহিদা ৰেশি, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই 
উৎপাদন যন্ত্রগুলো সেই ৰস্ত উৎপাদনে অধিক মুনাক্কা- দেখে সেদিকেই ‘ঝুঁকে পড়ে। 
অতপর যখন আমদানী রপ্তানীর তুলনায় বেড়ে যায়, তখন মূল্য হ্রাস পায়। ফলে সে 
বস্তুর, আধিক উৎপাদন লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদন হস্তগুলো এর পরিবর্তে অন্য 
কাজে র্যাপৃত হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বেশি। ইসলাম আমদানী ও রপ্তানীর এসব শক্তির 
মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের কাজ নিয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় জীবিকা 
বন্টনের কাজ কোন মানবিক -প্রতিষ্ঠানের.হাতে স্কপর্দ করেনি । এর কারণ. এই যে, 
পরিকর্পনা প্রণয়নের যত উন্নত পদ্ধতিই :আবিচ্ধত হোক না কেন, এর মাধ্যমে জীবিকার 
প্রত্যেকটি খুটিনাটি প্রয়োজন জানা সম্ভবপর নয়। এ ধরনের সামাজিক বিষয্রাদি:সাধারণত 
স্বাভাবিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনি- 
ভাবে স্বাভাবিক গস্থায্র আপনা-আপনি সমাধানপ্রাপ্ত হয়। এগুলোকে রান্ট্রের পরিকল্পনা 
প্রণয়নের সোপর্দ করা জীবনে ক্ুন্িম সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয় । উদাহরণত 
দিন. কাজের জন্য এবং রাব্রি নিদ্রার জন্য। এ বিষয়টি কোন চুক্তি অথবা মানবিক 
পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে স্থিরীক্ুত হয়নি, বরং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আপনা- 
আপনি এ ফয়সালা করে দিয়েছে। এমনিভাবে কে কাকে বিয়ে করবে এ বিষয়টি 
স্বাভাবিক: ও-প্ররুতিগত ব্যবস্থার অধীনে আপনা “থেকেই সম্পন্ন হয় এবং একে পরিকল্পনা 


www.pathagar.com 


সূরা যুখরুফ ৭১৯, 


প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান করার কল্পনা কারও মধ্যে জাগ্রত হয়নি। উদাহরণত 
কে জান ও: কারিগরির কোন. বিভাগকে নিজের - কার্ষক্ষেত্র রূপে বেছে নিবে, এ বিষয়টি 
মানসিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর সোপর্দ 
করা একটা অযথা জবরদস্তি মাত্র । এতে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। 
এমনিডাবে জীবিকার ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'আলা নিজের হাতে রেখে প্রত্যেকের মনে 
সেই কাজের প্রেরণা স্থচ্টি করে দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপযুক্ত এবং যাসে 
সুষ্ঠভাবে আনজাম দিতে পারে । টি জাতির বুজি ভাবি এর রি 
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নিজের কাজ নিয়ে আনন্দিত ও গবিত থাকে ০১১১ এ ৮০১৯ 


--তবে পু'জিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ 
একক্রিত করে অপরের জন্য রিষিকের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার স্বাধীনতা _ দেয়নি। বরং 
আমদানীর উপায়সমূহের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য করে সুদ, ফটকাবাজি, 
ভুয়া, মজুদদারি ইত্যাদিকে নিঞ্িদ্ধ করে দিয়েছে। .এরপর বৈধ আমদানীতেও যাকাত, 
ওশর ইত্যাদি কর আরোপ করে সেসব অনিষ্টের মূলোৎপাটন করেছে, যা বর্তমান 
পু'জিবাদী ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এতদসন্ত্ব্ণ কখনও ত 
তা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ বৈধ রেখেছে।. 
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সামাজিক সাম্যের তাৎপর্য £ ৩৪১০ লে 3 নিন (35 আন 


এককে. অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। এ থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীর 
প্রত্যেকষ্টি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সমান হোক-__এ অর্থে সামাজিক সাম্য-কাম্যও 
নয় এবং সম্ভবপরও নয়। আল্লাহ্‌ তা*আলা সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে 
কিছু’ কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং কিছু অধিকার দিয়েছেন আর এতদুভয়ের মধ্যে 
স্বীয় প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এ গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য যত বেশি, তার 
অধিকারও তত বেশি। মানুষ বাতীত অন্যান্য সৃষ্ট জীবের দায়িত্বে কর্তব্য খুব কম 
আরোপ করা হয়েছে। তারা হালাল”ও হারাম, জায়েষ' ও নাজায়েষের আওতাধীন 
নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম। সেমতে তাদের ব্যাপারে মানুষকে প্রশস্ত 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ নামে মান্ত কিছু বিধি-নিষেধ পালন কয়ে যের্ভাবে 
ইচ্ছা, তাদের দ্বারা 'উপক্কৃত হতে পারে। সেমতে কোন কোন জীবকে মানুষ “কেটে 
ভক্ষণ করে, কৌন কোনটির পিঠে সওয়ার হয় এবং কোনটিকে' পদতলে পিষ্ট করে, 
কিন্ত একে এসব জীবের. অধিকার হরণ বলে গণ্য করা হয় না। কারণ তাদের কর্তব্য 
--কম “বিধায় তাদের অধিকারও কম। সৃঙ্টও্জগন্তের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও 
জিনের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং উঠা ও বসার 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে কৈফিয়ত ‘দিতে বাধ্য। তারা তাদের দায়িত্ব পালন 
না করলে পরকালে কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষ ও জনকে 
অধিকারও সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন। পরস্পরভাবে মানুষের. ক্ষেরেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে 
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৭২০ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


যে, যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশি, তার অধিকারও বেশি । 'মনুষাকুলের 
মধ্য সর্বাধিক দায়িত্ব যেহেতু গয়গম্বরগণের উপর আরোপিত হয়েছে, তাই তাদেরকে 
অধিকারও অন্যদের তুলনায় বেশি দেওয়া হয়েছে। 


আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও আল্লাহ্‌ তা'আলা এই মাপকাঠির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। 
প্রত্যেক ব্যক্তি যতটুকু দ।য্লিত্ব বহন করে, তাকে ততটুকু অসুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা 
রাখা হয়েছে। বলা বাছল্য, মানুষের কর্তব্যে সমতা আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব 
এবং তাতে তফাৎ হওয়া অপরিহার্য । এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের নৈতিক 
দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্প অপরের সমান হবে। কেননা, আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য 
মানুষের সৃষ্টিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে দৈহিক শক্তি, 
স্বাস্থ্য, বিবেক, বয়স, মেধা, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভক্ঞ। প্রত্যেকেই 
খোলা চোখে অবলোকন করতে পারে যে, এসব গুণের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে 
সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য সর্বাধিক উন্নত সমাজতান্তিক সরকারেরও নেই। মানুষের 
যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যে যখন পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য 
অবশ্যস্তাবী হবে। অর্থনৈতিক অধিকার কর্তব্যের উপরই নির্ভরশীল বিধায় আমদানী- 
তেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্ঘ। কেননা কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আমদানী 
সমান করে দেওয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে কখনও ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারবে না। এমতাবস্থায় কিছু লোকের আমদানী তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশি 
এবং কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পষ্ট অবিচার। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, 
আমদানীতে পূর্ণ সাম্য কোন যুগেই ইনসাফভিতিক হতে পারে না। সুতরাং সমাজ- 
তন্তু তার. চরম উন্নতির যুগে (পূর্ণ মানায় সাম্যবাদের যুগে ) যে সাম্যের দাবি করে, 
তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয়-ও ইনসাফভিত্তিক নয়। তবে কার কর্তব্য বেশি, কার 
কম এবং. এ হারে কার কতটুকু অধিকার হওয়া উচিত, এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে 
অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন কাজ। এটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য মানুষের কাছে 
কোন, মাপকাঠি নেই। যাঝে মাঝে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ ইঞ্জিনিয়ার 
এক. ঘন্টায় এত টাকা আয় করে, যা একজন অদক্ষ শ্রমিক সারাদিন অনেক মণ 
মাটি বয়েও আয় করতে পারে না। কিন্তু ইনসাস্কের দৃষ্টিতে দেখলে এক তো শ্রমি- 
কের সারাদিনের স্বাধীন পরিশ্রম ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত গুরু দায়িত্বের সমান হতে পারে 
‘না, এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের আমদানী কেবল এক ঘন্টার পরিশ্রমের প্রতিদান নয় ॥ বরং 
এতে, রছরের পর বছর মস্তিষ্ন ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিদ্ানেরও অংশ আছে, যাসে 
ইঞ্জিনিয়ারিং. শিক্ষা অর্জনে ও প্রশিক্ষণ প্রহণ এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে 
সহ্য করেছে। সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক স্তরে আয়ের এই পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছে। 


৯, সমাজতন্ত্রের বক্তব্য এই যে, আমদানীতে পুরোপুরি সাম্য আনয়ন করা যদিও তাৎক্ষণিক- 
ভাবে সম্ভবপর নয, কিন্ত সমাজতন্তের প্রাথমিক মূলনীতিসমূহ পালন অব্যাহত থাকলে ভবিখাতে এমন 
এক মুগ আসবে, যখন আমদানীতে পুরোপুরি সাম্য অথবা মালিকানায় পুরোপুরি অভিমত! সঙ্টি হয়ে 
হাবে। সেটা হবে পূৰ্ণ মায়ায় সাম/বাদের হুগ। 
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সুরা যুখরক্ষে ৭২১ 


দেমতে সকল. সমাজতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যার ধিডিম স্তরের মধ্যে বেতনের বিরাট 
পার্থক্য দেখা: ঘায়। কিন্তু এ ব্যাপারেই তাদের পদস্থলন ঘটেছে হয, উৎপাদনের 
সকল উৎস সরকারেক্স তহবিলে দিয়ে জনগণের কর্তব্য নির্ধারখ ও ত্গনৃষাক্মী আম- 
দানী বন্টনের কাজও সরকারের কাছে ন্যস্ত করেছে। অথচ উপরে. বাণত: রয়েছে 
যে, কর্তব্য -ও অধিকারের মধ্যে অনুপাত কায়েম রাখার জন্য মানুষের কাছে কোন 
মাপকাঠি নেই। সমাজতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধার-- 
ণের কাজ সরকারের কতিপয় ' কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা যাকে যতটুকু ইচ্ছা, 
দেওয়ার এবং যতটুকু ইচ্ছা, না দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমত এতে দুর্নীতি 
ও স্বজন প্রীতির জন্য প্রশস্ত ময়দান খোলা রয়েছে, যার সিঁড়ি বেয়ে আমলাতন্ত্র ফুলে 
ফলে সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত যদি সরকারের সকল কর্মীকে ফেরেশতাও ধরে নেওয়া 
হয় এবং তারা বাস্তবিকই ন্যায় ও সৃবিচারের ভিত্তিতে দেশে আমদানী বন্টন করতে 
আগ্রহী হয়, তবে তাদের কাছে এমন কোন মাপকাঠি আছে কি, যদ্দ্বরা তারা একজন 
ইঞজিনিয়ার ও একজন শ্রমিফের কর্তব্যের পার্থক্য এবং তদনুপাতে তাদের আমদানীর 
ইনসাধভিতিক পার্থক্য সম্পর্কে ফয়সালা দিতে পারে? 

বাস্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের ফয়সালা মানব বুদ্ধির অনুভূতির উবে 


এটি পাক তন তা 


তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ একে ' নিজের হাতে রেখেছেন। আলোচ্য (৪3 4১) 9 


৩ ২১১ ৩৭ উ5- --আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, এই পার্থকা 


নির্ধারণের কাজ. আমি মানুষকে সোপর্দ করার পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। 
এর অর্থ এখানে তাই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে 
দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপরকে ততটুকু 
দিতে বাধ্য, যতটুকুর সে যোগ । এখানেও পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপর ভিত্তি- 
শীল আমদানী ও রপ্তানীর ব্যবস্থা প্রতোকের আমদানী নির্ধারণ 'করে। অর্থাৎ 
প্রতোকেই নিজে ফয়সালা- করে যে, যতটুকু কর্তব্য সে নিজ দায়িত্বে নিয়েছে, তার কতটুকু 


বিনিময় তার জন্য যথেস্ট। এর কম পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় 
. dC ৫56 
না এবং বেশি চাইলে প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়োজিত করে না। ৯ ১৭১) 


AS OA 


bys শিরিন আমি আমদানীতে পার্থক্য এ কারণে - রেখেছি, 


যাতে একজন অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। নতুবা সকলের. আমদানী সমান হলে 
কেউ কারও কোন কাজে আসত না। 


৯১ 
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৭২২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তৰে কতক অস্বাভাবিক গারস্থিতিতেই বড় বড় পু'জিপতিরা আমদান্রী-ও র্তা 
নীর এই প্রারৃতির ব্যবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা .জ্টতে পারে, তা গরীরদ্দেরকে তাদের 
প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা কম মন্ভুরিতে কাজ করতে বাধ্য রুরতে- পারে । - ইসলাম প্রথমত 
হালায-হারাম ও-জায়েষ-নাজায়েষের- সুদূরপ্রসারী বিধি-বিধানের সাহায্যে এরং দ্বিতীয়ত - 
নৈতিক আচর্ণাবলী ও পরকাজ চিন্তার মাধ্যমে. এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পণ্চে 
বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে । যদি. কখনও কোন স্থানে. এই. পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে মায়, 
তবে ইসলাম রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সীমা পর্যন্ত, মজুরি নির্ধারণের ক্ষমতা 
দান: করেছে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পর্যন্ত সীমিত. বিধায় 
এর জন্য উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের হাতে স্মর্গণ করার কোন প্রশ্লোজন নেই। 
কেননা, এর ক্ষতি. উপকারের তুলনায় অনেক বেশি। | 


ইসলামী সাম্যের অর্থ ৪. উল্লিধিত ইঙ্সিতসমূহ থেকে এ কথা চ্পম্টরাগে ফুটে উঠে 
যে, অমদানীতে - পুরোপুরি সাম্য ন্যায় ও সুবিচারের দাবি নয়। এ সাম্য কার্যত কোথা 
কায়েম হয়নি এবং হতে পারে না। এটা ইসলামেরও কাল্্য নয়। তবে ইসলাম আইন, 
সামাজিকতা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, 
উল্লিখিত প্রাকৃতিক কর্মগদ্ধতি অনুসারে যার যতটুকু অধিকার নিদিষ্ট হয়ে যায়, তা অর্জন 
করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান । এ বিষয়ের কোন অর্থ হয় না 
যে, একজন ধনী, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও পদাধিরারী ব্যক্তি তার অধিকার সম্মানে ও 
সহজে অর্জন করবে, আর গরীব বেচারী তার অধিকার অর্জনের জন্য দ্বারে দ্বারে ধাক্কা 
খেয়ে ফিরবে এবং লাল্ছিত ও অপমানিত হবে, আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে আর 
গরীবদের বেলায় আইনের বাণী নিভূতে কাঁদবে । এ বিষয়টি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক 
রো) খলীফা হওয়ার পর এক ভাষণে তুলে. ধরেছিলেন ৪৯৮ ৩ $3 ৪ ১০ ০০৮8) 15 
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চি LE BC MES লেজ 5: 
সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী কেউ নেই এবং জামি যে পর্যন্ত 
সবলের কাহ থেকে অধিকার আদায় না কার, সে পর্যন্ত সবল অপেক্ষা দুর্বল. আমার কাছে 
কেউ নেই। 


এমনিভাবে নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ইসলামী সামোর অর্থ এই যে, 
ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই উপার্জনের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ইসলাম 
এটা পছন্দ করে না যে, কয়েকজন বড় বড় ধনপতি ধনসম্পদের উৎস মুখ দখল করে 
নিজেদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত করে নেবে এবং: চ্ষু্র. ব্যবসায়ীদের জন্য ঝাজারে 
বসাও দুরাহ করে তুলবে। সেমতে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া মজুদদারি এবং ইজারা- 
দারী ভিত্তিক বাণিজ্যিক ঢুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া যাকাত, ওশর, খারাজ, 
ভরণ-পোষণের ব্যয়, দান-খয়রাত ও অন্যান্য কর আরোপ করে এমন পরিবেশ গড়ে 
তোলা হয়েছে, যাতে প্রতোক মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, শ্রম ও পুজি অনুপাতে 
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- সূরা যুখকুফ ৭২৩ 


উপার্জজ্ঞয় উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে:-সক্ষম হয় এবং এর-  ফল্পশ্চৃতিস্তে একটি 
সুখী সমাজ গড়ে. উঠতে পারে। এতসবেয়- পরেও আমদানীতে যে পার্থক্য থেকে যাবে, 
তাচপ্জক্ৃতপক্ধে অপরিহার্য । মনুষ্যকুলের মধ্যে ষেমম রাপ, সৌন্দর্য, শক্তি, স্থাস্থ্য, জানবৃদ্ধি, 
বিন ডিন বিদ্যহান তং কা টার নর নয়, তেমনি এ গার্ঘক্যও: বিস্তোপ 
হওয়ার নয়! a 
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(৩৩) দি সব জারুছের এক অভাবজানী রর আওয়ার, আশংকা না থাকত, তবে 
যারা দয়াময় জজাহকে অন্বীকার করে আম্মি তাদেরকে দিতাম তায়দর, গুহের জনে) রৌপ্য 
নির্মিত ছাদ: ::কিঁড়ি, ঘার উপর তারা চড়ত (৩৪) এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা: 
দিতাম এবং পালংক দিতাম, স্থাতে তারা হেলান দিয়ে বসত । (৩৫) এবং হর্স- 
নির্গিতও 'দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত । আর 
পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যেই যারা ভয় করে। 








ERE EEOC 

(কাঞ্কিররা ধন-সম্পদের ..্রাচুর্যকে নবুয়ত লাভের শর্ত মনে করে, অথচ 
নবুয়ত এক মহান বিষয়-_এর যোগ্যতার শর্তও মহানই হওয়া উচিত। 'পাখিব 
ধনলদৌলত ও: প্রভাব-প্রতিপত্তি আমার কাছে এত নিকৃষ্ট ষে,) যদি (প্রায়) সব 
মানুষের এক মতাবন্রঘী (অর্থাৎ কাকির) হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে 
যারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করে, ফেলে আল্লাহ্‌র কাছে খুব ঘৃণিত হয়) আমি 
তাদেরকে দিতাম তাদের পৃহের জন্য রৌপ্য. নিমিত ছাদ, (€রৌপ্য.নিমিত ) সিড়ি যার 
উপর তারা -উষ্ভত (ও নামত.) এবং তাদের গৃহের জন্য (রৌপ্য নিমিত্ত) দরজা দিতাম 
এবং (রৌপ্য নিমিত) পাঁলংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত এবং (এসব 
বন্তই) স্বৰ্ণ নিমিতও দিতাম। (অর্থাৎ কিছু রৌপ্য ও কিছু স্বর্ণ নিমিত দিতাম (কিন্ত 
এসব. আসবাবপন্ন সকল কাফিরকে এজন্য দেওয়া হয়নি যে, অধিকাংশ মানুষের স্বভাবে 
ধন সম্পদের. লালসা প্রবল। কাজেই এসব আসবারগন্জ কুফরের . নিশিত কারণ 
হয়ে যেত। ফলে অল্প সংখ্যক লোক বাদে প্রায় সকলেই কুফরী অবলমঘন করত। 
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তাই সকল কাফিরকে এই রশ্বর্ম দান করিনি। এই উপযোগিতা লক্ষ্য না হজে তাই 
করতাম। বলা বাহুল্য, শত্রুকে মুলাবান বন্য দেওয়া হয় না। এ থেকে জানা গেল 
যে, পাধিব ধন-সম্পদ প্রকৃতপক্ষে কোন মহৎ বন্ত নয়। কাজেই এটা নকুতের 
ন্যায়-গ্লহান পদের যোগ্যতার, শর্ত: হতে পারে মা। পক্ষান্তরে নবুয়তের শর্ত হচ্ছে 
কতিপয় উচ্চস্তরের নৈপুণ্য, যা আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে পয়গন্ছরগ ণকে দান কল্মা 
হয়। এসব নৈপুণ্য মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে পূর্ণমান্ত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং নবুয়ত 
তাঁর জন্যই শোতনীয়- মক্কা ও তায়েফের সর্দারদের জন্য নয়।) এগুলো সবই (অর্থাৎ 
উল্লিখিত আসবাবপরন ) তো পাধিৰ জীবনের ভোগন্পন্মগরী শান । আর. পরকাল (যা 
চিরন্তন ও তদপেক্ষা উত্তম, তা) আপনার পালনকর্তার-কাছে আল্লাহ্‌ ভীরুদের জন্যেই । 


ধন-দৌলতের প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় £ কাফিররা বলেছিল, মক্কা ও তায়েফের 
কোন বড় ধনাচ্য ব্যক্তিকে পয়গন্ধর করা হল না- কেন? আলোচ্য আয়াতসমূহে 
এর দ্বিতীয় জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে নবুয়তের 
জন্য কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরী। কিন্তু ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে 
কাউকে নবুয়ত দেওয়া যায় না। ফেননা, ধন-দৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিকৃষ্ট 
ও হেয় যে, সব মানুষে কারক্ষি হয়ে যাওয়ার আশংকা ‘না থাকলে জামি সব কাফি- 
ন্বের উপর হর্ণ-রৌপোের বৃষ্টি বর্ষণ করতাম । তিরমিধীর এক হাদীসে "রসূলুল্লাহ 


সো) বজেন $ 105555৮৮৪5১ Cle টা ৬০ ০১০০ Wil ০০৬ 2) 
= ০০ 88৯ ৬০ অর্থাৎ দুনিয়া যদি আল্লাহ্র কাছে মশার এক পাখার সমানও 
মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কাফিরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক 
পানিও দিতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্ষও কোন শ্রেষ্ঠত্বের কারণ 
নয় এবং এর অভাবও মানুষের মর্যাদাহীন হওয়ার আলামত নয়।-তবে নধুযতর 
জন্য কতিপয় উচ্চস্তরের' গুপ থাকা অত্যাবশ্যক." : সেগুলো যুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে 
পূর্মান্্ায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফিরদের - আপত্তি সম্পূর্ণ অসার ও বাতিল। 
আয়াতে ‘সব মানুষ কাফির হয়ে যেত’ 'এর অর্থ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ 
কাফির হয়ে যেত। নতুবা আল্লাহ্‌র কিছু বান্দাহ আজও আছে, যারা বিশ্বাস করে 
যে, কুফরী অবলম্বন করে তারা ধন-দৌলতে জাত হয়ে যেতে পারে। কিন্ত তারা 
ধন-দৌলতের খাতিরে কুক্ষরী অবলম্বন করে না। 'স্ররাপ কিছু লোক সম্ভবত তখনও 
ঈমানকে আকড়ে থাকত। কিন্ত তাদের সংখ্যা হত আটার মধ্যে লবপের তুজ্য। 
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(৩৬) হে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, জামি তার 
জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। (৩৭) শয়তান- 
রাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। 
(৩৮) অবশেষে যখন দে আমার কাছে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়, 
আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব থাকত! কত হীন সঙ্গী সে! 
(৩৯) তোমরা যখন কুফর করছিলে, তখন তোমাদের আজকে আযাব শরীক হওয়া 
কোন কাজে আসবে না। (8০) আপনি কি বধিরকে শোনাতে পারবেন? অথবা 
যে অন্ধ ও যে ষ্প্ট পথজ্রচ্টতায় লিপ্ত, তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবেন? (৪১) 
অতপর আমি যদি আপনাকে নিয়ে যাই, তবু আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব । 
(৪২) অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আযাবের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখিয়ে 
দেই, তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (৪৩) অতএব আপনার প্রতি যে 
ওহী নাখিল করা হয়, তা দুঢ়ভাবে অবলছন করুন । নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে 
রয়েছেন। (88) এটা আপনার ও আপনার সূম্প্রদায়ের জন্য উল্লিখিত থাকবে এবং 
শীঘুই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। (8৫) আপনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, 
তাদেরকে জিক্তেস করুন, দয়াময় আল্লাহ্‌ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম 
ইবাদতের জন্যে? 
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তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপদেশ ( অর্থাৎ কোরআন 'ও ওহী) থেকে (জেনেশুনে) 
অন্ধ হয়ে যায়, ( যেমন, কাফিররা পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক প্রমাণাদি সত্ত্বেও মূর্খ সাজে ) 
আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতপর সে-ই হয় তার (সর্বকালীন) 
সহচর। তারাই ( অর্থাৎ এসব সহচর শয়তানরাই) তাদেরকে (অর্থাৎ, কোরআন 
থেকে বিমুখ মানুষকে সর্বদা) সৎপথে বাধাদান করে। ( নিয়োজিত করার এটাই 
ফল।) আর তারা (সৎপথ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও) মনে করে যে, তারা সৎপথে 
আছে। (অতএব এরাপ লোকদের সৎপথে আসার আশা নেই। কাজেই আপনি দুঃখ 
করবেন না এবং মনে সাল্যনা রাখুন যে, তাদের এ গাফলতি সত্বরই দূর হবে। 
তারা ' সত্বরই নিজেদের তুল বুঝতে পারবে। কেননা, এটা কেবল দুনিয়া পর্যন্তই . 
সীমাবদ্ধ ।) অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে € এবং তার তুল প্রকাশ 
পাবে), তথন (সহচর শয়তানকে ) বলবে, হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি 
(দুনিয়াতে) পূব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকত (কেননা, তুমি) ছিলে নিকৃষ্ট সহচর! 
(তুমিই তো আমাকে পথন্রষ্ট করেছিলে, কিন্তু এ পরিতাপ তখন কাজে আসবে না। 
এ ছাড়া তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা যখন (দুনিয়াতে) কুফর করেছ, তখন আজ 
যেমন পরিতাপ তোমাদের উপকারে আসেনি তেমনি) আজকের এ বিষয়টিও (অর্থাৎ 
তোমার ও শয়তানের) আযাবে শরীক হওয়া তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। 
(দুনিয়াতে মাঝে মাঝে অন্যদেরকেও নিজের মত বিপদে শরীক দেখে যেমন, এক 
প্রকার সান্্বনা লাভ হয়, জাহান্নামে তা হবে না। কারণ, জাহান্নামের আযাব হবে 
খুব তীব্র। অপরের দিকে ভ্রক্ষেপও হবে না। প্রত্যেকেই নিজকে সর্বাধিক আযাবে 
লিপ্ত মনে করবে ।) অতএব ( আপনি যখন জানলেন যে, তাদের হিদায়তের কোন. 
আশা নেই, তখন) আপনি কি (এমন) বধিরকে :ুনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ 
ও ষে প্রকাশ্য পথজ্রচ্টতায় লিপ্ত, তাকে পথে আনতে পারবেন? (অর্থাৎ তাদের 
হিদায়ত আপনার ইখতিয়ারের বাইরে ।) অতপর ( তাদের এই অবাধ্যতার কারণে 
অবশ্যই শান্তি হবে-_আপনার জীবদ্দশায় অথবা ওফাতের পরে। সুতরাং) আমি যদি 
আপনাকে (দুনিয়া থেকে) নিয়ে যাই, তবুও আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব, 
অথবা ষদি আমি তাদেরকে যে আযাবের ওয়াদা দিয়েছি তা € আপনার জীবদ্দশায় 
তাদের উপর নাযিল করে) আপনাকে তা দোখয়ে দেই, তবুও (অবান্তর নয়। কেননা ) 
তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (অর্থাৎ আযাব অবশ্যই হবে-_যখনই 
হোক। অতএব আপনি সান্বনা রাখুন এবং নিশ্চিন্তে) কোরআনকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন 
করুন, যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে। ( কেননা) আপনি 
নিঃসন্দেহে সরল পথে আছেন। (অর্থাৎ নিজের কাজ করে যান, অপরের কাজের 
জন্য দুঃখ করবেন না।) এ কোরআন (যা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে,) আপনার 
জন্য ও আপনার সম্পৃদায়ের জন্য খুব সম্মানের বন্ত। ( কারণ, এতে আপনাকে 
'প্রতাক্ষতাবে এবং আপনার সম্প্রদায়কে পরোক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। সাধারণ 
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রাজা-বাদশাহ্‌্র সাথে কথা বলাকে সম্মানের বিষয় মনে করা হয়। রাজাধিরাজ আল্লাহ্‌ 
যার সাথে কথা বলেন, তার তো সম্মানের অন্তই থাকে না।) শীত্বুই (কিয়ামতের দিন) ' 
তোমরা (নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে) জিজাসিত হবে। ( আপনাকে কেবল তবলীগ 
সম্পকে ।জক্তেস করা হবে, যা আপনি পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছেন। আর তাদেরকে 
কর্ম সম্পকে জিক্েস করা হবে। সুতরাং তাদের কর্ম সম্পর্কে যখন আপনি জিজ্ঞাসিত 
হবেন না, তখন আপনার চিন্তা কিসের? আমার অবতীর্ণ ওহীতে তওহীদ সম্পর্কেই 
কাফিরদের বড় আপত্তি। প্রকৃতপক্ষে এর সত্যতার ব্যাপারে সকল পয়গছ্রই একমত । 
সেমতে আপনি যদি চান, তবে) আপনার পূর্বে আমি যেসব পর়গদ্র প্রেরণ করেছি, 
তাদেরকে জিজ্েস করুন € অর্থাৎ তাদের অবশিষ্ট কিতাব ও সহীফাম্ম অনুসন্ধান করে 
দেখুন), দয়াময় আল্লাহ্‌ ব্যতীত (কোন সময়) আমি কি. কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম 
তাদের ইবাদত করার জন্য? (এতে উদ্দেশ্য অপরকে শুনানো যে, কেউ চাইলে অনুসন্ধান 
করে. দেখুক। কিতারে. খুজে দেখাকে “পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞাসা করুন” বলে ব্যক্ত 
করার উদ্দেশ্য কাফিরদের অক্ষমতা ফুটিয়ে তোলা ।) 


LAT SAS Ar wr 
আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখতা কুসংসর্গের কারণ ঃ ¥5 ৩০ ৬৪০ ৩৫০2 


‘tag E 
৩১৯. 701 উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপদেশ অর্থাৎ কোরআন ও ওহী 


থেকে জেনেগ্ডনে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে 
দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সৎকর্ম থেকে নিরত্ত করে, কুকর্মে উৎ- 
সাহিত করে এবং পরকাজেও যখন সে কবর থেকে উন্থিত হবে, তখন তার সঙ্গে 
থাকবে। অবশেষে উভয়ে জাহামামে প্রবেশ করবে। (কুরতুবী) এ থেকে জানা গেল 
যে, আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিমুখতার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায় যে, তার 
সংসর্গ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষ-শয়তান অথবা স্বিন-শয়তান তাকে সঃকর্ম থেকে 
দূরে সরিয়ে অসৎ কর্মের নিকটবতী করে দেয়। সে পথন্রষ্টতার যাবর্তীয় কাজ করে, 
অথচ মনে করে যে, খুব ভাল কাজ করছে। (কুরতুবী) এখানে যে শয়তানকে 
নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিন্ন, যে প্রত্যেক মুমিন ও 
কাফিরের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা, সেই শয়তান মু'শ্িনের নিকট থেকে 
বিশেষ বিশেষ সময়ে“ সরেও যায়, কিন্ত এ শয়তান সদাসর্বদা জৌকের মত লেগেই 
থাকে ।--(বয়ানুল কোরআন ) 
ALATA IIASA তত 

I পেস 3__এ আয়াতের দু'রকম তফসীর হতে পারে--এক, 
ঘখন তোমাদের কুক ও শিরক প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন পরকালে তোমাদের এ 
পরিতাপ কোন কাজে আসবে না যে, হায়, এই শল্পতান যদি আমা থেকে দূরে থাকত। 
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কেননা, তখন তোমরা সবাই আযাবে শরীক থাকবে । এমতাবস্থায় ০০০০ fl 


-এর অর্থ হবে (4১ ১ 

দ্থিতীয় সম্ভাব্য তফসীর এই যে, সেখানে পৌছার পর তোমাদের ও শয়তানদের 
আঁষাবে. শরীক হওয়া তোমাদের জন্য মোটেই উপকারী হবে না। দুনিয়াতে অবশ্য 
এরাপ হয় খে, একই বিপদে কয়েকজন শরীক হলে প্রত্যেকের দুঃখ কিছুটা হালকা 
হয় বলে, কিন্ত পরকালে যেহেতু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে এবং কেউ 
কারও দুঃখ হটাতে পারবে না, তাই আযাবে শরীক হাওয়া কোন উপকার দিবে না। 
এমতাবস্থায় (৮91 হবে £42 ক্রিয়ার কর্তা । 

“GS ur 


সুখ্যাতিও ধর্মে পছন্দনীয় $ ০৮582 এ 15 (এ কোরআন 


আপনার ও আপনা সম্পৃদায়ের জন্য খুবই সম্মানের বন্ত। ) 353- -এর অর্থ এখানে 
জুধ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন পাক আপনার ও আপনার সম্পদায়ের জন্য মহা- 
সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাম রাষী বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, 
সুখ্যাতি একটি কাম্য বিষয়। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে একে অনুগ্রহত্বরাপ উল্লেখ 


করেছেন এবং এ কারণেই হযরত ইবরাহীম আ) এই দোয়া করেছিলেন__ ০৯ 15 
eA 15 A ee . | 

এ ৯ ০টি উ ০০ ৩০ ১৪- __তেফসীরে কবীর ) কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, 
সুখ্যাতি তখনই উত্তম, যখন তা জীবনের লক্ষ্য না হয়ে সৎকর্মের দৌলতে আপনা- 
আপনি অজিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি সুখ্যাতির লক্ষ্যেই সৎকর্ম করে, তবে এটা 
রিয়া, যা সৎকর্মের যাবতীয় উপকারিতা বিনষ্ট করে দেয় এবং পাপের বোঝা বড় হয়। 
আয়াতে “আপনার সম্পুদায়” বলে কারও কারও মতে কোরাইশ গোস্তকে বোঝানো 
হয়েছে। কিন্ত আল্লামা কুরতুবী বলেন, এতে সমগ্র উম্মতকে বোঝানো হয়েছে। 
কোরআন পাক সকলের জন্যেই সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। 


“346A AA LALIT AF ATLA 


৩৬৮) ore ০4১ yr ১৬০ )1 ০ ০2৮15 5 (আপনার পূর্বে আমি 


যে সব পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, আপনি তাদেরকে জিক্তেস করুন।) এখানে প্রন্ন হয় 

যে, পূর্ববর্তী পয়গন্বরগণ তো ওফাত পেয়ে গেছেন। তাঁদেরকে জিজেস করার আদেশ 
কলে হল? কোন কোন তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, আয়াতের 
উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌ তাণআলা যদি ম্ু'জিযাহ্বরাপ পূর্ববর্তী পয়পন্বরগপকে আপনার 
সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে একথা জিভেস করুন। সেমতে মি'রাজ 
রজনীতে রসূলুল্লাহ (স)-র সকল পয়গন্বরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কুরতুবী বলিত 
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কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ্‌ সে) পয়গম্বরপণের ইমামত শেষে 
তাদেরকে এ বিষয়ে জিডেস করেছিলেন। কিন্ত এসব রেওয়ায়েতের সনদ জানা মায়নি। 
অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গন্দরগণের প্রতি অবতীর্গ 
কিতাব ও.সহীফায় খুঁজে দেখুন এবং তাদের উম্মতের আলিমগণকে জিড়েস করুন। 
সেমতে বনী ইসরাঈলের পয়গম্ঘরগণের সহীফাসমূহে বিকৃতি সত্বেও তওহীদের শিক্ষাও 
শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণত বর্তমান 
বাইবেলের কিছু বাক্য উদ্ধত করা হল। 


বর্তমান: তওরাতে আছে ঃ--যাতে তুমি জান যে, খোদাওয়ান্দই “খোলা, তিনি 
ব্যতীত কেউই নেই ।--/( এস্তেছনা-_-৩৫-৪ ) 
_ গুন হে ইসরাঈল, খোদাওয়ান্দ আমাদেরই রা রা $৭) 
হযরত আশিইয়া (আ)-এর সহীফায় আছেঃ হং - ২৩১ 


আমিই খোদাওয়ান্দ, অন্য কেউ নয়। আমাকে ছাড়া কোন খোদা নেই, যাতে 
পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকেরা জানে যে, আমাকে ছাড়া কেউ নেই, আমিই খোদা- 
ওয়ান্দ, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই।-_€ইরাহিয়া ৬--৫$৪ 8৫) 


হযরত ঈসা আ)-র এ উক্তিও বর্তমান বাইবেলে রয়েছে? 


“হে ইসরাঈল, শুন, খোদাওয়ান্দ আমাদের খোদা একই খোদওয়ান্দ। তুমি 
খোদাওয়ান্দ তোমার খোদাকে সমস্ত মনে সমস্ত প্রাণে এবং প্রিয় বিবেক: ও সমগ্র শড়ি 
দ্বারা ভাল্লবাস। (মরকাস ১২-২৯ মাত্তা ২২-৩৬) 


বণিত আছে যে, তিনি একবার মোনাজাতে বলেছিলেন £ 


এবং চিরন্তন জীবন এই যে, তারা তুমি একক ও সত্য আল্লাহ্‌কে এবং ঈসা 
মসীহ্‌কে- যাকে তুমি প্রেরণ করেছ-_-চিনবে (ইউহামা ৩-১৭) | 


১৮৪৮ 4 ৭8454555861 এ 
98565218682 55444) 5 
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(৪৬) আমি গুসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে ফিরাউন ও তার পারিষদবঙ্গের 
কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতগর দে বলেছিল, আমি বিশ্ব পালনকর্তার রস্ল। (৪৭) 
জতগর দে যখন তাদের কাছে জামার নিদর্শনাবলী উপস্থাপন. করল, তখন তারা হাস্য- 
বিগ করতে লাঙগল। (৪৮) আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম তা-ই হত পূর্ববর্তী 
নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ এবং আমি তাদেরকে শাস্তি ছারা পাকড়াও করলাম, খাতে তারা 
ফিরে জাসে। (৪৯) তারা বলল, হে যাদুকর, তুমি আমাদের 'জন্য তোমার গালন- 
কর্তার কাছে সে বিষয় প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন ॥ আমরা 
অবশ্যই সগপথ . অবলম্বন করর। . ৫৫০) জতপর.. যখন. আসি তাদের থেকে 
জাযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগলো। (৫১) 
ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বল: চু আমার কওম, জামি. কি স্বিসরের ভধিগতি 
নই? আই নদীগুলো জামার নিঙ্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা ফি দেখ লা? (৫২) 
জামি যে শ্ৰেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নীচ এবং কথা বলতেও সক্ষম নয়। (৫৩) তাকে 
কেন দর্ণবললন্ন পরিধান করানো হল না অথবা কেন. আসল না তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ 
দজ বেঁধে? (৫৪) অতপর সে তার সম্প্রদায়কে : বোকা. বানিয়ে রিল, ফরজ: তারা 
তার কথা'কঘনে নিল। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায় । (৫৫)- অতপর যখন 
আমারে রাপাচ্ঘিত করল, : তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং 
নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে । (৫৬) অতপর আমি তাদেরকে করে দিলাম 
জতীত লোক ও দৃষ্টান্ত পরবতীদের জন্য। 
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আমি ম্সা আ)-কে আমার প্রশ্থাপাদি (অর্থাৎ লাঠি ও জাতির 
দিয়ে ফিরাউন ও তার পারিদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম ।-অতপর তিনি. তাদের 
কাছে এসে) বললেন, আমি বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে (তোমাদের হিঙ্গায়তের জনা.) 
রস্ল (হয়ে এসেছি। কিন্ত ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ মানল না)। অতশর 
(আমি অন্যান্য প্রমাণ শাস্তির আকারে তার নবুয়ত ' সপ্রশ্মাণ করার জন্য প্রকাশ 
করলাম। অর্থাৎ, দুতিক্ষ ইত্যাদি দিলীম। কিন্ত তাদের অবস্থা তবুও অপরিবতিত 
রইল এবং) খন মূসা (আ) তাদের কাছে আমার (সেই) নিদর্শনাবলী উপস্থিত করল, 
তখনই তারা ু*জিষাগুলোর কারণে) বিদ্রপ করতে লাগল (যে, এগুলো : কিসের 
মু'জিযা, কেবল মামুলী ঘটনাবলী! কেননা, দুভিক্ষ ইত্যাদি এমনিতেও হয়ে ধাকে। 
কিন্ত এটা ছিল তাদের নির্বুদ্ধিতা। কারণ, অন্যান্য ইঙ্গিত “থেকে “পরিক্ষার বোঝা 
যাচ্ছিল যে, এসব ঘটনা অস্থাভাবিক-ও মৃ’জিযারূপে- সংঘটিত হচ্ছে। এ কারজেই 
তারা তার প্রতি যাদুর অপবাদ আরোপ  করেছিল। নিদর্শনগুধৌ এমন ছিল ষে) 
আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তা হত অন্য নিদর্শন অপেক্ষা রহৎ।--উেঙ্গেশ্য 
এই যে, সকল নিদর্শনই ছিল বৃহৎ । এরূপ অর্থ নয় যে, প্রত্যেক নিদর্শনই অপর 
নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ ছিল । বাঁকপদ্ধতিতে কয়েক বস্তুর পূর্ণতা বর্ণনা করতে হলে 
এভাবেই বলা হয় যে, একটি থেকে একটি বড়। বাস্তবেও প্রত্যেক নিদর্ষন -পূর্ববর্তী 
নিদর্শন অপেক্ষা বৃহৎ হওয়া সম্ভবপর) এবং আমি তাদেরকে (এসব নিদর্শন স্থাপন 
করে) আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা (কুফর থেকে) ফিরে অধুসে। 
অর্থাৎ, নিদর্শনগুলো নবুয়তের প্রমাণও ছিল এবং তাদের জন্য শাস্তিও ছিল। কিন্ত 
তারা ফিরে এল না। অথচ প্রত্যেক নিদর্শন দেখার সময়ই তারা ফিরে আসার.অঙ্গীকার 
কয়েকবার করেছিল) তারা (মূসা (আ)-কে প্রত্যেক নিদর্শনের পর) বলল, হে যাদুকর 
(এ শব্দটি পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী অধিক হততম্বতার কারণে তাদের, মুখ দিয়ে বের হয়ে 
থাকবে। নতুবা এমন সানুনয় আবেদনের সময় এই দুষ্টামিপূর্ণ শব্দ বলা অবান্তর 
মনে হয়। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হে মূসা) তুমি আমাদের জন্য তোমার পালনকর্তার 
কাছে এ বিষয়ের দোয়া কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে [দয়েছেন। (জের্ঘ্মৎ :জ্ামাদের 
অন্তরের মোহর দূর করে দেওয়ার দোয়া কর। আমরা অঙ্গীকার করছি যে, এ আঘাব 
দূর হয়ে গের্লে) আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব। অতপর যখন আমি তাদের 
থেকে, আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগল। . ফেরাউন 
(জস্তবত মু'জিযা দেখে সবার মুসলমান হয়ে যাবার আশংকা করে) তার সম্প্রদায়কে ডেকে 
বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি কি মিসরের (ও তৎসংক্লিষ্ট এলাকার) অধিপতি নই? 
(আর দেখ) এই নদীগুলো আমার (প্রাসাদের) নিম্নদেশে প্রবাহিত হচ্ছে। তোমরা কি 
(ঞসব বিষয়) দেখ না? (মূসার কাছে তো কিছুই নেই। - এখন -বল, আমি শ্রেষ্ঠ 
এবং অনুসন্ণযোগ্য, না মূসা?) বরং আমিই তো শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে (অর্থাৎ, 
মূসা থেকে) যে (ধন-সম্পদ ও প্রজ্াব-প্রতিপ্ত্তিতে) নীচ (লোক) এবং কথা বলতেও 
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অক্ষম। (সে যদি নিজেকে পয়গম্বর বলে, তবে) তাকে (অর্থাৎ, তার হাতে ) কেন 
স্বর্পবলয় পরিধান করানো হজ না (যেমন, দুনিয়ার বাদশাহদের রীতি. এই যে, কেউ 
কোন ব্যক্তিত্র প্রতি বিশেষ কৃপা করলে তারা তাকে -দরবারে-আমে স্বর্ণবলয় পরিধান 
করায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ব্যক্তি নবুয়ত পেয়ে -থাকলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার 
হাতে ত্বর্ণবলয় পরানো হত।) অথবা তার সাথে ফেরেশতাগণ দল বেধে আগমন 
করত (যেমন, শাহী ওমরাহদের মিছিল এমনিভাবে বের. হয়।) মোটকথা সে (এসব 
কথারার্তা, বলে) তার সম্পূদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা. মেনে 
নিল। তারা (পুর্ব থেকেও)..ছিল পাপাচারী সম্প্রদায় । (তাই ফেরাউনের কথার বেশি 
প্রতিক্রিয়া হল।) অতপর খন তারা (উপরযু পরি কুফর ও হঠকারিতা করে) আমাকে 
ক্রোধাথিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে 
নিমজ্জিত করলাম। অতপর আমি তাদেরকে করে দিলাম অর্তীত লোক ও পরবর্তী- 
লের জন্য দৃষ্টান্ত (“অতীত লোক” করার অর্থ এই য়ে, মানুষ তাদের কাহিনী স্মরণ 
কুরে একে অপরকে শিক্ষা দেয় যে, দেখ, আগেকার লোকদের মধ্যে এমন লোকও 
ছিল এবং তাদের এই অবস্থা ছিজ)। 


টানি জাতৰ চলা 

"হযরত মূসা আ)-র ঘটনা পূর্বে বারবার উল্লিখিত হয়েছে । আলোচ্য আয়াত- 
সমূহে বণিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আ*রাফে বির্ত হয়েছে। এখানে তার ঘটনা 
স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সা) ধনাচ্য ছিলেন না বলে কাফিররা 
তাঁর নবুয়তে যে সন্দেহ করত, তা কোন নতুন নয়, বরং ফেরাউন.ও তার সভাসদরা 
এমন সন্দেহ মূসা আ)-র নবুয়তেও করেছিল। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, 
আমি মিসর সাগ্রাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাসাদসমূহের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত, 
ফলে আমি মুসা (আ) থেকে শ্রেষ্ঠ । কাজেই আমাকে বাদ দিয়ে সে কিরূপে নবুয়ত 
লাভ করতে পারে £ কিন্ত তার এই সন্দেহ যেমন তার কোন কাজে আসল না, সে 
সম্পৃ্দায়সহ নিমজ্জিত হল, তেমনি মক্কার কাফিরদের আপতিও তাদেরকে ইহকাল ও 
পরকালের শাস্তি থেকে পরিল্লাণ দেবে না। 


55325 পলাশ 


এসি ও ২98 (এবং সে কথারও শক্তি রাখে না) যদিও মূসা আ)-র 


দোয়ার ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর মুখের তোতলামী দূর করে দিয়েছিলেন, কিন্ত তাঁর 
পূর্বাবস্থাই ফিরাউনের মনে ছিল। তাই সে মূসা আ)-র প্রতি এই দোষ আরোপ 
করল। এখানে “কথা বলার শক্তি” বলে প্রমাণাদির সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতাও 
বোঝানো যেতে পারে। ফিরাউনের উদ্দেশ্য ছিল: এই যে, আমাকে সন্তষ্ট করার 
মত পর্যাপ্ত প্রমাণ মূসা আ)-র কাছে নেই। অথচ এটা ছিল ফিরাউনের নিছক 
"অপবাদ । নতুবা মূসা (আ) দলীল-প্রশ্নাণের সাহায্যে ফিরাউনকে চুড়ান্তরাপে 'লা 
জওয়াব করে দিয়েছেন ।- (তফসীরে কবীর, রাছল মাণআনী ) 
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8৮১ ও তপন পাটা) ঠা ABT 

হা এ ডিউ EES BCE COES রি 
পাক সহজ তার অনুগত করে নিল ৬০8৪৯ ৯০৮ 
দুই__সে তার সম্পুদায়কে বেওকুক গেল” দি ই 9৮৮ এল J কাছ 
মার্জানী) + 

১ পা ahr) ডিপ 

এ এক কত আভিধানিক অর্থ অনুতাপ কাজেই 
ক্রোধের অর্থও ব্যবহাত.হয়। ডাই এর, পারিভাষিক -. অনুবাদ সাধারণত . এভাবে 
করা হয়--যখন তারা আমাকে ক্রোধানিবিত করল। আল্লাহ্‌ -তাংান্া অনুতাপ ও 
ক্রোধের প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থা থেকে পবিল্ল। - তাই এর অর্থ হরে, তারা. এমন কাজু 
55557578777 


৬, মির মত রা রে 
ডে 3 টি < Ne 252 95 18 কি রি ক 
SI 98055 1০৩ ৩০ 8 2264 রা রা | 
0 LS Co Sats 2025 
AEE 
CMOS ৬৮৪৪৫৫০৭১০১ ৫৫৬ ০০ | 
কৈবোদিবলুপেকা 


(৫৭): নই মরিযগ-তনর়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, তখনই-আপমার সম্প্দার 
হট্টগোল শুরু করে দিল। (৫৮) এবং বলল, আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা 
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৭৩৪ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


জাপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতকের জন্যই করে। বস্তুত 
তাঁরা হল এক স্বিতর্ককারী সম্প্রদায় । (৫৯) সে তো এক বাদ্দাই বটে, আমি তার 
প্রতি জনুপ্রহ- করেছি: এবং তাকে করেছি বনী ইসরাঈজের ধন্য জাদর্শ। (৩০) ; বাদি 
ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম. যারা পৃথিবীতে একের প্র এক 
বসবাস করত । (৬১) সুতরাং তা'হল কিয়ামতের নিদর্শন। কাজেই তোমরা কিন্া- 
মতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। (৬২) শয়তান 
খেন তোমাদেরকে মিত্বত্ত নাঁকরে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত. (৬৩) ঈসা যখন 
্পঙ্ট নিদর্শনসহ আগসন করল, তখন 'ধলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি 
এবং তোমরা যে কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করছ তাঁ ব্যক্ত করার জন্য এলেছি। 
জতঞব তোমরা আল্লাহকে তয় কর এবং আমার কথা ঘান। (৬৪) নিশ্চয়” আল্লাহই 
জাগার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা । অতএব তীর ইবাদত কর | এটা হল 
সরল পথ । (৬৫) অতপর তাঁদের শ্রধ্য থেকে বিভিন্ন দল মততোদ সৃষ্টি করল 
ত ছা কত যা চত সাল দা ত 


Se ই উহ ৪ i" শি 


তৱুসীনের সার-সংক্ষে 

এ [ একবার রসূলুল্লাহ সে) বলৈছিলেন, আল্লাহ  বাতীত অন্যাপ্রভাবে যাদের পূজা 
করা হয়, তাদের কারও মধ্যেই কল্যাণ নেই। একথা শুনে কুরাইশদের কেউ কেউ 
আপনি তুলল যে, খুস্টানরা- হযরত ঈসা (আ)-র পূজা করে, অথচ তাঁর সম্পর্কে 
আপনিও .বলেন যে, তিনি ছিন্তেন. কল্যাণময়। এর জওয়াবে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন] 
যখন” য়িধি-তদয় ঈসা স্জা)1. সম্পর্কে (জনৈক. আগ্মত্তিকারীর. পক্ষ, থক 2. এক 
অদভূত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা. হল, (অদ্ভুত এ কারণে যে, বাহ্য দৃষ্টিতেই স্বয়ং তারা এর 
অধারতা জানতে'-পারত। সুতরাং বুদ্ধিমান হয়ে: এক্সপ- আপতি করা অজ্তুতই ছিল 
বটে। / মোটকথা, যখন এই আপত্তি তোলা হয়,) তখন আপনার সম্পুদায়, আনন্দের 
আতিশাফ্যে_ হটগ্োল শুরু .কত্রে--দিল- এবং ( আপতস্তিকাযীর জাখে -একুষ্যঠ হয়ে.) 
বলতে থাকে (বলুন, আপনার মতে ).. আমাদের উপাস্য দেবতাঙুলো শ্রেষ্ঠ, না সে 
(অৰ্থাৎ ঈসা শ্ৰেষ্ঠ )? - (উচদ্দশ্য এই যে, আপনি ঈসা (আ)-কে তো-অবদ্যই ত্রে্ঠ:যনে করেন, 
অথচ আপনিই বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌ বাতীত, যাদের পূজা করা হয়,' তাদের মধ্যে 
কোল কলা চনই। কাজেই ঈসা (প্ঞা)-র মধ্যেও কোন-রুল্্বাণ না থাকা জরুরী হয়ে পকে। 
সুতর্নাং আপনার উক্তি যথার্থ নয়1-- আরো জানা গেল - যে, আপনি যাদেরকে শ্রেষ্ঠ 
বলেন, তাদেরও পূজা করা; হয়েছে 6. এতে শিরকের ৰিওদ্ধতাই প্ৰমাণিত হয়। অতপর 
এ আপত্তির প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিতভাবে ' জওয়াব দেওয়া হয়েছে।. সংক্ষেপে 
এই £) তারা কেবল বিতর্কের জন্যই এটা (অর্থাৎ. অদ্ভূত: আপত্তি ) বর্ণনা করে (সত্যা- 
ছেষণের খাতিরে নয়, নতুবা স্বয়ং তারাও এর অসারতা. জানে । তাদের বিতর্ক কেবল 
এতেই সীমিত নয়); - বরং তারা ( অভ্যাসতভাব্েই)- এক বিভর্ককারী জন্পুদায় । 
(সঅধিকাংশ ‘সত্য বিষয়ে বিতর্ক উভভাবন করে। অতপর বিস্তারিত জওয়াব এই $) 
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: সূরা যৃখরুফ : ৭৩৫ 


ঈসা €আ) তো এক বান্দাই' বটে, ক্ষার প্রতি আমি (নবুয়ত দিয়ে ) অনুন্রহ করেছি এবং 
বনী ইঙ্গজাঈলেরুজন্য (প্রথমে ও অনাদের জন্য. পরে আমার ). ক্ুদ্রতের. এক নমুনা 
করেছি (য়াতে মানুষ বুরে রা ছা শি হই রত পন 
এতে তাদের উভয় আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। আমি তো আরও আশ্চর্যজনক’ কাজ / 
করতে সক্ষম । সৈমতে ) আমি ইচ্ছা করলে তৌঁযাদের মধ্য থেকে ফৈরেপতা সিট কর নান 
(যেমন তোমাদের মধ্য থেকে সন্তান জস্মপ্রহৌদ করে। যারা পৃথিবাঁতে (মানুখের ন্যায় ) 
একের"পর এক বসবাস করত (অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু উভয়ই মানুখের মত হত ।' সুতরাং 
পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করার দরুন জরুরী হয় না যে; ঈসা জো) আল্লাহ্র ধান্দা ওন্তীর 
ক্ষয়তাধীন হবেন না। কাজেই এটা তার পূজনীয় হওয়ার দলীল নয়। বরং এভাবে সৃষ্টি 
করার এক রহস্য তো উপরে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রহস্য এই খে,) তিমি জেধাঁৎ ঈসা, 
এভাবে জন্মগ্রহণ করার মধ্যে) কিয়ামতের (সম্ভাব্যতার ) নিদর্শন । [ অর্থাৎ ঈসা (আ)-র 
পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ একটি অস্াভাবিরু ঘটনা। এটা যখন সম্তবৃপর'হল্ু; তখুন কিয়া- 
মতে পুনরুজ্জীবনের অস্বাভাবিক ঘটনাও সম্ভবপর। সুতরাং এতে কিয়ামত ও পরকাল 
বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত “হয়ে যায়) কাজেই তোমরা কিরীযতে (অথাই তাঁর বিস্তত্ধ- 
তায়) সন্দেহ করো না এবং €তওহীদ ও পরকাল ইত্যাদি ব্যাপারে)" আমার কথা মানি। 
এটা সরল পথ। শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রেপথে আসা থেকে) নিরত না করে। 
নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শল্ত,। অতপর স্বয়ং ঈসা আ)-র দাওয়াতের হিহয়ঘধাকে 
তওহীঁদের প্রমাণ ও শিরকের খণ্ডনে পেশ করান্ছিয়েছে।] যখন ঈসা “জোট স্পস্ট মুপজযা 
নিয়ে আগমন করলেন, তখন ( লোকদ্রেকে ) বললেন, আমি ডোমাদের কাছে প্রক্তা নিয়ে 
এসেছি, ( তোমাদের বিশ্বাস ঠিক করার জন্য) এবং তোমরা যে কোন কোন ( হালাল 
ও হারাম কর্মের) বিখল্পে মতভেদ কর, তা ব্যগচকয়ার জন্য এসেছি। ক্ফেলে মতভেঈ 
ও জন্দ্হে দূর হয়ে, যাবে ।) স্বতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর (এবং আস্থার, নবুয়ত 
অস্বীকার করো না। এটা. আল্লাহ্‌র বিরোধিতা) এরং আমার কথ মান! - (তিনি আরও 
বললেন নিশ্চয় ) আল্াহ্‌ই তামার ও তোয়াদের পালনকর্তা ৷ অতএব (কেবল তারই 
ইবাদত কর।) এটাই (তওহীদের )-স্রল পথ। .অতপর [ ঈসা জোট-র এই স্পষ্ট ব্্না 
সত্বেও ] তাদের বিডিমু'দল (এ সম্পর্কে ) মৃতভেদ সৃষ্টি.করল। (অর্থাৎ তওহীদের বিরুদ্ধে 
নানা রকম মযহাব তৈরি. করে নিল। . সেমতে তওহীদ সম্পর্কে ধৃস্টান্‌ ৪ অধুস্টান- 
দ্রে. অতড়েদ সুবিদিত ৷) সুতরাং জাজিযদের ( অর্থাৎ কিতারী মুশরিক ও অকিতাবী 
মুশরিকদের ) জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ !: [ঈসা (আ)-রব 
এই দাওয়াতে তওহীদের সমর্থন রয়েছে।, সুতরাং তার জ্যাক পূজা দারা শিরকের 
বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা---“বাদী নীরব-সাক্ষী সরব’ এর মতই ব্যাপার নুয়কি)। 





জানুষরিক ভাতব্য বিষয় 


eae HA পাঠে জেতা পাপ LAT JIA তা 3 জিততে 


52 ৯ অপি le bee (০৯ এ ০১ এলৰ আতর 
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৭৩৬ তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


শানে নুয়ুলে তষ্ধসীরবিদগণ তিন প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন৷ প্রথম এই যে, 
একবার রসূলুল্জাহ্‌ (সা) কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন ৪ ৩) 7৯০ ৫৪ 
4&1 55 ০৩০ 4৪ ১০1 9১ ১5১ ৯ _ অর্থাৎ হে কুরাইশগণ, আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
যারই ইবাদত করা হয়, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। কুরাইশরা জ্বলল, থুষ্টানরা 
হযরত ঈসা (আ)-র.ইবাদত করেঃ কিন্ত আপনি, নিজেই বলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ..সৎকর্মপরায়ণ বান্দা. ও নবী ছিলেন। তাদের এই আপত্তির জওয়াবে 
জত দারাতির তর ভর 
AST পাতা ads 


য় রেওয়ায়েত এই মে, কোরআন ঘায়া। জারাত 97০7 


শত ৮ ৬০ পা 


ই ৮০54 ও ১ ৩৮*- (তোমরা নিজেরা এবং তোমরা যেসব প্রতিমার পু 


কর, তারা. জাহাঙামের ইঙ্ধন হবে) আয়াতটি অবতীর্ণ হলে আবদুল্লাহ্‌ ইবনুষমিবা'রা 
hat কাফির ছিল) বলল, আমার কাছে এ আয়াতের চমৎকার জওয়াব 
রয়েছে |. তা এই যে, খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-র ইবাদত করে এবং ইহুদীরা হযরত 
ওযায়ের. আ)-এর পুজা করে । অতএব তাঁরা উদ্ভয়েই কি জাহামামের ইন্ধন হবে? 
একথা শুনে মুলরিক করবনা খুবই আনন্দিত হল। হি জওয়ান এটি তা'জালা 


পা A ৪০ ৪9 PA তি Pd FA Sundr Ads 


3 HUE ০৫৪০ এটা ৩ ০৪৬০ ই ০1 আয়াত 
এবং সুর সুখরক্ষের আলোচ্য জাত নামিল করেন (ইবনে কাসীর) 


- তৃতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একবার মক্কার মুশরিকরা মিছা-মিছিই প্রচার করতে 
লাগল যে, মুহাশ্মদ সো) খোদায়ী দাবি করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর বাসনা এই যে, 
খুল্টানরা যেমন হযরত ঈসা (আ)-র পূজা করে, এমনিভাবে আমরাও তাঁর পূজা 
কর়ি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েত 
তিনটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কাফিররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, যার 
জওয়াবে আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন আয়াত নাযিল করেন, যাতে তিন আপত্তির জওয়াব 
হয়ে যায়। আয়াতসমূছে সর্বশেষ আপত্তির জওয়াব সুস্পষ্ট। কেননা, যারা হযরত 
ঈসা, আো)-র ইবাদত শুরু করেছে, তারা তা আল্লাহ্র কোন আদেশ বলে. করেনি 
এবং ঈসা (আ)-রও' বাসনা ছিল না, কোরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা 
ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে তারা ঈসা (আ) সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। 
কোরআন এ বিভ্রান্তি প্রবলভাবে খণ্ডন করে। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভবপর 
যে, রসূলুল্লাহ (সা) খুষ্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদায়ী দাবি করে বসবেন? 


- প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েত কাফিরদের আপত্তির সারমর্ম প্রায় এক। আলোচ্য 
আয়াত থেকে এর জওয়াব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং 
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সুরা মখরুক্ষ ৭৩৭ 


যাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, তারা হয় নিজ্পাপ উপাস্য, যেমন, পাথরের মতি, না হয়... 
প্রাণী। কিন্ত নিজেই: নিজের ইবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ”করে, যেমন, 
শয়তান, ফিরাউন, নমরাদ প্রভূতি। হযরত ঈসা (আ) তাদের অন্তর্ভূ ক্র নন। কেননা, 
তিনি কোন পর্যায়ে নিজের ইবাদত পছন্দ করতেন না। থুষ্টানরা তাঁর কোন নির্দেশের 
কারণে তার. ইবাদত করে না, বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের এক নিদর্শন করে 
পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে মানুষ জানে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন মাধ্যম 
ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু থুষ্টানরা এর তুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য 
বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা স্বয়ং ঈসা আ)-র দাওয়াতের পরিপন্থী ছিল। তিনি 
সর্বদা তওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথায়, ইবাদতে তর অসন্তষ্টির কারণে তাঁকে 
অন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না। 


এতে তফসীরের সারসংক্ষেপে বণিত কাফিরদের আরও একটি আপত্তির জওয়াব 
হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন [ অর্থাৎ ঈসা (জা)] তারও 
তো ইবাদত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপরের ইবাদত মন্দ নয়। আঁয়াতে 
এর ' জওয়াব সুস্পষ্ট যে, ঈসা (আ)-র ইবাদত আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে 
ছিল এবং স্বয়ং ঈসা (জা)-র দাওয়াতেরও পরিপন্থী ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে শিরকের 
বিশুদ্ঞতা প্রমাণ করা যায় না। 


+ AIGA পপ ada oA wr eB শশা 47715 


ogy BIBS GES Le pie 4 25 $9 ৩ খাদের 


সে বিশ্লান্তির জওয়াব, যার ভিন্তিতে তারা ঈসা (আ)-কে উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা 
ব্যতীত : জন্মপ্রহণের বিষয়টিকে তারা তাঁর খোদায়ীর প্রমাণত্বরাপ পেশ করেছিল। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এর ঘণ্ডনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী 
ছিল। আমি স্বতাবাতীত কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জনপ্রহখ- করা 
খুব বেশি অ্রভাবাতীত কাজ নয়। কেননা হযরত আদমকে পিতা-মাতা ব্যর্তীত সৃষ্টি 
করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, বানের এ ধন্য: 
কায়েম হয়নি। অর্থাৎ মানুষের গুঁরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে গারি। .. 


“gw 1a: ce 


৪৮৬১ 0815 এবং নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ) কিরাত 


বিশ্বাস স্থাপন. করার একটি উপায়।] এর দু'রকম তফসীর করা হৃয়েছে। তক্ষসীরের 
সারসংক্ষেপে উক্জিখিত প্রথম তফসীর এই যে, হযরত ঈসা আ) অজ্যাসেয় বিপরীতে 
পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ. করেছেন, এটা এ রিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বাহ্যিক 
কারণ বাতিরেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে গারেন। . এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে 
পুনরুজ্জীবন দান. করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু অধিকাংশ . তফসীরবিদের 
মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে. হযরত ঈসা. আ)-র পুনরায় .আকাশ.প্লেকে অরতরণ 


Se 
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৭৩৮ তঞফ্চসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


কিয়ামতের আলামত। সেমতে শেষ খুগে তাঁর পুনরাগমন ও দাজ্জাল হত্যা মুতাওয়াতির 
হাদীস. দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা 


করা হয়েছে। 


AJ AT a ent এত পাঙক 2িতা 


555 ৩৯৬ এ ঠা ০৭9 ৩৪02 তং যাতে আমি তোমাদের 


কোন কোন বিরোধপূর্ণ বিষয় বর্শনা করে দেই।) বনী ইসরাঈলের মধ্যে হঠকারিতা 
প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই তারা কোন কোন বিধি-বিধান বিকৃত করে 
দিয়েছিল। হযরত ঈসা (আ) সেগুলোর স্বরূপ তুলে ধরেন। ‘কোন কোন’ বলার 
কারণ এই যে, কোন কোন বিষয় একান্তই পাধিব ছিল। তাই তিনি সেগুলোর মতভেদ 
দূর করার প্রয়োজন মনে করেন নি।--(বেয়ানুল কোরআন) 


মানব » 5৮. ) As IAEA লী 
ৰ 9৮৮৭ ৫৮ ৬৫ 9 522 SE 
বুয়া 
০ ৩৫০০ 
5d; UE GUS ES MILLI MS GS 
GEAR 86০45 ৬৬ UI 
2833 0১১৮ 22145 252518,৫%6 
9৫) ৬ 124 ১1৪৬৪? ৮645৩ ০৮১১৯৮৮১৪৪৮ 
ন চব LIEBE ৮৪০, Bn BINS 
(৬৬) তারা কেবল কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে ঘে, জাকস্মিকভাবে তাদের 


কাছে এসে যাবে এবং তারা খবরও রাখবে না। (৬৭) বন্ধুবর্গ সেদিন একে জগরের 
শৱ, হবে, তবে জাল্লাহ্ভীরুরা নয়। (৬৮) হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের জাজ কোন 
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তল্প নেই এবং তোগরা দুঃখিতও হবে না । (৬৯) তোগ্গরা জামার জাল্লাতসমূহে বিশ্বাঙ্গ 
স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা জাজ্ঞাবহ ছিলে । (৭০) জানাতে প্রবেশ কর তোময়া 
এবং তোমাদের বিবিগণ ঙ্গানন্দে। (৭১) তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে ড্বর্ণের 
থালা ও গানগান্ত এবং তথায় রয়েছে নে হা চায় এবং নল্পন হাতে তৃপ্ত হয়। তোরা 
তথায় চিরকাল থাকবে। (৭২) এই যে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা 
তোমাদের কর্মের ফল। (৭৩) তথায় তোমাদের জন্য জাছে প্রচুর ফলমূল, তা 
থেকে তোমরা জাহার করবে। (৭8) নিশ্চয় জগরাধীরা জাহাঙ্গাম্মের জাঘাবে চিরাফাল 
থাকবে । (৭৫) তাদের থেকে জাঘাব লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে 
হতাশ হয়ে। (৭৬) জামি তাদের প্রতি জুলুম করিনি ॥ কিন্তু তারাই ছিল জালিম । 
(৭৭) তারা তেকে বলবে, হে মালিক, পি ট্রি 
সে বলবে, নিশ্চল তোমরা চিরকাল খাকছে। 





তক্ষসীরের সার-সংক্ষেগ 

তারা (সত্য সুস্পষ্ট হওয়া সত্বেও যে মিধ্যাকে আকড়ে আছে, এতে করে তারা) 
কেবল কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে সবাৰে 
অথচ তারা খবরও রাখবে না। (তাদের. অপেক্ষার অর্থ এই যে, তারা যেন চোখে না 
দেখে মানবে না। সেদিন কিয়ামতের ঘটনা এই যে,) বন্ধুবৰ্গ সেদিন একে অপরের 
শৱ, হয়ে যাবে, তবে আন্রাহ্ভীরুরা নয়। (কেননা সেদিন যিধ্যা বন্ুঙ্ষের ক্ষতি অনুষ্ভূত 
হবে। ফলে বন্ধুদের প্রতি ঘৃণা হবে। পক্ষান্তরে সত্য বন্ধুত্বের উপকার: ও অওয়াষ 
অনুভূত হবে। তাই তা অক্ষয় থাকবে। মু'মিনদেরকে আল্লাহু তা'আলার পক্ষ থেকে 
বলা হবে-_-.) হে আমার বান্দাপণ, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং. তোমরা 
দুঃখিতও হবে নাঃ (অর্থাৎ সেই বান্দা,) যারা. আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল 
এবং (জ্ঞানে ও কর্মে আমার) আজ্ঞাবহ ছিল। তোমরা এবং তোমাদের: ( মু'মিন ) 
সহধর্মিণীরা আনন্দে জামাতে প্রবেশ কর (জান্নাতে যাওয়ার পর) তাদের কাছে পরিবেশন 
করা হবে স্যার্শক. থালা €থাদ্যবন্ততে পরিপূর্ণ) এবং প্লাস (পানীয় দ্বারা পরিপূর্ণ 
স্বর্ণের অথবা অন্য কোন ধাতুর । এগুলো জান্নাতী বালকরা পরিবেশন করবে ।) 
তথায় পাওয়া যাবে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। (তাদেরকে বলা 
হবে,) তোমরা. তথায় চিরকাল থাকবে । ( আরও বলা হবে,) তোমরা এই জান্নাতের 
মালিক হয়ে গেছ তোমাদের (সৎ) কর্মের বিনিময়ে । (তোমাদের কাছ থেকে কখনও 
এটি ফেরত নেওয়া হবে না) তথায় তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে 
তোমরা আহার করবে । (এরপর কাফিরদের কথা বলা হয়েছে ) মিশ্চয় অবাধ্যরা 
(অর্থাৎ কাফিররা) জাহাল্মামের আষাবে চিরকাল থাকবে। তা (অর্থাৎ সে আযাব ) 
তাদের থেকে লাঘব করা হবে না। তারা তাতেই হতাশ হয়ে পড়ে থাকবে । (অতপর 
আল্লাহ্‌ বলেন, ) আমি তাদের প্রতি বিন্দুম্ন্রও জলুম করিনি ( অর্থাৎ অন্যায়ভাবে 
জাযাব দেইনি ) কিন্ত তারাই ছিল জালিম (কুফর ও শিরক করে নিজেদের ক্ষতি 
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করেছে। ' অতপর তাদের অর্থশিষ্ট অবস্থা বর্ণনা করা ইচ্ছে যে, সম্পূর্ণ নিরাশ 
হয়ে) ' তারা. (শ্বত্যু কামনা করবে এবং জাহান্নামের রক্ষী মালিক ফেঁরেশতাকে ) 
ডেকে বলবে, হে মালিক, ৭05৮ 
শেষ করে দিন। সে ( অর্থাৎ মালিক ) বলবে, ভিন্ন ইলা গানের বন 
(মরবে না )। 


্ পা A’ adr ATI BA পাছত 
প্রকৃত. বন্ধু তা-ই, হা আল্লাহর ওয়ানডে হয়ঃ ৮১৯) (৪2৯) ১০ 52 « 5১81 
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| 31 ) ১০__( আল্লাহ্‌ তীরুদের ছাড়া সকল বন্ধুই সেদিন একে অপরের 


লছ রি এ আয়াত পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে যে, মানুষ যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে 
দুমিয়াতে গর্ব. করে এবং যার জন্য হালাল ও হারাম এক করে দেয়, কিয়ামতের দিন 
সে সম্পর্ক কেবল নিষ্ফলই হবে না, বরং শর তায় পর্যবসিত হবে । হাফেয ইবনে কাসীর 
এ জায়াতের তফসীরে হযরত আলী (রা)-র উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, দুই মু'মিন বন্ধু 
ছিল এবং দুই কাফির বছ । মুপমিন বন্ধুদ্ধয়ের মধ্যে একজনের ইন্তিকাল হলে তাকে 
জান্নাতের সুসংবাদ গুনানো হল। ভখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে 
দোয়া করজ,--ইয়া আল্লাহ, জামার অমুক বন্ধু আমাকে 'জাগনার ও আপনার রসূলের 
, আনুগত্য করার আদেশ দিত, সৎ কাছে উৎসাহ দিত, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত 
এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিত. কাজেই হে আল্লাহ্‌, আমার 
পরে তাকে পথন্ত্রষ্ট করবেন না, যাতে সেও জামাতের দৃশ্য দেখতে পারে, যা আগনি 
জামারে দেখিয়েছেন । আপনি আমায় প্রতি যেমন সন্তষ্ট, তার প্রতিও তেমনি সন্তষ্ট 
হোন। এই’ দোয়ার জওয়াবে তাকে বলা হবে, যাও, তোমায় বন্ধুর জন্য আমি যে 
পুরস্কার ও সওয়াব রেখেছি, তা যদ্গি তুমি জানতে পার তবে কাঁদবে কম, হাসবে 
বেশি এরপর অপর বন্ধুর ইন্তিকাল হয়ে গেলে উদ্ভয়ের রাহ্‌ একন্তিত-হবে । আল্লাহ্‌ 
তা'জালা তাদেরকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তথন তাদের গ্রতোকেই 
অথরের সন্ধে বলবে, সে. শ্রেষ্ঠ ভাই, শ্রেষ্ঠ: সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধ । 


রা এর বিপরীতে কাফির বন্ধুদ্ধয়ের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে জাহান্নামের 
ঠিকানা জানানো হবে। তথন তার বন্ধুর, কথা মনে গড়বে এবং সে দোয়া করবে, 
ইয়া আল্লাহ্‌. আমার অমুক বন্ধ আমাকে আপনার ও আপনার রসূলের অবাধ্যতা 
করার আদেশ দিত, মন্দ কাজে উৎসাহ দিত এবং ভাল কাজে বাধা দিত। সে 
আমাকে বলত যে, আমি কখনও. আপনার কাছে হাযির হব না। কাজেই হে আল্লাহ্‌, 
আমার পরে তাকে হিদায়ত দেবেন না, যাতে সেও জাহাঙ্গামের দৃশ্য দেখে, যা 
আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি 'আমার প্রতি যেমন অসন্তষ্ট, তেমনি তার 
প্রতিও অসন্তষ্ট থাকুন। এরপর অপর বঙ্গুরও মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উভয়ের রাহ, 
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একক্রিত হবে। তাদেরকে বলা হবে, .তোমরা একে অপরের সংজ্ঞা বর্গনা কর। তখন 
তাদের প্রত্যেকেই পরষ্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিকৃষ্ট ভাই, নিকুষ্ট সঙ্গী এবং নিকৃষ্ট 
বছ্ধু। এ কারণেই ইহকাল ও পরকাজ-_এ উভয় দিক. বিচারে উৎকুতস্ট' বন্ধুত্ব তাই, 
যা আল্লাহ্র ওয়াস্তে হয়। যে দু'জন মুসলমানের মধ্যে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বন্ধুত্ব ছয়, 
তাদের ফযীলত ও মহণ্ড অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হাশরের 
ময়দানে তারা আল্লাহ্র আরশের ছায়াতলে থাকবে । ‘আল্লাহ্র ওয়ান” “বহুত্বের অর্থ 
অপরের সাথে কেবল সত্যিকার ধর্মপরায়ণতার ভিস্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। সেমতে 
ধর্মীয় শিক্ষার ওস্তাদ, শায়েখ, মুর্লিদ, আলিম ও আল্লাহ্‌ তদের. রতি এবং সারা মুসলিম 
বিশ্বের. মুসলমানদের প্রতি নিঃস্বার্থ মুহাব্যত পোষণ করা এর অন্তভূক্ত। 
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(৭৮) জামি তোমাদের কাছে সত্য ধর্ম গে ছিয়েছি । কিন্তু তোমাদের জধিকাংশই 
সত্যধর্মে নিষ্পরহ ! (৭৯) তারা: কি কোন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে? তাহলে জামিও এক 
বাবস্থা চুড়ান্ত করেছি। (৮০) তারা কি মলে করে হে, জামি তাদের গোপন বিষয় ও 
গোগন পরামর্শ শুনি না? হ্যা, গুনি। জামার ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে 
লিপিবদ্ধ করে। (৮১) বলুন, দয়াময় জাল্লাহ্র কোন সন্তান থাকলে জামি সবপ্রথম 
তার ইবাদত করব। (৮২) তারা ঘা বর্গনা করে, তা থেকে নভোমগুল ও ভূমগুলের 
পালনকর্তা, জারশের পালনকর্তা পবিত্র । (৮৩) জতএব তাদেরকে বাকচাতুরী ও 
ক্লীড়াকৌতৃক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাৎ পর্যত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া 
হয়। (৮৪) তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভতূমণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময়, 
সর্বজ্ঞ । (৮৫) বরকতময় তিনিই, নভোমগুল, ভূমপ্তল ও এতদৃতয়ের মধ্যবতী সব 
কিছু ঘার। তারই কাছে জাছে কিয়ামতের জান এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত 
হযে। (৮৬) তিনি ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের জধিকারী হবে 
না, তবে যারা সত্য স্বীকার করত ও বিশ্বাস করত। (৮৭) ঘদি আপনি তাদেরকে 
জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, জাল্লাহ্‌ । 
জতগর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৮৮) রসূলের এই উক্তির কলম, হে জামার 
গাজনকর্তা, এ সম্প্রদাক্স তো বিশ্বাস স্থাপন করে না । (৮৯) অতএব জাগনি তাঁদের 
খেকে মুথ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন, 'গালাম”। তারা শীঘই জানতে পারবে । 





(উপরে বর্দিত শাস্তির কারণ এই যে.) আমি (তওহীদ ও স্লিসালতের বিশ্বাস 
সম্বলিত ) সত্য ধর্ম তোমাদের পৌছিয়েছি, কিন্ত তোমাদের অধিকাংশই সত্য ধর্মের 
প্রতি দৃপা পোষণ করে। ( “অধিকাংশ” বলার এক কারণ এই যে, কিছু লোক 
ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল। দ্বিতীয় কারণ, যথার্থ অর্থে কিছু লোকেই ঘৃণা 
পোষণ করত, জার ফিছু লোক দেখাদেখি সত্য ধর্মের প্রতি বিমুখ ছিল।” এই পা 
রস্জের বিরোধিতা ও তওহীদের বিরোধিতা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। অতপর উতয়ের 
বিবরণ দেওয়া হয়েছে--) তারা কি. (রসূলের ক্ষতিষাধনের জন্য ) কোন ব্যবস্থা চূড়ান্ত 
করেছে? তাহলে - আমিও এক ব্যবস্থা চুড়ান্ত করেছি। ( বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র ব্যবস্থার 
পীমনে: তাদের ব্যবস্থা অচল। সেমতে তিনি বিপদমুস্ত থাকেন এবং তারা ব্যর্থ 
হয়ে শেষ পর্যন্ত দূরে নিহত হয়। সূরা আনফালে এর বিশদ বিবরণ বার্ণিত হয়েছে। 
তারা কি মনে করে যে, (আপনার ক্ষতি সাধন সম্পফিত ) তাদের গোপন কথাবার্তা 
ও গোপন পরামর্শ আমি শুনি না? (যদি শুমি বলে মনে করে, তবে এরূপ দুঃসাহস 
কেন. করবে ? অতপর তাদেয় এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে-__-) আমি অবশ্যই 
শুনি । (এছাড়া) আমার (আমল লিপিবদ্ধকারী ) ফেরেশতাগণ তাদের কাছে খেকে 
লিপিবদ্ধ করে, ( যদিও এর প্রয়োজন নেই। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পুলিশের লিখিত 
রিপোর্ট বিচারকের তদন্তের চেয়ে অধিক কার্যকর হয়। অতপর তওহীদের বিরোধিতা 
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‘সম্পর্কে বলা হয়েছে-_হে পয়গম্বর, ) আপনি ( মুশরিকদেরকে ) বলুন, যদি দক্মাময় 
আল্লাহর কোন সন্তান থাকে, তবে সর্বপ্রথম আমি তার ইবাদত করব, (স্বেয়ন, 
তোমরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা মনে করে তাদের ইবাদত কর। উদ্দেশ্য 
এই যে, আমি তোমাদের মত সত্যকে মেনে নিতে অস্থীকৃত. হই না। তোমরা প্রমাণ 
করতে পারলে সর্বপ্রথম আমিই মেনে নেব। কিন্ত যেহেতু এটা বাতিল তাই মানব না 
এবং ইবাদতও করব না। অতপর শিরক' থেকে আল্লাহ্‌র পবিভ্ত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে। ) 
তারা (মুশরিকরা তাঁর সম্পর্কে) যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমণ্ুল ও ভূমণ্ডলের 
এবং আরশের পালনকর্তা পবিশ্ন। তারা যখন সত্য ফুটে উঠার পরও হঠকারিতা 
ও ওদ্ধত্ব থেকে বিরত হয় না, তখন) তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়া-কৌতুক 
করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হয় । (তখন 
সব স্বরাপ ফুটে উঠবে। “করতে দেওয়ার’ অর্থ প্রচার না করা নয়; বরং অর্থ এই যে, 
তাদের বিরোধিতার দিকে প্রাক্ষেপ করবেন না এবং তাদের ঈমাম না জানার কারণে 
দুঃখিত হবেন না।) তিনিই উপাসা নভোমগুলে এবং তিনিই উপাস্য ভ্যন্তলে। তিনি 
প্রজ্ঞাময় সর্বজ। (প্রভা ও জানে তার কোন শরীক নেই। সুতয্লাং উপাস্যও তিনিই )। 
'তিনিই মহান. নভোমণগ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয্লে্র মধ্যবর্তী সব কিছু যার। (তার জ্ঞান 
এমন পরিপূর্ণ যে,) কিয়ামতের খবরও তাঁর কাছে রয়েছে, (যা_কোন স্চ্টিই জানে না। 
শাস্ত ও প্রতিদানের মালিকও তিনিই । সেমতে ) তাঁরই দিকে তোমরা গ্রত্যাবর্তিত হবে 
(এবং হিসাব দেবে । তখন তিনি যে, একাই শাস্তি ও প্রতিদানের মালিক, তা এমন 
স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে,) আল্লাহ্‌ ব্যতীত তারা যাদের পুজা করে, তারা সুপারিশের 
€-ও) অধিকারী হবে না। তবে যারা সত্য কথা (অর্থাৎ ঈমানের কালিমা ) স্বীকার 
করেছে এবং (তা মনে-প্রাণে ) বিশ্বাস করেছে, (তারা আল্লাহ্‌র অনুষতিক্রমে মুমিনদের 
“জন্য সুপারিশ করতে গারবে। কিন্তু এতে কাফিরদের কি লাস ! ভারা যে তওহীদে 
'সততেদ করে তার প্রাথমিক প্রমাথগুলো তো তারাও স্বীকার করে। সে মতে) যদি 
আপনি তাদেরকে জিজেস করেন, কে তাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদেররে ) হৃষ্টি করেছে, 
»তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্‌ (সৃষ্টি করেছেন। ) অতপর (ইবাদতের যোগ্য 
তিনিই হতে প্রারেন। সুতরাং ) তারা (প্রাথমিক প্রমাণ মেনে নেওয়ার পর. প্রকৃত 
কাম্য বিষয় মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোথায় ফিরে যাচ্ছে (খোদাই জানেন!) € এসব 
বিষয় থেকেই জানা যায়, কাফিরদের অপরাধ কত গুরুতর । কাজেই শাস্তিও অবশ্যই 
গুরুতর হবে। অতপর একে জোরদার করার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যেমন কিয়ামতের খবর রাখেন, তেমনি ) তিনি রসূলের এ উক্তিরও খবর রাখেন । হে 
আমার পালনকর্তা, তারা (আমার এত উপদেশদান সত্বেও ) বিশ্বাস স্থাপন করে না। 
(এতে রসূলের নালিশও এসে গেছে। কাজেই শাস্তি আরও গুরুতর হবে। তাদের 
পরিমাণ যখন. আপনি জেনে গেলেন, তখন ) আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন 
(অৰ্থাৎ তাদের ঈমানের এমন আশা করবেন না, যা পরে দুঃখের কারণ হয়।) 
এবং তোরা যদি আপনার অনিষ্ট করতে চায়, তবে আপন অনিষ্ট দূর করার জন্য ) 
বলুন, আমি তোমাদেরকে সালাম করি । : আর কিছু বলি না এবং সম্পর্ক রাখি না। 
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“জজতপর সাম্্নার জন্য আল্লাহ্‌ বলেন, আগনি কিছু দিন সবর করুন।) তারা শীঘই 
(অর্থাৎ ম্বত্যুর পরেই ) জানতে পারবে (তাদের রুতকর্মের পরিণতি )। 
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_কোন সন্তান থাকত, তবে আমিই সর্বপ্রথম তার ইবাদত করতাম।) এর অর্থ এই 
নয়: ষে, আল্লাহর সন্তান হওয়া কোন পর্যায়ে সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা 
যে, আমি কোন শত্রুতা ও হঠকারিতাবশত তোমাদের বিশ্বাস অর্ীকার করছি না: 
লা ক আরা Hale un Ml 
' প্রমাণিত. হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম । কিন্তু সর্বপ্রকার দলীল এর বিপক্ষে । 
ফাজেই যেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাগদ্থীদের “সাথে 
বিতর্কের সময় নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যে একথা যল্্া জায়েয ও সমীচীন 
যে, "তোমার দাবি সত্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম । কেননা মাঝে মারে এ ধরনের 
কথায় প্রতিপক্ষের মনে নয়তা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য প্রহণে উৎসাহিত কয়ে। 
হটে টি গত ৮৬) 5s PEA 
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উদ্দেশ্য ৰাঞ্চিরদের উপর গযব. নাযিল হওয়ার. যে বহুবিধ গুরুতর কারণ বিদ্যমান 
» কয়েছে, তা ব্যস্ত করা। একদিকে তাদের অপরাধ এমনিতেই গুরুতর, অপরদিকে 
“হমতুজিল-আলামীন” ও “শফীউজ ম্ষনিবীন” রূপে প্রেরিত রসূল (সা) স্বয়ং তাদের 
ধিরুদ্ধে. অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা বারবার বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস 
স্থাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রজ্ল (সা) এর উপর কি পরত্নিস্নাণ 
নির্যাতন চালিয়েছে । ঘামুলী কষ্ট পেয়ে রহমতুজিজ আলামীন জো) আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কাছে এমন বেদনামিশ্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তফসীর অনুযায়ী 55 ১: এর 
. এক আয়াত পূর্বে ৯০০ { শব্দের উপর 5 3৬৯ হয়েছে। এ আয়াতের আরও 
কয়েকটি: তক্ষসীর করা হয়েছে। উদাহরপত ১15 অক্ষরটি কসমের অর্থ বোঝায় 


EA) 


এবং. ০8551. কসমের জওয়াব। এসব তফসীর রাহুল মা*আনীতে দ্রষ্টব্য । 


LR গত ৪১০ 

1৮ ০১2 পরিশেষে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের দলীল ও আপত্তির 
জওয়াব দিন, কিন্তু তারা অজতা ও মূর্খতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্নাম রটনায় প্রবৃত্ত হলে তার 
জওয়াব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। “সালাম বলুন”-এর অর্থ আসসালামু 
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আলাইকুম বলা নয়। কেননা কোন অমুসঙ্গিমকে এই ভাষায় সালাম করা বৈধ নয়। 
বরং এটা এক বাকগন্ধতি। কারও. সাথে সম্পর্কছেদ করতে হলে বলা হয়, “আমার 
পক্ষ থেকে সালাম” অথবা “তোমাকে সালাম করনি!” এতে সত্যিকারভাবে সালাম 
উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন 
করতে চাই। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কাফিরদেরকে (পি (* %৮ | বলা অথবা 1৮০ 
বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসঙ্গত।-_ (প্লীছল মা'আনী ) 
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মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু 


০১ ৮1৪৪/৮- 
wT 28 2 NOTE 2 20 পটু 
৬) 7575 Ha ১5459291৪৪০ & ৮৮ 
০ 34 215 4 £5 ‘9° ‘? ৯25 ৫ ঠ 
০০1৮4 ৬১০৬৮ 4 ৬৮ ৯ ৩ 09১5 
$ 5 পট 8) পাঠে ৫৫ Lied 5 এ পরত FF) 22 ৫2 রর 
*১৮5)12 254752584১5 
পারছ ad Lae? told? °K পারা 2৮ 
০৫১৮৮৫44154 ৬৪১৪) 
পা 8৮০৫7 5? (2৮৮ 5 2d 379297 ৭5 পাটি ভর্তির ৮৫) পেতে 
১০৫ ১০০ 

956 ৮12 se 22 রা 

995৫ 452 ৮৯৩৩ 
(১) হা-মীম, (২) শপথ সুষ্পচ্ট কিতাবের, (৩) আমি একে নাধিল করেছি এক 
বরকতময় রাতে, নিশ্চয় জামি সতর্ককারী । (8) এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় ছ্বিরীকৃত 
হয়। (৫) জামার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, আমিই রাসূল প্রেরপকারী (৬) আপনার 
গাল্গনকর্তার পক্ষ থেকে রহমতম্রাপ । তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । (৭) যদি তোমাদের 
বিশ্বাস থাকে দেখতে গাবে॥ তিনি নভোমণ্ডল, ভ্মণ্ডল ও এতদুতয়ের মধ্যবতী সবকিছুর 
পালনকতা। (৮) তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন ও স্থৃত্য 


দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃগুরুষদেরও পালনকর্তা, 
(৯) এতদসন্ত্েও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে। 














ত্সীরের সার-সংক্ষেপ 


হা-মীম-এের অর্থ আল্লাহ্‌ জানেন।) কসম সুস্পষ্ট কিতাবের, আমি একে 
( লওহে-মাহফুষ থেকে দুনিয়ার আকাশে) এক বরকতের রান্ত্রিতি নাযিল করেছি, 
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(অর্থাৎ শবে-কদরে । কেননা ) আমি (অনুকম্পার কারণে নিজের ইচ্ছায় আমার 
বান্দাদেরকে ) গ্গতর্ককারী ছিলাম । (অর্থাৎ আমার ইচ্ছা ছিল যে, বান্দাদেরকে ক্ষতির 
কবল থেকে বাঁচানোর জন্য তাদেরকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে অবহিত করে দেই। 
এটা ছিল কোরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য ) অতপর শবে-কদরের বরকত ও উপ- 
কারিতা বর্নিত হয়েছে।) এ রাষ্ত্িতে প্রত্যেক প্রজাময় বিষয় আমার পক্ষ থেকে 
আদেশক্রমে স্থিরীকৃত হয়। (অর্থাৎ. সারা বছরের প্রজ্ঞাময় বিষয়সমূহ কিভাবে 
আনজাম দেওয়া হবে, আল্লাহ্‌ তা স্থির করে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগপের কাছে সোপর্দ 
করেন! কোরআন অবতরণও সর্বাধিক প্রজাপূর্ণ বিষয় ছিল। তাই এর জন্য এ 
রান্িকেই বেছে নেওয়া হয়। কোরআন নায়িক্র করার কারণ এই যে.) আমি জ্বাপনার 
পালনকর্তার রহমতের কারণে আপনাকে রসূল রূগে প্রেরপকারী ছিলাম, : (যাতে 
আপনার মাধামে বান্দাদেরকে অবহিত করে দেই )। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ। 
(তাই বান্দাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখেন )। তাদের বিশ্বাস থাকলে দেখতে পেতো 
তিনি নভোমণ্ডল ও তৃমণ্ডল এবং এতদুতয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা । (তওহীদে 
বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এগুলো পর্যাপ্ত প্রমাণ। অতপর স্পষ্টরাপে তওহীদ বর্নিত হয়েছে । ) 
তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই জীবন হরণ 
করেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা (এরপর 
তাদের মেনে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তবুও তারা মানেনি ) বরং তারা (তওহীদের মত 
সত্য বিষয়ে ) সন্দেহে পতিত হয়ে (দুনিয়ায় ) ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত রয়েছে । ( পরকালের 
চিন্তা করে না। ফলে সত্যান্বেষণ করে না ও এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না)। 


সূরার ফষীলত $ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন, 
যে ব্যক্তি ভুম'আর রান্ত্রিতে সূরা দুখান পাঠ করে, সকাল হওয়ার আগেই তার গোনাহ্‌ 
মাফ হয়ে যায়। হযরত আবু উমামার রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি জুম'আর রান্জ্রিতে 
অথবা দিনে সূরা দুখান পাঠ করবে আল্লাহ্‌ ত।'আলা তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ 
করবেন।- (কুরতুবী ) je 


উল্লিখিত আয়াতসমহে কোরআনের মাহাত্ঘ্য ও কতিপয় বিষয়ে গুণ বর্ণিত হয়েছে 


Ad ad 


uo (সুস্প্্ট কিতাব) বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে।..এ আত্তাতে 


আল্লাহ তা'আলা কসম করে বলেছেন, আমি একে এক মোবারক রান্রিতে নাযিল করেছি 
এবং এর উদ্দেশ্য গাফিল মানুষকে সতর্ক করা। 
i eo ৮০৫০ 


25) ৬০ 04) অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে শবে-কদর বোঝানো 


হয়েছে, চাহি HSER এ রায়িকে ‘মোবারক’ বলার কারণ এই 
যে, এ যান্তে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাধিল হয়। 
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৭৪৮ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম থণ্ড 


Nea পাত & কি eA ডু 
জরা: কদরে 35৪01 Bla) এত ১0131 আয়াতে স্প্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 


কোরআন পাক শবে-কদরে. নাধিল হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের 
রানি বল শবে-কদরকেই বোঝানো. হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সো) আরও বলেন, 
দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা পয়গন্ধরগণের প্রতি যত কিতাব নাষিল 
করেছেন, তা সবই রমযান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাযিল হয়েছে। হযরত কাতাদাহ 
বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ সো) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ 
রমধানের প্রথম তারিখে, তওরাত ছয় তারিখে, যবুর বার তারিখে, ইজীল আঠার 
তারিখে এবং কোরআন পাক চধিবশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার গর গঁিশের রাষ্ট্িতে 
অবতীর্ণ হয়েছে ।-_( কুরতুবী ) 


কোরআন শবে-কদরে নাযিল হয়েছে, এর অর্থ এই যে, লওহে-মাহফুষ .থেকে 
সমগ্র কোরআন দুনিয়ার. আকাশে এ রাক্রিতেই নাযিল করা হয়েছে । অতপর তেইশ 
বছরে অল্প অল্প করে রসলুলাহ্‌ (সা)-র প্রতি নাযিল হয়েছে । কেউ কেউ বলেন, প্রতি বছর 
যতটুকু কোরআনের অবতরণ অবধারিত ছিল, ততটুকুই শবে-কদরে দুনিয়ার আকাশে 
নাযিল করা হত।-_ (কুরতুবী ) 


০ জঁকরিমাহ প্রমুখ কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতে বরকতের 
রাক্র বলে শবে বরাত অর্থাৎ শাবান মাসের পনের তারিখের রান্তি বোঝানো হয়েছে। 
কিন্তু ও রান্তিতি কোরআন অবতরণ কোরআন ও হাদীসের. অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী । 
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এর. ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্বেও বলা যায় না যে, কোরআন শবে বরাতে নাযিল 
হয়েছে।। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে শা'বানের পনের তারিখকে শবে বরাত অথবা 
“লায়লাতুস্সফ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বরকতময় হওয়া ও এতে 
ক্লহমত: নাধিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোন কোন রেওয়ায়েতে . 


ভিত ar তা জিত cad ra 


এখানে উল্লিঘিত গুণও বর্ণিত হয়েছে? অর্থাৎ চা 


স্টিলের COE TEE 


হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ কোরআন. অরতরপের ক্লান্তি অর্থাৎ 
শবে কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী 
‘শবে কদর পর্যন্ত এক বছরে -সংঘটিত হরে” অর্থাৎ, এ বছর কারঃকারা জন্মগ্রহণ 
করবে,:কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি-পরিমাপ রিযিক দেওয়া 'হবে। মাহ্‌দতী 
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সূরা দুখান ৭৪৯ 
বলেন, এর অর্থ অই হে, আল্লাহ্‌ .কর্ত.ফ নির্ধারিত তকদীরে পূর্বাঞেদ সিয়ীকৃত'সকল 
ফয়সালা এ রান্ত্রিতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। কেননা কোরআন 
ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব ফয়সালা মানুষের 
জন্মের পূর্বেই স্জ্টিলপ্লে লিখে দিয়েছেন। অতএব এ রাদ্রিতে এগুলো স্থির করার অর্থ 
এই যে, যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তকদীর প্রয়োগ করা হয়. এ রাবিতে সারা 
বছরের বিধানাবলী তাদের কাছে অর্পণ করা হয়।---( কুরতুবী ) 


কোন কোন রেওয়ায়েতে শবে বরাত সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, এতে জন্ম-যৃত্যুর 
সময় ও রিষিকের ফয়সালা লেখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে 
‘বরকতের রান্লি'র অর্থ নিয়েছেন শবে-বরাত। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা, এখানে 
সর্বাগ্রে কোরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে এবং কোরআন অবতরণ যে রমযান 
'মাসে হয়েছে, তা কোরআনের বর্ণনা দ্বারাই গ্রমাণিত। শবে বরাত সম্পর্কিত উল্লিখিত 
কোন কোন রেওয়ায়েতকে ইবনে কাসীর অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কারা 
আবূ বকর ইবনে আরাবী সংশ্লিষ্ট বর্শনাগুলি নির্ভরযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। 
ইবনে আরাবী শবে বরাতের ফযীলত স্বীকার করেন না। তবে কোন কোন মাশায়েখ 
দুর্বল হলেও হাদীসগলোকে কবল করেছেন। কেননা ফযীলত সম্পিত দুর্বল রেওয়ায়েত 
কবুল করার অবকাশ রয়েছে। 
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+ (১০) অতঞৰ জাগনি সেই দিনেক্স জগেক্ষা করুন, হঘন জাকাশ যৌরায়া ছেয়ে 
হাৰে, (১১) -মা্মানুষকে ঘিরে ফেলবে । এটা হদ্তণাদায্নক শান্তি । (১২) হে জাঙ্গাদের 
১ গাজনকর্তী, জাসদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করান, জারা বিশ্বাস স্থাপন করছি 
(১৩) ভারা কি: করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন জ্লম্ট বর্ণনাকারী রসূল 
(১৪). অতপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উল্মাদ---শিখামো 
কথা বলে। (১৫). জামি তোমাদের উপর থেকে জাধাব কিছুটা প্রত্যাহার করব, কিন্ত 
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৭৫০. তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তোমরা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। (১৬) যে দিন জামি প্রবলভাবে ধৃত করম, 
সেদিন পুরাপুরি প্রতিশোধ প্রহণ করবই। 





তফসীয়ের সার-সংক্ষেগ 

(তারা সত্য সুষ্পঙ্ট হওয়ার পরেও মানে না,) অতএব আপনি তাদের জন্য 
সে দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধুম্সাচ্ছন্ম হবে । এটাও এক যদ্তরণাদায়ক 
শান্তি। [ এখানে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে । রসূলুজাহ্‌ (সা)-র বদ-দোয়ার ফলে মন্ধা- 
বাসীরা এ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল ।. এ বদ-দোয়া একবার মক্কায় ও একবার মদীনায় 
হয়েছিল। ক্ষুধার তীব্রতায় ও মাটির সুতায় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্বলে ধোঁয়ার মত 
দৃষ্টিগোচর হয়। তা-ই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের কারণে মন্কাবাসীরা 
অতিষ্ঠ হয়ে কাকুতি-মিনতি শুরু করে দেয়। সেমতে তবিষ্যদ্বাপীরাপে বলা হয়েছে 
যে, মক্কাবাসীরা তখন আল্লাহ্র সকাশে আরষ করবে, ] হে আমাদের পালনকর্তা, 
আমাদের থেকে. এ আযাব সরিয়ে নিন, আমরা অবশ্যই বিশ্বাস স্থাপন করব। [এ 
তবিষ্যত্বাপী এভাবে পূর্ণ হয় যে, আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরায়েশ রসূলুজ্লাহ্‌ সো)-র 
কাছে চিঠি লিখে এবং নিজেরাও এসে দোয়ার অনুরোধ করে। ইয়ামামার সরদার 
সুমামা তাদের খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল, তাকেও বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য 
অনুরোধ করে । রাহুল মা"আনীতে আবু সুফিয়ানের ঈমানের ওয়াদাও বর্ণিত রয়েছে। 
অতপর বলা হয়েছে যে, তাদের ওয়াদা খাঁটি মনে ছিল না।] তারা কি করে উপদেশ 
জাত করবে হন্দরারা তাদের ঈমান আশা করা যায়, অথচ: ( ইতিপূর্বে ) তাদের কাছে 
সুষ্পষ্ট পয়গঞ্ছর আগমন করেছেন ( অর্থাৎ যাঁর নবুয়ত সুস্পষ্ট ছিল )। অতপর তারা 
তাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং বলেছে, সে তো (জন্য লোকের ) শিখানো বুলি বলে 
(এবং ) সে উন্মাদ । (সুতরাং এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন দুর্ভিক্ষে 
সি্েপে. ঈমান আশা করা যায়। দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তো অবিবেচফরা- একথাও বলতে 
পারে যে, এটা স্বাভাবিক ঘটনা, যা বোধগম্য কারণে সংঘটিত হয়েছে-_-কুফরের শাস্তি 
নয়। সুতরাং তাদের ওয়াদা কেবল উপস্থিত বিপদ উলানোর জন্য । ). আমি (নিরুত্তর 
প্রথমাবস্থায় ফিরে যাবে+ [এ ভবিষ্যদ্বাণী এডাঘে পূর্ণ হয় যে, রস্জুল্লাহ্‌ (সা)-র 
দোয়ার ফলে রষ্টি হয় এবং ইয়ামামার সরদারকে চিঠি লিখে খাদ্যপস্যের সরবরাহ ' 
পুনরায় ঢালু করা হলে মন্কাবাসীরা ত্বত্তি লাভ কফরে। কিন্ত ঈমান দুরের কথা, তাদের 
নম্রতাও: বিদায় নেস্ এবং তারা প্ববৎ ওদ্বত্ব প্রদর্শন আরম্ভ করে ।-.স্কিয়েকদিন” বজার 
আর্ঘনগই, যে, এ আযাবের অপসারণকাল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত । স্থৃত্যুর পর “ 
যে আযাব আসবে, তার অবসান হবে না। সেমতে ইরশাদ হয়েছে, ] যেদিন আমি 
প্রবলভাবে পাকড়াও করব, ..€ সেদিন) আমি € পুরোপুরি ) প্রতিশোধ নেবই ( অর্থাৎ 
পরকালে পুরোপুরি শাস্তি হবে )। 
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জানুহঙিক জাতহ্য বিষয় ১৩৪, 

আলোচ্য আায়াতসমূহে উল্লিখিত - টনা, সম্পরকে সাহাবী ও ভাৰেৱীথপের তিন 
প্রকার উক্তি বঙ্গিত আছে। . প্রথম উক্তি এই যে, এটা কিয়ামতের; অন্যতম 'আজামত 
যা কিয়ামতের সন্গিকর্টবতাঁ সময়ে সংঘটিত হবে। এই উক্তি হযরত আলী, ইবনে 
আব্বাস, ইবনে উমর, আবু হুরায়রা (রা), হাসান বসরী রে) প্রমুখ থেকে বর্দিত 
আছে। দ্বিতীয় উত্ভি এই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে 
মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বোঝানো হয়েছে, যা রসুলুল্লাহ (সা)-র বাদ-দোয়ার ফলে মন্কা-. 
বাসীদের, উপর আপতিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ কত্েছ্ি এবং. 
মৃত জন্ত পর্যন্ত, খেতে বাধ্য -হয়েছিল। আকাশে রঙ্গিট ও মেঘের পরিবর্তে, ধু সৃষ্টি- 
গোর. হত। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ- রো) প্রমুঙ্গের। তৃতীয় উক্তি এই 
যে, এখানে মন্ধা বিজয়ের দিন মক্তার আকাশে উদ্বিত ধুলিকপাকে ধুম বলা হয়েছে। 
এ উত্তি, আবদুর রহমান আরাজ প্রমুখের । -( কুরতুবী ) প্রথমোক্ত উত্তিত্বয়ই সমধিক. 
প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উত্তি ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য । সহীহ্‌ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই 
অবলীছিত হয়েছে প্রথমোক্ত' উক্তিদ্য়ের রেওয়ায়েত নিশ্নরাপ £ | 


সহীহ্‌ মুসলিমের রেওয়ায়েত হুযায়ফা ইবনে উসায়েদ বলেন, একবার রসূলু- 
ল্লাহ্‌ সো) উপর তলার কক্ষ থেকে আগ্গাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন? আমরা তখন 
পরস্পর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম । তিনি বললেন, যত 
দিন তোমরা দশাট আলামত না দেখ, ততদিন কিয়ামত হবে না-_(১) পশ্চিম দিক 
থেকে সূর্যোদয়, (২) দুখান. তথা ধুম, (৩) দাব্যা, (8) ইয়াসুজজ-মাডুজের আবির্ভাব, 
(৫) ঈসা (আ)-র অবতরণ, (৬) দাজ্জালের আবির্ভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধস, (৮) 
পশ্চিমে ভূমিধস, (৯) আরব উগন্বীপে ভূমিধস, ১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের 
হবে: এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে হাবে। মানুষ যেখানে রানি যাঁপন করতে আসিবে, 
অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের জন্য আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে। 
(ইবনে কাসীর ) 

- আবু মালিক আশশ্তারী বর্দিত রেওয়ায়েতে রসূুল্লাহ্‌ সো) বলেন, আঁমি তামা. 
দেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি-_এক. ধুম, যা মু’মিনকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে 
আক্রান্ত. করে দেবে এবং কাফিরের দেহে প্রবেশ করে প্রতিটি রচ্ধপঙ্ছে বের হতে 
থাকবে। দুই, দাব্বা (ভ্গর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভূত জানোয়ার ) এবং তিন, দাজ্জাল । 
ইবনে কাসীর এমনি ধরনের আরও কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত ক্যর লিখেন £ 
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৭৫২ তফসীরে মা"আরেফুত-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 
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কোরআনের তফসীরকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পর্যন্ত এই সনদ বিশ্ুদ্ধ। 
অন্যান্য সাহাবী ও তাৰেয়ীর উক্তিও তাই, তারা ইফনে আব্বাসের সঙ্গে একমত হয়ে- 
ছেন। এছাড়া কিছু সহীহ্‌ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, দুখান’ বা 
ধূয় কিয়াছিতের ভবিষৎ আলামতসমূহের অন্যতম 1 কোরআনের বাহ্যিক ভাষাও 
এর সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদেয়' তফলীরে উল্লিখিত ধূন্ম একটি 
কাজনিক ধূয় ছিল, যা ক্ষুধার তীব্রতার কারণে তাদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। 
এর জন্য “মানুষকে ঘিরে নেবে’ কথাটি অবান্তর মনে হয়। কেননা, এই কাঙ্মনিক 
ধূম অক্কাবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অথচ নো 95৪ থেকে বোঝা যায় যে, 
এটা সব মানুষকে ব্যাপকভাবে ঘিরে ফেলবে । 


হযরত আবরুল্লাহ ইবনে মসউদ্দের উদ্লি'র রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম, তির- 
মিথ ইত্যাদি কিতাবে হযরত মস্রূাকের বাচনিক বর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন 
আমরা আবওয়াবে কেন্দার নিকষ্টবতাঁ টুর জর কার বেরা তেরি 


ওয়ায়েষ ওয়াজ করছেন । তিনি 2৮5 ৩ ৯০০) এ (1 শত 


সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করলেন, এই দুখানের কি অর্থ, আপনারা জানেন? অতগর 
নিজেই . বললেন, এটা এক ধূম, ষা কিয়ামতের দিন.নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের 
কর্ণ ও চক্ষু নষ্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের মধ্যে এর কারণে কেবলমাজ 
সর্গির উপসর্ধ সৃষ্টি হবে । 


'_মস্বরুক বল্লেন, ওয়ায়েষের এ কথা স্তনে আমরা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদের 
কাছে গেরাম। তিনি শায়িত ছিলেন--_ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, 


PRESSE Pa ad 


আজাব তাজা জামাদের নবীসোট-কে এই পনি দিয়েছেন ॥ Hels pL Le 


a ভু পাপা পা গে 


এ ০ 04351 ০৫-- শখ আম তোমাদের কাছ আমার লা 


কর্মের “কোন বিনিময় চাই না এবং জামি কোন. কথা-বানিয়ে বজি না। কাজেই যে 
আলিম হবে, সে যা জানে না, তা পল্লিচ্ছার বলে দেবে, আমি জানি নাঃ. আল্লাহ্‌ 
তাশআজাই জানেন। নিজে কোন কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতপর তিনি 
বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তফসীর সম্পর্কিত ঘটনা শোনাই। 
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সূরা দুখান ৭৫৩ 


কাঞ্িয়রা ঘন রসূলুল্লাহ (সা)-র দাওয়াত কধূল করতে অস্বীকার : কম এবং 
বুফ্ুরীকেই আঁচড়ে রইল, তখন ফ্স্লুল্জাহ্‌ (সা) তাদের জন্য বদ-দোয়া করলেন 
যে, হে আল্লাহ, এদের উপর ইউসুফ (আ)-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ 
চাপিয়ে দিন। ফলে কাফিররা তয়ংকর দুর্ভিক্ষে পতিত হল। এমনকি, তারা. অস্থি 
এবং মৃত জন্তও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধূম্ম বাতীত, 
কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হত না। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদের কেউ আকাশের. দিকে 
তাকাবে জুখার তীত্রতায় সে কেবল ধের মত ১দেখত। অতপর আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 


“3 9 eu adrAr A oa 


মসউদ তাঁর ব্তব্যেরপ্রমাপত্বরাপ uit slr ০ et 2৩138 SG 


__আয়াতখানি তিলাওয়াত করজেন । দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ রসূলুল্লাহ (সামার 
কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুষার গোস্্রের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টির 
দোয়া করুন ! নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব ।- রসুদুজহ্‌, সো) দোয়া 


পান 


করলে, বৃষ্টি হল। তখন 55৪০1 হি pla 5 ৩1 আয়াত 


নাহিল হল। অর্থাৎ আমি কিছু দিনের জন্য তোমাদের থেকে আষাব প্রজ্ঞাহার করে 
নিচ্ছি। কিন্ত তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে যাবে। বাস্তবে 


Ar এগ চি ভাগ 


তা-ই হল, তারা তাদের পূর্ববস্থায় ফিরে গেলী। তথন আল্লাহ্‌ তা'আঙা ৮৮ 1% 


“AJ পাট জজ hada [ক 


w see U1 5 40) EAL! _ আয়াত মাধিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন জামি 


জি অতপর ইবনে মসউদ বললেন, এই 
প্রবল পাকড়াও বদর যুদ্ধে হয়ে গেছে । এই ঘটনা বর্সনা করার পর তিনি আরও 
বললেন, পাঁচাটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ দুখান তথা ধুম, রোম, চাদ, 
পাকড়াও ও জেধাম।- (ইবনে কাসীর) দুখান অর্থ মক্কার দুতিক্ষ । রোম অর্থ সেই 


Ar Anne 


ভবিষ্যদ্বাণী যা সূরা রামে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বণিত আছে oP) 
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এ ০4১১. জজ অর্থ চন দ্বিখণ্ডিত হওয়া, যা 52315 bit ৭০০1 


314A 
১৮১ আয়াতে হ্যা হয়েছে। পাকড়াও অর্থ এদর যুদ্ধে কুরাইশ-কাফিরদের 


Fad wa 


পরিপতি। লেযাম অর্থে CDRS আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


৯৫৮ 
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৭৫৪ তফসীরে মা'আরেফুলকোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


পাওয়া যায়--(১) আকাশে ধূন্ম দেখা দেবে এবং সবাইকে. আচ্ছন করবে, -€ ২) মুশ- 
রিকরা আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করে আল্লাহ্র কাছে. দোয়া -কররে, (৩) 
তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং পরে তারা বেঈমানী করবে, (8) তাদের 
মিথ্যা ওয়াদা সত্ত্বেও আল্লাহ, তা'আলা তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে কিছুদিনের জন্য 
আধাব প্রত্যাহার করবেন এবং বলে ঈদবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবে না শ্রবং 
(৫) আল্লাহ্‌, তা'আলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন। হযরত আবদু- 
ল্লাহ ইবনে মসউদের তফসীর অনুষ্বায়ী সবগুলো ভরিয্যদ্ধাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথ- 
মোজ চারটি এককাবাসীর উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়া এবং তা দৃর হওয়ার অস্ত- 
বর্তী- সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণীটি ধদর যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। 
কিন্ত এই তফসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাখে না। কোরআনের 
ভাষা থেকে বোঝা যাঁয় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধোঁয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত 
মানুষ এই ধুম দ্বারা প্রভতাবাচিবত-হরে। কিন্ত তফসীর থেকে এগুলো কিছুই প্রমাণিত 
হয় না। বরং জানা যায় যে, এই ধুম তাদের বিপদের তীব্রতার ফলশ্ুতি ৷ এ 
কারণেই ইবনে কাসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষা দৃষ্টে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে- 
ছেন যে, এধ্জ কিয়ামতের অন্যতম আলামত। একে অগ্রাধিকার দেওয়ার আরও কারণ 
এই যেন. এটা রস্লুল্লাহ্‌ সো)-র উত্ভি দ্বারা প্রমাপিত। পক্ষান্তরে ইরনে মসউ্দের 
তফসীর তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসৃত | সি ইনিকারীরেরারনাত রান দেওয়া তফসীরে 


ৰাহ্যত খটকা আছে। তা এই মে, আয়াতে আছে: 09155 SST ds Gt 


শা নাকী 


৬ ১৫০- অথচ কিয়ামতে কাফিরদের থেকে কোন সময় আযাব প্রত্যাহার করা হবে 


না। সুতরাং কিছু দিনের জন্য আযাব প্রত্যাহারের বিষয়টি ' কিরাপে- শুদ্ধ হবে? 
ইবনে কাসীর বলেন, এ আয়াতের - দুপটি অর্থ হতে পায়ে-_এক. উদ্দেশ্য এই যে, 
আমি যদি তোমাদের কথা অনুযায়ী আযাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদেরকে পৃথি- 
বীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরীই করতে থাকবে। 

কোরআনের অন্য আয়াতে এই বিষয়বস্ত এভাবে বর্ণিত হয়েছে $ 


ছক. 
SAD SALA ‘AS A কপি 25৬4 পা পপর SAD TA FAT 
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আয়াতে আছে পুত 135১s দ্বিতীয় অর্থ এই যে, ৩৩৪ ০3 


-এর মানে যদিও আযাবের কারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আযাব তোমাদের নিকটে 
এসে গেছে; কিন্ত কিছু দিন আমি তা পিছিয়ে দেব। ইউসুফ (আ)-এর কওমের 
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শা তালা এটি এ রি 


ব্যাপারেও" এমনিভাবে ৷. ৬৮ ৯১1১০1০৮545 ৬ বলা হয়েছে। "অথচ ঠ ভাদের উপর 


আযাবের শলক্ষণাি "প্রকাশ পেয়েছিল মান্ত। আযাব আসার পল বির ছিল। 
একেই ৮29০ ০৪১ বলে ব্যজ করা হয়েছে। সারকথা এইযে, ধূমের তবিষ্য্রাপীকে 


তর আলামত পণ্য করা হজ 2 শত নন লা 


ada শন 


দেখা দের 'না এবং এ সী অনুযায়ী 400 Ea) ৮. এর হতে 


কিয্মত দিবসের পাকড়াও । আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের তফসীরকে বদর যুদ্ধের পাক- 
ড়াওঁ বলা হয়েছে। এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ। কারণ এটাও প্রবল পাকড়াও ছিল। কিন্ত 
এতে জরুরী হয় না যে, কিয়ামতে আরও প্রবল পাকড়াও হবে না। - ঞ্টাও অবান্তর 
মনে হয় না যে, কোরআন পাক কাফিরদেরকে আমোচ্য আয়াতসমূহ এক ভাবী 
আষাৰ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এরপর তাদের উপর যেকোন. আযাব এসেছে, 
তাকেই তাঁরা এ আয়ীতের প্রতীক মনে করে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন? ফলে 
এটা যে কিয়ামতের আলামত, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন স্বয়ং ইবনে মসউদ 
' থেকে বর্ণিত আছে $ 


০1০০৬ wt be ol কি এ 1০১ ৩ ০১ ৬০ ৬০৪ 
১১০ ৬১) পপ উও UN তে 2 Kos DY 5 ৩০ follies 


১108 Ry এত 402) ৪১ আপ rn পাঠ EI 3 ৮91১ 
ul 


ধূম দু’টি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে (অর্থাৎ মক্কার দুর্ভিক্ষের সময় )। 
আর যেটি বাকি আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শ্ন্যমগ্ডলকে তরে দেবে। 
এতে মুমিনের, মধ্যে কেবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং- কাফিরের দেহের সমস্ত 
রঙা ছিন্ন করে দেবে। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা ইয়ামনের দিক- থেকে দক্ষিণা: বায়ু 
প্রবাহিত কয়বেন, যা প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কোবল দুষ্ট প্রকৃতির 
কাফিরকুলজ অবশিষ্ট থাকবে ।-( রূহল মা‘আমী ) 

রাহুল মা*আনীর গ্রন্থকার এই রেওয়াতের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, 
ভিটা তত জয় তোলার ৪ রানির বা হাট সবসময় ছি 
কোন বৈপরীত্য থাকে না। 
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7: (১৭) তাদের পূর্বে জামি ফিরাউনের সপ্গ্রদীয়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের 
কাছে জাগগ্নন করেছেন একজন সম্মানিত রসূল, (১৮) এই অর্মে যে, জাল্লাহর বান্দাদেরকে 
জামার কাছে অর্গপ কর । জামি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রসূল (১৯) জার 
তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে ওন্ধত্য প্রকাশ করো মা । জামি তোগাদের কাছে প্রকাশ্য 
প্রমাণ উপস্থিত করছি। (২০) তোমরা ঘাতে আমাকে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্য 
জামি জামার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হয়েছি । (২১) তোমরা 
যদি জামার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে আমার কাছ থেকে দূরে থাক। (২২) 
জতগর সে তার পালনকর্তার কাছে দোয়া করল যে, এরা জপরাধী সম্প্রদায় (২৩) 
তাহলে ভূমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রান্লিবেলা্ন বের হয়ে পড়। নিশ্চয় তোমাদের 
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গশ্চাক্ধাবন করা হচ্য। (২৪) এখং সম্গু্নকে জচল থাকতে দাও । নিশ্চল ওরা নি”. 
জিত বাহিনী! (২৫) তারা ছেড়ে গিঙক্পেছিল কত উদ্যান ও প্রভ্রহণ,. (২৬) কত 
শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান, (২৭) কত সুখের উপকরণ, ঘাতে তাঁরা ছোশগজ করত। 
(২৮) এমনিই হয়েছিল এবং জামি এগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে । 
(২৯) তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি জাকাশ ও পৃথিবী এবং তার? জবকাপও পায়নি 
(৩০) জাঁমি বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি। ৬১) ফিক্সাউম--- 
সে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীৰ্ষস্থানীয় । (৩২) আমি জেনেণ্ডমৈ তাদেরকে 
বিশ্ববাসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, (৩৩) এবং আমি তাদেরকে এমন নিদরশনাবলী 
দিয়েছিলাম যাতে ডিল স্পন্ট সাহাহ্য। 





তক্ষসীয়ের সার-সংক্ষেপ ডি 
_ আমি তানের আগে ফিরাউনোর সম্প্রদায়কে কা কাছ এবং গ্রীক 


টপ 
তিনি এসে ফিরাউন ও তার সম্প্রদারকে বজলেন, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে' ( অর্থাৎ 
বনী ইসরাঈল, যাদেরকে তোমরা নিপীড়ন করছ,) আমার কাছে প্রতার্পপ’কর (এবং 
তাদের থেকে হাত শুটাও। আমি যেখানে ও যেভাবে পারি তাদেরকে মুক্ত করে 
রাখব।) আমি (তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত ) রসূল (হয়ে এসেছি এবং ওহী 
হুবহু পৌছাই। কাজেই তোমাদের মানা উচিত।) তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে উদ্ধত্য 
করো না। (উপরে বান্দার হক সম্বন্ধে বলা হয়েছিল এবং এখানে আল্লাহ্‌র হক সন্থচ্ছে 
বলা হয়েছে।) আমি তোমাদের সামনে (আমার নবুয়তের ) ষ্পচ্ট দলীল গেশ 
করছি। (অর্থাৎ লাঠি ও জ্যোতির্ময় হাতের মু'জিযা। কিন্ত ফিরাউন -ও:তায়া সম্ষ্র- 
দায় মানল না এবং তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ করজ। তিনি শুনে বললেন, ) তোমরা 
যাতে আমাকে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্য আমি আমার পালনকর্তা ও তোমা- 
দের পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি। তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, 
তবে আমার কাছ থেকে আলাদা থাক (অর্থাৎ আমাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা 


পা কটি তা তারা 
না. কারণ, আমার তাতে কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ, ওয়াদা করেছেন এইই) 
৩৫ কিন্তু তোমাদের পরায় আরও. গুরুতর হয়ে যারে। তাই এরাপ করো না। 
কিন্তু তালা মানবারৱ পান্জ.ছিল,না।) তগ্ধন মূসা আট) তাঁর পালনকর্তার কাছে দোয়া 
কর়ছেস,: এরা বড় অপরাধী সম্প্রদায় । (অপরাধ খেকে বিরত হয় না। কাজেই তাদের 
ফয়সালা করে দিন। টানি রা 
পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (তাই রাহি বেলায় বের (দুরে মেতে 'পারবে। ফলে 
ক্ঠায়া তৌমাদেরকে ধরতে পারবে না। চলার পঞ্ধে ফো-সমুরর পড়বে।) ভুমিই.( সেই ) 
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জধুদ্রকে (প্রথমে লাঠি দ্বারা আঘাত করবে, এবং তাতে. সে শুক হযে গথ দেরে। 
অন্তপর পার হওয়ার পর তাকে তদবস্থায়, দেখে চিন্তা করো না যে, ফিরাউনও 
সম্ভবত পার.-হয়ে যাবে। বরং তুমি তাকে) অচল থাকতে দেখে (এবুং নিশ্চিন্ত 
থাকবে! ভাকে অচল থাকতে দেওয়ার: রহস্য এই যে,) তাদের সমস্ত বাহিনী (এ সমুদ্রে ) 
নিযঙ্জিত হখে। { তারা সমূদকে-অচল দেখে তাতে প্রবেশ করবে এবং প্রবেশ করার 
পরইসমুদ্র চলমান হয়ে যাবে এবং :দুদিক থেকে পানি এসে মিল্পেযাবে। সেমতে তাই 
হয়েছিজ। মূসা (আ) পার হয়ে গেলেন এবং ফ্রিরাউন ও তার বাহিনী তাতে নিমজ্জিত 
হল। ] তারা ছেড়ে গেল কত উদ্যান ও প্রশ্রবপ, কত শস্যক্ষে্র ও সুরম্য প্রাসাদ, 
কত সুখের উপকরণ, যাতে তারা আনন্দিত থাকত ।, (এ ঘটনা) এরাপই হয়েছিল এবং 
আমি ভিন্ন সম্প্রদায়কে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে ) এগুলোর মালিক করে দিলাম । 
(যেহেতু তারা খুব দ্বণিত ছিল, তাই) তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি 
এবং তারা (আযাব থেকে) অবকাশও পায়নি । (অর্থাৎ আরও কিছুদিন বেঁচে 
থাকলে জাহারামের আযাব. খেকে আরও কিছুদিন অবকাশ পেত।). আমি (এভাবে ) 
বনী ইসরাঈলনকে অপমানজনক আযাব থেকে উদ্ধার করেছি (অর্থাৎ ফিরাউন থেকে। 
তার অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে।) নিশ্চয় সে (দাসত্বের ). সীমা্ংঘনকারীদের 
মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। আখি বনী ইসরাঈলকে ( আরও নিয়ামত দিয়েছি এবং) 
জেনেশুনে তাদেয়কে (কোন কোন ব্যাপারে) বিস্লাসীদর উপর (অথবা সকল ব্যাপারে 
তখনকার লোকদের উপর ) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি । সেসব নিয়ামত ও পুরস্কার তো ছিলই, 
জাল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনও ছিল বটে। অর্থাৎ আমি তাদের এমন নিদর্শনাবলী 
দিয়েছি, রাতে স্পষ্ট পুরস্কার ছিল। (অর্থাৎ তাদের প্রতি অনুগ্রহের পুরস্কারও ছিল 
এবং আমার কুদরতের দলীলও। তন্সধ্যে ছিল ইন্ডিয়গ্রাহ্য নিয়ামত। যেমন, ফিরা 
উনের কবল থেকে উদ্ধার করা। আর কিছু ছিল অগ্রকাশ্য। যেমন, জান, 
কিতাব ও মু:জিযা দৰ্শন )। | 


IIL ar Mare an এ aS এড তে 
৩১০৭) ৩1 টনি 3 as ৩১০ ০৪ 15-_(তোমরা যাতে আমাকে 
তর বর্ষণে হত্যা না কর, তক্জন্য আমি আমার পাজনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার 
শরণাপন্ন হচ্ছি। ) ৮৯5 শব্দের অর্থ প্রভুর বর্ষণে হত্যা করা ।. -এর অপর অর্থ 


কাউকে গালি দেওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্ত প্রথম অর্থ নেয়াই 
অধিক সঙ্গত । কেননা, ফিরাউনের সম্প্রদায় মূসা (আ )-কে হত্যার li bs HL 


#addars 


2) wl চল টা 7440 সৰ্কে শান্ত ও’ অটজ' অবস্থায় থাকতে দাও । ) 
সা লো) সনীধগসহ সমূর পাঙ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা, করবেন, সমু 
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সূরা দুখান: ৭৫৯ 


পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, খাতে ফিরাউনের বাহিনী পার. হতে না পারে! 
তাই আল্লাহ, তাআলা তাঁকে বলে “দিলেন, তোমরা পার হওয়ার পর জমুদ্রকে শান্ত 
ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তঃ :করো না 
__যাতে ফিরাউন শুক্ষ ও তৈরি পথ দেখে সমূদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি 
সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তারা তাতে নিমজ্জিত হবে।__-(ইবনে কাসীর ) 


cA পা Outer পু পান পপি 


৩৫৯1 ৬০5 ১8335 15-€আমি এক ভিন্ন জাতিকে” সেসবের 


উত্তরাধিকারী করে দিলাম। ) সুরা শু'আরায় বলা হয়েছে যে, এই ‘ভিন্ন জাতি হচ্ছে 
বনী ইসরাঈল অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিসরে আগমন করেছিল বলে ইতিহাসে 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূরা শু'আরার তফসীরে এর জওয়াবও দেওয়া হয়েছে। 


Adan এট ০ Sue Cade ow 


আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন £ ১১৮ ৮ ol palo En ৩৪7 


(অতপর তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্ৰন্দন করেনি। ) উদ্দেশ্য এই যে, তারা 
পৃথিবীতে কোন সৎকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী ক্রন্দন করবে এবং তাদের 
কোন সৎকর্ম আকাশেও পৌছায়নি যে, তাদের জন্য আকাশ অশ্কূপাত করবে। 
একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোন সৎকর্মপরাস্তথ-- বান্দার মৃত্যু: 
হলে আকাশ ও পৃথিবী ক্ৰন্দন করে। হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রস্‌- 
লুল্লাহ, (সা) বলেন, আকাশে প্রত্যেক বান্দার জন্য দু'টি দ্বার নিদিষ্ট রয়েছে। এক দ্বার 
দিয়ে তার রিযিক অবতীর্ণ হয় এবং অন্য দ্বার দিয়ে তার কর্ম ও কথাবার্তা 
উপরে পৌছে। এই বান্দার মৃত্যু হলে উভয় দ্বার তাকে স্মরণ করে ক্রন্দন করে। এরপর 


Ade ee 


তিনি প্রমাণস্বরূপ Ge pels ৬০১ আয়াতখানি তিলাওয়াত 


করেন। ইবনে আব্বাস থেকেও... এমনি ধরনের হাদীস বর্ণিত রক্বেছে।---( ইবনে 
কাসীর ) শোরায়াহ, ইবনে ওবায়দ রো)-এর অন্য এক হাদীসে রসুলুল্লাহ, সো) বলেন, 
প্রবাসে মৃত্যুবরণ করার দরুন যে মু'মিন ব্যক্তির জন্য কোন ক্রন্দনকারী থাকে না, 
তার জন্য আরা ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এর সাথেও তিনি আলোচা আয়াত তিলা- 
ওয়াত: করেন: এবং বলেন, ছথিবী ও আকাশ কোন কাফিরের জন্য ক্রন্দন করে 
না।__( ইবনে জন্লীর্‌) হযরত আলী  রো)-ও সৎলোকের স্ৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর 
রুন্দনের কথান্টল্লেখ করেছেন।-_€ইবনে কাসীর ) রা 

কেউ কেউ-এ, আয়াতকে রাপূক অর্থে ধরে নিয়ে বজেন?ঞগুত আকাশ ও পৃপ্লিন্নীর 
প্রকৃত ক্রন্দন বোঝানো হয়নি, বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অস্তিত্ব এমন অনুল্লেখযোগ্য 
ছিল ষে.”ত্ার অবসানে কেউ দুঃখিত ও পরিতগ্ত হয়নি। কিন্ত উল্লিছিত - রেনয়ায়েত- 
দৃষ্টে এটাই সমধিক সঙ্গত মনে হয় যে, আয়াতে আক্ষরিক্‌ অর্থেই ক্রন্দন বোঝানো 
হয়েছে । “কেননা, জঁটা সম্ভবপর এবং. রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্ধিত। কাজেই অহেতুক 
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ম্লাপক অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন প্রন এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে চেতনা 
কোথায়? তারা ক্রন্দন করবে কেমন করে? জওয়াব এই মে, জগতের প্রত্যেকটি 
সৃষ্ট বস্ততেই কিছু না কিছু চেতনা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এক আমাতে বলা 


ae Jud Ad AU A 


হয়েছে ৪ ১০৭ তে bl J Eon STEEL তরী ক্ৰমান্বয়ে এ সিদ্ধা- 


পভ তার পারার পৃথিবীর ক্রন্দন মানুষের ক্রন্দনের অনুরূপ 
. হওয়া জরুরী নয়। তারা অবশ্যই অন্যভাবে ক্রন্দন করে, যার স্বয়াপ আমাদের 


জানা নেই । 
(AT TA পণ ৪ ৮ উঠি পাত বর্ণে রা | 
ute) | ১৪০ ple 5০ (৯৩০৯৯ { 55) )__( আমি বনী ইসরাঈলকে 
a "Rnd Cad 
জেনেশুনে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি ।) এতে উম্মতে মুহাশ্মদী অপেক্ষা 
অধিক শ্রেষ্ঠত্ব জরুরী হয় না। কেননা, এখানে তৎকালীন বিশ্ববাসী বোঝানো হয়েছে। 
তখন তারা নিশ্চিতই জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি ছিল। এরই অনুরাপ কোরআনে হযরত 


৪527555585৮ এটাও সম্ভবপর 
, বিশেষ কোন বিষয়ে বনী ইসরাঈলকে সর্বকালের সর্বলোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া 


হয়েছে, কিন্ত সমট্টিগতভাবে উম্মতে মৃহাম্মদীই শ্রেষ্ঠ । re (জেনেশুনে) -এর 


উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রত্যেক কাজ গপ্রজাভিত্তিক হয়ে থাকে । কাজেই প্রকার দাবি 
অনুমায়হ আনি মের দিয়েছি। 


LENE Red জজ কটি eater 


৩৬০০ 2 sud ৩%" /৯ ৬% 1 (আমি তাদেরকে এমন 


নিদর্শনাবলী দিয়েছি, হাতে রর পুরক্ষার ছিল। ) এখানে লাঠি, দীগ্তিময় শুত্র হাত 
ইত্যাদি মুপজিষা বোঝানো হয়েছে । শব্দের দু'অর্থ-_পুরক্কার ও পরীক্ষা । এখানে 
উভয় অর্থ অমারালে লতবপর।-_(বরেতুমী) 


৬৪৬ 
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কিছুর অবসান হবে এবং জামরা পুনরুথিত হব না। (৩৬) তোমরা হদি সত্যবাদী 
হও, তবে আমাদের পুরপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (৩৭) ওলা শ্রেষ্ঠ, না, তুব্যারা, 
সম্প্রদাক্ম ও তাদের পূর্যবতীরা? আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ওরা . ছিল 
অপরাধী । (৮) জামি নভোমগুল, ভুমগুল. ও এহদুড়য়ের যধ্যব্তী: অথকিছু ক্রীড়া- 
চ্ছলে সৃষ্টি করিনি । (৩৯) আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি । কিন্ত 
তাদের জর্মিককাংশই বুঝে না। (8০) নিশ্চয় ফয়সালার দিন তাদের সবারই নির্ধারিত" 
সময়, (8১) ঘেদিন কোন বঙ্ধুই কোম বন্ধুর উপকারে জাসবে না এবং তারা গাঁহাঙ্য 
প্রাপ্তও হবে মা। (৪২) তবে জাল্লাহ্‌ খাঁর প্রতি দলা করেন, তার কথা ভিন্ন । নিশ্চয়: 
তিনি পরাক্রমশালী দয়াছর । 





তকঙ্গীরের সার-সংক্ষেপ 


তারা (কিয়ামতের শাস্তির কথা শুনে কিয়ামত অস্বীকার করে এবং) বলে, 
দুনিয়ার মৃত্যুই আমাদের শেষ অবস্থা এবং আমরা পুনরুজ্জীধিত হব না। (অর্থাৎ 
পরকালীন জীবন বলতে কিছুই নেই)। দুনিয়ার জীবনের পর কিছুই হবে না। (জতএর .- 
হে মুসলমানগণ, ) তোমরা ( পরকাল সম্পর্কিত দাবিতে ) সত্যবাদী হলে ( অপেক্ষা 
সয় না, এখনই ) আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে (জীবিত করে) নিয়ে জাস। (অতপর 
তাদেরকে এ মর্মে শাসানো হয়েছে যে, তাদের চিন্তা করা উচিত,) তারা (শৌর্ষবীষে) 
শ্রেষ্ঠ, না (ইয়ামেন সম্রাট ) তুব্বার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা ? (যেমন, আদ, 
সামৃদ ইত্যাদি। তায়া' অধিক উমত ছিল, কিন্তু ) আমি তাদেরকে (ও) ধ্বংস কয়ে 
দিক্েছি-_-( কেহ” এ কাল্পণে ঘে.) তারা ছিল অপরাধী। (কাজেই এরা অঙগয়্াথে 
বিরত মা হয়ে কেমন কয়ে বাচতে পারবে? অতপর 'কিল্লামতের সত্যতা ২ রহস্য" 
বর্ণিত হয়েছে ।) আলি নভোমগুল, 'ভ্মণ্ডল ও এতপুডয়ের মধ্যবতী সরক্ষিছু ক্রীড়া“: 
চ্ছলে চৃঙ্টি করিনি, ( বরং ) আমি উভয্নক্ষে ( অন্যাম্য সুঞ্টিসহ ) যথাযথ উদ্দেশ্যেই 
সৃষ্টি করেছি ( হঘমন, এগুলো দ্বারা একে তো আল্লাহ্র. কুদরত বোঝা যায়, জিরীয়ত 
প্রতিদান ও খাসির প্রমাণ পাওয়া যায়।) তাদের অধিকাংখ- বোঝে না. ( মে, ধিনি-এমন - 

৯৬ রে ও 
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বিশাস আকাশ ও পৃথিবী প্রভূতিকে প্রথমে সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি দ্বিতীয় বারও 
সৃষ্টি করতে সক্ষম । ) নিশ্চয়: ফ্রয়সালার দিন ( অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ), এদের 

সকলের. (পুনরুথনি ও শাস্তি-প্রতিদানের ) নির্ধারিত সময় (যা যথাসময়ে অবশ্যই 
oie অতপর কিয়ায়তের কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।) যে দিন কোন 
সম্পর্কলাজী কোন সম্পকশালীর উপকারে আসবে না এবং (অন্য কোন তরফ থেকে, 
যেমন মিথ্যা উপাস্যদের তরফ থেকে). তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। তবে আল্লাহ্‌ 
যার প্রতি দয়া করেন, তার জন্য আল্লাহ্র অনুমতিতে কৃত সুপারিশ- কাজে আসবে 
এবং আল্লাহ্‌ তার সাহায্যকারী হবেন । তিনি € আল্লাহ.) পরাক্রমশালী ( কাফির- 
দেরকে শান্তি দেবেন ), দয়াময় (মুসলমানদের প্রতি দয়া করবেন )। চি 


জনুষ্িক জাতব্য বিষয় 
_ 5৪১৩ ৩16 8. সাৰা হল আমা 


নরকে উপস্থিত ক্র।), এই আপত্তির জওয়াব সুস্থষ্ট বিধায় কোরআন পাক 
এর কোন জওয়াব দেয়নি।.. পরকালে মানুষ পুনরুত্খীবিত হবে বলে দাবি করা হয়েছে।. 
দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যু. আল্লাহ্‌ তা'আল্লার বিশেষ আইন ও উগযোগিতার অধীন । 
কাজেই আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে দুমিয়াতে গ্নরুজ্জীবন দান না করলে পরকালেও 
দান করতে পারবেন না, এটা কেমন করে বোঝা যায় £--( বায়ানুল-কোক্পআন ) 





al PE AE ৭০ 


তুব্বার সম্প্রদায়ের ঘটনা £ এ (55 713৯ প1তারা শৌ্যবীর্ে 


শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায় ?) কোরআনে দু'জায়গায় তৃব্ার উল্লেখ রয়েছে__এখানে 
এবং সুরা ক্কাফে। কিন্তু উততয় জায়গায় কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে---কোন 
বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করে- 
ছেন যে, এরা কোন্‌ জনগোষ্ঠী? বাস্তবে তুব্বা কোন নিদিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়, বরং 
এটা ইয়ামেনের হিমইয়ারী সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়ামেনের 
পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার. কিছু অংশ শাস্ন 
করেছে। এ কারণেই, শট শব্দের বহুবচন ৯4 4. ৰ্যবহত হয় এবং এই সম্াউগণূকে 
“তাহাবেক্সায়েদইয়াষেন' বলা হল্।-ভ্রথানে কোন সমাষ্ট বোঝানো. হয়েছে, এসম্পযক 
হাফেজ ইবনে .কাসীরের় বন্তত্য অধিক সঙ্গত মনে. হয়) তিনি বলেন, এখানে মধ্যবতী 
যে বসজুজাহ (সা)-র নবুয়ত লাতের কমপক্ষে সাতশ বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। 
হিমইক্কার্মী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজস্বকাল সর্বাধিক ছিল। সেতার শাসনামলে অনেক: 
দেশ 'জ'র করে সমরফন্দ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, 
এই দিচ্বিজয়কালে একবার সে মদীনা মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা 
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করাধ্বত্ত করার ইচ্ছা করে। মদীনাবাসীরা দিনের বেলায়, তার. বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

এ তা রিতা হয বলো জয় হলা 
পরিত্যাগ করে। এ সময়েই মদীনার দু'জন ইহুদী আলিম তাকে হুশিয়ার ক্র দেৱ 
যে, এই শহর সে করায় -করতে পারবে না; কারণ এটা শেষ পয়গছরের হিজরি 
সম্রাট ইহুদী. আলিমদ্ধয়কে. সাথে নিয়ে ইয়ামেন প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও 
প্রচারে, যুদ্ধ" হয়ে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে” বলী বাহুল্য, তখন ইহুদী ধর্মই সত্য ধর্ম ইজ" 
অতপর তার সম্পূদায়ও সত্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর গর তারা 
আবার মুর্তিপূজা ও অক্নিগৃজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব 
নাধিল হয়। . সূরা সাবায় এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। --(ইবনে কাসীর), 
এ খেকে জানা যায় যে, তুব্বার সম্পুদায় ইসলাম প্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে পৎগ্রষ্ট 
হয়ে আল্লাহ্‌র গয়বে পতিত হয়েছিল৷ একাবরঃপই কোরআনের উভয় জায়গায় “তুব্বার 
সম্পূদায়' উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তুবা উল্লিখিত হয়নি?” হৰত সহন ইৰ সাপ 
ও ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূহুজ্জাহ্‌ (সা) বঙ্কে 


রা ্ " তোমরা সন্ধে মন, বলো জা, না 
প্রহণ করেছিল। : টু ০০ 


শা এত তা 


৩১৮০৪ 3 ৬৫09৫ ১55 ্া ৯ 33: আমি আকাশ 


ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি, কিন্ত অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।) 
উদ্দেশ্য এই যে, বোধশক্তি ও চিস্তাশক্তি থাকলে আকাশ-পৃথিবী ও এতদুতয়োর মধ্য- 
বর্তী সৃষ্টিসমূহ অনেক সত্য উদ্ঘাটন. করে। উদাহরণত এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অপার কুদরত ও পরকালের সন্তাব্যতা বোঝা যায়। কারণ, যে সত্তা 
এসব মহাস্বচ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আময়ন করেছেন, তিনি নিশ্চিতই এণ্ঠলোকে 
একবার ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম । তৃতীয়ত এগুলোর মাধ্যমে শাস্তি 
ও গ্রতিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায় । কারণ, পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি না 
থাকলে সৃষ্টির সমগ্র কাণডকারখানাই তণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো 
একে গরীক্ষাগার করা এবং এরপর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া । নতুবা 
সৎ ও অসৎ উতয়ের পরিণতি এক হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহ্র মাহাত্মোর 
পরিপন্থী । চ্র্থত হৃষ্টিজগত চিন্তাশীলদেরঁকে আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগতো উদর 
করে। কেননা, সমগ্র স্বষ্টিই তাঁর বিরাট অবদান । কাজেই এ “অবদানের কুতউতাঁ 
ষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য। 
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(8৩) নিশ্চয় ঘাঙ্ধুম রক্ষ (88) পাপীর থাদ্য হবে। (8৫) গলিত তার 
অত পেে-ভুটদত থাকবে (9৬) যেমন ফুটে প্রানি। (8৭) একে ধর এবং টেনে নিয়ে 
হাও জায়াল্লামের 'মধ্যন্থলে, (৪৮) জতগপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির জামাব 
দেৱো দাও, (৪৯) স্বাদ প্রহণ কর, তুমি তো সঙ্মানিত, সন্তান্ত ! (৫০) এ সম্পর্কে 
তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে । (৫১) নিশচন্ . আল্লাহ্ভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে 
_(৫৯) উদ্যানরাজি ও নির্বারিপীসমূহে । (৫৩) তারা পরিধান করবে চিকন ও 
পুরু রেশমীবন্স, মুখোমুখি হয়ে বসবে । (৫৪) এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে 
জানতলোচনা "স্ত্রী দেব। (৫৫) তারা সেখানে, শান্ত মনে বিভিন্ন ফলমূরা আনাতে বলবে। 
(৫৬) তারা সেখানে স্বত্যু আস্বাদন করবে না প্রথম মুত্যু ব্যতীত এবং আপনার 
পাল্পনকর্তা তাদেরকে জাহামামের জাষাব থেকে, রক্ষা করবেন। (৫৭) জাগনার 
পালনকর্তার রুপায় এটাই মহা সাফল্য । (৫৮) . জামি আপনার ভাষায় কোরজানকে 
সু. করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। (৫৯) অতএব জাগনি অপেক্ষা করুন, 
তারাও জগেন্ধা .করছে। - 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 


নিশ্চয় হাম রুক্ষ (সুরা হাফফাতে .এসলপর্কে আলোচনা করা হযেছে). বড 
শারী (অথাৎ কাফিরের ) খাদ্য হবে, যা (দৃষ্টিকটু হওয়ার ব্যাপারে ). তেজের তলা- 
নির্ হযে: এবং কৃত পানির মত ফুউতে থাকবে | চকষরেশতাগপকে  ( আদেশ 
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করা হবে )-ঝকে ধর এবং টেমে জ্গাহাঙ্গার্মের মধাহ্থলে নিয়ে যাও, অতপর এর 
মস্তকের উপরে যন্ত্রণাদায়ক ফুটন্ত পানি চাল। € তাকে ঠাট্রাচ্চলে 'ধলা হবে এবার ) 
দ্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো বড় সম্মানিত, সম্প্রান্ত । (এটা ভোদার সম্মান, খেন 
তুমি দুনিয়াতে নিজেকে সম্মানিত ও সম্প্রান্ত মনে করে আম্মার আদেশ পালনে লক্জা- 
বোধ করতে! জাতাম্মামীদেরকে বলা হবে,) এ সম্পর্কেই তোমরা সন্দেহ গোষণ (ও 
অস্বীকার ) করতে । (অতপর জান্নাতীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে,) নিশ্চয় 
আল্লাহৃভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে অর্থাৎ উদ্যানরাজি ও নি্কুরিণীসমূহে। তারা 
চিকন ও মোটা রেশমীবস্ত পরিধান করবে, সামনাসামনি বসবে । এরাপই হরে এবং 
আমি তাদেরকে সুন্দরী আনতলোচনা স্ত্রী দেব। তথায় তারা নিশ্চিত, মনে বিভিন্ন 
ফলমূল আনতে বলবে। তথায় দুনিয়ার মুত্যু ব্যতীত তারা যৃত্যু আলাপন করবে না 
(অর্থাৎ অমর হয়ে থাকবে )। আল্লাহ্‌. তা'আলা তাদেরকে জাহাঙ্গামের আযাব থেকে 
রক্ষা করবেন। এসবই হবে আপনার পালনকর্তার কৃপায় । এটাই মহাসাফচ্ছ্য।. ছে 
পয়গ্জর, আপনার কাজ শুধু তাদেরকে বলে যাওয়া। এই উদ্দেশ্যেই ) আমি কোরআনকে 
আপনার আরবী ) ভাষায় সহজ করে দিয়েছি. যাতে তারা (একে বোরো ) উপদেশ 
প্রহর করে। অতএব € ওরা না মানলে) আপনি (এদের উপর বিপদ অবতরণের ) 
অপেক্ষা করুন । তারাও (আপনার উপর বিপদ অবতরণের ) অপেক্ষা করছে। 
(কাজেই আগনি দুঃখ ও চিন্তা না করে তাদেক ব্যাপার আল্লাহ্র কাছে গৌপর্দ করুন। 


জানুহ্িক ভাতব্য বিষয় 

| REE TEE OE তা পা নি 
অনুযায়ী কোরান পাক জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের অবস্থা একের. পর এক রর্গনা 
করেছে । 


ee তে 


(0808 01 মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা ছাফফাতে কিছু জরুরী 


বিষয় : বর্ণনা করা হয়েছে। এথানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কোরআনের আয়াত 
থেকে বাহ্যত. জান। যায়, যাক্ষুম কাফিরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ. করার আগেই 
খাওয়ানো হবে । কেননা, এখানে যাক্কুম খাওয়ানোর পর. 'জাহামায়েক্স মধ্যন্থলে 
টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেয়ার আয়াত 


পা না করিত 2 পা 
৩% ১0138 9185 থেকেও কেউ কেউ তাই বুঝেছেন। কেননা; দাওয়াতের 
পূর্বে মেহমানদেরকে যে আদর-আগ্যায়ন করা হয়, তাদের মতে তাকেই &) }'-= 
বলা হয়। পরবর্তী খাদ্যকে &১ (-_ অথবা &১ বলা হয়! কোরআনের ভাষায় 
জাহাঙ্গামে প্রবেশের পরে যাস্কৃম থাওয়ানোরও সম্ভাবনা রয়েছে । আলোচ্য আয়াতে 
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৭৬৬ তফসীরে মা'আরেফুল-কোযআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হরে: জাহামামে টেনে নেওয়ার: আদেশের অর্থ এই হবে যে, তারা পূর্বেই জাহামনামে 
ছিল । কিন্তু '-যাৰ্ধুম খাওয়ানোর. পর তাদেরকে আরও লাঞ্িছত ও কম্টদানের 'জন্য 
জাহাদামের অধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হচব।-_( বয়ানুল-ফোরজান ) bl 


~~ 


my es iol ৩1 এসব আয়াতে টির নিন 


জা নিবি রন EROS এখানে সন্গিবেশিত 
করা হয়েছে। কেননা, মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সাধারণ্ত ছয়াট (১) উত্তম বাসঙ্গহ 
৫২). উত্তম পোশাক, (৩) আকর্ষণীয় জীবনসঙ্গিনী (৪) সুস্বাদু খাদ্য ৫) এসব নিয়া- 
মতের স্বার্িত্বের নিশ্চয়তা এবং (৬) দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকার আশ্বাস । 
এখন এ ছয়টি বন্তই জাম্াতীদের জন্য প্রযাদিত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাসন্থানকে 
শনিরাপদ' বলে ইাঙ্গত করা হয়েছে যে, বিপদমুক্ত হওয়াই মানুষের বাসস্থানের 
প্রধান গুপ। 


ASA [ Sas 


332 ৩০ সপ--এর অর্থ মগারনে চিকন ও মোটা রোলমীব 
-¢ 


A a3 aS ceace 


৬) 8৯ এ 2368) }-এর অর্থ এককে অন্যের যুগল করে দেওয়া। 


পরে এ বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষিতে এখানে উদ্দেশ্য 
এই যে, জান্নাতী পুরুষদের বিয়ে সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদের সাথে যথা নিয়মে 
সম্পন্ন করা হবে। জান্নাতে পার্থিব বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না কিন্ত সম্মানার্থ 
সব বিয়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরী আনতলোচনা 
রমদীদেরকে জামাত পুরুষদের যুগল করে দেওয়া হবে এবং দান হিসাবে দেওয়া হবে। এর 


পা ATA A + MAI 


জা দৃত্যির ন্যায় বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন নেই । ৩৯ GH 5552 88 


ASA rr AFA 
১8520. স্জর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর কোন ম্বত্যু হবে না। এ নিয়ম 
'জাহাল্লামীদের জন্যও । কিন্ত সেটা তাদের জনা অধিক কঠোর এবং জাল্লাতীদের জন্য 
অধিক আমন্দ:ও সুখের বিষয় হবে। কারণ, যত ঘড় নিয়ামতই হোক, তা বিলুপ্ত 
হয্লার কল্পনা মিশ্চিতরাপেই মনে বিপদের রেখাপাত 'করে। জামাতীরা যখন কল্পনা 
করবে যে,.এসব নিয়ামত তাদের কাছ থেকে. কখনও ছিনিয়ে নেওয়া. হবে না, তখন 
এটা তাদের আনন্দকে আরও রদ্ধি করে দেবে। 
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টে হার | সিল তর চিট ও 
880৮৯১১৮৬৪৪ 29৪ 
রা পরম. করুণা ও অসীম দাতা জঙ্াহর নামে শুরু 

(১) হাদীস, (২) পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় জাল্গাহ্র পক্ষ থেকে জবতার্প এ কিতাব। 
(Ko) নিশ্চয় নভোমগুল ও ভ্মগুলে ঘুপমিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রায়েছে। (8) জায় 
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৭৬৮ ভফসীরে মানআরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


তোমাদের সৃষ্টিতে এবং বিক্ষিপ্ত জীবজন্তুর্প, মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। 
(৫) দিহারা্রিয় পরিবর্তনে, জাজাহ্‌ আকাশ থেকে যে রিধিক বর্ষণ করেন জতপর 
পৃথিবীকে তার মুত্র গর পুনরঞিজীবিত. করোম, ফ্টাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বদ্ধি- 
আমদের জন্য নিপর্শনাবলী রয়েছে । (৬) এগুলো জাল্লাহ্‌ য় জায়াত, ঘা জামি জাগনার 
কাছে জারতি করি হথার্যধরগে। জতএব জাজাহ ও ভীর জাল্লাতের পর তারা কোন্‌ 
কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে ? (৭) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী. গাগাচায়ীয় দুর্ভোগ ।- (৮) সে 
জাজাহ্র জায়াতসমূহ গুনে, জতগর জহংকারী হয়ে জেদ ধরে, যেন সে জাল্লাত 
গুমেমি। জতগব তাকে হদ্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (৯) ঘন সে জামার 
কোন জায়াত. জবগত হয়, ভন তাকে তাষ্টরা রূপে গ্রহণ করে। এদের জমাই রয়েছে 
লাস্ছনাদায়ক শান্তি । (১০) তাদেয় সাগমে রয়েছে জাহাল্াম। তান্সা ছা উপার্জন 
করেছে; তা তাদের কোন কাজে জাসবে মা, তারা আঙাহ্‌রা পরিবার্ত হাচদেরাকে 
বনুয়ূপে প্রহপ করেছে তারাও নল্প। তালের জন্য রয়েছে মহাশান্তি। (১১) এটা 
সঙপথ্গ-প্রদর্গন, জাপ, ছারা তালের পালনকর্তার 'জাল্লাতস্গুহ অস্বীকার করে, ভাদের 
জন্য রয়েছে কঠোর হয্রলাদায্সক শান্তি। 





হা-সীম ( এর অর্থ আল্লাহ, তা'আলা জানেন )। এটা গরারুমনাজী, প্রজ্াময় 
আল্লাহ্র : পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ফিতাব। (অতএব এর বিষয়বন্ত মনোঘোগ দিয়ে শুনা 
দরকার । এখানে এক বিষয়হস্ত তওহীদ ) নতোমগুল ও ভ্মগুলে মুপমিনদের (প্রমাণ ' 
প্রহণের ) জন্য (কুদরত ও তওহীদের ) অনেক নিদর্শন রয়েছে। ( এমনিভাবে ) তোমাদের 
সজনে এবং. (পৃথিবীতে ) বিক্ষিপ্ত জীবজন্তর সৃজনেও প্রমাণাদি রয়েছে বিশ্বর্যাসীদের 
জন্য। (এমনিভাবে) দিবারান্নির পরিবর্তনে, আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে যে রিখিক ( অর্থাৎ 
রিষিকের উপকরণ ) বর্ষণ করেন, অতপর তনদ্রবারা পৃথিবীকে তার সৃত্যুর পর পুনরু- 
জীবিত করেন, তাতে এবং ( এমনিভাবে ) বায়ুর পরিধর্তনে-( বায়ু কোন সময় পূবালী, 
কোন সময় পশ্চিমা, কোন সময় গরম এবং ফোন সময় শীতল হয়। মোটকথা এসব 
ধিরে) নিরর্শনাবজী রয়েছে (সূহ ) বিষেকধানের জন্য। ( এটা যে তওহীদের প্রমাণ, 


তা স্রিতীয় পারায় ৩1১ পা 5৩ আ1 আয়াতে বর্ণিত হয়োছে। ছিতীয় 


বিস্য়বন্ত নবুয়তের প্রমাণ এভাবে মে, ) এগুলো আল্লাহর জায়াত, হা আমি যথাযথ রাগে 
জাপনাংক আরতি করে শুমাই। (এতে নবুয়ত প্রস্নাদিত হয়। কিন্ত এতবড় অলৌকিক 
প্রমাণ সত্বেও যদি তারা না মানে তবে) আল্লাহ্‌ ও তাঁর আয়াতের গর তারা (এর 
চেয়ে বড়) কোন্‌ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? ( তৃতীয় বিষয়বন্ত পরকাল, যেখানে 
সত্য বিরোধীদের শান্তি হবে) প্রত্যেক ( খিক্ষাস পম্পফিত কথাবার্তাক্স ) মিথ্যাবাদী 
€ এবং কর্মে) পাপাচারীর জ্রন্য দুর্ভোগ। যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শুমে 'অতগর 
অহংকারী হয়ে (স্বীয় কুফরে) অটল থাকে, যেন সে গুনেনি। অতএব তাকে 
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যন্ত্রণাদায়ক শান্তির সুসংবাদ দিন । (সে এমন দুষ্ট যে,) যখন সে আমার কোন 
আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টা রূপে প্রহণ করে । এদের জন্য রয়েছে (পরকালে ) 
অপমানকর জাযাব। (উদ্দেশ্য এই যে, যেসব আয়াত তিলাওয়াত শুনে এবং যে সব 
আয়াত এমনিতে অবগত হয়, সবগুলোকে মিথ্যা মনে করে ।) তাদের সামনে রক্ষেছে 
জাহাল্নাম। (তখন) তারা (দুনিয়াতে) যা উপার্জন করেছে (অর্থাৎ ধনসম্পতি ও 
কম) তা তাদের কোম উপকারে আঙ্গবে না এবং তারাও (উপকারে আসবে না) 
যাদেরকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা বন্ধু রাপে গ্রহণ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে 
মহাশান্তি । (কারণ এই যে,) এই কোরআন আদ্যোপান্ত পথ নির্গেশক। (ফলে) 
যারা তাদের পালনকর্তার (এসব) আয়াত অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোয় 
যন্ত্রণাদায়ক আযাব । 


জানুষনিক জাতব্য বিষয় 
&-৩ট পা পাজি Bens 
সমগ্র সূরাটি মন্ধায় অবতীর্ণ । এক উক্তি এই যে, ৮1০৩৪ 


Apa ৩৯৯৪৪ ০৫ ও AS ar 


fa ৩৪৯৪৪ on 01, yy - -জায়াতখানি খু. মদীনায় ত্রবতীণ । 


মক্কায় অবতীর্ণ অন্য সূরাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বন্ত "হল বিশ্বাস সংশোধন । 

সেমতে এতে তওহীদ, রিসালাত ও পরকাল সম্পফিত বিশ্বাসসমূহকেই  ধিভিন্নভাবে 

সপ্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল প্রমাণের দক্সীলাদি, কাফিরদের সন্দেহ 
ডি চখ লের ধরন দি জিদান জাত হয়েছ। 


৩৬০০3 ০৬১% 5৯, 51 ৬০) _51--নলৰ আহার 


উদ্দেশ্য তওহীদ সপ্রমাল করা। অনুরাগ 'ায়াত বিতীয পারায় যর্দিত হয়েছে: উতর 
জায়গায় শব্দ ও ভাষার সামান্য পার্থব্য সম্পৰ্কিত তাত্বিক আলোচনা বিদ্যান পাঠকবর্গ 
ইমাম রাষীয় তফসীরে কবীরে দেখতে -পারেন। এখামে উল্লেখযোগ্য বির্ঘয় উই যে, 
এখামে -হৃচ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করে এক জায়গায়. বলা. হয়েছে, এতে 
মু'গিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে, ছিতীয় - জায়গায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের জন্য 
নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিবেকবানদের জন্য নিদর্শনাবলী 
রয়েছে। এর্ভে বর্ণনা পদ্ধতির রকমফের ছাড়াও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব নিদর্শন দ্বারা 
পূর্ণ উপকার তারাই লা করতে গারে, যারা ঈমান আনে, দ্বিতীয় পর্যাক্নে তাদের জন্য 
উপকারী, খারা তৎক্ষণাৎ ঈমান না আনলেও অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এগুলো 
তওহীদের দলীল। এই বিশ্নাস কোন না কোন দিন ঈমানের কারণ হতে পারে। তৃতীয় 
পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা বর্তমানে মু’খিন ও বিশ্বাসী না হলেও সুস্থ বুদ্ধির 


৯৭ 


www.pathagar.com 


৭৭০ তফসীরে মাআরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


অধিকারী । কারণ, স্স্থ বুদ্ধিসহরারে এসব নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে 
অবশেষে ঈমান ও বিশ্বাস অবশ্যই পয়দা হবে। তবে যারা সুস্থ বিবেক রাখে না অথবা 
এসব ব্যাপারে বিবেককে কষ্ট দেয়া পছন্দ করে না, তাদের সামনে হাজারো দলীল পেশ 

লও যঁথেচ্ট হযে না। 


৩০ ৬৪৩ BA 


(৩৩005 Pree ও. 'শাগাচারীর জন্য ভীষণ দুর্ভোগ ) 
কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই আয়াত নর ইবনে হারেছ সম্পর্কে 
অবতীর্ণ হয়েছে, কোন রেওয়ায়েত থেকে হারেছ ইবনে কালদাহ, সম্পকে এবং কোন 
রেওয়ায়েত থেকে আবূ জাহ্‌ল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা 
যায়।-_ (কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি 
বিশেষকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। শব্দ ব্যক্ত করছে যে... যে কেউ এসব 
বিলেষপে বিশেষিত, তার জন্যই দুর্ভোগ_-একজন হোক অথবা তিন জন। | 


2 a 


18005 ৩ পদটি আরবীতে ‘পশ্চাৎ অর্থে বেশি এবং ‘সামনে’ 


অর্থে কম ব্যবহাত হয় অনেকেই আধানে “সামনে: অর্থ নিয়েছেঁন। তু্সীরের সায় 
সংক্ষেপে. তাই করা হয়েছে । . যারা. ‘পেছনে’ অর্থ নিয়েছেন, তাদের মতে উদ্দেশ্য এই 
যে, দুনিষ্কাতে “তারা যেভাবে অহংকারী হয়ে জীবন-যাপন করছে, এর পেছনে অধাৎ 
পরে স্রাহাম্াম আসছে।---( কুরতুবী ) . 


1 23 লা ৪2, এ রে 

সু এন 35525 নিট লে 

GEN EBL GE De CG 

Eh 
© AE TL) 55. LATE TY 


(১২) তিনি আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের জর্থীন করে দিয়েছেন, হাতে তাঁর 
আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনু£ছ তালাশ কর 
ও তাঁর ক্রুতজ্ঞ হও। (১৩) এবং অধীন করে দিয়েছেন তোমাদের ঘা আছে নভো- 





+. পু 
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মণ্ডজে ও থা জাছে ভূয়গুলে; তাল গন্ধ থেকে । মিশ্চল্প এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের 
জন্য নিদর্শনাবলী হয়েছে। (১৪) মু’মিনদেরকে বলুন, তারা ঘেন তাদেরকে ক্ষমা 
করে, ঘারা জাল্লাহ্‌্র সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না যাতে তিনি কোন সম্প্রদায়কে 
ক্ততকর্মের প্রতিফজ দেন। (১৫) ছে সৎকাজ করে, সে নিজ ছার্থেই তা করে, আর 
যে জসৎ কাজ করে, তা তার উপরই বর্তাবে। জতপর তোমরা তোমাদের গালন- 
কর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। | 





তফসীরের সার- সংক্ষেপ 

আল্লাহ, তা'আল্লাই তোমাদের (উপকারের) জন্য সমুদ্রকে: (কুনরতের) অন্থীম 
করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে নৌকা চলাচল কয়ে এবং যাতে (এসব 
নৌক্ষায় সফর করে) তোমরা তাঁর দেয়া): রুষী তালাশ কর ও খাতে ফেষী লাভ করে) 
তোমরা শোকর কর । (এমনিভাবে) ধা কিছু নতোমণগুজে আছে এবং খা কিছু ভূমণ্ডলে 
আছে তার পক্ষ থেকে (অর্থাৎ তীর আদেশক্রমে) অধীন করে দিয়েছেন, খোতে 
ভঁখিদের উপকারের কারণ হয়।) নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য কেদরতের) দলীল 
'স্য়েছে। (কাফিরদের দুষ্টুমি দেখে মাঝে মাঝে মুসলমানদের মধ্যে ক্রোধ দেখা দিত। 
অতপর তাদেরকে মার্জনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে।) “আপনি মু’মিনদেরকে বলুন, 
তারা যেন তাদেয়কে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্র ব্যাপারাদির প্রতি (অর্থাৎ পরকালের 
প্রতিদান ও শাততির ) বিশ্বাস রাখে না, যাতে আল্লাহ তা'আলা এক সষ্্রদার়কে (অর্থাৎ 
মুসলমানদেরকে ) তাদের (এই সৎ) কর্মের কেতর্য) প্রতিফল দেন। (কেননা, 
আল্লাহ্র নীতি এই যে,)যে সৎকাজ করে, সে নিজ স্বার্থের. (অর্থাৎ সওয়াবের ) 
ভুনা করে, আর যে অসৎ কাজ ' করে, তার শান্তি তার উপর বর্তাবে। অতপুর 
(সৎ ও. অসৎ কাজ করার পর) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে পল বি 
হবে। (সেথানে তোমাদেরকে তোমাদের ভাজ কর্ম ও চর্িক্ত্রে উত্তম. প্রতিদান এবং 
ভোয়াদের শন্দেরকে তাদের কুফর ও কুকর্ষ্রে গুরুতর শাস্তি দেয়া হবে। কাজেই 
রর হট + ভিত জি 


ae A নিত ‘oa Ic c+ A 


EY HET - (৮9 ১০৬০ ওঠ তি 


সে রান গর সিনা রিজাল তা 
থাকে। এখানে এরাপ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার 
যে, সুত্রে আমি অনেক উপকারী বন্ধ সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোক্গাদের অধীন করে 
দিয়েছি, মাতে তোমরা সেগুলো খোজ করে উপকৃত হও। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে 
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জানা গেছে যে, অযুর এত অধিক খনিজ সম্পদ এবং ধনগৌজত জুগ্কারিত আছে, হা 
দলেও নেই। 
411 ০ se ad ae হেলা তত Meas 


71 ০১৯৪৪ nt BD 58s (354 1 ১) 03__( আপনি 


জরি তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহ্র সে দিনগুলো 
সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না।) এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতের শানে নুষূল এই যে, 
অস্কার জনৈক মুশরিক হযরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করেছিল। হযরত 
উমর এর বিনিময়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করেন। তখন এই আয়াত নাধিল 
হয়। এই রেওয়ায়েত : অনুযায়ী আয্লাতটি মক্কায় অবতীর্গ । অপর এক রেওয়ায়েত 
অনুযায়ী বনী মুস্তাজিক যুদ্ধে রসূলুগ্লাহ্‌ (সা) সাহাবিগণসহ যুরাইসী নামক এক কুপের 
ধারে শিবির স্থাপন করেন। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ও মুসজিম 
ঝাহিনীতে শামিল ছিল। সে তায় গোলামকে কূপ থেকে পানি উঠানোর জন্য. প্রেরণ 
করলে ভার ফিরে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। আবদুল্লাহ এর কারণ জিজাসা করলে 
সে. বলল, হযরত উ্রের এক গোলাম কৃপেয় কিনারায় বসা ছিল। সে রস্লুষাহ 
সো) ও হযরত আবু বকরের মশক ভর্তি না হওয়া গর্যন্ত কাউকে পানি উঠানোর 
অনুমতি দিল না। জাবদুল্লাহ্‌ বলল, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এই প্রবাদ 
বাকাই চমৎকার ঘাটে যে, কুকুরকে মোটাতাজা করলে সে তোমাকেই খেয়ে ফেবে। 
হয়য়ত উমর (রা) এ বিষয়. অবগত ,ঘুয়ে তরবারি হতে আবদুজাহ্র দিকে রওয়ানা 
হৃজেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী 
আয়াতটি মদীনায় অবীপ ৷--কেরতুর্বী, রাহুল মাআনী) সনদ খোজাখু'জির পর যদি 
উত্তর রেওয়ায়েত সহীহ্‌ প্রমাণিত হয়, তবে উ্তয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে 

যে, আয়াতটি আসবো মঞ্জায় নাহিল হয়েছিল, অতগর বনী মুস্তালিক যুদ্ধে একই 
নত ভিনাতিযাত জলে 
হটমার সাথে থাপ খাইয়ে দেন। শানে নুষযূল সম্পর্ষিত রেওয়ায়েতসমূহে প্রায়ই এ 
ধরদের হাঁপাঁর 'ঘটেছে। এটাও সম্ভবগর যে, জিবরাঈল (জা) জরিপ করিয়ে দেওয়ার 
জন্য পুনরায় একই আয়াত বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নিয়ে আগমন করেন । উঠলে 
তফসীরের পরিভাষায় একে শানে নুষূলে মুকারয়ার (বারবার অবতরণ ) বলা হয়। 
অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে oul শব্দের অর্থ পরকালে প্রতিদাম ও 
শান্ধি সম্পর্কিত আল্লাহ, তা‘আলায় ব্যাগায়াদি। (41 শব্দটি ঘটনাবলী ও ব্যাপারাদির 
অর্থে আরবীতে বহুল প্রচজিত। 

টিউন FUE EEE কারান নারির কে 
দিন’ না ঘনে ‘যারা আল্লাহ্‌র কাপারাদির প্রতি নিশ্বাস রাখে না, তাদেরকে বলে দিন’ 
বলা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, তাদেরকে আল শাস্তি পরকালে দেয়া 
হবে। যেহেতু তারা গরকাজ বিগ্বাস করে না, তাই এ শান্তি তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত 
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হবে। অগ্রভ্যাশিত কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থান্ষে। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আযাব খুৰ 
কঠোর হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে তাদের সকল কুকর্মের পুরোপুষ্সি প্রতিশোধ নেয়া হবে। 
কাজেই দুনিয়াতে ছোটখাট ধরপাকড় করার চিন্তা আপনি করবেন'না। 

-- কেউ কেউ বলেন, এই আয্লাতের আদেশ জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার 
পর রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য এই যে, জিহাদের বিধানের সাথে 
এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণ সামাজিক কাজ ক্লারবারে ছোটখাট 
বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা রয়েছে, যা প্রতি যুগে প্রযোজ্য । আজও এ. 
শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। অতএব একে রহিত বলা ঠিক নয়, বিশেষত এর শানে নুষ্ল 
যদি বনী মুস্তালিকের যুদ্ধকালীন ঘটনা হ্য়, তবে জিহাদের আয়াত একে রহিত 
করতে পারে না। কারণ, জিহাদের আয়াত এর অনেক আগেই অবতীর্ণ হয়েছিল 


৮851 € ১১4৬) & রর দক ৮ রর 
এগ 2৫৯১৬৫75546 
৪ তে পর BSS ৪২ পে ৰ 


০ ০৮৮24 ভা চন 
টক? 22; ০৩) তি ০ 58 Ls 


#29 মিশা 

ow O33 23% ys 
(5৬) জামি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, রাজন ও নবুয়ত দান করেছিলাম এবং 
তাদেরকে পরিচ্ছদ রিথিক দিয়েছিলাম: এবং বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম । 
(১৭) জারূও জারও দিয়েছিলাম তাদেরকে ধর্মের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি । জতপর তারা জান 
লাভ করার গর শুধু পারল্পর্নিক জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সু্টি করেছে। তারা ছে 
বিষয়ে মতভেদ করত, আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তার ফয়সালা করে 
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দেষেন। (১৮) এরপর আমি জাগনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। 
জতগব জাপনি এর অনুসরণ করুন. এবং অজ্ঞানদের ঘেয়াজ-খুশির অনুসরণ করবেন 
না। (১৯) আল্লাহ্‌র সামনে তারা আপনার কোন উপকারে জাসবে না। জাজিরা 
একে জগরের বচ্ধু। জার আল্লাহ্‌ পরহিবগারদের বন্ধ । (২০) এটা মানুষের জন্য 
জানের কথা এবং বিশ্নাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়েত ও রহমত। 


তফসীয়ের সার-সংক্ষেপ 

(নবুয়ত কোন অভিনব বিষয় নয় যে, একে অস্বীকার করতে হবে। সেমতে 
এর আগে ) আমি বনী ইসরাঈলকে (শী) কিতাব, প্রজা (অর্থাৎ বিধানাবলীর 
জান) ও নবুয়ত দিয়েছিলাম (অর্থাৎ তাদের মধ্যে পয়গস্বর সৃষ্টি করেছিলাম ) 
এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন বন্য খাওয়ার জন্য দিয়েছিলাম (তীহ্‌ প্রান্তরে মামা ও সালওয়া 
নাখিল, করে এবং ভূ-জাত কল্যাণের ভাণ্ডার শাম দেন্গের অধিপতি করে) এবং (ফোন 
কোন বিষয়ে, যেমন সমুদ্র দ্বিখণ্ডিত করা ও মেঘের ছায়া দান করা ইত্যাদি বিয়য়ে ) 
বিশ্ববাসীর উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম । জাগি তাদেরকে দীনের স্ষ্পঙ্ট 
প্রমাণাদি দিয়েছিলাম, (অর্থাৎ তাদেরকে প্রকাশ্য মু'জিযা দেখিয়েছিলাম । ) অতপর 
(পূর্ণ আনুগত্য, রুয়া উচিত ছিল, ফিপ্ত) তারা জ্তান লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক 
জেদের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছে । ( দ্বিতীয় পারার এ সম্পর্কে এভাবে 
বর্ণিত.হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য এই, যে. জ্ঞানের সাহায্যে মতভেদ দূর করা উচিত ছিল, 
সে জানকেই তারা মততেদের কারণ বানিয়ে নিশ। অতএব) যে বিষয়ে তায়া মতডেদ 
করত, আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তার (ক্রার্যত ) ফয়সালা করে দেবেন। 
এরপর (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলে নবুয়ত খতম হঙুয়ার গর) আমি আগনাকে 
(নবুগ্পত দান করেছি- এবং ) দীনের এক বিশেষ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছি । অতএব. 
আপনি এরই অনুসরণ করুন (অর্থাৎ কর্মেও প্রচারেও ) এবং মুনের খেয়াজ-ধুশীর 
অনুসরগ' করবেন না (অর্থাৎ তাদের কামনা এই যে, আপনি তবর্লীগ না বকন। 
তারা আপনাকে উদ্ভ্যক্ত করে, যাতে আপনি অতিষ্ঠ হয়ে তরলীঙগ পরিত্যাগ-করেন। 
অতপর এই আদেশের কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে,) তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় 
আপনার কোন উপকারে আসবে না। ( কাজেই তাদের অনুসরণ যেন না হয়।) 
জাজিমরা (অর্থাৎ কাফিররা ) একে অপরের বন্ধু (এবং একে অপরের কথা মানে। ) 
আর আল্লাহ্‌ পরহিযগারদের বন্ধু ( পরহিযগাররা তীর কথা মানে। সুতরাং আপনি 
যখন পরহিযগ্থারদের নেতা, তখন আল্লাহ্র অনুসরণই আগনার কাঞ্--তাদের অনুসরণ - 
নয়। মোটকথা, আপনি নবুয়ত ও শরীয়তের অধিকারী আর ) এই কোরআন (যা 
আপনি পেয়েছেন ) সাধারণ মানুষের জন্য জ্ঞানের কথা ও হিদায়তের উপায় এবং বিশ্বাসী 
(অর্থাৎ মুমিনদের ) জন্য রহমত (-এর কারণ )। 
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জানুঘজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


_ আলোচ্য আযাতসমূহেয় হিষয়বন্ত রসূলুল্লাহ সো)-র রিসারত : প্রমাণ 
করা। এ প্রসঙ্গে কাফিরদের উৎ্পীড়নের মুখে তাঁকে সাল্ত্রনাও দেওয়া হয়েছে। 
ক 


pis 584০9 ১৩1- পর্যন্ত আয়াতসমূহ থেকে দুটি বিষয় জানা যায়-_ 


এক. বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুয়ত দিয়ে রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-র সমর্থন এবং 
দুই. তাঁকে সাল্মনা দেওয়া যে, বনী ইসরাঈল যে. কারণে মতভেদ করেছিল, আপনার 
সম্প্রদায়ও সে কারণেই মততেদ করছে অর্থাৎ দুনিয়াগ্রীতি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ। 
কারণ এটা নয় যে, আপন।র প্রমাপাদিতে কোন হুটি আছে। কাজেই আপনি চিন্তিত 
হবেন না।-_€ বয়ানুল কোরআন ) 


1০ ৪ পঞ্কক ডেওে 
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প্র ঠা ওক পর ০৯ (এরপর আমি আপনাকে ধর্মের এক বিশেষ তরীকার উপর 


রেখোছি।) এখানে স্মর্তব্য যে, ইসলাম ধর্ষের কিছু মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে, যেয়ন 
তওহীদ, পরকাল ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধান রযেছে। মৌলিক 
বিশ্বাস প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যই এক ও 'অভিম। এতে .কোনরূপ পরিবর্তন- 
“শ্ররিবর্ধম সম্ভবপর - নয় । কিন্ত কর্মগত বিধান বিতডিন্ন গয়গছরের শরীয়তে যুগের 
চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে. উপরোক্ত আম্াতে এসব কর্মগত বিধানকেই 
“ধর্মের এক বিশেষ. তরীকা” বলে ব্যক্ত. করা হয়েছে। একারণেই. ফিকাহ্বিদগণ 
এ আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে» উম্মতে মুহান্মদীর জন্য কেবল শরীয়তে 
মুহাস্মদীর- বিধানাবলীই অবশ্য পালনীয় । পূর্ববর্তী উষ্মতদের প্রাপ্ত বিধানাবলী 
কোরআন ও সুল্লাহ ছারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় 
ময়। সমর্থনের এক প্রকার এই যে, কোরআন অথবা হাদীসে স্পষ্ট বলা হবে যে, অমুক 
নবীর উচ্মতের এ বিধান তোমাদের জন্যও অবশ্য পালনীয়, আর দ্বিতীয় প্রকার এই 
যে, কোরআন পাক অথবা রসৃতুক্লাহ্‌ (সা) পূর্ববর্তী কোন উচ্মতের কোন বিধান 
জি বর্ণনা করবেন এবং বিধানাটি আমাদের যুগে রহিত হয়ে গেছে, এরাপ 
বলা খেকে বিরত ধাঁকবেন। এতেও বোঝা যায় যে, ধিধানটি আমাদের শরীয়তে 
অব্যাহত রয়েছে । এমতাবস্থায় এই বিধান শরীয়তে মুহাম্মপীর অংশ হিসাবেই অবশ্য 
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(২১) খারা দুক্ধর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে 
লোকদের মত করে দেব, ধারা ঈমান জানে ও সৎকর্ম করে--এবং তাদের জীবন 
ও স্থতুঃ কি সমান হবে? তাদের দাবি কত মন্দ! (২২) জাল্লাহ্‌ নক্যোমণ্ডল ও 
ভূমণ্ডল যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল পায় । 
তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। 








তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

€কিয়ামতে অস্বীকারকারীরা ) যারা দুক্র্ম ( অর্থাৎ কুফর ও শিরক) করে তারা 
কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সেই লোকদের মত কিরে দেব, ধারা ঈমান আনে 
ও সৎকর্ম করে, তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হবে? (অর্থাৎ মুমিনদের জীবন ও 
মৃত্যু কি এ অর্থে সমান হবে যে, জীবিতাবন্থার যেমন তারা কোন আনন্দ উপভোগ 
করেনি, মৃত্যুর পরও: আনন্দ খেকে বঞ্চিত থাকবে? এমনিভাবে কাফিরদের জীবন ও 
শ্ত্যুও কি এ অর্থে সমান হবে যে, জীবিতাবস্থায় যেমন তারা আযাব ও কষ্ট থেকে 
বেঁচে রয়েছে, মৃত্যুর পরও তেখখনি নিরাপদ থাকবে? উদ্দেশ্য এই যে, পরকাল অস্বীকার 
করলে এটা জরুরী হয়ে পড়ে যে, আনুগত্যশীলরা তাদের আনুগতোর ফল পাবে না 
এবং বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের বিরোধিতার শান্ডিও ভোগ করবে না।) কত মন্দ 
এ ফয়সলা। আল্লাহ্‌ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভ্মণুল্ প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন। 
€ এক প্রজ্ঞা তো এইযে, এসব মহাসৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেক জানী ব্যক্তি বুঝে 
নেবে যে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি ধ্বংসের পর এগুলো পুনরায় সাষ্ট 
করতে সক্ষম। ফলে কিয়ামত ও পরকালের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আর দ্বিতীয় প্রজা 
-এই যে,) যাতে . প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল লাত করে। (এটা সবাই জানে যে 
দুনিয়াতে পূর্প ফল নেই, তাই পরকাল থাকা জরুরী । এই_ ফল দেওয়ার, ব্যাপারে) 
"তাদের. প্রতি গ্কলুম করা হবে না। 


জানুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় 

পরজগৎ এবং তাতে প্রতিদান ও শান্তি হৃক্তির ভ্বাল্লোফেই জপরিহার্ধ $ উল্লিখিত 
আয়়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে প্রতিদান ও শাস্তি অপরিহার্য হওয়ার একটি যুক্তি বলিত 
হয়েছে। যুভ্িটি এই যে, এটা: প্রত্যক্ষ ও অনস্থীকার্য, সত্য যে, দুনিয়াড়ে ড্লাল বা মন্দ 
কাজের পূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যায় না, বরং সাধারণভাবে কাফির ও পাপাচানীরা 
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অচেল ধনসম্পদ ও ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
আনুগত্যশীল বান্দা উপযাস, দারিধ্য ও বিপদাপদে জড়িত থাকে। প্রথমত দুমিযাতে 
দুশ্চরিশ্র অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ সময়ই জানা যায় না, জানা গেলেও অধিকাংশ 
সময় 'ত্রারা ধরা গড়ে না। আবার ধরা পড়জেও হালাল-হারাম ও সত্য-মিখ্যার পরওয়া 
না করে তারা শাস্তির কবল থেকে আত্মস্মক্ষার পথ খুজে নেয়। শত শত অপরাধীর 
মধ্যে কেউ যদি শাস্তি গায়ও তবে-তাও তার অপরাধে পূণ শান্তি হয় মা। এভাবে 
খোদাদ্রোহী ও খেয়ালখুশীর অনুসারীরা ইহজীৰনে সদে প্রকাশ্য ঘুরে বেড়ায়। আর 
ঈমানদারগণ শরীয়তের “অনুসরণ করে. অনেক টাকা-পয়সা ও ভোখ-বিলাসকে হারাম 
মনে করে ত্যাগ করে এবং বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও কেবল বৈধগন্থা অবলম্বন 
করে। : অতএব যদি ইহজগতের গয় পরজগৎ ৬. গুনরুত্জীবন এবং প্রতিদান ও শান্তির 
ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোন চুগ্লি-ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদিকে অপরাধ 
বলা নির্বু দ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। এধরনের অপক্লাধীরা দুনিয়াতে প্রায়ই সঙ্ষচল জীবন- 
যাপন করে। চোর ও ডাকাত, এক রান্্রিতি এত ধনসম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা 
একজর্স গ্রাজুয়েট সারা বছর চাকুরী ও পরিশ্রম করে উপার্জন করতে পারে না। এখন. 
পরকাল ও হিসাব-নিকাশ না থাকলে এই চোর-ডাকাতকে এই ডদ্র-প্রাজুয়েট অপেক্ষা 
উত্তম ও শ্রেষ্ঠ. বলতে হযে। অধচ এটা কোন বিবেকবান ব্যক্তি বলতে পারে না তবে 
ইহজগতে এদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কঠোর শান্তি নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু 
অভিজ্তার আলোকে দেখা যায় যে, কেবলমান্্র সেই অপরাধীই ধরা পড়ে, যে নির্বোধ । 
চালাক, চতুর ও পেশাদার অপরাধীদের জন্য শান্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ উন্ম, স্তর 
রয়েছে। এ ঘুষের চোরা দরজাই তাদের সাজা এড়ানোর জন্য যথেল্ট। মোটকথা স্বীকার 
করে নিন যে, দুনিয়াতে ভাল, মন্দ, সাধুতা ও. অসাধুতা বলতে কিছু নেই---যেভাবে 
গার উদ্দেশ্য হাসিল করে নাও) কিন্ত দুনিয়াতে এর কোন প্রবক্তা নেই। কেউ এটা, 
স্বীকার করে না। জতঞব 'সাধূতা ও অসাধুতায় পার্থক্য স্বীকার করার পড় একথাও. 
স্বীকার করতে হবে যে,-উত্তয়ের পরিণাম একরকম হতে পারে না। উত্তরের পরিণাম 
একরকম “হলে :জের চেয়ে বড় ভুলুম আর ফিছুই হবে না। আজ্জাচ্য আয়নাতে ভাই, 
বজা হয়েছে যে; তোমরা কি চাও, অপয়াধী ও নির্দোষ ব্যক্তিকে ইহকাজে ও পরকাজে 
সমান কয়ে দেওয়া হোক? এটা খুষই নির্বোধ ফয়সালা । দুনিয়াতে ধখন ভাজ ও 
অঙ্গের প্রতিদান ও শাস্তি পূর্ণরাপে পাওয়া যায় না, তখন এর জন্য গয়কাজের জীবন 
অপরিহার্য । দ্বিতীল্প আয়াতে এ বিষয়বন্তকেই পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে বা হয়েছে, 
পা Seas পা ওঠ er কপ Ar 63 a3 
০5০১» ০৯5 ০০ ol UP U5 085 2 আল্লাহ্‌ তা'আলা দুনিয়াকে 
কর্মক্ষেত্র ও. পরীক্ষা ক্ষেত্ৰ: করেছেন- প্রতিদান, ক্ষেত্র নয়। তাই প্রত্যেক রুর্মের ভাজ ও 
হিট নিভিনার নিরন্তর জর কয কত ক 
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হে৩) জাগনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, থে তার হেয়াজধুশিকে স্বীয় উপাস্য 
স্থির করেছে? আল্লাহ, জেনেশুনে তাকে পছপ্রচ্ট করেছেন তার কাম ও জন্তয়ে মোহর 
এটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্গা। ভঁতএব জাল্লাহ্র গর ফে তাকে 
পছশ্রদর্শম করবে ? তোরা কি চিন্তাভাবনা ঝর না ? (২৪) তারা বলে, জামাদের 
পার্থিব জীবনই তো শেখ ।' আরা সরি ও বীচি হাকালই জাঙগাদেরকে ধ্বংস কয়ে । 
তাঁদের কাছে এ ব্যাপারে ফোন জ্ঞাম নেই। তায়া কেবল নুক্যান কয়ে কথা ধলে। 
(২৫) তাদের কাছে ঘঘন জামার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ গাঠ করা হয়, তখন একথা 
বলা ছাড়া তাদের £কান যুক্তি ই থাকে না যে, তোমরা সত্যবালী হজে জামাদের পুহগুরুষ- 
দেয়কে মিলে এস। (২৬) আপনি বলুন, আঙ্কায়ই তোমাদেরকে জীবন দাম করেন, 
জতগর স্বহ্য দেন, জতলর ফোগাদেরকে কিয়ামতের দিন একর করবেন, হাতে ফোন 
সন্দেহ. নেই। কিন্ত জধিকাংন মানুষ বোকো না । 
তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

(তওহীদ ও পরকালের এই সুস্পষ্ট বর্ণনার পর) আপনি ফি তার -প্রতি 
লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? (অর্থাৎ মন 
যা চায়, তারই অনুসরণ করে।) আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে জানবুদ্ধি সত্বেও গথভ্রচ্ট 
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সূরা জাসিয়া ৭৭৯ 
করেছেন (অর্থাৎ সত্যকে শোনা ও যোঝার পরেও সে খেয়ালখুণির অনুসরণে 
গথত্রচ্ট হয়ে গেছে।) তার কান ও অন্তরে মোহর এটে দিয়েছেন এবং তার চোখের 
উপর রেখেছেন গর্দা। ( অর্থাৎ প্ররৃতিপূজার কারণে - সত্য গ্রহণের . যোগ্যতা স্তিমিত 
হয়ে গেছে।) অতএব আল্লাহ্‌র ( পথগ্রষ্ট করে দেওয়ার ) পর কে তাকে পথ প্রদর্শন 
করবে? (এতে সানা রয়েছে। অতপর বাফিরদেরফে বলা হয়েছে,) তোমরা 
. কি ( এসব বর্ণলা শুনেও ) বুঝ না? (তারা বোঝত, কিন্ত উপকারী বোঝা বোঝত 
না।) তারা ( অর্থাৎ কিয়ামত অর্থীকারকারীরা ) বলে, আমাদের পার্থিব জীবন 
ব্যতীত কোন ( গারলৌকিক ) জীবন নেই। জামর। ( এক মৃত্যুই ) মরি. ও (এক 
বাঁচাই ).বাঁচি। (অর্থাৎ সৃত্যুর মত জীবনও দুনিয়াতেই সীমিত।) মহাকাজই (অর্থাৎ 
মহাকালের চক্রই ) আমাদেরকে. ধ্বংস করে। (অর্থাৎ কাজ অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে 
সাথে দৈহিক শক্তিও ক্ষয় পেতে থাকে এবং স্বাপ্ডাবিক কারণে ঘৃত্ধু জালে। এখনিভাবে 
নয় বিধায় পরকালীন জীবন নেই ।) তাদের কাছে এর কোন দলীল মেই, তারা কেবল 
অনুজ নৈ কথা বলে। (অর্থাৎ পরকালীন জীবন না হওল্লার ফোন দলীল নেই এবং 
সত্যগস্থীদের দলীলের কোন জওয়াবও তারা দিতে পারে না।) যখন ( এ সঙ্গর্কে ). 
তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় (যা উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে 
যথেষ্ট, ) তম এ কথা বলা ছাড়া তাদের কোন জওয়াঘ থাকে না যে, তোমরা 
( এ দাবিতে ) সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে (জীবিত করে) নিযে এস। 
আগনি ( জতশুয়াবে ) বলুন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে ( যতলিন ইচ্ছা, ) জীবিত 
রাখেন, অতগর (যখন চাইবেন) মৃত্যু দেবেন। এরপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে 
(জীবিত করে,) একল্ল করবেন, যাতে (অর্থাৎ যার বাস্তবতায়) কোন সন্দেহ নেই। 
(সুতরাং সে দিন জীবিত করার কথা বলা হয়েছে। দুনিয়াতে মৃতকে জীবিত না করলে 
সেটা না হওয়া জরুরী হয় না।) কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না (এবং প্রমাণ ছাড়াই 
সত্যকে অস্বীকার করে )। 


+ এ পা ভীতি ee. রে 


- চাট bd) 1 ০) ৩ ছাহেব তার েয়াপিকে স্বীয় উপাস্য সির 


করে--) ধলা বাছজয, কোন কাঙ্িরও তার খেয়ালখুিকে তীয় খোদা অথবা উপাস্য বলে. 
না; কিন কোরান গাকের এ আয়াত বান’ করেছে যে, ইবাদত ও উপাসনা প্রস্বৃতপক্ষে' 
আমুগতোরই নাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্যের শুফাহিলায় অন্য কারও 
আনুগত্য অধগছন করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে। অতএব যে ব্যক্তি হালাল-হারাম 
ও জারেয-নাজারেবের পরওয়া করে না, আল্লাহ্‌ যে কাজকে হারাম বলেছেন, সে তাতে 
আল্লাহ্‌র আদেশের পরিবর্তে নিজের খেয়াজ-পুশির অনুকরণ করে, সে খুখে খেয়ালখুশিকে 
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৭৮০. তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরজান ॥ সপ্তম খণ্ড 


উপাস্য না বলজেও গ্ররুতপক্ষে খেরালখুশিই তার উপাস্য । জনৈক সাধক কবি নিম্নোক্ত 
কবিতায় এই বিষয়টিই বঙ্গনা করেছেন $ 


৮ ৬৯ ০০৩৭ ৮1) ৮১৭৯৬] CAS ৪ ০৩৩ 
66১ ৮ ৮০০০০ wt ১০০০৬ ১১৯৪ এক 
এতে খেয়াজখুশিকে প্রতিমা বলা হয়েছে। যে বাক্তি খেরালুশিকে স্বীয় ইমাম 
ও অনুসৃত করে নেয়, তার সে থেয়াজধুশিই যেন তার প্রতিমা । হযরত আবু ওমামা 
বলেন, জারি রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, আকাশের নিচে দুনিয়াতে যত 
উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক গর্হিত উপাস্য হচ্ছে 
খেয়ালথুশি । হহরত.শান্দাদ ইবনে আওস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ সো) বলেন, 
সে. ব্যন্তিই বুদ্ধিমান, যে তার খেয়াজখুশিকে বশে রেখে পরকালের জন্য কাজ করে। 
আর সে ব্যক্তিই পাপাঢায্সী, যে তার মনকে খেয়াজখুশির . পেছনে ছেড়ে দেয়' এবং 
জার্দরেও আল্লাহ্র কাছে পরকালের মঙ্গল কামনা করে। হযরত সহজ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ 
তত্তরী রে) বলেন তোমাদের থেয়ারখুশি তোমাদের রোগ । তাবে যদি ছেয়ালঘুপির বিয়ো- 
ধিতা কর, তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক । --€( কুরতবী ) 


১৯ ই ৩৫৬ ০5৯ ০ সের আথ আসজে মহাকাল, অর্গাৎ 


জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যপ্ত সময়ের সমস্টি। কখনও দীর্ঘ সময় কালকে 1৯ ১ বলা 
হয়। কাক্রিরয়া দলীলম্বরূপ . বলেছে যে, আল্লাহ্র আদেশ ও ইচ্ছার সাথে জীবন .ও 
মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই, বরং এগুলো প্র/রুতিক কারণের অধীন । মৃত্যু সম্পর্কে তো 
সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও. শক্তি-সামর্থয - বাবহারের কারণে 
কষয়গ্রাপ্ত হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। 
এরই নাম মৃত্যু। জীবনও তত্র, কোন খোদায়ী আদেশে নয়। বরং উপকরণের 
প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধামেই তা অর্জিত হয়। 


দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয় ॥ কাফির ও মুশরিকরা মহাকালের 
চক্রকেই সৃচ্টিজগত ও তার সমন্ধ অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করতে এবং সবকিছুকে তারই 
কারকতা বলে অভিহিত করত। অথচ এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশত্তিদ্মান আল্লাহ্‌র 
কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই সহীহ্‌ হাদীসসমূহে দহর তথা হহাকালকে 
মন্দ বজতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, কাফিররা যে শিকে দহর শব্দ দ্বারা বাক্ত 
করে? গ্ররুতপক্ষে সেই-কুদরত ও শক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলারই । তাই দহরকে মন্দ বলার 
ফল গ্ররুতপক্ষে আল্লাহ্‌ পর্যত্ত পৌছে । রস্লুজ্লাহ্‌ (সা) বলেন, মহাকাজকে গালি দিও না, 
কেননা প্রকৃতপক্ষে মহাকাল আল্লাহই । উদ্দেশ্য এই যে, মূর্ঘরা যে কাজকে ' মহা- 
কালের কাজ বলে, সেটা আসলে আল্লাহ্‌র শঙ্তিৎ ও কুদরতেরই কাজ । মহাকাল কোন 
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সূরা জানিয়া ৭৮১ 


কিছু নয়। এতে জরারী হয় না যে, দহর আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন নাঙ হযে । ফেলনা 
হাদীসে রূপক অর্থে আল্লাহ্‌ তাণজালাফে দহর বলা হয়েছে। 








টাল: 
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৭৮২ তফসীয়ে মা'আরেফুন্স-কোরআন।। সপ্তম খণ্ড 


(২৭) মড়োমণ্ডল ও:-ভূ-মঞ্ছলের রাজত্ব আল্লাহ্রই | হেদিন কিল্লামত সংঘটিত 
হবে, সেদিন মিথ্যাগন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে । (২৮) আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন 
মতজান অবস্থায় । প্রত্যেক উষ্মতকে তাদের ভ্রামলনাগা দেখতে বলা হবে। তোমরা 
হা কড়তে, জন্য তোঘাদেরকে তার -প্রতিফজ দেয়া হযে। (২৯) জামার কাছে রক্ষিত 
এই.. জাদজমামা তোঘাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে । তোমরা হা করতে আমি তা 
জিনিহন্ধ করতাম (৩০) ঘারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে: ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে 
তালের গানমঞকর্ডা সায় সুহঘতে দাখিলা ককধহেন। এটাই প্রকাশ্য সাফলা। (৩১) জার 
হারা কুফর করেছে, তাদেরকে জিন্কায়া করা হবে, তোমাদের কাছে ফি জাক্লাতৃসমূহ 
পতি হত মা? কত্ত কোনা অহংকার কলপেছিলে এবং তোমরা ছিলে এফ জগরাধী 
সম্প্রদায়। (৩২) ঘথন হলা হত, আল্লাহর ওল্লাদা সত্য এবং কিন্পামতে. কোন সন্দেহ 
মেই,. হম তোঘকলা বলতে আছরা জানি না কিয়ামত কি? জামরা কেবল ধারণাই 
করি এবং এ বিষয্পে জামরা নিশ্চিত নই। (৩৩) তাদেয় মন্দ কর্মগুলো তাদের 
সামনে প্রকাশ হায় পড়বে এবং বে জাহাষ মিয়ে তারা ঠাষ্টা-বিঘ.প করত, তা তাদেরকে 
প্রাস করবে । (৩৫) হলা হবে, জাজ জামি তোমাদেরকে, ভুলে, যাব, ছেমন তোমরা 
এ দিনের সাক্ষাৎকে ভূলে দিয়েছিজে। তোমাদের জাহাস স্থল জাহান্রামম এবং তোমাদের 
সাহাহ্যাফারী মই । (৩৫) এটা এ জন্য ছে তোমরা. -জাজাহ্‌র জাল্সাতসমূরকে ঠাষ্টা- 
রাগে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং 
জাজ তাদেরকে ভাহামলাঘ থেকে বের করা হবে না এবং তাদের কাছে তওবা চালা 
হছে মা। (৩৬) জতগ্রব বিষ্-জপতের পালনকর্তা, ভূ-মগুলের পালনকর্তা ও মভোমপ্ডকের 
পালনকর্তা জাঙ্গাহরই প্রশংসা ।. (৩৭) মতোমগ্ুজে ও ভূ-মণ্ডরে তাঁরই গৌরহ্‌। তিনি 
পরাক্রমশালী, প্রভাষক । 





(উপরে বজা হয়েছে, আল্লাহ, তা'আলা তোমাদেরকে একক করবেন, একে 
কঠিন-মনে করা উচিত ময়। কেনমা,) নভোমণ্ডল ও ভূ-ঘগুজের রাজত্ব আল্লাহ্‌ তাআলারই 
(তিনি যা ইচ্ছা করেন। কাজেই মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করাও তীর জন্য 
কলসি নয়.)। যেদিন কিয়ামত. সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীয়া ক্ষতিধন্ত হবে। 
আপনি ( সেঁদিন ) প্রত্যেক দলকে (তয়ে) নতজানু অবস্থায় দেখবেন। প্রত্যেক দলকে 
তাদের আমজনামার- (হিসাবের) দিকে আহবান করা হবে, (আহ্বান করার অর্থ 
তাই? নতুবা আমলনামা তো তাদের কাছেই থাকবে। তাদেরকে বলা হবে,) আজ 
তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া, হবে। .. (আরও বলা হবে, ) এটা 
আমারি ( লেখানো) আমলনামা, ঘা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য বলছে (অর্থাৎ তোমাদের 
কর্মকাণ্ড প্রকাশ করছে।) তোমরা (দুনিয়াতে) যা করতে, আমি ( ফেরেশতা দ্বারা) 
তা লিপিবদ্ধ করাতাম। (এটা সেগুলোরই সমট্টি।) ' অতপর (হিসাবের ফয়সালা 
এই হবে ষে,) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয় 
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সুরা জাসিস্তা ৭৮৩ 


রহমতে দাখিল করবেন। এটা প্রকাশ্য সাফল্য আর যারা কুফর করেছে, (তাদেরকে 
বলা. হবে,) তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে. শোনানো হত লা? কিন্ত 
তোমরা (সেগুলো মেনে নিতে) অহংকার করেছিলে এবং ( এ কারণে) তোমরা ছিলে 
অপরাধী। হঞ্ছন (তৌমাদেরকে) বলা হত, (পুনরুজ্জীবিত করে শান্তি ও প্রতিদান 
সম্পকিত) আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য” এবং কিক্নামতে কোন সন্দেহ মেই, তখন তোমরা 
(তাচ্ছিল্য ভরে) বলতে, আমরা জানি না কিয়ামত কি? ( কেবল শুনে শুনে) আমরা 
নিছক ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (তখন) তাদের মন্দ কর্ম- 
গুলো তাদের সামনে প্রকাশ য়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিপ্রপ করত, 
তা তাদেরকে প্রাস করবে । ( তাদেরকে ) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে. বিস্মৃত 
করব, (অর্থাৎ রহমত থেকে বঞ্চিত করব) যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাতে বিস্মৃত 
হয়েছিলে । (আজ থেকে) তোমাদের আবাসম্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন 
সাহায্যকারী নেই। এটা (অর্থাৎ এই শাস্তি) এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াত" 
সমূহকে ঠা্টা-রাপে প্রহণ করেছিলে এবং পাথিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল 
€ তাতে মশগুল হয়ে পরকাল থেকে গাফিল বরং পরকাল শ্বীকারই করতে না।) সুতরাং 
আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না। এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া 
হবে না, (অর্থাৎ তওবা করে আল্লাহ্‌কে সন্তষ্ট করে নেয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। 
গস, বিষয়বন্ত থেকে এ কথাও জানা গেল যে,) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিমি নতো- 
মঞলের পালনকর্তা, ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা, (শুধু তাই নয় ) বিশ্ব-জগতেরও পালনকর্তা। 
গৌরব তারই ( যার আলামত প্রকাশ পায়) আকাশে ও পৃথিবীতে । তিনিই পরাক্রম- 
শালী, প্রজাময়। 


জানুষঙ্জিক জ্ঞাতব্য বিষয় 


শপ ঠ 5 tz 

দিও & | 0 ৪ }3 9 $৯ এর অর্থ নতজানু হয়ে বস। ভয়ের কারণে 
এভাবে বসবে। [45 (প্রত্যেক দল) শব্দ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় ষে, মু'মিন, 
কাফির, সৎ ও অসৎ নিবিশেষে সকলেই হাশরের ময়দানে ভয়ে নতজানু হয়ে বসবে। 
কোন কোন আয়াত ও রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে পড়গন্ধর ও সৎকর্ম- 
পরায়ণ ব্যক্তিগণ ভীত হবেন না। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়, কেননা 
অল্প কিছুক্ষণের জন্য এই ভয় ও ত্রাস পয়গন্থর ও সৎ লোকদের মধ্যেও দেখা দেওয়া 
সম্ভবপর | কিন্ত যেহেত্‌, খুব অল্প সময়ের জন্য এই ভয় দেখা দেবে, তাই একে না 
হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, প্রত্যেক দল’ বলে 
অধিকাংশ হাশরবাসী বোঝানো হয়েছে। 05 শব্দটি মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও 
ব্যবহাত হয়। কেউ কেউ &$) এ এর অর্থ করেছেন নামাযে বসার ন্যায় বসা। 
এমতাবস্থায় কোন খট্কা থাকে না। কেননা, এটা আদবের বসাস্-ভয়ের নয় । 
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৭৮৪ ভফসীরে মা'আরেকফুল-কোয়আন।। সপ্তম খণ্ড 


এ 1. 1 55 usu | 

ও ০ ০০1 ৩ ১১ 8০ { 05 অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এথানে কিতাব 
অর্থ দুনিয়াতে ফেয়েশতাগণের বিথিত আমজনামা । হাশরের 'ঘরদানে এসব আমলনামা 
উড়িয়ে দেওয়া হযে এবং মির পারলে তায মাতে গেছে বাৰ! তাকে হলা 


& তা ATE ean তি 


হযে, ৬৩০০০০০০০৪৭ এ 93 আহ তুমি তোমার 


আমলনামা পাঠ হয এবং নিজেই ছিলাম কর ফিতর তোমায় পাওয়া উচিত। 
আমজনাষার দিকে আহবান করার অর্থ আমজের হিসাবের দিকে জাহম্বান কয়া । 
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৬৮১৬৯ Hy pm 


মন্তায় অবতীর্ণ, ৪ রুকু, ৩৫ আয়াত 


৪৯2৫ ০৪৪৮৮ ৯ 





পর i এ. নর 
BING হা ভি ৮% এ 
মি EAS বে 8৮ ee 6০ 
রর Lele 35513 নিন টো 
Y ১৯ 4% 953 / 59253925 টে 65 ০০45১ 
19.50595 26522450550 এ 
৯ 8০ 
৩৫৮ 55৮৬5 HL 2৮ BE 4৬৫ 
পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্র নামে শুরু-_ 

(১) হা-মীম, (২) এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
ভবতীর্গ। (৩) নভোমগুল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সবকিছু আমি যথাষথ- 
ভাবেই এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর কাক্ষিররা যে বিষয়ে 
তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (8) বলুন, তোমরা 


আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? দেখাও আমাকে 
তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে ? অথবা নভোমণ্ডল সৃজনে তাদের কি কোন অংশ 


৯৯০০ 
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৭৮৬ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


আছে? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাপত কোন জ্ঞান জামার কাছে 
উপস্থিত কর-_যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন 
বস্তুর পূজা করে, যে যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক 
পথ্রষ্ট আর কে? তারা তো তাদের পূজা সম্পর্কেও বেখবর। (৬) ঘখন মানুষন্টে 
হাশরে একত্র করা হবে, তখন তারা তাদের শত, হবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার 
করবে। 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
হা-মীম (এর অর্থ আল্লাহ, তা'আলা জানেন), এই কিতাব পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ । (তাই এর বিষয়বন্ত অনুধাবনযোগ্য। অতপর 
তওহীদ ও পরকাল বর্ণিত হয়েছে.) আমি নভোমগডল, ভূ-ম্ওক ও এতদুতয়ের মধ্যবর্তী 
: গ্রজ্ঞা-সহকাঁর "এবং নি্িল্ট সময়ের 'জনাই সৃষ্ট রুরেছি। যারা কাফির, 
তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয় (যেমন তওহীদ না মানলে কিয়ামতে তোমাদের 
আযাব হবে), তারা তা থেকে মুথ ফিরিয়ে নেয় (এবং জ্রক্ষেপও করে না)। আপনি 
(তাদেরকে তওহীদ সম্পর্কে) বলুন, বল তো, আল্লাহ্‌র (তওহীদের ) পরিবর্তে তোমরা 
যাদের. পুজা কর, (তাদের প্জনীয় হওয়ার কি দলীল আছে । যুত্তিভিত্তিক দজীল 
থাকলে) আমাকে দেখাও যে, তারা কোন্‌ পৃথিবী সুষ্টি, করেছে অথবা আকাশ স্বজনে 
তাদের কোন, অংশ আছে? (ঘলা বাহুল্য, তোমরাও তাদেরকে অস্টা স্বীকার করনা, 
যা পৃজনীয় হওয়ার দলীল হতে পারে, বরং সৃষ্টই বলে. থাক, যা পূজনীয় হওয়ার 
পরিপন্থী । সুতরাং যুক্তিতিত্তিক' দলীল তো নেই । যদি তোমাদের কাছে ইতিহাস- 
ভিত্তিক দলীল থাকে, তবে) এর (অর্থাৎ কোরআনের ) পূর্ববর্তী কোন (বিশুদ্ধ ) 
কিতাব-আমার কাছে উপস্থিত কর (যাতে শিরকের আদেশ রয়েছে। কেননা, তোমরাও 
'জান যে, কোরআনে শিরকের খণ্ডন রয়েছে। সুতরাং অন্য কোন কিতাবের দরকার 
হকো') অথবা (যদি কিতাব না থাকে, তবে) কোন (নির্ভরযোগ্য ) 'পরম্পরাগত 
জান ( যা .কিতাবে লিখিত হয়নি। বরং মৌথিক্‌) আন-্দি তোমরা (শিরকের 
দাবিতে ) সত্যবাদী হও। (উদ্দেশ্য এই যে, ইতিহাসভিত্তিক দলাল্রটি সমর্থনযোগ্য ও 
'সনদসহ হওয়া দরকার, যেমন কোন নবীর কিতাব অথবা তার মৌখিক উক্তি হওয়া 
চাই। বলা বাহুল্য, এরূপ দলীলও কেউ পেশ করতে পারবে না। এতদসত্ত্বেও যারা 
মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে না, অতপর তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার চেয়ে 
অধিক পথগ্রষ্ট আর কে, (যে দলীল দিতে অক্ষম হওয়া এবং বিপক্ষে দলীল কায়েম 
থাকা সত্ত্বেও ) আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে কিয়ামত পর্যন্তও তার 
ডাকে সাড়া দেবে না এবং যে তার পৃজারও খবর রাখে না? অতপর যখন (কিয়ামতৈ ) 
সমস্ত মানুষকে (হিসাবের জন্য) একক করা হবে, তখন তারা (অর্থাৎ উপাসারা) 
তাদের শর, হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে। (সুতরাং এমন 
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উপাস্যদের উপাসনা করা নিতান্তই ভূল, জরি সারির কাম সুজি রি 
উপাসনা না করার যথেষ্ট কারণ মতুদ রয়েছে )। 


ভাচুহাজিক জাতব্য বিষয় 


& 1 AS A “AMMA © aJlar eer AJ 


55 ১০০ ৩১ ১১৮ 9 ০31 J5__এসব আয়াতে মুশরিকদের 


দাবি বাতিল করার জন্য তাদের দাবির সপক্ষে দলীল চাওয়া হয়েছে । কেননা, 
সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত কোন দাবি প্রহণীয় হয় না। দলীলেক্ যত প্রকার রয়েছে, 
সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশরিকদের দাবির পক্ষে. কোন 
প্রকায় দলীল নেই। তাই এহেন দন্রীলবিহীন দাবিতে অটল থাকা নিরেট পথগ্রষ্টভা। 
আয়াতে দলীলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক. . মুক্তিতিত্তিক দলীল। এর 


SA AMAT ছি এটি পা 
খণ্ডনে বলা হয়েছেঃ 2০2১৮ rE Ge 5) 
ES 


৩1১ ৬০১)|__ দ্বিতীয় প্রকার ইতিহাসতিত্তিক দলীল । বলা বাহুল্য, আল্লাহ্র 


ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসতিত্তিক দলীলই গ্রহণীয় হতে পারে, যা স্বয়ং আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে আসে । যেমন, তাওরাত, ইজীল, কোরআন ইত্যাদি এশী কিতাব অথবা আল্লাহ্‌র 
০০০ এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের খণ্ডনে 
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শি বটি পাশা জে 


দলীল থাকলে. কোন' এশী কিতাব পেশ কর, যাতে মুর্তি পূজার অনুমতি দেওঁরা 
হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ রস্লগপের উক্তি খণ্ডন করতে বলা হয়েছে, 


(০ ০৮৪১১121 অর্থাৎ কিতাব আনতে না পারলে কমপক্ষে রস্লগণের 
সিন ভন াডারা তোমাদের কথা 
ও কাজ পথগ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়। 

৪131 _শব্দটি 8৮5 ও &০০%--এর ওজনে একটি ধাতু। অর্থ নকল, 
রেওয়ায়েত। এ কারণে ইকরিমা ও মুকাতিল এর তফসীরে 'পয়প্রগণ থেকে 


রেওয়ায়েত” বলেছেন।---€ কুরতৃবী ) সারকথা এই যে, দু'রকম ইতিহাসভিত্তিক দলীল 
গ্রহপযোগ্য-_কোন পয়গন্ধরের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং লোক পরম্পরায় প্রমাণিত 


পে ৩ পা 


পয়গন্থরের উত্তি। আয়াতে 1৮০8১01 বলে তাই বোঝানো হয়েছে । কেউ 


কেউ অন্যান্য আরও কিছু তফসীর রন যা কোরআনের ভাষার সাথে সামঞ্জস্য- 
পূর্ণ নয়। 
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(৭) যখন তাদেরকে আমার সুষ্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তথন 
সত্য আগমন করার পর কাফিররা বলে এ তো প্রকাশ্য স্বাদু। (৮) তারা কি বলে 
যে, রসূল একে রচনা করেছে? বলুন, যদি আমি রচনা করে থাকি তবে তোমরা 
আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করার অধিকারী নও । তোমরা এ সম্পর্কে যা 
আলোচনা কর, সে :বিময়ে আল্লাহ, সম্যক. অবগত-।' আমার ও তোমাদের : মধ্যে তিনি 
সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট । তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময় । (৯) বলুন, আমি তো কোন নতুন 
রঙ্গুল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি 
কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি ষ্পঙ্ট সতর্ক- 
কারী বৈ নই। (১০) বলুন, তোমরা, ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
হয় এবং তোমরা একে অশ্নান্য কর এবং বনী-ইসরাইলের একজন সাক্ষী এর পক্ষে 
সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে; আর তোমরা অহংকার কর, তবে. তোমাদের 
চেয়ে অবিবেচক আর কে হবে? (১১) নিশ্চয় আল্লাহ, অবিবেচকদেরকে পথ দেখান না। 











তফসীরের সার-সংক্ষেপ 
‘যখন আমার ( রিসালতের দলীল ) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদেরকে ( অর্থাৎ 
রিসালত অমানাকারীদেরকে ) পাঠ করে শোনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর 
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কাক্কিরয়া বলে, এটা প্রকাশ্য যাদু । (অথচ যাদুর মতন যাদু হতে পারে; কিন্তু এসব 
আয়াতের অনুরূপ আয়াত কেউ রচনা করতে পারে না। এটাই তাদের উদ্তির অসারতা 
প্রমাণের প্রকাশ্য দলীল।) তারা কি বলে যে, এ ব্যক্তি (অর্থাৎ আপনি) একে (অৰ্থাৎ 
কোরআনকে ) নিজে রচনা করে (আল্লাহ্র কোরআন বলে) অভিহিত করেন? আপনি 
বলে দিন, যদি আমি রচনা করে থাকি (আর আল্লাহ্র নামে চালু করে থাকি, ) 
তবে (. আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর রীতি অনুযায়ী মানুষকে প্রতারণা থেকে বাঁচানোর জন্য 
মিথ্যা. নবুয়ত: দাবির অপরাধে আমাকে শীঘ্রই ধ্বংস করে . দেবেন ধ্বংস করার, 
সময়) তোমরা (অথবা অন্যরা) আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে 
না। (উদ্দেশ্য এই যে, নবুয়তের মিথ্যা দাবির কারণে শাস্তি হওয়া অপরিহার্য 
কেউ এ শাস্তি প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্ত আমাকে শাস্তি “দেওয়া. হয়নি৷ 
এটাই এ বিষয়ের দলীল যে, আমি নবুয়ত দাবিতে মিথ্যাবাদী নই। অতএব মনে 
রেখো,) তোমরা কোরআন সম্পর্কে যা আলোচনা করছ, সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ সম্যক 
জাত ( তাই তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন )। আমার ও তোমাদের মধ্যে ( সত্যমিথ্যার 
ফয়ঙ্গালার জন্য ) তিনি সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট ( অর্থাৎ খবরদার ! আমি: মিথ্যাবাদী 
হলে আমাকে শাস্তি দেবেন ও তোমরা মিথ্যাবাদী হলে তোমাদেরকে শীঘ অথবা 
বিলম্বে আযাব দেবেন। যদি তোমরা বনে কর যে, নবুয়ত -দাবিরারীর উপর 
আযাব না আসা যেমন তার সত্যতার দলীল, তেমনি তোমাদের উপর আযাব না 
আসাও তোমাদের সত্যতার দলীল, তরে এর জওয়াব এই যে,.) তিনি ক্ষমাশীল, 
( তাই দুনিয়াতে কাফিরদের উপর আযার না আসা যে এক প্রকার ক্ষমা, সে ক্ষমাও 
তিনি করেন এবং) দয়াময় (তাই ব্যাপক দয়া কাফিরদের প্রতিও করেন। অতএব 
কাফিরদের উপর দুনিয়াতে আযাব না আসা তাদের সত্যতার দলীল নয়। পক্ষান্তরে 
নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার আর আযাব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা, মিথ্যা নবুয়ত 
দাবির পরেও আযাব না দেওয়া মানুষকে গধন্ষ্টতায় ঠেলে দেওয়ার নামান্তর )। আপনি 
বজুন, আমি কোন অভিনব রসূল নই ( চয, তোমরা আশ্চর্য বোধ করবে। আমার পূর্বে 
অনেক রসূল আগমন করেছেন, যা লোক পরম্পরায় তোমরাও শুনেছ। এমনিভাবে. 
আমি কোন বিস্ময়কর দাবিও করি না, যেমন আমি বলি না যে, আমি অদৃশ্যের খবর 
জানি। বরং আমি নিজেই বলি যে, অদৃশ্যের খবর ততটুকুই জানি, যতটুকু ওহীর 
মাধ্যমে আমাকে বলে দেওয়া হয়। এছাড়া অন্য কিছু জানি না। এমনকি,) আমি জানি 
না যে, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। (সুতরাং আমি যখন নিজের. 
ও তোমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা জানার দাবি করি না, তখন অদুশ্যের বিষয়াদি জানার 
দাবি কিরপে করব? তবে ওহীর মাধ্যমে যে সব বিষয়ের জান লাভ করেছি, তা 
নিজের - সম্পর্কে অথবা, অপরের সম্পর্কে অথবা ইহকাল ও পরকালের অবস্থা সম্পর্কে 
হলেও তা. অবশ্যই পরিপূর্ণ। সেমতে বলা হয়েছে,) আমি (জান-ও কর্মে) কেবল 
তারই অনুসয়ণ করি, খা আমার প্রতি ওহী করা হয়। (তোমরা তা না মানলে আমার 
কোন ক্ষতি নেই। কেননা,) আমি স্পষ্ট সতর্ককারী .বৈনই। (অতপর নিজে কোরআন 
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৭৯০. তফসীরে মাণআরেফুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


রচনা করার উপরোক্ত' অভিযোগ বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করা হয়েছে,) আপনি বলুন, 
তোমরা তেবে দেখেছ কি, যদি এই কোরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় আর তোমরা 
একে অমান্য কর এবং ( এই দলীল দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়া জোরদার হয় 
যে,) বনী ইসরাইলের (আলিমদের মধ্যে) একজন ( আলিম) সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য 
দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে আর তোমরা ( তা জানা সত্বেও) অহংকার কর, তবে 
তোমাদের অপেক্ষা আধক অবিবেচক আর কে হবে? ( অবিবেচকদের অবস্থা এই ষে,) 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অবিবেচকদেরকে ( তাদের হঠকারিতার কারণে) পথ প্রদর্শন করেন না 
(তারা সর্বদা পথন্তরষ্টতায় থাকে এবং পথগ্রষ্টতার পরিণাম জাহামাম )। 
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আয়াতে 431 ৩ { বাকাটি বাতিকুম নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, আমার প্রতি যা ওহী 


করা হয়, তা ব্যতীত আমি জানি না। এর ভিত্তিতে তফসীরবিদ যাহ্হাক এ আয়াতের 
যে তফসীর করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, আমি একমান্র ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য 
বিষয়াদির জ্ঞান লাভ করতে পারি। ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয় জানানো হয় না, 
তা আমার ব্যক্তিগত বিষয় হোক অথবা উম্মতের মু'মিন ও কাফ্চিরের বিষয় হোক অথবা 
ইহকালের বিষয় হোক কিংবা পরকালের বিষয় হোক-_তা আমি জানি না। অদৃশ্য 
বিষয়াদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর আলোকে বলে থাকি । কোরআন 
পাকে উদ্লিধিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা রসূলু্াহ্‌ সো)-কে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জান 
দান করেছিলেন । এক আয়াতে আছে ঃ এ ৩৯ পপ on Si 
বিবরণ তো. স্বয়ং কোরআন পাকে অনেক রয়েছে। উবানের হিরা উনি বীর 
অনেক বিবরণও পরম্পরাগত সহীহ, হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ সো) থেকে বণিত আছে। 
এতে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত আয়াতের সারমর্ম এতটুকু যে, আমি অদৃশ্য বিষয়াদির, 
জানে আল্লাহ্‌ তা'আলার মত নই এবং এসব জ্ঞানে স্বেচ্ছাধীনও নই, বরং ওহীর 
মাধামে আমাকে যতটুকু বলে দেওয়া হয়, আমি ততটুকুই বর্ণনা করি। 

তফসীরে রাহুল মা'আনীতে ও উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, আমার বিশ্বাস, 
রসূলুল্লাহ সো) ততদিন পর্যন্ত দ্বনিক্পা থেকে বিদায় নেন নি, যতদিন আল্লাহ্‌র সন্ধা, 
গুণাবলী এবং পরকালের ও ইহকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে তাকে ওহীর মাধ্যমে 
অবহিত করা. হয়নি। তবে যায়েদ আগামীকাল কি করবে, তার পরিণাম ফি হবে 
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সূরা আহ্‌ কাফ ৭৯১ 
ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের খুটিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা কোন উৎকর্ষের বিষয় নয় 
এবং এগুলো না জানলেও নবুয়তের উৎকর্ষ হাস পায় না। 


_ স্নসূলুল্সাহ (সা)-র অদৃশ্য জান সম্দকিত আদব £ এ ব্যাপারে আদব এই যে, 
তিনি অদৃশ্যের জান রাখেন না, এরাপ বলা সঙ্গত নয়। বরং এভাবে বলা দরকার 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির অনেক জান দান করেছিলেন, যা অন্য 
কোন পয়গম্বরকে দেন নি। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে পাধিব অদৃশ্য বিষয়াদি 
সম্পর্কে ‘আমি. জানি না’ বলা হয়েছে-__পারলৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নয়! 
কেনমা, পারনৌকিক বিষষ্বে তিনি খোলাখুলি বলে দিয়েছেন যে, মুমিন জামাতে যাবে 
জরা সাত! ডা? 
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আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদী ও খৃস্টান রসূলুল্লাহ 
(সো)র রিসালত ও কোরআন অমান্য করে, তারা স্বয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও 
অজ্ত। কেননা, বনী ইসরাইলের অনেক আলিম তাদের কিতাবে রসূলুল্লাহ্‌ সো)-র. 
নবুয়ত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলিমগণের 
সাক্ষাও কি এই মূর্থদের জন্য যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা 
আমার নবুয়ত দাবিকে ভ্রান্ত এবং কোরআনকে আমার রচনা বল ৷ এর এক জওয়াব 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে মিথ্যা 
দাবি করলে তার দুনিয়াতেই নিপাত হয়ে যাওয়া জরুরী, যাতে জনসাধারণ প্রতারিত 
না হয়। এ জওয়াবই যথেষ্ট, কিন্ত তোমরা যদি না মান, তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও 
লক্ষ্য কর যে, আমার দাবি যদি সত্য হয় এবং "কোরআন আল্লাহ্‌র কিতাব হয় আর 
তোমরা একে অমান্য করেই যাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষত যখন 
তোমাদের বনী ইসরাইলেরই কোন মাম্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহ্‌র কিতাব, 
অতপর 'সে নিজেও মুসলমান হয়ে যায়? এ জান লাভের পরও যদি তোমরা জিদ ও 
অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। 

আয্মাতে বনী ইসরাইলের কোন বিশেষ আলিমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং 
এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে 
লেছে,.না ভবিষ্যতে আসবে । তাই বনী ইসরাইলের কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার 
উপর -আয়াতের অর্থ নির্ভরশীজ-ময় । খ্যাতনামা ইহুদী আলিম হযরত আবদুজ্াহ্‌ 
ইবনে সালামসহ যত ইহুদী ও থ্ুস্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা সবাই এ 
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৭৯২ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন । সপ্তম খণ্ড 
আয়াতের অন্জত'ক্ত । যাদিও আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালাম এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে 
মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল । 

হযরত সা'দ রো) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হষরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে । ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্হাক প্রমুখ তফসীরবিদ 
তাই বলেছেন। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থী নয়। এমতাবস্থায় 
আয়াতটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গণ্য হবে।--€ ইবনে কাসীর ) 
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(১২) জার কাফিররা মুমিনদের বলতে লাগল যে, যদি এ দীন ভাল হত, তবে 
এরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এলিয়ে যেতে পারত না। তারা যখন এর মাধ্যমে 
সূপথ পায়নি, তখন শীঘৃই বলবে, এ তো এক পুরাতন মিথ্যা । (১৩) এর আগে 
মূসার কিতাব ছিল পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরাপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক আরবী 
ভাষায়, যাতে জালিমদেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরায়পদেরকে সুসংবাদ দেয়। 


৮5 
০ ৬৮৬ 


Col Rd 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

আর কাফিররা মুপ্মিনদের (ঈমান আনা ) সম্পর্কে বলে, যদি এটা ( অর্থাৎ 
কোরআন ) ভাল (অর্থাৎ সত্য) হয়, তবে তারা (অর্থাৎ নীচ লোকেরা ) আমাদের 
থেকে এগিয়ে যেতে পারত না। (অর্থাৎ আমরা খুব বুদ্ধিমান আর তারা নির্বোধ, 
"ভাল বিষয়কে বুদ্ধিমানরা প্রথম গ্রহণ করে। কাজেই কোরআন সত্য হলে আমরাই 
আগে গ্রহণ করতাম ৷ কাফিরদের এই উক্তি তাদের চরম ওদ্ধত্যের পরিচায়ক )। 
যখন (হঠকারিতা ও উদ্ধত্যের কারণে ) তারা কোরআনের মাধ্যমে সুপথ পায়নি, 
তখন (জিদের বশবর্তী হয়ে) শীঘই বলবে, (পৌরাণিক মিথ্যা কাহিনীগুলোর মত ) 
এ-ও এক পৌরাণিক মিথ । এর (অর্থাৎ কোরআনের ) আগে মূসার কিতাব 
(নামিল হয়ে ) ছিল, যা (তার উম্মতের জন্য ) পথপ্রদর্শক, (এবং বিশেষভাবে মু’মিনদের 
জন্য) রহমত ছিল। (তওরাতে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী আছে) এটা (তেমনি) এক কিতাব যা 
তাঁকে (অর্থাৎ তার ভবিষাদ্বাণীকে ) সত্যায়ন করে, আরবী 'ভাষায় যাতে জাজিমদেরকে 
সতর্ক করে এবং সৎলোকদেরকে সুসংবাদ দেয়। 
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আনুখজিক জ্ঞাতব্য বিষয় 
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বিকৃত করে দের । অহংকারী ব্যস্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালমন্দের মাপকাঠি বলে মনে 
করতে থাকে । সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে ঝ্োকা 
মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেই বোকা। কাফিরদের এ ধরনের অহংকার ও গবই 
আলোচ্য আয়াতে বিরত হয়েছে । ইসলাম ও ঈমান তাদের পছন্দনীয় ছিল না। তাই 
অন্যান্য ঈমান-প্রেমিকদের সম্পর্কে তারা বলত, ঈমান যদি ভালই হত, তবে সর্বাগ্রে তা 
আমাদের পছন্দনীয় হত। এই হতচ্ছাড়াদের পছন্দের কি মৃল্লয ! 


ভি এক ডে সর রত SHE 
যখন মুসলমান ছিলেন না, তখন তাঁর রানীন নাম্নী এক বাঁদী ইসলাম -গ্রহণ করছিল । 
এই অপরাধে"তিনি বাঁদীকে প্রচুর মারধর করতেন, যাতে সে ইসক্সাম ত্যাগ করে । তখন 
কুরাইশ কাফিররা বলত, হসলাম ভাল হলে রানীনের মত নীচ .বাঁদী আমাদেরকে 
পেছনে ফেলে যেতে পারত না। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচা আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
( মাষহারী ) 
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৪৮১১০ ৬০1 9 ৩8৪ ৮০ 5__এ আয়াত থেকে প্র প্রথমত 


প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রসূলুল্লাহ্‌ সো) কোন অভিনব রসূল এবং কোরআন কোন 
অভিনব কিতাব নয় যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনে আপত্তি হবে। বরং এর আগে মূসা 
(আট) রসূলরূপে আগমন করেছেন দি তাঁর প্রতি তওযত নারি হরির! ইহুদী ও 
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খৃস্টান কাফিররাও তা স্বীকার করে । দ্বিতীয়ত এতে ১৮ 45 বাক্যেরও সমর্থন 


আছে। কেননা, মৃসা (আআ) ও তওরাত্‌ রসূলুল্লাহ (সা) ও কোরআনের: : সত্যতার 
সাক্ষাদাতা । ce 
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(১৩) মির বারা নাজ, জামাদের পালনকর্তা আজাহ্‌, অতগর- অবিচল থাকে, 
তাদের কোন তয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। (১৪) তারাই জান্নাতের অধিকারী । 
তায়া তথায় চিরকাল থাকবে। ডারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল । (১৫) জামি 
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মানুষকে তার. পিতামাতার সাথে, সন্ধযবহারের জাদেশ দিয়েছি । তার জননী তাকে 
কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে - এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে । তাকে গর্ভে 
ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে দিশ মাস। অবশেষে সে হখন শক্তি-সামর্থ্যের 
বরসে ও 'পক্সিশ বছরে পৌছেছে, তখন বলতে লাগল হে জামার গাপ্রযকর্তা . জাতে . 
এরূপ ভাগ্য দান কর ঘাতে জামি তোমার নিয়ামতের শোকর করি, থাস্ুমি দান করেছ 
আমাকে ও জার্ার পিতামাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ 
করি। জামার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি ' তগহা. করালাম 
এবং আমি আজাবহদের অন্যতম । (১৬) জামি এমন লোকদের সুকর্মগুজো কখুল 
করি এবং মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জালাভীলের তালিকাভুক্ত, সেই সত্য 
ওয়াদায় কারণে, ঘা তাদেরকে দেওয়া হত। (১৭) আর ষে ব্যক্তি তার পিতামাতা 
বলে, ধিক তোখাদেরকে, তোমরা কি জার্থাকে থবর দাও যে, জামি পুনরুখ্িত হব, - 
অথচ জামার পূর্বে বহু লোক গত হয়ে গেছে? জার পিতামাতা জাজাহ্‌র কাছে 
ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোগার, ভূমি বিশ্বাঙ্গ স্থাপন ফর। নিগ্চয় আল্লাহ 
ওয়াদা সতা। . তখন দে বলে, এটা তো গূর্ববতীদের উপকথা বৈ নয় ।. (১৯৮) তানের 
পর্যে যে সব দ্বিন ও মানুষ গত হয়েছে তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও - 
শান্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে। মিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত । (১৯) প্রত্যোকনা 
জন্য তাদের .ক্বতকর্ম জনুধাক্সী বিডির স্তর রয়েছে, যাতে জাজাহ, তাদের কর্মের পূর্ণ 
প্রতিফল দেন। ‘বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (২০) হেদিন কাফিরদেরকে 
জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা ভোগাদের সুখ পার্থিব 
জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। সুতরাং জাজ তোমাদেরকে জগ" 
মানকর আযাবের শান্তি দেওয়া হবে॥ লাট উদ্যত রর নিহত 
করতে লং তেনয় সারার করতে! টু 





তফসীরের সার-সংক্ষেপ 

যারা-( সত্যমনে ) বলে, EOE NEES ভোজাম রা রর 
অনুযায়ী তওহীদ মেনে নেয়), অতগর ( তাতেই ) অবিচল থাকে. (অর্থার তা আগ 
করে না,) তাদের (পরকালে ) কোন ভয় নেই, এবং তারা ( সেথা). চিঞ্চিত হবে 
না। তারা জামাতের অধিকারী, তথা চিরকাজ -থাকৰে সেই কর্মের গ্রতিফবা-স্বরা প, 
ঘা তারা করত ( অর্থাৎ. উল্লিখিত ঈমান আনা ও তাতে অবিচল ধাকা। আল্লাহ্‌র 
এ সমস্ত হকের ন্যায় আমি বান্দায় হকও ওয়াজিব করেছি। তন্মধ্যে একটি 
প্রধান হক হ্থাঙ্ছ পিতামাতার হক। তাই ) আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে 
সগ্থাবহারের আদেশ দিয়েছি (বিশেষত খাতার সাথে বেশি । কেননা) তার মাতা তাকে 
সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে 
করা ও তার স্তন্য ছাড়ানো (প্রা্সই ) ভ্রিশ মাসে হয়।. (এতদিন পর্যন্ত মাতা 
রকম কষ্ট ভোগ করে। এসব কষ্টে গিডাও কম বেবি শরীক হয়, বরং 


www.pathagar.com 


৭৯৬ তফসীরে মা"আরেফুল-কোরআন ।। সপ্তম খণ্ড 


অধিকাংশ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পিতাকেই করতে হয়। উভয়ের আরামেই সমান বিক্প 
সৃষ্টি হয়। এ কারণেই মানুষের উপর পিতামাতার হক অপরিহার্য ও ওয়াজিব করা 
হয়েছে। মোটকথা, এরপর সন্তান ক্রমশ বড় হতে থাকে ।) অবশেষে যখন যৌবন 
(অৰ্থাৎ প্রাপ্ত বয়সে) পৌছে যায় এবং -(প্রাস্ত বয়সের পর এক সময় ) চল্লিশ বছরে 
উপনীত হয়, তখন ( ভাগ্যবান হলে) বলে, হে আমার পানলকর্তা, আমাকে সার্বক্ষণিক 
শত্তিত দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শোকর করি, যা আগনি আমাকে ও 
আঙাব্- পিতাষাতাকে দান করেছেন । (পিতামাতা মুসলমান হলে ইহলৌকিক ও পার- 
লৌকিক উভয় প্রকার নিয়ামতই এর অন্তর্ভূক্ত । অনাথায় কেবল ইহলৌকিক নিয়ামত 
বোঝানো হয়েছে । পিতামাতার নিয়ামতের প্রভাব সন্তানের উপরও প্রতিফলিত হয়। 
সেমতে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব একটি ইহলৌকিক নিয়ামত । এরই দৌলতে সন্তানের অস্তিত্ব 
হয়ে থাকে । আর তাদের পারলৌকিক নিয়ামতের প্রভাব এই যে, তাদের শিক্ষা ও 
লালন-পাজন সন্তানের জান ও কর্মের উপায় হয়ে থাকে। সে আরো বলে) যাতে আমি 
আপনার পছন্দনীয় সৎকাজ করি এবং আমার সন্তানদের়কেও ( আমার উপকারার্থ ): 
সগকর্মপরায়ণ করুন (চোখে দেখে আনন্দ লাভ করা ইহলৌকিক উপকার এবং 
সওয়াব পাওয়া পারলৌকিক উপকার ।) . আমি আগনার প্রতি €গোনাহ্‌ থেকেও ) তওবা 
কল্মলাম- এবং আমি আপনার আক্তাবহ। (এর উদ্দেশ্য দাসত্ব স্বীকার করা। অতপর 
এ দোয়ার ফল বর্ণনা করা হয়েছে যে,) আমি এমন লোকদের সৎকর্সগুলো কবুল 
করব এবং তাদের মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করব। তারা জামাতীদের তালিকাভূক্ত হবে. 
সে সত্য ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে ( দুনিয়াতে ) দেওয়া হত। ( অতপর জালিম ও 
হতভাগাদের কথা বলা হয়েছে, ) আর যে ব্যক্তি ( আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক উভয়ই 
নচ্ট করেছেঃ যেমন তার এই অবস্থা থেকে জানা যায় মে; সে) তার পিতা- 
মাতাকে বলে, €. যাদের হক আদায় করতে সর্বাধিক তাকীদ রয়েছে, বিশেষত যখন 
তারা মুসলমান হয় এবং তাকেও মুসলমান হতে বলে) ধিক তোমাদেরকে, তোমরা 
কি আমাকে এই ওয়াদা (অর্থাৎ খবর ) দাও যে, আমি (কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত 
হয়ে) কবর থেকে উদিত হব, অথচ আমার পূর্বে অনেক সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, 
(যাদেরকে প্রতি ধুগে তাদেক্স পয়গন্থরঙগগণ এ কথাই বলত, কিন্ত আজ পর্যন্ত কোন কিছুই 
প্রকাশ পেল না? এতে বোঝা গেল যে, এগুলো ভিত্তিহীন কথাবার্তা ।) আর তারা উভয়ে 
(অর্থাৎ পিতামাতা তার এই কুফরী ১ কথাবার্তা শুনে অস্থির হয়ে) আল্লাহ্র কাছে 
ফরিয়াদ করে (এবং খুব দরদ সহকারে তাকে বলে,) আরে দুর্ভোগ তোর, তুই 
ঈমান আন (এবং কিয়ামতকেও সত্য মনে কর।) নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। 
তখন (এরপরও ) সে বলে, এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ নয়। (উদ্দেশ্য, সে 
এমন হতভাগা যে, কুফর ও পিতামাতার সাথে অসদ্যবহার উতয় গোনাহেই বি্ত । 
পিতামাতার ।বরোধিতা তো করেই-_-কথাবার্তীয়ও ধৃষ্টতা দেখায় । অতপর এসব 
কুকর্মের ফল বর্ণিত হয়েছে,) তাদের পূর্বে যেসব (কাফির ) জ্বিন ও মানুষ গত হয়ে 
গেছে তদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও আল্লাহ্র শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে। 
নিশ্চয় তায়া (সবাই) ছিল ক্ষতিগ্রস্ত । (অতপর উপরোক্ত বিশদ বর্ণনার সারবন্ধ 
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- সূরা আহ্কাক ৭৯৭ 


সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত উভয়:দলের মধ্য থেকে ) প্রত্যেকের ( অর্থাৎ প্রত্যেক 
দলের ) জন্য তাদের ( বিভিন্ন ) কর্মের কারণে আলাদা আজাদা স্তর (কারও জামাতের 
স্তর এবং কারও জাহান্নামের স্তর.) রয়েছে (এ কারণে, ) যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। আর তাদের প্রাতি (কোন প্রকার ) অবিচার করা হবে না। 
(উপরে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সৎকমীঁদের প্রতিদান জায়াত। এ যানি 


Sara 2৮ পাপ জিত 


শান্তি নির্দিষ্ট করা হয়নি, কেবল সংক্ষেপে 05801788০৬৭ এবং ও ০১০৮৩ BG 


বলা হয়েছে। তাই অতগর তাদের আধায নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, সোদনটি স্মরগ- 
যোগ্য--)' যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে (এবং বলা 
হবে, তোমরা তোমাদের সুখের সামগ্রী পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করেছ। এখানে তোমরা 
কোন সুখের সামগ্রী পাবে না। ). এবং সেগুলো ভোগ করেছ, (.এমনকি তাতে মগ্ন হয়ে 
আমাকেও ভুলে গিয়েছিলে,) সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাবের শাস্তি 
দেওয়া হবে। (সে মতে শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম এবং অপমান হচ্ছে ধিল্লার ও তিরস্কার । ) 
কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে (অর্থাৎ এমন অহংকার 
করিতে, যা তোমাদেরকে ঈমান থেকে বিরত রাখত। এরূপ অহংকারই চিরকালীন 
আযাবের কারণ ।) এবং তোমরা পাপাচার করতে ( এতে কুফর, ফিস্ক ও সর্বপ্রকার 
ভুলুম অন্তর্ভুক্ত )। Hl 
জানুষল্লিক. জ্ঞাতব্য বিষয় 

পূর্বোক্তণ আয়াতসমূহে জালিমদের জন্য শাত্তিবাণী এবং মু'মিনদের জন্য 
‘সাফল্ো্োের.সুসংবাদ ছিল। আলোচ্য প্রথম দু'আয়াত তারই পরিশিল্ট । প্রথম অর্থাৎ 
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1% । 548) (9) ৩৪ 9 ৩1 রাত অতাত আকার কত 





টনি 


সমগ্র ইসলাম, ঈমান ও সৎকর্মসমূহকে স্গিবেশিত করা হয়েছে। এ ৬? ) বাকে 
সমগ্র ঈমান এবং &*&০ | শব্দের মধ্যে মৃত্য পর্যন্ত ঈমানে অবিচল থাকা ও 
তদনুযায়ী পূর্ণমান্রায় আমল করা দাখিল রয়েছে । ১০৮৬৯|--এর ভরুতবের ব্যাখ্যা 
সূরা হা-মীম সিজদায় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমাম ও ঈমানে অবিচল 
থাকার কারণে ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোন দুঃখ কষ্টের ভয় নেই 
এবং অতীত কম্টের কারণেও তারা পর্িতাপ করবে না। পরের আয়াতে সুসংবাদ 
দেওয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরন্তন ও স্থায়ী হবে। পরবর্তী চার আয়নাতে 
মানুষকে পিতামাতার সাথে সদ্ধ্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের 
নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মানুষের প্রতি পিতামাতার অনুগ্রহ, সন্তানের জন্য শ্রম 
ও কষ্ট স্বীকার এবং পরিণত বয়সে পৌছার পর মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ 

করার বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । ইবনে কাসীরের ভাষায় পূর্ববর্তী আয়াতের 
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৭৯৮ তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ॥ সপ্তম থণ্ড ' 


সাথে এর সম্পর্ক ও যোগস্ক্স এই যে, কোরআন পাক সাধারণভাবে যেখানে মানুষকে 
আল্লাহ্‌র আদুগত্য ও ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়, সেখানে সাথে সাথে পিতামাতার 
সঙ্গে সত্বাবহার, তাদের সেবাযত্ ও আনুগত্যের নির্দেশও দাম করে । বিভিন্ন সূরার 
অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী এখানেও আল্লাহ্‌র তওহী- 
দেয় প্রতি দাওয়াতের সাথে সাথে পিতাষাতার সাথে সদ্ববহারের কথাও উল্লেখ করা 
হয়েছে৷. কুরতুবীতে বর্ণিত যোগসুন্প এই যে, এতে রসূলুল্লাহ (সা)কে এক প্রকার 
সাল্ঘনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও তওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখুন । 
কেউ কবুল করবে এবং কেউ করবে না। এতে আপনি দুঃধিত হবেন না। কেননা, 
যামৃষ তাদের পিতামাতার ক্ষেক্পরেও .সন্বাই সমান নয়। কেউ পিতামাতার ‘সাথে সদ্ব্যবহার 
করে এবং কেউ সদ্ব্যবহার করে না। 

মোটকথা, এ আয়াত চতুষ্টয়ের আসল বিষয়বস্তু হল পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার 
শিক্ষা দেওয়া। অবশ্য এতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শিক্ষাও এসে গেছে। কোন কোন 
রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এসব আয়াত হযরত আবূ বকর রো) সম্পর্কে অবতীণ 


শা পাঞ খা পাতা 


হয়েছে। এর ভিভিতেই তফসীরে মাযহারীতে ৩০১৪1 ৩6222. বাক্যে ৬ ৬১ 


-এর অর্থ নেওয়া হয়েছে, হযরত আবূ বকর রো)। বলা বাহুল্য, কোরআনের কোন 
আয়াত অবতরণের কারণ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হলেও আয়াতের নির্দেশ 
সবার জন্যেই ব্যাপক হয়ে থাকে। এখানেও যদি আয়াতটির অবতরণের কারণ হযরত 
আবূ. বকর হয়ে থাকেন এবং আয়াতে উল্লিখিত [বশেষ গুণাবলী তারই গুণাবলী হয়ে থাকে, 
তবুও আয়াতসম্হের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে শিক্ষা দান করা । আসল আয়াতকে 
ব্যাপক রাখা হলে হযরত আবূ বকর আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন 
এবং যৌবনে পদার্পণ ও চল্লিশ যৎসর বয়সে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত বিশেয়.. গুণাবলী 
হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন $ 


চা + FAA “ABT 


2 সি ৩০১ 81 ৩৬০১১ ৪৮০2 শব্দের অর্থ তাকীদপূর্ণ 
‘নির্দেশ ৮5 এর অর্থ সদ্ব্যবহার । এতে সেবাযত্র, আনুগত্য, সম্মান ও 
সম্মম প্রদর্শনও অন্ত্ভূ'জ্তু।, 
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‘by ৮৬১ ৬৮৬০| ৬৩০৮ সত ও 7 শব্দের অর্থ সে কষ্ট, যা 
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মানুষ কোন কারণবশত সহ্য করে থাকে এবং চ )$--এর অর্থ সে কষ্ট, যা সহ্য করতে 
অন্য কেউ বাধ্য করে) এ থেকেই ৪ ()$ | শব্দের উৎপত্তি। এ বাকাটি প্রথম বাক্যেরই 


তাকীদ। অর্থাৎ পিতামাতার সেবাযত্র ও আনুগত্য জরুরী হওয়ার এক কারণ এই য়ে, 
তারা তোমাদের জন্য জনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষত মাতার কষ্ট অনেক বেশি 
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হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে ।. মাতা দীর্ঘ. নয় মাস 
তোমাদেরকে গর্ভে ধার. করে । ..এ-ছাড়াও; এ সময়ে তাকে. অনেক. দুঃখ কল্ট সহ্য করতে 
হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর: তোমরা তুমিষ্ঠ হও। 


মাতার হক পিতা অপেক্ষা-হেশি$ আয়াতের ' শুরুতে পিতামাতা উত্তয়ের সাথে 
সম্বাবহারের কথা. উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্ত এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ 
করার. তাৎপর্ম এই যে, মাতার--পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী । গর্ভ ধাল্পপের 
সময়ে কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাসস্থায়.ও.সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেট্‌ সহা করতে 
হয়। পিতার জন্য লাজন-গালনের কষ্ট সহ্য করা সর্বাবস্থাস্.জরুরী হয়: হা পিতা 
ধনাঙ্য হজে এবং তার চাকর-বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তানের “দেখাতনা 
করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবস্থান করে ভতরণ-পোষণের অর্থ প্রেরণ করতে পারে }- এ 

কারণেই রসূলুল্লাহ, (সা) সন্তানের উপর মাতার হক বেশি রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি 
বলেনঃ ৮5009 SUIT SUI ০1৮ এলি ০০10০ 
‘অর্থাৎ মাতার সাথে সন্্যবহার কর, অতপর মাতার সাথে, অতপর মাতার সাথে, অতপর 
গিতার সাথে, অতপর নিকট আত্মীয়ের সাথে। - 


0৮5 CI প re CIA 


1 ও ও ২৬ ১-_-এ বাকোও মাতার কষ্ট ব্দিত্‌ হয়েছে 


যে; সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কস্টের: পরও যাতা রেহাই পার না? এর পরে 
সন্কানের খাদ্যও আল্লাহু. . তা"আল্মা, মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন! মাতা তাকে স্তনাঙ্গাম 
করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো প্রিশ:মাতে হয়। 
হযরত আলা রো) এই রানা হল গর্ভ ধারণের. ইনি সময়কাজ ছয় 
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মাস। কেননা, ৬৪ & এপ PSI ৩ 515) 1951, আয়াতে 


শুন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পর্ণ দু'বছর নির্দিল্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ভ ধারণ 
ও স্তন্যদান উতউয়ৈর সময়কাল বর্ণিত হয়েছে ব্রিশ মাস । অতএব সত্ম্যদানের ' দু'বছর 
অর্থাৎ, চব্বিশ -মাস বাদ দিলে গর্ভ ধারণের জন্যে ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে । সুতরাং 
এটাই হবে গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল । রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
উস্যান গনী (রা)-এর খ্রিলাফতকালে জনৈকা মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান 
ভ্মিষ্ঠ হয়ে গেলে তান একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারি করেন। 
'ক্ষেননা, সাধারণ নিয়ম ছিল নয় এবং সর্বনিম্ন সাত মাসে সন্তান ভ্মিক্ত হওয়া। হযরত 
আলী রো) এই সংবাদ অবগত হয়ে খ্গীফাকে শাস্তি কার্ষকর করতে বারণ করলেন 
এবং আলোচ্য আয্লাত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিশ্ন সময়কাল 
ছয়, মাস । . ত হয ত ত চা হত বহ 
একরতুবী), 
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৮০০ তফসীরে মা'আরেক্ুল-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


এ কারণেই সমস্ত আলিম একমত যে, গর্ত ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাসে 
হওয়া সম্ভবপর । এখন সর্বোচ্চ সময়কাল কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তবে 
কোরআন এ সম্পর্কে কোন ফায়সালা দেয়নি । 


আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গর্ত ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয়মাস নির্ধারিত। 
এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন 
সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্ন রাপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের 
সর্বোচ্চ. সময়কাল দু'বছর নির্ধারিত । কিন্ত সর্যমি্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোন 
কোন নাম্মীর দুধই হয় না এবং কারও কারও দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। 
কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না অথবা মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। 
ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়। 


ূ গর্ত ধারণের ও স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের অতদ্ধোদঃ 
ইমাম আবূ. হানীফা (র)-র মতে গর্ভ ধারণের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর । ইমাম 
মালেক থেকে চার বছর, পাচ বছর, সাত বছর ইত্যাদি বিডি রেওয়ায়েত বর্ণিত 
আছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে চার বছর ৷ (মাযহারী ) স্তন্যদানের 
সর্বোচ্চ সময়কালের সাথে স্তন্যদান হারাম হওয়ার বিধানও সম্পৃক্ত । অধিকাংশ 
ফিকাহ্বিদের মতে এই সময়কাল দু'বছর । একমান্ ইমাম আবূ হানীফা রে)-র 
মতে আড়াই বছর পর্যন্ত শিশুকে. স্তন্যদান করা যায় । এর অর্থ এই যে, শিশু দুর্বল 
' হলে, স্তনের দুধ ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য প্রহণ না করলে অতিরিক্ত ছ’মাস স্তনাদানের 
অনুমতি রয়েছে। কারণ, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, স্তন্যদানের দু'বছরের সময়কাল 
অতিবাহিত হয়ে গেলে মায়ের দুধ শিশুকে পান করানো হারাম । 
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8০০) 8825১818810 4 ৩০, শালিক অর্থ শক 
সাযথ্য ৷ সুরা আন'আমে এর তফসীর করা হয়েছে ‘প্রাপ্তবয়স’ বলে । এ আম্মাতেও 
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কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন। অতপর ৯ ১৪% ১! &4-কে বয়সের অগর একটি 
| PARSE নন চা পা রি পাপ পপি 
স্তর সাব্যন্ত করেছেন। হাসান বসরীর মতে ৮১ | 69 ও ৪:০৮ ৩৭৮৭ 01 &3 


উতয়টি সমার্থবোধক । আস্মাতে প্রথমে এ তি তা হিস অতপর স্তন্যপানের 


dre «ow 


সময়কাল বর্ণনা করার পর SEE বলার অর্থ এই যে, এরপর সে প্রাপ্ত- 


বয়স্ক ও শক্তিশালী হল এবং জানবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করল । এ সময় সে অঙ্টা 
ও পালনকর্তার অভিমুখী হওয়ার তওফিক লাভ করল। ফলে এই বলে দোয়া করতে 
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০৮৮০ 12 আনার পাত জাকাত আম 


আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় ক্রি, মা আপনি আমাকে ও আমার. িতামাত্াকে 
দান করছেন নু যাতে আমি আপন্মার পছন্দনীয় সৎকর্ম করি, আবাম্মর সম্তাননলেররেও 
সৎকর্মপরায়ণ করুন । - আমি. আপনারই অভিমুখী -হলাম এবং আমমি-ভাপনার: বা কজন 
আজাবহ। এখানে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদরাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে।- এ থেকে বাহ্যত 
বোঝা স্বায্স ছে এটা কন বিশেষ. ঘটনা ও বিশেষ -বাক্তির বর্ণনা, :যা -আয়াত নাফিজ 
হওয়ার পূর্বে সংঘটিত-জুক্মে থাকবে । এ কারণেই- তফসীরে মাযহাত্তীত” বলা হয়েছে; ষে, 
এগুল্লো সব-হযত্তত্:আবু বকর *€রা)-এর অবস্থা ।. এগুলোই -ব্যাপক..ভাষায় বর্ণনা. করা 
হয়েছে, যাতে 'অন্য-সুসলমান্গণও এতে উদ ন্ধ হয় এবং এরাপ করে.।..কুরতুবীতরে বর্দিত 
হযরত ইরনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের দলীল । সে রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ 
সো) যখন বিশ বছর বয়সে হ্যরত-খাঁদীজা(রা)-র অর্থকড়ি দিয়ে ব্যবসীয়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া 
সফরে যান, তরুন হযরত আবু বকর রো) সে সফরে তীর সঁমী ছিলেন। সে'জময় তীর বয়স 


রাও উত পাতি ও 
ছিল আঠার রছর'। এস্ব়সকেই ৮:১০ &14 বলা হয়েছে। -এ সফরে তিনি রসূলুল্লাহ, 
(সা)-র অসাধারণ অবস্থা অবলোকন করে তাঁর একান্ত ভক্ত হয়ে ষান। সফর খেকে 
ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় “রস্লুজাহ্‌ (সো)-র' সাহচর্ষে ভতিবাহিত: করতের। 
অতপর রসূলু্লাহ্‌ সোট-র বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তীকে 'নবু্ত 
দান করলেন। তখন'জীবু বকর (রা)-এর বয়স ছিল আটগ্রিশ বছর। পুরুধদের মধ্যে 
'সর্ষপ্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন । অতপর তার বয়স যখন চলি বছর হয়ে গেল, 
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নর জা কন আস -£+.০০:১.। ঠন সবর পা উন নে 
রা আলা ভাপ তীর-7 05 ৩০৫৩ তি লগত কবুল 
'করেন -গ্রবং নয় জন সিজার ও কার্কিরের হতে: নিব চত: গোলাম-ক্রয় করে, মুক্ত 
পা কা এমনিভাবে তাঁর দোয়া পি এএ৫ নল 
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হয় | - বন্তত তাঁর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে ইসঙ্গাম প্রহণ করে নি। 
(আল্লাহ্‌ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামের. "মধ্যে হযরত আবূ বকরকেই এই বৈশিষ্ট্য দান 
করেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতা মাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলমান 
হয়ে যায়। তারা. সবাই রস্লে করীম.সো)-এর পবির সংদর্গও লাভ করেন। তফসীরে 
রাহুল মা'আনীতেও একথা বর্ণিত রায়ছে। এন প্রন হয় যে, তাঁর পিতা আবূ কুহাফা 
মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলেন, আর এ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ: হয়েছে । 
কাডেই: তখন.-পিতামাতার প্রতি নিজামত. দেওয়ার কঞ্চা কেমন করে উল্লেখ করা হল? 
জওয়াব এই যে, কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। 
এরাপ হলে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। আর বদি মক্ধায় অবভীরগ, হয়, তবে অর্থ হবে 
ইসলামের নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত হওয়ার দোয়া। রাহুল মা'আনীট) এই 'তফসীর 
দৃষ্টঠে যদিও সবগুলো অবস্থা হযরত আবু বকক্ষেরদবর্িত হয়েছে. কিন্তু আগ্নীতের 
বিধান সবার জন্যই প্রযোজ্য । আয়াতের উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দেওয়া 
যে, মানুষের বয়স চল্লিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার অধ্যে পরকাল চিন্তা ' প্রবল 
হওয়া উচিত? অতাঁত গোনাহ্‌ থেকে তশুবা করে ভবিষ্যতে জেগুলো থেকে আত্মরক্ষা 
পুরাপুরি যত্রবান হওয়া দরকার। কেননা, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, চল্লিশ 
নর রর অভ হি oD ees asc nh ol 


3 Set PO aad SU Saf ER 
দেন, ষাট বছর বয়সে পৌছালে সে আল্লাহ্‌র দিকে রুতু হওয়ার তওফিক লাভ করে, 
সর বছর বয়সে: পৌহছালে' আকাশের অধিবাঙীরা তাক ভান্সবাসতে শুক করে, আশি 
বছর বয়নে পৌঁছালে. আল্লাহ ..তাংআলা তার সংক্রর্মসমৃহ সুপ্রতিচ্ঠিত করেন. এবং 
মন্দ -কর্মগুলোকে: মিটিয়ে দেবু এবং -মূখন সে .নর্বই বছর বয়সে পৌছে, তুখন আল্লার 
তা'আলা, তার, সমস্ত অতীত ' গোনাহ্‌ মাফ করে “দন, তাকে তুর _, পন্তিবারের 
লোকজনের” জন্য . সুপারিশ... করার অধিকার দেন এর্‌ং, আবক্যশ্রে, তার নামের সাথে 
99323 3৯৮৮3৬এ- লিখে: “দেন.। অর্থাৎ সে প্ুথিবীত্বেআল্লাহ্‌র কয়েদী। 
--€ ইবনে, কাসীর ) বল্লা বাহুল্য, হাদীংস সে মুমিন বান্দাকে বোঝানো হয়েছে, যে 
শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে আল্লাহ্ভীতি সহকারে জীবন অপ্তিবাহিত করে । 


পিজা Ae er errr aS তা পাপন পা AB ঠ 0 পাপা পা A 
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অর্থাৎ উপরোক্ত, গুণে গুপাঙ্বিত মুপমিন-মুসজমানেরানকবার্মসমূহ করুল ক্ষরে নেওয়া 
হয় এবং গোন্াহ্সমূহ ক্ষন করে দেওয়া হয়। এটাও ব্যাপক বিধান। তবে হযরত 
জাবু বকরের ক্ষেত্রে এটা. সর্বপ্রথম প্রযোজ্য | হযরত আলী (রা)-র নিঁল্নোতিত উত্ভি 
থেকেও আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। মুহ।শ্মদ ইবনে হাতেব'বর্পনা করেন, একবার 
আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে 
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আরগু'.কিছু লোক" উদিত ছি! তারা হষরত' উসমান (সা)-এর চযিজ্রে ae ale 
আরোপ-করলে তিনি বললেন £ - না. পু ও ক 
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অর্থাৎ হযরত, উসমান রো) সে জোকদের অন্যতম ছিলেন, যাঁদের কথা আল্লাহু 


9৩ পপ তি a শা AY 


তা'আলা 83 ০৫ D159 "আয়াতে ব্যক্ত -করেছেন। আঞ্জাহর 'ফসম ! 


উসমান ও তীর সঙ্গীদের ক্ষেত্রেই এই আস্নাত প্রযোজ্য যারা ডিবি জার 
বলজেন।-_হেবনে কাসীর) না ৬ cu ACE 


I. 55 A 


১৩৪ ঠা আঃ ১) 13) 459 975. পু্বের আয়াত মাভাপিতাক্ সেবা- 


তার এ আয়াতে সে বাকি, আযাব ও 
শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে, যে পিতামাতার সাথে অসদ্বযবহার ও কটি করে। বিশেষত 
পিতামাতা যখন তাকে ইসলাম ও, সৎক্্ম্র দিকে দাওয়াত, দেয়, তখন তাঁদের কথা 
অমান্য করা দ্বিগুণ পাপ। ইবনে কাসীর বলেন, যে কোন লোক পিতামাতার সাথে 
অস্দ্যবহার ' করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আত প্রযোজ্য হবে। রর রি 


-- মায়্ওষ্কীন এক ভাষণে বলেছিল, এ আয়াত হযরত আবু বকর.রো)-র- ক্ষেয়ে 
্রযোজ। সহীহ্‌ বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হয়ত আয়েশা (রা) 'আরওয়ানের 
এই লাৰি মিথ্যা প্রতিপন্ন. করেছিলেন । বোন সহীহ্‌ লাক খাদ? কোন বিশেষ 
ব্যক্তির ক্ষেতে প্রযোজ্য বলে বর্ণিত নেই। 


বি 
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তোমরা কিছু ভাল কাজ -প্িক্ীতে কর “থাকলে তার প্রতিদান. তমাল পাধিব 
আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেওয়া হয়েছে৷ এখন, পর্কালে তোমাদের 
কোন প্রাপ্য নেই। “এ থেকে -জানা যাক নহে, অংক্ষিরিদের- চযসব : সরকাজ, ঈমানের 

আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়, পরকাজে সৈগুজো মূল্যহীন, কিন্ত দুনিয়াতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁদের সেলোর প্রতিদান: দিকে দেন: কাজেই কাফিররা 
দুনিয়াতে যেসব বিষয়-বৈভব, ধন-দৌজত, -মান-সম্ঞম, প্রভাব-প্রতিপতি ইত্যাদি লাভ 
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৮০৪ তফসীরে মাঁআরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


হয়ে থাচ্কে। মুমিনদের জন্যে এরূপ, নয়। তারা দুনিমাতে ধনসম্পদ, -'মান-সম্মান, - 
প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নিয়ামত লাভ করলেও পরকালের প্রাপ্চথেকে বঞ্চিত হন না। 


দুনিয়ার সুখ-সাম্প্রী ভোগ-বিলাস থেকে বেচে থাকার শিক্ষাঃঃ আলোচ্য আয়াতে, 
দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার কারণে কাফিরদের উদ্দেশ্যে শাস্তিবাণী উচ্চারিত 
হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ সো) জাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস 
বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। .তাদের-জীবনালেখ্য এর সাক্ষ্য দেয়। রস্লুল্লাহ্‌ 
(সা) হযরত মুআম (রক ইরান প্রেরণ করার সময় এ উপদেশ দেনঃ দুনিয়ার 


যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অল্প র্লিযক নিতে সম্মত হয়ে যায়, আল্লাহ্‌ তা'আলাও 
তার অঙ্জ আঙ্গমে সম্ভচ্ট হস্সে যান ।--(মাষহারী ) 
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» সূরা. আক্কোক ... :... ৮০৫ 


(২১) “জাদ সম্প্রদায়ের ডাইল্লের কঙ্গা স্মরণ করুন, তার পূর্বে: ও পান্না জনেফ 
সতককারী গত হয়েছিল, সে তার. সম্প্রদায়কে: বালুকাময়. উচ্চ, উাংত্যকায়া.. এ অর্মে 
জাতক করেছিল যে, তোমরা জাল্লাহ্‌ ব্যতীত কারও ইবাদত বংরা,না। আমি তোমাদের 
জন্যে এক মহাদিবঙ্গের শাস্তির আশংকা করি। (২২) তারা বল্ল, তুমি বি আমাদেরকে 
আমাদের: উপ) দেব-দেৰী থেকে নির্ত্ত করতে আগমন করেছ? তৃমি সত্যবাদী হলে 
আমাদেরকে. যে বিষয়ের ওয়াদা দাও তা নিয়ে আস ৷ (২৩). সে. বলল, এ জান তো 
আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। আমি যে বিঘয়সহ প্রেরিত হয়েছি তা তোমাদের কাছে 
পৌছাই। কিন্ত আমি দেখছি তোমরা ওক মূর্খ সম্প্রদায় । (২৪). ( অতপর) তারা 
খন শাস্তিকে মেঘরূগে-ভাদের উপত্যকা জভিযুখী দেখল তন বলল, এ তো, 
আমাদেরকে -স্বষ্টি দেবে). বরং এটা সেই 'বন্ত, ঘা তোচ্ছরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিল । 
এটা বাছু এতে রয়েছেননগন্তদ শাত্ি। (২৫) তার পালনকর্তার. আদেশে সে সব কিছুকে 
.. ধ্বংস করে দেরে। অতপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে: গেল যে তাদের বসভি- 
গুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিপোচর হল না।; আমি জপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শান্তি 
লি থাকি । (২৬) আমি তাদেরকে: এয়ন : বিষক্ষে জ্চষতা জ্িরিছিলামস, খে বিহয়ে 
তোমাদেরকে ক্ধ'মতা দেইনি। জামি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষ ও হাদ্য্ন। কিন্ত 
তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হাদয় তাদের কান কাজে জাসল না, যখন তারা জাল্লাহ্র জায়াত- 
সমূহরে অস্বীকার করল এরং উজ যেই সৃতি দর হি হা নিয়ে তারা তাষ্টা- 
বিদ্রুপ করতে।. 
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তকলীযের সার ককের GE 

আপনি “আদ সম্পদায়ের সবাইফ্সের [অর্থাৎ হুদ (আ)-এর ] কথা স্মরণ করুন, . 
যখন তার জম্পৃদায়কে বাজুকাধয় উচ্চ উপত্যকায় (দর্শকদের স্মৃতিতে বিষয়টি উপস্থিত 
করার জন্য স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে) এ মর্মে সতর্ক করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কারও ইবাদত করো-গ্থা। € করলে তোমাদের উপর আযাব নাখিল. ফবে ৷ 
এটা এমন-আরুরী ও খাঁটি কথা যে,)-তার ( অর্থাৎ হুচদর ) পূর্বে ও পরে € এই বিষয়বস্ত 
সম্পর্কে) অনেক সতর্ক কারী €পেয়গস্থর এ পর্ন), গত হয়ে .পেছেল। [ আশ্চর্য নয়া, 
ছদ (আ) সম্পূদায়ের কাছে একথাও প্রকাশ করেছিলেন যে, সতর্ককারীরা সবাই 
নিত দাওয়াতে একয়ত ছিজন! পাঙয়াতের, বিষয়ুরন্ত জোরদার, - করায় জন্য 


ইহা 


টির ভে NES EEE IEEE টিন foe শাতির- আশংকা করি 
শ্লেকে বাঁচন্তে হজে তওহীদ কবুল করে না)। তাল্লা বলল, তুমি কি -জ্ঞামাঃদরকে ক্ামা- 
দেৱ উপাস্য দেকদেবী থেকে নির্ত করচত'ক্সাপমন করেছ:?-: অতঞ্ক্ধ( আসরা: তোণমিরত 
হব না, তবে) তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে ক্ষে'লাপ্তির'ওযনাদা :দিচ্ছ,- তা নান্তবাক্সিত 
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৮৩৬ তফসীরে মা'আরেক্ুলল কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


ক্প।: তিনি খললেন; এ জান তো আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে: তে, আযাব ককে আবে । ) 
আমি বযেবিদয়গহ প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌছাই।.. (তন্মধ্যে আমাকে 
ধঙ্গা- হয়েছে যে, তোমাদের উপর আযাব আসবে । আমি-তা বলে দিয়েছি, এর চধশি 
আশায় জীনাও নেই, ক্ষমতাও নেই ।) কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক হর্থ সম্প্রদায় 
(আকে তোবতওহীদ স্বীকার কর "না, : তদুপরি বিপদ ত্বপ্লাম্বিত কগ্নীতে চাও এবং 
আমাকেও তা এনে দিতে আদেশ কর। মোটকথা তারা যখন কিছুতেই সত্যকে কাবুল 
করল না, তখন আধাবের প্রস্তুতি ্রতাবে শুরু হল যে; "প্রথমে একটি মেঘখণ্ড উঠল, ) 
ধখম তীয়া মেঘখণ্ডকে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল । তখন বলল,ঞ তো মেঘ, 
আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। ( আল্লাহ্‌ বলেন,) না, (এটি বৃষ্টি বর্ষণকারী “মেঘ নয়) 
বরং এটি সে শাস্তি, € যে শাস্তি শীঘ্‌ ত্রিম্মে আস বলে) ধাতোঙ্গযলা-তাড়াতাড়ি চৈয়েছিলে । 
এতে (এই খ্েঘখণ্ডে) রয়েছে -এক বায়ু, যাতে রয়েছে মন্তাদ আযাব । সে সবকিছুকে 
ধ্বংস করে -দেবে তার পালনকর্তার আদেশে । অতপর (সে বায়ু মানুষ ও জন্ত-জানো- 
যারকে শূন্যে তুলে মাটিতে নিক্ষেপ করল ।- ফলে) তারা এখন হয়ে গেল যে, তাদের 
বসতিগলো ছাড়া কিছুই (অর্থাৎ "মানৃঘ ও জন্ত-জানোয়ার ) দৃষ্টিগোচর হল না। আমি 
৪8581 তিতা সাজা দিয়ে খাকি। আমি হনব (গা ভাদ সা 
(অর্থাৎ দৈহিক ও ভার শত্তি্র উপর: নির্ভরশীল কাজকর্ম) আমি তাদেরকে 
দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হাদয়, কিন্তু তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, 
এ কারণে তাদের কর্ণ, চক্ষ, ও হৃদয়. তাদের কোন কাজে.আসল না এবং তাদেরকে সে 
শান্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রপ করত ( অর্থাৎ তাদের ইন্দ্রিয় 
তাদেরকে-শাস্তি (থেকে রক্ষা,-করত্রে পারল না, হাচি. অন ভূতিপ্রসূত কৌশল ও দৈহিক 
শড়িও তাদেরকে বাঁচাতে পারল না। সুতরাং তোমাদের কি শক্তি আছে)! 


চা $ শা $ মর ৮. জের টি 
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(২৭) আমি তোমাদের জাশেপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি এবং 
বারবার 'আয়াতসফূহ গুনিয়েছি, যাতে:তারা ফিরে আসে। (২৮) অতপর আল্গাহ্র 
পল্লিরতে তারা-স্বাদেরকে সামিধ্য লাডের জন্যে উপাস্যরাপে' গ্রহণ করেছিস, তারা 
ভাদেরকে সাহাচ্ত করল না কেন? 85957445 
এট! ছিলাতাদের মিথ্যা ভ মনগড়া বিষয় । রি সা 
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এ. সূরা আহ্কাঙ্ষ 7 ্ ৮০৭ 


তঞ্চসীরের সার-সংসক্ষেপ : 

___ আয়াতসমূহের যোগসূর £ (উপরে “আদ সম্প্রদায়ের কাহিনী ছিারিত উদ 
করা" হয়েছিল । এখন তাদেরই 'মত অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেধ করা হয়েছে, যাদেরকে 
কুফর ও পয়গঙ্থরগণের বিরোধিতার কারণে বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা 
হয়েছি । তাদের জনপদের ধ্বংসাবশেষ মক্কাবাসীদের সফরের পথে অবস্থিত ছিল 
এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা প্রহণের জন সংক্ষেপে তাদের অবস্থ বর্ণিত হয়েছে )। Fs 


--. আসি তোমাদের: আশেপাশের: আরও: জনপদ... কুষ্লর: ও শিরকের -কারণে ) 
ধ্বংস কুরে দিয়েছি (যেমন, সামূদ-ও জ্তের সম্প্রদায় ।- মক্কাবাসীরা সিরিয়া সফরে 
এসব'.ন্জনপদ অতিক্রম করত । মক্কায় এক দিকে ইয়ামেন ও অপরদিকে 'সিরিরা 


এ ক তি 

অবস্থিত ছিল। তাই (৯৭ ১৯ ৬ বলা হয়েছে।) এবং আমি ধ্বেংস করার পূর্বে 
তাদের উপদেশের জন্য) বারবার নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছি, যাতে, তারা (কুফর ও শিরক 
থেকে) বিরত হয়। (কিন্তু তারা বিরত হল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল।) "অতপর 
আল্লাহ্র -ঈরিবর্তে তারা যাদেরফে নৈকট্য জাতের জন্য উপাসায়গে গ্রহণ করেছিল 
(ধ্বংস ও আযাবের সময়) তারা তাদেরকে "সাহায্য করল না ফন “বরং তাঁর 
তাদের “কাছ থেকে: উধাও হয়ে গেল ।' এটা (অর্থাৎ তাদেরেকে উপাস্য ও সুপারিশ- 
কারী মনে করা) ছিল তাদের: মিথ্যা ও খনগড়া বিষয় (বাস্তবে তারা উপাস্য 
রি হীন 
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৮০৮ তফসীরে মা'আরেফুজ-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


(২৯) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি জারুষ্ট- করেছিলাম, তারা 
কোরজান পাঠ শুনছিল। তারা: যন্মন কোরজান পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন 
গরষ্পর বল, চুপ থাক। অতপর. যথন গাঠ সমাপ্ত হল, তথন তারা তাঁদের 
সম্প্রদায়ের কাছে সত্র্কারীরাগে ফিরে গেল । (৩০). তারা বল্লন্প, হে জামাদের 
সম্প্রদায়, জামরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে । এ কিতাব 
পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্য ধর্ম ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। 
(৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্র দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর 
এবং ভর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ্‌ মার্জনা করৰেন। (৩২) 
জার যে হ্যক্তি জান্লাহ র দিকে আহবানকারীর কথা মানবে মা, সে্ৃধিথীতে আল্লাহ্ক 
জপগারগ করতে পারবে না এবং জাজাহ, বাজত তার কাল সাইরাস গাকবে না। 
এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথ্রষ্টতায় লিপ্ত । 





নিজ 

রী 
দ্লিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল৷ম। তারা (শেষ পর্য্ত, এথানে পৌছে ) 
কোরআন পাঠ, শুনছিল্ন ।.. যখন তারা কোরআনের ক্লাছে ( অর্থাৎ কোর্জান-পাঠের 
জায়গায়) উপস্থিত হল, খন (পরল্পর ) বহুল, চুপ থাক ( এবং এই কালাম শোন। ) 
অতপর যখন কোরআন পাঠ সমাপ্ত হল (অর্থাৎ নামাযে পয়গঞ্ঘরের যতটুকু পড়ার 
ছিল, পড়া হয়ে গেল,) তখন তারা (তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং) তাদের সম্প্র- 
দায়ের কাছে (এই সংবাদ পৌছানোর জন্য) ফিরে গেল। তার্রা (ফিরে গিয়ে ) বলল, 
ভাইসব, আছরা এক: (আশ্চর্খ) একিতাব্‌ গুনৈছি- মা: মূসা (জো)-র পিরে 'হবতীর্প 
হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সর কিতাবের সত্যায়ন করে এবং সত্য (ধর্ম) ও সরল 
পথের-“দিটক গরিতালিত. কর । (সঅস্তপর সত্য ধর্মইসহাম কবৃজকরার জন্- প্রথমে 
প্রেরণা যুগ্মিয়.ও.পরে তয় দেখিয়ে আদেশ কর হয়েছে।) ভাইসব, তোমরা আল্লাহ্র 
দিকে াম্াকারীয় কথা মান্য কর. (অর্থাৎকোরআসের -আথবা- পয়গম্রেন্পআহদশ 
পালন “ক ৮. কথা মান্য করা অর্থ”) তাতে বিশ্বাস স্থাপন .কর (এতে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে; হস ঈমানের দিকে আহশন করে--কোন “জাগতিক দ্ার্থের দিফো-নয়। 
তোমরা এরাপ করলে) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের গোনাহ্‌ মাফ করবেন এবং তোমা- 
দের়কে -মর্মন্তদ 'শ্রার্তি থকে রক্ষা কযবৈটি। আঁর যে ব্যক্তি “আল্লাহৰ :দিকে 'আইঙান- 
কালীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে পলায়ন করে 
আল্লাহকে) অপারগ করতে পারছে না; (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাকে পাকড়াও করতে পারবেন 
না তা নয়।) এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না (যে তাকে 
বাঁচাতে পারে।)- এ ধরনের ' লোকই প্রকাশ্য পথহ্রল্টতার লিগ্ত (সে-স্যধাদি সত্বেও 
সতোয্প দিকে আহশনকারীর ডাকে সাড়া দেয় না)। | 
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সুরা আহ্কাফ ৮০৯ 


জানুষজিক জাতব্য বিষয় 

গার কাফিরয়েরকে সোনাসীর জনা পূর্বেকার আযাউমূ দুর আহ 
কারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ তাদেরকে লঙ্জী 
দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম প্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, 
জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশি, কিন্ত কোরআন শুনে তাদের অস্তরও 
বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ ফরেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আঙা জিনদের 
চেয়ে বেশি জান-বু্ধি ও চেতনা দান করেছেন ॥ কিন্ত তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছ না! 
জিনদের কোরআন শ্রব্থ ও ইসল্লায়- গ্রহণের ঘটনা সহীহ, হাদীসসমূহে এভাবে 
বর্ণিত হয়েছেঃ 


রসূলুল্লাহ সৌো)-র নবুয়ত লাতের পর থেকে জিন জাতিকে আকাশের সংবাদ 
সংগ্রন্কু থেকে. নির্স্ত রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ সংবাদ গ্লোনার . মানসে উপরে 
গেলে তাকে উর্কাপিশ নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হত। -জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির 
কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হল এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধানে. পৃথিবীর 
বিভিন্ন জুখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ব.। একদল হিজাষেও পৌছাল। সেদিন রস্লুজাহ্‌ ক) 
করেকজন সাহাবীসহ ‘বাতনে নামা’ নামক স্থানে অবস্থান কুরছিলেন। তীর -“ওকাম” 
গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার. আয়োজন করত । এসব মেলায় বহু লোক উপস্থিত - 
থাকত, দোকান খোলা হত এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। ওকাষ নামক স্থানে প্রতি 
বছর এমনি ধরনের-এক মেলা বসত। বরসূলুল্লাহ্‌ সো) সন্ুবত ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে 
সেখানে গমন করছিলেন। নাখলা নাকম স্থানে তিনি যখন ফষরের নামাযে কোরআন 
পাঠ করছিলেন, তখন জিনগের অনুসঙ্জানী দলটি সেখানে গিস্কে পৌছাল। ' তারা কোরআন 
পাঠ শুনে বলতে লাগা, এই সে" নতুন ঘ্টনা, যার কারণে আমাদেরকে আঞ্চাশের সংবাদ - 
সংগ্রহে নির করা ইয়েছে। -_( বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ) 5 

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, জিনরা সেখানে পৌছে পরস্পর বলতে লাগল, 
চুপ করে কোরআন শোন ।নক্ষূলুল্লাহ্‌ (সা) নামায শেষ করলে. জিনরা ইসলামের 
সতাতায় বিন “্থাপন ৬কছে। তাদেরপপ্রদাঁয়ের কাছে ফিরে গেল এবং শত কারুর 
রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম ' 
গ্রহণ , কুর উচিত । ;কিস্ত রসূত্ড- (সা) ‘সূরা জিন: অবতীর্ণ, ‘না হওয়া : পৰ্যন্ত এই 
জিনদের-পঁমনাপমন-এবং তাদের কোরআন পাঠ শুনে ইসজাম্-প্রহণের বিষয় কিছুই 
জানতেন. না। এরা জত জালা জিলা ভিত দ্য রিল 
ইবনুল মুনির) ্ = ; 

'জারও এক র্বেওয়াম্রেতে: আছে, নর্সীবাঈন মামক স্থান অধিবাসী এই নদের, 
সংখ্যা ছিন্বা নয় অথবা সাত । তাদের প্রচারের ফলে পরবর্তীকালে আর তিন শত 
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৮১০ তফসীরে মা'আরেফুষ্-কোরআন ॥ সপ্তম খণ্ড 


জিন ইসলাম গ্রহণের জনা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)--র কাছে উপস্থিত হয়।---(রাছল মাআনী ) 
অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে 
একাধিক ঘটনা রিভিনন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোন বৈপরীত্য 
নেই। হযরত ইবনে. আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, গ্রিনরা রসূলুল্লাহ সো)-র কাছে 
বারবার আগমন করেছে। ' | 
খাফফাযী বলেন, সবগুলো হাদীস একন্র করলে দেখা যায়, যে, জিনদের 
আগমন্মের ঘটনা ছয়: বার সংঘটিত হয়েছে ।-_€ বয়ানুল-কোরআন ) 
* জিনদের আগমনের ঘটনাই উপরোজ্ঞ' আল্লাতসমূহে বিধৃত হয়েছে। 
IAS ua “aster 


ঠা ১৭ ৩৭ J ৬৬১ মূসার পরে” বার কারণে কোন কোন 


তফসীরবিদ বলেন খে, আগন্তক জিনরা ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিল । কেননা মৃসা আ)-র 
পর ঈসা আ)-র প্রতি যে ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের উত্ভিতে তার উল্লেখ নেই, 
কিন্ত ইজীজের উল্লেখ না করাই' তাদের ইহুদী হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয় । কেননা 
ইজিলের উল্লেখ না করার এক কারণ এও হতে পারে ঘষে, ইজীল অধিকাংশ বিধি- 
বিধানে তওরাতেরই অনুসারী ৷ কিন্তু কোরআন তওরাতের-মত, একটি ছ্তন্ত কিতাব । 
এর বিধি-বিধান ও শরীয়ত তওরাত থেকে অনেক ভিন্নতর । তাই একা" ব্যক্ত করা 
উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কৌরআনই তওরাতের অনুরাগ স্বতন্্র কিতাব । 
আনি সর্ট ওঠ হু 2৮৫ Ae 


Lot dul sd ie “অব্যয়াট আসলে “কোন কোন” -এর অর্থ নির্দেশ 


যর - এখানে এই অর্থ নেওয়া হলে বাক্যের, ফায়দা, এই হবে.ষে, ইস্লাম গ্রহণ করলে 
কোন কোন গোনাহ, মাফ হবে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হক- মাফ হবে-ন্রান্দার হরু মাফ হবে 
না। কেউ কেউ ৬ অব্যয়টিকে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। -.এমতারস্থায় এ ব্যাথ্যা 
নিষ্প্রয়োজন। 
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0৬৩) তারা কি জানে না যে, জা্াহ্‌ যিনি নতোমগুল ও ভূমণ্ডল সভ্টি 
করেছেন এবং - এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন মি, তিমি- স্বৃতঞ্ষে জীবিত 
করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চক়্' তিনি সব বিষয়ে সর্বশজিান। (৩৪) যে দিন 
কাফিরদেরফে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য 
নন্ন? তারা বলবে, হ্যা জাশ্মার্দের পালনকর্তার শপথ । আল্লাহু বলবেন, আখঘাব জান্বদিন 
কর। কারণ, তোমরা কুফরী করতে । (৩৫) অতএব আপনি সবর করুন, ঘেমন 
উচ্চ সাহসী গয়গদ্বরগপ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। 
ওদেরকে ঘে বিষয়ে ওয়াদা দেওয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের 
মনে হবে যেন তারা দিনের এক খুহ্তের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা সুষ্পজ্ট 
অবগতি । এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায় । 












তফসাীরের সার-সংক্ষেপ 

তারা কি জানে না যে, আল্তাহ্‌ যিনি নভোমণ্ল ও ভ্মগুল সৃষ্টি করেছেন 
এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নি, তিনি ( কিয়ামতে ) মৃতদেরকে 
জীবিত করতে (আরও উত্তমরূপে ) সক্ষম? নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্িমান। 
(এতে কিয়ামতের সম্ভাব্যতা প্রমাণিত হল।) আর যেদিন (কিয়ামত সংঘটিত হবে 
এবং) কাফিরদেরকে জাহাম্মামের সামনে পেশ করা হবে (এবং জিজ্ঞাসা করা হবে---) 


এটা (অর্থাৎ জাহামাম) কি সত্য নম? (তোমরা দুনিয়াতে এর বাস্তবতা অস্বীকার 
A 5-3 Sar roe 


করতে এবং ০৫) ১৯ এস্১ le) বলতে ৷) সেদিন তারা বলবে, আমাদের পালন- 


কর্তার কসম, নিশ্চয় এটা সত্য । আল্লাহ বলবেন, (জাহান্নামের ) আযাব আস্বাদন 
কর। কারণ তোমরা (জাহান্নাম অস্বীকার করতে এবং) কুফরী করতে । (অতপর 
রস্লুল্লাহ্‌ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদেরকে শান্তি দেওয়ার কথা 
‘যখন জানা গেল,] অতএব আপনি সবর করুন যেমন, অসীম সাহসী পয়গন্ছগণ সবর 
করেছেন এবং ওদের বিষয়ে ( আল্লাহ্‌র শাস্তিদানে ) তড়িঘড়ি করবেন না। (মুসল- 
মানদের মনোরজনের খাতিরে রসূলুল্লাহ (সা) কাফিরদের দ্রুত আযাব কামনা কর- 
তেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আযাবের পান্্র কাফিররা স্বয়ং আযাব ত্বরান্বিত ' 
করতে চাইত। বাদী যদি বিবাদীর দ্রুত শাস্তি কামনা করে, তবে তা বোধগম্য ব্যাপার 
কিন্ত বিবাদী নিজেই নিজের শাস্তি দুত চাইলে তা অবাক কাণ্ড বৈ কি! আল্লাহ্‌ 
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রহস্যের কারণে তাজ্দর তাৎক্ষণিক শাস্তি হবে. না ঠিক; কিন্ত কিয়ামতে আম্মাব প্রত্যক্ষ 
করার সক তাৎক্ষপিক আযাবের মতই মনে হবে। কেননা, ) ওদেরকে যে শাস্তির 
ওরা: দেওয়া হয়, ওরা যেদিন সে শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন (শাস্তির, তীব্রতার 
কারে), তাদের -মূনে হৰে যেম তারা. দিনের এক মুহূর্তের বেশি' (দুনিয়্তে ) অবস্থান 
করেনি-।-অর্থাৎ দুনিয়ার দীর্ঘ সময়কাল খুব সংক্ষিপ্ত মনে হবে এবং তাৎক্ষণিক 
আযাব এসে গেছে বলেহ্‌ মনে হবে।” জ্তুঞরু কাফিরদেরকে: হুশিয়ার করা হয়েছে যে, 
কাফিরদের জন্ম, করার উদ্দেশ্যে ) এটা সূষ্পজ্ট অব্ণতি যা রস্লুজহ্‌ (সা)-র 
মাধ্যমে সম্প্ন হয়ে গেছে।] সুতরাং (এরপর) তারাই. বরবাদ হবে, যারা পাপাচারী 
সম্গ্রদায়। (কেননা, অবপতিক পর কোন: ওযর নজাপন্ি-বশান। হবে না। এতে রসূলের 
কোন ক্ষতি নেই। এভাবে এ রয়নও রসূলের জন্য জতিরিক্সান্হনা রয়েছে )। 
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